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৮৯তম বর্ষ 
(মাঘ, ১৩৯৩ হইনে পৌধ, ১৩৯৪ ) 
শ্রীঅজিত ঘোষ তোমারে নমস্কার ( কবিতা ) ৮ ৫৩৮ 
শ্রীমতী অণিমা সেনগপ্ত মানুষ ও মানুষের সত্য ৪ 8 
্‌ মনুয্যত্বলাতের সাধন। ও খুক্তি ১০8৮০ 
শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী জীপ্ররামকঞ্খলীলাপ্রসঙ্গে কবিস্ ৬/ *- ৪৮৩ 
শ্রীঅনিল দাস মহাকাশের বিন্ময় £ ব্যাক হোল ৮ ২৮৮ 
শ্রীঅনিলেন্দু ভট্টাচার্য এসো! মা এসো ( কবিতা ) **: ৫৪৩ 
একটি কবিতা উপহার দিও ( কবিতা ).*. ৭১১ 
স্বামী অন্থপমানন্ন ্হ্মানন্দ ম্থৃতিকগ৷ ৩৩৯ 
স্বামী অমলেশানন্দ শৃঙ্গেরী সারদাপীঠ ৬৪৭ 
ডক্টর অলোককুমার মুখোপাধ্যায় স্ত্রপিটক ও শ্রীশ্ররা মরুষ্ণকথামৃত "২৪১ । 
স্বামী অশেষানন্দ স্বামী ব্রন্ধানন্দ "৪৯ 
স্বামী আত্মপ্রভানন্দ এই পাখি ওই পাখি ( কবিতা ) ৪৭ 
শ্রীমতী কবিতা সিংহ শ্ীরামরু্ণ ও নারীসমাজ ৬ "৯৮ 
শ্রীকৃফেন্দু চক্রবর্তী পাব বলে ( কবিতা ) 78৭৯ 
স্বামী গম্ভীরানন্দ যুগাবতার শ্রীরামরুণ ১ ৬৭ 
শ্রামকৃষ-ভাবপ্রচার তত ৫৯৯ 
দ্বামী গর্গানন্দ জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ ( কবিতা ) ৮৫ 
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রলাপ না সত্য | ০৯৮২ 
স্বামী গীতানন্ন মস্কোতে বিশ্বশাস্তি-সন্মেলন ১৯৮৭ """ ২৭৮ 
শ্রীমতি গীতি সেনগুপ্ত হু্যটা! জলছে জ্বলবে ( কবিতা ) ,-ত ৬৬০ 
শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণমি হে ষুগাবতার ( কবিতা ) ১২৪২৭ 
শ্রীমতী চিত্রা বন্ধ ্বামীজীর আমেরিকান নারীতক্ত_ ২/ 
জোসেফিন ম্যাকলাউড ২৩, ১৮০ 
সমপিতা ক্রিষ্টিন ৬৪২) ৭০৬ 
স্বামী চেতনানন্দ প্রতাপচন্ত্র হাজরা ১৬) ১৭১ 
আমেরিকায় তিনটি তীর্থ ৫৫৮ 
স্বামী চৈতন্যানন্দ মহাপুণ্যা নর্মদা। ৬ ০০ ৬৩২ 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার অন্থখের ও চিকিৎসার ভিত্তি ১৮৭ 
| কামড়ান বারণ, ফোন করা নয় ২ ৬৫২ 





৮৪তম বর্ধ 


স্বামী জিতাত্মানন্দ 
জীমতী জ্যোতির্মমী দেবী 
ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 


শ্রীদীণ্তিকুমার শীল 

শ্রদেবপ্রসাদ বন্ধ 

স্বামী ধ্যানানন্দ 

শ্রীন্দছুলাল চক্রবর্তী 

শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় 

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


স্বামী নিত্যাত্মানব্দ 
শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় 
গ্বামী নির্জরানন্দ 
শীনির্ষলকুমার রায় 
শ্ীমতী নীলিম! লাহিড়ী 
ডক্টর পরশুরাম চক্রবর্তী 
স্বামী পরাশরানন্দ 


শপরিমলকাস্তি দাস 


। ভর পলাশ মি 
বাসী পূর্ণাত্বানন্দ 


শ্রীমতী পৃণিম! মুখাজী 
ভীগ্রণবেশ চক্রবর্তী 
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প্রীর্ঘন৷ ( কবিতা) 

বৃন্দাবনে স্বামী জগদানন্দ মহারাজ 

ইরির লুট যাদের সাধন-ভজন 

মাতৃশরণম্‌ ( কবিতা ) 

উনিশ শতকের নারীসমাজ ও 
শ্রীরাম 

বিবেকানন্দ-স্তি ( গান ) 

প্রার্থনা ( কবিতা ) 

চোখ খুলেও দেখা 


বৈষ্ণব সাহিত্যে মানবতাবাদ 
গীতার প্রয়োজনীয়তা-_যুবমানসে 
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ- আদর্শ ও ইতিহাস 
আচার্য রামান্ুজ 

নৈষ! তর্কেণ 
শ্রীরামকৃষ্ণ : দশজন গৃহীভক্তের দৃষ্টিতে 


আহ্বান ( কবিতা ) 

বিপ্লবী নায়ক হেমচন্ত্র ঘোষের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার 

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের 
স্বাধীনতা-সংগ্রাম £ স্বাধীনতা- 
সংগ্রামীদের দৃহিতে 


এক আকার ( কবিতা ) 

মা (কবিতা ) 

জাতীয় সংহতির সঙ্কট থেকে 
মুক্তির উপায় 

বধমানে ভ্রীরামরফণ 
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জীগ্রদোষকুমার পাল 
স্বামী গ্রভানন্দ 


স্বামী গ্রমেয়ানন্দ 


পীগ্রশাস্তকুমার পণ্ডিত 
অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্পভ সেন 


শ্রীফকিরচন্দ্র বটব্যাল 


স্বামী বিবেকানন্দ 

স্বামী বিমলাত্মানন্দ 

ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 
স্বামী বিশ্বাননা 

শ্রীমতী বীণাপাণি ভষ্টাচার্ধ 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 


স্বামী বেদাস্তানন্দ 
স্বামী ভূতেশানন্ন 


শ্রডৃপেন্দ্রনাথ শীল 

শ্রীমতী মণিদী'পা চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায় 
ডক্টর মানগোবিন্! মণ্ডল 
শ্রীমতী মুক্তি কর 
্রমুক্তিগ্রকাশ মুখোপাধ্যায় 
স্বামী মেধলানন্দ 


মেরী লুইস বার্ক 


উদ্বোধন- বর্ধস্থচী ৮৯তম বর্ধ 


বিবেকানন্দ প্রণাম ( কবিতা ) ৮ ২৮ 
রামকুষ্খ সজ্ঘের মেবাতীর্থ "৮ ১১৩) 
্ ৬৯৬) ৭৫২ 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা ও 
শ্রীবামকৃষঃ ***€85 
শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী পৃজা 1৮ ১২৬ 
পরিবার-সমস্থিত৷ শীশ্রীদু্গ "৫৭৯ 
সকলের মা “৮ ৭৪২ 


প্রাণিজগতের একটি বিশ্ময়--ভিযি "* ৪০৮ 
শতবর্ষের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ- 


ভাবধারা **, ৩৯১ 
রামহদয়ম্‌ '** ১৯২১ ২৪৫১ ২৯৩, 
৩৪২) ৩৮৮) ৪৫৫ 
বিশ্বজনীন ধর্ম [১০ ৫২৩ 
শ্রীরামরুষ্ণ-শিষ্য পল্ট, ১৮ ৩৫১ 
আশার সীমা (কবিতা ) '** ৫৩৭ 
্রন্মানন্দ স্মৃতি 8১৬ 
বেদনা ( কবিতা ) "১৮৫ 
ঈশ্বরদর্শনের উপায় (৬১৯ 
৬খঙ 
অজ্ঞান এবং জ্ঞান "৩৫৫ 
শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান "৭৮ 
শরণাগতি টা বিহিত 
শ্রীরামকুষ্ণ-সঙ্ঘ রান 
মহাপুরুষ মহারাজের স্থৃতিকথা সহি 
হবে ন। সঠিক গাওয়। (কবিতা)  ** ৬৭৯ 
তুমি, শুধু তুমি ( কবিতা ) "৭৬৪ 
স্বামী ব্রন্মানন্দ ( কবিতা ) "৮ ২২ 
মীগবাজ ৮১ ও 
মধ্যপ্রাচ্যের পথে পথে কয়েকটা দিন 4. ৪৫৮ 
সর্বগ্রাসী শ্রীরামকৃষ্ণ ( কবিতা ) ,**. ৪%9 
“তোমরা! ভাল হলেই ছেলেরা 
১8 ভাল হবে ৪৭১ 
ধর্মমহাসম্মেলন "8০৫ 


৮৯তম ব্ধ 


ব্রঃ যতীন্দ্রনাথ 
শ্রীরতনকূমার নাথ 
শ্রীরবীন্ত্রনাথ জানা 
শ্রীমতী রমা বন 
শ্রীরমেন্ত্রনাথ মল্লিক 


শ্রীরাজীব গান্ধী 
প্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী 


শ্রীবামরুষণ ত্রিবেদী 
স্বামী রামকষ্ণানন্দ 
ীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় . 


শ্রীমতী রুবি দাশগুপ্ত 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 
অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রলাদ বন্ধ 


শ্রীগান্তশীল দাস 

শ্রীশশির কর 

শ্রীশৈেলেন দত্ত 
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
স্বামী শ্রদ্ধানন্ন 

শ্রীমতী সংযুক্তা মিন্ত 

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর 


শ্রীমতী সতা দত্ত 

শেখ সদরউদ্দিন 

স্বামী র্বগানন্দ 

অধ্যাপক শ্রীসমরেন্দ্রুষণ বন্থ 
শ্রীসমরেশকুমার নিয়োগী 
শ্রীমতী সাধনা মুখোপাধ্যায় 
শরীহ্বকুমার নাগ 

শ্রীহকৃতি রায় চৌধুরী 


উদ্বোধন বর্ধস্থচী 


শ্রী-কথ। ৯৫) ?₹২৯ 


তুমিময় ( কবিতা ) 

মাধুর্য ভগবন্তা সার 

সমাধান ( কবিতা) 

স্বইচ্ছে ( কবিতা) 

শাশ্বত মা! সারদা ম! ( কবিতা ) 
রামকৃষ্ণ-বিবেকাননোর বাণী 


শতাববীর আলোকে বিজ্ঞানী আর্ধভট্ট ... 


সাধক কৰি কষ্দাস কবিরাজ 
শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী 

শ্রীরামকৃষ্ণ তত্বাভাষ 
শ্রীরামকৃষ্তবিবেকাননা আন্দোলনে ১, 


অভেদ তত্ব 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও জাতীয় সংহতি 


হিন্দি সাহিত্যে ফণীশ্বরনাথ রেণুর জীবন 
ও সাহিত্যে রামরুষ্-বিবেকানন্দ ৮." 


আছ তুমি সকল ক্ষণে ( কবিত। ) 


গিরিশচন্দের রাজরোষে নিষিদ্ধ নাউ: ** 


নৈবেছ্য (কবিতা ) 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতি 
চণ্ডীতে মায়ের নিজ মুখের কথা 
চরণধ্বনি ( কবিতা) 

সঙ্ঘ-মূৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ 
বেদ-মূতি বুদ্ধ ( কবিতা ) 
দারুত্রক্ষরূপে ( কবিতা ) 


একটি অত্যাশ্চর্য বোটানিক্যাল গার্ডেন -" 


জীবন আমার দাও করে দাও ( কবিতা) 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সজ্ঞে সঙ্গীতচর্চা 


জীবৎকালেই প্রবাদপুরুষ তৈল স্বামী "''. 


“সম্পদ তব শ্রীপদ'""” 
সর্বমঙ্গলা ( কবিতা ) 
ক্রীড়নক ( কবিতা ) 
সহ্দ্বীপ একবার 


[৬ 


ডক্টর হৃজিতকুমার চৌধুরী 
জীন্ছনীলকুমার লাহিড়ী 


প্রীহববোধরঞন রায় 
শরীহ্বশীলকৃমার রুদ্র 
শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় 


শ্রীতী ছিমানী রায় 


স্বামী ছিরণায়ানন্দ 


দিব্যবাণী : 


কথা প্রসঙ্গে 
ত্বামী গ্রমেয়ানন্দ 


স্বামী পূর্ণত্মানন্ 


উদ্বোধন-_বর্ষস্থাচী 


মাদকদ্রব্য ও নেশার দাস 
পরমহুংম ( কবিতা ) 


শ্বশানেশ্বরী ডাকে যে আয় (কবিতা) *"' ৬৫৭ 


আনন্দময়ীর আগমনে সানলা ঠাকুর 
স্বামীজীর চিন্তায় সার্বজনীন ধর্ণ 
শ্রীরামকষের ধর্ম ও দর্শন 


বিনয় সরকার ও নিরক্ষরের অধিকার ".. 


আবেদন (কবিতা) 

১৩৯৩ উদ্বোধন শারদীয়া সংখ্যার 
প্রচ্ছদপট দর্শনে (কবিতা ) 

সানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে পরমাণু 


শ্রীরামকষঃ 
শ্রীরামরুষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীম 


৮৯তম বর্ধ 


“৩৮ 


১, ৫৭, ১৫৭) ২১৩) ২৬৯১ ৩২৫, ৩৮১১ ৪৩৭) 


৪৯৩) ৬১৩) 


উদ্বোধনের নববর্ষ 

বিশ্বমানব বিবেকানন্দ 
মহামিলন-মন্ত্রের উদগাতা! শ্রীরামরুষঃ 
শ্রীচৈতন্ত 

বুদ্ধচরিত্র £ স্বামীজীর দৃষ্টিতে 

সৎসঙ্গ . 

শিশতসাহিত্যের একটি অবহেলিত দিক 
“মহাজনো। যেন গতঃ স পন্থাঃ 
শরন্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌ 

মাত অভিষেক 


১, শুভ ৬বিজয়া 


দ্বিতীয়া কা মমাপরা 
ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অনন্য 


৬৬৯) ৭২৫ 


১ ৩২৭ 


'নিখিল মাতৃহ্বায়-সাগর-মন্থন-নুধা-মুরতি, ৭২৬ 


৮৯তম ৰধ 

অপ্রকাশিত পত্র 

পুরাতনী : স্বামী অবধৃতানন্দ 
ব্রহ্মচারী নির্মলচৈতন্ত 
স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ 
ব্রহ্মচারী সনৎকুমার 

অর্ভীতের পৃষ্ঠ। থেকে 
অক্ধ 
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ 
শ্রীগোকুলদাস দে 
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যাস্ 
স্বামী শুদ্ধানন্ন 

পুনমু্রণ 

পুস্তক সমালোচন। 


উদ্বোধন- বর্ধস্চী [৭] 


স্বামী অথগ্ডানন্দ ** €) ২৭৪ 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ ২১৭ 
স্বামী বিবেকানন্দ ৩৮৫) ৪৪১১ ৪৯৮ 
স্বামী শিবানন্দ ১৬২) ২১৮) ৩২৯) ৬১৮১ ৬৭৪১ ৭৩১ 
আদর্শ জননী 1 ২৫৩ 
স্থলক্ষণা উপাখ্যান "১৪৯ 
মহামায়ার মহিম। "৬৬১ 
অমর উপাখ্যান "৪৮৭ 
তক্তের জাতি ৫5 
জাগরণ ৪৮৬ 
ঞ্বতারা “৪২৮ 
বুদ্ধদেবের দৈনিক কার্যবিবরণী তত ২৫ 
হিন্দুর প্রতিম। পূজা ** ১৭ 
ইঞ্জের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ১১১৯৫ 
বৈরাগ্য না উদ্মত্তত। ? ৩০৪ 
অজামিল ও নাম মাহাত্ম্য "1 ৩৬, 


উদ্বোধন ২য় বর্ষ, (১৮শ সংখ্যা )/২০৫; 
উদ্বোধন ২য় বর্ম (১৮শ-১৪৯শ সংখ্যা )/২৬১। 
উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ( ১৯শ সংখ্যা )/৩১৭ 
উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ( ১৯শ-২শ সংখ্যা )/৩৭৩ 


অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়/২৫৬, ৪৯) 
৬১০ 7 স্বামী চৈতম্যানন্দ/১৫৩ ; ডক্টর জলধিকুমার 
সরকার/৪৩১, ৪৮৯, ৬৬9) স্বামী জয়দেবানন্ন/ 
৬০৯) ডক্টর তারকনাথ ঘোষ/৫১) ১৯৭) ৪৩০) 
৭২০; অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়/৬৬৩ 
স্বামী পূর্ণাত্বানন্দ/৭৬৯; শপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়! 
৫২, ১৫১) ১৯৭, ৩৬৩) ৪৩২) ডক্টর বিশ্বনাথ 
চট্রোপাধ্যায়/১৫১, ২৫৫, ৩০৯ শ্রীমতী মুক্তি 
কর/৩০৮; স্বামী শাস্তরূপাননা/৩৬৪, ৬৬৪ ডক্টর 
সচ্চিদানন্দ ধর/৩৬৫) ৭২০) ৭৭০ 


[৮ 


উদ্বোধন-_বর্ধস্থচী ৮৯তম বধ 


প্রাপ্তিম্থীকার ০৫৩) ১৫৩) ১৯৮১ ২৫৬১ ৩১০১ ৩৬৫) ৬৬৫, . 


রামকৃক মঠ ও রামকুঝ মিশন অংবাদ "৫৪8১ ১৫৪১ ১৯৯) ২৫৭) ৩১১১ ৩৬৬, ৪৩৩১ ৪৯৯১ 


৬১১) ৬৬৬) ৭২১) ৭৭১ 


ভ্ীন্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৫৫) ১৫৬) ২৯১) ২৫৮) ৩১৩১ ৩৬৮১ ৪৩৪১ ৪৯২, 


৬১২) ৬৬৭) ৭২২) ৭৭১ 


বিবিধ সংবাদ ৫৬, ১৫৬) ২০১, ২৫৮) ৩১৩) ৩৬৮, ৪৩৪) ৪৯২) 


অন্থান্য 


৬১২) ৬৬৭১ ৭২৩, ৭৭২ 


আবিভাব-তিথি ও পৃজাদির ল্যচী ৩১২ 


চিন্রসূচী 

শ্রীরামরুষ্/১০২(ক); কামারপুকুরে শ্রীরামরুষের বাড়ি/১*২(খ); কামারপুকুরে শ্রীরাম- 
কৃষেের মনির/১০২(খ)$ শ্রীশ্রীম। সারদাদেবী/১০৪(ক); দক্ষিণেশ্বর মন্দির/১০৪(খ) ; 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামরুষণের ঘর/১০৪(খ)$ স্বামী বিবেকাননন/১০৮(ক)) শ্টামপুকুর 
বাটী/১০৮(খ)) কাশীপুর উগ্ানবাটী/১০৮(খ)) স্বামী অখগ্ডানন্দ/১২০(ক)১ সান্যালদের 
চত্তীমগ্ডপ[১২০(খ))১  ভষ্টাচাদের চণ্ভীমগ্তপ/১২*(খ)১  বরানগর মঠ/১২০(গ)) 
আলমবাজার মঠ/১২০(গ); নীলাম্ধরবাবুর বাগানবাড়ি/১২০(ঘ); বেলুড় মঠ/১২০(ঘ); 
হেমচন্দ্র ঘোষ/১৩৫ ) শ্রীশ্রীদুর্গা/৪৯২(ক); দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির/৫৫০(ক); 
দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির : নাটমন্দির ও পেছনে বিষুমন্দিরের একাংশ/৫৫০(ক)) 
দক্ষিণেশ্বরে যজেশ্বর শিবের মন্দির/৫৫০(খ)) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘর/৫৫০(খ)) 
দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি : বিবেকানন্দ ব্রীজ থেকে/৫৫২(ক); দলিল পত্রে ব্যবহৃত 
রানী রাসমণির সীলমোহর/৫৫২(ক); দলিল চিত্র : ৫৫২(খ)১ ৫৫২(গ); €৫২(ঘ)। 


৮০/৬) গর স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০**৬ স্থিত বনী প্রস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 


ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নির্জরানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ১ উদ্বোধন লেন, 
কলিকাতা-৭০০০০৩ হইতে প্রকাশিত । 





স্লাঘ) ১৩৯৩ উদ্বোধন 0৩] 
ললিত পপ ০০১ ৩ 
০ | ৮ ৩ হুর 
২৯১২, 
রর সিনা রর 
সাপত্র ৯২৫)২৫৭ 
শহ ছি রি 
দিব্য বাণী ১ 11 897 ৪ 
কথা প্রসঙ্গে : 


উদ্বোধনের নববর্ষ ২ 

বিশ্বমানব বিবেকানম্ ২ 
স্বামী অথগ্ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৫ 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতি 
শ্রশৈলেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৬ 
মানুষ ও মানুষের সত্য 
শ্রীমতী অনিম! মেনগ্তপত ১, 
প্রতাপচন্দ্র হাজর' 
স্বামী চেতনানন্দ ১৬ 
স্বামী ব্রন্মানম্্ ( কবিতা ) 
শ্ীমদনমোহন মুখোপাধ্যায় ২২ 
স্বামীজীর আমেরিকান নারীভক্ত “জাসেকিন ম্যাকলাউড 
শ্রীমতী চিন্তা বন্ধ ২৩ 
বিবেকানন্দ প্রণাম (কবিতা ) 
শগ্রদোষকুমীর পাল ২৮ 
শতাবীর আলোকে বিজ্ঞানী আর্যভট্ 
শ্ররাধিকারঞ্জন চক্রবত্তা ২৯ 
বি্বী নায়ক হেমচজ্জ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ; 

চতুর্থ দিনের কথা স্বামী পূর্ণাত্বানন্দ ৩২ 

স্বামী ব্রন্দানম্ 
স্বামী অশেষাননা' ৪, 
বিবেকানঙ্-স্তাতি (গান) 
স্বামী নিত্যাত্মানন্দ ৪৯ 
অতাতের পৃষ্ঠা থেকে । ভক্তের জাতি ৫, 
পুস্তক সমালোচনা ; ডক্টর তারকনাথ ঘোষ ৫১ 


রপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২ 
প্রাণ্ডি-ম্বীকার ৫৩ 
রামক্কষ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৫৪. 
বিবিধ সংবাদ ৫৬ 


[৪7 উদ্বোধন মাঘ, ১৩৯৩ 





৮৯তম বর্ষ, ১৩৯৩-৯৪ 


(মাঘ, ১৩৯৩ হতে ) 


'উদ্বোধন-এর গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রাত আবেদন 

& ধারা এখনও “উদ্বোধন'-এর নতুন বছরের (৮৯ তম বর্ষ) বাধিক 
গ্রাহক-াদা ২৫** টাকা জম] দেননি, অবিলম্বে আপনার নাম ও গ্রাহক নম্বরসহ 
২৫'** টাকা জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। 

& কার্যালয়ে নিজে এসে কিংব! প্রতিনিধি মারফত টাকা জম! 
দেওয়া চলে। 

উ অনুগ্রহ করে “009০01791) 0109৮ এই নামে মনিঅর্ডার/ব্যাঙ্ক- 
ড্রাফ/পোস্ট্যাল অর্ডার/যোগে পাঠাবেন ৷ চেক্‌ পাঠাবেন ন।। 

৬ বাষিক সডাক চাদার হার £ 

ভারতের সর্বত্র ২৫* টাকা, বাংলাদেশ ৪৩০০ টাক! 
৮৮০ টাকা [ সমুদ্রের ডাক ] 
২৩৩"** টাকা বিমান ডাক | 

$ এককালীন ৪০০'০* ( চারশত ) টাকা, অথবা। কমপক্ষে প্রথম কিস্তিতে 
৪*** টাকা দিয়ে, পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে স্থুবিধানুষায়ী একাধিক কিস্তিতে 
বাকী টাকা জমা দিয়ে আজীবন-গ্রাহক্ক (৩০ বসরান্তে নবীকরণ সাপেক্ষ ) 
হওয়। যায়। 

$ কার্যালয়ের সময় £ 

সকাল ৯'৩০ থেকে বিকাল ৫'৩০ 
শনিবার সকাল ৯৩৭ থেকে ছুপুর ১৩০ 
রবিবার বন্ধ । 


বিদেশের অন্যত্র 1 


কার্বাধ্যক্ষ 

উদ্বোধন কাধালয় 

১ উদ্বোধন লেন 
হকলিকাতা-৭ ৪৪৩৬৩ 





৮৯তম বধ, ১ম সংখ্যা মাঘ, ১৩৯৩ 


দিব্য বাণী 


আমরা নগণ্য অবস্থা থেকে উঠেছি-_এখন সমগ্র জগৎ আমাদের দিকে 
আশায় চেয়ে রয়েছে । শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎ আমাদের কাছ থেকে বড় বড় 
জিনিস আশ! করছে । নির্বোধ মিশনারী রা, ম--ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ কেহই সত্য; 
প্রেম ও অকপটতার শক্তিকে বাধা দ্রিতে গারবে না। তোমাদের কি মন মুখ এক 
হয়েছে? তোমরা কি মৃত্যুভয় পর্যন্ত তুচ্ছ ক'রে নিঃম্বার্থভাবে থাকতে পারো ? 
তোমাদের হৃদয়ে প্রেম আছে তো? যদি এইগুলি তোমাদের থাকে, তবে 
তোমাদের কোন কিছুকে_এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত ভয় করবার দরকার নেই। 
এগিয়ে যাও, বৎসগণ। জঙমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে-_ উৎসুক নয়নে তার জন্য 
আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে । কেবল ভারতেই সে জ্ঞানালোক আছে-- 
ইন্্রজাল, মুক অভিনয় বা বুজরুকিতে নয়, আছে প্রকৃত ধর্মের মর্মকথায়, উচ্চতম 
আধ্যাত্বিক সত্যের মহিমময় উপদ্দেশে। জগংকে সেই শিক্ষার ভাগী করবার 
জন্যই প্রভূ এই জাতটাকে নান। ছুঃখছুবিপাকের মধ্য দিয়েও আজ পর্যন্ত বাঁচিয়ে 
রেখেছেন। এখন সময় হয়েছে। হে বীরহৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, 
তোমর] বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের ঘেউ ঘেউ” ডাকে ভয় পেও 
না_এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বস্ত্রাঘাত হলেও ভয় পেও না- খাড়া হয়ে ওঠ, 


ওঠ, কাজ কর। 
-স্বাঘী বিবেকানন্দ 


[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ থণ্ ৩য় সংস্করণ, পৃ: ৪৭৭-৭৮ ] 





চি 
এ ্ঁ তু প্রপঙ্গে 


শ্রীভগবানের কৃপায় 'উদ্বোধন, ৮৯তম বর্ষে 
পদ্দার্পণ করিল। হ্বামীজী পরিকল্পিত এই 
পত্জিকাখানি এই যুগের নৃতন বাণী প্রচারের 
যন্ত্রক্ষপে বাংল ১৩০৫-র ১ মাঘ (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্বের 
১৪ জান্গআরি ) প্রথমে পাক্ষিকরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়া! এবং দশম বর্ষ হইতে উহ মাসিক পত্রিকায় 
রূপান্তরিত হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত 
হইতেছে। 

উদ্বোধনের প্রস্তাবনাপ্ম স্বামীজী উদ্বোধনে”র 


আদর্শ ও উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে বিশদতাবে আলোচন! 
করিয়াছেন । জন্মলগ্ন হইতেই উদ্বোধন, স্বামীজী- 
নির্দেশিত পথ অন্থপরণ করিয়। চলিবার যথাসাধ্য 


চেষ্টা করিয়। আগিতেছে। ৮৯তম বর্ষের শুভ 
স্চনায় উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক- 
লেখিকা» গ্রাহুক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও 
শুভাকাজ্ষী বন্ধুগণকে জানাই আমাদের গ্রীতি 
ও শুভেচ্ছা, আর উিছোধনের” সন্বল্পপিদ্ধির সহায় 
হওয়ার জন্য সকলকে জানাই সাদর আহ্বান। 
শিবান্তে সন্ত পম্থানঃ। 


বিশ্বমানব বিবেকানন্দ 


বিশ্বতোমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিমাত্রেই বিশ্ব- 
মানব। স্বদেশ ও ক্ব-যুগ-পরিবেষিত সক্কীর্ণ 
পরিধধির সীম! অতিক্রম করিয়া! সর্বযুগের মর্ব- 
মানবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন-_বিশ্বতো- 
মুখী প্রতিভার অন্যতম ধর্ম। ম্বামীজীকে আমর! 
বিশ্বমানব বলিয়! থাকি । তাহার কর্মবুল জীবনের 
কার্ধাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, 
তাহার প্রতিভা-ভাম্বর ব্যক্তিত্ব দেশ-কাঁলের সীম। 
অতিক্রম করিয়া! পৃথিবীর সকল দেশের মান্থযের 
অন্তরেই একটা স্থাক়্ী আসন প্রতিষ্ঠা! করিতে সক্ষম 
হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে বিশ্ব 
মান” সংজ্ঞায় আখ্যায়িত করিবার মধ্যে কোন 
অত্যুক্তি বা অযৌক্তিকতা আমর] দেখি ন!। 
ত্বামীজীর নিজের কথায়ও তার সমর্থন পাই। 
তিনি প্রি শিষ্য আলাপিঙ্গাকে এক পত্রে 
লিখিয়াছেন, “আমি যেমন ভারতের, তেমনি 
সমগ্র জগতের 1” অপর এক পত্রে মিঃ স্টািকে 
লিখিয়াছেন, “আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, 
ইংলগ্ড কিংবা আমেরিক! ইত্যাদি আবার কি? 


্রান্তিবশতঃ লোকে যাহাদিগকে 'মাহুষ” বলিয়া 
অভিছ্িত করে, আমরা সেই নারায়ণেরই 
সেবক ।” (বাণী ও রচনা, ৩য় সংস্করণ, 
৭1১৯৬ ও ১৯১ )। 

ধাহার। বিশ্বমানব তাহারা একদিকে ভাবের 
জগতে গতাঙ্থগতিকতা-বঙ্জিত চিন্তা-ভাবনার 
সাহায্যে বিশ্বমনে যেমন প্রবল আলোড়ন স্থ্ি 
করেন, অপরদিকে কর্মজগতেও হৃষ্টিধর্ম কর্মীদর্শ 
স্থাপন করিয়া বিশ্বমানবের মনকে জীবনের চরম 
লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করেন। শ্বাীজীর 
সর্বতোমুখী অলৌকিক প্রতিভ1 সর্বযুগের সর্ব- 
দেশের মানুষের সম্মুখে একদিকে যেমন ভাবময় 
আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চতম আদর্শ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি তাহার স্বারবুদ্ধি- 
হীন কর্মপ্রেরণাও সর্বধুগের সর্বদেশের মাছষের 
মনকে মানবহিতকর নিত্য নৃতন কর্মে আকর্ষণ 
করিতেছে। বমগ্র বিশ্বে আজ যে সর্বগ্রাসী 
লোভ-প্রবপতা, পরস্পরের মধ্যে হানাহানির 
উন্নত্তত। ও সম্ভোগ প্রাপ্তির প্রতিযোগিতা দেখ 


মাঘ, ১৩৯৩ ] 


দিয়াছে, ম্বামীজীর মতো! বিশ্ব্ানবের সমহয়ী 
চিন্তা ও কর্মের স্থমহান আদর্শ ই জগতের এই 
স্বার্থ-ঘন্ব ভোগ-কোলাহল"-রূপ সংঘরধ প্রতিরোধ 
করিয়৷ ধ্ংনপথধযাত্রী মানবসমাজকে অবশ্থন্তাবী 
এই ধ্বংসের হাত হুইতে রক্ষা করিতে পারে-- 
বিশ্বের বহু চিন্তাশীল মনীষীই তাহা আজ উপলব্ধি 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাদের চিন্তায় 
ও প্রকাশে তাহা সুম্পষ্ট। 

দ্বামীজী আধুনিক বিজ্ঞানযুগের মানুষ । 
বিজ্ঞানলাধনায় প্রগতিশীল পাশ্চাত্য দেশসমূহের 
জীবনের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত 
হইয়াছিলেন, এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও 
অপ্রতিহ্ত শক্তি এসব দেশের এঁহিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি 
করিয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানকে 
যেভাবে উন্নীত করিয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি 
আধুনিক বিজানের অব্দানকে অজন্র সাধুবাদ 
জানাইরাছেন, স্বাগত জানাইয়াছেন বিজ্ঞানের 
এই অগ্রগতিকে। শুধু তাহাই নয়, পাশ্চাত্যে 
আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ম্বামীজীকে যেমন 
মুঞ্ধ করিয়াছিল, বিজ্ঞানে অনগ্রপর স্বদেশের 
অপরিসীম এঁহিক দুঃখ-দৈন্ত তাহার পরছুঃখকাতর 
অন্তরকে তেমন বেধনাহুত করিয়াছিল। তাহার 
বু চিঠিপত্র ও বন্তৃতা-আলোচনায় তাহার এই 
মনোভাব তিনি ব্যক্তও করিয়াছেন। এঁছিক 
জীবনের মান উন্নয়নে বিজ্ঞান-চচার অপরিহার্ধতা 
সত্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন : “আমাদের চাই কি 
জিনিন, জানিপ 1--ম্বাধীনভাবে হ্বদেশী বিদ্যার 
সঙ্গে ইংরেজী আর 9০190০6 ( বিজ্ঞান) পড়ানো; 
চাই 65০11111981 ০৫০৪610। (কারিগরি শিক্ষা ), 
চাই যাতে £00050 (শিল্প) বাড়ে; লোকে 
চাকন্বী না করে ছু-পয়লা! করে খেতে পারে ।” 
(ম্বাী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, 
৯1৪০৩) 


আধুনিক বিজ্ঞানের জয়গান গাহিলেও; এই 


কথাপ্রনঙ্গে ৩ 


বিজ্ঞানশক্তি ভোগ-বিলামের উপকরণ-সন্ভার 
বাড়াইয়া পাশ্চাত্যদেশের জীবনদৃিকে যে 
একান্তভাবে জড়বাদী করিয়। তুলিয়াছে-_মননশীল 
স্বামীজীর মোহমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্ি-দর্পণে তাহা! অতি 
ম্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হই্য়াছিল। তাই তিনি 
জড়বাধধীসর্বন্ধ পাশ্চাত্যকে সাবধান করিগ়। 
বলিয়াছিলেন £ “জড়ভূমির লীলাভূমি ইওরোপ 
যদি নিজ সমাজের ভিত্তি পরিবর্তন করিয়। 
আধ্যাত্সিকতার উপর স্থাপিত না করে, তবে 
পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ওহ ধ্বংসপ্রাণ্ হইবে।” 
(ম্বামীজীর বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৫1৫১-৫২) 
বলা নিশ্রয়োজন, কথাগুলি ইণ্রোপকে লক্ষ্য 
করিয়া বল! হইলেও জড়বাদীসর্বন্থ পাশ্চাত্যের 
সকল দেশের উদ্দেশ্যেই ম্বামীজী ইহ! বলিয়াছেন। 
কারণ অন্তত্রও তিনি বলিয়াছেন £ “সমগ্র 
পাশ্চাত্য জগৎ যেন একটি আগ্নেপ্সগিরির উপর 
অবস্থিত। কালই ইহা! ফাটিয়া! চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়! 
যাইতে পারে” (বাণী ও রচনা। ২য় সংস্করণ, 
৫1১৭২) 

স্বামীজী ভবিষ্যত্প্রই|। মহামানব । তাই তিনি 
তাহার দিব্যদৃষ্টি-সহায়ে দেখিতে পাইয়াছিলেন 
যে,পাশ্চাত্যের এই জড়বাদ শুধু যে তাছার্দিগকেই 
ইহ্জীবনপর্বস্ব করিয়! তুলিয়াছে তাহা নহে, এই 
বিজ্ঞান-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া তাহার ছুষ্ট প্রভাব 
প্রাচ্জীবনেও ক্রমশঃ বিস্তার লাত করিয়াছে। 
তাই ইহুজীবন-সর্বস্ব জড়বাদী পাশ্চাত্য 
সভাতাকে তিনি “প্রবল বিভীষিকা” বলিয়। 
অভিহিত করিয়াছেন এবং এই “বিভীবিকা; হইতে 
বাচাইবার জন্ত ভারতের সনাতন অধ্যাত্- 
জীবনকে আশ্রয় করিয়া 'থাকিবার জন্ত তিনি 
বারবার সাবধানবাণী শুনাইয়াছেন। ভারত, 
বাসীকে সাবধান করিয়া শনি বলিয়াছেন £ 
“আধ্যাত্বিকত! বিসর্জন দিয়া যদি তোমরা 
জড়াশ্রয়ী পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে অগ্রসর হও, 


উদ্বোধন 


তাহা হইলে তিন পুরুষ পরে এই জাতির লোপ 
অনিবা | ইহার মেরুদণ্ড তাঙ্গিয়া যাইবে, জাতীয় 
সৌধের বনিয়াদ ধবসিয়৷ পড়িবে ; ফলে সামগ্রিক 
ধ্বংস অব্স্ভাবী।” (ভারত কজ্যাণ, রামকৃষ 
ধিশন কলিকাতা ই,ডেপ্ট,স হোম, বেলঘরিয়া, ৮ম 
সংস্করণ, পৃঃ ১১৭)। তাই নিবিচাপ্সে জড়-বিজ্ঞানকে 
গ্রহণ ন। করিয়া ভারতীয় ভাবধারা অক্ষ 
রাখিয়া পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিতে তিনি 
বপিয়াছিলেন ৷ বলিয়াছেন : “চাই দ/69/51 
9০1609-এর (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ) সঙ্গে বেদাস্ত, 
আর মূলমন্ত্র ব্রন্ষচর্ধ, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়” 
(বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৯৪০১ )। প্রাচা ও 
পাশ্চাত্য সম্ষদ্ধে স্বামীজীর উপরি-উক্ত সবগুলি 
বাণীই একসঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা 
হইলেই তাহার বিশ্বমানবতার তথা বিশ্বমমার 
পরিচয় পাওয়া যাইবে । 

বিশ্বমানব স্বামীজী উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন যে, ইহজীবন-সর্বন্ধ বহির্ুখী 
জীবনদৃষ্ট দংক্রামক ব্যাধির প্রবলত! লইয়! প্রাচ্য- 
জীবনকে মংক্রামিত ও কলুষিত করিতে 
চলিয়াছে। তিনি বুঝিতে পাবিষাছিলেন যে 
উৎসমুখে তাহার গতিরোধ করিতে না পারিলে 
তবিহাতে মানুষ গোভী হিংম্র জন্তর পর্যায়ে 
উপনীত হইবে। তাই তীহার প্রচাবের অধো 
দেখিতে পাওয়া যায় ভোগমুক্ত জীবনের কথ! 
বারবার উল্লেখিত হইয়াছে, যাহাতে বিশ্বমানবকে 
জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমময় জীবনদর্শনের ছিকে আকর্ষণ 
কর! যায়। এখানেই ম্বামীজীর মানব-মুক্তির 
চিন্তার দ্বাতন্ত্রা, বিশ্বমনার পরিচয় । আধুনিক 
বিজ্ঞানশক্তির কল্যাণময় অবদানকে অস্বীকার 
করা তো দূরের কথা, বিজ্ঞানশক্তির এই 
অবদানকে বরং তিনি স্বাগত জানাইয়াছেন। কিন্তু 
অঙ্গে সঙ্গে যে বিজ্ঞানশক্তি মানুষের দবস্ত-দর্পকে 
স্কবীত ও ভোগ প্রবৃত্তিকে সবগ্রাসী করিয়া 


[ ৮৯তম বর্ষ---১ষ শংখ্যা 


মানের মধ্যে পর্বত প্রমাণ বৈষঙ্া সাই করে, 
সেই মানব-বিরোধী হুষ্টশক্তির প্রভাব হইতে 
মুক্ত থাকিবার জন্য সংগ্রীম করিতে শুধু 
ভারতবাসীকে নম্ব, সমগ্র বিশ্ববাধীকে তিনি 
আহ্বান জানাইয়াছেন। 

স্বামীজীর সাধনা, সমষ্টিমুক্তির সাধন! । 
আর এই সাধন! তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন 
তাহার গরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতেই) এক 
সময় দ্বামীজী নিধিকল্প সম্গাধিলাভের জন্য 
প্রীরামরুষ্ণের নিকট পীড়্াপীড়ি করিতে থাকিলে 
শ্ীরামরুষ তখন কতকট। উত্তেজিত কে তিরস্কার 
করিয়া বলিলেন, ছিছি,তুই এত বড় আধার, তোর 
মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় 
তুই একট। বিশাল বটগাছের মতো! হবি, তোর 
ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা 
না হয়ে তুই কিন! শুধু নিজের মুক্তি চাস্‌?” 
(যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম 
খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৮৩)। ব্যগ্িমুক্ির 
সংগ্রাম ম্বামীজীর জীবনে কিভাবে সমগ্ি-মুক্তির 
রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহার পরবতাঁ জীবনের 
ঘটনাব্লীতেই তাছ। গ্রমা(ণত। ত্বাহার আত্ম" 
মুক্তি কামন! শ্ররামকৃষ্ণ আদর্শে অন্থপ্রাণিত 
হইয়। সমট্ি-মুক্তির রূপ লাভ করতঃ স্বদেশ ও 
স্বজাতির সীম! অতিক্রমপূর্ব ক ক্রমশঃ সমগ্র বিশ্ব- 
মানবের মুক্তি কামনার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। 
তাই পাত্রজে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিবার 
সময় তিনি যখন অগণিত নিংম্ব-নিপীড়িত দরিদ্র 
ভারতবাসীর সঙ্গে পরিচিত হইলেন, তখন তাহার 
ব্যক্তিগত মুক্তিকামনা কোথায় উড়িয়া গেল! 
ব্যক্তিগত মুক্তিকামনাকে বিসর্জন দিয়া হদেশ- 
বাদীকে সর্বপ্রকার গ্লানি হইতে মুক্ত করিবার 
প্রচেষ্টা তখন তীহার জীবনে প্রকট হইয়া! উঠিল। 
আবার পাশ্চাত্য সত্যতার কেন্দ্রভূমি আমেরিকায় 
উপস্থিত হৃইয়া ম্বামীজী যখন বুঝিলেম যে 


মাঘ, ১৩৯৩ ] 


তোগৈশ্বর্ষের দিক দিয়! পাশ্চাত্য যতই সমৃদ্ধ 
হউক না কেন, আধ্যাত্সিকতার দিক দিয়া 
তাহাদের দৈম্ত অপরিমেয়, তখন আত্মার সীবনী 
মন্ত্রেরে সাহায্যে অধ্যাত্ববাদ দান করিয়া 
তাহাদিগকে সপ্ী'বত করিবার চেষ্টায় সমভাবে 
রত। বর্তমান বিশ্বের অধ্যাত্মচিন্তাশৃন্য মানুষকে 
সুস্থ-সবল করিয়া! তুলিতে একদিকে যেমন প্রয়োজন 
প্রা-জীবনের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এ্রহিক 
সম্পদের বৃদ্ধি, তেমন পাশ্চাত্য-জীবনের এহিক 


হ্বাধী অথগ্ডানঙ্গের অপ্রকাশিত পত্র ৫ 


সমৃদ্ধির সঙ্গে প্রয়োজন প্রাচ্য-জীবনের আধ্যাত্মিক 
সম্পদের বৃদ্ধি। শ্বামীজীর চিন্তায় ও জীবনব্যাপী 
কার্ধে এই মিলন ঘটাইবার অপূর্ব প্রচেষ্টা, স্তীহার 
জীবনের অন্যতম ব্রত। স্বামী তাহার সমস 
চিন্তায় আধুনিক বিশ্বনমস্। সমাধানের যে নিগৃঢ় 
ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি 
চিরকালের মানবেতিহাসে বিশ্বমানব হিমাবে 
শ্রদ্ধার সঙ্গে ন্মরণীপ্ন হইবেন-_-তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 


স্বামী অখগ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


প্রগুরুদেবে! জয়তি 
7/101)015 ( মহুল1 ), 
10131010898 
24-5-9৭ 
শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদাদাদ হিত্র মহাশয়েযু--- 


আজ আপনার এক পোষ্টকার্ড পাইলাম, কিন্ত আপনার নিকট হইতে এক পোষ্টকার্ড 
প্রাপ্তে কখনই তৃপ্ত হইতে পারি না । বোধহয় মাতৃবিয়োগ হেতু আপনি কিছু অন্তমনস্ক আছেন, 
আপনার পত্রখানির লেখার ভাবেই তাহা বুঝিতে পারিলাম। যাহা হোক অবকাশমত আমার 
পঙ্জের যথাযথ উত্তর দিয় আমাকে সখী করিবেন। 

অর্থসহ যে যে মহাপুরুষ আমার নিকট আপিয়াছেন তাহাদের একজনের নাম স্বামী 
নিত্যানন্দ, আর একজনের নাম ব্রহ্মচারী স্থরেশ্বর (আনন 1)। আপনার সহিত ইহািগের 
বোধ করি সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। ইহারা খুব উৎমাহের সহিত আমার সঙ্গে কাজ করিতেছেন। 
শ্রীমদ্দ বিবেকানন্দ স্বামী ম্বয়ং এবং কলিকাতা মহাবোধি সভাই কেবল আধিক সাহায্য করিয়া 
আমাদিগকে এই হথমহৎ কার্ধে; নিধুক্ত করিয়াছেন । এ অর্থদ্বারাই আমাদিগের এই কার্যে 
উপক্রম হইয়াছে। দ্বামীজি এককালীন ১০০২ একশত টাক! দিয়াছেন, তিনি কোথ] হইতে 
দিয়াছেন তাহা আমি জানিনা । মহাবোধি সভার টাকাও উহা! অপেক্ষা কিঞিদিধিক 
মাত্র। এ অঞ্চলে ছুতিক্ষের ঘে ভীষণ প্রকোপ তাহাতে আমাদের এই ক্ষুদ্র 5870 (ফণ্ড) 
নীত্্ই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। আমরা প্রতিদিন প্রাতে ছুভিশ পীড়িতদিগকে বয়:ক্রমান্থসারে 
দেড়পো, একপো* আধপো হিসাবে চাউল বিতরণ করিয়া থাকি । চাউলের দর এখানে প্রায় 
(৫৯) পাঁচ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে। প্রতাহ ছোট বড় লোক সংখ্যা প্রায় (২**) ভুইশত 
হইবে। ১৫ ই মে হইতে আজ পর্যন্ত প্রত্যহ প্রায় (১/*) দেড় মণ চাউল বিতরিত হুইতেছে। 
নিতাই যেরূপ লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে আমাদের এই কষুত্র ফণ্ড (ছ00 ) হইতে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--১ম লংখ্যা 


অধিক দিন নির্বাহ কর! দুংলাধা হইয়া পড়িবে। তবে ম্বামীজির আদেশে আমর] আমাদিগের 
সকল বন্ধুবাদ্ধবদিগকে লিখিতেছি ও জানাইতেছি, তাহারা যর্দি আধিক সাহায্য করিয়া 
আমাদিগকে প্রোৎ্নাহিত করেন ত আমর! ছুভিক্ষ পীড়িতদের সেবা করিতে কখনই আলম্ত 
করিব না। মূল কথা--তগবানই আমাদের মুখ্য সহায়, তিনিই একমাত্র আমাদের আশা 
ভরসা । তিনি যেমন করাইবেন তেমন করিব। ইহাতে আমাদের কোন হাত নাই। 

আজ আরও কয়েকখানি পন্র লিখিতে হুইবে বলিয়৷ আমি বড় ব্যস্ত। সেজন্ত অধিক 


লিখিতে পারিলাম না। 


৬কাশীতে যে অঙ্্র বিতরণ করা হইতেছে তাহা কোথায় এবং কাহার 


অর্থে? আপনারা সকলে আমার শ্রদ্ধ। সম্মান ও ভালবাস! জানিবেন। ইতি আপনার 


শিরোনামায় কেবল এই নাম লিখিলেই চলিবে । ইতি-- 


অথগ্ডানন্ন। 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতি 
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে প্রথম দর্শন 
করি--+১৯১২ খুষ্টাব্ধে এলাহাবাদে, পিতা-মাতার 
সঙ্গে । তখন আমার বয়স যাত্র চার ব্ছর। কাজেই 
এ দর্শনের স্থতি বিশেষ কিছু আমার মনে নেই। 
তাকে সজ্জানে দর্শন করলাম ১৯৩২ গ্রীষ্টাবে। 
কানপুর 'রামকষ্ণ আশ্রম” ছিল তখন 'রঞ্জা মখ্িল”- 
এট রাম নারায়ণ বাজারের পথের মধ্যে একটি 
সরু গলির এক প্রাস্তে। পাশেই “সার্বজনীন 
দুর্গাপুজা'র ক্লাব এবং আশ্রমের ব্যায়াম সমিতি। 
যে ঘরে তিনি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন তার দ্বার- 
প্রান্তে গিয়ে দেখি--ঘরে দ্বিতীয় আর কেউ 
নেই। তিনি চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে ফুঁউ-উ 
দিচ্ছেন। মনে হল মাথায় বুঝি একটু ছিট্‌ 
আছে। আমায় দেখে মিষ্ট হাসি হেসে বল্লেন, 
“কি করছি, জান? 8৪০5119 ( বীজাণু) 
ছড়িয়ে দিচ্ছি; সব জায়গায় তো যেতে পারি না, 
কিন্তু সর্বত্র তার (ঠাকুরের) নাম ছড়িয়ে দিচ্ছি। 
নামের 39০16115 ( বীজাণু )।” 

রুণু বিশ্বাস বলে একটি ছেলের উপর 
পূজনীয় বিজান মহারাজের সেবার দায়িত্ব ছিল। 


তার বয়স ১৬ বা! ১৭ বছর হবে। মাস্টার মহাশয় 
বা নেপাল মহারাজ (পরে স্বামী নিত্যানন্দ ) 
এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি ও তীর 
সহযোগী ছুটি ছেলে__অলোপী (পরে স্বামী 
চ্দাত্মানন্দ ) ও বসস্ত, শ্বামী বিজ্ঞান মহারাজের 
সেবার সকল ব্যবস্থা করেছিলেন। পৃজনীয় 
মহারাজজী আমাকে পরদিন সকালে আমতে 
বল্সেন। রুণুকে নিয়ে “ঝ্ঠির যাবেন। যথা 
সময়ে পর দিবস উপস্থিত হলাম। তিনি এক্কায় 
করে যাচ্ছেন আর আম সাইকেল চড়ে তার 
পাশে পাশে । পথে তিনি খুব হাদিখুশি মেজাজে 
ছিলেন। সারা পথ নানা কথা৷ জিজেস করতে 
করতে গিয়েছিলেন। মহাপুরুবর]! ৰালকবৎ 
আচরণ করেন, একথা শুনেছিলাম, এবার 
স্বচক্ষে তা দ্বেখলাম। দেব্তাজীর আশ্রমে গিক্সে 
আমর থামলাম। তার বাড়ি তাল! বদ্ধ ছিল, 
তিনি অন্তত্র গিয়েছিলেন । পৃজ্য বিজ্ঞান মহারাজ 
এক। থেকে নামলেন না। রুণুকে একদিকে 
পাঠালেন, আমাকে আর একদিকে; বল্লেন, 
“কোথায় গেছে, কবে আদবে খোঁজ নাও।” 


মীর্ঘ, ১৩৯৩ ] 


পরে জানলাম দেব্তাজী তীর্থে গেছেন। কৰে 
ফিরবেন তা নিশ্চিত জানা নেই। দেব্তাজী 
দীর্ঘকাল ম্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর কাছে এলাহা- 
বাদে সেবাকার্ধ করেছিলেন। হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসায় তার সুনাম ছিল। তীর নিঃস্বার্থ 
সেবায় লোকে শ্রদ্ধাপূর্বক নাম দিয়েছিল 
'দেওতাজী?। কিন্তু কিছু বৎসর পূর্বে তিনি 
কানপুরে পালিয়ে আমেন এবং জানান, “আর 
এলাহাবাদদ যাব না।” আর 'বিঠুরে” তিনি 
হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎমালয় খুলে বসেন । 
আসবার পথে তিনি বলেছিলেন, “এই (লাঠি 
দিয়ে তার ঘাড়ে) আকশি দিয়ে ধরে নিয়ে 
যাব।” কিন্তু তা হুলনা। নীরবে আট মাইল 
পথ ফিরে চল্পেন। খুব মনংক্ষুঞ্ন হয়েছিলেন তা 
বুঝতে পারলাম। দীর্ঘপথে আর একটি কথাও 
বলেননি 

তার পরদিন মহারাজজী এলাহাবাদে 
ফিরবেন। আমাকে স্টেশনে পৌছে দিতে 
বললেন। রুণু ও আমি ঠিক তিন ঘণ্টা পূর্বে 
তাকে নিয়ে স্টেশনে পৌছালাম। স্টেশনেও 
একটি পিঠ দেওয়া কাঠের বেঞ্চিতে আমরা বসে 
ছিলাম। নান! কথার অবপরে জিজ্ঞাসা করলাম, 
“মহারাজ! এত তাড়াতাড়ি স্টেশনে কেন 
এলেন ?” তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, 
“পৌছে গেলাম ! এখন নিশ্চিন্ত! ট্রেন আমাকে 
ফেলে দিয়ে পালাবে নাত!” এই তিন ঘণ্টার 
মধ্যে বহুবার তাঁকে অনুরোধ করলাম, “কিছু 
উপদেশ দিন, মহারাজ!” কিন্তু তিনি মেকথা 
হেসেই উড়িয়ে দিলেন। আমারও মনে দারুণ 
অভিমান হয়েছিল ; শেষের দিকে আমি গুম হয়ে 
বসেছিলাম। তিনি ট্রেনে উঠলেন, রূণু সঙ্গে 
গিয়ে তুলে দিল; কিন্তু আমি চুপ করেবসে 
রইলাম। এমনকি প্রণাম করার কথাও মনে 
হয়নি। তিনি হানতে হাপতে প্রসন্ন মনে 


স্বামী বিজানানন্দের স্থৃতি ণ 


উঠে গেলেন। ট্রেন ছেড়ে দিল; দেখি পূজাপাদ 
বিজ্ঞান মহারাঞ্জ দরজার কাছে দুপাশের র্‌ 
ধরে ঝুঁকে রয়েছেন, কাছে আসতেই খুব জোরে 
টেচিয়ে চেঁচিয়ে বল্লেন, “মাথা! ত ঠকতে পার, 
মাথা ত ঠুকতে পার ।” ট্রেন চলে গেল। 

মনে তাবলুষ হ্যা! এ কার্ধটি ত করেই 
থ|কি। কিন্তু এতেই কি সব হবে? তার মুখে 
এ কথাটি ছুবার শুনেছিলাম । তখন জানভাম 


না আমাকে তিনি মহামন্ত্র দিলেন। সে কথা 
বুঝতে বন্থ বমর লেগেছিল। 
আবার দর্শন পেলাম ১৯৩৪ খ্রীষ্টাবে। 


আশ্রম উঠে এসেছে, “আগা কোঠী'র বাড়িতে । 
আমি শুনলাম, বিজ্ঞান মহারাজ আশ্রমে 
এসেছেন। পৌছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যায় 
ঠাকুরের আরতির পর হুলঘরে অনেকে উপস্থিত 
ছিলেন। পূজা বিজ্ঞান মহারাজ একটি হাতল 
দেওয়। চেয়ারে উপবিষ্ট । তার মাথায় কান- 
ঢাকা গেরুয়া টুপী, গেরুয়। আলখাল্প!। পরনে 
গেরুয়া ধুতি, ডবল মোজা, পায়ে জুতা । তিনি 
কথা বলছেন, হাত নেড়ে বলে যাচ্ছেন; তার 
দিকে সকলে অবাক বিম্ময়ে চেয়ে আছে, এ যেন 
কোনও অন্ত জগতের কথা হচ্ছে। সেদিন 
অনেক কথ৷ বলেছিলেন কিন্তু আমার ত মনে 
নেই। শুধু একটি কথা ম্মরণ আছে। কথ! প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন মৃত্যুর কথ! । ইঙ্গিতে (শরীর গেলে ) 
“থাকব মায়ের মধ্যে । কোথায় আর যাৰ ?” 
পেবার প্রয়াগে অর্ধকুম্ত ছিল, ১৯৩৫ বা 
১৯৩৬ খ্রীষ্টাবকে। আমার মামা প্নান করতে 
প্রয়াগে যাবেন। স্থির হল সঙ্গে যাব আমিও 
শ্রীঅলোপী বন্দ্যোপাধ্যায় । মুঠিগঞ্জ মঠে আমরা 
সকালেই পৌছালাম। বিজ্ঞান মহারাজ অন্যান্য 
মকলকে তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেন। 
আঙ্কাকে আশ্রমেই থাকতে বললেন। আর 
বললেন তিনি আর আমি যাব না। আমার তো 


উদ্বোধন 


খুব আনন্দ। কারণ তাঁকে একা অনেকক্ষণ 
কাছে পাব। তার মেজাজ খুবই ভাল ছিল। 
“বেণী' তার গ্রাম থেকে ফিরল একটু বেলায় । 
বাহিরের বারান্দায় বিজ্ঞান মহারাজ একটি 
চেয়ারে বলেছিলেন ৷ বেণীকে নান। প্রশ্ন করে 
ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। পে পালিয়ে বাচবার 
চেষ্টী করেছিল কিন্তু যেতে পারছিল ন]। 
বিজ্ঞান মহারাজের লাঠি তার ঘাড়ে আকশি হয়ে 
তাকে টেনে রেখেছিল। খানিক পরে তাকে 
ছেড়ে দিলেন, তখন দে নিজের কাজে গেল। 
একটু পরেই বিজ্ঞান মহারাজ রান্নাঘরে তার 
কাছে উপস্থিত হলেন এবং বাযক্লার তদারক 
করতে লাগলেন। ভাত ফোটাবার জন্ত কতটা 
জল দিতে হবে; ফুট ধরলে তাতে ছু” পল ঘি 
দিতে হবেঃ চালে আলুসিদ্ধ করতে দিতে 
হবে, ইত্যাদি সব খু'টিনাটি বলতে লাগলেন । 

তারপর ঘরে গিয়ে বললেন । সেপ্দিন অনেক 
গল্প হল। অনেকগুলি বই লিখেছিলেন তা 
জানালেন। আমি শুধু “সু্ধ্য সিদ্ধান্ত কথাই 
জানতাম। এক কপি পিতৃ্দেবকে দিয়েছিলেন। 
ইঞ্জিনিয়ারিং, সম্বন্ধে একটি বই লিখেছিলেন ও 
হাত দেখা'র একটি ক্ষুপ্র পুস্তক লিখেছিলেন, তা 
শুনেছিলাম। হস্তরেখা নন্বন্ধে পুস্তকটি দেখতে 
চাইলাম। তিনি বললেন, “যদি থাকে তো৷ 
তোমাকে দেব।” রামায়ণ ইংরেজীতে লিখেছিলেন 
জানতাম । জিজ্ঞাসা করায় বললেন, “ও হয়ে 
গেছে। আর লিখছি না” 

কথায় ছেদ টেনে তিনি বললেন, “স্নান করে 
নাও। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হবে।” আনের 
জন্ত প্রস্তুত হতেই কাছে এসে দাড়ালেন ও 
বললেন, “তেল মাখতে হুয়।” তার সন্মুখেই গা 
খুলে তেল মাখতে হল । আশার মুখের সামনে 
বৃদ্ধাহুষ্ঠ নেড়ে হাঁসতে হানতে বনলেন, “ও 
বার! কপা খাবি? জয় জগন্নাথ দেখতে 
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যাবি?” তাঁর চোখের ইঙ্গিতে বুঝলাম তিনি 
রহন্তচ্ছলে জিজাঁনা করছেন, আমি ঠাকুরের 
বাদর হয়ে জগতের নাথকে দর্শন করতে চাই 
কিনা? খুব আনন্দের লঙ্গে আমি মাথা নেড়ে 
হ্যা বলায় তিনি সন্তষ্ঠ হলেন। মনে হল, রহন্যটা 
বুঝতে পেরেছি জেনে প্রমস্ন হলেন। 

নান করে এনে তার কাছে যেতেই জিজ্ঞাসা 
করলেন, “ঠাকুরকে প্রণাম করেছ?” আমি 
মাথা নেড়ে জানালাম 'ঠ্য1' কিন্তু তিনি খুৰ 

ভাবে বললেন, “কিছু হয় নি।” আমি 
্রান্ত ও ভীত; কি অন্যায় হয়ে গেছে বুঝতে 
পারলাম না। অল্লক্ষণ পরেই ৰললেন, চল? । 
গেলাম আবার তাঁর সঙ্গে ঠাকুর ঘরে । তিনি 
অঙ্গুলি নির্দেশে ভিতরে যেতে আদেশ করলেন। 
ভিতরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণ দেওয়ালের 
কাছে দীড়িয়ে বইলাম। একটু পরে তিনি 
ঢুকলেন। হাটু ভেঙ্গে মেঝের উপর মাথাটি 
ছোয়ালেন। সেই যুদ্রায় কিছুক্ষণ রইলেন। 
তারপর কোন দিকে না চেয়ে বাহিরে চলে 
গেলেন। সেই যে বলেছিলেন “ঠাকুরের কাছে 
মাথা ঠকলেই হবে” তার অর্থবোধ তখন হয়নি । 
এখন মনে হল ঠাকুর সামনে রয়েছেন, তীর 
শ্রচরণে আত্ম-সমর্পণ করছি দেহে মনে প্রাণে 
এইটি অন্থভব করতে হবে। 

হায়] সে রকম প্রণাম আজও হল না। 
শিক্ষ। পেলুম ; রাস্তাও অতি সহজ । কিন্ধু অন্তর 
ও বাহির সৰ ঠাকুরকে দেওয়। কি কঠিন তা 
যতই দিন যাচ্ছে, ততই তা বুঝছি। 

পূজা বিজ্ঞান মহারাজ তীর ব্যক্তিগত কোন 
সেব। করার অধিকার সহজে কাউকেও দিতেন 
না। অনেক অন্থরোধ করা সত্বেও তার হাতে 
জল দিতেও তিনি অসম্মতি জানিয়েছিলেন । তবে 
শেষকালে তীর স্বানাস্তে বন্ধ ও কৌপীন ছাদে 
শুকোতে দিয়েছিলাম | আমাকে আহার করি য়ে 
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নিজে ঘরের মধ্যে একাকী অব্নগ্রহণ করেছিলেন। 
বেদী তার জন্য অন্য হাড়িতে অন্ন ভোগ গ্রস্ত 
করেছিল। তার খরে একা বসে আছেন 
চেয়ারে । হঠাৎ গাইতে লাগলেন-_- 

কোই কাহু মে' মগন, কোই কাহু মে' মগন 

হম্‌ ওহি মে মগন, হম্‌ ওহি মে মগন। 
ইহার ভাবার্থ : এ জগতে কেউ কিছু নিয়ে মেতে 
রয়েছে, আমি ইশ্বরে ডুবে আছি; আমি তারই 
মধ্যে তাকে নিয়ে মেতে আছি। 

দুপুরবেলা নানা কথ! হল। রামায়ণ প্রসঙ্গে 
জিজ্ঞাসা করলাম, “হনুমানের কি লেজ ছিল ?” 
হেমে তিনি বললেনঃ “থাকলই বাঁ?” তারপর 
আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি মনে 
হয়?” আমি কোথাও শুনেছিলাম “4 0911 
0 1180 হয়ত ছিল-_তাই বললাম ৮ তিনি 
হাসলেন, কোনও উত্তর দিলেন ন|। 

তারপর হাত ছুটি সামনে প্রসারিত করে 
বললেন, “কত আয়ু বল দেখি!” তার হাত ছুটি 
রক্তিমাভ, গ্রহগুলি উচ্চ, রেখাগ্তলি অভগ্ন ও 
গভীর | মনে ভানলাম, “অতি চমৎকার হাত। 
রাজার হাত এমন হয়” মুখে বললাম, “আশীর 
উপর” তিনি হেসে হাত সরিয়ে নিজেন, 
বললেন, “তুঘি জান না? যোগীর! ইচ্ছা-মৃত্যু? 
কখনও সাধুর আয়ু গণনা করো না। তারপর 
বলেছিলেন, “হাত দেখ ভাল নয়। আধ্যাত্মিক 
উন্নতির পথে বাঁধা । তুমি ছেড়ে দ্রাও। একদম 
ছেড়ে দাও।” 

বিল চারটার্ঁ সময় বিজ্ঞান মহারাজ 
খললেন, “চল, ক্যাম্পে যাই।” এক করে 
আমর] যাক্জী করলাম। সমগ্র এক| জুড়ে তিনি 
সহ্জাদনে বসলেন। তীর মাথ! প্রায় একার 
ছাতে ঠেকছে । আমাকে জিজ্ঞেন করলেন, 
“তুমি কোথায় বসবে?* আমি চীলকের এক 


পাশে গুটিশুটি হয়ে ববলাম। একার ভারসাম্য 
২ 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতি 


বজায় থাকবে ন। বলে একা-চালক আমাকে 
পিছিয়ে বসতে বলল। যাহোক কোন রকমে 
নিজ ভারসাম্য বজায় রেখে একায় বসা হল। 

ক্যাম্প ভ্রিবেণীর চবরে। সেখানে সকলেই 
জানতেন পৃজ্য বিজ্ঞান মহারাজ ক্যাম্পে আসবেন 
না। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে কয়েকজন জ্রুত 
কাছে এসে দাড়ালেন। একটি চেয়ার ক্যাম্পের 
মাঝখানে পাতা হুল। অনেকে তাকে প্রণাম 
করে নিজ নিজ কাজে চলে গেলেন। পুঞ্যপাদ 
বিজ্ঞান মহারাজ কিছুক্ষণ একাকী নিস্তব্ধ হয়ে বসে 
রুইলেন। খানিকক্ষণ পরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক 
এসে তীকে পাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে খুব কাতর- 
ভাবে অনুনয় করে বলতে লাগলেন, “মহারাজ, 
রুপা করুন।” তিনি উদ্াসীনব্ বসে রইলেন। 
শেষে বিরুক্ত হয়ে বললেন, “সাবা জীবন সংসারে 
দিয়ে শেষকালে মনে পড়লে কি হয়? যাও, যা 
করছ তাই কর।” সেবার ওই ব্যক্তিকে তিনি 
আপাতদৃষ্টিতে নিষ্রতাবে প্রত্যাখ্যান করলেও 
পরে জেনেছি তাঁকে তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন। 
আমি এ রাত্রে ক্যাম্পে ৫ইলাম। পুজ্য বিজ্ঞান 
মহারাজ মঠে ফিরে গেলেন। 

সম্ভবতঃ ১৯৩৭ খ্ীষ্টাব। সংবাদ পেলাম পুজ্য 
বিজ্ঞান মহারাজ মৃগয় মৃতি গড়িরে শ্রীশ্রহ্্গা- 
মাতার পুজা করবেন। সংশ্দ পেয়ে পুজ্য 
বিজ্ঞান মহারাঁজকে চিঠি লিখলাম এলাহাবাদ 
মঠে থেকে চণ্ডীপাঠের অঙ্ক্মতি যেন দেন। 
তিনি ইংরেজীতে একটি পোষ্টকার্ডে লিখে 
পাঠালেন “না”। অনংক্ষুগ্ন হয়ে বাড়িতেই পাঠ 
সাঙ্গ করলাম। পুজ্য বিজ্ঞান মহারাজের ছিতীয় 
পোষ্টকার্ড পেলাম যাতে তিনি লিখেছেন, “তুমি 
আদতে পার ।” সেই দিনই বন্ধুবর “অলোপীকে 
দশমীর দিন দীক্ষা দেওয়া হবে” বলে এক পত্র 
পেলেন শ্রদ্ধেয় নেপাল মহারাজ। অলোপী 
এসে জানালেন “আমাকেও যেতে হবে ।” যথা- 
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সময়ে মুঠিগঞ্জ মঠে উপস্থিত হলাম ছুইজনে। 
পূজ্য বিজ্ঞান মহারাজ খুব খুশি । বললেন, “এসে 
গেছ?” বললাম, “হ্যা, মহারাজ! কয়েকদিন 
পূর্বে এ চিঠি পেলে আরে! ভালো! হত তিনি 
হেসে বললেন, “তা এলেই পারতে 1” বললাম, 
“আনব কেমন করে? আপনি তো বারণ করে- 
ছিলেন।” তিনি গম্ভীর মুদ্রায় বললেন, “আমি 
কে? এঠাকুরের স্থান! তুমি নিজের জায়গা 
ভাবলে, এসে পড়লেই পারতে !” তারপর 
বললেন, “তুমি লিখলে পাঠ করবে; কি সংকল্প 
করবে কে জানে? এখানকার সংকল্প “বিশ্ব- 
হিতায়। তোমার যদি আর কিছু থাকে?” 
বুঝতে পারলাম তার কোন কাজই খেয়ালখুশি 
মতে। নয়? প্রত্যেক কথার গভীর অর্থ আছে যা 
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আমরা বুঝতে পারি না । 

দশমীর পূজা সম্পন্ন হল। অলোপীরও দীক্ষ। 
হয়ে গেল। তার ক্বদ্ধে মহারাজের হাতখানি। 
দেখে মনে হয় কাচ পোকা কুমুরে পোকাকে 
ধরেছে।” 

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্ধে পিতার নিকট বিজ্ঞান 
মহারাজের পনর এল। ছোট বোনকে নিয়ে 
যেতে হবে দীক্ষার জন্য । কোন কারণে 
কয়েকদিন বিলগ্ক হল। এলাহাবাদ মঠে গিয়ে 
জানলাম 'মহারাজ' বেলুড় গেছেন। তাই সেবার 
দর্শন হয়নি । তবে জীবনে বহুবার তাঁকে দর্শন 
করেছি, তার শ্রমুখের কথা শুনেছি। সেও কম 
ভাগ্য নয়। দে কথা স্মরণে বারংবার প্রণাম 
করি তার শ্রাচরণে। 
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মানব জগতকে ভোগ করছে ;ঃ সচেতনভাবেও 
ভোগ করছে, আবার কেবল অত্যাসবশে প্রায় 
কোন চিন্তা না করেই অনায়াসেও জগতের 
অনেক ভোগ মানুষ তোক্তারূপে আম্বাদন 
করছে। জগতের এইসকল বিচিত্র ভোগাম্থুভৃতি 
দ্বারাই বোন? হয় প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিজীবনের 
কার্পেটখানি। আবার দেখা যায় যে প্রত্যেকটি 
ব্যক্তিত্বের মধ্যমপিক্ূপে মানুষের যে অনুভূতি 
নর্বক্ষণ তাকে জীবন-ভোগে উৎসাহিত করছে, 
তা হল এক বিশেষ “আমিত্বের অন্থভূতি, যাকে 
সাধারণতঃ 'আমঙি-বোধ' বলা হয়ে থাকে। 
মান্থষের 'দেহ-মন” আশ্রয় করেই এই বিশেষ ও 
স্বতন্ত্র “আমি-বোধ প্রকাশ পেয়ে থাকে। 
গ্রত্যেকটি দেহের কেন্ত্রবিন্দুক্ূপ এই বিশেষ 
আমিত্ব-বুদ্ধি কিন্ত নিত্যও নয়, অনৃতও নয়। এ 
আমি স্বরূপে বিনাশশীল ও বিলয়ধর্মী। এই 


আমিত্ব-বুদ্ধি দ্বারাই মাঙ্গষ সর্ধদা সকল রকম 
সংসার তোগে লিগ থাকে। এই 
'আযি'র তাগিদেই মান্য ধন, খ্যাতি, মান 
সংগ্রহ করার জন্য নিরস্তরব নিজেকে 
ব্স্ত করে রেখেছে; কারণ--ধন, খ্যাতি, মান 
ইত্যার্দি এই বিশেষ 'আমিটির'ই ভোগের বিচিত্র 
উপকরণ। এই আমিকে ব্যবহারিক অহং বলা 
হয়। ব)বহারিক অহং বা বিশেষ আমির কাজই 
হল জগতের বিষয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নানা- 
রূপ বিষয়-শ্বাদ গ্রহণ করা এবং এই সকল 
বিচিজ্ঞান্গতবের দ্বারা নিজেকে নানাভাবে রক্রিত 
করে প্রকাশ করা । ব্যবহারিক অহুং দ্বার জীবন- 
ভোগের য| কিছু উপকরণ সংগৃহীত হয়, তা 
ব্যবহারিক অহংই ভোগ করে। এই বিশেষ 
'আমি-ভাবও আমার-ভাব দ্বারাই মাঙ্গষ 
্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে সকল বিষয়কে কুক্ষিগত করে 
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তোগ করতে চায়, সঞ্চয় করতে চায়; এবং বিষয়- 
সম্পদ যথেষ্টভাবে সঞ্চিত হলে বিষয়-সম্পদের 
গর্বে গথিত হয়ে ওঠে । এই মরণ-ধর্মী ব্যবহারিক 
অহং-এর ম্বভাবই হল ধন-সম্পত্তি সংগ্রহ কর! 
ও সঞ্চিত নম্পদকে আকড়ে ধরে রাখা। 
সংগৃহীত সম্পদও যেন তার ব্যক্তিত্বের একটা 
অংশ হয়ে দাড়ায়। নেইজন্য সম্পদনাশে মান্নৃষ 
ব্যাকুল হয়, বিহ্বল হয়, মনে করে যেন তার 
আত্মনাশ ঘটেছে। ব্যবহারিক অহং বোধের 
সংকীর্ণ সীমা-রেখ! হ্বারাই প্রত্যেক মানুষের 
স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সীম! নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং 
প্রত্যেকে এক-একটি বিশেষ মানুষে পরিণত হয়। 
স্বত্ত্র স্বভাব-বোধযুক্ত এই মানুতষর রুচি, 
আকাঙ্ষ, চেষ্ট। সমস্তই তার বিশেষ আমিটিকে 
কেন্দ্র করে বৈশিষ্টা অর্জন করে। প্রতিটি 
ব্যক্তিত্বই বৈশিষ্ট্যমপ্তিত। ব্যক্তিত্বের এই স্বত্ত্রতা 
অবলম্থনেই মানুষে ান্ষে ভিম্থতা। কস্ত এই 
সংকর্ণ ভেদ স্থা্টিকারী অনিত্য আমির গণ্তীতে 
আবদ্ধ, স্থার্থকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বটুকুই মাস্ষের 
সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। তাই যদি হত, তাহলে 
মহাপুরুষগণ যুগে যুগে বিবিধ উপায়ে বৃহৎ হবার 
জন্যঃ মহৎ হবার জন্য, ভূনার সঙ্গে এক হবার 
জন্ত এবং অসীম জ্ঞানে ও প্রেমে নিজের সত্তাকে 
বিশ্ষারিত করার জন্য স্বন্থ বিসর্জন দিষে ত্যাগের 
পথে, দুঃখের পথে অমিত সাহসের সঙ্গে অগ্রপর 
হতেন ন|। বিশ্বপ্রেমিক যখন বিশ্বের কল্যাণ 
কামনায় নিজের সকল স্বার্থহখে আগ্তন জ্জেলে 
দিয়ে নিজের প্রাণ পর্যস্ত উৎসর্গ করেন, তখন 
তিনি অবশ্যই সংকীর্ণ আমিত্ব-বুদ্ধির সীমিত গপ্তী 
অতিক্রম করে কোন বৃহত্তর উপলব্ধির ভূমিতে 
নিজেকে গ্রতিত্তিত করেন। তখন তিনি সংকীর্ণ 
ব্যবহারিক অহং ছারা মীমায়িত, ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব 
বিশিষ্ট কোন বিশেষ দেশ বা কালের একটি ক্ষত 
মান্য মাত্র নন। তিনি তখন বৃহৎ হয়ে, সকল 


মান্য ও মাস্থষের সত্য ১১ 


মানব-সত্তাতে অন্স্থাত হয়ে এক বিরাট স্বান্ৃষে 
রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। তার মধ্যে তখন 
বৃহত্বের, অসামান্তের অপূর্ব প্রকাশ দর্শন করে 
সাধারণ মাস্থষও শ্রদ্ধাপ্ুত হয়ে তাকে প্রেম- 
ভক্তির অর্থ্য প্রদান করে। 'মান্থষ যে বৃহৎ” এই 
অনুভবের আনন্দে সাধারণ ব্যক্তিও ধেন জেগে 
ওঠে। এই ভুমাবোধে জেগে ওঠার জন্যই 
বৈদিক খষিগণ ডাক দিয়েছেন, িত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, 
প্রাপ্য বণান্‌ নিবোধত।” মানুষ স্বরূপে বৃহতৎ-- 
তার জ্ঞান বৃহৎ প্রেম বৃহৎ, কর্ম বৃহৎ। সংকীর্ণ 
আমি-কোধই যদি মানুষের চরম পরিচয় হত, 
তবে এই আমি-বোধের” গণ্তীটুকুর মধ্যেই 
নিজের সকল চাওয়া-পাওয়াকে সীমাবদ্ধ করে 
মানুষ স্থখে জীবনধারণ করত। কিন্তু তাতো 
মাঙ্থষকে করতে দেখা যায় না। বরং বৃহৎ হবার 
এক দুর্বার আাকাক্ষা তাকে সর্বদাই সখের শীমা- 
বদ্ধ গপ্তী অতিক্রম করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে 
থাকে। মাজষ কেবল তার ক্ষুদ্র 'আমি'র 
গণ্ডীটুকুতে সীমাবদ্ধ থেকে স্থুখী হয় না। কারণ 
মান্থবের অভ্তরেই নিহিত রয়েছে বৃহৎ হবার 
উপাদান এবং স্থতীত্র বাসনা । এই বাসনার 
প্রেরণায় মানুষ বড় হবার জন্ত নিরস্তর চেষ্টা 
করে চলেছে। বৃহৎ হবার এই প্রবল ও 
স্বাভাবিক বাসনাই প্রমাণ করে যে মানুষ সত্যি 
সত্যি সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক সীমাতে সীমায়িত 
এক ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন সত্ত। নয়। "আমি বড় 
হব-এই ইচ্ছা! মাস্থষের এক বড় ম্বতঃ্কৃর্ত 
ইচ্ছ।। বড় হবার জন্যই মান্য ধন সংগ্রহ করে 
ও খ্যাতির জন্য উন্মাদ হয় এবং যশের জন্য 
আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু এই সকল সম্পদ 
তার ংকার্ণ আমি-বোধ, আত্মণাৎ করে বলে 
ংকীর্ণ আমির পীমিত পরিধিতে আটকে গিয়ে 
মানুষ ক্ষুদ্র হয়ে যার়। আত্মকেন্দ্রিক ভোগের 
বন্ধনে বাধ! পড়ে স্বান্থষের জীবন তখন হয় কুদ্র ও 
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সীহিত। ভূমার আন্মাদ তার ভাগ্যে আর ঘটে 
না। তুমা কিন্ত লুকিয়ে আছেন মানুষের 
অস্তরে। তিনি 'গুহাহিতম্ঠ। হ্ৃদয়-গুহায় 
তীর স্থান। তিনিই মান্ষের বাস্তবিক সতত! ও 
স্ব্ূপ। মানুষের সত্য পরিচয়। একটি ক্ষুদ্র 
ফুলগাছ, ক্ষুদ্র হয়ে, বিশেষ হয়ে সাধারণের নিকট 
আত্মগ্রকাশ করে। কিন্তু তার এই ক্ষুদ্রতাই 
তার সবটুকু পরিচয় নয় । যে বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট 
আশ্রজ্ষে তার আত্মপ্রকাশ, সেই বিশ্বগ্রকৃতির এক 
বিশেষ অভিব্যক্তিরূপেই ফুলগাছটি সত্য। এই 
তার আঙল পরিচয় । বিশ্বপ্রকৃতিতে যে বিরাট 
প্রাণ-প্রবাহের এক সৌন্গর্ধময় লীলাখেল। চলেছে, 
সেই খেলা অবিরাম গতিতে চালিয়ে যাবার গুরু- 
দায়িত্বই গ্রহণ করেছে ফুলে, ফলে স্থশোভিত 
সকল বৃক্ষ ও লতাগুন্স। ক্ষুদ্র ফুল গাছটিতে বে 
প্রাণশক্তি গুহাহিত রয়েছে, তা যে অসীম ও 
অনস্ত। 

মান্ছষের ক্ষেত্রেও তার প্রতিদিনের ব্যবহার 
পরিবর্তনশীল “মামিটি'ই ভার নিত্যকালের স্বরূপ 
নয়। মানুষের মধ্যে যে সত্য রয়েছে তা বৃহৎ, 
তাব্যাপক। সে মত্য সমস্ত সংকীর্ণতার উরে, 
সমস্ত ভেদ-তাবনার অতীত দিত্যকালের এক 
অক্ষয় সম্পদ । এ সত্য চেতন, জ্যোতির্সয়। 
কারণ এই সত্তা হতেই মানুষ চেতন! পাচ্ছে, 
জানের আলো পাচ্ছে, হৃদয়ের প্রেম পাচ্ছে, 
কর্মের প্রেরণা পাচ্ছে। কোন সাধক নিজেকে 
জানার সাধন! যদি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন, 
তবে এই নিত্য সতো'র মুখোমুখী তাঁকে টাড়াতেই 
হবে। প্রতিটি মানুষের ব্যবহারিক "আম, 
সাংসারিক জীবনে এরই আশ্রয়ে লালিত-পাপিত 
হচ্ছে। কারণ বড়তে আশ্রিত হয়েই ছোট 
পরিপুষ্ট হয়। সেইজন্যই সর্বদা জ্ঞাতসারে ও 
অজ্ঞাতসারে সকল দিক দিয়ে ঝড় হবার জন্ত 
চেষ্টা করে। 


৮৯তম ব্ধ--১ম সংখ্যা 


মান্য কেবল তার জৈব"জীবনের সুখটুকু 
মাত্র নিয়ে সন্ত থাকতে পারে না। নিজের 
ক্ষুদ্র সীমাকে অতিক্রম করার ছূর্বার বাসন তাই 
মান্গবকে অনেক সময়েই কেবল জৈব-জীবনের 
স্থখের গণ্তী হতে বাইরে বের করে এনে, দুঃখের 
পথে, ছুঃসাধ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায় । মহা" 
পুরুষের বাণীতে তাই বলা হয়েছে, 18) ৫০৩৪ 
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উপলব্ধিতেই মানুষের জাগরণ -এই হুল তার 
মন্থয্যত্বের মত্তম বিকাশ। মানুষ যখন আত্ম" 
কেন্দ্রিক স্বার্থহ্খে মগ্ন হয়ে সকলের থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়, এবং কেবলমাত্র একটি গণ্ীবদ্ধ 
জীবনের ধারক হয়, তখন তার মন্ত্যত্বও সংকু চিত, 
আবৃত এবং অপরিস্ফুট থাকে। মনুষ্যত্বের সাধনা 
হল নিজেকে তুমার সঙ্গে মিলিত করে দেখার 
সাধনা, বিশ্বনিথিলের সঙ্গে এক হবার সাধনা, 
সঙ্কীর্ণতা হুতে মুক্ত হুবার সাধনা এবং আত্ম- 
কেন্দ্রিক আন্তত্বকে অতিক্রম করে এক 
বিরাট অস্তিত্বে উত্তীর্ণ হবার সাধনা । বৈদিক 
দৃষ্টিতে মন্ুম্তত্ব প্রাপ্তির এই নাধনাই হুল 
আধ্যাত্মিক সাধনা । এই আধ্যাত্মিক সাধন 
ছারা মানুষ যখনই নিজের লখণ্ড ভূমার্ূপ উপলব্ধি 
করে, তখনই তার হৃদয় বিশ্বমানবের কল্যাণ 
কামনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে । সংকীর্ণ আমি- 
বোধের সীমা অতিক্রম করতে না! পারলে বিশ্ব- 
প্রেম ও বিশ্বসেবার ভার বহন করার আগ্রহ 
মানুষের হৃদয়ে কখনও জাগ্রত হয় না। বিশ্বপ্রেষ 
ও বিশ্বসেবায় মানুষ যে সত্তাকে প্রকাশ করে নেই 
সত্তাই ভূমা-সেই সত্তাই মানুষের পরিপূর্ণ ও 
পরিশুদ্ধ পরিচয় । এই সত্তাতে জাগ্রত হওয়াকেই 
বৈদিক খধিগণ অমুতের জাগরণ বলেছেন এবং 
পাশ্চাতা দার্শমিক বলেছেন যে এই বৃহত্তর 
জীবনই হুল ঈশ্বর-সত্তায় সংলগ্ন লোকোত্তর 
জীবন। সাংসারিক আত্মকেন্ত্রিকতার মধ্যে এই 
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জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায় না,-অথচ এই 
জীবনকে অস্বীকার করাও মুঢ়তা তিন্ন আর 
কিছু নয়। 

শ্ীষটধর্মে যখন মানুষের অস্তরে ০0139: 9111 
জাগ্রত করার উপদেশ প্রদান কর! হয়, তখনও 
এই ব্যবহারিক “আমি-বোধে'র সীম! অতিক্রম 
করে এক বৃহৎ 'আমি-বোধ” জেগে ওঠার কথাই 
বলা হয়। মাহুষকে এই দৃষ্টিতে দেখাই তাকে 
তার সম্পূর্ণ মর্যাদায় দেখা।_-তাকে অনস্তের বুকে 
রেখে দেখা । তাকে মনুষ্যত্বের মহিমা প্রদান 
করে দেখা । মানব-হদয়ে মহত্বের উন্মেষ হলেই 
মান্য সত্য হয়ে ওঠে, ম্বরূপে প্রতিঠিত হয় এবং 
সংসার সংলগ্ন থেকেও মানুষ সংসারাতীতে স্থিতি- 
লাত করে সংসারের ভার হতে নিজেকে মুক্ত 
রাখে । সংসারের ঢেউগুলো মানুষ তখন নির্ভয়ে 
এবং নিরুদ্ধেগে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। কারণ 
মানুষ যে তখন নিজের বৃহত্বকে সাক্ষাৎ করেছে, 
মহত্বকে উপলব্ধি করেছে এবং জীবনের সত্যকে 
অন্তরের আলোয় দর্শন করেছে৷ নিজের মধ্যে যে 
বিরাট সত্য লুকিয়ে আছে, তাকে প্রত্যক্ষ করার 
মাধনাই হল মানবোচিত সাধনা । এই সাধনায় 
ব্রতী হয়ে সিদ্ধিলাভ করার শক্তি কেবল মানুষেরই 
আছে। সেইজন্ই মানুষের শ্রেষ্ঠতা ও মান্থষের 
অপরিমেয় মহিমা! | মানুষের হৃদয়ে নিহিত সত্য 
ক্বতঃই বুহুৎ। একে বড় করার চেষ্টা করতে হয় 
না। বড়হবার তাগিদ অন্তরে রয়েছে বলেই 
যাহ্য কেবল বড় হুবার জন্য সংসারে ছুটোছুটি 
করে। তার বৃহত্ব যে বাইরে থেকে অজিত 
হবার সম্পদ নয়, এসত্য সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত। 
মান্থষের নত্য তার অন্তরের সম্পদ । এই সত্যকে 
ধুঁজে পেতে হয় নিজের অন্তরে এবং প্রকাশ 
করতে হয় নিজের চরিত্রে । এই হল মাহুষের 
মত্যকার জীবন-সাধন।। বৈদিক খধিগণ এই 
সতাকে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজগ্য 
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তারা বাইরের সম্পদ, শক্তি সংগ্রহ করে বড় 
হবার সাধনা করেন নাই। বৈদিক খধি যখন 
মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছেন, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত”, 
তখন তিনি মাঙ্ছ্ষকে ষ্বা্গয্যত্বের মহিমায় জা গ্রত 
হয়ে নিজেকে তূমারপে, সত্যরপে উপলব্ধ 
করতেই আহ্বান করেছেন। নিজেকে ভূমাবূপে, 
সত্যরূপে উপলব্ধি করতে হুলে বিশ্বমানবের সঙ্গে 
এক হয়ে বিশ্ব-কল্যাণের আহ্বানে ভোগ ও 
ত্যাগে অঙ্থবিদ্ধ হৃদয়টি উৎসর্গ করে দিতে হুৰে 
ভূমার উপাসনায় ও সর্বভূতের কল্যাণে । খণ্ড 
অথণ্ডে আশ্রিত হয়ে অখণ্ডেরই ইঙ্গিত বহন 
করে আনছে। বৃক্ষ, নদী, তরুলতা, অগ্নি 
সকল খগ্ডবস্তই তাদের মধ্যে অনুহ্যাত অখণ্ডের 
কথাই বলছে। “ীশাবান্তমিদং সর্বং যত কিঞ্ক 
জগত্যাং জগং-_ব্রহ্ষাণ্ডে যা! কিছু অনিত্য বস্ত 
আছে, এসবই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়। 
এই অনস্তের অনুভূতিকে সেইজন্য সুম্পষ্টরূপে 
জাগিয়ে তোলাই মনুষ্তজীবনের প্রধান কর্তব্য । 
অনন্ত জীবনের অঙ্গভূতির সঙ্গে যখন কোন ব্যক্তি 
বিশেষের অনুভূতি মিলে যায়, তখনই সেই 
ব্যক্তির অন্থভৃতি হয় অনস্ত। সর্বাহ্থভৃতির 
আলো হয়ে জাগিয়ে তোলার অর্থ ই হলবিশ্বের 
সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজের বৃহত্ব বা মন্ুয্যত 
উপলব্ধি কর এবং নিজের ক্ষুদ্র 'আমি'কে অতিক্রম 
করে এক বুহৎ আমিতে আত্মপ্রকাশ করা। 
বৃহৎকে এভাবে পাওয়াই হল মনুয্য-জীবনের 
মত্যকে পাওয়। এবং শ্রের়কে পাওয়া । সেইজন্য 
বৈদিক অধ্যাত্স-সাধনায় সংযম, শ্রন্ধাপূর্ণ দান ও 
ত্যাগ বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। সকল 
ংকীর্ণতা হুতে মুক্ত হতে ছলে সংযমের বিশেষ 
গ্রয়োজন। ইন্দ্রিয় প্যম ও মনের সংযমে অতান্ত 
না হলে নিজেকে স্বার্থপর ও সংকুচিত-ভাবনা 
কামনা হতে যুক্ত করে বুহতে উত্তীর্ণ হওয়া 
সম্ভবপর হয় না। শ্রন্থার সঙ্গে) ভালবাসার সঙ্গে 
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যখন কোন ব্যক্তি নিঞ্জেকে মানুষের সেবায় দান 
করেন, তখন সেই আত্মপানই তাকে অসীম 
প্রেমান্থভৃতিতে বিশ্বের মঙ্গে একাত্ম করে দেয়। 
তীর ক্ষুদ্র আমি বোধের” সীমা অতিক্রম করে 
তিনি তখন বিশ্বনিখিলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিরাট 
হয়ে ওঠেন । ত্যাগ প্রেমের এক অবিচ্ছেছয অঙ্গ । 
মান্য যখন মাঙ্ছষকে ভালথানেঃ তখন ভালবাসার 
পাত্রটির পঙ্গে হৃদয়ে যুক্ত হয়ে তার মঙ্গল কামনায় 
ত্যাগ করতে প্রেমিক মানব শ্বতঃই উন্মুখ হয়ে 
ওঠে । বৃহৎকে ভালবেসেও মান্য তাকে পাবার 
জন্ত, তার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য নিজের সকল স্বার্থ 
ত্যাগ করে ভূমার সঙ্গে মিলিত হবার সাধনা 
করে। সেইজন্তই প্রেমের পথ, ত্যাগের পথ ও 
সংযমের পথ সচ্চিদানন্দকে প্রাপ্ত করার পথরূপে 
বৈদিক সাধনায় স্বাকৃত হয়েছে। 

মানুষ যখন নিজেকে তমা হতে বিচ্ছিন্ন করে 
দেখে, ক্ষুদ্র করে দেখে এবং পৃথক সত্বাধুক্ত বলে 
অন্থতব করে, তখনই তার দৃষ্টি হয় মিথ্যা দৃষ্টি 
এবং জীবন হয় মিথ্যা জীবন। মাহ্ষের ক্ষুদ্র 
সীমিত সাংসারিক জীবনকে তার একমাত্র জীবন 
বলে গ্রহণ করাই মিথ্যা জান। জীবনকে কেবল 
খণ্ড ও পৃথক করে দেখলেই জীবন হয় ভ্রান্তি বা 
মায়া। কিন্তু জীবনের সত্যন্বরূটি হদয়ম হলে, 
জীবনকে কোনমতেই মিথ্যা বলা যায় না । কারণ 
ষে বৃহৎ প্রাণ, বৃহৎ আনন্দ, বৃহৎ চৈতন্ত মানব- 
জীবনের অফুরস্ত বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে নিয়মকে 
রূপে রূপে প্রতিভাত করছে, তা যে পরম নত্য। 
ঘা সত্য হতে উত্দারিত, তা সত্যেরই প্রকাশ, 
মিধ্যার বিলাসমাত্র কখনও নয়। সত্যের বৃত্তে 
ফুটে আছে যে ফুলতা সৎ তাবাস্তব। এই 
ফুলকে তার সত্য বর্ণ বৈচিত্রেই দেখতে হবে, 
নিজের ভ্রান্ত কল্পনার রঙ লাগিয়ে নয়। এটা 
যখন সম্ভব হয় তখনই সে জীবনকে ন্থযমামত্তিত 
এক বৃহৎ সত্যরূপে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। 


[ ৮৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


জীবনের এই মহিমাময় প্রকাশ হ্বারাই মানব-ধর্ম 
পরিপূর্ণতা লাভ করে । 

্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা অজ্ঞানপ্রস্থত 
বলেই শুদ্ধদৃষ্টির বিরোধী এবং মিথ্যা। মানুষ 
যখনই জানে, গ্রেমানন্দে ও কল্যাণকর্মে নিজের 
বৃহত্ব প্রকাশ করে, তখনই তার অশুদ্ধ দৃষ্টি দূরী- 
ভূত হয়ে যায়। তার মধ্যে যে বৃহত্ব আছে তা 
জেগে উঠেছে বলেই মানষ তখন বৃহৎ হয়ে 
সংসারে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের মত্য 
পরিচয় হুল সে মানুষ । মনুষ্যত্ব তার আঙ্ল 
সম্পদ । জ্ঞান ও প্রেম যেন ছুইখানি বাছা 
দ্বার! সাধিত হয় বিশ্বের কল্যাণ। শ্রদ্ধ কর্ম তার 
চলার শক্তি, যে শক্তি তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় 
মানবের য। শ্রেষ্ট গ্রাপ্তি, সেই পথে। এই এগিয়ে 
চল] মান্নষের পক্ষে এত হ্বাভাবিক যে মে যখন 
সাধারণ জীবনে তার অন্তরে নিহিত ভূমাকে 
বিশ্বত হয়ে থাকে, তখনও সে অজ্ঞাতপারে 
ক্ষণে ক্ষণেই ভূমার সঙ্গে মিলিত হবার পথে 


' নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সাধারণ মান্য তার 


সাধারণ খণ্ডিত দৃষ্টি নিয়ে নিজের সুখ, ছুঃখকে 
কেন্দ্র করেই প্রাত্যহিক জীবন-যাপন করে। 
কিন্ত এই সাধারণ জীবনেও সে অসাধারণের বা 
ভুমার তাগিদে অনেক সময় অসাধারণ কাজও 
করে বসে। যেমন কোন আর্ডব্যজির ছুঃখ দূর 
করার জন্য এক সাধারণ ব্যক্তিও নিজের স্থখ ও 
স্বার্থ অকুণ্তিত চিত্তে বিসর্জন দিয়ে ৰসে। এই 
ত্যাগবিদ্ধ কাজটি যে তাঁর 'ঝড় আমি করেছেন, 
কুদ্র আমি" নয়,_এই সত্টুকুই কেবল সেই 
ব্যক্তির হ্বায়ঙ্গম হয় না। বড় আমির ঘরে 
মানব ম্বভাবতঃই সময়ে সময়ে প্রবেশ করে 
থাকে ; কেবল সেই বৃহত্বকেই আপনার সত্যন্বরূপ 
জেনে, সে ঘরেই সর্বদা বাস করার সাধন! মান্য 
তার সাধারণ জীবনে করে না। বৃহৎ সত্তাতে 
নিতা স্থিতি হলেই মানুষ বৃহৎ হয়, জানে। প্রেমে 


মাথ) ১৩৯৩ ] 


ও কর্মে বিরাট হয়ে ওঠে এবং মন্ুয্যত্বের সাধনায় 
সিপ্ধিলাভ করে। বৃহতে নিত্য স্থিতিই মানুষের 
্বরূপে স্থিতি বা মুক্তি। বৃহৎ হেতুই এই বৃহৎ 
সত্তাকে ব্রহ্ধ বল! হয়। ব্রহ্ম বিশ্বের সর্ববস্ত ও 
সর্বজীবে অনুম্যত, আবার বিশ্বাতীতও | তীর 
প্রেরণাতেই জগতের স্থ্টি, জগতের পুষ্টি ও 
জগতের স্থিতি। তিনি প্রতিটি মানব-দয়ে 
বৃহত্বাহ্থভৃতিরপে অবস্থিত রয়েছেন । তিনি হলেন 
মান্গষের পরমতম, কল্যাণতম সত্তা। অতএব 
প্রত্যেক মানুষই ব্রন্ধাশ্রিত। মামষের খগুজীবন 
পরিপূর্ণতা লাভ করে কেবল অখও ব্রন্ষসত্তার 
উপলব্ধিতে। ব্রদ্ষ, ভূমা, কল্যাণ, আনন্দ এবং 
মান্য তারই এক বিশেষ প্রকাশ । মানুষ ভূমাতে 
আশ্রিত এবং ভূম! মানুষে অন্তর্ভাবিত। স্বতরাং 
মানের জীবন, মানুষের সাংসারিক মন্বদ্ব,মান্থষের 
সাংসারিক প্রেম কোনটাই হেয় অথব৷ মিথ্যা 


নয়। বৈদিক সাধনায় সাধক, মাজষের মধ্য দিয়ে, 
সংসারের সকল সম্বন্ধে মধ্য দিয়ে ব্রদ্ম বা বুহৎকে. 


লাভ করতে পারেন; এবং বুহুতের মধো আবার 
কল মানুষকে দর্শন করে মকলের সঙ্গেই নিজের 
একাত্মকতা জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে অনুভব করতে 
পারেন। মানব-অন্তরের নিহিত বৃহত্বের বোধই 
ব্রন্মের বোধ । ব্রদ্ধ সর্বাত্মক বলেই খক, সংহিতার 
মন্ত্রে এই বিরাটকে নানা নামে স্ততি করা হয়েছে। 
“একং সদিপ্রাঃ বুধ! বস্তি 

রহ্ষদ্বারাই জগতের সবকিছু উদ্ভাপিত হয়েছে 
এই কথ! বলেছেন উপনিষদের খধি। 

ব্রন্মের মহাশক্ির বিচ্ছুরণে জগতে জীবনের 


“আত্মা মানেই অবাস্ত ব্রন্ধ। 


মানুষ ও মানুষৈর সত্য ১৫ 


গ্রবাহ অবিরল ধারায় বয়ে চলেছে । জগৎ যেন 
ব্র্ধের মহাশক্তি-সমুদ্দে জেগে ওঠা এক বিচিত্র 
তরঙ্গার়িত গ্রবাহ,_গতিমান, পরিবর্তনশীল কিন্তু 
সত্য । ব্রন্ষের মহাশক্তিই যখন প্রবহমান জগতের 
উদ্গমস্থল, তখন জগতের তরঙ্গপুঞকে কি করে 
অলীক অবাস্তব ও মিথ্যা বলে গ্রহণ কর! যায়? 
বিশ্বকে ত্যাগ করে ব্রদ্ষের মাধন। নয়। বিশ্বকে 
গ্রহণ করেই তার নাধনা। কিন্তু এই গ্রহণ 
আত্মকেন্দ্রি গ্রহণ নয়। বিশ্বকে কেবল নিজের 
ভোগারূপেই গ্রহণ কর] নয়; নিজের অন্তর দিয়ে 
বিশ্বকে গ্রহণ করে বিশ্বাযাকে আপনার আত্মা 
করে নিতে হবে। বিশ্বকে যখন সাধক নিজের 
আত্মাতে গ্রহণ করতে পারেন, তখনই তিনি 
আপনার মধ্যে এবং বিশ্বের মকল বস্তর মধ্যে এক 
অথণ্ড বৃহৎকে দর্শন করতে সক্ষম হন। বিশ্বের 
সকল চেতন, অচেতন প্রকাশই ব্রদ্ষের প্রতিম। | 
স্থতরাং জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ধে সকলের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে সকলের মধ্যে ব্রদ্থকে দর্শন করার 
পথই হল বর্গ হবার পথ । 

ব্রদ্ধকে উপনিষদের খধিগণ যেমন সত্যের 
সত্য বলেছেন, তেমনি জ্যোতির জ্যোতিও 
বলেছেন। বিশ্বের সকল বস্ত-প্রকাশের উতৎ্নই 
হল ব্রহ্ষ-জ্যোতি বা ঠতন্য-জ্যোতি। “তমেৰ 
ভাস্তমনুভাতি দর্বমূ।” এই জ্যোতিই হল মানুষের 
সত্য সম্পদ এবং সেই কারণে বিরাট জ্যোতি 
হওয়ার সাধনা, তৃম। হওয়ার সাধনা» সত্য হওয়ার 
সাধনাই বৈদিক দৃষ্টিতে মানুষের সত্যরূপে প্রকা- 
শিত হবার বাস্তবিক সাধনা। 


বাহ ও অস্তঃপ্রকৃতি বশনভূত কারয়া আত্মার এই ব্রহ্মাভাব ব্যস্ত করাই 


জীবনের চরম লক্ষ্য।" 


-সরামী বিবেকানন্দ 


প্রতাপচন্দ্র হাজর! 


্বামী চেতনানন্দ 


ধর্মের গৌরব ভাল মানুষকে ভাল করবার 
মধ্যে নয়, ছুষ্টকে শিষ্ট করার মধ্যে । ধর্ম মানুষের 
পশত গ্রবৃত্তিকে মানবিকতায় এবং মানৰ প্রবৃত্তিকে 
দৈব প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করে। প্রতি যুগে 
অবতার মৃতিমান ধর্মরপে আবিভূতি হন এবং 
মোহাদ্ধকারে নিমজ্দিত খল, ছুষ্ট, ভণ্ড, পতিত 
মানবদের আলোর পথ দেখিয়ে দেন। অবতার- 
লীলার ছুটি মহান উদ্দেশ্ট_-ধর্মকে ধূর্ত, স্বার্থপর, 
বকধামিকদের হাত থেকে রক্ষা করা এবং মানুষের 
কলুষ কালিমা ধুয়েপু'ছে ধর্মপথে টেনে নেওয়া । 

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলানাট্যে গ্রতাপচন্দ্র হাজরার 
ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । হাজর1 ছিল অহংকারী, 
লোভী, স্বার্থপর, ঈর্যাপরায়ণ, পরনিন্দুক। এরূপ 
চরিআ হামেশাই সমাজে দেখা যায়। এরূপ 
লোকদের সঙ্গে বাস কর! দুধিষহ। তারা 
নিজের জলে আর অপরকে জালায়। এ-হেন 
বাক্তির সঙ্গে শ্ররামরৃষ্ণ ছয় বছর দক্ষিপেশ্বরে 
ঘনিষ্ঠভাবে বাস করেছিলেন । হাজরার বাসস্থান 
ছিল গ্রারামরুষের ঘর-সংলগ্র। ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্দের 
২২ জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন, 
“হাজরাকে দেখলাম শষ কাঠ! তবে এখানে 
থাকে কেন? তার মানে আছে। জটিলে- 
কুটিলে* থাকলে লীল! পোষ্টাই হয়।” (শ্রীশ্ররাম- 
কৃষ্ণ কথামত, ১৬৩) 

প্রতাপচন্ত্র হাজরার জন্ম শিছড়ের নিকটবতাঁ 
মড়ীগোড় গ্রামে । তার পিতা মাহেম্তী হাজর। 
ছিলেন জাতিতে সদ্‌গোপ এবং পেশা! ছিল চাষ- 
বাস। প্রতাপ গ্রামের স্কুলে কিছু লেখাপড়। 


শিখেছিল এবং বৈষ্ণব তাবধারায় বধিত হয়েছিল। 
সে ছিল শু বিচারপরায়ণ এবং ভগবানে তার 
বিশেষ তক্তি বিশ্বাস ছিল না। পিতার মৃত্যুর 
পর লংসারের দাত্িত্ব তার উপর পড়ে । প্রতাপের 
মা, স্ত্রী ও দুটি পুত্র ছিল। যদিও কৃষি ছিল তার 
পেশা কিন্তু তাঁর মন এ কাজে ছিল না। ফলে 
তার পরিবার হাঞ্জার টাকার উপর খণগ্রন্ত হয়ে 
পড়ে। সে সংসার পালনে অকৃতকার্ধ হয়ে 
ভগবানের শরণ মিল। তার ধারণ! হয়েছিল 
ভগবানের নাম জপ করলে তিনি জর্থ দেবেন। 
যাহোক, খেতখামার থেকে য। ফসল ও সামান্য 
আয় হত তাতে কোনমতে হাজরার পরিবারবর্গ 
বেচে ছিল। 

১৮৭৯ গ্রীষ্টাবে শ্রীরামকৃষ্ণ শেষবার কামার" 
পুকুরে যান, এবং এ কালে তিনি হবদয়ের বাড়ি 


শিহড়েও গিয়েছিলেন । ওখানেই শ্ররামকের 


সঙ্গে হাজরার প্রথম সাক্ষাৎ্। হ্াদয়ের সঙ্গে 
হাজরার পূর্বে পরিচয় ছিল এবং ঠাকুরের বিষয় 
সে হৃদয়ের কাছেই শুনেছিল। ঠাকুরকে প্রণাম 
করে হাজরা বলল, “একট! কথা জিজেস করবো 
বলে এসেছিলাম ।” “কি কথা গো?” ঠাকুর 
জিজ্ঞাম।৷ করলেন সহান্ছভূতির সরে । হাজরা-_ 
“ভগবানের কি কান আছে? এতযে ডাকি, 
ডাক পৌছায় কি তার কানে?” শ্রীরামকুষ্ণ-_ 
“তুমি তো চাষীর ছেলে গো। কেমন করে জল 
ছেঁচে ক্ষেতে নিয়ে যেতে হয়, তা জান। মাঝ 
পথে নালায় যদি ঘোগ থাকে, জল কি পৌছাৰে 
ক্ষেতে? সমস্ত পুকুর ছেঁচে ফেললেও ক্ষেতে 


* কৃষ্ণ অবতারে গোপাঁশ্রেষ্ঠা রাধার শাশুড়ী জাটলা এবং ননদ কুটিলা তাঁর কৃফ মিলনের পথে অন্তরায় 
ছিল। এই দুই ভয়ঙ্কর নারণ রাধাকে বন্ত্রণা দিত, অপবাদ রচনা করত। তারের নীঁচতা, নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা, 
ঘৃণা রাধার চাঁরত্রকে মহান করেছে। সে যত বাধা পেয়েছে, কৃষের প্রাত ততই তাঁর প্রেম বাচ্ধ হয়েছে । 


সাথ, ১৩৯৩ ] 


জল যাবে না। সব জল চলে যাবে মাঝ পথে 
ঘোগের ভিতরে । বাসনা-ঘোগ বন্ধ কর আগে, 
তবে তো! পৌঁছাবে তোমার ডাক (উদ্বোধন 
৬৭ তম বর্ষ, পৃঃ ৩১৬) 

শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মর্ম হাজর1 বুঝল, কিন্ত 
তার সন্দিধি মন তো আর একদিনের মধ্যে 
পরিবতন হবার নয় । যাহোক, ১৮৮২ খ্রীষ্টান্কে 
হাজর! কপট বৈরাগ্য অবলম্বন করে ঘর ছেড়ে 
দক্ষিপেশ্বরে হাজির হুল। শ্ররামকুঞ্চ তাকে 
সাদরে গ্রহণ করে তার আহার ও বাসস্থান ঠিক 
করে দিলেন, এমন কি কাপড়-চোপড়ও দিলেন। 
দক্ষিণেশ্বরের মন্দ) উদ্যান, প্রপন্-সপিলা গঙ্গা) 
ফলফুলে পরিশো ভিত বৃক্ষরাজি, পক্ষীর কাকলি, 
নহবতের সুরলহরী ও সর্বোপরি শ্ররাষর্চের 
দেবদুর্লভ সাঙ্লিধা হাজরার মনে নিশ্চয়ই আলোড়ন 
জাগিয়েছিল। পূর্বেই তার হরিবাই ছিল, এখন 
মেই হরিনাম জপের জন্য মে আসন পাতল 
শ্রীরায়কৃষ্ণের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় । 

গ্রাষ্য লোকের। ধর্মকে যেভাবে দেখে থাকে, 
হাজরাও সেভাবেই ধর্মকে মেনে চলত। সে 
পৃজা-পাঠ, মালাজপকেই ধর্মের অঙ্গ বলত। যে 
পৃজা-পাঠ, মালাজপ, তিলক, ইত্যাদি করে না, 
তাকে সে ধাগ্্িক বলে গণ্য করত ন|। দক্ষিণেশ্বরে 
কিছুদিন বাস করার পর হাজরা দেখতে পেল 
ঠান্তুর পুজা, পাঠ, মালাজপ, তিলক ইত্যাদি 
কিছুই করেন না। তাই একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 
ঠাকুরকে উপদেশ দিতে বদল : “ “দেখ গদ্দাধর ! 
এ-রকম করা ত বাপু উচিত হচ্ছে না! এ-রকম 
করলে বেঈদদিন লোকে তোমায় মানবে না। 
লোককে ভোলাবার জন্ত অন্তত: কিছু কর__ 
আমার মত মালাটা নিয়ে ত জপতে পার। 
এত লোক আসে, তোমায় মালা জপতে দেখলে 
তবু তারা ভাৰবে যে তোমার সাধনভজন কিছু 
আছে। 


প্রতাপচচ্জ হাজর। ১৭ 


হাজরার এই কথ শুনে ঠাকুর হাসতে 
লাগলেন এবং লাটু, হরিশ, ।গোপাল, রামলাল 
প্রভৃতিকে ডেকে বললেন, “ওগো, শুনেছ-_ 
হাজর। কি বলছে? আমায় মাল জপতে 
বলছে। আমি বাপু, এখন আর ওসব করতে 
পারি না। ও বলছে__মাল! জপতে না দেখলে 
লোকে আমায় মানবেক নী। হৃ্যাগা, হাজরার 
কথা সত্যি না কি?” 

ঠাকুরের এই কথা শুনে সেবকবৃন্দ হাজরার 
উপর তারী বিরক্ত হয়ে উঠল। হরিশ বলে 
ব্নল--“ওর কথ ছেড়ে দিন, যেমন গেঁয়ে। লোক 
তেমনি গেঁয়ো বুদ্ধি।” ঠাকুর--“না গো না, 
গেয়ে বুদ্ধি বলো না_ওর মুখ দিয়েই তো মা 
বলাচ্ছেন।” হনিশ--“কি যে বলেন! ম। আর 
লোক পেলেন না-_হাজরার মুখ দিয়ে আপনাকে 
কথ! শোনালেন” ঠাকুর-_“হ্যা গো হ্যা! এমনি 
করেই 'মা” জানান দেন !”* (লাটু মহারাজের 
স্মৃতিকথা, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৬--৭ ) 

হাজরাকে নিক্বে ঠাকুর প্রায়ই মজ। করতেন। 
১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্ধের ১ ভান্ুআরি ঠাকুর হাজরার 
সামনে কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের বললেন, “হাজরা 
একটি কম নয়। যদি এখানে বড় দরগ! হয়, তবে 
হাজর| ছোট দরগা] 1” (কথামৃত) 91১18) ভক্তের! 
হেসে খুন, কিন্ত হাজরার অহংকার বেলুনের 
মতো ফুলে উঠল । 

১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্ধের ২৬ অক্টোবর, শ্রীম কথামতে 
লিপিবদ্ধ করেছেন £ 

“ভক্তের মজলিস্‌ ভার্গিলে পর, মহিম্বাচরণ 
হাজবাকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরের কাছে উপস্থিত 
হইলেন । মাষ্টারও আছেন। 

মহিমাচরণ (শ্ররামকষ্ের প্রতি, সহান্তে )-- 
মহীশকস, আপনার কাছে দরবার আছে। আপনি 
কেন হাজরাঁকে বাড়ী যেতে বলেছেন? আবার 
সংসারে যেতে ওর ইচ্ছা নাই। 


১৮ উদ্বোধন 


্বীরামকৃষ--ওর মা! রামলালের কাছে অনেক 
দুঃখ করেছে; তাই বললুম, তিন দিনের জন্য ন। 
হয় যাও, একবার দেখা দিয়ে এসো । মাকে কষ্ট 
দিয়ে কি ঈশ্বর সাধনা হয় 1-..আর সংসারে যেতে 


জানীর ভয় কি? 

মহিমাচরণ ( সহান্যে )-মহাশয়, জ্ঞান হলে 
তো? 

শ্রীরামক্চ (সহান্তে)হাজরার সবই 


হয়েছে। একটু সংসারে মন আছে--ছেলের। 
রয়েছে, কিছু টাকা ধার রয়েছে। মামীর সব 
অন্থ সেরে গেছে, একটু কনর আছে। 
( সকলের হাস্য )। 

মহ্মা- কোথায় জ্ঞান হয়েছে, মহাশয়? 

শ্রীরামরু্জ (হাদিয়। )-_না-গোঃ তুমি জান 
না। সব্বাই বলে, হাজরা একটি লোক রাস- 
মণির ঠাকুরবাড়িতে আছে। হাদরারই নাম 
করে, এখানকার নায় কেউ করে? (সকলের 
হাস্য )। 

হাজরা আপনি নিরুপম-_আপনার উপম। 
নাই, তাই কেউ আপনাকে বুঝতে পারে ন1। 

শ্রীরামরুষ্ণ-তবেই নিরুপমের সঙ্গে কোন 
কাজ হয় না) তা এখানকার নাম কেউ করবে 
কেন? 

মহিমা--মহাশয়,। ও কি জানে? আপনি 
যেন্ধপ উপদেশ দেবেন ও তাই করবে। 

শ্রীরামকৃষচ-_-কেন, তৃি ওকে বরং জিজ্ঞাস 
কর। ও আমায় বলেছে, তোমার সঙ্গে আমার 
লেনা-দেন। নাই। 

যহছিমা-_তারী তর্ক করে । 

শ্রীরামক-_-ও মাঝে মাঝে আমায় আবার 
শিক্ষ। দেয়। (সকলের হান্য )। তর্ক যখন 
করে, হয়তে! আমি গালাগালি দিয়ে বসলুষ । 
তর্কের পর মশারির ভিতর হয়তো শুয়েছিঃ 
আবার কি বলেছি মনে করে বেরিয়ে এসে 


[ ৮৯তম বর্ষ--১ষ সংখা। 


হাজরাকে প্রণান্ করে যাই, তবে হয় ।” 
( কথামত, ১/১৩।৭ ) 

আধ্যাত্মিক অহংকার অতি সুচ্্। একটু 
জপধ্যান হাজরার 'হামবড়া-ভাব'কে বাড়িয়ে 
তুলল। শাস্ত্রে তার গভীর জ্ঞান ছিল না, কিন্তু সে 
ভক্তদের কাছে নিজেকে শাস্ত্র বলে ভান করত, 
যার ফলে তাদের মনে ধাধার সৃষ্টি হল । শ্রীরাম" 
কৃষ্ণ তাকে বহুবার সংশোধন করেছিলেন। 
একদিন তিনি হাজরাকে বললেন : “তুমি 
শ্দ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বল কেন? শুদ্ধাত্ম। নিক্কিয়, 
তিন অবস্থার সাক্ষিত্ব্ূপ। যখন স্থাষ্ি, স্থিতি, 
প্রলয় কার্ধ ভাবি, তখন তাকে ঈশ্বর বলি। 
শুদ্ধাত্বা কিক্ধপ যেমন চুম্বক পাথর অনেক দুরে 
আছে, কিন্তু ছুঁচ নড়ছে। চুম্বক পাথর চুপ করে 
আছে- নিক্ষিয়।” ( কথামত, ১/১৩।৭) 

আর এক দিন হাজর! শ্রীরামরুষ্ের সামনে 
তত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যা শুরু করলেন । 

“হাজরা--তত্বজান মানে কি-না 
তত্ব আছে, এইটি জানা। 

একজন তক্ত-_চাব্বশ তত্ব কিকি? 

হাজরা পঞ্চতৃত, ছয় রিপু» পাঁচটা জ্ঞানে- 
নদতরিয়__পাঁচটা কর্মেন্দ্িয়; এই সব। 

মাষ্টার ( ঠাকুরকে, সহান্তে )ইনি বলছেন, 
ছয় রিপু চব্বিশ তত্বের ভিতরে ! 

শ্ররামকৃষ। (সহাস্যে)-এ স্ভাখো না। 
তত্বজ্ঞানের নামে কি করছে আবার গ্ভতাখো। 
তত্বজান মানে আত্মজ্ঞান! তৎ মানে পরমাত্মা, 
ত্বং মানে জীবাত্মা। জীবাত্বা আর পরমাত্মা 
এক জ্ঞান হলে তত্বজান হয়।” (কথামত, ৪।২২।১) 

অপ্রস্তত হাজর] প্রীরামক্ণের ঘর থেকে 
বেরিয়ে বারান্দায় নিজের আপনে গিয়ে বসল। 

শ্্রীরামক্ণ (মাষ্টার গ্রভৃতিকে )-_ও কেবল 
তর্ক করে। এই একবার বেশ বুঝে গেল-_ 
আবার খানিক পরে যেষন তেমনি 


চব্বিশ 
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“হাজরা বলে, ব্রাহ্মণ শরীর না হলে যুক্তি 
হয় না। আঙি বললামস্্সে কি! ভক্তি দ্বারাই 
মুক্তি হবে । শবরী ব্যাধের মেয়ে, রুহ্দাস যার 
খাবার সময় ঘণ্টা বাজতো- এর! সব শৃঙ্জ। এদের 
ভক্তির ছারাই মুক্তি হন্দেছে। হাজরা বলে, 
বু 1. 

“আমি বলি, কামনাশৃন্ত ভক্তি অহৈতৃকী 
ভক্তি-_এর বাড়া আর কিছুই নাই। ও কথা 
সে কাটিয়ে দেয়।*** 

“মাষ্টার_হাজরা মহাশয় কেবল ফড়র ফড়র 
করে বকে। চুপ না করলে কিছু হচ্ছে না। 

শ্ররামকৃষ্ণ--এক একবার বেশ কাছে এসে 
নরম হন । কি গ্রহ, আবার তর্ক করে। অহংকার 
যাওয়া! বড় শক্ত । অশ্থথ গাছ এই কেটে দিলে 
আবার তারপর দিন ফেকড়ী বেরিয়েছে । যতক্ষণ 
তার শিকড় আছে ততক্ষণ আবার হবে।” 
( কথামত, ৪1২২।১) 

সত্যিই বিস্ময় জাগে-ঠাকুর কি করে দিনের 
পর দিন এই হাজরার সঙ্গে বাম করেছেন। 
তিনি একদিকে যেমন ভক্তদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা 
পেয়েছেন আবার হৃদয়ের লাঞনা-গঞ্জন।, হাজার 
নিন্দা ও সমালোচনাও কম পানান। হাজরা 
লোকদের কাছে ঠাকুরের দোষ-ক্রটি দেখিয়ে 
নিজেকে বড় করবার চেষ্টা করত, অথচ এই 
ঠান্ুরই ছিলেন তার আশ্রয়দাতা । তার মুখ 
ছিল কটু এবং সে শুচিবাইগ্রস্ত ছিল। ঠাকুর 
ছিলেন নিন্দাস্ততির উধের্ধে এবং সকলের 
মঙ্গলাকাজ্ষী। একদিন তিনি হাজরাঁকে বললেন, 
“বেশী থেয়ে। না। আর শুচিবাই ছেড়ে দাও। 
যাদের শুচিবাই, তাদের জান হয় না। আচার 
যতটুকু দরকার, ততটুকু করবে। বেশী বাড়াবাড়ি 
কোরে না।” ( কথামত, 81৮২ ) “কারু নিন্বা 
কোবে! না--পোকাটিরও নয়।"*'যেমন তক্তি 
প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও ব্লবে--যেন 
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কারু নিন্দা! না করি ।”” “হাজরা- ভক্তি প্রার্থনা 
করলে তিনি শুনবেন? 
শ্ররামকক-_এক-শো-বার | যদি ঠিক হয়-_ 
যর্দি আস্তরিক হয়। বিষয়ী লোক যেমন ছেলে 
কি আীর জন্য কাদে সেক্ধপ নঈশ্বরের জন্য কই 
কাদে?” (কথাম্বত, ৪1২০৫) 
ঠাকুরের উপদেশ সাময়িকভাবে হাজরার 
মনকে উচ্চতূমিতে তুলে দিল। দে অতি বিনয়ের 
সঙ্গে ঠাকুরের পায়ের ধূলা নেবার চেষ্ট1! করল। 
হাজর! বুঝেছিল শ্রীরামকুষ্ণকে সেবা করবার 
বা পাদম্পর্শ করার মতো! পবিত্রতা তার নেই; 
তাই সে এক উগ্র তপন্ড। করবার সঙ্কল্প করল। 
সে মশারির ভিতর মালা হাতে কম্বল-শয্যায় 
শুয়ে পড়ল। মাথার কাছে এক তাল গঙ্গামাটি। 
পর্যায়ক্রমে একপাক মালাজপ ও একটি করে 
গঙ্গামাটির গুলি তক্ষণ চলল সার। দিন সারা 
রাত্ি। ভক্তবৎসল অন্তর্ধামী ঠাকুর প্রনন্ন হলেন। 
তিনি ধীরপদ্দে গেলেন হাঁজরার সাধন কক্ষে এবং 
ডাকলেন ন্বেহভরে। হাজর] নিরুত্তর। সে 
অভিমানতরে রোখ করে জপ করতে লাগল। 
শেষে তক্তাধীন ঠাকুর হাজবার হাত ধরে টেনে 
নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, “পায়ে হাত 
বুলিয়ে দাও ।” দীর্ঘকাল অবহেলিত হাজর! আজ 
প্রাণভরে পদসেবা করে ধন্য হল। একটু পরেই 
ঠাকুর বললেন, “হয়েছে গো; এখন যাও । বিশ্রাহ 
করগে।” (উদ্বোধন, ৬৭তম বর্ষ, পৃঃ ৩১৮-১৯ ) 
পুঁথিকারের ভাষায়-- 
"অতি অল্লক্ষণ মধ্যে কন গুণমণি। 
পরিতৃপ্ত সেবায় সন্তষ্ট এবে আমি ॥ 
আপন শয্যায় তুমি করছ গমন। 
হাজর] বলেন নাহি ছাড়িব চরণ ।” 
(শ্রীশ্রামরুষ পুথি, ৩য় সংস্কবণ, পৃঃ ৪৬৫) 
হাজর1 ছিল চালাক ও হিসাবী। সে শ্রীরাম 
কৃষ্ণের ধনী ভক্তদের হাত করে কিছু বাগাবার 
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চেষ্টা করত। স্থুযোগ পেলেই সে তাদের ডেকে 
নিয়ে উচ্চ ধর্ম ও দর্শন প্রসঙ্গ করত। তার মতলব 
ছিল ওদের কাছ থেকে টাক! নিয়ে দেনা শোধ 
করা। তগ্ডামি ও আধ্যাত্মিকতা একসঙ্গে চলে 
না। হাজরার জটিল চরিত্র লক্ষ্য করে শ্রারাষকফ। 
ভক্তদের বলেন, “হাজর। এখানে অনেক জপতপ 
করত, কিন্তু বাড়িতে স্ত্রী, ছেলেপুলে, জমি এসব 
ছিল, কাজে কাজেই জপতপও করে ; ভিতরে 
ভিতরে দালালিও করে। এ সব লোকের কথার 
ঠিক থাকে না। এই বলে মাছ খাব না, আবার 
থায় !."'হাজর! টাকাওয়াল! লোক দেখলে কাছে 
ডাকত-স্ডেকে লম্বা! লম্ব! কথা শোনাত।” 
( কথামত, ৫1১৪।৩) 

শ্বীরামকের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় 
হাজর! ববত। যখন কোন আগন্তক হাজরাকে 
জিজ্ঞাসা! করত, “মশায়, শ্ীামকষ্জ পরমহংসদেব 
কোথায় থাকেন এখানে ?” হাজরা বললেন, 
“তার কাছে যাবার কি দরকার? তত্বকথ৷ 
শুনবেন? বহন, আমিই শোনাব।” (উদ্বোধন, 
৬তম বর্ষ, পৃঃ ৩১৬) ভক্ত হয়তে। কীাচুমাচু 
করছেন। এমন সময় ঠাকুর হাজির হুলেন। 
দেখেই বুঝে নিলেন হাজরার মতলব । শেষে 
ভক্তকে ডেকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে । নাগ- 
মহাশয় ও সথরেশচন্দ্র দত্ত যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীবাষকণকে দেখতে যান, তখন ঠাকুরের দ্বার- 
পার্থখে এক শ্বশ্রধারী পুরুষকে পরমহংস্দেব 
কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করেন। ভদ্রলোক 
উত্তরে ব্ললেন, “হা, একজন আছেন। তিনি 
আজ চন্দননগর গিয়াছেন তোমরা আর 
একদিন এস ।” 

এই কথ। শুনে দুজনেই খুব বিমর্ষ হলেন। কি 
আর উপায়। উভয়ে বিদায় লইবার উদ্যোগ 
করছেন, এমন সময় নাগ মহাশয় লক্ষ্য করলেন, 
দরজার ভিতর থেকে অঙ্গুলি সংকেত করে কে 
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যেন তাদের ডাকছেন। নাগ মহাশয় ভিতর 
থেকে অন্থতভব করলেন--ইনিই পরম্হংসদেব। 
শ্শ্রধারীর বাকা উপেক্ষা করে তারা ঘরের 
ভিতর গেলেন। 

এই শ্মশ্রধারীই প্রতাপচন্দ্র হাজর৷। নাগ 
মহাশয় বলতেন, “হাক, হায়, ভগবানের কি 
আশ্চ৭ মায়! বার বদর কাল নিকটে অবস্থান 
করিয়াও হাজর] মহাশয় ঠাকুরকে চিনিতে 
পারেন নাই, ফুট তার হাতে, তিনি কপা করিয়া 
জানাইয়া দিলে তবে জীব তাহাকে জানিতে 
পারে। শত বছর জপ-্যান করলেও তীর কৃপা 
ন। হলে কেহই তাঁকে জানিতে সমর্থ হয় না।” 

(সাধু নাগ মহাশয়, ১১শ সংস্করণ পৃঃ ৩৬-৩৭) 

মিথ্যাই তো সত্যপথের কণ্টক। তাই মিথ্যার 
যুখোশ পরে হাজর] অবতারের দরজার কাছে 
বমে পাকত। লোকের সঙ্গে ছলচাতুরী খেলত। 
ইহাও শ্রীরামকৃষ্ণের অব্তারলীলার অংশ। 
নাটকের নিয়ম হল- হিরপ্যকশিপু বা রাৰণ 
প্রভৃতি দানবীয় চক্তিত্র যত নিষ্ুর, ক্রুর ও ভয়ংকর 
হৰে ততই শ্োহার মন প্রহলাদ ও সীতার 
প্রত আকৃষ্ট হবে। সাত্যি বলতে কি হিরণ্যকশিপু 
বিষুঃকে, রাবণ রামকে মহান করেছে। হাজরা 
চরিজ্র উপেক্ষার নয়। ইহা! শ্রুরামকৃষ্ণের চরিজ্র 
উজ্জ্বল করে তুলেছে। 

এবপর হাজর শ্রীরামকৃষ্ণের নামে অপবাদ 
রটাতে গুরু করল। সে ঠাকুরকে বলল, “ধনীর 
ছেলে দেখে, সুন্দর ছেলে দেখে তুমি তালবান।” 
ঠাকুর উত্তরে বললেন, “তা যদি হয়, হুরিশঃ 
নোটো, নরেন্দ্র--এের ভালবাদপি কেন? 
নরেন্রের ভাত হন দেখাবার পয়সা জোটে 
না।” (কথামূ £, ৪২৩1৮) যাহোক হাজরার 
এইরূপ সমালোচন। শ্রীরামকঞ্চকে ভাবিত করে 
তুলেছিল। অন্য একদিন কথাপ্রপঙ্গে তিনি 
ভক্তদের বললেন, “হাঁজর1 আবার শিক্ষ। দেয়, 


মাঘ, ১৩৯৩ ] 


তুমি কেন ছোকরাদের জন্ত অত ভাবো ? গাড়ী 
করে ব্লবরাষের বাড়ী যাচ্ছি এমন সময় পথে মহা 
তাবনা হলে! । বললুম, “মা, হাজর। বলে, নরেন 
আর সব ছোকরাদের জন্ত আমি অত তাবি 
কেন, সে বলে-ঈশ্বর চিন্তা ছেড়ে এসব 
ছোকরাদের জন্ত চিন্তা করছ কেন? এই কথা 
বলতে বলতে একবার দেখালে যে তিনিই মাস্থষ 
হয়েছেন। শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ হন। সেই 
রূপ দর্শন করে যখন সমাধি একটু ভাঙলো, 
হাজরার উপর রাগ করতে লাগলুম। বললুষ, 
শালা! আমার মন খারাপ করে দিছলে! । আবার 
ভাবলুষ, দে বেচারীরই বা দোষ কি, সে জানবে 
কেমন করে? আমি এদের জানি সাক্ষাৎ 
নারায়ণ ।” ( কথাম্বত, ২৬১) 

হাজরার সমালোচন। প্রসঙ্গে শ্রী সারদা- 
দেবী একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন : “ঠাকুরকে 
হাজর। বলেছিল, 'আপনি কেন নরেন্দ্র, রাখাল, 
এ-সৰের জন্ত এত ভাবেন ? সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে 
থাকুন না।* ঠাকুর বললেন, এই ভ্ভাখ, ঈশ্বরের 
ভাবে থাকি । এই বলে তার সমাধি হল। 
দাড়ি, চুল, লোম সব খাড়া হয়ে উঠলে, এই 
অবস্থাতে তিনি ঘণ্টাখানেক ছিলেন । রামলাল 
তখন নানাক্ষপ ঠাকুরদের নাম শুনাতে লাগল । 
নাম আনাতে শ্রনাতে তবে তার ঠ5তন্য হয়। 
সমাধিভঙ্গের পর তিনি রামলালকে বললেন, 
“দেখলি, ঈশ্বরের ভাবে থাকতে গেলে এই অবস্থা । 
তাই নরেন্দ্র এদের নিয়ে মনকে নিচে নামিয়ে 
রাখি।' বামলাল বললে, “না, আপনি আপনার 
ভাবেই থাকুন ।”* (শ্রীত্ীমায়ের কথা, ১ম খণ্ড, 
*ম সংস্করণ, পৃঃ ৩২৬-২৭ ) 

হাজরার অশেষ দোষ থাক সত্বেও ছিল জপে 
নিষ্ঠা। সনেবিশ্বাস করত জপের ঘার! সে অর্থ, 
নামঘশ, শক্তি, সিদ্ধি লাভ করবে। হাজরা 
একদিন দঙ্গিণ-পূর্ব বারান্দায় বসে মালা নিয়ে 


পপ সস ০০০ গত আপ ও 
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জপ করছে। ঠাকুর মা-কালীর মন্দির থেকে 
এমে ভাবে হাজরার হাত থেকে মাল! নিয়ে 
ছু'ড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, “এখানে 
(অর্থাৎ তার কাছে থেকে) আবার মালা 
জপ করা কলকাতায় তে৷ অনেকে মাল জপ 
করে--কেউ কুড়ি বৎদর-__কেউ পঁচিশ বৎসর 
ধরে, তার্দের কি হচ্ছে? ব্যাকুলতা না হুলে 
কিছুই হয় না। এখানে (অর্থাৎ তাকে ) 
দেখলেই টতন্য হয়ে যায়।” (শ্রীম-কথা, 
১২৪৭) 

প্ররামক্চ কখন কখন হাজরাকে বকুনি 
দিয়েছেন, কিন্তু কোনদিন স্বণা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য 
করেননি । তিনি হাজরাকে সম্মান দেখিয়েছেন 
এবং যুবক ভক্তদের শিথিয়েছেন কি করে এরূপ 
কপট লোকের সঙ্গে বাম করতে হয়। তিনি 
একদিন হাজরার সামনে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 
*অদৎ লৌক দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই। 
যর্দি কেউ এসে বলে, ওহে হু'কোটুকো আছে? 
আমি বপি আছে। কেউ কেউ সাপের শ্বভাব। 
তুমি জান না, তোষায় ছোবোল দেবে। 
( কথাম্বত, ২।১৫।২ ) শ্রীরামরুষ। বহুবার হাজরার 
ছোবোল খেকেছেন। 

শ্রম কথামুতে লিপিবদ্ধ করেছেন £ 

“হাজরা উত্তরপূর্ব বারান্দায় বসিয়া হরি- 
নামের মালা হাতে করিয়! জপ করিতেছেন। 
ঠাকুর সম্মুখে আসিয়া! বসিলেন ও হাজরার জপের 
মালা হাতে লইলেন। মাস্টার ও তবনাথ সঙ্গে । 
বেলা প্রায় দশট হইবে। 

“ভ্রীরামরু্ (হাজরার প্রতি)--দেখ, আমার 
জপ হয় না। না, না, হয়েছে ! বা হাতে পারি, 
উদ্দিক (নাম জপ) হয়না! 

এই বলিয়া ঠাকুর একটু জপ করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু জপ আরম্ভ করিতে 
গিয়। একেবারে সমাধি ! 
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ঠাকুর এই সমাধি অবস্থায় অনেকক্ষণ বসিয়া নিজের আসনে বঙিয়া--তিনিও অবাক হইয়া 


আছেন। হাতে মালাগাছটি এখনও রহিযক়াছে। 


দেখিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে হা'শ হইল।* 


তক্তের৷ অবাক হইয়া দেখিতেছেন। হাজরা ( কথামৃত, ২১৭।৩) [ ক্রমশঃ ] 
স্বামী ব্রন্ধানন্দ 

জরীমদনমোহন মুখোপাধ্যায় 
আজ ৩০ জন্মতিথি, ছোট গ্রামখানি জগতের মহাগুর- তাহার চরণে 
মাতিয়াছে উৎসবে । প্রভাত হইতে নিজেরে সঈঁপিয়! দিলে সব কিছু ভূলে । 
দূর দূর হ'তে আসি ভক্ত শত শত তুলে নিলে অঙ্গে তব ফকিরের সাজ । 
জানায় চরণে নতি বেদীতল ছু*য়ে । শিশুর মতন অতি সহজ সরল 
আজি হ'তে বছ বর্ষ আগে এই দিনে সদা আত্মভোল] যোগী দয়ার হৃদয়, 
অপরূপ দেবশিশু নামিয়া আসিলে গুরুভ্রাতা অনুগামী সবাই আপন 
ধূল-ধরণীতে আলে! করি মার কোল সবাই সমান তারা? নই ভেদাভেদ 
উলুধ্বনি সনে আর শুভ শঙ্খনাদে | ছোট বড় জাতি কিন্বা দীন ধনবানে। 


শৈশবের লীল1 খেল জীবন প্রভাতে 
শুরু শিশু সঙ্গী সাথে ;+ নির্জন প্রান্তরে 
ধ্যানে ধ্যানী বুদ্ধদম রহিতে মগন। 
ছাঁড়ি সে শিশুর ক্রীড়া আবার কখনে! 
কাটাইতে যোগাসনে যোগীন্দ্রের মতো । 
শত-সুখ বিজড়িত গত জীবনের 

কোন স্মৃতি পড়িত কি ম্মরণে তোমার 
চলচ্চিত্রে চিত্রসম স্পষ্ট সমুজ্জল। 
যৌবনের সন্ধিক্ষণে নৃতন অধ্যায় ; 
জননীর ম্বশীতল নেহাঞ্চল খানি 

পিতার এম্বর্য ধন, পত্বী ভালবাসা 

কে যেন মঙ্গল হস্তে দিল ধুয়ে মুছে; 
নেপথ্যে রহিয়! কেবা দিল হাতছানি; 
গৃহের সুখের শব্যাঃ আপন স্বজন 

পর হ'য়ে গেল সব; সংসারের সুখ 
হইল অনৃশ্ত যেন মায়ামবগ সম । 


কেহ নহে পর তারা, আত্মার আত্মীয়। 
স্ধা পাত্র হাতে নিয়ে বিতরিলে সবে 
অন্বতের ধারা শ্লেহ-গ্রীতি-ভালবাসা।, 
কি যাছ পরশে পর করিলে আপন । 
রাজ। মহারাজ হলে চির উদাসীন 
জাগে নাই কর্তৃত্বের কোন অভিমান । 
কঠিন কর্মের ভার করেছ বহন 

তবুও জক্ষেপহীন--সদা হাসি মুখ ; 
আবার কখনে তুমি বজ্রাদপি দৃঢ়। 
আকাশে অশনি সম তোমার কিরণ 
সহস! পশিয়া দুর করিল আধার । 
ভক্তগণ গাহিতেছে তব জয়গান 

এ পুণ্য তিথিতে তব আবির্ভাব ম্মরি। 
আমিও সবার সাথে আসিয়াছি আজ 
জানাতে অসংখ্য নতি চরণ কমলে । 
চেয়ে আছি তব পানে, চাহ মোরে তুমি 


তুমিময় কর প্রভু মোর চিত্ত-ভূমি | 


স্বামীজীর আমেরিকান নারীভক্ত-_ 


জৌমেফিন ম্যাকলাউড 
শ্রীমতী চিত্রা বনু 


শিকাগো ধর্মমতার মধ্যে দিয়ে উদীয়মান 
সুর্যের মতে! জগতের সামনে আবিভূত হয়ে- 
ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারপর কয়েকবার 
তিনি ভ্রমণ করেছেন আমেরিক ও ইউরোপের 
বিভিন্ন স্থানে, পরিচিত হয়েছেন সে দেশের 
সংস্কৃতি, বন মান্গষের ও মনীষীদের সঙ্গে । এক 
কথার বল। যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে দক্ষিণে এবং 
বামে রেখে মাঝখানে দীড়িয়েছিলেন স্বামীজী। 
মিলন এবং হ্জন করবার গ্রতিভায় দীপ্ত স্বামীজীর 
উপদেশ ছিল ভারতবর্ষের ও পশ্চিমের সীধনীকে 
পরস্পরের পরিপূরক হিসাৰে গ্রহণ করবার। 
পাশ্চাত্যে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন 
কয়েকজন বিদুষী ধর্মাপপান্থ ও তক্তিমতী নারীর। 
এদের তিনি গ্রহণ করেছিলেন মাতা, ভগ্ন, শিল্ক। 
ও বন্ধু ছিমাবে। অদ্ধায়, ভক্তিতে, নহে শুধু 
স্বামীজীর জীবনের সঙ্গেই এর অবিচ্ছেষ্ভভাবে 
জড়িয়ে ছিলেন না, তাঁর আদর্শের এবং আধ্যাত্মিক 
ও কল্যাণধর্মী সংগঠন কাজেও এরা উৎসগাঁকৃত 
ছিলেন। এদেরই অগ্ততমা মিস্‌ জোসেফিন 
ম্যাকলাউড,_ন্বামীজীর প্রিয় “জো” বা জয়া। 
এই মহিয়পী নারীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, 
স্বামীজীর লক্ষে তাঁর চিরস্থায়ী গভীর প্রীতির হান 
সম্পর্ক গড়তে সমর্থ হয়েছে। . 

১৮৯৫ গ্রষ্টাব্ষের ২৯ জাঙছগুআরি নিউইয়র্কের 
ওয়েস্ট স্্রীটের বাড়ির এক ড্রইংরুষে জোসেফিন 
ম্যাকলাউডের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম 
সাক্ষাৎ । ম্যাকলাউড তার ভগিনী মিলেস্‌ 
স্টারজিসের (পরে যিনি মিপেস্‌ লেগেট হয়ে- 
ছিলেন) সঙ্গে ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করে 


এসেছেন স্বামীজীর বেদান্ত ভাষণ শ্রবণ-মানসে। 
ম্যাকলাউড সেই স্থবতিগ্রসঙ্গে বলেছেন : “গার 
সব কথাই সেদিন আমার কাছে সত্য বলিয়া 
প্রতিভাত হইয়াছিল; তাহার প্রথম বাক্যটি সত্য 
ছিল, দ্িতীক্কটি সত্যতর, তৃতীয় বাকাটি আরও 
সত্য ।...সেইদিনকার সেই বিশেষ মুহূর্তের পর 
হইতে জীবন আমার কাছে নৃতন তাৎপর্যমপ্ডিত 
হইয়া উঠিয়াছে।”১জো৷ বলতেন জাঙ্আরি মাসের 
এদিনটি তাঁর প্রথম জন্মদিন ম্বামীজীকে দেখার 
পর তিনি যেন ছিজত্ব গ্রাপ্ড হলেন, এবং পরবর্তণ 
সময়ে এদিন থেকেই তিনি তার বয়স গণন। 
করতেন। অপরিচিত হিন্দু-সন্ন্যাসীর দর্শন তার 
পূর্বস্থতি তুলিক্বে তাকে নবজীবন দান করেছিল। 
নেই মুহূর্ত থেকে সমস্ত জীবনের অর্থই তার 
কাছে পান্টে গিয়েছিল। জড়পর্বন্ব পাশ্চাত্য 
জগতের নারী সেদিন স্বামীজীর কাছে শুনলেন 
অন্তর্জগতের বাণী-_দেববাণী। মানুষের ছুর্বলতা 
ও পাপ অলীক কল্পনা, অস্তনিহিত দেবত্বই চিরস্তন 
সত্য। জো-কে তিনি বললেন ; “সবসময় মনে 
রেখো তুমি ঈশ্বরের মন্তান, কেবল বাইরের দিক 
থেকেই একজন আমেরিকান এবং নারী ।৮২ 
স্বামীজীর অন্ুপ্রেরণাময় এই বাণী জো-র হয়ে 
সাড়া জাগিয়ে তুলল ; সব বন্ধন উপেক্ষা করে 
যুগ্লাচার্ধের জগন্ধিতায় আদর্শে প্রস্ততির সুচনা 
তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। 

প্রথম সাক্ষাতের পর জো স্বামীজীর কাছে 
কিভাবে ধ্যান করতে হয় তার শিক্ষ। নিয়েছেন। 
যদিও পূর্বেই তিনি ধ্যান অভ্যাম করতেন, এবং 
গীতা তাঁর কণঠস্থ ছিল। এজন্যই বোধহয় শ্বামীজীর 
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মহাশক্তিকে অনায়াসেই চিনে নিতে পেরেছেন । 
স্বামীজীর কাছে শুনেছেন জীবনের সব কিছুই 
পবিভ্র, এবং নিজের সত্তা উপলব্ধি করা এক পরম 
লক্ষ্য। স্বামীজীর আধ্যাত্মিক শক্তি এই নারীর 
মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল তাই তার মনে হত 
মহাপুরুষ-সঙ্গই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা । 

১৮৫৮ খ্রীষ্ঠাব্ষের ২৬ ডিসেম্বর আমেরিকার 
ইলিয়নেস্‌ শহরে জোসেফিন ম্যাকলাউডের জন্স। 
পিতা ডেভিড ও মাতা৷ মেরী ভ্যান স্কটিশ হাইল্যাণ্ 
থেকে আমেরিকায় চলে এসেছিলেন। এদের 
পাচটি সন্তান; সকলেরই নামকরণ হয়েছিল 
বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে যুক্ত করে। 
পরিবারটির সকলেই ছিলেন গতিশীল জীবনে 
আগ্রহী । জাসেফিনের কাছে ভারতীয় বেদাস্ত- 
ধর্মের নতুন তত্ব শুনে তার মৃত্যুপথ যাত্রী 
পিতা পরম শাস্তিলাভ করেছিলেন। বেশ 
কয়েকজন শিক্ষিত ও অভিজাত যুবক জোসেফিনকে 
বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন । কিস্তু পাধিব 
চঞ্চলতার কাছে এই নারী ধর] দেননি । জীবন 
কাটিয়েছেন চিরকুমারী থেকে, বিবেকানন্ন-বূপ 
ধবসত্যকে প্রত্যক্ষ করে ও আস্তর-মৌন্দর্ষের 
গভীরতায় মগ্ন হয়ে। 

জোসেফিন ম্যাকালউড বা জে, অথবা জয়া, 
ৰা নিবেদিতার প্রিয় ইমু, নিজেকে স্বামীজীর 
বন্ধু বলে পরিচয় দিলেও তিনি ছিলেন স্বামীজীর 
অন্তরঙ্গ তক্ত । তাঁর বোনের মেয়ে ফ্রান্সিস তার 
মাসীর রূপটি আকতে গিয়ে লিখলেন, “বিবেকা- 
নন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই জো-র জগতের 
সবকিছুই তাঁকে কেন্দ্র করে আবতিত হত। 
এর জন্যই জো কোনদিন ওল্ড মেড হলেন না। 


|] ৮৯তম ব্য_-১ষ সংখ্যা 


তার সাদা চুল, নীল চোখ এবং বাধা জীবনযাত্রার 
জন্য তাকে নারীঝধি বলেই মনে হত। প্যারিস 
ফ্যামানের পোষাক পরিহিত আধুনিক থেকে 
জে! হয়ে দাড়িয়েছিলেন ব্রতধারিণী নারী-_ 
ট্যার্টিন, জয়ানন্দ, সর্বজনীন আণ্ট,-পরিবারের 
নারী পুরোহিত ।”* জো-র মধ্যে মিশনারী রূপটি 
কেউ কেউ ম্বামীজীর জীবনকালেই প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন । যেমন ১৯০০ খরীষ্টাব্বের মে মাসে 
নিবেদিতা লিখেছিলেন, “বরাজ্ঞী জোসেফিন 
হয়েছেন সেন্ট জোসেফিন।”* স্বামীজীও কৌতুক 
করেছেন জো-র মিশনারী ভূমিকা নিয়ে । পত্রে 
লিখেছেন “জে। জাপান থেকে ভারতে আলছেন, 
সঙ্গে ধর্মান্তরিত জাপানীগণ।”« বিবেকাননের 
মতো অমন অগ্নিষ্ফুলিঙ্গও এই মহিয়সী নারীকে 
কম সন্ত্রম ও শ্রদ্ধা করেননি । জো-র প্রতি তার 
অগাধ বিশ্বা। তার নানান্‌ পত্রে এ সম্বন্ধে 
উল্লেখ দেখা যায়। লিখেছেন, “সে খাটি মহিলা 
ট্রেটস্ম্যান, সে রাজ্য চালাতে সমর্থ, কদাচিৎ 
অমন দৃঢ় অথচ মঙ্গলকর সহজবুদ্ধি দেখেছি ।”* 
কখনও কৃতজ্ঞত প্রকাশ করে জে-কে জানিয়েছেন, 
“কেবল তুমি আমার ভার বহন করতে এবং 
আমার সকল নিষ্ুর বিস্ফোরণ সহা করতে 
সমর্থ ।৮+ নিবেদিত! তীর প্রিয় ইয়ুম স্থ্ধে 
লিখেছিলেন যে ম্বামীজী বলতেন ক্ন্তর] তাকে 
দেখার পর পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, কিন্তু 
জো ব্যতিক্রম; সে আগেই ঈশ্বীয়ভাবে পরিপূর্ণ । 
অন্তরা এসেছিলেন মহামানবের কাছে শাস্তির 
আশায় কিন্তু বন্ধু জে! এগেছিলেন তাকে পরিপূর্ণ 
বিশ্রাম ও শাস্তি দিতে। 

প্রথমবার নিউইয়র্কে বক্তৃতার পর ম্বামীজী 


৩ এক অসামান্যা নারী, একটি পারবার ও স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশঞ্করণপ্রসাদ বসু, শারদীয়া বুগাস্তর 
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৫ এক অসামান্যা নারণ ও একটি পাঁরবার, প:ঃ ৩৬ 
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৭ জী, পে ৩৬ 


মাধ. ১৩৯৩ ] 


বিশ্রা্ মানসে সহম্দ্বীপোষ্ঠানে যান, এবং 
সেখান থেকে প্যারিসে যান তার অকৃত্রিম বন্ধু 
মিঃ লেগেটের সঙ্গে জোসেফিনের ভগ্মী বেটির 
বিবাহ উপলক্ষে । তারপর শ্বামীজী লগ্ুনে চলে 
যান। ইতিমধ্যে জে। তার অঙ্গামী বিশ্বস্ত ভক্ত 
হয়ে উঠেছেন; তাই লগুনে গিয়ে স্বামীজী 
সেই পরিচিত মুখখানি খু'জছিলেন, “যে মুখ 
কখনও নিরুৎ্পাছের রেখা পড়ত না, যা কখনও 
পরিৰতিত হত না৷ আর যা সর্বদা আমাকে 
সহায়তা করত এবং শক্তি ও উৎসাহ দিত।”৮ 
লগ্ন থেকে স্বামীজী গুডউইন ও সেভিয়ার- 
দম্পতির সঙ্গে ভারতে ফিরে ঘান। 

ষুগাচার্ধ বিবেকানন্দকে জে। জীবনের সত্য- 
স্বরূপ বলে জেনেছিলেন। তাই স্বামীজীর প্রিয় 
স্বদেশ ভারতে আসার জন্য শ্বামীজীর কাছে 
অন্গমতি প্রার্থনা করলেন। উত্তরে স্বামীজী 
তাঁকে শ্বাগত জানিয়ে, এট] লিখতে ভূললেন না 
যে, “কটিমাত্স বস্তাবৃত লোকের ছবি তোমায় সঙ্গে 
যেতে হবে; আমাকেও তুমি এরূপেই দেখতে 
পাবে। সর্বত্রই ময়লা ও নোংরা, আর লব 
কালা আদ্বমী।*** তবে আশ্বাস দিয়ে এও 
লিখলেন, “তোমার সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা 
করার মতো লোক ঢের পাবে ।***তোমার সঙ্গে 
বু জায়গায় ভ্রমণ করবে! এবং তোমার ভ্রমণকে 
স্থখময় করবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করব।”১* 
সব অন্থৃবিধা জেনেও জে! ভারতে এসেছিলেন 
এবং ভার অরুত্রিম শুভাকাজ্ষী ও বন্ধুর 
জন্মভূমি ভারতকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন। 

স্বামীজীর সম্মতি পাওয়ার পর জো ১২ 
জানুআরি মিসেস্‌ ওলি বুল (ধীরামাতা) ও স্বামী 
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সারদানন্দের সঙ্গে যাত্রা করে লগ্ন ও রোম 
হয়ে ১২ ফেব্রুমারি ১৮৯৮ বোম্বে পৌছান। 
এরপর তার! কলকাতা এসে পৌঁছালে স্বামীজী 
নিজে স্টেশনে উপস্থিত থেকে তার বিদেশিনী- 
তক্তদের অভ্যর্থন। জানান। কলকাতা পৌছবার 
পর ম্বামীজী নিবেদিতার সঙ্গে এই ছুই নানী" 
ভক্তকে বেলুড় মঠের নতুন বাড়িতে রাখেন। 
এখানে গঙ্গাতীরের এ ছোট বাড়িটি বিদেশিনীদের 
অতি প্রিয় ছিল। এখানে তার্দের আচার্ধদেব 
দিনের পর দিন তাদের কাছে বেদান্ত, দর্শন, 
সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণনা 
করেছেন । এই সমন্্কার স্থতিচারণে ম্যাকলাউড 
বলেছেন, তিনি যখন বাজযোগ, জানযোগ, 
ভক্তিযোগ বর্ণনা করতেন “তখন মনে হইত 
আমাদের চারিদিকে যে মহাজাগতিক শক্তিসমূহ 
ব্্তমান, সেইগুলির উম উন্মোচন করিম! 
তাহারই ভিতর তিনি বর্তমান আছেন ।”১৯ 
স্বামীজী এই পাশ্চাত্য মহিলাদের 'জীবস্তবেদাস্তী: 
আখ্য। দিয়েছিলেন। বলতেন, “তোমরা যখন 
কোনও জিনিসকে সত্য বলে বিশ্বাস কর তা 
নিয়ে শ্বপ্র না দেখে তোমরা তাকে বাস্তবে 
রূপায়িত করে তোল, সেইটাই তোমাদের 
শক্তি ”১২ বেলুড়মঠে থাকাকালীন স্বামীজী 
পাশ্চাতাশিষ্যাদের জীহ্রমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, 
এবং শ্রশ্রমাও তাদের সাদরে গ্রহণ করেছিলেন 
বলে অত্যন্ত আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন । 
শ্রশ্রীমা এদের সঙ্গে আহারও করেছিলেন। 
গোপালের মাও স্বামীজীর পাশ্চাত্যশিক্তাদের 
আদর কবে তার গৃছে অভ্যর্থন! জানিয়েছিলেন। 
সেদিন প্রাচীন তারত ও আধুনিক পাশ্চাত্যের 


৮ স্যামী ?ববেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ম সংস্করণ, থ।২৯০ 
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অলৌকিক হিলন সম্ভব হয়েছিল স্বামী বিবেকা- 
নন্দের শক্তিতে । 

১৮৯৮ গ্রীষ্টাব্জের ১২ মে স্বামীজী নিবেদিত। 
ও ধীরামাতার সঙ্গে জো-র কাশ্মীরযাআা। 
হিমালয়ের পথেও ম্বামীজী ভারতের স্বকীয়তা, 
তার আধ্যাত্মিক ভাবধার|, দর্শন ইত্যাদি 
বিদেশিনী নারীদের হৃদয়ে চিরকালের জন্য অঙ্কিত 
করে দিয়েছিলেন । 

জো'-র ম্বামীজীর পৃতঃসঙ্গ লাত ঘটে ম্বামীজীর 
দ্বিতীয়বার আমেরিকা! ভ্রমণের সময়, ক্যাটস্কিল 
পর্বতের মধ্যস্থলে হাত্‌সন নদীর তীরে রিজলী- 
ম্যানরে লেগেট দম্পতির গৃহ। বিশ্ববিজয়ের পর 
রণক্লাস্ত সন্্যানী তখন প্রকৃতির শান্তিময় ক্রোড়ে 
বিশ্রামাকা্ী। সেখানে দেশ-বিদেশের বহু 
জানী-গুপীর সমাবেশ হয়েছে এই ব্দোস্তকেশরীর 
প্রাণম্পর্শী ধর্মশান্ত্রব্যাখ্যা শোনার জন্। তীর 
তক্ত-শিষ্ু ও গুরু-ভাইর! উপস্থিত রয়েছেন। জো 
সেখানেও সকল বিষয়ে স্বামীজীর সাহায্যকারিণী। 
স্বামীজীর ন্যায় সিংহমানব তার জো-র মতো ভক্ত- 
বন্ধুর পরামর্শে একাস্ত নির্ভরশীল 

রিজলীম্যানরে থাকাকালীন, ভ্রাতা টেলরের 
আনক্ন মৃত্যু খবর 'পেয়ে, ম্যাকলাউড দক্ষিণ 
ক্যালিফোণিয়ায় গমন করেন । নেখানে কয়েক- 
দিনের মধ্যেই ভ্রাতার মৃত্যু হয়। মিসেস্‌ ব্রজেট 
নামী এক বৃদ্ধার গৃঁছে তার ভ্রাতা অবস্থান কর- 
ছিলেন। বৃদ্ধা শিকাগে! ধর্মপভায় হ্বামীজীর 
ব্ৃতা শুনেছেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, “যদি 
এই পৃথিবীর মাটিতে কখনও কোন ভগবান 
থাকেন তবে ইনিই তিনি।”১* ম্বামী্ী দক্ষিণ 
ক্যালিফোণিয়ার লস্‌ এঞ্জেলসে এ'র গৃহে বেশ 
কয়েকদিন ছিলেন এবং সেইপময় জো-গ সেখানে 
থাকতেন। বৃদ্ধার হুবহু ম্বামীজীর একটি বড় 


| ৮৯তম বর্ধ--১৭ লংখ্যা 


প্রতিকৃতি ছিল, পরে ম্যাকলাউড সেই ছৰিটি 
রিজলিম্যানরে তার ঘরে সযতনে রেখেছিলেন। 
জো উত্তর ও দক্ষিণ ক্যালিফোণিয়ার লস্‌ এঞ্জেলস্‌ 
ইত্যাদি স্থানে শ্বামীন্জীর বৃতার ব্যবস্থা করেন। 
দক্ষিণ ক্যালিফোণিয়ার “হোম অফ ট্রুথে ন্তাজা- 
রেখ জেসাস” ( 8251610) 5688৪ ) বিষয়ক 
ব্তৃতায় দৈব-মুহূর্তের সাক্ষী জো। তাঁর অভিজ্ঞায় 
এই সর্বোত্বম ভাষণে ম্বামী বিবেকানন্দের “সমগ্র 
দেহ এক শুভ্র আলোক বিকীর্ণ করিতে ছিল--- 
তিনি গ্রীষ্টের শক্তি ও মহিমার বিন্ময়ের মধ্যে 
আত্মহার! হইয়। গিয়াছিলেন।”১* জো! নিজেও 
জ্যোতির উদ্তাসে অভিভূত হয়ে পড়েন। জে! 
দর্শন করেছেন উচ্চভাবমমূহের স্থুউচ্চ শিখরে 
বন্ৃত। প্রদদানের পরই আবার এই মহাযোগী 
কেমন করে কত সহজে নিয়তর পৃথিবীর দৈনন্দিন 
তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে নিজেকে নামিপ়ে আনতে 
পারতেন। কখন তিনি রাম্নাঘরে ঢুকে ভারতীয় 
রান্ন। প্রস্ততে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন ব৷ হাম্যপরিহাসে 
ভক্তবৃন্দের মধ্যে হাসির ঢেউ তুলতেন। মহা 
পুরুষের দিব্যলান্লিধ্য যেমন জে-কে নতুন জীবন- 
যাপনে, ও এই মহাশব্দের উপর ধ্যানে নিমগ্ন 
হতে) এবং পরবর্তাঁ জীবনে তার আরদ্ধ কাজ 
রামকষ্চ-মিশনের বেদান্ত প্রচারকার্ষে সহায়ত। 
করতে অন্ুপ্রেরণ। দিয়েছিল, তেমনি শ্বামীজীও 
জো-র মধ্যে পেয়েছিলেন এক গ্রথর ব্যক্তিত্ব- 
সম্পন্নঃ বুদ্ধিমতী, পরামর্শ্দাঙ্গিনী নমুন্নতচরিত্রা 
নারী; ধিনি নিঃস্বার্থ, ভগবপ্রেমী, পূর্ণসেবা- 
পরায়ন| ও নবীম ভারতগঠনে সহাদ্লিকা। সেজগ্তই 
যখন স্বামীজী ও নিবেদিতা নারীশিক্ষা। প্রতিষ্ঠা 
ও প্রচারের জন্য বু বাধার সম্মুখীন হন, তখন 
স্বামীজী উল্লেখ করেছিলেন যদি ধীরামাতা ও 
জে! এখানে ভারতে এসে বাস করেন তাহলে 
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ভারতের নরনারী উজ্জীবিত হবেন, কারণ 
তাঁদের পবিভ্রতার স্পর্শ ভারতবাদীর দেহ ও 
আত্মাকে উন্নত করবে। এই আত্মভোলা 
সঙ্ন্যাসীকে পাশ্চাতো আধুনিক নরনারীর সতার 
উপস্থিত হুবার প্রাকালে, জে! তাঁর পোশাক- 
পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে তূলতেন না। 
কোথাও বক্তৃতা দেবার জন্য সময়মত ট্রেন ধরার 
সময়টির দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন । আবার 
যখন স্বামীজী গভীর চিন্তামগ্ন ও নীরবতার মধ্যে 
নুযুপ্ত, জো ভাবছেন বোধ হয় কোন নতুন 
আলোকের ্ত্রপাত এই মিংহের অন্তরে ; 
তারপর বাস্তব পৃথিবীতে নামার সঙ্গে সঙ্গে স্ীকে 
সেবা-যত্বে ও হাশ্য-পরিহাসে বিশ্রাম উপভোগ 
করার স্থযোগ এনে ছিতেন এই নারীই | ম্বামীজী 
তাই জো-কে চিঠিতে লিখেছেন, “জো! লগ্নে 
কোন কাজ হবে না, কারণ তুমি এখানে নেই। 
তুমিই দেখছি আমার নিয়তি ।*১* বিবেকানন্দ 
তাঁর চিঠিপত্রে নিবেদিতা, হিসেস্‌ বুল, মেরী 
হেল ও ম্যাকলাউডের কাছেই নিজেকে সর্বাধিক 
উন্মুক করেছেন। তাঁর স্থবিখ্যাত ও মর্মম্র্শী 
চিঠিখানি আ্য।লামেড। থেকে জো-কে লেখা, 
যেখানে তিনি শ্বতিরোমস্থন করেছেন অতীতের 
সেই অতি আননোর দিনগুলির, যখন দাক্ষণেশ্বরে 
পঞ্চবটাতে বালক নরেন্দ্রনাথ তীর গুরু শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের ন্সেহচ্ছায়ায় পরমপুরুষের অপূর্ব বাণী অবাক 
হচ্ছে শুনত ও বিভোর হয়ে যেত। স্বামীজী 
লিখেছেন, “বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, '"কাজকর্ 
বিশ্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের "প্রতি আকর্ষণও 
কোথায় সরে দাড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার 
স্থলে প্রতুর সেই মধুর আহ্বান !-_-তুই (ওসব 
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছু [পছু চলে 
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আয়।” যাই প্রত যাই !."*আযার সামনে অপার 
নির্বাপ-সমূত্ধ দেখতে পাচ্ছি।... শিক্ষাদাতা, 
গুরু, নেত।, আচার্ধ বিবেকানন্দ চলে গেছে-- 
প'ড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রতৃর 
সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস !”১৬ রামরু্চ 
মিশনের প্রতীক চিহ্নটির ব্যাখাও স্বামীজী 
জো-র কাছেই প্রথমে পত্রের মাধামে জানিয়ে 
ছিলেন। 

স্বামীজীর দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমণের শেষ- 
পর্বে প্যারিসে জো-র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সেখান 
থেকে মাধাম কালভে ও জো-র সঙ্গে মধাপ্রাচা 
যাত্র! শ্বামীজীর শেষ বিদ্বেশ ভ্রমণ । সেখানেও 
জো স্বামীজীকে নানাভাবে সাহাযা ও দেখাশোন। 
করেছেন। যখন স্বামীজী তার মাতৃভূমি শ্বদেশে 
ফিরে যাবার জন্য মুহূর্ত মধ্যে মনস্থির করেছেন, 
তখনও জে। প্রশ্নমাকতর করেননি বা বাধা দেননি ; 
নীরবে তার প্রত্যাগমনের বন্দোবস্ত করতে 
সাহায্য করেছেন। জো জাপানে গিয়ে তারত 
ও তার বীর সন্গাসী বিবেকানন্দের কথ প্রচার 
করেছেন এবং স্বামীজীর বেদাস্ত ধর্ম সম্বন্ধে 
বড়্ৃতার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু স্বাস্থোর 
কারণে স্বামীজীর জাপান যাওয়! হয়ে ওঠেনি। 
জো সঙ্গে করে জাপানের বিখাত শিল্পী 
ওকাকুরাকে ভারতে নিয়ে এসেছেন এবং 
ওকাকুর! 'ম্বামীজীকে দেখে !মুঞ্ধ হয়েছেন। 
জো-ই ম্বামীজী ও ওকাকুরার মধ্যে অন্তরঙ্গতার 
যোগস্ত্র । 

জে! জাপান ঘুরে কলকাতায় আসেন। এই 
সঙ্কয় তার আরাধ্য বিবেকানন্দের সঙ্গে শেষ 
সাক্ষাত। সে-বারেই বেলুড় মঠে স্বামীজী জো-র 
কাছে বলেছেন : “আমি চল্লিশ পেরোবো! না। 


১৫ স্বামী [বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম সংস্করণ, ৮1৫৯ 


৯৯ এ, ৬৯৩২ 


২৮ উদ্বোধন [৮৯তম বর্ধ--১ষ লংখ্যা 


'**আমার যা কিছু বলার ছিল সে সবই বল! হয়ে উত্তরে তিনি বললেন : “বড় গাছের ছন্তরছায়ায় 
গেছে, আমাকে যেতেই হবে।”১* অন্তরঙ্গদের ছোট গাছ বাড়তে পারে না। জামাকে চলে 
মধ্যে জো-ই ছিলেন সবচেয়ে সাহসী, তাই তিনি যেতে হবে কারণ অপরকে বাড়তে দিতে 
বললেন, “আপনি যাৰার জন্ত এত উতলা] কেন?” হবে।*১৮ [ ক্রমশঃ ] 
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১৪ এ, এ, এ 


বিবেকানন্দ প্রণাম 
জ্ীপ্রদোষকুমার পাল 


বাংল! মায়ের রত্ব তুমি মোদের তুমি প্রাণ 

জনম লগ্নে আজকে মোরা তোমায় করি ধ্যান। 
তোমার নামের মাঝেই আছে-_-একই বীণার স্থুর 
বিবেক মাঝেই আছে আনন্দ স্থুর বাজে সুমধুর । 
ঠাকুরের তুমি যোগ্য শি্ঠ মানব সেবার কাজে 
দেশের আসন করলে শ্রেষ্ঠ এই ধরারই মাঝে। 
শ্ররামকৃ্ণের প্রেম ও বাণী জগংবাসীর কাছে 

স্থাপিলে তুমি অতি সহজেই; জগৎ সভার মাঝে । 
মানুষের মাঝে ভেদাভেদ নাই শোনালে তোমার বাণী 
তোমার মন্ত্রে দুরে সরে যায় মানব মনের গ্লানি । 
জীবের মাঝেই আছেন ঈশ্বর তোমার মুখের গান 

সেই জীবেরই প্রেম মাঝে রয় সেবারই ভর্গবান। 

দেশ গঠনে তোমার বাণীতে রয়েছে গভীর শিক্ষা 

আজ শুভদিনে আমরা সকলে নিয়েছি তোমার দীক্ষা! । 
প্রণাম লহ গো মোদের আজিকে হে প্রভু বিবেকানন্দ 
তৌমারই বাণীতে মানব সেবায় লভি ষেন প্রেমানন্দ। 


শতাবীর আলোকে বিজ্ঞানী আর্ধভ 
দ্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী 


ভারতে জ্যোতিষ চর্চার প্রথম পতপ্রদর্শক 
আর্ধভট্টর ছিলেন এক অনন্ত গুতিতা। গণিত 
ও জ্যোতিষশান্ত্রে তার সমান বুৎপত্তি ছিল। 
বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি তিনি পরম নিষ্ঠা 
সহকারে আয্ত্ত করেছিলেন। তীর বিজ্ঞান 
বিষয়ক _পিদ্ধাস্তগুলি একসময় তাঁকে বিজ্ঞানীর 
শ্রেষ্ঠ আসনে গ্রতিষ্তিত করেছিল। শুধু তাই নয়, 
& ছুই শাঙ্ত্রে তার অনিঃশেষ অধিকার এবং 
পাণ্ডিত্য সমকালীন ভারতে দৃঢ় বিস্তৃত হয়েছিল। 
কেবল প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চেতনাকেই নয়, 
জাতির জীবন-সাধনাকেও উদ্বোধিত করেছিলেন 
আর্জভট্ট। তাঁর যুগান্তকারী জনপ্রিয়তার উৎস 
এখানেই। 

জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে আর্যভট্রের মতো 
অদাধারণ পাত্ডিত্য, সমকালীন ভারতে আর 
কারুর ছিল নাঁ। গ্রীকবামীর্দের কাছে তিনি 
“অর্থ বেরিয়ল” নামে পরিচিত ছিলেন। সে 
যুগের আরববাপীরা তার নাম দিয়েছিলেন, 
অর্জভর” অথবা 'আরজভজ। এই থেকে সহজেই 
অন্থমান করা যায়, একটি বিশেষ যুগে আর্ধতট্ের 
পাত্ডিত্য-খ্যাতি দেশ-দেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। 

বিজান তাপস আর্ধতট্রের জন্ম ৪৭৬ খ্রী্াবে 
অর্থাৎ ৩৯৮ শ্রকে*। জন্মস্থান, কুম্মপুর। 
কুস্থমপুর বলতে বর্তমান বিহার রাঞ্জের পাঁটনা 
সহর। উপযুক্ত বয়সে তানই ভারতে প্রথম 
জ্যোতিষ গণনার প্রচলন শুরু করেন। তীর 
'কুট্রক বিধি্রশ্থটি অনুধাবন করে তৎকালীন 
বিদেশী পণ্ডিতের৷ বিন্বয়্াভিভূত হয়েছিলেন।) 

আর্ধভষ্ট এবং তার পরবত্তাঁ যুগের বেশ কিছু 


সময় ভারতবামীদের জ্ঞান ও গরিম! দৃর-বিস্তৃত 
হয়েছিল। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় 
তারতবানীর স্থান ছিল জতি উচ্চে। বিখ্যাত 
আরবীয় দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং তত্ববিদ্‌ 
জাহিদ তীর একটি আখ্যায়িকায় ভারতবাসীকে 
উচ্চতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে পিখেছেন,_ 
*তভারতবাপীর] চিকিৎসা ও গ্োতিষশান্ত্রে বিশেষ 
পারদর্শী । অঙ্কন, ভাব্বর্ষ ও স্থপতি বিদ্যায় 
তাদের তুলনা নেই। তারা দাবা খেলার 
আবিফীরক। এছাড়া স্বন্দর শিলাশোভিত 
তালোয়ার নির্মাণে অতিশয় নিপুণ। শুধু 
তালোয়ার নির্মাণ কার্যেই তাদের শিল্প-নৈপুণ্য 
সীমাবদ্ধ নয়, তালোয়ার চালনার ক্ষেত্রেও তার! 
সমান পারদ । মন্ত্বলে তীর বিষ ও বোনা 
নির্মল করতে পারেন। তাঁদের বাস্-সঙ্গীত 
অতীব মধুর। বাস্-যস্ত্রেরে নাম 'কন্কলা। 
যন্ত্রটি দেখতে তানপুরার মতো। বান্ত-ধ্বনিও 
অনেকটা তানপুরা বা! কিছুটা শাখের মতো। 
নানা ধরনের নৃত্য এদেশে প্রচলিত আছে। কৰি 
ও ব্ক্ত। হিসাবে এদেশের লোকেরা কোন অংশে 
কম নয়। দর্শন ও নীতি-শান্ধে তার! স্থপপ্তিত। 
সাহন ও উপস্থিত বুদ্ধি তাদের প্রবল। চীনাদের 
তুলনায় ত্তারা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। তাদের আকৃতি 
দ্ীর্ঘকায় এবং সুশ্রী। গন্ধ-্রবের প্রতি দের 
একট! বিশেষ রুচি আছে! দেশের-রাজপুরুষেব! 
মগনাভি ব্যবহার করেন। ফলিত-জ্যোতিষের 
আবিষ্কারক তারা । তাদের রমণীর সঙ্গীত 
নিপুণা।” 

জাহিদ ছাড়াও সমকালীন যুগের অপর 


* আধ'ভট্রের জন্মকাল সম্পকে পা্ডতদের মধো কহ) কিহ মতানৈকা লক্ষ করাযায়। প্রখ্যাত দাশশনক 
ও তন্তবাবদ* কোলব্রযকের (০91৩9:৭০%০) মত আভট্রের জল্মকাল ৩৪০ ধাঙ্টান্দ। (95529 00 1208 
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৩ উদ্বোধন 


একজন পণ্ডিত এবং এ্তিহাদিক তাকির্ভবী 


আলোচ্য প্রসঙ্গে লিখেছেন, “ভারতবাসীর উদার, 


ও বুদ্ধিমান । তার! যেকোন জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। 
তাদের জ্যোতিষ গণনা অনেকাংশে নিতৃলি। 
ণিদ্ধান্তে' (আর্ধ নিঙ্ধান্ত) তাদের প্রতিত৷ চরষ 
বিকাশ পেয়েছে । এই গ্রন্থটির দ্বারা গ্রীক ও 
ইরানীয়গণ যথেষ্ট উপকৃত হুয়েছেন। এছাড়া 
চিকিৎসা বিদ্যায় ভারতবাসীর স্চ্ছৃটি অতাস্ত 
বিশ্ময়জনক। রক? ও “নাদন” এই ছুটি তাদের 
প্রধান চিকিৎস বিষয়ক গ্রন্থ । চিবিৎসা-বিজানে 
আরও অনেক গ্রন্থ আছে। গ্রন্থগুলি হলিখিত 
এবং তথাপূর্ণ। তর্ক ও দর্শনশান্ত্রেও তীবা 
কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। রচনাগুলি 
মূল্যবান ।”*১ তাকির্তবী একদা ভারতে 'পাড়ি 
দ্রিয়েছিলেন। আনুমানিক ২৭৮ হিজরী* সনে 
তিনি দেহত্যাগ করেন। 

অপর একজন আরবীয় পণ্ডিত আবু জেইদ 
সেইরাফি (তৃতীয় হিজরীর শেষ তাগে 
আবিভূত) ভারত সম্পর্কে লিখেছেন, “ভারতের 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ । তাদের মধ্যে ধারা 
কৰি তার! রাজপ্রাসাদে ধন্য হয়েছেন । শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের মধ্যে দার্শনিক, জ্যোতিধিদ এবং 
এন্জ্রগালিক আছেন।” 

আর্ধভট্ের সময়কালে তারতে বীজগণিত 
চর্চার যে রকম উন্নতিসাধন হয়েছিল তা থেকে 
অন্থুমিত হয়, চতুর্থ শভাব্বীর পূর্বে এদেশে 
বীজগণিতের চর্চ৷ অব্যাহত ছিল । এ সময় আরুব- 
বাসীর এদেশ থেকে বীজগণিত আয়ত্ত করে 
সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে দেয়। ভারত থেকে হিন্দু 
গণিত তার! হ্বদেশে নিয়ে যায় ৭৭৩ খ্রী্াবে। 
এ সময় খালিফ অল মনশ্তর (৭৫৪--৭৫) ছিলেন 


[ ৮৯তম বর্ধ--১ম নংখ্যা 


আরবের সম্রাট । একই সময়ে তারতের শ্রেষ্ঠ 
গল্পগ্রন্থ 'পঞ্চতন্ত্র আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। 
খালিফ অল এর নাম অঙ্সারে বীজগণিতের 
ইংরেজী নামকরণ হয়, এলজেত্র! (/15965 )। 
১২০২ খ্রীষ্টান্ধে লিওনার্দে। (45078140 01 7১198) 
ইউরোপে প্রথম বীজগণিতের প্রচলন শুরু 
করেন; কিন্তু এর বহু পূর্বে আর্ধভটট, শ্রীধরা চার্ধ, 
ভাস্করাচার্ধ প্রমুখ ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তাদের 
স্থমহান্‌ কীতি-আলোকে শ্বদেশের নাম উজ্জল 
করেছিলেন।ৎ 15276 
আর্যতট্ের আর্ধভট্টীয় তন্ত্র রচনাটি চার 
তাগে বিভক্ত, যথা--(১) গীতিকা পাদ, (২) 
গণিত পাদ, (৩) কালক্রিয়া পাদ ও (৪) 
গোল পাদ। প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ গীতিক৷ পাদে 
এক মহাযুগের গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির তগন-- 
সংখ্য। দেওয়। হয়েছে । ছিতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ 
'গণিত পাদ*এ পাটাগণিত বিষয়ে আলোচন। 
আছে। এখানে একক, দশক, শতক, সহ্ন্র 
ইত্যার্দি ক্রমিক সংখ্যার বিশদ বিবরণ আছে। 
বিভিন্ন গ/ণিতিক তত্ব, যথা, _বর্গমূল,ঘনমূল, বৃত্ব, 
সমীকরণ ইত্যার্দি বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত 
হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ 'কালক্রিয়। পাদ": 
এর আলোচ্য বিষ বলতে,--কাল ও ক্ষেত্র । 
এই অধ্যায়ে সময়, দিন, মাস, বছর প্রভৃতির 
বিবরণ আছে, যথা-- 
৩* দিনে-১ মাস 
১২ মাসে-)১ বছর 
১ দিন--২৪ নদী (ঘণ্টা) 
চতুর্থ অধ্যায়, “গোল পাদ'-এর উপজীবা বিষয় 
বলতে, গোল গণিত। এই অধ্যায়টি গণিত 
প্রসঙ্গে কতকগুলি বিচার সিদ্ধান্তের মূল্যবান 


১ হিপ্দু জ্যোতাবদ্যা, ডঃ সৃকূমার রঞ্জন দাশ, বিশ্ব বিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রশ্থালয়। 


ই ঁ, 


* হজরত মহচ্মদ যৌদন মাঁপনাঃযাঘ়া করোছিলেন, সেই দিনাঁট হতে গাঁণত চাশ্দু অন্ধ, অর্থাৎ ৬২২ টান 


মাথ, ১৩৯৩ ] 


সংযোজন । এই অধায়টিকে পৃথক একটি ধিদ্ধাত্ত- 
্রশ্থ বললে অতুযুক্তি হয় ন৷। আলোচ্য অধ্যায়ে 
আর্ধভট্ট প্রমাণ করেছেন, পৃথিবী ম্বীয় কক্ষে 
আবর্তন করতে করতে স্থূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। 
এই মতবাদের তিনিই প্রথম আবিষ্কারক । 
তার এই সিদ্ধান্ত গ্রন্থে তিনি ১, ২, ৩ ইত্যাদি 
সংখ্যার পরিবর্তে ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণমালার 
ব্যবহার করেছেন। জ্যোতিবিজঞান গ্রন্থটি এক 
কালজয়ী রচনা ।* 

কালের যেরূপ বিভাগের উপর হিন্দু জ্যোতিষ- 
শাস্ত্র গ্রতিঠিত, তাকে “কেলাপ, (10189) 
বলে। পৌরাণিক যুগের মতো একটি বিশেষ 
যুগেও হিন্দুরা বিশ্বাম করতেন যে, চন্দ্র, সর্ব, 
শনিশ্চর প্রভৃতি গ্রহগুলি নভোমগ্ডলে একই সময়ে 
বিষুরপদ বা বিষুবরেখা ও অয়ন মণ্ডলের সংযোগ 
স্থলে (৩৫81 6৭910100 ) আবিভূতি হয় এবং 
একই সময়ে আবর্তন শুরু করে। হাজার হাজার 
বছর পরে এই সপ্ত গ্রহ একই স্থানে মিলিত হুলে 
মহাপ্রলয় হবে এবং পুনবাক়্ বিশ্বের স্যট্টি হবে। 
এই ছুয়ের অবস্থার মধ্যবতী সৌর বৎসরগুলিকে 
কেলাপ বলা হয়। জ্যোতিবিদ্‌ ব্রক্ষগুপ্তের* মতে, 
একটি “কেলাপ* চারশে। বন্ত্রিশ কোটি বছরের 
সমান। লক্ষ কোটি হিমাবে গণন! ছুরহ বলে 


শতার্ধীর আলোকে বিজ্ঞানী.আর্বতট | ৩১ 


আর্ধতুট্ট পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে গণন। সহজ- 
বোধ্ায করার উদ্দেশ্টে কেলাপকে সৃহভ্রভাগে 
বিভক্ত করেন, এবং অংশগ্ুলিকে 'যগ” ও “মহা- 
যগ” নাষ প্রদান করেন [ “যগ ৰা 'মহাযগ'_ 
যুগ বা মহাযুগ ]| এই নীতি অন্গসারে আরব- 
বাসীর আর্ধভষ্টের গ্রস্থকে 'অরজভরঃ অথবা 
আরজভজ' (41)981701) ) আখ্যা দিয়েছেন। 
“যগ'-শব্ধটিকে তীর জআর্ধভট্রের যুগ বগেন। 
'আরজতজ' অর্থে সহশ্রতম অংশ,-গণনার একটি 
নিয়ম ।* 

আর্ধতট্ট রচিত মোট তিনটি রচনার এযাবৎ 
সন্ধান পাওয়া গেছে। 'আর্ধভট্টীয় তন্ত্র ছাড়া 
আরও দুখানি গ্রন্থের নাম, (১) দশ গীতিকা- 
সুত্র, (২) “আর্বাষ্টশত+। শেষের গ্রস্থটিতে 
গণিত বিষ্ভা সম্পর্কে একটি বিশেষ অধ্যায় আছে। 
এই গ্রন্থগুলি শ্রীীয় পঞ্চম শতকের শেষ ভাগে 
রচিত। 

জ্যোতিষ বিদ্যায় আর্ধতট্ট ছিলেন তার যুগে 
একমাত্র বিশেষজ্ঞ। তার আবির্তাৰের এক 
হাজার বছর পরে ইউরোপের কোপানমিকাদ* 
দিন রাজ্রির প্রকার তেদ সম্পর্কে গবেষণা করে 
পৃথিবীর আবর্তন তত্বটি স্বীকার করেছিলেন। 

উত্তরকালে ভারতে আর্ধতট্ট বা আধভট নামে 


৩ জীবনকোষ (ভারতীয় এীতহাসক ), নারায়ণ ভন্ত। 

* ভারতীয় জ্যোতিীবদ্যায় ব্র্ধগুপ্ত একজন স্মরণায় পুরুষ । ভারতের জে]াতিষণ পণ্ডিতদের মধ্যে 
আধণভট, বরাহমাহরের পরে [তান একজন খ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর লেখা '্হ্মস্ফে [সিদ্ধান্ত একখানি 
[বধ্যাত গ্রন্থ । ৫৫০ শকাব্? গতে শ্রীব্প্রমূথে নংপাঁতর রাজ্য শাসনকালে জিফঃপৃত ব্রক্ষগপ্ত ঘিশ বছর বয়সের 
সময় 'ক্ষস্ফ:ট [সক্ধান্ত" প্রণয়ন করেন। ব্রক্মগৃপ্তের জল্মকাল ৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ (৫২০ শক) বলে অনুমিত হয়। 
তাঁর আর একটি গ্রন্থ “খণ্ড খাদ্যক' । আলবীরংণ ব্রক্মগ্প্তের রচনা পাঠ করেছেন। আরবীয়গণের নিকট তাঁর 
সক্ধান্ত গ্রচ্থাট “শন্দ হিন্দ' নামে খ্যাত ছিল। (ভারতকোষ ৫ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, 


পু ৯৯১ ) 


৪ ভারতায় জ্যোতিষ ও গাঁপতের হীতছাস, চারন্চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতাঁ, আযাঢ় ৯৩১০ 

+ নিক্চোলাই কোপানিকাস ( ১৪৭৩-১৫৪০) একজন বিশ্বাবখ্যাত জেটাতার্বদ:| তিনি পোলান্ডের 
আঁধিবাসী। উ)লাস ও গালিন প্রতিষ্ঠিত ভুকেপ্রিক বিবতত্রৰকে পারত্যাগ করে তিনি সৌরকোঁ্্িক বিধ্বতততৰ 
শ্রাতত্ঠা করছিলেন 


৩১ উদ্বোধন 


অপর একজন বিজ্ঞানী আবির্ভূত হয়েছিলেন । 
তিনি দ্বিতীয় আর্ধভ্ট নামে পরিচিত। তর 
আবির্ভাব কাল, ৮৭২ শক। তিনি প্রথম আর্ধ- 
ভট্টরের গ্রন্থ অবলম্বনে একটি গ্রন্থ রচন। করেন। 
্রন্থাটর নাম, “আর্য সিদ্ধান্ত । এই দ্বিতীয় 
আর্ধতট্ট স্থপপ্তিত আলবীরুণীর সঙ্গে বিশেষভাবে 
পরিচিত ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তার অগাধ 
পাগ্ডিত্য ছিল। তিনিই প্রথম পৃথিবীর আহ্বিক 
ও বাধিক গতি আবিষ্কার করেন। অনেকে তার 
সঙ্গে প্রথম আর্ধভট্টকে পৃথক করে দেখেন না। 
অবন্ত একপ অস্থমান নেহাতই যুজিহীন। একই 


[ ৮৯তম বর্ধ--১% সংখ্যা 


নাম হলেও তারা ছুজন যে পৃথক ব্যজি, সেই 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । | 
জ্যোতিষ ও গণিতশান্ত্রে ভারতের মছা- 
বিজ্ঞানী আর্ধতট্র মৌলিক অবদান অনস্বীকার্য । 
তার বৈজ্ঞানিক তত্বের সুত্র ধরে উত্তরকালের 
বৈজ্ঞানিকের৷ নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে 
জ্যোতিধিস্ভা ও গণিতের অনেক জটিল বিষয়ের 
সমাধান করেছেন। বিশেষ করে জ্যোতিষ 
চর্চার ক্ষেত্রে এই মহাবিজ্ঞানী প্রথষ পথিকুৎ 
হিসাবে আজও বিশ্ববরেণ্য, এক কালজয়ী 


পুরুষ । 


& ভারতায় জ্যোতিষ ও গাঁণতের ইতিহাস, চারুচণ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতশ, আধাঢ় ১৩১০ 


বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোঁষের সঙ্গে সাক্ষৎকার 


চতুর্থ দিনের কথ 
স্বামী পূর্ণাত্বানন্দ 


ছেমচঞ্জের কাছে আবার যাই ২* এগ্রুল, 
১৯৭৮। উনি খাটের উপর বসেছিলেন । একটি 
বিশ-বাইশ বছরের যুবক ওঁকে একটি চিঠি পড়ে 
শোনাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন : 
বিন” । যুখে দেখলাম স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। 
বুঝলাম বিরক্তির কারণ এ চিগ্িটি। খুব 
বিরক্তির সঙ্গে বললেন : “তোষামোদ আমি 
একেবারে সহ করতে পাখি না। এই একজন 
আমাকে দীর্ঘ একটি চিঠি লিখেছেন। উনি 
স্বাধীনতা-আন্দোলন নিয়ে গবেষণ। করছেন। 
আমাকে লিখেছেন; “ভারতবধের মুজি- 
সংগ্রামের ইতিহাসের আপনি জীবন্ত সাক্ষী। 
শুধু জীবন্ত সাক্ষী নন--আপনিই জীবন্ত 
ইতিহান।” আহাম্মক আর কাকে বলে! 
ভাবছেন এমৰ শুনলে আমি গদগদ হয়ে যাব। 


আমার কাছে তিনি আসবেন, আমার কথা টেপ- 
রেকর্ড করবেন। আমার অনুমতি চেয়েছেন। 
যত সব চাটুকার, বাক্যবাগীশ। এ'র1 লিখবেন 
ইতিহাস !, 

আমি : কে আপনি আসতে বলবেন না? 

হেমচন্দ্র £ না, কখনও না। বিশেষণ দিয়ে 
ইতিহাল হয় শা। উনিকি লিখবেন দে আমার 
জানা হয়ে গিয়েছে। 

গুর বিরক্তি আর রাগ দেখে আর এ প্রসঙ্গে 
কোন কথা বললাম না! । প্রসঙ্গ পাণ্টানোর জন্ত 
বললাম £ স্বামীজীর সঙ্গে আপনার্দের যে কথা 
হয়েছিলঃ বিশেষ করে স্বামী আপনাদের কি 
বলেছিলেন তা বর্দি একটু বলেন। 

গত কয়েকিনে বুঝে গিয়েছিলাম ওঁর 
ছুর্বলত। বিবেকানন্দ এবং তার কথা। এখন 


মা, ১৩৯৩ ] 


আবার বুঝলাষ, আমার বোঝায় ভুল হয়নি। 
স্বাীজীর প্রসঙ্গ তুলতেই নরম হয়ে গেলেন। 
শাস্তভাবে বললেন £ [প্রায় পঁচিশ বছর আগে 
শ্বামীজীর ছোট ভাই ভূপেনবাবুকে (ভূপেন্্রনীথ 
দ্রত্তকে ) স্বামীজীর সঙ্কে আমাদের সাক্ষাতের 
একটি বিবরণ লিখে দিয়েছিলাম । ভূপেনবান্‌ 
তা তার স্বামীজীর উপর বই 912101 ৬1619 
[১50101-0101010০0-এর মধো 
দিয়েছেন। অবশ্ট ভূপেনবাবুকে যা জানিয়ে- 
ছিলাঙ্ম তা স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণ ছিল না। কিছু কথা আমি 
ইচ্ছে করেই ওখানে বলিনি। আমার মনে 
হয়েছিল এনৰ কথ। লিখলে লোকে স্বামীঙ্গীকে 
ভুল বুঝবে । বলবে ধর্মনাক়ক হয়ে তিনি কিভ বে 
হিংসার পথে, রক্তপাতের পথে আমাদের 
অন্্প্রাণিত করলেন-হোক না মে রক্তপাত 
বৃটিশের) যার! লুট করেছিল আমাদের স্বাধীনতা? 
স্বামীজী আমীদের বলেছিলেন : “যেভাবে পার, 
যেপ্রকারে পার মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচন করার 
ত্রতে নিজেদের নিয়োজিত কর। লোকে 
বলবে : “যেভাবে পার, 
একথা স্বামীজী কেন বললেন? 'িদ্দেশ্তও যেমন 
মহৎ হবে, উপাক়ও তেমনি মহৎ হতে হবে? 
এতো স্বামীজীরই কথ।। একটি কথা কূটনীতি, 
আরেকটি ধর্মনীতির । ধার এসব প্রস্থ তৃলবেন 
তাদের জন্যে আমার বক্তব্য ; তাহলে শ্রীরষ্ণের 
সম্পর্কে আপনারা কী বলবেন? শ্রীকুষ্ণচকে তো 
আমর] বলি স্বয়ং ভগবান, সাধারণ অবতারমাত্র 
নন। মহাভারতে এই ঘটনাগুলির পিছনে 
শরকৃষের যে ভূমিকা আমর! দেখি সে-সম্পর্কে 
ভার! কি বলেন : জরাদদ্ধবধ, ভীম্মবধঃ জয়দ্রথ- 
বধ, ভ্রোণাচার্ধবধ, কর্ণবধ এবং ছুর্ধোধনবধ ? 
শ্রকফের যে ধর্মরক্ষা ও ধর্মস্থাপনের “মিশন” তার 
জন্যে এপবের প্রয়োজন ছিল। সেকথা হাজার 
€ 


181)058 : 


যে-গ্রকারে পার” 


বিপ্লবী নায়ক হেমচন্্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : চতুর্থ দিনের কথা ৩৩ 


হাজার বছর ধরে আমর] হ্বীকার করে নিয়েছি, 
আমাদের ধর্মগ্রস্থগুলি এবং ধর্মধারকগণ ত। প্রচার 
করে এসেছেন। শরীরের জীবনভাষ্ ষে গীতা, 
যাতে তিনি অজ্ঞ্নকে নিধিচারে শত্রমর্দন করতে 
উৎসাহিত করছেন, আমি বলব প্ররোচিত 
করছেন, সক্রিয় সাহায্য করছেন, সেই গীতাই 
কিন্তু হিন্দুদের আজও সবচেয়ে জনপ্রির ধর্মগ্রন্থ 
এবং শ্ররুষ্ণ তাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রিয 
ঈশ্বরকল্প পুরুষ । শুধু তাই নয়। শ্রিকুষ্ণ হিন্দুদের 
চোখে স্বয়ং দেহধারী শঈশ্বর। ভার তৰর্ধের 
আধুনিক ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এ 
শ্রকষ্ণের পুনঃপ্রকাশ । ক্ষমা, অহিংসা এসব 
সন্গযাসীর ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে তো 
ক্ষমা ও অহিংসার পরাকাষ্ঠা ছিলেন। কিন্ত 
তিনি তে সার জাতটাকে গেরুয়! পরানোর জন্ত 
আসেননি । সংসারীর ধর্ম নিশ্প্নই নিজেকে রক্ষা 
কর], মা-বোনকে রক্ষা করা, প্রতিবেশীকে রক্ষা 
করা১সমাজ ও দেশকে রক্ষা করা। আমাকে 
যদি শত্রু আক্রমণ করে, আমানু ধনসম্পত্তি দস্থ্যর। 
লুঠ করে, আমার মা-বোনকে অপমান করে, 
আমি তাদ্দের কাছে অহিংসার বুলি কপচাব, 
তাদের সঙ্গে প্রেমে কোলাকুলি করব, ন! সর্বশক্তি 
দিয়ে এ আচরণের প্রতিরোধ করব? স্বামীজী 
আমার্দের বলেছিলেন £ 'লুঠেরাদের মেরে ছি"চে 
দেবে'। এই হল বীরবাণী। বীরধর্ম। বুদ্ধদেব 
সম্পর্কে স্বামীজী কত প্রশস্তি করেছেন, বুদ্ধদেবকে 
নিজের “ইষ্ট” পর্ধস্ত বলেছেন । কিন্তু প্রাত্যহিক 
জীবনে, রাষ্ট্রজীবনে বুদ্ধের আহ্‌ংদা ও ত্যাগের 
বাণীর সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগের নিধিচার 
প্রয়াম ও তার বাস্তব বূপকে কঠোর ভাষায় 
এঁভিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ কন্ছছিলেন 
স্বামীজী। সে তো তার রচনাবলী থেকে 
আমর জানতে পারি। ক্ষান্রধর্ম যে যথার্থ 
ধর্ম ঈশ্বরের অবতার হয়ে তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত 


৩৪ উদ্বোধন 


দেখিয়ে গেছেন রামচন্দ্র এবং ভ্রীকফ।। স্বামীজী 
ছিলেন তীদের সার্থক উত্তরসথরী। যাই হোক 
স্বানীদীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের বিবরণ 
আমি আপনাকে যে লেখাটা! দেব ("স্বামী 
বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 
সম্পর্কে তার লিখিত মন্তব্যের জন্য হেমচন্ত্রের 
কাছে জঙ্গরোধ জানিয়েছিলাম তার সঙ্গে 
সাক্ষাতের গ্রথম দিন £ ২৬ মার্চ ১৯৭৮) তান 
মধ্যে পাবেন। ওর মধ্যে আপনি পাবেন 
স্বামীজীর এমন কিছু কথা য! স্বামীজীর ভাই 
ভূপেন্ত্রনাথ দত্তকে আমি তখন জানাইনি। তাই 
এ সাক্ষাতের বিবরণের পুনরুক্তি আর এখন 
করছি না। আপনি যখন আমার কাছে এলেন 
এবং স্বামীজীর কথা শুনতে চাইলেন তখন আমি 
পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার জন্যে বসে আছি। 
স্থৃতরাং লোকে ঘ! ভাবে ভাবুক যুগাচার্ষের কাছে 
আমি যা শুনেছিলাম, এতদিন যা কোথাও 
লিখিনি--যিও মুখে অনেককে ইর্দানীং বলেছি-_ 
তা লিখে যাওয়া উচিত বলে মনে করি। তাই 
সে কথা আমার এ লেখায় আপনি দেখবেন ।১ 
স্বামীজীর কাছে যা আমর! শুনেছিলাম ত। 
থেকে বুঝেছিলাম সঙ্গ্যাসী বিবেকানন্দের হৃদয়ে 
কত গভীর দেশপ্রেম ছিল, ভারতের জন্য তার 
বায়ে কী গভীর যন্ত্রণা ছিল। দেখেছিলাম 
ভারতকে নিয়ে তার কী বিরাট গর্ব, কী অহঙ্কার, 
কত হ্বপ্র! আবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের 
মানের হীনম্মগ্ততায় তার কী নিদারুণ লজ্জা ও 
বিরক্তি! আজকের ভারতবধের মান্ছষের, বিশেষ 
করে যুবক ও ছাদের, জান! দরকার যে 
আমাদের দেশমাতৃকা কী বিরাট এক পুরুষকে, 
কত বড় এক দেঁশপ্রেমিককে প্রসব করেছিলেন । 


[ ৮৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


তাদের জানা দরকার চীন, রাশিয়া বা পৃথিবীর 
অন্ত কোন দেশের কাছে তাদের “বৈপ্লবিক” এবং 
প্রগতিশীল” চিন্তার জন্য হাত পাততে হবে ন। 
তাদের জান! প্রয়োজন অন্তজ্জ কোথাও কোন 
চেয়ারম্যান অথব1 কোন 'ম্যানিফেস্টোর জন্তে 
তাদের বুথ! অন্বেষণ করে শক্তিক্ষর করার 
গ্রয়োজন নাই। ভারতের উন্নতির জন্যে যা 
কিছু প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি তার! পাবে 
স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মধ্যে । বিদেশের 
কোন নেতার পথ ও আদর্শ অথব। বিদেশ থেকে 
আমদানী করা কোন “ইজম” ভারতের কোন 
কাজেই আলঙবে না। স্বামীজী কঠোর ভ'ষায় 
আমাদের অন্ধ পরানুকরণকে সমালোচন। 
করেছেন। বলেছেন ভাএতের মৌলিকতাঁকে 
ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, ভারতের এঁতিহ ও অতীত 
ইতিহাসকে অস্বীকার করে ভারতবর্কে ইউরোপ 
বা আমেপ্রিকা বানানোর চেষ্টা করলে তা হবে 
চূড়ান্ত হঠকারিতা। নেব আমরা নিশ্চয় হা 
আমাদের উন্নতির নহায়ক, যা আমাদের 
সমৃদ্ধির পরিপুরক। কিন্তু কখনও সেই 
নেওয়া নিঞ্জেদের এঁতিহ্ের বিনিময়ে নয়, 
নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে নয়। ব্রিটিশকে আমর! 
তাড়িয়েছি দেশ থেঝে, কিন্তু শিখিনি কি কিছু 
তাদের কাছে, দিইনি কি কিছু তাদের থেকে? 
শিখেছি অনেক, নিয়েছিও অনেক । এই নেওয়ার 
কথা, শেখার কথা হ্বামীজীই আমাদের 
শিখিয়েছেন । কিন্কু কিভাবে নেব, কতটা নেব? 
সেটাই প্রশ্নঃ তাও শিখিয়েছেন স্বামীজী। 
সেই কৌশল হল: স্বকীয়তাকে বিসর্জন না 
দিয়ে, হা কল্যাণকর, যা বলপ্রদ, যা জীবনপ্রদ 
তাকে গ্রহণ করা। নিবেগ?তাও সে কথা 
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( ৬ষ্ঠ খণ্ড ) গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। 


মাঘ, ১৩৯৩ ] 


আমাদের বলেছেন। নিবেদিতার মুখে বহুবার 
শুনেছি : 10019 [103 ০ 10 1761 ০0%10 
1006 91 2:০0. [0019 1003 16170911) 
11019 ৪1959 ৪0৫ ৩৬০1. ( ভারতবর্ধকে তার 
স্বকীয় বিকাশের ধারাতেই এগিয়ে যেতে হবে। 
ভারত চিরকাল ভারতই থাকবে । ) এ আসলে 
স্বামীজীরই কথ! নিবেদিতা তার কথারই প্রতিধ্বনি 
করেছেন । দেশের বর্তমান এতিহাপিকদের উিত 
ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণে শ্বামীঙ্গীর ভূমিকাকে 
যথাযথ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা। বৃটিশের 
অত্যাচারে ভারতবর্ষ যখন জর্জরিত, তখন 
দ্বামীজী ভারতবর্ধকে কি দিয়েছিলেন তার যথার্থ 
মূল্যায়ন করা তদের একটি পবিত্র দায়িত্ব । 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে স্বামীজীর জীবন 
ও কর্ম প্ররূতপক্ষে তারতবাপীর ম্বাধীনতা 
চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। সে-সময় এদেশের 
মান্গষের ভারতবাসী বলে কোন গর্ববোধ ছিল 
না। উল্টে ছিল হীনন্বন্ত তাবোধ। প/শ্চাত্যে 
স্বামীজীর বীর্ধদৃণ্ত আবির্ভাব ভারতবাপীর মনে 
স্ৰাগ্রত করে দিয়েছিল নিজেদের অতীত এতিহ 
সম্পর্কে এক প্রস্ গর্ববোধ যার ফলে উন্মোচিত 
হয়েছিল পরব জাগরণের ক্ষেত্র এবং সঞ্চারিত 
হয়েছিল তবিহৎ সম্পর্কে উজ্জল আশ! ও 
উদ্দীপনা । কাশ্মীর থেকে কন্তাকুমারী ভারত- 
বর্ষের মাছষ প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছিল 
ভারতব্ধ হীন নয়, ভারতবাসী নয় হুর্বল, সত্যত। 
ও কির দিক দিয়ে নয় পাশ্চাত্যের চেয়ে কোন 
অংশে অনুন্নত, বরং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী । এই 
সাংস্কৃতিক এক্াচেতনা একালের তারতবরষে 
ত্বামীজীরই দান। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের 
মাক্ছযকে যেমন বোঝালেন ভারতবর্ষের সাহিত্যও 
সংস্কৃতির সমৃদ্ধির কথা, শোনালেন তার এতিহ্ের 
গৌরবগাথা। তেমনি ভারতবর্ষের মানুযকেও 
সচেতন করলেন তাদের অন্তমিহিত শক্তি 


বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : চতুর্থ দিনের কথা ৩৫ 


সম্পর্ক, অবহিত করলেন তাদের আগামী 
সম্ভাবনা সম্পর্কে। পাশ্চাত্য শিখন ভারতব্্ 
ও তার মাস্থযদের সম্পর্ক শ্রহ্ধাশীল হতে আর 
নিজেদের শক্তি, সংস্কতি ও এঁতিছ্রে উৎকর্ষ 
সম্পর্কে চেতনা জাগল ভারতবাসীর যধ্ো। 
উঠল জাগরণের হুঙ্কার, জাগল স্বাধীনতার স্পৃহা, 
গাইল শেকল ভাঙার গান। অবশেষে তারই 
পরিণতিতে এল স্বাধীনতা । বিবেকানন্দ তাই 
ভারতের জাগরণের অগ্রদূত, শ্বাধীনতার মন্ত্র 
চৈতন্তদাতা। তিনি তারতের এতিহ, একতা, 
আবহুমানত। ও শক্তির প্রতীক, বিগ্রহ। 

কেউ কেউ স্বামীজীকে বলেন রিআযাকশনারী ; 
বলেন রিভ্যাইভ্যালিস্ট ; বলেন, শ্বামীজী আসলে 
ছিলেন বুর্জোয়া এবং ধর্ম হল তাঁর ছন্মবেশ। 
বলেন, ভারতের নব্জাগরণের অগ্রগতিকে তিনি 
বিপরীত পথে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন ধর্মের কথা 
বলে। একটা কথা ইদ্ানীংকালে ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম্েরে ইতিহাম লেখকদের 
মধ্যে কেউ কেউ বলছেন যে, ভারত 
যে দ্বিজাতিতত্বের ভি'ত্রতে ভাগ হয়ে গেল, 
পাকিস্তানের জন্ম হলঃ তার জন্তে অনেকাংশে 
দায়ী হচ্ছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ যার প্রধান 
প্রবক্তা! ছিলেন স্বামী বিবেকাননা । এর! বলছেন 
বিপ্লবী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ক্রুটি ছিল, 
সবচেয়ে ঝড় ছূর্বলতা ছিল যে এই আন্দোলন 
বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্মের আদর্শে অন্থপ্রাশিত 
হয়েছিল। প্রাথমিক দৃষ্টিতে এই তথাকে এক 
কথায় ভূল বলা যাবে না এবং ভঙ়ট। সেখানেই । 
যা মিথা। বলে সঠিক জান! যায় তার সম্বগ্ধে মান্য 
সাবধান হতে পারে । কিন্তু মিথ্যার চেয়ে 
তয়াবহ জিনিস হচ্ছে অর্ধ তা, যার মধ্যে কিছুটা 
সত্য রয়েছে । এট! সত্য যে গ্বামীজীর প্রচারের 
ফলে হিন্বুধর্ষের মরা গাঙে বান এমেছিল এবং 
পাশ্ঠাতো তার একটি প্রধান পরিচয়ও ছিল তিনি 


৩৬ উদ্বোধন 


হিন্দু সন্্যামী--দি হিন্দু ম্ক অব. ইত্তিস্বা”। কিন্তু 
তখনকার পাশ্চাত্য দেশের পঙ্ত্রপত্রিকায় তার 
সম্পর্কে আবার এও বলা হয়েছে যে তিনি বৌদ্ধ। 
আবার বলা হয়েছে তিনি রামমোহন রায়ের 
অন্থগামী, এও দেখেছি। আবার বল! হয়েছিল 
তিনি ভারতীয় সন্গ্যাসী। কিন্তু এসব এতিহাপিকর] 
শুধু এ হিন্দু মহ অব ইত্ডিয়া, এবং সে হিসেবে 
তীর প্রভাবের প্রতিক্রিয়াকেই বড় করে দেখছেন 
এবং দেখাচ্ছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ প্রচারিত 
ধর্মের যে সার্বজনীন রূপ, যে বিরাট উদদারনৈতি ক 
দিক, যা! অবস্ঠ হিন্দুধর্মেরই সত্যিকার রূপ, যার 
প্রতীকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বিবেকানন্দ 
এবং তাঁর গুরু দর্বধর্ম সমন্বয়মৃতি বামকুষ্চদেব, 
যার প্রতিফলন ঘটেছিল বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
আন্দোলনের মধ্যে, বিবেকানন্দের রামকৃষ। 
মিশনের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের মধ্যে-_সেই 
দিকটিকে এব হয় দেখতে পাচ্ছেন না অথবা 
ইচ্ছা করে দেখছেন না । এইসব ইতিহাপ লেখকরা 
খবর রাখেন কিনা জানি নাযে এই শতাব্দীর 
প্রথম দিকে ইংরেজ সরকারের দিক থেকে বিশেষ 
রকম চেষ্ট। কর] হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ 
করার। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সুত্রে ব্রিটিশ 
সরকাবের এই চেষ্টার সত্যতা সম্পর্কে আমি 
নিঃসন্দেহ হয়েছি। স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ 
মিশন সম্পর্কে ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের গোপন 
রিপোর্ট, শুধু উচ্চপদস্থ নয়, উচ্চতম ব্রিটিশ রাজ- 
পুরুষের সে-বিষয়ে মন্তব্য প্রভৃতি তিনি নিজে 
দেখেছেন বলেছেন । বামকৃষ্জচ মিশনের অপরাধ 
মিশনে এমন অনেকে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন 
ধারা তাঁদের সঙ্্যাসপূর্ব জীবনে ছিলেন 'সম্ ত্রাস 
বাদী'। তাছাড়। আরও বু ম্বান্ষ ধার! 
প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ছিলেন 
বিপ্লব-আন্দোলনের সমর্থক। তারা ছিলেন 
মিশনের মঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, মিশনের তক্ত) 


। ৮৯তম বর্ধ-"১ম সংখ্য। 


মিশনের শুভান্ুধ্যায়ী। ইংরেজ সরকার এও 
লক্ষ্য করেছিল বহু দেশপ্রেহিক শিক্ষিত যুবক, 
ছান্র মিশনে যাতায়াত করে, মিশনের উৎমবে, 
বন্তাক্মাণ গ্রতৃতিতে স্থেচ্ছামেবকের কাজ করে। 
তারা বিবেকানন্দের ভক্ত । স্থতরাং ব্রিটিশ 
সরকারের বদ্ধমূল ধারণ! হল £ রামকৃষ্ণ মিশনও 
গোপনে গোপনে বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি 
সহানুভূতি লালন করে এবং বিপ্রবীদের মদত 
যোগায় । রমেশচন্্র মজুমদার ব্রিটিশ সরকারের 
দেইসব গোপন রিপোর্ট শ্বচক্ষে দেখেছেন। 
কিন্ত তিনি বলেছেন, সেই রিপোর্টগুলির 
কোন জায়গায়, কোন স্থক্রে প্রত্যক্ষভাবে বা 
পরোক্ষভাবে এ অভিযোগ করা হয়নি যে 
রামকৃষজ মিশন অথবা তার প্রতিষ্ঠাতা ম্বামী 
বিবেকাদন্দ অথবা তার সমকালীন কর্তৃপক্ষ কোন- 
রকম সাম্প্রধায়িকতার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, 
হিন্দুমুপলমানের মধ্যে ভেদ হৃষ্টি করার চেষ্টা 
করছেন। সনহ্থায়ক-তথ্য হিসেবে এটি এক্ষেত্রে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অথচ ডঃ মজুমদার দেখেছেন 
এই গোপন রিপোর্টগুলির বিষয়বস্ত হদেশী 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে, বিপ্রবীদের উপরে, স্বামী 
বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচণ্ড গ্রভাৰ 
য1 কিনা ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে বড় 
রকম আতঙ্কের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । সেজন্যে 
রামকৃষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ করার কথা তার! গুরুত্ব- 
সহকারে ভাবছিলেন এবং কি ভাবে ত করতে 
পাবেন তার জন্ত ফন্দি-ফিকির খু'জছিলেন। 
সেক্ষেত্রে কুটনৈতিকতাবে স্বামী বিবেকানন্দকে 
পাম্প্রদায়িকতার প্রচারক" এবং রামু মিশনকে 
তার প্রতিষ্ঠাতার অনুগামী একটি “সাম্প্রদায়িক 
গ্রতিষ্ঠান' আখ্যা দিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের রামকৃষ্ণ 
মিশনকে নিষিদ্ধ করার কাজটি খুব সহজ হত। 
অথচ মে আধ্য। তার দিতে পারলেন না। 
উপরস্ত, ডঃ রষেণচ্জ মজুবদারের কাছে শুনেছি 


মাঘ, ১৩৯৩ 


তিনি নিজে দেখেছেন বুটিশের গোয়েন্দা পুলিশের 
গোপন রিপোর্টে রামক্খ-বিবেকানন্দ প্রচারিত 
ধর্মের উদারতা ও সার্বজনীনতাকে এবং রামু 
ধিশনের অসাম্প্রদায়িক কাজকর্মকেই নিবন্ধ কর! 
হয়েছিল। অভিযুক্ত করতে গিয়ে এমন একটা 
বিরাট দার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন তীর] রাষকুষ্- 
বিবেকানন্দ আন্দোলন এবং রামকৃষ্ণ যিশনের 
চরিজ গু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
হিসেবে যা এখন আমাদের কাজে লাগবে। 
ব্রিটিশের গোয়েন্দা পুলিশ এই তথ্যটিকে শ্বীকার 
না| করে পারেননি । তাই তারা তাদের গোপন 
রিপোর্টে তা নধিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন । 
যে-সব এতিহাপিক স্বামীজীকে তথাকথিত হিন্দু 
জাতীয়তাবাদদের প্রবর্তক আখ্যা দেন এবং 
উনবিংশ শতকের জাগরণকে মূলতঃ হিন্দুধর্মের 
পুনর্জাগরণ বলেন যার ফলে পরবতিকালে ভারত 
খণ্ডিত হয়েছিল বলে থীপিস লেখেন তাদের এই 
বিষয়টি তেবে দেখা দরকার । হিন্দু অথে যদি 
সমস্ত ভারতবধের মাহ্গষকে বোঝায় তাহলে 
নিশ্চয়ই স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু জাগরণের অগ্র- 
দুত ছিলেন। অবশ্য ম্বামী বিবেকানন্দের আগে 
এবং তার সময়েও বিদেশের মানুষ “হিন্দু” বলতে 
ভারতবর্ষের মান্ষকে বোঝাত-_সে হিন্দু হোক, 
মুসলমান হোক অথবা আর কিছু হোক--এবং 
“হিন্দু” বা “হিনৃস্থান” বলতে ভারতবর্ধকে বোঝাত। 
যতদুর মনে পড়ছে বোধ হয় ট্রটুষ্কির একটা লেখায় 
পড়েছিলাম যে তিনি লিখছেন একজন ভারতীয় 
মুসলমানের নাম, তারপর কম! দিয়ে লিখছেন 
1১ 1000৮ (একজন হিন্দু )। ন্বামীজী যদি 
হিন্দু জাগরণ ঘটিয়ে থাকেন তা সেই বৃহত্তর 
অর্থেই_সার হিন্দু বা হিন্দুস্থানের জাগরণ । 
আমা অনেক মুসলমান বিপ্রবী বন্ধু ছিলেন, 
অনেক মুনলমান বিপ্লবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
ছিলেন, শহীদও হয়েছেন । তাঁরাও তে। আমাদের 


বিপ্লবী নায়ক ফ্কেমচন্ত্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : চতুর্থ দিনের কথ। ৩" 


মতো শ্বামীজীকে আদর্শ বলে জানতেন । আমি 
যে-সব বন্ধুদের নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করে" 
ছিলাম তার মধ্যে একজন ছিলেন মুনলমান-- 
আলিমুদ্দিন, "মাষ্টার সাহেব নামে ধার পরে 
পরিচিতি হয়েছিল বেশি। তিনিও স্বদেশী 
আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন আমাদেরই মতো 
স্বামীজীরই দ্বার] অনুপ্রাণিত হয়ে। ইদলাষ এবং 
মুসলমানদের সম্পর্কে ম্বামীজীর কি ধারণ! ছিল, 
তার স্বপ্পের ভবিষ্বুৎ তারতের জাগরণ যে হিন্দু 
মুসলমানের মিলিত জাগরণ ছিল তার স্পট প্রমাণ 
আছে তীর সরফরাজ হোসেনকে লেখা সেই 
বিখ্যাত চিঠিতে যেখানে তিনি বলছেন £ 0: 
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১০৫১. (আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির এক- 
মাত আশ! হিন্দু ও ইসলাম এই ছুই মহান মতের 
সমন্বয়--বৈদাস্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ। 
আমি মানসচক্ষে দেখছি, এই সব বিবাদ-বিশৃঙ্খলার 
মধ্যে থেকে তবিস্তৎ পূর্ণাঙ্গ তারতবর্য বৈাস্তিক 
মন্তিক ও ইসলামীয় দেহ নিয়ে মহাসহিমায় 
অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠছে )। 

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে ধারা বলেন তিনি 
তথাকথিত হিন্দুধর্ম প্রচার করতে বিদেশে গিয়ে- 
ছিলেন তারা মূর্খ। তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন 
ভারতবর্ষকে প্রচার করতে । আর যদি ধর্ম গ্রচার 
করে থাকেন সে ধর্ম কোন নাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। 
তাহল বেদাস্ত যার মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে ধর্মের 
সমগ্র কূপ, ধর্মের সার্বজনীন ক্প। তা কোন 
বিশেষ ধর্ম নয়, তাই হুল 'ধর্ম' য1 মাচ্ষের অনন্ত 


৩৮ উদ্বোধন 


বিকাশের কথ! বলে, সাহপের কথ। বলে, সবাইকে 
আলিঙ্গন করতে শেখায়। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ- 
গরষ্টান মকলের জগ্ত সেই ধর্ম। বিবেকানন্দের 
সেই ধর্ম হচ্ছে ভবিষৎ পৃথিবীর ধর্ম। হিন্দুধর্মের 
কথা যেখানে তিনি বলেছেন সেখানে সেই হিন্দু- 
ধর্মকে বুঝিয়েছেন উদারতায় 1! আকাশের মতো, 
গভীরতায় যা সমুক্রের মতো। বস্ত: হিন্দু 
আসলে বিশ্বধর্ম। যে হিন্দুধর্মের কূপ আমরা 
সাধারণতঃ জানি সে এ হিন্দুপর্মের বিকৃত বূশ। 
আর হিন্দুধর্ম বলেও কোন ধর্ম তো আদলে নেই। 
'ছিনু' শব তো একট] ভৌগোলিক শব্ষ। দিনধু- 
নদের এদিকে যারা থাকত প্রাচীনকালে পার ্গ- 
করা, গ্রীকর] তাদের “হিন্দু বলত। ভারা 'স' 
উচ্চারণ করতে পারত না। আমাদের ধর্মের 
সঙ্গে 'হিন্দু' শবটি জুড়ে গিয়েছে মুদলমান আমলে, 
প্রধানতঃ বৃটিশ আমলের প্রথম দিকে । অন্ত- 
ধর্মের সঙ্গে আমাদের ধর্মের পার্থক্য বোঝাতে । 
আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে তো “হিন্দুধর্ম বলে কোন 
ধর্ম পাই। না, শঙ্করাচার্যও তো “হিন্দুধর্ণ বলছেন 
না। যাআছে তা হল 'সনাতন ধর্ম” “বেদাস্ত- 
ধর্ম। এসব তো ইতিহাস। আগলে যে-সব 
ইতিহাস লেখক স্থা্ীজীকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী 
বলেন, হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট বলেন, রিআযাকশ- 
নারী বলেন তার] তা উদ্দেস্টমূলকভাবেই বলেন। 
বার্থাম্থেষী চক্রের এইসব উদ্দেস্বপ্রণো দিত প্রয়াস- 
কে বানচাল করতে যথার্থ ও সৎ এঁতিহাসিকদের 
এগিয়ে আসতে হবে। এটা একটা পরিকল্পিত 
চক্রান্ত এবং ভারতের প্রত্যেক বিবেকবান দেশ- 
প্রেমিক মান্ষের উচিত সর্বশক্তি" নিয়োগ করে 
একে ব্যর্থ করে দিতে উদ্যোগী হওয়া । ধারা 
বলেন স্বামীজী রিআ্যাকশনারী তার্দের কাছে 
আমার চ্যালেঞ্ধ যে শুধু বর্তমান তারতের 
ইতিছাসেই নয়, সারা পৃথিবীর আধুনিককালের 
ইতিহাসে স্বামীদী চেয়ে বেশি প্রোগ্রেসিত চিন্তা 


[ ৮৯তষ বর্য--+১ম সংখ্যা 


এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন একজন মানুষের কথা কেউ 
আমাকে বলুন। আমি জানি, মুক্ত মন নিয়ে 
বিচার করলে একজনের কথাও তারা বলতে 
পারবেন না। 

বিবেকানন্দ একজন সাধারণ ধর্মগুরু ছিলেন 
না, একজন সাধারণ সন্গ্যাপী ছিলেন না। ছিলেন 
পৃথিবীর সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু, একজন 
শ্রেষ্ঠ সন্গাসী। কিন্তু মেটাই তার সবচেয়ে বড় 
পরিচয় নয় বলে অন্ততঃ আমি মনে করি। 
বিবেকনিন্দ আমার চোখে পৃথিবীর সর্বকালের 
ইতিহাসে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ মাস্থয-_সর্বশ্রেষ্ঠ মাহুয। 
পৃথিবীর যেখানে যত দরিদ্র মান্য আছে, শোধিত 
মান্য আছে, অবহেলিত মাঙ্গষ আছে সকলের 
বন্ধু বিবেকানন্দ । যেখানে সাআাজ/বাদের 
অত্যাচার, গুঁপনিবেশিকতার শোষণ সেখানে 
বিবেকানন্দের ব্জরকণ্ঠ সরব হয়ে উঠেছে । ভারত- 
বর্ষে ব্রিটিণ সাআ্রাজাবাদের মূলে আমল আঘা তটি 
হেনেছিলেন তিশিই। তাই ব্রিটিশ সরকারের 
মহ! উদ্বেগ ছিল বিবেকানন্দকে নিয়ে, তার অন্গু- 
রাগী হাজার হাজার ম্বদেশপ্রেমিক যুবকদের 
নিয়ে বিবেকানন্দের ভাব ও আদর্শে যারা হাসতে 
হাসতে ফামির দড়ি গলায় জড়িয়ে নেয়, ফাপির 
আগে যাদের শরীরের গজন বেড়ে যায়। আর 
ব্রিটিশ সরকারের মহ! উদ্বেগ ছিল বিবেকানন্দের 
দেহাস্তের পর তার প্রতিষিত রামকখ মিশনকে 
নিয়ে স্বদেশপ্রেমিক মাহষদের যা ছিল সেকালে 
একটি প্রধান গ্রেরণাস্থল, অনেক স্বদেলী যেখানে 
আশ্রয় নিতেন চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ 
করে। আজকের বস্ততাস্ত্রিক এঁতিহাদিকদের 
কাছে স্বামীজীর ধর্ম প্রচারের ব্যাপারট। মনঃপুত 
না হতে পারে। কিন্ত একথা তো অনন্বীকার্ধ 
যে তার ঘে মানবিকতা, মাস্থযকে উন্নত করার 
যে প্রয়াম, মাহ্থযকে তার অন্তনিহিত শক্তি ও 
সম্ভাবন! লন্বদ্ধে নিঃনন্দেছ করা, তাকে সাহদ 


মাধ) ১৩৯৩ ] 


যোগানোর ষে প্রচেষ্টা তা অসাধারণ। বস্ততঃ 
বিবেকানন্দের ধর্ম তথাকধিত ধর্ম নয়। তা 
মান্গষের সাধিক কল্যাণের কথ! বলে এবং মান্থষের 
প্রাত্যহিক জীবনের যে সমশ্তা তা লাঘব করার 
্রশ্লাসী হতে মান্থ্যকে প্রেরণ! যোগায়। স্বামীজীর 
এই ধর্ম মানুষের লর্বা্লীণ বিকাশের বিজ্ঞান । 
স্বর্গের কোন দেবতা নয়, মাছযই সেই ধর্মের 
কেন্দ্র। স্বামীজীর আদর্শের মধ্যে আমি খু'জে 
পাই ম্যাক্সিম গোকির 11/ব-কে। আমি মনে 
করি ন৷ বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছিলেন 
ধর্ম প্রচার করতে । তিনি যদি কোন কিছু প্রচার 
করে থাকেন তা হুল পৃথিবীর সকল মানুষ এক 
আর প্রত্যেক মানুষ অমুতের সস্তান, প্রত্যেকের 
মধ্যে রয়েছে পূরণের স্ফুলিঙ্গ। আর, আমি আগেই 
বলেছি, য্দি কিছু তিনি প্রচার করে থাকেন তা 
হল ভারতব্ষ। ধর্ম প্রচার তিনি করেননি, 
ভারতবধকে প্রগার করেছিলেন তিনি । 

স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন ; “তোরা 
মান্য হছ। মানুষের শক্তি লাভ করে পরশ্বাপ- 
হীরীদের দেঁশ থেকে দূর করে দে। পরাধীন 
জাতির কোন ধর্ম নাই, পরাধীন জাতির 
শ্রান্ধাধিকার নাই। ১৯০৬ খ্রীষ্টাবে ব্রহ্ধবান্ধব 
উপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় 
তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন £ “বিবেকানন্দের 
সঙ্গে যখন আমার শেষ লাক্ষাৎ হয় তখন তিনি 
আমাকে ব্যাকুলভাবে বলেছিলেন, 'ভাই, কলের 
জাগে 'মাজষ+ চাই। সত্যিকারের মানুষ । 
মান্য না হলে কিছু হবে না। স্বাধীনত! পাচ 
বছর পরে আসবে, কি বিশ বছর পরে আসবে, 
কি পঞ্চাশ বছর পরে আনবে সেটা বড় কথ! নয় । 
তার চেয়ে অনেক বেণী গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বাধীনতা 
জর্জন করার যোগ্য আমর! হয়েছি কিনা, আরও 
বড় কথ। স্বাধীনত। পেয়ে তা বজায় রাখতে পারব 
কিনা ।”* বিবেকানন্দ তাই বলতেন “190- 


বিপ্লবী নায়ক হেমচন্্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারঃ চতুর্থ দিনের কথা ৩৯ 


01811105 29 105 10155100,-_ প্রকৃত মানুষ গড়াই 
আমার ব্রত। স্বাধীনতা লাভের এত বছর পরেও 
দ্বেখছি শ্বামীী কতবড় সত্যি কথা বলেছিলেন। 
আমর! স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু মানুষ” হইনি। 
দেশ শ্বাধীন হয়েছে, কিন্ত জাতি গঠন হয়নি। 

আমার জ্যাঠতুতো৷ ভাই বেলুড় মঠে সাধু 
হয়েছিল। তার নাম হয়েছিল শ্বামী মোক্ষানন। 
শরশ্রমায়ের কাছে তার দীক্ষা! হয়েছিল । ১৯১০ 
খীষ্টাৰে সে আমাকে শ্বামীজীর ছুটি অসাধারণ 
তবিষ্তুৎ বাধীর কথ! বলেছিল। সে বলেছিল যে 
স্বামীজী ১০৯৭ খ্রীষ্টান্বে বলেছিলেন “আগামী 
পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অতাবনীয়ভাবে বিন! রক্ত- 
পাতে ভারতবর্ষ হ্বাধীনতা লাভ করবে এবং 
স্বাধীনতা লাভের পর চীনের দ্বার| ভারতবর্ষ 
আক্রান্ত হবে। আমরা দেখেছি স্বামীজীর 
এছুটি ভবিষ্যৎবাণী কত অন্রান্ত। আর আমাদের 
কাছে স্বামীজী যে ভবিয্যত্বাণী করেছিলেন তাও 
কম চমকপ্রদ নয়। স্বামীঞী বলেছিলেন £ 
পৃথিবীতে শূদ্র জাগরণ 'আসছে। দে জাগরণ 
প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং তারপর চীনে । তার 
পর পাল! ভারতবর্ষের ॥ 

এই অপাধারণ মানুষটিকে আমি দেখেছি। 
জীবনে আর দ্বিতীয় একজন মাস্ুযকে ও দেখিনি 
ষাকে স্বামীজীর পাশে দাড় করাতে পারি। 


গান্ধীজীর সঙ্গে গ্রথম:যখন আমার দেখ! হয় তখন 
দেখলাম তাঁকে সবাই প্রণাম করছেন। কিন্তু 
আমি করিনি। একজন সেবিষয়ে আমার দৃষ্টি 
আকধণ করলেন। বললেন গান্ধীজীকে প্রণা্ 
করার কথা । আমি বললাম £ আমার এই দক্ষিণ 
হস্ত দিয়ে আমি ম্বমী বিবেকানন্দের চরণ স্পর্শ 
করেছি। আমার এই দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আর 
কারও পা আমি ম্পর্শ করতে পারব না। যে 
মস্তক স্বামী বিবেকানন্দের চরণতলে নত হয়েছে 
সে মস্তক, আর কোথাও নত হবে নাঁ। জীবনে 
কখনও আর কাউকে প্রণাম করিনি, আর কারও 
পায়ে মাথা নোয়াইনি। / 


স্বামী ব্রহ্মানন্দব 


স্বামী অশেষানন্ 


১৯১৭ গ্রী্াৰ। আমি আর আমার বন্ধু 
নীরদ (পরবতিকালে স্বামী অখিলানন্দ ) তখন 
কলকাতার মেণ্ট পল্স্‌ ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে 
পড়ি। নীরদ একদিন আমাকে বলল £ আজ 
তোমাকে একজন মহাপুরুষের সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দেব। তিনিযে পবিভ্তরতার কথ। মুখে 
খুব বেশি বলেন তা নয়।"-*কিন্তু পৰিভ্রতাই তার 
জীবন ।, 

সেই সময় আমি খুব পাশ্চাত্য” 
ছিলাম। আমি সেজন্য কোন হিন্দু কলেজে 
পড়তে যাইনি। স্বামী প্রতবানন্দ আর স্বামী 
বিবিদিষানন্দও তা-ই, ওঁরা গিয়েছিলেন ব্রাহ্ম" 
সমাজের কলেজে । আঙ্ি যে কলেজট। ন্ছে 
নিয়েছিলাম--সেন্ট পল্স্‌ কলেজ--সেটা ছিল 
জাবাসিক কলেজ । পেখানে ফাদার] পড়াতেন, 
তাদের প্রতি আজও আমি কৃতজ্ঞ। ছান্রা 
একসঙ্গে খেলাঁধুলো করতাম। অধ্যাপকদের 
সঙ্গেও নিঃসস্কোচে মিশতাম। তাসত্বেও সেখানে 
কঠোর শৃঙ্খলা ছিল। কলেজে প্রথম প্রথম 
ভাবতাম, একট! কৃতী ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলব। 
এছাড়া ক্রিকেট আর টেনিস খেলতে আমি খুব 
ভালবাসতাম ) ফুটবল আর হুকিও ছিল। কাজেই, 
কোন সঙ্গাসীর সঙ্গে দেখ! করতে যাবার পরি- 
কল্পনা কখনই আমার মাথায় আসেনি । কিন্তু 
হঠাৎ একদিন অখিলানন্দ এ প্রস্তাব করলেন । 
তখন টেনিস খেলছিলাম ৷ বললাম £ এখন তো৷ 
খেলছি, তবে খেলা শেষ হতে বেশিক্ষণ লাগবে 
না। অখিলানন্দ ধৈর্য ধরে আমার জন্ত অপেক্ষা 
করলেন। খেলোর পরে অখিলাননার সঙ্গে 
বলরাম বস্থর বাড়ি গেলাম। সেখানেই স্বামী 
বরক্ঝানমন্কে আমার প্রথম দর্শন | 


তার মতো একজন মহাপুরুষকে দর্শন করবার 
ফলেই আমি ত্যাগের জীবনের প্রতি আকৃষ্ট 
হলাম। স্বামী ব্রদ্ধানন্দ আমাকে অনুপ্রাণিত 
করলেন এই জীবনযাপন করতে-_বাতে আমি 
ঈশ্বর উপলব্ধি করতে পারি। সেসব দিন কী 
হন্দর কেটেছে। বৰলরাম-মন্দিরে মহারাজ 
(স্বামী ব্রন্ধানন্দ ) আমায় একবার তার সঙ্গে তার 
ঘরে বসে ধ্যান করবার স্থযোগ দিয়েছিলেন। 
মেকথা আমি কখনও তুলব না। মহারাজের 
ঘরের সঙ্গে লাগোয়া একটা বড় হুলঘর ছিল। 
সেখানে রামনাম হত। শ্ররামকষ্চ যখন আসতেন 
এ ঘরেই কলকাতার ভক্তদের দর্শন দিতেন । এই 
কারণে ঘরটির বিশেষ মাহাত্য । মহারাজের 
সেবক ছিলাম না বলে সাধারণত আমি 
মহারাজের কাছাকাছি যেতে পারতাম না। 
মহারাজের ব্যক্তিগত সেবার কাজ ধারা করতেন, 
কেবল তাদেরই স্বযোগ হত মহারাজের সঙ্গে 
ধ্যান করবার | হ্থয্যি মহারাজ (ম্বামী নির্বাপা- 
নন্দ ), ঈশ্বর মহারাজ, ভবানী মহারাজ, গৌসাই 
মহারাজ-_এরা সব মহারাজের সেবক ছিলেন 
এবং ব্লরাম-মন্দিরেই থাকতেন। কেউলাল 
মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) আমাকে গেছ 
করতেন, আমিও তাঁকে খুব ভালবাসতাম। আমি 
তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম £ “আমি কি 
মহারাজের সঙ্গে ধ্যান করতে পারি? উনি 
বললেন : তুমি আসতে পার ধ্যান করতে ) তবে 
খুব ভোরে আসতে হবে” এখন আমার ঠিক 
মনে নেই কটার সময় পৌছেছিলাম ধ্যান 
করতে-_পাঁচটা--সাড়ে পাঁচটা হবে সম্ভবত। 
গিয়ে দেখলাম, মহারাজ তার ঘরে ধ্যানস্থ! 

মহারাজকে চোখে দেখাই ছিল এক ছুর্লভ 


মাঘ, ১৩৯৩ ] 


সৌভাগা। এ যেন বিশ্বহিতে ধানস্থ শিবের 
দর্শনলাত। মহারাজের মধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 
উপস্থিতি অনুভব কর। যেত। তকে দেখামাত্রই 
যে-কেউ পবিভ্র হয়ে যেত। অথিলানন তার 
দীক্ষিত ছিল। এরকম অনেক সময় হত যে, 
আমি আর অখিলানন্দ হয়তো গেছি, মহারাজ 
বারান্দায় পায়চারি করছেন কিন্তু আমাদের 
দ্বিকে তাকাচ্ছেনই না । তিনি তখন আর এক 
জগতে রয়েছেন । কিন্তু হঠাৎ মহ।বাজ আমাদের 
দিকে তাকিয়ে বলে উঠতেন £ আরে, কখন এলি 
তোর] ? মহারাজ বলতেন যে, আমি নীরদের 
( অথিলানন্দের ) ছায়া ।'.* 

অখিলানন্দকে খুব শ্েহ করতেন মহারাজ। 
একট! ঘটন। বললে সেট! বোঝা যাবে। আমি 
আর অখিলানন্দ দুজনেই ব্রান্ধণ-সন্তন ছিলাম। 
তাই আমর! মুরগীর ডিম এবং আর 9 কয়েকটা 
জিনিস আগে কখন৪ খাইনি । কিন্তু হস্টেলে 
দেখলাম, অখিলানন রোজ একট! করে মুরগীর 
ডিম খায়। আমি বলসাম £ তুষি হিন্দু ব্রাহ্মণ । 
হিন্দু-রীতি অনুযায়ী তোমার কিন্তু মুরগীর ডিম 
থাওয়। চলে না। তুমি একেবারে সাহেব বনে 
গেছ অখিলানন্দ বলল যে, মহানাঁজ তাকে 
আদেশ করেছেন যুরুগীর ডিম খেতে । মহারাজ 
বলেছেন £ তোমার স্বাস্থ্য তাল নয় ; প্রোটিন 
ঘ্বরকার। তুমি মাছ খেতে পারতে, কিন্তু মাছ 
তে! আর কেউ মকালবেলাবু খাবারের সঙ্গে খায় 
না। তুমি বরং একটা করে মুরগীর ডিম খেও।” 
আমি তখন ব্ললাম £ “ও ১ মহারাজ বলেছেন 
বলে খাচ্ছ! আর কিছু বলত পারণাম না। 

এক সময় বলরাম বস্থর বাড়িতে রামনাম 
হত। স্বামী অখিলানন্দ, স্বামী বিবিদিষানন্দ 
আর আমি তাতে যোগ দিতাম । আমরা তখনও 
ছাত্র। আর সেখানকার প্রসাদটাও খুব ভাল 
ছিল! আমি প্রসাদ পছন্দ করতাম। খুব 


স্বামী ব্রদ্ষানন্দ ৪১ 


শক্তসমর্থ ছিলাম তে৷ ; খেতেও পারতাম বেশ। 
***যেধিনকার কথ বলছি, সেগিন মহারাজ 
(বাঙ্নামে ) এলেন । তিনি যে সব সময়ই এ" 
রকম আসতেন, তা নয়। কয়েকজন সঙ্গাসী 
সেদিন একসঙ্গে গান করছিলেন ) আমরাও সঙ্গে 
যোগ দিয়েছি। মহারাজ আমাদের দিকে 
তাকিয়ে খুব উৎসাহুভরে বললেন ; “চালিয়ে 
যাও, চালিয়ে যাও ।” কিন্তু একটু পরেই স্বামী 
নির্বাণানন্দ লক্ষ্য করলেন যে, মহারাজ তার 
নিজম্ব জগতে চলে গেছেন । তীর আর বাইরের 
কোন হুশ নেই। নির্বাণানন্দ মহারাজকে তার 
নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। মহারাজ সেখানে 
প্রায় পর়তাজিণ মিনিট ভাবস্থ হয়ে রইলেন। 
আমি অবশ্ত এটা দেখতে পাইনি, আমাকে 
হস্টেলে ফিরে আসতে হয়েছিল। পরে অন্ত 
সন্্যাসীদের মুখে শুনেছিলাম যে মহারাজ সেদিন 
বলেছিলেন £ “রামনাম আমাদের মনটাকে একট! 
উচ্চস্তরে তুলে দিয়েছে ॥ 

মহারাজের সাহচর্ধ পেয়ে হ্বতাবতঃই আঙি 
তাঁকে খুব ভালবেসে ফেললাম। শেষ পর্যস্ত 
একদিন গিয়ে তাকে বললাম: আমার কিছু 
নির্দেশের প্রয়োজন ।* মঙারাজ বললেন : “ঠিক 
আছে, এসে! একদিন ।* দেই অনুযায়ী একদিন 
গেলাম, কিন্তু সেদিন তিনি বললেন : আমার 
শবীরুটা আঞ্জ ভাল বোধ হচ্ছে না) আর একদিন 
এম, এই রকম কয়েকবার হল। শেষ পর্যস্ত 
মহারাগগ নিজেই একটা দিন ঠিক করে দিয়ে 
আমাকে বললেন খুব সকাল করে যেতে। নির্দিষ্ট 
দিনে ভোর পাঁচটার সময় তার কাছে যেতে হল। 
মহারাজ সেদিন আমাকে বললেন £ ত্য এবং 
্রহ্ষচর্ষ--এই ছুটো। গিনি অভ্যাস কর। এন 
ফলে তোমার অন্তর্জীবন দৃঢ় হবে। তোমার 
জীবন ইঈশ্বর-উপলব্ধির জন্ত উৎসগরিত হবে ।, 

১৯২২ স্রষ্টা থেকে আমি স্বামী সারদানন্দের 


৪২ উদ্বোধম 


সঙ্গে ছিলাম । আমি ছিলাম তীর ব্যক্তিগত 
মেবক ও সচিব। স্বামী সারদানন্দই আমাকে 
একদিন বললেন : “তুমি মহারাজের কাছে গিয়ে 
বল না! তোমায় ব্রথ্মচর্য দিতে ।, আমি বললাম ঃ 
“মহারাজ, কি করে তা বলব? আমি সঙ্ঘে 
যোগ দিয়েছি সবে ১৯২১-এ। স্থধীর মহারাজ 
(স্বামী শুদ্ধানন্দ, যিনি সেই সময় সহ-সম্পাদক 
ছিলেন এবং পরবতিকালে সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হয়ে- 
ছিলেন) চান ব্রক্ষচারীরা আগে তিনবছর 
অপেক্ষা করুক, তারপর গিয়ে মহারাজের কাছে 
(ব্রহ্ষচর্ধের জন্ত ) বলুক ।” স্বামী সারদানন্দজী 
বললেন : না, না, না। শুহ্ধানন্দ ওরকম নিয়ম 
করতে চাইতে পারে) কিন্তু আমাদের কাছে 
মহারাজই সব। মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন, 
তবে তিনি তোমাকে ব্রদ্ষচ্য দিতে পারেন। 
সেইজন্যই আমরা কোন রকম নিয়ম করিনি। 
একটা জিনিসই কেবল প্রয়োজন-.'মহারাজের 
অন্নগ্রহ। তোমায় মহারাজের কাছে গিষে 
গ্রার্থনা করতে হবে ।॥ 

আমি অন্ত জায়গায়১ বলেছি যে, আমি যখন 
মহারাজের কাছে গিকে ব্রহ্ষচ্য প্রার্থনা করলাম 
মহারাজ মজ। করে বলেছিলেন £ আমাকে একশ 
আট টাকা দাও । কিন্তু আমাকে কিছুই দিতে 
হয়নি। ম্বামী সারদাননা এসে পড়েছিলেন__ 
তিনিই সমন্তার সমাধান করে দিয়েছিলেন । 

যাদের ব্র্ষচর্য হবে মহারাজ একদিন তাদের 
বেলুড় মঠে ডেকে পাঠালেন । আমাদের আচার্য 
ছিলেন স্বামী শুন্ধানন্দ। অনুষ্ঠানের কিছুদিন 
আগে মহারাজ আমাদের বললেন : এই মন্ত্রগুলো 


তোমরা শুধু যুখে উচ্চারুণ কর, অথচ কাজে কিছু 


| ৮৯তম বর্ধ--১ পংখা 


গুলোর অর্থ তোমাদের জান! দরকার । এই 
বলে যাদের যাদের ব্র্মচর্য হবে তাদেরকে তিনি 
স্বামী শুদ্ধানন্দের কাছে গিয়ে মন্ত্রের অর্থ জেনে 
নিতে বললেন। 

অনুষ্ঠানের কম্েকদিন আগে মহারাজ ব্রহ্মচর্য- 
দীক্ষার্থীদের লবাইকে একপাথে ডাকলেন। 
আমাদের মধ্যে একজন এসেছিল শিলেট থেকে, 
সে গান গাইতে পারত। মহারাজ তাকে একটা 
গান গাইতে ব্ললেন। নে “অরূপ সায়রে লীলা- 
লহরী” এই গানটা গাইল । গানটিতে বল! হয়েছে 
যে, সেই পরমতত্বের জগৎ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ 
অবতারব্ূপে আবিভূতি হয়েছেন। মহারাজের 
খুব ভাল লাগল গানটা । সেখানে গোবিন্দ নামে 
একজন ছিল--এ: পরে তার পাল। এল। মহারাজ 
তাকে বললেন £ “আমি তোকে ব্রন্ষচর্ধ দেব যদি 
তুই নাচ করিস আর তার মঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া 
গায়করা যেভাবে গান গাম সেভাবে একটা 
উড়িয়াগান করিস এখন, উচ্চাঙ্গ রীতি 
অনুযায়ী গান আর নাচ কখনও একসঙ্গে হয় 
না। বঙগদেশে যদিও এট! দেখ! যায়, তথাপি 
একজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-শিল্পীর নাচ করা 
উচিত নয়, এবং একজন উচ্চাঙ্গ নৃত্য শিল্পীর ও 
গান করা উচিত নয়। যাই হোক, আমার 
যতদুর মনে আছে, গোবিন্দ নাচ-গান ছুটোই 
একসাথে করেছিল। ব্যাপারটা একটু উত্তট-_ 
তাহলেও মে ভালই করেছিল। মহারাজ খুব 
মজা পাচ্ছিলেন আর হাসছিলেন। অন্য সময়ে 
মহারাজ লাধারণত গম্ভীর থাকতেন, উচ্চতর 
বিষয়ে ডুবে থাকতেন। 

স্বামী নির্বেদানন্দকে স্বামী সারদানন্দ এক- 


কর না। তোমরা যে বারোট! ব্রত মিচ্ছ, সব- ণ বার বলেছিলেন £ আমি যদি কোন কিছু বলি, 
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হোষ, বেলঘারয়া' নামে পাঁরচিত। 


মাঘ, ১৩৪: | 


তোমরা সেটা করতে চেষ্টা কোরে! এবং প্রয়োজন 
হলে পালটাতেও পার । কিন্তু মহারাঁজ যদি কোন 
কিছু বলেন, একদম তা পালটাবে না। মহাপাজ 
অভ্রাস্ত। আমি বুদ্ধিবিবেচনার স্তর থেকে কথা 
বলি--মহারাজ বলেন তার চেয়েও উচু স্তরে 
থেকে । তিনি সম্কাধিমান পুরুষ, ঈীশ্বর-উপলব্ধি 
করা ম্রানহষ। লব সময় ইন্দ্রিয়াতীত চেতনার 
স্তরে বিরাজ করেন। তার প্রতিটি কথ! সমাধি- 
ভূমি থেকে আনে ।১ শ্রামরুষের সব শিষ্যেরই 
মহারাজের সম্বন্ধে এমন একট! শ্রদ্ধ! ছিল যে, 
মহারাজ যা-কিছু বলতেন তাকেই তারা স্বয়ং 
শ্ররামকৃষেশ কথ! বলেই মনে করতেন । 

আমার প্রতি মহারাদ্ধের কত দয় | "মায়া 
মনে আছে একদিন বলরাম বন্ধ বাড়িতে তিনি 
আমাকে তার পদসেবার অনুমতি দিয়েছিলেন । 
হঠাৎই বললেন £ 'ম।াসাজ কি-করে করে জানিস্‌? 
আমি ম্যাসাজ করতে শুরু করে দিলাম । একটু 
পরে তিনি বললেন : “আর একটু জোরে ; আর 
একটু জোরে । আমি তা করতে পারতাম, 
কারণ সে-সময় আম খুবই শক্ত-সমর্থ ছিলাম। 
কিন্ত আমার ভয় হল আমি যদি আরও জোরে 
টিপি তার হয়তো গায়ে লাগতে পারে । কারণ 
তর শরীর ছিল খুবই নরম। আমি পাছে তার 
শরীরের কোন হাড় মচকে ফেলিঃ তাকে ব্যথা 
দিয়ে ফেলি, এই ভেবে আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল। 
আবার একই সঙ্গে শিজেকে তীর খুব কাছের 
ৰলে মনে হচ্ছিল। আমি এই কাজে দক্ষ না-- 
তবু যে তিনি আমায় ত্বাকেম্পর্শ করতে, তার 
পদসেবা করতে দিলেন, সে তার কুপা। নেই 
স্পর্শের মধ্যে দিয়ে আমি এমন কিছু পেয়েছিলাম 
যা বর্ণনা! করণে পারি না। সেইম্পর্শে আমার 
মন পবিভ্র দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। তার ফলেই 
সম্ভৰ হয়েছে অবিচল ভালবাসায় সম্পূর্ণ নিবেদিত- 
প্রাথ হয়ে এই ত্যাগের জীবধযাপন করে চলা । 
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আমাদের ক্রহ্মচধ দেওয়ার পর মহারাজ 
কলকাতায় বলরাম বস্থর বাড়িতে চললে এলেন। 
তারপর এপ্রিল মাসে তার কলেরা হল; তার 
পরেই হল ভায়াবেটিস। স্বামী সারদানন্দ প্রতি- 
দিন তাকে দেখতে যেতেন। কখন কখন 
দিনে কয়েকবারও যেতেন। পাশ্চাতা চিকিৎস! 
থেকে হোমিওপ্যাথিক, তারপর হোমিওপ্যাথিক 
থেকে আধুর্বেদ মতে চিকিৎসা করা হল। 
মহারাজ মজ। করে বলেছিলেন £ “হাকিমীটা আর 
বাকী থাকে কেন? 'হাকিমী' হল আরব- 
দেশের একরকম্ম চিকিৎসাপদ্ধতি। শেষকালে 
তাঁকে তীর ঘর থেকে বড় হলঘরে নিয়ে যেতে 
হল। কয়েকজন সন্গাসীর দরকার হল তাকে 
বয়ে নিয়ে যেতে। মহারাজ তখন মন্তব্য 
করেছিলেন £ মরা হাতি লাখ টাকা এটা 
তিনি কৌতুক করে বলেছিলেন। বোঝাতে 
চাইছিলেন যে, তীর আয়তন ও ওজন একটুও 
কমেনি; কাজেই তাঁকে বয়ে নিয়ে যাওয়া 
সোজা কথা না। আমি কিন্তু এর এই অর্থ 
করেছি যে, একজন উপলব্িম্নান পুরুষের 
প্রভাব তার মৃত্যুর পর শত শত বৎসর ধরে 
থাকে। 

অনুস্থতার সময় তাঁর শরীরের অবস্থা খারাপ 
হয়ে চলল, কিন্তু মন ছিল অত্যন্ত সবল। নব 
সময় মহারাজ ভাবস্থ হযে থাকতেন, আর মাঝে 
মাঝে উচ্চারণ করতেন__-কমলে কুষ্ণ, কমলে 
কৃষ্ণ। এই কথাগুলোর পেছনে একটা ইতিহাস 
আছে : স্বামী সারদানন/ একবার শ্রারামরুঞ্ণকে 
বলতে গুনেছিলেন যে, রাখাল কৃষ্ণসথা । পরে, 
তার বই শ্রশ্ররামকঞ্চলীলা প্রদঙ্গ'তে মহারাজের 
সন্বপ্ধে লিখতে গিয়ে তিনি এর উল্লেখ করতে 
চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্বামী প্রেমানন্দ স্বামী 
সাঞ্দানন্দকে বললেন : ঠাকুর যদিও বলেছেন 
মহারাজ “কৃষণনথা” তবুও তোমার এটা উল্লেখ 
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কর! উচিত নয়। মহারাজ এটা পড়লে তীর 
শরীর ছেড়ে দিতে পানেন।, এই শুনে স্বাঙী 
সারদানন্দ ভার বইতে এট। আর ছ্াপালেন না। 
যোগীন-মা স্বামী সারদানন্দকে বলেছিলেন £ 
মহারাজ যদি একবার নিজের শ্বরূপ চিনতে 
পারেন, তোমরা! তাঁকে আর রাখতে পারবে 
না।” 

এ কারণে মহারাঁজ কখনও গয়া যাননি । 
শ্রীরামকুষ্ণও কখনও গম! বা! পুরী যাননি । তিনি 
এবং স্বামী ব্রন্ধানন্দ ঢুজনেই অবশ্য কাশীতে 
গেছিলেন। যদি তাঁরা সেখানে যেতেন তবে 
তাদের শ্রীকষের সঙ্গে তাদের গুরনে। পরিচয়ের 
স্বতি মনে পড়ে যেত এবং তারা চাদের স্থুল শবীর 
ছেড়ে দিতেন। আমাদের কল্যাণের জন্যই তো 
তাঁদের জীবন ধারণ ! 

মহারাজের এই অহ্খের সময় আমি তার 
খুব কাছে যেতে পারতাম না, তাঁর দেবকরা যেতে 
দিতেন না। একদিন সন্ধাবেল। মহারাজ বলে 
উঠলেন : “আমি শরৎখকে দেখতে চ!ই।। 
একজনকে দিয়ে বলে পাঠানে। হুল, স্বাক্ষী 
লারদানন্দ এলেন। মহারাজ তাকে বললেন: 
তুমি তোমার যথাসাধা চেষ্টা করছ আমাকে 
এখানে রাখবার কেননা তুমি আমাকে তালবাস। 
কিন্ত শ্রারামকৃষ্চ চাইছেন আমি তার নিজন্বলোকে 
ফিরে যাই। তাঁর আর্দেশ আমাকে অবশ্তুই 
মানতে হবে । এর আগে মহারাজের একবার 
টাইফমেড হয়েছিল। তখনও তিনি ঠিক এই 
ধরনের কথাই বলেছিলেন। কিন্তু সেবার স্থামী 
সারদানন্দ মায়ের মতো! যত্বে তার সেবা করে- 
ছিলেন, টাইফয়েড দেরে গিয়েছিল। সেইবারেই 
প্রথম মহারাজ শরৎ মহারাঁজকে বলেছিলেন £ 
তুমি আম্মাকে রাখতে চেষ্টা করছ; কিন্তু যদি 
ঠাকুর চান, আমি যেতে প্রত্তত। এ একই কথা 
আর একবার বলে মহারাজ এবার বোঝাতে 
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চাইলেন যে, তিনি শরৎ মহারাজের কাছে গতীর- 
ভাবে কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি এবার ঠিক একই 
জিনিম করছেন, তাকে ধরে রাখার চেষ্টা 
করছেন। আসলে মহারাজ ইঙ্গিত করছিলেন £ 
এইবারে ডাক এসে গেছে--কেউই এখন তাকে 
ধরে রাখতে পারবে না। স্বামী সারধানন্দের 
উপর স্থামী ব্রক্ষানন্দের পরিপূর্ণ আস্থা! ছিল। 
কিন্তু দৈবী আহ্বান এসে গেছে ; সেই আহ্বান 
তাকে শ্বনতেই হবে। 

এই মারাত্মক অস্থুখের শেষের দিকে স্বামী 
সারদানন্দ একদিন মহারাঁজকে বললেন £ “সব 
ঠিক আছে তুমি একজন ব্রন্ষজানা।, এর পরে 
কয়েকজন লন্নাসীকে ডাকা হল। অমূল্য 
মহারাজ (ম্বামী শঙ্করানন্দ, পরে যিনি সঙ্ঘাধ্যক্ষ 
হয়েছিলেন ) মহারাজের একেবারে কাছে গিয়ে 
মহারাজকে প্রণাম করলেন। দুজনের মধ 
একটু তুলবোঝাবুঝি হয়েছিল। কিন্তু মহারাজ 
শহ্করানন্দের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন 
আর সঙ্গে সঙ্গে শহ্বরানন্দের সমস্ত মনঃকষ্ট 
দূর হয়ে গেল-স্থ্য উঠলে যেমন কুয়াশা দূর 
হয়ে যাত্র। 

এই প্রসঙ্গে ডল্লেখ করতে চাই যে, কখন 
বখন গুরু কিন্তু খুব শক্ত এবং কঠোর হন। 
কারণ তার প্রকৃতিই হল: '“বজাদপি কঠোরাণি 
মুনি কৃহ্মাধপি' বজ্জের চেয়েও কঠোর আবার 
কুহ্থয়ের চেয়েও কোমল । এ থেকে বোঝা যায়, 
গুরুর মধ পরম্পর-বিরুদ্ধ দুটো সত্ব। থাকে-_ 
রুদ্রণ আর শিব্রূপ, ভয়ঙ্কর রূপ এবং মধুর 
রূপ। শিবরূপের প্রকাশে গুরু শাস্তঃ করুণামৃতি। 
রুদ্ররূপের প্রকাশে গুরু প্রদর্শন করেন রূঢতা, 
নিরুত্তাপ কঠোর উদাসীনতা । গ্রীন তাত্বিকর! 
বলেন যে, মোজেস দিয়েছেন অন্থশাসন আর 
যীতুগ্রীই দিয়েছেন প্রেম। কিন্তু সেই প্রেমিক 
্ীষ্টও বলেছিলেন যে, ] 1189৩ 10% ০০736 (0 
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আনয়ন করতে আসিনি; এসেছি তরবারি 
আনতে 1, ) প্রীরামরুঞ্চ দিনের পর দিন সপ্তাহের 
পর সপ্তাহ নরেনের সঙ্গে কথা বলেননি । 
নরেনন্ত্রকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন। কিন্ত 
নরেন্দ্র তবুও আসত। শেষকালে শ্রীরামকৃষ্ণ 
বললেন £ আমি তোর সঙ্গে কথা বলনা, তবুও 
তুই আদিস! কেন? নরেন উত্তর ধিয়েছিল : 
'আমি আপনাকে ভালবাসি, তাই আসি। আপনি 
আমার সঙ্গে কথ! বললেন কি বললেন না তাতে 
কিছু যায় আসে না। ভালবালার প্রকাশ ঘটে 
করুণার রূপে, মাধুর্ধেএ রূপে, আনন্দের মধ্যে এবং 
সর্বশেষে আনুগত্যের মধ্য দিয়ে, আর সেটাই 
হয় স্থায়ী। যদি কেউ প্রকৃতই কাউকে ভালবাসে 
তবে সে ম্বাধীন থাকবে_ আর তার তালবাসার 
পাঅও থাকবে স্বাধান। 

আমি যখন মাত্রাজে 'ছলাম আমি খুব অস্থস্থ 
ছিলাম । আমার মনে আছে মহাপুরুষ মহারাজ-- 
স্বামী শিবানন্দজী-_-আমাকে একটা চিঠি লিখে- 
ছিলেন। চিঠিতে আমাকে তিনি 'পাহারাওয়ালা, 
বলে উল্লেখ করেছিলেন। পাহারাওয়ালা, 
অর্থাৎ শরৎ মহারাজের দেহরক্ষী আর মায়ের 
বাড়ির নজরদার। তিনি বলতেন : তুই আমার 
নাতি। চিঠিতে তিনি আরও লিখেছিলেন : 
তুমি ভাল হয়ে যাবে? আমি নিশ্চয় করে ৰ্লছি 
তৃষি ভাল হয়ে যাবে এ 1চঠি পেয়ে আমি 
প্রচণ্ড জোর পেয়েছিলাম। কারণ আমি 
জানতাম, দব্যালোক-প্রাণ্ত এইসব মহাত্মারা 
যদি কিছু বলেন, তবে তা ঘটতে বাধ্য। আর 
বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল। কিছু দিনের মধ্যেই 
আমি সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম । 

মহারাজ তার শেষ দিনগুলিতে বু ভক্তকে 


স্বামী ব্রহ্মাননা ৪৫ 


আশীর্বাদ করেছিলেন । স্বামী নির্বাণানন্কে তিনি 
বলেছিলেন £ “সোনা-রূপ। কিছুই আমার নেই? 
আমি যে সন্্যাসী! জাগতিক বিষয়-আশয় আমার 
কিছুই নেই। কিন্তু তোর সেবার মামি সন্ভ্ 
হয়েছি। তোর ব্রহ্ষজ্ঞান হোক, তোর নির্বাণ 
লাভ হোক ।, 

এর কিছু আগে মহারাজ আমার আরও 
বলেছিলেন : “বাবার ! ঠাকুর সতা। শ্রারামরুষ 
সত্য । তাকে ধরে থাকিস্, তোদের জীবন 
আনন্দে ভরে যাবে ।” 

আমি মহারাজের মহাসমাধির মুহূর্তে উপস্থিত 
ছিলাম না। মহারাজের শরীর বলরাম বস্থুর 
বাড়ি থেকে নৌক। করে বেলুড় মঠে নিয়ে যাওয়া 
হর। ম্বামী সারদানন্দ, ত্বামী শিবানন্দ এবং 
শ্ররামরুষ্েণ গৃহী-তক্ত বৈকুষ্ঠনাথ সান্তাল একটা 
গাড়ি ভাড়া কগেছিলেন মঠে যাবার জন্ত | রাস্তায় 
স্বামী শিবানন্দ আমাকে দেখতে পেয়ে বললো £ 
এঁষে কিরণ তিনি আমাকে তাদের সঙ্গে 
আসতে বলেন। একটু ইতস্তত করছিলাম। যাই 
হোক তাদের সঙ্গে গাড়িতে চড়ে বরানগর 
এলাম, সেখান থেকে নৌকায় বেলুড় মঠ। 

মহারাজ চলে গেলেন, আর কখনও তাকে 
দেখতে পাৰ না, আর কখনও তার সঙ্গে কথা 
বলতে পারব না! দাহর কাজ যখন চলছে, 
তখন এইসব ভাবতে ভাবতে আমার মন ছুঃখে 
ভয়ে উঠল। তিনি আমার ব্র্মচর্ষ-গুরু । আমি 
ভাবতে লাগলাম, “কি হবে আমার? কিহুৰে 
আমাদের সজ্যের ?? 

কিন্তু যীশুগ্রীষ্ট ঘেমন তার শিষ্যদের বলেছিলেন, 
'আমি পর্বদ1 তোমাদের সঙ্গে থাকব', ঠিক তেমনি 
এইসব মহাতআ্বারা বাইরের জগৎ থেকে বিদায় 
নিলেও ধ্যামের গভীরে প্রকট হয়ে ওঠেন । ধ্যান 
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৪৬ উদ্বোধন 


করলে তঁ'দের উপস্থিতি অস্তরে উপলব্ধি করা যায় 
ভগবানের প্রতি ভালবাস! গড়ে তোলবার জন্য 
জপ-ধ্যানের অভ্যাস করা দরকার । তার ফলে 
ঈশ্বরকে দর্শন করবার তীব্র ইচ্ছা জেগে উঠবে। 
মহারাজ বলতেন £ নাম কর্‌ আর হ্দপন্লে 
ইষ্টের ধ্যান কর্‌। তিনি আমাদের প্রায়ই 
বলতেন: 'জপধ্যান করবি; জপধ্যান করবি।” 
জপ মানে ভগবানের মাম-উচ্চারণ এবং তার 
সঙ্গে সঙ্গে মানসচক্ষে ইঞ্টমৃতিকে দেখা। কেন? 
বাকুলতা গড়ে তোলার জন্ত। ব্যাকুলতা মানে 
ভগবানের দর্শন লাতের জন্য তীব্র আকাজ্ষ। ৷ 
এই কারণেই মহারাজ আমাদের সঙ্ঘে রামনাম 
প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি আমাদের কাছে 
মহাবীর বা হহ্থমানকে নিয়ে এলেন কেন? কারণ, 
মহাবীর হচ্ছেন ব্রহ্মচর্য বা সংযমের প্রতিমৃতি। 
্রক্ষচর্য-অভ্যাসের ফলে শুদ্ধ চিত্তে ধ্যান কর! 
লন্ভব হয়। ভগবানের জন্ত ছটফট করাঃ তার 
দর্শন লাভের জন্য জলন্ত ইচ্ছা জাগা_-তার জন্য 
প্রয়োজন নির্মল চিত্তে ধ্যান। পবিজ্র অন্তঃকরণ 
অরুপোদয়ের মতো ঘোষণা করে দেয় যে, গ্রকৃত 
জ্ঞানের সুর্য উদ্দিত হতে চলেছে। 

মহারাজ ছিলেন মৃতিমান “নিত্যোৎ্সব?। 
যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই তিনি একটা 
উৎসবের পরিবেশ হ্ট্টি করতেন। ধ্যানজপও 
সকলের তাল হত। ভাল খাবারও আসত । 
ৰেলুড় মঠে যেরকম খাবার ছিল, তাতে কোন- 
রকমে শরীরটা বাচিয়ে রাখা চলত। উহ্বোধন 
বা অন্যান্ত ধর্ম-কেন্দ্রগুলিতে ভাল খাওয়া-দাওয়ার 
ব্যবস্থ। থাকলেও বেলুড় মঠে ছিল না। কিন্তু 
মহারাজ মঠে এলে তাল ভাল খাবার জিনিনও 
আলত। | 

মহারাজ আমাদের সবাইকে বলতেন £ 


[ ৮৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


বাবারা, তোমর। এখানে বক্তা বা লেখক হতে 
আসনি, তোমরা এসেছ ঈশ্বর-উপলব্ধি করতে । 
সেই অন্থযাকী সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর ।, 

যদিও মহাব্াজকে কারও সঙ্গেই তুলনা কর! 
যায় না তবুও আমার তাঁকে যীশ্ুধীষ্টের সবচেয়ে 
কনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রিয় শিষ্ঠ জনের সঙ্গে তুলন৷ 
করতে ভাল লাগে। স্বামী বিবেকানন্দের কথাও 
এই প্রসঙ্গে মনে আসছে। তিনি যেন সেই পিটার 
ধাকে লক্ষ্য করে যীত্ুধীষ্ট বলেছিলেন : 0 
119 10010] 11] 98110 1000 01000 (এই 
পাথবের উপরে আমি আমার ধর্মনজ্ঘ গড়ে 
তুলব )। 

একজন বয়োজ্যেষ্ট সন্ন্যাসী আমাকে বলে- 
ছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে এনেছিলেন 
গোট! জগতের জন্য, অধৈত প্রচারের জন্য-_-কারণ 
অদ্বৈততত্বের প্রয়োজন আছে। কিন্তু মহারাজকে 
প্ররামকুষ্জ এনেছিলেন তার নিজের জন্য এবং 
তার প্রধান শিক্ষ1 ঈশ্বর-ভক্তি প্রচারের জন্য । 

আমি ব্যক্তিগতভাবে মহারাজের কাছে কি 
শিখেছি? এক্স উত্তর দিতে হলে আমি বলব £ 
গগুরুভক্তি, গুরুতক্তি ।” 

স্বামী প্রভবানন্দ এবং স্বামী বিবিদিষা- 
নন্দদের* মহারাজের প্রতি কিরকম তক্তি ছিল 
আমি দেখেছি । একবার স্বামী বিবিদ্ষাননা অসুস্থ 
অবস্থায় ট্রেনে করে পোর্টল্যাণ্ডে আসছিলেন। 
মহারাজ তার সামনে আবিভূ্ত হয়ে বলেন £ 
"য় পান না, ভয় পান না। সবচেয়ে বড় বৈস্ক 
ঠাকুর । আমাদের বৈদ্থ ঠাকুর |, আমি তাঁকে 
ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার 
বললেন যে একটা অপারেশন করতে হবে। 
একটা জায়গ। বেড়ে গেছে, সেট! কেটে বাদ 
দিতে হবে। স্বামী বিবিদিষানন্দ আমাকে 


৪. জামী প্রবানদ্দ এবং স্বামী [বাবাদযানলা দেহত]াগ পর্যপ্ত বথারমে হাঁলউড এবং সারাটলের বেগাব 
সোসাইটির প্রধান ছিলেন। দুজনেই মন্দরদাক্ষা পেয়োছলেন মহারাজের কাছে। 


মা, ১৩৯৩] 


বলেছিলেন যে, তিনি খুবই তয় পেকে 
গেছিলেন। তখন মহারাজ তার সামনে আবির্ভূত 
হয়ে বললেন : ভয় পালনা। ঠাকুর আমাদের 
বড় বৈস্ত। ঠাকুরই তোকে রক্ষা করবেন। তুই 
ঠাকুরের কাজ করতে এসেছিস) তিনি তোর 
হাত ধরে থাকবেন এবং 'তোকে চালাবেন? 
তিনিই তোর শক্তির উত্স, আননোঁর গোম়ুখী, 
চিরকালের সঙ্গী | শ্বামী বিবিদিষানন্ম বলেছিলেন 
যে, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর তয় সম্পূর্ণ চলে 
গেল। অফুরস্ত শক্তি ও আনন্দে তিনি ভরপুর 
হয়ে উঠলেন এবং অন্ধকারের মধ্যে আলো 
এনে দিয়েছেন বলে মনে মনে তিনি মহারাঁজকে 
প্রণাম নিবেদন করঙ্গেন। 

আমীর নিজের ক্ষেত্রে যখনই আমি গুরু- 
তক্তি'র প্রসঙ্গ ভাবি, শ্রশ্রীষায়ের কথা মনে এসে 
যায়। কিন্তু মহারাজই যেন আমায় প্রশ্রমা এবং 
স্বামী সারদানন্দের কাছে পাঠিয়েছিলেন । মায়ের 
দেবীত্ব সম্পর্কে আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন 
স্বামী সারদানন্দ। আমি প্রথমে মাকে বুঝতে 
পারিনি। আমি তার মানবী দিকটাই শুধু দেখে- 
ছিলাম্__-একজন অশিক্ষিতা মহিলা, এইটুকুই। 
আমি তখন এম. এ. বা ডক্টরেট ডিগ্রীতে খুব 
গুরুত্ব দিতাম; কিন্ত শ্রশ্র্মার তো কোন স্কুলের 
বিষ্তা ছিল না। অবশ্ট স্বামীজীর খুব অনুরাগী 
ছিলায় আমি। তীর উদ্দীপনাময়ী বন্তৃতা, শক্তি- 
গর্ভ চিঠি আর চমৎকার কথোপকথন- এগুলির 
খুব অঙ্গরাগী ছিলাম । আমি সঙ্ঞঘে যোগ দিয়ে- 
ছিলাম স্বামীজীর দ্ন্মতিথিতেই। গত বত্সর 
স্বামীজীর জন্মতিথির দিন--১৯৮৫-র জাঙ্ছুয়ারিতে 
আমাদের হলে যাবার পথে তীর ছবিটা দেখে 
তাকে বলেছিলাম £ ্বামীজী, আমি আপনাকে 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৪৭ 


আপনার বেলুড় মঠে এসেছিলাম একজন অতিথি 
এবং স্বেচ্ছাসেবক হিপেবে দরিদ্রনারাফণ সেবার 
জন্ত। কিন্ত আপনার এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, 
আপনি আমাকে আপনার সজ্ঘের একজন সন্ন্যাসী 
হিসেবে স্থায়ীভাবে সেখানে রেখে দিলেন। 
আমাকে এখন আপনি আশীর্বাদ করুন, যাতে 
আপনি যেভাবে খুশি হবেন, ঠ্টিক সেইভাবে 
আমি এই পাশ্চাত্যের মানুষের সেবা করে 
যেতে পারি। কারণ, আমার আমেরিকা 
বাসের জীবনে আপনার আশীর্বাদ আমার প্রধান 
অবলঘ্বন।” 

শরশ্রীম। এবং মহারাজ সম্থদ্ধে আর একট। ঘটনা 
আছে, যেটা আমি অন্ত কোথাও বলিনি। 
একবার শ্রিশ্রীম।, যুড়ি আর বেগুনভাজ। খেতে 
চেয়েছিলেন । কিন্তু ম্বামী সারদানন্দ তীকে তা 
খেতে দিতে চাননি কারণ মায়ের তখন কালাজ্বর 
হয়েছে, এসব খেলে তার শরীরের খুব ক্ষতি হবে। 
সরলাদেবী, পরে যিনি প্রব্রাজিক! ভারতী প্রাণ 
হয়েছিলেন, মায়ের সেবা করতেন। তিনি স্বামী 
সারদানন্দকে এসে খবর দিলেন যে, মা বাচ্চা 
মেয়ের মতো এ জিনিসগুলো- মুড়ি আর বেগুন- 
ভাজা- লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন । স্বামী সারদা- 
নন্দের তো দাঙগিত্ব আছে, কাজেই মাকে তার 
বলতেই হবে ওগুলো না খেতে । 1তণি মায়ের 
ঘরে গিয়ে জোড়হাত করে মাকে বললেন £ 'মা, 
আমি খুব খুশি হব, যর্দ আপন পেছনে যা 
লুকিয়ে রেখেছেন সেট! আমাকে দিয়ে দেন।” 
মা তখন তা-ই করলেন। স্বামী সারদানন্দ তখন 
ভেবেছিলেন যে, মা স্বস্থ হয়ে উঠলে মাকে মুড়ি- 


_বেগুনভাজা খাওয়াবেন। কিন্তু হায়! তা আর 
কখনই হল না। 
দেখিনি কিন্তু আপনার জলস্ত দেশপ্রেমের জন্ত ; 


মায়ের মহাসমাধির পর স্বামী সারদাননোর 


আমি সবসময়ই আপনাকে যৌবনের বীর হিসেবে ॥ মনে হল মাকে যা৷ খেতে দেওয়া হয়নি, মহারাজ 


(পৃর্জা নিবেদন করে এসেছি। ১৯২১ 


ৰ যদি উদ্বোধনে এসে তা গ্রহণ করেন তবে তিনি 


৪৮ উদ্বোধন 


মহারাজের মধ্যে মায়ের উপস্থিতি অন্ততব করে 
খুশি হবেন । তিনি একদিন মহারাজকে উদ্বোধনে 
আসতে নিমন্ণ করলেন । মহারাজ এলেন । স্বামী 
সারদানন্দ উপরে গিয়ে মায়ের ঘরে মায়ের ছবির 
সামনে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন। তারপর 
যে-ঙ্গাসী পৃূজে। করছিলেন তাঁকে বললেন 
মাকে এ মুড়ি-বেগ্ুনভাজ। নিবেদন করতে 
যা মাকে স্ুলশরীরে খেতে দেওয়া হয়নি । এরপর 
তিনি সেই জিনিসগুলিই প্রসাদ হিসেবে মহারাজকে 
দ্রিলেন। মহারাজ খুব সম্ভবত নিচের তলায় 
চেয়ারে বসেছিলেন। মহারাজ সেগুলি একটু 
একটু করে খাচ্ছেন আর মজা! করে বলছেন : ও, 
খুব হুম্বাদু, খুব স্ুখ্াভু'*অম্বতঃ অস্ত) এরপরে 
প্রত্যেকেই প্রসাণ গ্রহণ করলেন । যখন মহারাজ 
খাচ্ছিলেন,/ম্বামী লারদানন্দ অনুভব করলেন যে, 
রত্রীমা-ই মহারাজের মধ্য দিয়ে খাচ্ছেন। ম্বামী 
সারদানন্দের মনে মহারাজের জন্য কতটা শ্রদ্ধা- 
ভক্তি জমাট ছিল, তা আমার পক্ষে ভাষায় 
প্রকাশ কর অগস্ভব। 

আমি এখানে আর একট] ঘটনা বলতে ভূলে 
গ্েছি। কাশীতে একবার শ্রশ্রীম শ্বামী, তুরীয়ানন্দ 
এবং হ্বামী সারদানন্দকে একটা করে স্থতির 
কাপড় দিলেন ; কিন্তু মহারাজকে দিলেন একটা 
মিক্বের কাপড়। রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী 
অরূপানন্দ) মাকে জিজ্ছেন করলেন, মহারাজকে 
এরকম বিশেষ জিনিস দেওয়া হল কেম। মা উত্তর 
দিলেন £ ছেলে যে, ছেলে যে।১ রাখাল হচ্ছে 
ছেলে, কাজেই তাকে সব সময়হ বিশেষ কিছু 
দিতে হবে। শিষ্য আর ছেলে দুয়ের মধো বিস্তর 
তফাৎ। শিষ্কে ভালভাবে আদর-যত্ব করা 
ফেতে পারে ; কিন্ত সন্তানের প্রতি উত্দারিত হয় 
বাথ্পল্য ৪ ভালবাম। প্রন্থুত বিশেষ ম্বেহ। 

মায়ের সম্বন্ধে একটু বলি। পাশ্চাত্যে এসে 
আমি অনেক বদলে গেছি। আমি উপলব্ধি 


[ ৮৯তম ব্য--১ষ সংখ্যা 


করছি যে, আমার গুরু শ্রীশ্রীম! সমস্ত বিপদ-আপদ 
দুঃখকষ্টের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন 
এবং তার অপরিসীম রুপায় আমাকে আমার 
ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে অনুগ্রহ করে চালিত 
করছেন। আম তার প্রতি চিরকতজ থাকব যদি 
তিনি তাঁর দৈবী করকমল আমার মাথায় রেখে 
আমায় আশীর্বাদ করেন যাতে আমার অচল! 
বিশ্বাস হয়। আমি যেন কখনও তীকে ন৷ তুলি। 
আমার প্রার্থনায় আমার ধ্যানে আমি যেন তাঁকে 
আমার গুরুর্ূপে, ইষ্টকূপে, আমার সর্বন্বরূপে 
সর্দ] স্মরণ করতে পারি। তাঁর কাছে 
সববাস্তঃকরণে এই আমলার একমাত্র প্রার্থন। 

স্বামী ব্রদ্ধানন্দ অহৈতবাদী হয়েও শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের একান্ত অন্থুরাগী। তিনি যে বলেছেন, 
নিধিকল্প সমাধির পর থেকে ধর্মজীবনের সুচনা 
হয়, এটা! বলেছেন তার নিজন্ব অনুভূতি .থেকে। 
সেইজন্যেই আমি বলি যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ একজন 
শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতী। কিন্তু সেই অবস্থায় গৌছনোর 
উপায় হিসেবে তিনি ইষ্টভক্তির উপরে জোর 
দিয়েছেন। ভক্তি পাকলে ধর্ম তার চরমে পৌঁছয় 
অর্থাৎ অপরোক্ষাঙ্থভূতি হয়। শ্রীরামকুষ্ণকে 
ইঞ্টরূপে চিন্তা করলে মানুষ তার কৃপা লাভ 
করতে সক্ষম হয় এবং শেষকালে উপলব্ধির চরম 
শিখরে পৌছে যায়। সেই চরম শিখর হল-_ 
জীবাত্মা এবং পরমাত্মার একত্ব। 

বাবুবাম মহারাজ (ম্বামী প্রেমানন্দ ) যখন 
মহাসমাধিতে প্রবেশ করতে চলেছেন, তখন 
মহারাজ তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : ভাই, 
ঠাকুর কি সত্যি? ঠাকুর কিতা? তুমিকি 
তাকে দেখতে পাচ্ছ?” বাবুধাম মহারাজ তখন 
কোন ওষুধ থেতে চাইছিলেন না । বলছিলেন : 
'আমি শুধু চরণামৃত খাব, ঠাকুরের চরণামৃত। 
মহারাজ সমস্থার সমাধান করে দিলেন। সেবক 
যখন মহাবাগ্গকে বললেন যে, বাবুরাম মহারাঙ 


মাঘ, ১৩০৩ ] 


কোন ওষুধ খাবেন না তখন মহারাজ এসে তাকে 
বললেন : “শরীর কিন্ত তোমার নয়--ঠাকুরের 1 
তখন বাবুরাম মহারাজ বললেন : “তুমি ঠাকুরের 
প্রতিনিধি; আমাকে বল কি কর! উচিত।, 
মহারাজ তখন বললেন £ 'আগে চরণাম্বত খাও; 
তার পরে ওষুধ খেও।, বাবুরাম মহারাজ রাজি 
ছলেন। মহারাজ তখন বাবুরাম মহারাজকে 
বললেন : “আমাদের ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস 
হবে।” আমাদের শেখানোর জন্য তিনি 
বললেন যে, শ্রীরামকষ্জ সত্য; তিনি আমাদের 
সঙ্গে আছেন, আমাদের চালাচ্ছেন, প্রেরণা 
দিচ্ছেন হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন। বাবুরাম 
মহারাজ একটু ধ্যান করলেন, তারপর চোখ 


বিবেকানন্দ-স্কতি ৪৪ 


খুললেন-_মুখে হাসি । বললেন ; 'আমি তাকে 
দেখতে পাচ্ছি; খুব স্পষ্টভাবে তাকে দেখছি। 
খুব স্পষ্টভাবে! এর একটু পরেই বাবুরাম 
মহারাজ মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন। মহারাজ 
ছোট শিশুর মতো কীণতে লাগলেন । এত বড় 
উপলব্িমান পুরুষ, এত বড় মহাশক্তির মানুষ, 
হিমালক্প-প্রমাণ ব্যক্তিত্ব--তিনিও গুরুভাই-এর 
প্রতি ভালবাসায় কাদছেন! এই ভালবাসা 
শ্রীরামকৃষ্ণের সথটি। গ্ররামকৃষের সব সন্তানরা 
সুসমঞ্জদভাবে গ্রথিত হয়ে গঠন করেছিলেন 
অভিন্ন এক আত্মা, অতি্ন এক দ্েহ--যে-দেহ 
অতান্দিয়, মানব্জাতির কল্যাণার্থে যা বিশ্বজনীন 
তালবাসার বাণী প্রচার করে চলেছে ।* 
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বিবেকানন্ব-স্তুতি 


(গান--বৃন্দাবনী সারঙ-_দাদ্রা) 
ত্বামী নিত্যাত্মানন্দ 


শুনাও তোমার বজজকণঠ ওহে দিব্যলোকের খষি | 

ভোগ-স্বার্থমত্ত দৈত্য নাশ হে বীর সন্ন্যাসী ॥ 
সের্দিন গত প্রাক চিকাগোতে গেলে তুমি। 
সর্বজাতি শুনল সেখ। ভারত দেবভূমি ॥ 
কত অজ্ঞলোক সভ্য হল প্রাচ্য কথ! শুনি। 
ভ্রান্ত মন শান্ত হল আর্ধপ্রবর দেখি ॥ 
তরুণ তপন স্থনীল নভে, ঘুচল অস্বানিশি | 
মু হল বিশ্ব-তৃবন, পেয়ে হৃদয়-শশী ॥ 

ভারতের আত্ম তুমি, যতি পাজে বিশ্বজ্যোতি । 

জাগাও মোদের যোগ ধর্ম, ঘৃচাও মূঢ় নীতি ॥ 

বহাও তোমার প্রেমধার। ওহে যুগপতি। 

দীপ্ত কর সর্বজনে নিয়ে শুভমতি | 

তোমার তরে জন্ম-মরণ, ম্মরণ দিবানিশি । 

তবপদে আশিস ম্বাগ- মুক্ত কর দেন্য নাশি ॥ 





৷ ঠাতের পুষ্ঠা থকে 


ভক্তের জাতি 
[ ভক্তমাল হইতে গৃহীত ] 


ভগবানের যে প্রকৃত ভক্ত, তাহার জাতি 
বিচার নাই। ভক্তের] এক স্বতন্ত্র জাতি। এই 
শান্ত্রবাকোর কার্ধে পরিণতির অনেক উদাহরণ 
বৈষ্ণব ইতিহাস হইতে পাওয়া যায় । 

মুরারিদাপ নামে এক ভক্ত ছিলেন-- তিনি 
জাতিতে চর্মকার । তাহার অনেক সদগুণ ছিল। 
তিনি অতিশয় শান্তত্বভাব, মিইভাষী ও বুদ্ধিমান 
ছিলেন। তাহার অভিমানের লেশমাত্র ছিল ন|। 
তিনি ভগবৎ্প্রপঙ্গ ব্যতীত অন্ত কথা কহিতেন 
না। তাহার ইঙ্জিয়গ্রাম তাহার বশীভূত ছিল 
এবং তিনি সর্বদ1 ভক্তিরসানন্দে বিভোর 
থাকিতেন। 

সেই স্থানে রপসিক মুরারি নামে একজন 
মোহাস্ত বাস করিতেন। তিনি সেই দেশের 
রাজার গুরু । তিনি সদগ্তণের অতিশয় আদর 
করিতেন বণিয়। মুরারিধাসকে চর্মকার জাশিয়াও 
তাহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া একদিন হঠাৎ তাহার 
গৃহে উপনীত হইলেন। যুরারিদাস মোহাস্তজীকে 
দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। একবার এগিয়ে 
যান আবার পিছু হাটিয়া আসেন, ঘরে তাহাকে 
বসিতে দিবার উপযুক্ত আসন নাই। কি 
করিবেন, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া! দূরে গিয়া 
সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়া! রছিলেন। রসিক মুরাণি 
তাহার দৈন্যে মুগ্ধ হইয়া! তাহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন 
করিলেন । তখন যুরারিদাল অতি কাতর হইয়. 
বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর, আমাকে কেন স্পর্শ 
করিতেছেন ? আমি অতি নীচ জাতি-_আমি 
কুডুরের অধম।* তখন রিক মুরারি কহিলেন, 


আপনি কি বলিতেছেন? আপনি সাধুশ্রে্ঠ__ 
আপনার আবার জাতি কি? আমি আপনাকে 
স্পর্শ করিয়া পবিভ্রতা লাভ করিব।” এইব্প 
ব.পয়! কোনরূপ কৌশলে এ চর্মকারের পাদোদক 
পান করিলেন ও তাহাকে নানারূপ স্তবস্কতি 
করিষা নিজস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে 
রাজা পরম্পরায় এ সংবাদ শ্রবণে গুরুর উপর 
অতিশয় অসন্ত্ঘ হইলেন। মোহান্তজী একদিন 
রাজার মিকট উপস্থিত হইলে বাজ] তাঁহাকে 
পূর্ব সম্ভাষণাদি কিছুই করিলেন না। তাতে 
ঠিনি বপিলেন, মহারাজ, আমি আপনার গুরু, 
আপনার নিকট উপস্থিত হুইয়াছি, অথচ আপনি 
আমাকে সম্ভাষণ পযন্ত করিতেছেন মা কেন?” 
রাজ! মহা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “এখানে কেন 
আপিয়াছেন? যান, সেই মুরারিযুচির বাড়ী 
যান। মোহাস্তজ্জী দেখিলেন, রাজার অতিশয় 
জাত্যভিমান। তাহার এ জাত্যতিমান দুর 
করিবার অভিপ্রায়ে বলিতে লাগিলেন, রাজা, 
আপনি অতি মূর্খ । বুঝিলাম, তগবান্‌ যে 
আমায় মুরারিদাসের পাদদোদক পান করাইয়াছেন, 
সে কেবল আপনার তযোনিবারণের জন্য । 
আপনি আপনাকে একজন ভগবদ্তক্ত বলিয়৷ 
অভিমান করিয়া! থাকেন। কিন্ত জানেন না কি, 
ভক্ত যে জাতিবুদ্ধ করেঃ তাহার কখন ভক্তিলাভ 
হয় না? তাহার প্রতি ভগবানের কপাও হয় 
না, তাহার সকলধর্মই নষ্ট হয়। অতএব ভক্ত 
যে কোন বংশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি 
পরম পবিত্র ।+ 


এই নকল ্উপদেশে রাজার চৈতন্ত উদয় 
হইল ।* 


ক “উদ্বোধন।-এর ৬ষ্ঠ বধ) ১৪শ সংখ্যা থেকে পুনমরীদুত। 


পুস্তক সমালোচনা 


গৃহীর ঠাকুর প্ীীরামক়ষঃ-_সবোধরঞন 
রায়। জানুআর ১১৮৫, বাগুইআটি শ্রীমা সারদা 
সেবাসদন, ২১ বাগৃইআটি রোড, কলিকাতা-২০০০২৮। 
পু ২+১৬, মূল্য : বারো টাকা । 


শ্ীরামকঞ্ণ যাকে নিত্যপিদ্ধের থাক বলতেন, 
সেই পর্যায়ের কয়েকজন ত্যাগী ভক্ত তার সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে তার নির্দেশে নাধনা করে সিদ্ধিলাত 
করেছিলেন । ঈশ্বরাস্থরাগী কয়েকজন বিশিষ্ট 
পুরুষ (গৃহী) তীর সান্িধ্ে এসে তীর মুখে 
সহজ লরল ভাবার গুঢ তত্বের ব্যাখ্যা! আর উপ- 
দেশ শুনে-বিশেষতঃ তার জীবনে ম্বত-সফূর্ 
ঈশ্ববীয় আবেশ প্রত্যক্ষ করে অনুপ্রেরণা 
পেয়েছেন। তা ছাড়াও অগণিত “সাধারণ গৃহী 
ভক্ত ঠাকুরের সংস্পর্শে আসতো তাদের দৈনন্দিন 
সংসার-জীবনের মূল ক্ষত কোথায় তা জানতে, 
নেই এহিক যন্ত্রণা থেকে একটু পরিত্রাণের উপায় 
খুঁজে পেতে, আর যদি সম্ভব হয় তবে তার 
পবিত্র সাধন-বহ্ছি থেকে নিজেদের হৃদয়ে ঈশ্বর- 
তক্তির একটি ক্ষীণ শিখা জালিয়ে নিয়ে পবিত্র 
হতে। (পৃষ্ঠা ৫)--লেখক ত্যাগী ভক্তদের 
জন্য ঠাকুরের আকুলতা, গৃহী ভক্তদের জন্ত তার 
আগ্রহের কথা বলে এই শেষোক্ত ভক্তসাধারণের 
ভূমি থেকে ঠাকুরকে মুখ্যতঃ কথামৃত অনুদরণ 
করে পেতে চেয়েছেন । 

তোতাপুরীর কাছে সন্ত্যাস নিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ 
গৃহীর ঠাট বজায় রেখেছিলেন। সাধারণ গৃহীর 
মতোই বেশতৃষা,_-গৃহীর ধর্ম পালন করার জন্য 
সহধমিণীও গ্রহণ করেছিলেন ( ধার স্বরূপ অবশ্য 
-ভক্তমাধারণের কাছে অনেক পরে আতামিত 
হয়েছে), কিন্তু সংসার তিনি করেননি । 
সংসারজীবন যাপন না করলেও সংসার 
ষেকী বস্ত তা তিনি প্রত্যক্ষ আতজ্ঞত থেকে, 
সুতীব্র অঙ্কভৃতিবলেও জেনেছিলেন। সংসার- 


জীবনের গ্লানি বা জালার কথা নানাভাবে বলে 
তিনি সংসারের প্রতি বিরাগ আর ঈশ্বরে অন্ধ্রাগ 
জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু সংসারের 
হাজার নিম্গা করলেও সংসারী মানুষের ছূর্বলতা, 
শক্তির সীমাবদ্ধতা তিনি জানতেন। তাই 
আবার তাদের অভয়ের কথা শুনিয়েছেন, তাপিত 
হদয়ে মেহবারি নিষেক করেছেন, সংসারে থেকে 
ঈশ্বরে মন রাখার উপদেশ দিয়েছেন, এমন কি 
সংসারজীবনে চলার ব্যবহারিক উপদেশও 
দিয়েছেন। সাধারণ গৃহীর কাছে ঠাকুর শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ করুণার আকর, পরম আশ্বাস, নির্ভরের 
নিধান। 

গ্রন্থের লেখক ডক্টর সৃবোধরঞজন রায় একজন 
প্রবীণ অধ্যাপক । শ্রীশ্রীরামরুষ্চ কথামত আর 
শ্ীপ্নীরামকষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ থেকে উপাদান চয়ন ও 
্স্থন করে (কিছু কিছু সহায়ক গ্রন্থ আছে) 
একটি অপূর্ব মালিকা রচনা করে গৃহীর ঠাকুর 
শ্ররামরুষ্ণকে অর্পণ করেছেন। গ্রঞ্থট তত্বমূলক 
বা তথ্যসর্বন্ব নয়) লেখক বিদগ্ধ পুরুষ হলেও 
সাধারণ প্রাবন্ধিকের আলোচনাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ 
করেননি । অবিচল শ্রদ্ধাপ় প্রতিষ্তিত ভক্তের 
মনীষায় ভাবমক্র পুরুষ ঠাকুরের যে রূপটি প্রাতি- 
তাত হয়েছে, সেটি অনবস্ত ভাষায় সরসমধুর 
তঙ্গিতে পরিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থকার ঠাকুরের 
অনুরাগী গৃহীদ্ের কৃতজ্তাভাজন ( অবশ্ঠ 
সন্যামীদেরও প্রশংনাভাজন ) হয়েছেন। 

গ্রন্থটির মুদ্রণাদির পারিপাট্য প্রশংসনীয় 
কচিৎ দৃষ্ট অশুদ্ধি উপেক্ষণীয়। নুঠাম প্রচ্ছদ- 
লিপি মরলশোভন। 

গ্রশ্থন্ত্ব 'বাগুইআটি শ্রম! সারদা সেবা- 
সদন'-এ নিবেদিত । 


ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 


রহ উদ্বোধন 


সারদাতত্তব--শ্রীঅন্চনাপুরণ, প্রকাশক $ স্বামী 
ম-গানন্দ, প্রীসত্যানন্দ দেবায়তন, ৯ ইরাহিমপ্র রোড, 
কাঁকাতা-৭০০০৩২। পৃঃ ১৯ (ক-ট)+৪৯, ঝুল্য 2 
1তন টাক। 


পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৮২ 
বঙ্গাবে। প্রকাশকের তাৎকালীন শিবেদনে 
পুস্তকটি রচনার পশ্চাৎপট বণিত। স্বামী 
নির্বেদানন্দজীর ঘরে এক দীটিং-এ এই রচনার 
পাঠ ধারা শুনলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন 
পুস্তকাটর প্রকাশকালীন তথ্যসমূদ্ধ ও মনোজ 
ভূমিকার লেখক শ্রীজ্যোৎানাথ মল্লিক । ভুমিকা 
হতে লেখিকা! সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না--*ম্বামী সত্যাননোর মানসকন্তা 
শ্রীঘর্চনাপুরী মা." | একাধারে তিনি মৈত্রেয়ী 
ও মীরাবাঈ ।...তিনি প্রজ্ঞাভাম্বর যোগিনী, 
মন্দিরের পৃজারিণী। এরই লেখা জননী 
সারদেশ্বরী” পর্বভাবময়ী মায়ের'''এক অপূর্ব 
দিব্যভাবসপ্ীবনী কবিত্বপূর্ণ জীবন-আলেখ্য 

“সারদা তত্ব নামেই ম্পষ্ট যে পুস্তকটি 
প্রধানতঃ তাত্বিক। তত্বকে স্থপ্রতিষ্ঠিত ও 
বাস্তবাক্িত করার জন্যই ঘটনাশ্রয্ী তথ্যও 
লেখিকা উপস্থাপিত করেছেন । আমর! সাধারণ 
দৃষ্টিতে যে-সব ঘটনা বা কাহিনীকে এই্বরিক 
লীলার উদাহরণ বলে এবং একই পরমাশক্তির 
বিভিষ্ন পটভূমিতে প্রকাশ হিসাবে গ্রহণ করে 
পুলকোতুত সন্ধি ছাড়িয়ে আর এগোতে পারি 
না, যোগিনী লেখিকা! সেগুলিকে বিঙ্গেষণ করে 
তাত্বিক পর্যায়ে পৌছে দিয়েছেন। অন্তরশাস্্র ও 
শীপ্ীচণ্ডী প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গ্রন্থে বণিত কোন 
কোন বিশেষ শক্তিমৃতি শ্রশ্রদারদামার জীবন- 
লীলায় আত্মগ্রকাশ করেছিল, তিনি তা দেখিয়ে 
দিয়েছেন। 

পুস্তকের প্রারন্তে আস্ভাশক্তি তত্ব আলোচিত 
হয়েছে। “পাশ্ঠাত্য বিজানেও দেখানো হয়েছে-_ 


[৮৯তম বর্ধ-_-১ম সংখ্যা 


71795 বা শকিই হচ্ছে আদি তত্ব।” ভারতীয় 
শক্তিতত্বকে মাতৃরূপে কল্পনা করা কেন হল এই 
প্রশ্নের উত্তরে পুস্তকটির ৩-৫ পৃষ্ঠায় সমাজতত্ব 
থেকে স্তর করে, প্রাগৈতিহাসিক, বৈদিক, 
বৌদ্ধ ও পৌরাণিক ষুগসমূছের প্রাসঙ্ষিক 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা প্রণিধানযোগ্য । 

ঠাকুর শ্রীরামককষ্ণ নিজের মুখে সারদ। মায়ের 
স্বরূপ সম্বন্ধে নানা উপলক্ষে উক্তি করে গেছেন 
ও যোড়শীরূপে মাকে পৃজ। করেছিলেন। এরই 
ভিত্তিতে .মোটা মুটিভাবে সারদ। জননীর জগদ্ধাত্রী, 
কালী (রুদ্র ও শাস্ত ), হুর্গা, সরম্বতী ও যোড়গী- 
রূপে প্রকাশ শুনে এসেছি। উক্ত ৫টি কূপের 
প্রকাশ, পশ্চাৎ্পট ও তত্ব এই পুস্তকেও যথাসম্ভব 
বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। পুস্তকটিতে নারদ 
জননীর নিম্নলিখিত তদ্দতিরিক্ত বূপসমূহে আত্ম- 
প্রকাশও বণিত হয়েছে : 

কুমারী গৌরী, অই্মবধীঁয় শুদ্ধা ব্রহ্মচারিণী, 
শাকন্তরী প্রভৃতি শ্রীশ্রচণ্ডীরূপের বিভূতি ও 
দশমহাবিগ্ভার আরও তিনটি বূপ-_ভূবনেশ্বরী, 
বগলা ও কমলা । তাছাড়াও জননী সারদার 
জীবনলীলাঁতে কোৌশিকী দেবীর দুবার 
আবির্ভাবের বিবরণ গ্রস্থতে আছে। 

জাতি-ধর্মনিবিশেষে সকলের মা জননী 
সারদার সাবিকতা তার শ্রীয়ুখের একটি বাণীতে 
প্রকট হয়ে উঠেছে। সন্তান শুধায়-_“তৃমি 
কেমন মা?” বলেছেন জননী--“হ্যা, আমি মা, 
সকলের মা, পাতানে। ম| নয়--সত্যিকারের ষ।” 
সন্তানের প্রশ্ন : “এই কীটপতঙ্গ এদেরও ম! ?” 
জননীর মুখে অপর্ষপ উত্তর : “হ্যা, ওদেরও 
ম1। ওদের মায়ের মধ্যে দিয়ে ওরা আমার েহ 
পাবে। এখানে জননী নিজের লত্বাকে ওতপ্রোত 
করে দিয়েছেন বিশ্বমাতৃত্বের মাঝে (পৃঃ ৪* )। 

প্রশ্ন করেছেন জনৈক ভক্ত--“মা, আপনার 
ক্বরপ মনে পড়ে না?” আনমনে মা উত্তর 


মা, ১৩৩ ] 


দিয়েছেন--“সব সময় হ্ববূপ মনে থাকলে কি 
আর এখানে থাকতে পারি বাবা? বৈকৃণে 
নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে বসে থাকতুম।” 
সক্গ্রজ্ঞাসৃম্পন্না লেখিকা একথার গভীর তাৎপর্য 
বুঝাতে লিখেছেন--কিস্তু আমরা বলবো-_-এ 
তীর ম্বরূপ-বিস্বতি নয়, এ রূপ তার অণোর ণীয়ান্‌ 
রূপ, অলীমের সীমায় বিলাস। এইটাই যেন 
সারদাতত্বের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য । যুগপৎ তিনি 
মানবী ও দেবী। সেই বিরাট শক্তি অতি 
সহজরূপে ধরা দিলেন আমাদের ধরা-ছোয়ার 
মাঝে ।* 


প্রাপ্তি-স্বীকার 


€৩ 

মার 'মাতৃরূপ সর্বদপ লার+। পুস্তকের 
শেষ কয়েক লাইনে তার উজ্জ্বলতম গ্রকাঁশ : 
আর মাও যে সর্বকালের মা, সর্বযুগের স্বাঃ 
এর প্রমাণ মা নিজেও দিয়ে গেছেন তার 
সারদালীলাবসানের মুহূর্তে; “যারা এসেছে, 
যার আসেনি, আর যারা আসবে, আমার 
সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা_আমার 
ভালবাস আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।” 
তাই দারদা-তত্ব অনস্তকালের সািক তত্ব। 
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রামকৃষ্ণ মিশনের বাধিক সাধারণ সভা 
রামরুষ। মিশনের অধাক্ষ স্বামী গভীরা- 
নন্জজীর দভাপতিত্বে রামরুষ্ণ মিশনের ৭৭তম 
বাধিক সভ। গত ২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৬, রবিবার 
বিকাল ৩-৩* মিনিটে বেলুড় মঠে অন্ুষ্িত 
হয়েছে। সভায় প্রদত্ত ১৯৮৫-৮৬ খ্রীইাবের 
পরিচালক সমিতির সংক্ষিণ্ত বিবরণী নিম্নব্ূপ £ 
এইকালে উল্লেখযোগ্য বিষয় মিশন কর্তৃক 
আ্রাণ ও পুনর্বাদন সেবাকাজে ১৪ লক্ষ ৭৬৫ টাকা 
ব্যয়। এই অর্থ ব্যয়িত হয়েছে বন্যা, ঘুণিবাত্যা 
প্রভৃতি নানান প্রাকৃতিক হুর্যোগে কবলিত 
মানষের মধ্যে । এই সঙ্গে বিতরিত হয়েছে ১১ 
লক্ষ ৮ হাজার ৫২ টাকা মূলোর আাণ সামগ্রীও। 
এগুলি পাওয়! গেছে মানবসেবায় সহামুভূ তিসম্পন্ন 
ব্যক্তিদের কাছ হতে । এই কাজে রামকৃষ মঠের 
বায়ের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৬* হাজার ৪৮৬ টাকা। 
মঠ ও মিশনের বহু শাখা কেন্দ্র পলীমঙ্গল 
অর্থাৎ সাধিক গ্রামোন্গয়নে প্রতৃত অর্থ খরচ 
করেছে। এই প্রকল্পের কাজগুলি হল: কৃষি ও 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কুটির শিল্প, মত্ত চাষ, স্বাস্থা 
ও শিক্ষা। এই বাবদে বেলুড় মঠের প্রধান 
কার্ধালয়ের নিজগ্ খরচ ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৪৩ 
টাকা। 
এই বছরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক 
সেবাকাজগুলি : বেলুড় সারদাপীঠে পগ্ররামরৃ্ণ 
প্রদর্শনী” ও “পষাজ পেবক শিক্ষণমন্দির” (এখানে 
গ্রামোন্গয়নের কাঞ্জে গ্রামীনযুবকদের হাতেকলমে 
শিক্ষাদান ), এব ছারে'দঘাটন, মধা প্রদেশে বস্তার 
জেলায় অবুঝণাড়-পার্বত্য এলাকার রায়পুর কেন্দ্র 
কর্তৃক পাহাড়িদের জন্য একটি বহুমুখী প্রকল্পের 


হুচনা। বিনামূল্যে শিক্ষাদান, চিকিৎদা ও বৃ্তি- 
মূলক শিক্ষণ প্রস্ৃতি এই প্রকল্পের অস্তভূক্ত। 

আগরতলাতে আরস্ভ হয়েছে মিশনের একটি 
শাখ! কেন্ত্র। ইটানগর ও রাজমহেহ্ত্রী গ্রামাঞ্চলে 
দরিদ্র মান্গষের পেবায় ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় 
চালু করেছে। 

অন্যান্তবারের ন্যায় পর্ষদ বা সংসদের বাধিক 
পরীক্ষায় মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ফলাফল 
খুবই সন্তোষজনক । এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৫ 
গ্রীষ্টাবঝে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রের] স্থান পেয়েছে 
দ্বিতীয়, চতুর্থ, যষ্ঠ, অষ্টম, দশম, একাদশ, ত্রয়োদশ, 
পঞ্চদশ, যোড়শ এবং বিংশতম এবং উচ্চমাধ্যমিক 
পরীক্ষায় স্থানগুলি হল তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্ত, নবম 
এবং আয়োদশ। 

কাথিতে শ্রীরামরুষের মর্মর মৃতি স্থাপন ও 
রাজকোট আশ্রমে ৫ হাজার লিটার দম্পন্ন সৌর 
জল প্রণালীর উদঘাটন এই বছরে রামক্জ মঠের 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

মিশন ৮টি হাসপাতাল, ৬৬টি দাতব্য 
চিকিৎসালয় ও ১টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় 
কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৮৮ জন 
রোগীকে সেবা করেছে । এর মধ্যে ৩২টি দাতব্য- 
চিকিৎসালয় ও সমস্ত ভ্রাম্যমাণ চিকিৎপালয়গুলি 
গ্রামাঞ্চলে ও পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত । 

মঠে আছে ৫টি হাসপাতাল, ১৭টি দাতব্য 
চিকিৎসালয় ও ৪টি ভ্রামাষান চিকিৎসালয় | এতে 
৭ লক্ষ ৪১ হাজার ১২১ জন রোগীকে সেবা কর। 
হয়েছে। গ্রামে ও পাহাড়ী এলাকায় রয়েছে 
৩টি হাসপাতাল, ৮টি দাতবা চিকিৎমালয় ও ৩টি 
আম্যমাণ চিকিৎল। কেন্্র | 


না, ১৩৯৩ এ 


শিক্ষাক্ষেত্রে মঠ ও মিশনের স্থনাম অব্যাহত । 
বিস্তালয়গুলিতে ভত্তির ক্রমাগত আবেদনই এব 
গ্রমাণ। মিশনের ৯৬৬ শিক্ষালয়গুলির ছাত্সংখ্য 
১ লক্ষ ১৮ হাজার ৯৯৯ জন ও মঠের ৯২টি শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৯ হাজার ৬৭৬ জন ছাত্র ছিল। 
গ্রামে ও পাহাড়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা 
হল ৪২৮টি; বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্ত্রমহ ৮৬৩টি। 

“জাতীয় যুবদিবম”টি মহাসমারোহে উদ্যাপিত 
করেছে বিভিন্ন শাখাকেন্ত্রগ্ুল । বেলুড়মঠে 
যুবমনহা লম্সেলনে প্রায় ১১ হাজার যুবক-যুব্তী 
অংশগ্রহণ করেছিল 

ভারত বহিভূর্ত মঠ ও মিশনের অন্যান্য 
কেন্ত্রগুলিতেও শিক্ষা, চিকিৎন1, সংস্কৃতিও 
আধ্যাত্মিক সেবাকাজ অব্যাহত রয়েছে। 
বেলুড়মঠের প্রধান কার্যালয় ব্যতীত সার! 
পৃথিবীতে মঠ ও মিশনের শাখাকেন্ত্রের সংখা 
যথাক্রমে ৭০ এবং ৭৫। 

নতুন শাখাকেন্দ্র 

শ্রমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের জন্মস্থান 
আাটপুরে (হুগলী জেলা) অবস্থিত রামকৃষ্ণ 
প্রেমানন্দ আশ্রমটি জমি ও বাড়িসহ নতুন শাখা- 
কেন্্রূপে রামকৃষ্ণ মঠের অন্ততূক্ত হয়েছে । গত 
২৪ ডিলেম্বর ১৯৮৬, বামকষ্জ মঠ ও মিশমের 


্রপীমায়ের বাড়ীর সংবা? ৫৫ 


অধ্যক্ষ শ্রামৎ ম্বামী গ্ভীবানন্দজী এক জনসভায় 
এ আশ্রম্ন কর্তৃপক্ষের দিকট হতে দানপত্র গ্রহণ 
করে আশ্রমটিকে রামকৃষ্জ মঠের নতুন শাখাকেন্দ্র- 
রূপে ঘোষণা করেন। আশ্রমটির নতুন নাম 
হল-_রামকৃষ্ণ মঠ, আটপুর । 
ছাত্র কৃতিত্ 

নরেন্দ্রপুর রামু মিশন কলেজের নয়জন 
ছাত্র ১৯৮৬ গ্রীষ্টাব্ষের উচ্চ মাধমিক পরীক্ষায় 
৭ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ; ১৫শ) ১৭শ, এবং 
যুগ্মভাবে ১৮শ স্থান অধিকার করেছে। 

মাদ্রাজ সারদ। বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী এ 
বছর (১৯৮৭) টকিওতে যে 'ইপ্টারসিটি মীট' 
৬1০০৮) নামে ক্রীড়াহথষ্ঠানের 
আয়োজন করা হয়েছে, তাতে ভারতের প্রতি- 
নাধত্ব করার স্যোগ পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য 
যে রাজ্য ওজাতীয়স্তরে খেলাধূলার ক্ষেত্রে সে 
বন্ছ কৃতিত্বের অধিকারিণী। 

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 

গত ২১ নভেম্বর ১৯৮৬, আঢালং কেন্্রস্থ 
উচ্চ মাধামিক বিদ্যালয়ের মতুন বিষ্কাভবনের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করেন অরুণাচল প্রদেশের উপরাজ্যপাল শ্রীশিব 
স্বরূপ | 


( 11001 


শ্রীশ্রীয়ায়ে্র বাড়ীর সংবাদ 
আবির্ভাব তিথি পালন £ পরমারাধ্য। শ্রীত্রীমা সারদাদেবীন্ন ১৩৪তম 


গত » ডিসেথর ভীম স্বামী প্রেমা লম্- 
জীর এবং ২৭ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী 
শিবানম্মজী মহারাজের জন্মতিধি উপলক্ষে 
সন্ধ্যায় ভাদের জীবনী ও বাণী আলোচন। করেন 
ষথাক্রমে স্বামী বিকাশানন্দ ও ন্থামী 
শান্তরপানন্দ। | 

শ্রীত্ীমায়ের আবির্ভাব উৎসব : গত 
৭ পৌষ (২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬), মঙ্গলবার 


আবির্ভাব তিথি এক ভাবগন্ভীর পরিবেশে বিশেষ 
পূজা, হোম, শ্রশ্র5গ্ডীপাঠ, ভতজনগান গুভূতি 
অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে উদ্যাপিত হয়। 
ভোরে মঙ্গলারতির পর থেকে রাত ৯ট! পর্যস্ত 
অগণিত ভক্ত নরনারী মাতৃচরণে প্রণাম নিবেদন 
করেন। সকলকেই হাতে হাতে মায়ের গ্রসাদ 
দেওয়। হয়। 

সকাল ৯ট৷ থেকে ১০) পর্বস্ত 'সরদান্চ্দ 


৫৬ উদ্বোধন 


হলে? প্রশ্রমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচন! 
করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ। তারপর বেলা ১২টা 
পর্যন্ত গ্রিশ্ীসারদাদেবী লীলাগীতি পরিবেশন 
করেন শ্রীতপন সিন্হা ও শ্রীঞ্চব চৌধুরী। 
সন্ধ্যার পর পুনরায় শ্রানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 
পরিচালনায় “বামকুষ্ণ-সারদা” লীলাগীতি পরি- 
বেশিত হয় । 
গরষ্টোৎসব 

গত ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৬, “সারদানন্দ হলে, 
ভগ্নবান্‌ যীত্ু্রীষ্টের আবির্ভাবের প্রাক্সন্ধযা 
উদ্যাপিত হয়। তাঁর প্রতিক্ৃতির সামনে 
আরতির পর তার জীবনী আলোচন। করেন 


[ ৮৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


স্বামী শাস্তরপানন্দ। আলোচন! শেষে তক্তদের 
হাতে হাতে প্রলাদ দেওয়া হয়। 
স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্ম-জয়ন্তী £ 
গত ৫ জান্থআরি ১৯৮৬, সোমবার শ্রীমৎ 
াষী সারদানম্ষ মহারাজের ১২৩তম জন্ম- 
জয়ন্তী এক ভাবগন্তীর পরিবেশের মধ্যে পালিত 
হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পৃজ| ভোগ-রাগ 
শ্রচণ্ডীপাঠ, ভজন-গান প্রভৃতি হয়। বহু সাধু 
ও ভক্ত এঞ্গিন স্বামী সারদানন্দজীকে প্রণাম 
নিবেদন করতে আসেন ভতক্তগণকে হাতে 
হাতে প্রসাদ দেওয়া হয় সন্ধ্যায় তার জীবনী 
ও বাণী আলোচন! করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ । 


সংখা 


পরলোকে 

করিমগঞ্জ বামক মিশন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা 
ও আজীবন অক্রান্ত সেবক পৃজনীয় মহাপুরুষ 
মহারাজের কপাপ্রাণ্ড কালীসদয় পশ্চিম! 
গত ১৭ ডিসেম্বর *৮৬) ৯০ বখ্সর বয়সে দেহত্যাগ 
করে শ্রীশ্রগুরুপদদে চিরলীন হয়েছেন। পাঠ্- 
জীবনের প্রথম দিকে তিনি করিমগঞ্জে ছিলেন। 
সেই সময় থেকেই করিমগঞ্জের শিক্ষিত সমাজ ও 
গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কালীসদয়ের চরিজ্ের দৃঢ়তা 
সততা! ও সমাজকল্যাণ তত্পরতা দর্শনে তাহার 
প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। এই সময়ে করিমগঞ্জে নতুন 
মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষিত হলে উহার হেডক্লার্ক- 
রূপে কালীসদয়কে মনোনীত কর। হলে কালীসদয় 
কলেজের পড়। ছেড়ে করিমগঞ্জে চলে যান। 
ওখানে গিয়েই তিনি স্থানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের 
নিয়ে শ্রহট আশ্রমের ইন্রদয়ালবাবুর ( পরবতি- 
কালে স্বামী প্রেমেশানন্দ ) পরিকল্পনা অনুযায়ী 


রামকৃষ্ণ সেবাসমিতি নামে জনসেবামূলক একটি 
সংস্থা গঠন করে পূর্ণ উদ্ভমে সমাজসেবার কাজ 
আরম্ভ করেন। 

চাকরি ছেড়ে দিয়ে কালীসদয় সাধু হওয়ার 
জন্ত কয়েকবারই পৃজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের 
কাছে আবার করেছিলেন। কিন্তু মহাপুরুষ 
মহারাজ কিছুতেই তাতে সম্মতি দান করেননি। 
তিনি বার বার কালীমদয়কে বলেছেন, “এই পথ 
তোমার নয়) তুমি যে-ভাবে আছ, সেই ভাবেই 
থাক এবং করিযগঞ্জেই থাক। তোমার সবকিছু 
হবে। শ্রগুরর এই নির্দেশ স্থল করে কালীসদয় 
ইহার পরও ৫,1৬৭ বৎসর ধরে স্থিরতাবে পরঙ্ক 
আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়মিত জপধ্যান করে পরম 
আনন্দে ছিলেন। 


তার বিদেহী আত্মা ইষ্টপদে চিরশাস্তি লাভ 
করুক 
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দিব্য বাণী: 

হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ ৫৭ 
কথাপ্রসঙ্গে £ 

মহামিলন-মন্ত্রের উদ্‌গাতা! শ্রীরামকৃষ্ণ ৬, 
ঞ্রামকৃষ্ণ তত্বাভাস 

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ৬৩ 
যুগ্নাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ 

স্বামী গম্ভীরানন্দ ৬৭ 
শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম ও দর্শন 

শ্রিহরিদাস মুখোপাধ্যায় ৭৪ 
ভ্রীরামকষ্ণের অনুধ্যান 

স্বামী ভূতেশানন্দ ৭৮ 
প্রলাপ না৷ সত্য 

শ্রীগিবীশচন্দ্র ঘোষ ৮২ 
জয়তু প্রীরামকৃষ্ঃ ( কবিতা) 

স্বামী গর্গানন্দ ৮৫ 
পরমহংস ( কবিত1) 

্ীস্থনীলকুমার লাহিড়ী ৮৬ 
আবেদন (কবিতা) 

শ্রীমতী হিমানী রায় ৮৬ 
ভীরামকৃষ্ণ ও জাতীয় সংহতি 

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ৮৭ 
বর্ধমানে ভ্রীরামকৃষ্ণ 

শ্রপ্রণবেশ চত্রবর্তা ৮৯ 
ভ্রীম-কথা 

ব্রঙ্ষচারী যতীন্দ্রনাথ ৯৫ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও নারীসমাজ 

শ্রীমতী কবিতা পিংহ ৯৮ 


লঙ্ব-যতি ভ্রীরামকৃষঃ 
ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর ১*২ 
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-_আদর্শ ও ইতিহাস 
স্বামী পরাশরানন্দা ১০৭ 
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাতীর্থ ( প্রথম পর্ব ) 
স্বামী প্রভানন্দ ১১৩ 
শ্রীরামকুষ্ণের ষোড়মী পুঁজ 
স্বামী গ্রমেয়াননা ১২৬ 
বিপ্লবী নাস্ক হেমচজ্জ্র ঘোষের সঙ্জে সাক্ষাৎকার : 
পঞ্চম ও শেষ দিনের কথা 
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ১৩ 
ভ্ীরামকৃষ্ণ-সঙেঘ সঙ্গীত চর্চা 
স্বামী সর্বগানন্দ ১৪২ 
নৈবেন্ভ ( কবিত| ) 
শ্রশৈলেন দত্ত ১৪৮ 
পুরাতনী : স্ুলক্ষণা উপাখ্যান 
্শ্ষচারী নির্মলচৈতন্ত ১৪৯ 
পুস্তক সমালেশচনা : ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৫১ 
শ্রপ্রতাকর বন্দ্যোপাধ্যায় ' ৫১ 
স্বামী চৈতন্যানন্দ ১৫৩ 
প্রাপ্তি-স্বীকার ১৫৩ 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ১৫৪ 
বাব সংবাদ :৫৬ 


॥ প্রচ্ছদ-্পর্িচিতি ॥ 


উনবিংশ শতাবীর মহা যুগসঙ্কটে জ্যোতিংম্বরূপ শ্রীরামকৃষণের আবির্ভাব হয়েছিল। 
আজ দেড়ণত বর্ষ অতিক্রান্ত । তীর তষ্ননাশক জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে সমস্ত জগৎকে 
উদ্ভাসিত করে তুলছে। শিল্পী শ্রীশিবরাম দত্তের; মানসলোকের এই চিস্তারই 
্রচ্ছ-মুদ্রণ । | 


ফাস্তুন, ১৩৯৩ উদ্বোধন [৫] 


উদ্বোধনেন্ন নিয়মাবলা 
$ জেখক-লেখিকাদের জন্য : ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-উনয়ন, 
শিল্প,শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত মৌপিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক 
লেখা প্রকাশ কর] হয় না।: লেখায় প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকের দায়িত্ব থাকবে না। 
প্রবন্ধাি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বাদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে শ্পষ্টাক্ষরে লিখবেন। 
উদ্ধতির ক্ষেত্রে আকরের যথাযখ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন । যে বই থেকে অংশবিশেষ 
উদ্ধৃত কর! হয়েছে তার ও গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-ব্ধ, সংস্করণ 
সংখ্যা, পৃষ্ঠা ইত্যাদির নির্ভূ'ল উল্লেখ একান্ত আবশ্তক। ইংরেজী ভাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকলে 
সঙ্গে তার বাংলা অন্থবাদ প্রবন্ধে সঙ্লিবেশিত করে দিতে হবে, অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হুলে 
রেজেষ্টারি ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট, এবং চিঠির উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট ব! ডাকাট্িকিট 
সঘলিত কার্ড / ইন্ল্যাণ্ড লেটার / খাম পাঠাতে হুবে। প্রবন্ধাদি সংক্রান্ত চিঠি-পত্র, সংযুক্ত 
সম্পাদক অথবা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন । চিঠি-পত্র বাংলায় লেখা বাঞ্নীয়। 

ও গ্রাহকদের জন্য: মাঘ মাস থেকে বছর আরম্ভ । বাধিক মুল্য সডাক ২৫ 
টাকা» বাংলাদেশ ৪৩*০* টাকা, তারতের বাইরে অন্তান্ত দেশে সি মেল-এ ৮৮*** টাকা, এয়ার 
মেল-এ ২৩৩*০০ টাকা । প্রতি সংখ্যা ২'৫* টাকা । বছরের যে কোন লময়ে বাধিক চাঙ্গা 
গৃহীত হলেও গ্রাহক কর! হবে মাঘ মাস থেকে । 

নমুনা! সংখ্যার জন্য ২.৭৫ টাকার ডাকটিকিট পাঠাতে হয়। 

৬ আজীবন-গ্রাহকদের জন্য; এককালীন অথবা! ১২ মাসের মধ্যে স্ববিধাস্থ্যাস্ী 
একাধিক কিস্তিতে (প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৪*.** টাকা ) ৪**"** (চারশ) টাকা দিলে 
খাজীবন-গ্রাহক (৩* ব্মরাস্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ) হওয়! যায়। যে কোন মাস থেকে 
আজীবন-গ্রাহক হওয়া যায়। 

পরের মাসের তৃতীর সপ্তাহের মধ্যে পত্রিক! না পেলে, অবিলম্বে “উদ্বোধন, কার্ধালয়ে 
জানালে পুনরায় এ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে । পঞ্জাি লিখবার সময় গ্রাহক-সংখ্যা অবন্তই 
উল্লেখ করবেন। ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে পূর্ব-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা 
উল্লেখ করে কার্ধালয়ে জানাতে হবে। 

কার্ধালয়ে নিজে এসে অথবা গ্রতিনিধি মারফত টাকা জম! দেওয়া, অথব! মনিঅর্ডার যোগে 
বা ভিমাও ড্রাফট, মাধমে টাক! পাঠানো যায়। ড্রাফট +07৮০৫9 005” এই নাষে 
করতে হুয়। 

গু প্রকাশকদের জন্য £ সমালোচনার জন্ত ছুইখানি বই পাঠানো প্রয়োজন । 

$ বিজ্ঞাপনদাভাদের জগত ঃ কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে বিজ্ঞাপনের হার জান! যাবে। 

৬ কাধালয়ের লয় : সকাল ৯-৩* থেকে বিকাল ৫-৩০, শনিবার সকাল ৯-৩* 
থেকে দুপুর ১-৩* রবিবার বন্ধ। 








কাধাধ্যক্ষ 
উদ্বোধন কার্ধালয় 
১১ উদ্বোধন লেন 
কলিকাত৷ ৭৬৩৪৬৩ 
ফোন ;: ৫৫-২৪৪৭ 


[৬] উদ্বোধন 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
| উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১১ কমিশনে পাইবেন ] 


স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী 


কর্মযোগ্গ ৮০৬ ধর্ম মীক্ষা 
ভক্কিষোগ ৪1৫৪ ধর্মবিজ্ঞান 
ভক্কি-রহুত্ ৫** বেদাস্তের আলোকে 
ভালযোগ ১৪ কথোপকথন 
ানযোগ-প্রসঙ্গে ১*** ভ্ভারতে বিবেকানজ্ম 
রাজযোগ্ ১২** দেববাধী 
লরজ রাজবোগ্ ১৮৪ চা রর 
গল্পযাসীর গীতি ৩৮৩ সা 
বন্ৃতা 
উশদৃত্ধ বীশুষ্ক ১৬৩ মহাপুরুষপ্রসঙ্জ 
পত্রাবঙ্গী | (নষগ্র পজ্জ একজে, নিদেশিকাছি লহ) ভারতীয় নারী 
রেকসিন বাধাই ৮5, 

পওছারী বাবা ১৭০ ভারতের পুনর্গঠন 
স্বামীজীর আহ্বান ১২৫ শিক্ষা ( খন্দিত্ত ) 
বানী-লঞ্চয়র ১২ শিক্ষাপ্রলজ 

স্বামীঙ্জীর মৌলিক বাংল! রচনা 
পরিজাজক ৪'২৫ স্ঞাবযার কথা! 
প্রাচ্য ও পাম্চাক্কা ৫'** হ€মান ভারত 


স্বামী বিবেকানন্দের বাদী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) 


রেক্সিন বাধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ৩০২ টাক। : সম্পূর্ণ € 


ফাল্গুন, ১৩৯৩ 


৩০০. টাকা 


সাধারণ বাধাই স্থল সংস্করণ : প্রতি খণ্ত--২*২ টাক: সপ্পূর্ণ সেট ২৯২ টাকা 





স্বামী দারদানন। 
জীজীরামককঙ্গালা গ্রাসঙ্গ (ছুই ভাগে ) 
রেকিম-বীধাই $ ১ম ভাগ ৩৫", হয় তাগ ৩০*** 
সাধারণ (পাচ খে) 
১ষ খণ্ড ৬১, হয় খণ্ড ১৩৫০, ওয় খণ্ড ৪৫৭, 
৪র্থ খও ৯৫০, ৫ম খণ্ড ১৪৫, 
অক্ষয়ক্ষার সেন 
শ্ীঞ্ীরামকফ-পৃঁথি ৪৫০০৪ 
ভ্ীপ্ীরামকষ-নহিমা ৫৫০ 


শ্ীরামকৃফ-সন্বন্ধীর 


হ্বাষী গ্রেমধনানন্দ 


ই্ররামকফেের কথা ও গল্প 


শ্রইন্্দয়ান 
শ্রীরাম 





ফাস্ন, ১৩৯৬ উদ্োধম [4] 


উচদ্বাখন কার্ধালয় তক সন্য প্রকাশিত পুস্তক 


অগ্নয় দীক্ষিত রুূত 


সন্ধান্তলেশ-সংগ্রহ 


( সটীক বঙ্গানুবাদ ) 


অনুবাদক 
স্বামী গন্ভীরানন্দ 


মূল্য £ ২৫'৭০ টাকা 


শীমদপ্পয় দীক্ষিত-বিরচিত “সিদ্ধাস্তলেশ-সংগ্রহ অদ্বৈতমতবাদের 
একখানি অতি উপাদেয় সংগ্রহগ্রন্থ। ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্ষের পরবর্তী 
আচার্ধগণ মূল অদ্বৈতসিদ্ধান্তে একমত হলেও ভগবৎপাদের বিভিন্ন উক্তি- 
সম্বন্ধে গভীর গবেষণার ফলে বিবিধ বিষয়ে অনেক অবান্তর মতবাদের 
সৃষ্টি করেছেন । আপাতবিরোধ সত্বেও এই সমস্ত মতবাদই মূল তত্বের 
উপর অপূর্ব আলোকসম্পাত করে বলে অদ্বৈতস্প্রদায়ে এর বুল 
আলোচন] হয়ে থাকে । দীক্ষিত অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ছুর্ণভ গ্রন্থাদি 
হতে এই সকল মতবাদ সংগ্রহ করে নিপুণভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করেছেন। এতে বেদাস্তসাধন ও বেদাস্তাধ্যাপনের পথ সুগম হয়েছে এবং 
বেদাস্তসন্প্রদায়ে এটি একখানি অত্যাবশ্যক নিবন্ধ-গ্রন্থ বলে স্বীকৃত হয়েছে। 














[৮] উদ্বোধন ফান্তিন, ১৩৯৩ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রস্থাবজা 
গীতা-গ্রসঙ্গ শ্ীরামকৃষ্*-বিভাসিতা মা সারদ। 
স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বুধানন্দ 
লা 2 ৪৫০ মূলা ১ 8৩৩ 
জাতি, সংস্কাতি ও সমাজতন্ত্র এসো মানুষ হও 
মূল্য £ ৪:৫০ মূল্য ; ৬'** 
জাগো ক ্রীপ্নীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্ 
2 ও পঞ্চম ভাগ 
শক্তিদায়ী ভাবনা নি ৪১৫০০ 
স্বামী বিবেকানন্দ 
মূল্য : ২, অম্বতের সন্ধানে 
ক: প্থাঃ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 
স্বামী গম্ভীরানন্গ মূল্য ; ৫"*০ 
্‌লয ১ "০০ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে পুনরু দ্রিত গ্রন্থাবলী 
স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৫০০ জ্ীরামানুজচরিত ১৭:৫০ 
্বামী জগদীশ্বরানন? স্বামী রামরুষ্ণানন্দ 
সাধক রামপ্রসাদ ১০৬ ভারতের সাধন ১৫০৭ 
স্বামী বামদেবানন্দ স্বামী প্রজাননা 
যোগচতুষ্টয় ৭৫৯ পাঞ্চজন্য ১৬০ 
স্বামী হুন্দরানন্দ ্বামী চণ্ডিকানন্দ 
ভারতে বিবেকানন্দ ৮ ৪৪৬ পরমার্থ-প্রসঙ্গ খ'৪৪ 
শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত ইহ স্বামী বিরজানন্দ 
ক্ষিতীশচন্ত্র চৌধুরী 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে পুনমু্রিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলা 


নারদীয় ভক্তিসত্র ১১০০ 
ক্বামী প্রতবানন্দ 

বেদান্ত সংজ্ঞামালিকা ৯:৫০ 
স্বামী ধীরেশানন্দ 

বৈরাগ্যশতকম্‌ ১১:৯০ 


স্বামী ধীরেশানন্দ অনূদিত ও সম্পাদিত 


শপ 








যোগবাসিষ্ঠসারঃ ১২৫৪ 
স্বামী ধীরেশানন্দ অনুদিত ও সম্পাদিত 
সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ 

স্বামী গম্ভীরানন্দ অনৃরিত 

নৈষ্্স্যসিছ্ধিঃ ১৭৫ 


স্বামী জগদানন অনূদিত ও সম্পাদিত 





৮৯তম ব্ধ, ২য় সংখ্যা ফাল্গুন; ১৩৯৩ 


দিব্য বাণী 


হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ 

শাস্ত্র শব্দে অনাি অনন্ত “বেদ” বুঝা যায়। ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম । 

পুবাণাদি অন্তান্ত পুস্তক স্বতিশব্বাচা ) এবং তাহাদের প্রামাণ্য, ষে পর্ধাস্ত তাহার! 
শ্রুতিকে অন্কুলরণ করে, সেই পর্ধ্যন্ত। 

“সত্য” ছুই প্রকার । (১) যাহ! মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহা ও তদৃপস্থাপিত অঙ্ুমানের 
দ্বার! গৃহীত। (২) যাহ! অতীন্দ্িয় সুম্্ম যোগজ শক্তির গ্রাহৃ। 

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে “বিজ্ঞান” বলা যাক়। দ্বিতীয় প্রকারের সন্কলিত 
জানকে “বেদ” বল! যায় । 

“বেদ” নামধেয় অনার্দি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদ। বিমান, সট্টিকর্তা শ্বয়ং যাহার 
সহায়তায় এই জগতের স্যষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতেছেন। 

এই অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাহার নাম খধি ও সেই শক্তির ছার! 
তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, তাহার নাম “বেদ”। 

এই খধিত্ব ও বেদ্রষটত্ব লাভ করাই যথার্থ ধর্মানুভৃতি। যতদিন ইহার উন্মেষ না 
হয়, ততদিন “ধন” কেবল “কথার কথা” ও ধন্মরাজ্যের প্রথম পোপানেও পাদস্থিতি হয় নাই, 
জানিতে হইবে। 

সমস্ত দেশ কাল পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন, অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশ-বিদেশে, 
কালবিশেষে বা পাজ্রবিশেষে বন্ধ নহে। 

সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাত। একমাআ “বেদ*। অলৌকিক জ্ঞানবেতৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
অন্মন্দবশী্ ইতিহাস পুরাপাদি পুস্তকে ও গ্লেচ্ছাদি দেশী ধর্মপুস্তকদমূহে যদিও বর্তমান, তথাপি 
অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্ব প্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিরত সংগ্রহ বলিয়। আর্ধ্জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ 
“বেদ* নামধেয় চতৃধিতক্ত অক্ষররাশির সর্ববতোভাবে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের 
পৃজাহ এবং আর্ধয বা গ্লেচ্ছ সমস্ত ধর্মপুস্তকের প্রমা ণভূমি। 

আর্ধজাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদ নামক শবরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, 
তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ ৰা এতিহা নহে, তাহাই “বে” । 

এই ব্দরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কন্দ্রকাণ্ড ছুই ভাগে বিভক্ত । কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফল 
মায়াধিকত জগতের মধ্যে বলিয়! দেশ, কাল, পাত্রার্দি নিকমাধীনে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, 
হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতি নীতিও এই কর্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে 


৫৮ উদ্বোধন [ ৮৯তম বর্য--২য় সংখা 


কালে পরিবন্তিত হইতেছে ও হইবে । লোকাচার সকলগ সংশান্্র এবং সদাচারের অবিসম্বাী 
ছইক্স। গৃহীত হইবে । সংশান্ববিগছিত ও সদাচারবিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশব্তাঁ হওয়াই 
আধ্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ। 

জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদাস্ত ভাগই নিষ্কামকর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায় সুজিএ্রদ 
এবং হ্বায়াপারনেতৃত্ব পদে প্রতিঠিত হইয়া, দেশ, কাল, পাত্রাদির ছার অগপ্রতিহত বিধায় সার্বব- 
লৌকিক সার্বভৌমিক ও সার্বকালিক ধর্শের একমাত্র উপদেষ্টা । 

মন্বার্দি তন্ত্র কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া দেশ, কাল, পাত্র ভেদে অধিক ভাৰে সামাজিক 
কল্যাণকর কর্মের শিক্ষ। দিয়াছেন । পুরাপাদি তন্ত্র, বেদাস্তনিছিত তত্ব উদ্ধার করিয়া অবতারাদির 
মহান্‌ চরিত বর্ণন মুখে এ সকল তত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যান করিতেছেন ; এবং অনন্ত ভাবময় প্রত 
তগবানের কোন কোন ভাৰকে প্রধান করিয়া সেই সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন । 

কিন্তু কালবশে সদাচার্রষ্ট বৈরাগ্যবিহীন একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্ধ্য- 
সম্ভান, এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ-শিক্ষার জন্য আপাত-প্রতিযোগীণ ন্যায় অবস্থিত ও অল্প- 
বুদ্ধি মানবের জন্ত স্থুল ও বহুবিস্তৃত ভাবায় স্থুলভাবে বৈদাস্তিক স্থপ্্তত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি 
তন্ত্রের মর্মগ্রছে অসমর্থ হুইয়া, অনস্তভাবসমষ্টি অথণ্ড সনাতন ধর্দাকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, 
সাম্প্রদাক্নিক ঈর্ষ। ও ক্রোধ প্রজ্ঘলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আন্তি দিবার জন্য সতত চো্টত 
থাকিয়া, যখন এই ধর্মভুমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরক ভূমিতে পরিণত করিয়াছেন-_ 

তখন আর্ধজাতির প্রকৃত ধশ্ম কি? এবং সতত বিবদমান আপাত প্রতীয়মান বহুধা 
বিভক্ত সর্ববথা-গ্রতিযোগী আচারসকঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ঃ শ্বদেশীর ভরান্তিস্থান ও বিদেশীর স্বপাম্পদ 
হিন্দুধর্মনামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখপ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ধর্মথণ্ড সমষ্টির মধ্যে 
যথার্থ একতা কোথায়? এবং কালবশে ন্$ এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বরদৈশিক 
স্বরূপ, স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণম্বব্ূপ লোকের 
হিতের জন্ম আপনাকে প্রদর্শন করিতে শ্রীভগবান্‌ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

অনাদি বর্তমান সৃষ্টি স্থিতি ও লয়কর্ত(র মহযোগী শান্ত্রকি প্রকারে সংক্ষিগুনংস্কার খাষি* 
স্রদয়ে আবির্ভূত হন, তাহা দেখাইবার জন্ত ও এব্প্রকারে শাস্ত্র গ্রমাণীককত হইলে ধর্মের পুনরুদ্ধার 
পুনঃ স্থাপন ও পুনঃ প্রচার হইবে, এই জন্য বেদমৃত্তি ভগবান্‌ এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় 
সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন । 

বেদে অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মের এবং ব্রাক্ষপত্ব অর্থাৎ ধশ্ম-শ্িক্ষকত্থের রক্ষার জন্ত তগবান্‌ 
বারম্বার শরীর ধারণ করেন, ইচ্ছা স্বত্যাদিতে প্রপিদ্ধ আছে। 

প্রপতিত নর্দীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয় 3 পুনরুথিত তরঙ্গ সমধিক বিদ্ফারিত হয়? 
প্রত্যেক পতনের পর আধ্যমমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্ত, তবে বিগতাময় হইয়া পূর্ববাপেক্ষা 
অধিকতর যশদ্ধী ও বীর্ধ্যবান হইতেছে । ইহ! ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। 

প্রত্যেক পতনের পর পুনরুখিত সমাজ, অস্তনিছিত সনাতন পূর্ণস্বকে সমধিক প্রকাশিত 
করিতেছেন ; এবং সব্ববভূতাস্তর্ধ্যামী প্রতৃও প্রত্যেক অবতারে আত্মন্বরূপ লমধিক অভিব্যক্ত 
করিতেছেন। 


ফাস্তন, ১৩৯৩ | দিব্যবানী ৫৪ 


বারস্বার এই তারততূমি মৃচ্ছ।পন্ন হইয়াছিলেন এবং বারম্বার ভারতের তগবান্‌ আত্মাতি- 
বাকির ছার! ইহাকে পুনরুজ্জীবিত! করিফাছেন। 

কিন্তু ঈষন্াত্ধামা গতপ্রায়। বর্তমান গভীর বিযাদরজনীর ন্যায় কোনও অমানিশ। এই 
পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এপতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য । 

এবং সেই জন্ত এই গ্রবোধনের সমুজ্জলতার অন্ত সমস্ত পুনর্বোধন তুর্ধযালোকে 
তারকাবলীর স্তায়। এই পুনরুথানের মহাবীর্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লন প্রাচীন বীর্ধ্য, বাললীলা- 
প্রায় হইয়া যাইবে। 

পতনাবস্থায় সনাতনধর্ম্ের সমগ্রভাবসম্টি অধিকারিহীনভায় ইতস্তত; বিক্ষিণ্ত হইয়া 
ষত্ ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আকারে পরিরক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল। 

এই নবোথানে, নব বলে বলীয়ান মানবসন্তান, বিখত্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিষভা সমস্ীকৃত 
করিয়া, ধারণ! ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে; এবং লুণ্ড বিস্তারও পুনরাবিফার করিতে সমর্থ 
হইবে? ইহার প্রথম নিদর্শনন্বূপ, শ্রীভগবান্‌ পরম কারুণিক, সর্ববধূগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সবর্ব- 
ভাবসম্ন্বিত, সবর্ববিষ্ভাসহায়, যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন । 

অতএব এই মহাযুগের প্রতাষে সব্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীষ 
অনস্তভাব, যাহ। সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত 
হইয়। উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে । 

এই নব ফুগধন্ম) সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিান ; এবং এই নব- 
যুগ্ম প্রবর্তক শ্রীভগবান্‌ পূব্্বগ আ্রীযুগধন্মপ্রবর্তকদিগের পুম:সংস্কৃত প্রকাশ । হেমানব, ইহা 
বিশ্বাম কর ও ধারণ কর। 

মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় নাঁ। গতরাত্রি পুনব্বার আসে না। বিগতোচ্ছাস সেরূপ 
জার প্রদর্শন করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তেমাদিগকে জীবস্কের পৃজাতে 
আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রধত্বে আহ্বান করিতেছি । লুপ্তপস্থার 
পুনরুদ্ধারে বৃথা! শক্তিক্ষয় হইতে, সগ্যোনিন্মিত বিশাল ও সঙ্গিকট পথে আহ্বান করিতেছি; 
বুদ্ধিমান, বুঝিয়৷ লও । 

যে শক্তির উন্মেষমান্রে দিগ্‌দিগস্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার 
পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর) এবং বুখা সন্দেহ, ছূবর্বলত| ও দাসজাতিস্ৃলভ ঈর্ধা ছেষ ত্যাগ 
করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর। 

.. আমব। প্রতুর দাস, প্রতৃর পুক্র, গ্রতৃব লীলার সহায়ক ; এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্ধ্য- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। 
_স্বাধী বিবেকান 


[ উদ্বোধন, ৪র্থ বর্ষ) ৯ম সংখ্য। ] 





€থাপ্রপঙ্গে 


মহামিলন-মন্ত্রের উদ্গ।ত। শ্রীরামকৃষ 


ভাবতবর্ষ পুণযতৃমি। যুগে যুগে কত মুনি- 
খধি, জানী-গুণী ও ভক্তসাধক আবির্ভূত 
হইয়াছেন এই পুণ্যতৃমিতে, মানুষকে অন্ধকার 
হইতে জ্যোতিরময়রাঁজ্যে লইয়। যাওয়ার জন্য। 
শুধু তাহাই নয়; জীবহূ:খে কাতর করুণাবিগলিত 
স্বয়ং ভগবানকে বহুবার আদিতে হইয়াছে এই 
পুপাভূমিতে-_ত্রিতাপদগ্ধ মানবকে শাস্তির স্থশীতল 
ছায়ার সন্ধান দিতে, ধর্মের গ্লানি অপনোদন- 
পূর্বক ধরণীর তার লাঘব করিয়া! প্রকৃত ধর্মকে 
পুনঃনংস্থাপন করিতে । এইভাবেই আমরা পাইয়া 
আপিয়াছি শ্রীরামওন্দ্, গ্ররু্ণ, শ্রবুদ্ধ, শ্রচৈতন্ত 
প্রভৃতি অবতারগণকে, এবং বর্তমান যুগে শ্রীরাম 
কষ্চকে। তাহাব্বেবে আবির্ভাবের পটভূমি 
আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যুগের চাহিদ। 
অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্তুই 
বিভিন্ন যুগে তাহাদিগকে আসিতে হুইয়াছে। 
স্বামীজীর কথান্ম আছে, “বারংবার এই তারত- 
ভূমি মুচ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার 
ভারতের ভগবান্‌ আত্মাতিব্যক্তির দ্বার! ইহাকে 
পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন ।” (স্বামী বিবেকানন্দের 
বাণী ও রচনা, ওল সংস্করণ, ৬।৫) ভগবানের 
আবির্ভাবের তাৎপর্যটি শ্রীরাঙ্ককুষ্ণও তাহার স্বকীয় 
অনঙ্গকরণীয় প্রকাঁশভঙ্গিতে ছুই-একটি কথায় 
যে-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । তিনি বলিয়াছেন £ “সরকারী লোক 
-তাহাকে জগদস্বার জমিদারির যেখানে যখনই 
কোন গোলমাল উপস্থিত হইবে সেখানেই তখন 
গোল থামাইতে ছুটিতে হইবে।” (শ্ত্ীরাম- 
রুষ্ণলীলা প্রনঙ্গ। গুরুভাব--উত্তরারধ, ৪র্থ অধ্যায় ) 


শ্রীরামরুঞ্ণ-আবির্ভাবের পটভূমি পর্যালোচনা 
করিলে দেখা যাইবে, যখন নান! ধর্মের অভ্যুদয়ে 
ও বিবাদে মানবযন বিভ্রান্ত) কোন্‌ ধর্ম সতা, 
কোন্‌ ধর্ম ঈশ্বরলাভের যথার্থ পথ-_-এই নকল 
প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না পাইয়া মানুষ ধর্মের 
উপর বিশ্বাস হারাইয়। ফেলিতেছিল, তখন 
মানুষকে উদ্বদ্্ধ করিয়া তাহাদের ধর্মে নৃতন 
প্রাণ ও শক্তি সঞ্চার করিবার জন্ক এমন একজন 
শক্তিধর মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন 
হইয়াছিল, ধাহার জীবনের গভীর ও বিশাল 
অনুভূতিতে সকল ধর্মের নিহিত আধ্যাত্মিক সত্য- 
গুলি প্রতিফলিত হুইয়। উঠিবে। এমন একজন 
শক্তিধর যহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন 
হইয়াছিল ধাহাঁকে গ্রহণ করিলে কাহ্াকেও বর্জন 
করিতে হয় না, পরন্ত সকলকেই গ্রহণ করা হয়। 
দেই প্রয়োজন যিটাইতেই সর্বতাবের ঘনীভূত 
মৃত্তি 'সর্বযুগাপেক্ষ! সমধিক সম্পূর্ণ সর্বভাব- 
সমন্থিত, সর্ববিষ্তা-সহায় যুগাবতারকপে" শ্রীরাম 
কৃষ্ণের আবির্ভাব। তাহার ভাব সমন্বয়ের ভাব; 
প্রেম গ্রীতি, শাস্তি-সাম্য ও সামগ্ুস্তের ভাব। 
কাজেই তাহাকে গ্রহণ কবিলে কাহাকেও বর্জন 
করিবার প্রশ্নই আসে না? বরং সকলকেই গ্রহণ 
করা হয়। 

সময় কথাটি শ্রীরামকের নামের সহিত 
চিরসংযুক্ত হুইয়। গিয়াছে। নমন্বয় সম্বন্ধে কোন 
কিছু বলিতে গেলে তাহাকে টানিয়৷ আনা 
চাই-ই। তাহা না! হইলে আলোচনাই যেন অসপ্র্ণ 
থাকিয়া যায়। স্থৃতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের নাজের 
সহিত সমন্বয় কথাটির চিরসংযুক্তির সার্থকতা 


ফাস্তন, ১৩৪৩ ] 


কোথায়-_তাহা। বিচার করিয়। দেখিবার প্রয়োজন 
আছে। প্রকৃত সমন্বয়ের ভাব আসে জানের 
দৃষ্টিতে, প্রেমের অনুভূতিতে । অন্ত কোন কিছুতেই 
নয়। আর এই জ্ঞানের দৃষ্টি, প্রেমের অনুভূতি 
তখনই আসে যখন আমর! পরকে আপন করিয়া 
লইতে পারি। গীতায় (১৮৬১) আছে: 
িশ্বরঃ সর্বভূতানাং হদ্ছেশেহর্জুন ভিষ্ঠতি'__হে 
অর্জুন অন্তর্যামী নারায়ণ সর্বজীবের হৃদয়ে 
অধিষ্ঠিত। যদি জানি যে অন্তর্ধামীরূপে নারায়ণ 
সকলের হৃদয়ে অধিচিত আছেন, যদি জানি যে 
আমারই প্রিয় নান! রূপ ধরিয়! বিভিন্ন ভূমিকায় 
রঙ্গমঞ্জে অবতীর্ণ হইতেছেন তবে কি আমি তাঁহার 
নানা রূপ ও নানা নামের প্রত্যেককে ভাল না 
বাধিয়। থাকিতে পারি? এই ভালবাপা, পরকে 
আপন করিয়া লওয়ার মধ্যেই প্রকৃত সমন্বয়ের 
ভাব নিহিত। 

প্রাচীন ভারতের খধিদের তপোবন ধ্বনিত 
করিয়া একদ। উখিত হইয়াছিল এক মহামিলন 
সঙ্গীত-সর্বং খনিদং ব্রহ্ধ'-_-জগতের সবাঁকছুই 
ক্ষ । উপনিষদের এই সত্যটি সাধনা দ্বারা 
প্ররামকৃষ্ণ নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া! জড়বাদী 
যন্ত্রসত্যতার প্রারস্ভে তাহার মধুর কণ্ঠে স্থমধুর 
স্বরে আবার ধ্বনিত করিয়াছিলেন। জগতের 
সবকিছুই ব্রন্ষ-_বেদান্তের এই নিগুঢ়তম সত্যকে, 
শাশ্বত এক্যমন্ত্রকে তিনি অতি সহজ-সরল ভাষায় 
সহজবোধ্য নানা! উপমার সাহায্যে জনসমক্ষে 
প্রকাশিত করেন। তাহার সাধনলব্ধ সত্যের 
অন্ততম “ঘত মত তত পথ' ধর্মে ধর্মে জাতিতে 
জাতিতে কোন বিরোধ নাই--তত্বটি বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে নানা উপমার নাহায্যে 
তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন এক স্থলে 
ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন : “বস্ত এক, 
নাম আলাদা । সকলেই এক জিনিসকে চাচ্চে। 
তবে আলাদ। জায়গ!, আলাদ। পাত্র। আলাদা 


কথাগ্রসঙ্গে ৬১ 


নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে; 
হিন্দুরা! এক ঘাট থেকে জল নিচ্চে, কলসী করে 
_-বলছে 'জল”। মুসলমানর! আর এক ঘাটে 
জল নিচ্চে, চামড়ার ডোলে করে--তারা বলছে 
পানী”। শ্রীষ্ানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্চে-_ 
তারা বলছে “ওয়াটার” (৪1 )। যদি কেউ 
বলে, না, এ জিনিসট| জল নয়, পানী; কি পানী 
নয়, ওয়াটার) কি ওয়াটার নয়, জল; তাহলে 
হাসির কথ! হয়। তাই দলাদলি, মনাস্তর, 
ঝগড়া ; ধর্ম নিয়ে লাটালাটি, মারামারি; কাটা- 
কাটি; এসব ভাল নয়। সকলেই স্তর পথে 
যাচ্চে, আস্তরিক হলেই, ব্যাকুল হলেই, তাঁকে 
লাত করবে ।” ( কথামৃত, ২।১৩।৩ ) প্ীরামকৃষ। 
শুধু তত্বকথা শুনাইয়া ক্ষাস্ত হন নাই। নিজের 
মাধনণন্ধ অশুভূতিদ্বার1 যুক্তিবাদ্দের প্রতিটি 
তত্বকে বিশ্লেষণ করিগ্প। দুর্জয় তত্বের রহম্যগুলি 
জনলমক্ষে তুলিয়া ধরিয়! প্রতিটি ধর্মের সঙ্গে 
রচনা করিয়াছেন অপূর্ব “সমন্বয়-সেতৃ”, উদ্বোধন 
করিয়াছেন এক উদার-মধুর সমন্বয়-যুগের | 
শ্ররামকষেের সমন্বয়ের মহাবাণী 'ঘত মত তত 
পথ-এর নির্দেশ শুধু ভারতের নয়, সমগ্র, বিশ্বের 
ধর্মপাধনার ইতিহাসে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ অব্দান। 
প্রীরামকৃষের সমস্বয়-ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইহার 
সর্বজনীনত্ব। সাধারণতঃ দেখা যায় তত্বের 
দিক হইতে তো বটেই, পেই সঙ্গে ব্যবহার ও 
আচার-অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়াকলাপের দিক হইতেও 
ধর্ম-বিশেষের অবশ্ত-পালনীয় অলঙ্্য ক্ষিছু 
নিয়মকান্ধন থাকে । যাহার] এ-সকল তত্ব গ্রহণ 
বা আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন না, সেই ধর্ে 
তাহাদের স্থান নাই। সেই ধর্ম অন্ধ্যাক়্ী চরম 
লক্ষ্য দ্বর্গ বা যুক্তি-_কোনটাই তাহাদের জন্ু 
নয়। কিন্তু শ্রামকঞ্জের মতে প্রকৃত ধর্মলাতের 
ক্ষেত্রে ইহাদের কোনটাই গ্রহণ বা পালনের 
ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এইসব 


৬২ উদ্বোধন 


আচার-অনুষ্ঠান নিতাস্তই ধর্মের বহিরঙ্গ, অর্থাৎ 
গৌঁখ। আত্তরিকতাই মুখ্য। উচ্চনীচ, ধনী- 
দরিস্ত্, পত্ডিত-মূর্খ-যে কেহ আস্তরিকতাবে 
ঈশ্বরকে চাহিবে, সেই তাহাকে লাভ 
করিবে। 

ধর্মসাধনার ইতিহাসে শ্রীরামকফের আর 
একটি বিশেষ অবদদান-ধর্মকে তথাকথিত 
পণ্ডিতদের ও আচার-অনুষ্ঠান-অন্রাগীদের কঠিন 
শৃঙ্খল হইতে যুক্ত করিয়! জীবন-রাজপথের কেন্ত্র- 
বিশ্বৃতে স্থাপন কর! | ব্যবহারিক ও পারমাধিক 
জীবন যে পরম্পর বিরোধী নয়, বরং একে অন্কের 
পরিপূরক--একে অন্যকে পরিপুষ্ট ও পরিপূর্ণ 
করে, এবং প্রীত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে ধর্মের 
প্রতিফলন কিভাবে সম্ভব তাহার স্পষ্ট নির্দেশ 
তিনি দিয়াছেন তাহার কথিত জীবশিবৰাদের 
মধ্যে । একদিন প্রাচীন ভারতে খধষিকঠে ঘোষিত 


হইয়াছিল “জীব: শিবঃ শিবে। জীবঃ, স জীব: 
ৃ কেবলং শিবঃ,_জীবই শিব, শিবই জীব। কিন্ত 
,এতদিন এই কথা শাস্গ্রন্থে ও পত্তিতগণের 
ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যবহারিক 


“ক্ষেত্রে প্রয়োগ বড় একট! দেখা যায় নাই। কিন্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগের 
(পথ নির্দেশ করিলেন নিজের জাঁবন ও বাণীর 
আলোকে । তিনি বললেন £ “জীবে দয়! নয়, 
'শিৰজানে জীবের পেবা”।--জীব যদি ঈশ্বরই হয় 
তবে জীবদেবাই তো ঈশ্বরের সেবা! সৃতরাং 
উপাসনার্থে ঈশ্বরের সেবা-পুজাকে জীব-বহির্ভত 
কল্পিত কোন ঈশ্বরে সীমাবদ্ধ ন| রাখিয়া! আমাদের 


| 
চতুষ্পার্থে যে-সব মাহুয রহিয়াছে ঈশ্বরবোধে 


ভাহাদের দেবা করার মধ্যেই রহিয়াছে 
দাক্োকতির প্রকষ্ট পথ। আর তাহাই হইল 


[ ৮৯তম বর্ষ--২য় সংখা! 


ব্যবহারিক জীবনে ধর্মের প্রয়োগ । স্বামীীর 
ভাষায় যাহাকে বলা যায় “বনের বেদাস্তকে ঘরে 
আনা ।” 
সকল ধর্ম যেমন মূলতঃ এক, ধাহার্দের ভিতর 
দিয়া এই সকল ধর্ম অভিব্যক্তি লাভ করে, 
তাহাদের নিকট নানাব্ধপ বাহু বৈষম্য সত্তেও 
সমগ্র মানবজাতিও মূলতঃ এক। বছর মধ্যে 
এঁক্য, বৈচিত্রের মধ্য সামন্ত দশনিই তাহাদের 
সাধনার মূল কথা । এই এঁক্য ও সামঞ্জন্ের 
দিকটি শ্রীরামকৃষেঃের মধ্যে মূর্ত হইয়! উঠিয়াছিল। 
শ্ীরামকষ-জীবনে উপলব্ধ বহর মধ্যে একের বা 
মৌলিক এঁক্যের যে জ্ঞান--একমাত্র এই জানই 
বর্তমান জাতিধর্ম-বিদ্বেষ ও আত্মকেন্দ্রিকতার 
দ্বার বছুধা-বিচ্ছিম্ন মানবজাতির মধ্যে প্রেমের 
যোগন্যন্্র স্থাপন করিয়া বিশ্বত্রাতৃত্বের তথা 
বিশ্বমৈত্রীর বন্ধনে বিশ্বকে আবদ্ধ রাখিতে 
সক্ষম । এই জ্ঞান ব্যতিরেকে সাম্য, মৈত্বী, 
্বার্থহীনতার কথা উচ্চারণ কর! নিতান্ত মৌথিক 
ও ভিত্তিহীন। 
ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতির মূর্ত প্রতিচ্ছবি, 
তারতাত্মার পূর্ণ প্রতীক শ্রীরামরুষের অন্তপম 
জীবন-সাধনার তাত্বিক ও ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে 
বুদ্ধি-সামর্থা অনুযায়ী ছুই-একটি কথায় 
আলোচনার মাধামে আমাদের শ্রীরামকফ্ণ-অন্ধ- 
ধ্যান এখানেই সমাপ্ত করিলাম । তাহার পুণ্য 
আবির্ভাবের সার্ধশতবাধিকী উপলক্ষে তাহার 
চরণে আমাদের বিনীত প্রীর্থন! ঃ 
“হে যুগদেবতা, মঙ্গলময়, চরণে তোমার 
দাও আশ্রয় 
মোদের জীবনে হোক্‌ তব জয় শুতমতি 
দাও তৰ লেবায়।” 


শ্রীরামকৃষ্ণ তত্বাীভাঁম 
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ 


সর্ববলো কললামভূত, বি্ঞানময় বিগ্রহ ভগবান্‌ 
প্রীক্চ অর্ভনের নিকট স্বীয় বিভূতির কিয়দংশ 
বর্ণন করিয়া কহিলেন, “এ জগতে যেকোন জীবে 
বিশেষ শি, সৌনার্ধ্য, এশ্বরধ্য ও মহত্ব দেখিতে 
পাইবে, তাহাকে মদীয় অনন্ত তেজোরাশির 
অংশসভূত বলিয়া! জানিও।” সনাতন ধর্মের 
আশ্রয়ভূতা এই ভারতভূমিতে জন্গ্রহণ করিয়া 
সনাতনধর্সীবলম্বী পুরুষমাত্রেই দেবকীনন্দনকে 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়। ম্বীকার করিয়া থাকেন। 
কিন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, কেহ কেহ আজ- 
কাল পাশ্চাত্য বিজানাদি পাঠ করিয়া ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব সম্বদ্ধে সন্দিহান হইয়াছেন, এমন কি, 
কেহ কেহ আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়। পরিচয় 
দিতেও কুষ্টিত হয়েন না । কিন্তু কিঞ্চিত পর্ধ্যা- 
লোচন। করিয়া! দেখিলে অনায়াসে বুঝা! যাইবে 
যে, নাস্তিকতা বা সন্দেহবাদ অতি ক্ষুত্বুদ্ধি- 
দিগকেই আশ্রয় করিয়। থাকে ।""* 

যেখানে এই কালশক্তির বিকাশ সঙ্গধিক 
পরিমাণে পরিদৃষ্ট হু, সেইখানেই ঈশ্বরদ্ধের 
বিকাশ দ্বেখিতে পাওয়। যায়। শ্রীকৃষ্ণের ভিতর 
এই মহাকালীর বিকাশ যে প্রভূত পরিমাণে ছিল, 
ইহা যে কেহ তাহার জীবনী শ্রীমন্ভাগবতাদি পরম 
পবিভ্র পুরাপদমূহে পাঠ করিয়াছেন, তিনিই 
সম্যক হদয়ঙ্রম করিতে পারিবেন |! কোন মহা- 
শক্তিই তাঁহাকে বাধ! দিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্ত 
তিনি তাৎকালিক যাবতীয় রাজশক্তিকে পদ্দানত 
করিয়া, নিজ অভিমত ধর্মপ্রাণা-রাজশক্তিরই 
অভ্যুদয় সাধনপূর্বক গীতোজ হ্ববাক্য প্রতিপালন 
করিয়াছিলেন । “যদ যদা হি ধর্শন্ত মলীনির্ভবতি 
ভারত। অত্যতানমধর্শশ্ত তাাত্মানং হ্জাম্যহম্‌। 
পরিজাণায় লাধূনাং বিনাশায় চ দু্কতাং। 


ধশ্মসংস্থাপনার্ধায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥”” অর্ভূন, 
যখনই ধশ্মের গ্লানি ও অধশ্মের অত্যুথান হয়, 
তখনই আমি অবতীর্ণ হই। সাধুদিগের পরিস্রাণ, 
এবং ধশ্মের জয় সাধনের জন্তই আমি প্রতিষুগে 
জন্মগ্রহণ করিয়! থাকি 1” বিশ্বক্জপ দর্শনপূর্বক 
পরম ভীত হইয়া অর্জন যখন জিজ্ঞানা করিলেন 
“আখ্যাহি মে কো ভবান্থগ্রক্ূপ নমোহত্ক তে 
দেববর প্রমীদ। বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবস্তমা্যং ন 
হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌ ॥* “দেববর, প্রেনক্ল 
হউন, আমি আপনাকে নমস্কার করি, উগ্ররূপ- 
ধারী আপনি কে? আপনি চরাচর বিশ্বের 
আরিভৃত। আপনার অভিলাষ কি তাহ৷ জানি 
ন| বলিয়। আমি আপনার বিষয় জানিতে ইচ্ছা 
করি।” এইরপে পৃষ্ট হইয়। গ্রীতগবান্‌ কহিলেন, 
“কালোহন্মি লোকক্ষয়কৎ প্রবৃদ্ধঃ”আমি সর্বলোক 
সংহারকারী অনাদি কাল”। আবার কহিলেন, 
খতেহপি ত্বাং ন ভবিঘ্ন্তি লর্ধ্ব' তোমার স্থায় 
কতিপয় ধর্মপ্রাণ লোক ভিন্ন আর কাহাকেও 
রক্ষা করিব না। এতত্বার! স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে 
যে, অনাদ্দিমধ্যান্ত কাল ধর্মেরই পক্ষপাতী, কারণ 
ধর্মপংস্থাপনই ইহার উদ্দেশ্য । বাস্তবিক কাল- 
শক্তি পর্ধযালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় 
যে,ইনি অনার্দি কাল হইতে ধর্শেরই অভ্যুদয় সাধন 
করিম] আদিতেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, 
সত্য ভ্রেত। দ্বাপরে ধর্মের জয় লক্ষিত হয় বটে 
কিন্ত কলিতে ধর্দের চারিটি পাদের মধ্যে কেবল 
একটি বর্তমান আছে বলিয়া অধুনা অধশ্শেরই 
জয় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এদিদ্ধান্তটি মতা 
নছে, কারণ যদিও মিথ্যাবাদ, চৌর্ধ্য, নৃশংসত1 ও 
অধান্মিকতাকে জাশ্রয় করিয়। কখন কখন কোন 
কোন মন্গ্যুকে স্বখলাভ করিতে দেখা যায়, 


৬৫ উদ্বোধন 


তথাপি যদি তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে 
বাক্তি ধর্ম বা অধর্মস্বারা অর্থ সঞ্চ়পূর্ব্বক পাধিৰ 
স্থখ ভোগ লাভে সমর্থ হইয়াছে, সে কখনও 
আপনাকে অধান্মিক বলিয়া পরিচয় দিবে না 
পরস্ধ তুমি তাহার ধাশ্িকতায় সন্দিহান হইয়াছ 
ৰলিয়! তোমার প্রতি বিশেষ রুষ্ট হইবে। অর 
এখনও নিশাচর পেচকের ন্যায় রজনীযোগেই 
বাছির হয়, দিবাভাগে লোক-সমক্ষে বাহির 
হইবার শক্তি তাহার কখনও ছিল না এবং 
হইবেও না। এখনও জগতে মন্্ট' খষিকুল, 
ধর্্মরক্ষক শ্রীবিষ্ণুর অবতারসমূহ শঙ্বরাবতার 
শ্রীমচ্ছস্করা চার্ধ্য, শেষাবতার শ্রীমদ্রামাজাচার্যয, 
আঞ্চনেয়াবতার শ্রীমন্মধ্বা চাধ্য, পূর্ণাবতার শ্রীরুষণ- 
চৈতন্ত, ধর্শময় বিগ্রহ জরতুষ্, ঈশা ও মহম্মদ এবং 
জানময়বিগ্রহ পৃজ্যপাদ শ।ক্য সিংহ শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেৰ 
সমগ্র জগৎকে শাদন করিতেছেন। ইহারা 
বর্তমান সআট. ও রাজগণের উপর এখনও 
আধিপত্য বিস্তার করিয়! রহিয়াছেম এবং চির- 
কাল থাকিবেন। অতএব কালশক্কি যে ধর্খেরই 
পক্ষপাতিনী, ইহ! নিংসন্দেহ, এবং ইহার বিকাশ 
ধাহাতে প্রভূত পরিমাণে লক্ষিত হয়, তাহাকে 
লোকে ঈশ্বরাবতার না বলিয়া! থাকিতে পারে 
না 1: 

বর্থমানকালে এই কালশক্তি মহাকালীর মূল 
স্থান কোন্‌ মহাপুরুষ অধিকার করিয়া আছেন, 
কাহার শ্রীচরণতরণী আশ্রয় করিলে সংসারসাগরে 
মগ্প্রায় শত শত নরনারী নিষ্কৃতি লাভ করিবে? 
নাস্তিকতা ও সন্দেহবাদরূপ রাক্ষদন্ধয়ের করাল- 
কবলে পতিত অন্ধ, বিপন্ন মানবগণকে কোন্‌ 
মহাবীর রক্ষা! করিতে সমর্থ? বর্তমান মহান্‌ 
ধর্দবিপ্নবের সময় অজানাদ্ধকারতিতীধু' সত্য- 
পিপান্থগণ উদগ্রীব হইয়া! কাহার প্রত্যাশায় 
রহিয়াছেন ? মাতৃকনিঃহত অমৃতময় বাক্য 
তুল্য কোন্‌ নে্ময়ী গুরুমূত্তির স্ুললিত, সরল 


[৮৯তম বর্ষ--২য় সংখা] 


বাক্যামৃতবিন্দু অ্িতাপতণ্ডের নৈরাশ্ঠ্য় হৃদয়ে 
স্বগের জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে ম্মর্থ? 
বিজ্ঞানময়বিগ্রহ, তক্তিরস-পরিপ্রুত অলৌকিক 
তাবরাশির অদ্বিতীয় আধার, কোন্‌ লোকোত্বর 
পুরুষের নিরক্ষরতার মম্মুখে, অদ্য পৃথিবীর 
যাবতীয় পণ্ডিঙমগ্ডলী তীততীতের স্তায়, শিশ্ঠ 
প্রশিষ্ের ন্যায় যুক্ত করে অবস্থিত? কোন্‌ 
ছদ্মবেশী মায়াধিনায়ক আপনাকে অন্তরালে 
রাখিয়া শ্রীমদ্বিবেকানন্দ-রূপ স্বকীয় বিজ্ঞান দীপ্তি 
হ্বারা অন্য সমস্ত জগৎকে উদ্ভাদিত করিয়া 
তুলিয়াছেন? 

বন্ততঃ, ভগবান্‌ শ্ররামকষ্ণের লকলই 
লৌকিক। তাহারই শ্রীয়ুখে শুনিয়াছি, “সে 
ঘরের উল্টে চাবি, অর্থাৎ জ্ঞানের ঘরে প্রবেশ 
পূর্বক জ্ঞানলাভ করিতে হুইলে পাধিৰ উপায় 
অবলম্বন কৰিলে চলিবে না। শ্রীরুষ্ণও এরূপ 
উপদেশ দিয়াছেন যথা,_-য| নিশা সর্বভূতানাং 
তন্তাং জাগন্তি সংযমী ইত্যাদি। শ্রীরামকষ্জের 
পবিভ্র চরিত্র উক্ত উপদেশের জাজল্যমান দৃষ্টান্ত । 
ইহা! মন্ধযুবুদ্ধির অগোচর। কারণ, লোকে 
যাহাকে ভাল বলে, তাহা! তাহার বুদ্ধিতে মন্দ, 
লোকে যাহাকে সুখশান্তির কারণ বলিয়া জানে, 
তাহার দুটিতে তাহা ছুঃখ ও অশান্তির হেতু। 
তাহার শক্তি ছুনিবাধ্যা ও অতুলনীয়।। এ-সকল 
বিষয় উত্তম রূপ হ্ায়ঙ্গম করাইতে হইলে তাহার 
পরমপাবন জীবনের ছুই চারিটী ঘটনার আতাম 
দেওয়া আবশ্তক। পূর্বে বলিয়াছি যেখানে 
শক্তির বিকাশ, মেখানেই ঈশ্বরত্ব পরিরৃষ্ট হয়। 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, নিরক্ষর সগ্তমুদ্রামাত্র 
বেতনতোগী জনৈক পুরোছিতের এমন কি শক্তি 
থাক! সম্ভব, যন্ধারা লোকে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া 
পৃঙ্জ। করিতে পারে? মন্থম্দৃষ্টিতে অদন্তব ইছা 
স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু যদিও কিছুকাল 
পূর্বে শ্রীরামকুষ্খশক্তি লোকবুদ্ধির অগোচর ছিল, 
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অধুনা সত্য জগতে এমন কেহই নাই, ধিনি উক্ত 
মহাশক্তির পূজা না করিয়া থাকেন। ইহার 
কারণ কি? এতছুত্বরে আমরা বলি যে, 
নিরক্ষরতা ও নির্ধমতাই তাহার অতুলশক্তির 
পরিচায়ক । উপায় দ্বারাই উপেয় বস্ত লাভ করা! 
যায়, সাধন ছারাই সাধ্য বন্ত আয়ত্বাধীন হয়। 
কিন্ত যে ব্যক্তি বিন। উপায়ে বিনা সাধনে সাধ্য 
বন্তকে আপন আয়তে অনায়াসে আনিতে পারেন, 
তিনি যে বিপুল শক্তিসম্পন্ন, ইহা বুঝিতে কি আর 
্রশ্নাণ প্রমেরর আবশ্বক হয়? অস্ত্রশস্ত্র ও বিপুল 
বাছিনী সহায় যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়, কিন্তু যিনি 
অস্্রশস্ত্রবিহীন হয়া একাকী বহুবিধ অস্্শস্ত্রসম্পন্ন 
অদংখ্য নৈন্ত সহায় বাহিনীপতিকে পরাক্গয় 
করিতে সক্ষম হয়েন, তিনি যে ঈশ্বরীয় শক্তির 
আধার ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার 
করিবেন। বর্তমানকালে পণ্ডিত হইতে হইলে 
লোকে গ্রস্থরাশির আশ্রয় লয়েন। যিনি যত 
পরিমাণে গ্রস্থাভাস করিতে শিখিয়াছেন, তিনি 
তত পরিমাণে পণ্ডিত বলিয়া গণনীয়। 
জ্ীরামকৃষের গ্রস্থপাঠ একবারে ছিল ন! বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। তিনি কখন কখন গ্রন্থকে 
্রন্থিত্বক্প বলিতেন। কারণ অনেকস্থলে 
গ্রন্থপাঠ পাপ্তিত্যাভিমানের কারণ হয় ও 
তজ্জন্ত নানাবিধ গ্রস্থিল বন্ধন মানবমনকে 
সংসারে আবদ্ধ রাখে। যুবাকালে 'জনৈক 
বুদ্ধিান্‌ বেদাস্তশাস্ত্াধ্যায়ীর সহিত তাঁহার 
পরিচয় হ্য়। এব্যক্তির নিকট তিনি সর্বদাই 
জগতের মিথ্যাত্ব, অবস্তত্ব এবং ব্রন্মের সত্যত্ব ও 
বস্ধত্ব সম্বন্ধে শুনিতেন, এবং উক্ত বেদাস্তধ্যায়ী 
ঘষে পর্বতোভাবে সাংসারিক বাসনাশৃন্ত, ইহা 
তাহার তর্ক ও যুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা এক প্রকার 
স্থিরই করিয়াছিলেন। কিন্তু যৎসামান্য তঙুলের 
লোভে একদ| তাহাকে হীন পৌরোহিত্যকর্মে 
ব্রতী হইতে দেথিয়! তিনি স্থির দিদ্ধাস্ত করিলেন 
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যে, গ্রস্থপাঠে জ্ঞান লাভ হয় না, তাহার 
অন্ত উপায় নিশ্চয়ই আছে। এইবপে তিনি 
গ্রস্থপাঠে বীতশ্রদ্ধ হইক়্াছিলেন। সামাজিক 
পণ্তিতগণ সভামধ্যে বেদান্ত শাস্ত্রের অপাধিৰ 
সত্যসমূছের আলোচনা করিতেছে দেখিলে তিমি 
তাহাদিগকে স্থদুর গগনগামী গৃপ্রাদি খেচর সমূছের 
সহিত তুলনা করিতেন। কারণ, তাহার! গগন 
প্রদেশের মহোচ্চস্থান অধিকার করিলেও সর্ব! 
পৃতিগন্ধময় মৃত জীবদেহের অন্বেষণে পৃথিবীর 
অতি কদাকার স্থানসমূহে ন্যন্তদৃষ্টি হইয়৷ থাকে। 
তদ্রুপ পণ্ডিতগণের বদন হইতে তত্ববাকোর 
স্রোত প্রবাহিত হুইলেও তাহাদের মন সর্বদা 
অর্থের উপর পতিত থাকে। একদা জনৈক মূর্খ 
শিষ্ত তীহার সংসারতারিণী অভয়দায়িনী সেৰা 
পরিত্যাগ করিয়া ফাপি গ্রন্থপাঠে অভিনিৰিই 
হইলে তিনি মধুরবাক্যে তাহাকে কহিয়া ছিলেন, 
“বৎস, ইন্ৃশ গ্রস্থপাঠে মন বিক্ষি হয়। এমন কি 
ইহাতে তগবন্তক্তির হানি হয়।* তাঁহার এই শাসন 
বাক্যে উক্ত শিষ্তের চৈতন্য লাভ হইয়াছিল । 

বু গ্রন্থ অভ্যান করিলে মানব মন অন্ভের 
চিন্তা দ্বার পরিপূর্ণ হয় ও স্বকীয় চিস্তাশক্তি 
হারাইয়া ফেলে । গ্রন্থপাঠ যদি কাহারও চিস্তার 
সহায় হয়, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই উপাদেয় 
কিন্ত যদি তাছা কাহারও চিস্তাশক্তির নাশক 
হয়, তাহা হইলে সর্বতোতাৰে বর্জনীয় । 

গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকষ্চ আপনার পরম 
পবিত্র মনোমধ্যে স্থগ্ুপ্ত অতুল জ্ঞানরাশির 
অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শ্বল্পকাল মধ্যে এত 
জানধনের অধিকারী হইলেন যে, স্বীয় অক্ষয় 
কোষ হইতে পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে তাহ! 
অহরহ অবাধে বিতরণ করিতে কৃতসঙ্ল্প হইলেন। 
পণ্ডিত, মূর্খ» ধনী নির্ধশী তীহার অক্ষয়জ্ঞান 
ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানধন লাত করিয়া! আপনাদের 
কৃতার্থ মনে করিতেন। 


৬ উদ্বোধন 


আমর! উপনিষদে পাঠ করিয়াছিলাম যে, 
ছই প্রকারের বিস্তা আছে, পরা ও অপর]। 
তথায় বেদে বোোস্তা্দি পাঠ অপর বিদ্যা বলিয়! 
উক্ত হইয়াছে, কিন্ত পর! বা শ্রেষ্া, বিদ্যা ঈশ্বর- 
প্রাপিকা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা তখন 
আমর] ভান হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। কিন্তু 
শ্ীরামকৃের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়। 
বুঝিলাম, পর! বিদ্যা কাহাকে ৰলে। এই পরা- 
বিষ্া বলেই তিনি মহাপগ্ডিত হইতে মহামূর্থেরও 
মোহ আবরণ অপপারিত করিতে পারিতেন। 
এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ বা শ্রুত হয় না। ইহাই 
তাহার ঈশ্বরত্বের বিশেষ পরিচায়ক। 

ইদানীং ধন না থাকিলে জগতে কাহারও 
সম্মানলাভের সম্ভাবনা নাই। ধনে মূর্থকেও 
পণ্ডিত করায়। ধনে অসম্ভব সম্ভবপর হয়। 
স্থতরাং অধুন। নর্বত্র অর্থশক্তিরই পুজা পরিদৃষ্ট হয়। 
কিন্তু শ্রীরামরুষ অর্থকে সর্ববানর্থের মূল জানিয়া 
তাহার ধাতুময়ী মুত্তির প্রাতি এতদৃশ স্বপাপরায়ণ 
হইয়াছিলেন যে, কোনও ধাতুময় দ্রব্য তিনি 
স্পর্শ করিতে পারিতেন মা, তাহা! করিলে তাহার 
হন্ত অসাড় হইয়। যাইত। তিনি এইকপ 
ধনম্পর্শলেশশূন্য ছিলেন বলিয়াই মহাধনিগণ 
তাহার দাসত্ব করিয়া, তাহার জন্য বিপুল অর্থব্যয় 
করিয়। আপনাদ্দিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। 
যিনি অর্থ চাহেন না, অর্থ যে আপনা আপনি 
তাহার নিকট আইসে, অলৌকিক শ্ররামকুষঃ 
জীবন পর্যালোচনা ছার! ইহা স্পষ্ট উপলবি 
হয়|... 

প্ররামকষণ জগৎপ্রস্তি কালীকেই আপনার 
জন্মদ্রাত্্রী বলিয় জানিতেন। শিশু যেরূপ কখনও 
মাত অঙ্ক ত্যাগ করিতে চাহে না, তিনিও 
সেইর়প কখনও মাতৃ অন্ক হইতে উখ্থিত হুইতে 
চাছিতেন না। অহরহ মাতৃ সমক্ষে থাকিয়া 
নির্ভয়ে আনঙ্গসাগরে 'তাসমান হুইতেন এবং 
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জানিতেন, এ সংসারে মাতৃপাদমূল তিন আর 
কুত্জাপি নির্মল আনন্দভোগের সম্ভাবনা নাই। 
এই জন্তই তিনি জাননাপ্রিয় মানবগণকে নিজ 
জননীর নিকট লইয়। যাইতে চাছিতেন । বাস্তবিকই. 
যতদিন স্ত্রীজাতির প্রতি তোমার মাতৃভাব থাকে, 
ততদিন তাহারা তোমায় সম্তানের স্থায় লালন 
পালন করিয়! থাকেন, কিন্তু যখনই তীহাদের 
প্রতি তুমি কামভাবে দৃষ্বিনিক্ষেপ করিতে আরন্ত 
কর, তখনই বিবাহেচ্ছা তোমার হৃদয়ে বলবতী 
হুয়। বিবাহের পর নারীকে পত্বীরূপে লাত 
করিলে লালন পালনের ভার আর নারীতে থাকে 
না, তাহা! তোমার উপর আপিষু। পড়ে। পত্বী 
ভার্ধযা বা ভরনীয়। হয়েন। এতদিন বালকের 
হ্যায় লালিত পালিত হইয়৷ নিশ্চিন্ত মনে পরম- 
নন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলে, এক্ষণে 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয। চিন্তাক্বপ জরে শরীর 
মনকে মলিন করিয়। ছুঃখময় সংলারে ছুঃখের তার 
মস্তকে ধারণ করুতঃ অতি কষ্টে দিনযাপন 
করিতেছ। নির্মল লঙাটে চিন্তার রেখা দেখা দিল, 
হদয় হইতে শান্তি চিরকালের জন্য তিরোহিত 
হইয়া গেল । শ্রীরামকৃষ্ণ এইজন্য বলিতেছেন যে, 
“দেখ, নবজাত গোবৎস কেমন স্থন্দর, কত আনন্গা- 
ময়, ইতভ্ততঃ কেমন লম্ষঝন্ দিয়া বেড়াইতেছে। 
যেন জগতে কেবল আনন্মতভোগের জন্যই জন্মগ্রহণ 
কৰিয়াছে। কিন্তু যেদিন হইতে উহার গলায় 
রজ্জু সংলগ্ন হইবে, সেই দিন হইতেই উহার রূপ 
ও আনন্দ উভয়ই ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইবে। 
বিবাহ বন্ধনের পূর্বে মানব সন্তানও এরূপ আনন্দে 
জীবনযাপন করে, কিন্তু সংসারের বজ্জ, গলদেশে 
একবার সংলগ্ন হইলে, সে সখ কোথায় পলাইয়া 
যায়।” 

স্বাধীনতাই সুখের মূল। ন্বাধীনতাই মানব- 
কে অশ্নিততেজঃসম্পন্ধ করিয়া থাকে । শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ এই ম্বাধীনতাধন কখনও নষ্ট করেন নাই। 
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কোনও র্বপ বন্ধন তাহাকে সঙ্বীর্ণ করতে পাবে 
নাই। তীহার হায় অনস্ত আকাশের স্তায় 
বিশাল ছিল। এই হেতুই তিনি পৃথিবীর যাবতীয় 
ধর্মসম্প্রদায়ের সহিত সহাম্থভৃতি করিতে 
“পারিতেন। তিনি কহিতেন, “ভগবানের কখন 
ইতি করিও না। কেহ কখন তাহার ইয়ত্তা 
করিতে সমর্থ হয় নাই, হইবেও না। তিনি 
চিৎ্সমুস্রত্বক্ূপ, শিব শুক সনক নারদাদি সেই 
সমুজ্জের এক এক ফোট। জল পান করিয়া আনন্দে 
বিভোর হুইয়! গিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সাকার 
নিরাকার, ও এতছুভয়ের অতীত, ইহা 
জানিয়াছি। আর ধেতিনিকিতাহা জানিনা। 
পৃথিবীতে যত ধশ্মমত আছে, তৎ্দমস্তই তাহার 
শ্ীপাদমূলে যাইবার এক একটি পথ। তুমি যে 
পথে আজন্ম স্থাপিত হুইয়াছ, সেই পথ দিয়াই 
অগ্রসর হও, কালক্রমে চিরশান্তিনিকেতন বিভ্ত- 
পাদপন্প আশ্রয় করিতে সমর্থ হইবে ।” 
গ্ররাষরুষ্ণের ভিতর আমিত্ব ছিল না। তিনি 
“আমি, আমার” এই দুই কথ। উচ্চারণ করিতে 
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পারিতেন না। যে স্থলে সচরাচর লোকে 
“আমার” শব্ধ ব্যবহার করিয়! থাকে, তিনি পেই 
স্থলে নিজ হৃদয়ে হত্তস্থাপন পূর্বক “এখানকার” 
শব্ধ প্রয়োগ করিতেন যথা। “আমার ভাব এক্প 
নয়" বলিতে হইলে তিনি “এখানকার ভাব এক্সপ 
নয়” ইহ! বলিতেন। তাহার নিজের আমিস্ব 
তাহার ভিতর ছিল ন1 বলিয্া জগৎ-প্রস্থতি 
কালীর আমিত্ই তাহার ভিতর দিয়] সর্বতোতাৰে 
প্রকাশ পাইত। অর্থাৎ বিশ্বজননী লীলামস্্ী 
কালীই শ্রীরামকুষ্ণবিগ্রহ ধারণ করিয়া তাহার 
অসংখ্য পুত্রকন্তাগণকে জ্ঞান ভক্তি দিবার জন্ত 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে মানব, শ্রীরামরুঞ্জতত্বের 
কিঞ্চিৎ আভান আমি তোমায় দিলাম । আমার 
ন্যায় নগণ্য ক্ষুদ্র জীব তাহার অনন্ত শক্তির এক 
কণাও বিবৃত করিয়া বলিতে সমর্থ নয়। তুমি 
যদি তত্বানুসন্ধিৎস্থ হও, তাহা হইলে শ্রীরামরষের 
সর্বলোকপ্লাবন নিখিল সম্ভাপহর চরিক্তর সাগরে 
অবগাহন কর। ক্রমে তত্বন্ষুন্তি দ্বার! তোমার 
হৃদয় সমুস্ভাসিত হইবে। প্রাণে অদ্ভূত শক্তির 
সঞ্চার হইবে। যমন আননাময়র হইয়া! যাইবে ও 
তুমি আপনাকে রুতার্থ মনে করিবে ।* 


* 'উদ্বোধন'নএর ৮ম বধ, ৪থ* সংখ্যা (১৫ ফাজগ্‌ন, ৯৩১২) থেকে সংক্ষোপত আকায়ে পুনসুণীদুত। 


যুগাবতার শ্রীরাম 
স্বামী গম্ভীরানন্দ 


শীরামকষ্চকে আমরা! যুগাবতার বলে থাকি। 
প্রশ্থ হতে পারে, তিনি এমন কী কাজ করেছেন 
যার জন্য এতবড় আখ্যা তাকে দেওয়া চলে? 
কথাটি একটু বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন । 

বর্তমান যুগে প্রায়ই শুনতে পাওয়! যায় 
যে ধর্ম হচ্ছে একটা কৃজিম জিনিস, যা নাকি 
জনকয়েক মতলববাজ লোক--যারা ধনী বা 
পুঁজিবাদী (০8169119) মতলব করে গরীবদের 
উপর চাপিয়ে দিয়েছে, যাতে তাদের শোষণ 
করতে পারা যায়। ধর্স কিছু শ্বাভাবিক 
জিনিস নয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ সে কথার জবাবে কি করলেন? 
আমর! দেখতে পাই, ছেলেবেলায় তিনি মাঠের 
উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, হাতে রয়েছে একটা 
টেকোতে মুড়ি--তা চিবোতে চিবোতে তিনি 
যাচ্ছেন। এমন সময়ে আকাশে একখানি কাল 
মেঘ উঠল। সেই মেঘের বুক চিরে এক ঝাঁক 
সাদ। বক উড়ে যাচ্ছে। সেই সৌন্দর্য দেখে তার 
ভেতরে তিনি এমনতাবে ডুবে গেলেন যে বাইরের 
কোন জ্ঞান তাঁর রইল না। তিনি আত্মহার 
হয়ে গেলেন । “সত্যং শিবং হুন্দরম্জ__নেই 
স্বন্দরের ভেতরে তিনি এ্নভাবে ডুবে গেলেন 


৬৮ উদ্বোধন 


যে বাহুজ্ঞান লোপ হল। এই সুন্দর, এই সত্য 
আপনা থেকে প্রকাশিত হন তাদের কাছে, 
ধার! এই সত্যকে চান। আরও কি দেখতে 
পাই আমর! শ্রীরামকষ্ণ-জীবনে ? দীক্ষা বলতে 
আমর! যা বুঝি, সেব্প দীক্ষা তাঁকে কেউ 
দেয়নি। কেউ তাকে বুঝিয়ে দেয়নি কেন করে 
ভগবানকে ভাকতে হবে, ব! দেখিয়ে দেয়নি কেউ 
ইনি হচ্ছেন ভগবান। তাহলে তার ভেতরে এই 
হুদুরের আহ্বান কি করে এল, কি ক'রেই বা 
তিনি অসীমের ভেতরে এমনভাবে ডুবে গেলেন? 
রবি ঠাকুরের ছোট্ট একখানি কবিত৷ মনে পড়ে-- 
“মীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন স্থুর, 
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর |” 
ভগবান এই ছোট্ট মানুষের ভেতর দিয়ে নিজেকে 
আপনা থেকেই প্রকাশ করেছেন। মানুষের 
ভেতরে ভগবান রয়েছেন, সেকথা গীতাতে 
বলেছেন--আমি সর্বভূতের হৃদ্দেশে, অস্তঃকব্ধণে 
বর্তমান রয়েছি ।১ শ্রীরামকের এই ভগবদ্ধর্শন 
ব। স্বাভাবিকভাবেই ভগবন্ভাবে বিভোর হয়ে 
যাওয়া_- এট তাঁকে কারোর শিখিয়ে দেওয়া 
নয়। ভগবান তারই ভেতবে ছিলেন । এমনিভাবে 
তিনি নিজেকে আত্মপ্রকাশ করলেন । 

আর একদিনের কথা। শিবরাত্রিতে গ্রাষে 
যা! হবে ঠিক হয়েছে। রাত্রি জাগরণের যাতে 
স্থবিধা হয় তাই এই ব্যবস্থা । কিন্তু যাত্রার 
অধিকারী এসে বললেন, আমাদের একটা মন্ত- 
বড় অন্থবিধ! হয়ে গেছে । যে শিব সাজবে তার 
অন্থখ করেছে। "তাহলে তো যাত্রা! হওয়! সম্ভব 
নয়'--গ্রামের লোকের প্রমাদ গুণলে | “কি হবে 
তাহলে”? তখন একজন বললে, “কেন এই তো 
আমাদের গাই রয়েছে।, প্রসঙ্গত: উল্লেখা যে, 
শ্ররামকফ্ণের বাল্যকালের নাম গদাই। দাই 
তো! হ্থন্দর অভিনয় করতে পারে, তাকে সাজিয়ে 
দিলেই হবে।' তাই হল। তাকেই শিব সাজিয়ে 
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অভিনয়ের জন্ত নিয়ে আস! হল আসরে । কিন্ত 
তিনি শিবের ভাবেতে এমনি বিভোর হয়ে 
গেলেন যে অভিনয় আর তীর ছারা কর! 
হল না। 

আরও একদিনের কথা । গ্রামের মেয়েরা 
যাচ্ছিল ৬বিশালাক্ষী দেবী দর্শনের জন্ত । গদাইও 
সঙ্গে । গদাই ভাল গান গাইতে পারেন। পথে 
যেতে যেতে দেবীর মহিমাস্চক গান আরন্ত হল। 
কিন্তু গাই সেই গানের ভাবেতে এমনি বিভোর 
হয়ে গেলেন যে ৬বিশালাক্ষীর মন্দিরে পৌঁছবার 
আগেই তিনি বাহুহার! হয়ে মাটিতে পড়ে 
গেলেন। ম্রেয়ের! তখন কেউ জল দিচ্ছে, কেউ 
বা হাওয়া! করছে। এইভাবে তার সংজ্া! ফিরিয়ে 
আনতে হল। 

এই যে দেখ। যাচ্ছে বারবার একট! ভগবন্ভাৰ 
তাঁর ভেতরে আসছে, একটা অন্দীমের ভাক, 
একট অনস্তের ভাক যেন তাকে আপন আপনি 
টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোথা থেকে কোথায়, এটা 
কিকরে হল? এর প্রকৃত উত্তর হুল, মানুষের 
তেতরে কেউ ধর্মভাব ঢুকিয়ে দেয়নি। ওটা 
মানুষের ভেতরে আছেই। আমরাই নানারকম 
কৃত্রিম আবরণের ছারা সেটাকে ঢেকে রাখি। 
তগবানকে আমর! প্রকাশিত হতে দিই না--এটা 
আমাদের দুর্বলতা । কিন্তু ভগবান নিজেকে 
প্রকাশ করার জন্য সর্বদাই ব্যাকুল। তিনি সব 
সময়ে আত্মপ্রকাশ করতে চান। এ কথাই 
ঠাকুরের জীবনের দ্বার। গ্রমাণিত হল। 

আর একটা কথা আমর শুনতে পাই। 
টাকা-কড়ি ন। হলে মান্য কি করে বাঁচবে? 
সভ্যতাটা এগোয় উদরপৃতির তেতর দিয়ে-_ 
(08111296100 19069 ০1) 0১6 06116) । উদর- 
পৃতি যদি ন্) হয় তাহলে মান্য সংস্কৃতির দিকে 
এগুতে পারে না। এবং গরীবদের কখনও ধর্ম 
হয় না। যে অশিক্ষিত, পড়াশোনা করেনি, 
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শান পড়েনি, সে আবার ধর্ম করবে কি তার 
কি ধর্ম হতে পারে? 

প্রীয়ামক্ণের ভেতর এই সমস্ত কথার উত্তর 
আমরা পেতে পারি। অবশ্ট বলতে পারেন 
শ্রয়ামরু্ণ তো ঠিক নিরক্ষর ছিলেন না। উত্তরে 
বলি, তিনি লাষান্ত একটু লেখাপড়া করেছিলেন__ 
পাঃশালাতে যেটুকু হওয়া সম্ভবপর । কিন্তু শান্- 
জ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি তা তার ছিল না। 
আমরা যাকে পাণ্ডিত্য বলি, তা তীর না থাকলেও 
কথাম্বতের পৃষ্ঠায় পৃঠায় তার যে লমস্ত কথা আমরা 
দেখতে পাই, তাতে বুঝতে পারি যে, সমস্ত 
পণ্ডিতদের ছাড়িয়ে কত দূরে তিনি চলে গেছেন। 
সব তার আছে, সব পাগ্তিত্য তার মধ্যে রয়েছে। 
তিনি বলতেন, 'মা রাঁশ ঠেলে দেন। যে ধান 
ওজন করছে, ধান যখন ফুরিয়ে এসেছে তখন আর 
একজন ধানের বাশ তার দিকে ঠেলে দেয়। 
সেইটি নিয়ে সে আবার ওজন করতে থাকে। 
ভাগনে হ্বদয় ঠাকুরকে বলেছিলেন, “সব কথা 
একসঙ্গে বলে ফেল কেন? আমি ভাবছিলাম 
পরে অন্ত কিছু বলবে।” ঠাকুর বললেন, 'আমি কি 
বলছি? মা আমাকে বলাচ্ছেন। মা রাশ ঠেলে 
দেম।” কাজে কাজেই ম৷ সেইরকম ভাবে ত্বকে 
রাশ ঠেলে দিতেন, আর সেই জান তীর পু*থি- 
পড়া জ্ঞান নয়। জ্ঞান ভার আপনা থেকেই 
হয়েছিল। 

আর টাকাকড়ি? শ্রীরামকষ্ এক হাতে 
নিলেন টাকা, অন্ত হাতে নিলেন মাটি। তারপর 
এটা ওহাত, ওট। এহাতে করছেন। “টাক! মাটি 
মাটি টাক।-_এই ভাবতে ভাবতে যখন বোধ হয়ে 
গেল যে মাটিটা ও টাকাটাতে আসলে কোন 
তফাৎ নেই, তখন ছুটোকেই ছুড়ে ফেলে দিলেন 
মা গঙ্গায়, ছুড়ে দিয়ে আবার বলছেন, তখন 
একটু পাটোয়ারী বুদ্ধি এলো, ভাবলাম ম| লক্মীকে 
ছুড়ে ফেললাম, তাহলে আমি কি লক্্মীছাড়া 


যুগাবতার শ্রীরামকৃষঃ 
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হব? “লক্ষ্মী” কথাটির এক অর্থে যেঙ্গন টাকা- 
" কড়ি বোঝায়, তেমনি আর এক অর্থে মঙ্লও 
বোঝায়। লক্ষ্মী মঙ্গলের দেবী। অর্থাৎ ভাবটা 
হল আমি কি অমঙ্গলের ভিতর গিয়ে পড়ব? 
তখন বললেন, “মা, তাহলে তুমি হৃদয়েতে 
থাকো।” মা 'মঙ্গলময়ী' হয়ে তার হৃদয়েতে 
অবস্থান করেছিলেন । 

তাই ঠাকুরের ভাব ছিল যে ধনদেঁলত ম 
হলে ভগবানকে ডাক! যায় নাঃ বা গরীব হলে 
ভগবানকে ডাকতে পারে না--এমন কোন 
কথা নেই। বরং গরাবদের ভেতরে ধর্মভাব 
আরও বেশি দেখতে পাওয়া যায়। আমার মনে 
আছে একজন ভন্তলোক আমেরিক। থেকে এসে- 
ছিলেন। তাঁর জুতো সেলাইয়ের দরকার ছিল। 
জুতো সেন্সাই করতে দিয়েছেন এক মুচিকে। 
সেলাই শেষ হলে পর তিনি মুচিকে একটা টাকা! 
দিলেন। তখনকার এক টাকা এখনকার দিনের 
£এক টাকা নয়। তা মুচি বার আনা ফেরৎ 
দিয়ে চার আনা সে রাখল। তত্রলোক নিতে 
বলায়ও সে নিল না । ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 
এই দেখুন যার! টাকা চায় না তার! গরীৰ তো৷ 
চিরকাল থেকেই যাবে। কেমন উল্টো ভাবে 
জিনিসট। বুঝা! হুল ভাবুন। মুচির যে একটা 
ধর্মভাব আছে, “আমার স্তায্য পাওনা যা পাচ্ছি 
তার চেয়ে বেশি আমি নেব না+-গরীবের 
তেতরে এই থে তাবটুকু আছে, পাশ্চাত্যের 
লোকের সেকথা বুঝতে পারবে না, ধরতেও 
পারবে না। শ্রীরামকষ্জ নিজে গরীব ছিলেন, 
অজ্ঞ ছিলেন, পাণ্ডিত্য ভার ছিল না । কিন্তু তার 
ভেতর ধর্মের যাঁ বিভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি 
তার দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? একথাই প্রমাণিত 
হয় যে মানুষের তেতরের একটা শ্বাভাবিক 
জিনিস আছে যা ধনের উপর নির্ভর করে না, 
পাঙ্িত্যের উপর নির্ভর করে নাঃ লেখাপড়া বা 


ও উদ্বোধন 


অন্য কোন কিছুর উপরই নির্ভর করে না। এটি 
নির্ভর করে মানুষের আত্ম-বিকাশের চেষ্টার 
উপরেতে, ব্যাকুলতার উপরেতে, সত্যবাদিতার 
উপরেতে। 

আরও কত কথাই বলতে পারা যায় 
শ্ররামরুঞ্ণ সম্বন্ধে । বলতে পাবা যায় তীর ত্যাগ- 
বৈরাগ্যের কথ! । বুদ্ব-চরিত থেকে আমরা পাই 
যে তিনি রাঁজার ছেলে ছিলেন। রাজস্ব ছেড়ে, 
তাঁর সঙ্চোজাত সম্ভানকে ছেড়ে, সুন্দরী স্ত্রীকে 
ছেড়ে দিয়ে তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন । মঙ্গ্যাসী 
হয়েছিলেন সত্য কথ, কিন্তু অন্ত কথাগুলি 
ইতিহামের দিক থেকে অনেকটা সত্যি, তবে 
পুরোপুরি নয়। রাজার ছেলে যে তিনি ছিলেন 
তানয়। ওখানে সত্যিই কিছিল? জনকয়েক 
ধনীলৌোক ছিলেন। তারা নিজে থেকে, 
মিলেমিশে একসঙ্গে বাঁজত্ব চালাতেন__ইংবেজীতে 
যাকে বলে 011681001-নিদ্ষ্ট অল্প সংখ্যক 
ব্যক্তি দ্বারা শাসিত রাজ্য। এ'র! প্রত্যেকেই 
রাজ! নামে অভিহিত হতেন। বৃদ্ধদেবের পিতা 
সেইরকম এক রাজ! ছিলেন বল! যায়। সেই 
রাজ্য বুদ্ধদেব ত্যাগ করেছিলেন। এটা তার 
ত্যাগ বটে। ঠিক কথাই। 

কিন্ত শ্রীরামরুষ্ণের ভেতরে আমর! কি ত্যাগ 
দেখতে পাই? ত্বার তো ছাড়বার মতে৷ কিছু 
ছিল না। পরবার মতে। কাপড়ই তার ছিল 
না। কাজেই তিনি ছাড়বেনটা কি? বেশ, 
তার ছাড়াটা দেখুন। ধাতু ভ্রব্য তিনিম্পর্শ 
করতে পারতেন না। (অবশ্য সব সময়ের জন্তু 
নয়)। শ্রীরামকষেের জীবনে বিভির় সময়ে বিভিষ্ন 
তাৰ আসত । একটা সময় এমনি এসেছিল যে 
ধাতুন্্রব্য তিনি স্পর্শ করতে পারতেন ন|। অজান্তে 
যদি ছুঁয়ে ফেলতেন তাহলে বিষের জ্বালার 
মতে! কষ্ট হত। একপময়ে ত্বামী বিবেকানন্দ বা 
তখনকার নরেজবাথ ঠাকুরকে দর্শন করবার জন্য 
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দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর তখন কলকাতায় 
গেছেন। এই অবসরে নরেন্্রনাথ ঠাকুরের 
বিছানায় চাদরের তলায় একটি টাকা (ধাতু) 
লুকিয়ে রাখলেন । পরীক্ষা করে দেখবেন যে 
ঠাকুরের যে ধাতু স্পর্শ করলে কষ্ট হয় তা সত্যি 
কিনা । খানিকক্ষণ পরে গাড়ির আওয়াজ শুনে 
বুঝতে পারলেন ঠাকুর আমছেন। তাই ঠাকুরের 
ঘরে ঢুকলেন। এদিকে ঠাকুরও ঘরে প্রবেশ করে 
বিছানায় বলতে যাচ্ছেন, অমনি লাফিয়ে উঠলেন, 
যেন কিছুতে কামড়াচ্ছে-_খুব কষ্ট হচ্ছে। উঠে 
মেবককে বললেন, “দেখ তো৷ রে, বিছান। বেড়ে 
দেখ তো! এখানে কি রয়েছে ! বিছানার চাদর 
সরাঁতেই টাকা বেরিয়ে পড়ল। বুঝলেন কেউ 
পরীক্ষা করছে। নরেন্দ্রনাথকে দাড়িয়ে থাকতে 
দেখে বুঝলেন এটা নরেনেরই কাণ্ড। বললেন,_ 
সা, ঠিক হয়েছে। সাধুকে বিড়ে দেখবি, ভাল 
করে যাচাই করে দেখবি।, এইরকম ছিল 
ঠাকুরের ত্যাগের ভাব। 

সুন্দরী স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন বুদ্ধদেব । ঠাকুর 
কি করলেন? শ্রীশ্রমা যখন নাকি জরগায়ে 
দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, তখন নিজের ঘরেতে 
তাকে থাকতে দিলেন । শুধু নিজের ঘরেতে 
থাকতে দেওয়া নয়, নিজের বিছানায় তাকে 
শুতেও দিয়েছিলেন। কিস্তকোন সাংসারিক 
নন্বন্ধ তার সঙ্গে রাখেননি। তার কিছুদিন 
পরে শ্রীশ্রম৷ নহবতে গিয়ে বাম করতে লাগলেন 
এবং ঠাকুর নিজের ঘরেই রইলেন। নিজের 
স্ত্রীর সঙ্গে এই যে একটা অসাংসারিক সম্বন্ধ, 
এরকম সম্বদ্ধের কথা আমরা জগতের ইতিহাসে 
দেখতে পাই না--এ এক বিরল ব্যাপার । মতাঞুত 
ঠাকুরের জীবনেই এটা আমরা বিশেষভাবে 
দেখতে পাই। একে আপনার! ত্যাগ বলতে 
হয় ত্যাগ বলুন, গ্রহণ বলতে হয় গ্রহণও বলুন, 
কিন্ত এট! ত্যাগ-গ্রহণের সমস্তের বাইরের ধেন 
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একটা অপূর্ব অদ্ভুত ব্যাপার । 
এইভাবে ঠাকুরের জীবনের নানান ঘটনার 


আলোচনা কর! যায়। যীখুধীষ্টের জীবনে একটি 
মাহাত্যের কথা বল! হুয় যে,তিনি রোগীদের 
প্রতি ও গরীবদের প্রতি অত্যন্ত করুণাপূর্ণ 
ছিলেন। তাদের যাতে মঙ্গল হয় সেজন্ত তিনি 
চেষ্টা করতেন। ঠাকুরের জীবনেও সেই সেবার 
ভাব নানা কাজেতে, নানাভাবে দেখতে পাই। 
যেমন তিনি যাচ্ছিলেন তীর্থ দর্শনে মথুরানাথের 
সঙ্গে। দেওঘরে উপস্থিত। সেখানে দেখলেন 
কতগুলো লোক অত্যন্ত গরীব, তাদের কাপড় 
ছি'ড়ে গেছে, মাথার চুল উস্কোধুস্কো হয়ে আছে, 
অস্থিচর্মমার শরীর । দেখে তার মনে অত্যন্ত 
কষ্ট হল, ছুঃখ হল। তিনি মথুরানাথকে বললেন 
এদের একমাথা করে তেল ও একখানা করে 
কাপড় দাও, আর পেটটা! ভরে একদিন খাইয়ে 
দাও।” মথুরানাথ চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, 
“বাবা, এরাও সংখ্যায় অনেক,এদের যদি এতগুলো! 
টাকা দাতব্য করতে যাই তাহলে আমাদের তীর্থ 
দর্শনের কী হবে? ঠাকুর ওসব কথা কিছু না 
শুনে এ গরীবদের মধ্যে বসে পড়লেন, বললেন, 
দূর শাল আমি কাশী যাৰ না। আমি এদের 
কাছেই থাকব ।” এই শ্রীরামকষ্ণই দক্ষিণেশ্বরে 
মায়ের দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন, 
মা আর একটা দিন বৃথা চলে গেল 
এখনও দেখা দিলি না, তখন মা তার 
ব্যাকুলতা দেখে দর্শন দিয়েছিলেন, মৃ্ময়ীতে 
তিনি চিন্য়ীর দর্শন পেয়েছিলেন। তিনি 
মা কালীর নাকের কাছে তুলো রেখে দেখে- 
ছিলেন যে তুলো মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে 
নড়ছে। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মকে রক্ষা 
করেছিলেন অপরদের অপপ্রচার থেকে। তারা 
বলত কিনা হিন্দুরা পৌত্বলিক। সেই 
পৌত্তলিকতার অপবাদ থেকে তিনি হিন্দুধর্মকে 
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রক্ষা করেছিলেন, মা কালীর দর্শন পেয়ে এবং 
সকলকে সেইকথা জানিয়ে। সেই শ্রীরাম 
আজকে বললেন কি? না, আমি শিব দর্শনে 
প্স্ত যাৰ না। কেন বললেন? তিনি এ 
গরীবদ্দের মধ্যে শিবকে দশনি করেছিলেন । তিনি 
নিজেই বলে গেছেন,দয়। ভগবান করতে পারেন । 
মানুষে দয়া করতে পারে না। ম্বান্ছষ কি করতে 
পারে? না 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা” করতে 
পারে। সে শিবজ্ঞানে জীবের যে সেবা, তিনি 
নিজ-হাতে করে দেখিয়ে ধিয়ে গেছেন। মথুরা- 
নাথকে বাধ্য হয়ে লোক পাঠিয়ে কলকাতা 
থেকে কাপড় আনাতে হয়েছিল, লোককে 
খাওয়াতে হয়েছিল। 

এইভাবে এই দেবাকার্ধ ঠাকুরের জীবনে 
অন্যান্ত ঘটনায়ও আমরা দেখতে পাই । যেষন 
মধুতানাথকে একসময়ে বলেছিলেন, সাধুদের 
আবশ্তকীয় ভ্রব্য দিয়ে একখানি ঘর পূর্ণ করে 
রাখতে । মথুরাবাবু তার কথা শুনে ঘর ভততি 
করে জিনিসপত্র রেখেছিলেন এবং ঠাকুর সে-সব 
জিনিস দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে আগত বা সাগরদ্নানে 
যেতে উদ্যত সাধুদের সেবা করেছিলেন। 
এমনিভাবে সকলের জন্য তীর প্রাণ কাদত এবং 
সকলের সাহায্যের জন্য তিনি যতটুকু যেমনভাবে 
পারতেন তাই করতেন। 

তারপর ত্বার সত্যবাদিতার কথা । সত্য- 
বার্দিতার কথায় আমর! শুনতে পাই যে শ্ীরামচন্ত্র 
সত্যাবাদিতার জন্য, পিতৃদত্য রক্ষার জন্য রাজ্য 
ত্যাগ করে চৌদ্দ বছরের জন্ত বনবাসে চলে 
গেছিলেন। শ্রীরামরুষেের সত্যবাদিতার দৃষ্টান্ত 
আমর] কোথায় পাই? তিনি একসময়ে নবন্ধীপ 
দর্শনে গিয়েছিলেন । নবদ্বীপ দর্শনে গিয়ে তাঁর 
মনে হল, “এ কোথায় এলুম ? কোনোরকম ভাৰ 
আমার আসছে না। এখানে যে মহাপ্রভৃ 
শ্রীচৈতন্ত ছিলেন, মিত্যানন্দ ছিলেন, তাদের ভাবে 
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একটা ব্হিবলত। আসা; সেরকম কিছু বিহ্বল 
তাৰ এখানে তো আমার হচ্ছে না! কেন 
এরকম হল? তারপরে তিনি যখন মৌকো 
করে যাচ্ছেন তখন হঠাৎ দেখতে পেলেন যে 
গৌর-নিতাই আকাশপথে তাঁর দিকে ছুটে 
আসছেন। দেখে “এ এলোরে, এলোরে, 
বলে তিনি বাহজ্ঞানশূন্ হয়ে গেলেন। তার- 
পরে জানা! গেল, নবন্বীপে আদলে যেখানে 
মহাপ্রতৃর জন্মস্থান ছিল পেট! তেঙ্গে গঙ্গ। গর্ভে 
চলে গেছে। এই যে সত্যবাদিতা, যেটা সত্য 
সেটা তীর কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিল আপনা 
থেকে । তিনি নিজে দত্যকে যে ধঝেছিলেন তা 
নয়, সত্য যেন তাঁকে ধরেছিল। ঠাকুর নিজেই 
বলেছিলেন, যে বাবার হাত ধরে চলে, সে বরং 
পড়ে যেতে পারে। কিন্তু বাবা যার হাত ধরে, 
সে পড়ে ন।।* সত্য তাঁকে টেনে আগলে রেখেছিল 
বলে তিনি কখনও পদ্বস্থলিত হতেন না। 

এমনি আর এক দৃষ্টান্ত। তিনি একদিন 
শড্ভুম্লিকদের বাড়িতে বসে কথাবার্ড। বলছেন। 
তার একটু পেটের অন্থথ ছিল। শভুবাবু শুনে 
বললেন, “আমার কাছ থেকে একটা ওষধ নিয়ে 
যাৰে। যাবার সময়ে আমি সেটা দেব।, 
ইতিমধ্যে কথাবার্তীর্‌ মধ্যে শডূবাবু একটা কাজের 
জন্ক বাড়ির ভিতরে গেলেন। ফিরতে অনেক 
দেরি হচ্ছে। ঠাকুরের এদিকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে 
ফিরতে হবে। মন্দিরের প্রায় ফার্পংখানেক দুরে 
ছিল শঙ্গুবাবুর বাড়ি। এখন সে বাড়ির চিহ্ন 
পর্ধস্ত নেই। আমর! সে বাড়ি দেখেছি। তা 
ঠীকুরকে যেতে হবে অন্ধকারের মধ্যে। তিনি 
ভাবলেন, "শু তো ওষুধের পুরিয়াটা রেখে 
গেছে, ওটা হাতে করে নিয়ে গেলেই হল।” 
সেটা তুলে নিয়ে তিনি চললেন দক্ষিণেশ্বরে নিজের 
ঘরের দিকে । কিন্তু রাস্তায় যখন বেরুলেন, 
আর পথ দ্বেখতে পাচ্ছেন না। তারপাকে 


উদ্বোধন 
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যেন টেনে নালার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার 
সব। আবার যখন ফিরে তাকাচ্ছেন শঙ্ুবাবু 
বাড়ির দিকে সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। 
তখন মনে পড়ল, তাইতো, আমি মিথ্যা কাজ 
করেছি। শভু বলেছিল, “আমার কাছ থেকে 
নিয়ে যাবে।” কিন্তু ও ফেলে গেছে, আর 
আমি তার কাছ থেকে না নিয়ে ওষুধের 
পুরিয়াটা নিজেই তুলে নিয়ে এসেছি। এ তো 
ঠিক সত্যবাদিতা হল ন1।” স্থতরাং তিনি আবার 
ফিরলেন। ফিরে গিয়ে দেখলেন তাদের বাড়ির 
বাইরের দ্রজ। তখন বন্ধ হয়ে গেছে। জানালা! 
খোলা ছিল । সেই জানালার ফাক দিয়ে পুরিয়াটা 
ভিতরে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন, “এই তোষ্াদের 
ওষুধ রইল গো, আমি চললুম।” এইবার যখন 
দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাচ্ছেন, তখন সব পরিফার। 
এমনি করে সত্য তাঁকে আকড়ে ধরেছিল। 

কাজে কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি 
বর্তমানে যে সমস্ত অপপ্রচার চলেছে যে সত্য- 
বাদিতা বলে কোন জিনিস নেই, ব৷ ব্যাকুলতা 
বলে কিছু থাকতে পারে না, বা কিছু ত্যাগ 
সম্ভবপর নয়, তার প্রতিবাদম্বরপ আমাদের 
সামনে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। শ্রীরামচন্্র 
শ্রীকষ্ণ, তাদের জীবন-কথাও রয়েছে । তীদের 
ছবিও অনেক সময়ে বেরোয়। কিন্তু তার 
অনেকটাই আমাদের কর্পনা-প্রন্থুত। তখনকার 
দিনে আলোকচিত্র/। তোলবার (011০10- 
850)9-র ) ব্যবস্থা ছিল না । আর কেউ ছবি 
একেও রেখে যায়নি। শতশত বখনর পরে 
কেউ হয়তো তীর্দের কথা গ্রন্থাকারে, কেউ 
কবিতাকারে লিখেছেন। তেমনি করে মহাতারত 
লিখেছেন ব্যাস কত বৎসর পরে তা কে জানে? 
কিন্তু শ্রীরাষরুষের জীবনের যা! কিছু ঘটনাবলী, 
তার আত্মচরিত-_নিজের মুখে যা বলে গেছেন 
তিনি, কথাম্বতের পৃষ্ঠায় ৷ ছাপা হয়ে আছে, বা 
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লীলাপ্রসঙ্গে যা ছাপা হয়ে আছে, তা থেকে 
আমর] পরিষ্কার জানতে পারছি । এবং তখনকার 
দিনে তার ছবি তুলে রাখা হয়েছিল--তাও 
আমর] সামনে পাচ্ছি । এ তো! কৰি কল্পন। নয়, 
গল্প নয়; এ সত্যিকারের ঘটনা । আজকালকার 
লোকেরা চোখের সামনে ন। দেখলে তো কিছু 
বিশ্বান করবে না। তাই তিনি চোখে আঙুল 
দিয়ে দেখিয়ে গেলেন--"এই দেখ । আমাকে 
দেখ। আমার জীবন দেখ। আমি যা বলছি 
শোনো। ভাল করে বুঝে নাও, দেখে নাও, 
যাচাই করে নাও ।* যাচাই ন। করে পরীক্ষা। ন। 
করে তো৷ কিছু গ্রহণ করা হয় না। ঠাকুর 
নিজেও বলতেন, ধর্মটা কথার কথা নয়। ধর্ম 
হচ্ছে অনুভূতির জিনিস। অনুভবের জিনিস। 
তবে অন্গভবের জন্ত একটা নতুন যন্ত্র চাই। 
আঙ্গরা বিজ্ঞানেতে অণুবীক্ষণ যস্ত্রের মধ্য দিয়ে 
নান। জিনিন দেখে বা পর্যবেক্ষণ করে থাকি। 
একবার একজন ডাক্তার ভালতাবে পাশ করে- 
ছিলেন বলে একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র (1010:08- 
০০০০ ) তিনি উপহারম্বরূপ পেয়েছিলেন । তীর 
ইচ্ছ৷ হয়েছিল ঠাকুর দেখবেন সেই যন্ত্র] কি। 
ঠাকুরের কাছে যখন যন্ত্রট। নিয়ে আসা হুল, তখন 
তিনি ফিরেও তাকালেন না। কেনন। তিনি 
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তখন অন্য অণুবীক্ষণের সন্ধান পেয়ে গেছেন-- 
অন্থভৃতির তিতর দিয়ে । তগবানকে উপলব্ধি দিয়ে 
অনুভব করা, দেই সত্যকে তিনি জেনে গেছেন। 
তিনি ভগবানকে হাতে-নাতে পেয়েছিলেন, 
নিজের প্রাণের তিতরে, মনের ভিতরে, লর্বতো- 
ভাবে। তার মনপ্রাণ সেই ভগবস্ভাবেতে 
অনুস্যত ছিল। এইজন্যই আমর] দেখতে পাই 
শ্রীরামরু্ণ জীবন এক অপূর্ব জীবন। 

এই সমন্ত দেখে যদি তীকে বলা হয় 
যুগাবতার, তা বলব খুব বেশি যেতাকে কিছু 
বল। হল ত। নয়। বরং আমরা তাঁকে এখনও 
বুঝতে পারিনি। যুগ্লাবতার নাম দিয়ে তাকে 
বলছি, কিন্ত কত যুগ যে তার এই প্রভাব চলবে 
কে জানে? স্বামীঞ্জী বলে গেছেন যে প্রীরাম- 
কৃষ্ণের মতো একজন অবতার হাজার বছরের 
ষধ্যে একবার মাত্র আসেন। হাজার বছর কি 
পাচ হাজার বছর তার প্রভাব চলবে, ও হিসাব 
আমাদের করার দরকার কি? আমর! কতটুকু 
বুঝি? কতটুকু বুদ্ধি আমাদের ? তবে যেটুকু 
বুঝছি, তাতে করে বুঝতে পারছি এ এক 
অতিনব পুরুষের আগমন হয়েছে । শ্রীতগবানের 
আবির্ভাব হয়েছে, তগবান লীলা-বিগ্রহ ধারণ 
করেছেন। এ অতি অপূর্ব।* 


* গত ২৯ মার্চ ৯৯৬ তারিখে গোহাটি আশ্রমে রামড়ফ মঠ ও রামকৃফ মিশনের অধাক্ষ-কর্তৃক প্রদত্ত 


ভাষণের অন্ীলাঁপ। 


[তান নরলশীলা করবার জন্য মানুষের [ভিতর অবতীর্* হন, বেমন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, 
&চতনযদেব। অবতারকে 'চস্তা করলেই তাঁর চিন্তা করা হয়। 





শ্রীরামরুফ্ের ধর্ম ও দর্শন 
জ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় 


শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব | 

উনবিংশ শতাবীর বাংলা তথা তারতের 
পুনর্জাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে শ্রীরাম 
পরমহংসের আবির্ভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
তিনি মানবযুক্তির মন্ত্র ও সমন্বয়ের বাণী কণ্ঠে 
নিয়ে ধরার ধূলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। 
১৮৩৬ গ্রীষ্টাব্ষের ১৭ ফেব্রআরি বাংলার এক 
অখ্যাত, অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে তার জন্ম, ১৮৮৬ 
প্রষ্টাঙ্ষের ১৬ অগস্ট* সীমিত সংখ্যক শিষ্য 
ও অন্ুরাগীর শোকাশ্রুর মধ্য দিষে তার নশ্বর 
দেহাবসান। তার জীবননীমা মাত্র পঞ্চাশ 
বছরের । এই পঞ্চাশ বছরে বাংল! তথ! ভারতের 
সমাজে ও ধর্মে নতুন ভাবের যে তরঙ্গ উ্িত 
হয় তার শীরষবিন্দুতে শ্রীরামকৃষখ আজও তাশ্বর। 
খীষ্টান পান্রীদের হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির কঠোর 
সমালোচনার জবাবে গত শতাব্ধীর দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় পাদে ব্রাহ্মদমাজের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এদেশে 
যে সংস্কারবাদী আন্দোলন গড়ে উঠে, তার 
সার্থক পরিণতি ও বাস্তব রূপায়ণ আমর গ্ররাম- 
কষের জীবনে দেখতে পাই। বিরাট সম্ভাবনা 
নিয়ে শুরু হলেও বিগত শতার্ধীর ষাটের ও 
সত্তরের দশকে ব্রাহ্মদমাজ-_বিশেষত কেশবচন্ত্র 
সেনের নেতৃত্বে ক্রমশঃ গ্রীন্িয়ানী-ঘে'ষা সমাজ- 
সংস্কারের আন্দোলনে পরিণত হতে থাকে ও 
বৃহত্তর হিন্দুসমাজজ থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ে। সত্তরের দশকে বাংলায় জাতীয়তাবাদের 
যে বিশেষ স্ফরণ হয়, সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় ও বাজনীতিতে স্থরেন্ত্রনাৎথ 


বন্দ্যোপাধ্যায় তা প্রাণবন্ত করে তোলেন। 
হারানো আত্মপন্িৎ ফিরে পাওয়ার তীব্র 
আকাক্ষা ছিল জাতীয়তাবাদের মধ্যে। তৎ- 
কালীন আর্ধমমাজে (১৮৭৫ গ্রীষ্টাবে প্রতিগ্িত) 
এই জাতীয়তাবাদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিল। 
দয়ানন্দ সরন্বতী এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন 
একজন মন্তবড় বৈদিক পণ্ডিত, সংস্কৃতে ও বিভিন্ন 
শান্ত্রে অপাধারণ বুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। খ্রীষ্টান 
পান্রীদের উপর তিনি ছিলেন খড়গাছস্ত। “শুদ্ধি? 
অনুষ্ঠান প্রবর্তন করে তিনি হিন্বুসমাজের জন্য 
নতুন মেয়াদ সংগ্রহ করেছিলেন। “আক্রমণাত্মক 
হিন্দুধর্ম (4/১881955$6 [710008182) ) তার 
সময়ে জন্ম নেয়। হীনম্মন্ততার মোহ থেকে 
দেশবাসীর মনকে মুক্ত করতে তিনি ছিলেন 
ব্রতবন্ধ। তৎকালে আর একটি আন্দোলনও 
আমাদের হীনম্মন্ততা কাটিয়ে উঠতে প্রচুর 
সাহায্য করেছিল। সেটা হল থিওজফিস্ট 
আন্দোলন। কিন্তু এ আন্দোলনের মধ্যে 
ভারতীয় অতীত কীতিকাহিনীর জয়গান ছিল 
মাত্রাতিরিক্ত এবং রক্ষণশীলতার প্রবণতাও এতে 
ছিল স্পট। এই আন্দোলনগুলি আসলে ছিল 
ধর্মীয় আবরণে সমাজ-সংস্কারমূলক আন্বোলন। 
ইংরেজী শিক্ষিত নব-আলোকপ্রাপ্ত যৌবনের 
দল হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলত! যেমন বর্জন করতে 
চেয়েছিল, তেমন চেয়েছিল গ্রী্টিয়ানী-ঘে'ষা 
ব্রাঙ্মধর্ম। রামমোহনের ব্রাক্গধর্ম বা দয়ানন্দের 
আর্ধনমাজ-ধর্ম কোনটাই প্রবস্তার গভীর 
আত্মোপলন্ধি থেকে জন্ম নেয়নি । আর এখানেই 


* জ্বামণ প্রভানল্দ তাঁর «ভগবান ভ্রীরামকফের অন্তালীলা,' শশধ'ক ধারাবাহিক প্রবন্ধে ( শবদ্ববাণণ? 
কাঁতক, ১৩৯২) শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের সাঠক তারিখ কোনটি (৯৫ বা ১৬ অগস্ট, ১৮৬) তা নিধধারণের 
জনা অনেক তথ্য পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। সকল ঘটনা পর্যালোচনা করে আমরা নিঃসংশয় বে শ্রীরামকৃফ 
ইংরেজণী মতে ৯৬ অগস্ট রাত ৯টা থেকে টা ৬ মিনিটের মধ্য দেহত্যাগ করেন। 


ফান্তন, ১৩৯৩ ] 


প্রীরামক্ তার অনন্ততা নিয়ে ম্বমহিমায় 
আবির্ভূত হুলেন।১ তীর উদার বাণীর মধ্যে, 
তার চেয়েও বড় কথা তাঁর জীবনের মধ্যে, 
শিক্ষিত সন্দিষ্কবা্দী তরুণদের দল তাদের 
ধীয় দনেছ ও প্রশ্নের সছুত্তর খুঁজে পেল। 
শ্ীরামকষ্ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যে যৌবনের দল 
সম্মাগত হল তার রক্ষণশীল সমাজের ও ধর্মের 
অশ্ুরাগী ছিল না, তাদের অন্গুরাগ ছিল উদ্দার- 
নৈতিক ও জাতীয়তাবাদভিত্তিক নতুন সমাজ ও 
ধর্মের দিকে । শ্রীরায়কষ ছিলেন বিশ্বজনীন 
হিন্দুধর্ম ও মানবতাবাদের (13017811977-এর ) 
সাক্ষাৎ গ্রতিমৃতি। এই নবীনীকৃত হিন্দুধর্ম কাউকে 
বর্জন করে না, জাতিভেদ মানে না, সকলকে 
আপনার বুকে গ্রহণ করে। এই মানবতাবাদের 
মোদ্দা কথ। মানুষের সেবা, নরনারায়ণের 
পূজা । এ চিন্ত। জড়বাদের উপর প্রতিষিত নয়, 
মাধ্যাত্মিকতার নিরেট বনিয়াদ। শ্রীরামকৃষ্ণ 
ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে আধ্যাত্মিকতামুখী 
মানবতাবাদের সর্বশ্রেঠ খষি ও উদগাতা। 
জন্মের আভিজাত্য বা শিক্ষার কৌলিন্ত তাঁর 
ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো! তিনি 
সমাজনেতা বা কেশবচন্ত্র সেনের মতো! তিনি 
বাগ্মীও ছিলেন না৷ দয়ানন্দ সরস্বতীর পাণ্ডিত্যও 
তার ছিলনা। তিনি ছিলেন একজন সত্যকার 
আত্মজানসম্পন্ন উপলব্ধির মানুষ । নিজের 
উপলব্ধি থেকেই তিনি কথ! বলতেন। তাই 
সেগুলি ধর্মপিপাস্থ মানুষের মনের দরজায় এমন 
ধা দিত।২ তার সং্পর্শে নাস্তিকও আন্তিক 
হয়ে পড়েছিল। 


জীরামকূফের ধর্ম ও দর্শন ৭৫ 


॥ দক্ষিণেশ্বরে সাধনপর্ব ॥ 

প্রায় নিরক্ষর কিন্তু অধ্যাআভাবে ভরপুর 
প্রীরামকষ্খ ১৮৫৫ খাবে ধর্মপ্রাণ! নারী রালষণি- 
প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পৃজারী হিসাবে 
নিযুক্ত হন। মুন্নয়ী তবতারিণী তার কাছে ছিল 
চিন্ময়ী মাতৃর্ূপিণী। তিনি নতুন করে প্রমাণ 
করলেন সাধকের সাধনাই মৃন্ময়ীকে চিন্নয়ীক্সপে 
রূপাস্তরিত করে । ভগবৎ দর্শনের নেশ! তাকে 
পাগল করে তোলে । মুননক্সী মাকে চিম্নপ্ীরূপে 
পাবার জন্য এ বছর থেকে (১৮৫৫) তার যে 
কঠোর ও নিরলস সাধনার হুত্পাত, ১৮৭২ 
্রষ্টাবে সে সাধনায় তার পরিপূর্ণ সিদ্ধি। কখনও 
শক্ত মতে, কখনও শৈব মতে, কখনও বৈষ্ণব 
মতে, কখনও বেদাস্ত মতে, কখনও মুসলমা নধর্ম 
মতে, আবার কখনও গ্রীষ্ট মতে তিনি ধর্মসাধনায় 
নিমগ্ন হলেন। অরুক্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে বিভিন্ন 
ধর্মগ্রণালী অন্গুরণ করে তিনি অন্তরের গভীরে 
উপলব্ধি করলেন যে, ধর্মের পথ আলাদা 
আলাদা হলেও সকল ধর্মের চরম লক্ষ্য এক ও 
অতিন্ন -ব্রন্ষান্ুভৃতি ( 00৫-16811280109 )। 

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে এঁক্য ও সমন্বয়ের 
সাধনা নতুন কিছু নয়। অুদূর অতীতে খথেদের 
খধিদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছিল--“একং 
স্ধিগ্র বন্ধ বদস্তি”--জগতের চরম সত্ব এক, 
বিভিন্ন লোক বিতিন্ন নামে তা বর্ণনা করে। 
এরপর গ্রীক তগবদশীতায় আরও ম্পষ্ট করে 
ঘোষণা করলেন যে, সকল পন্থাই তার কাছে 
পৌছাবার পথ-বিশেষ ।* গ্রটপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্বীতে 
গৌতম বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করেন-__যে ধর্মের 
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খ উদ্বোধন 


মূলমন্ত্র হল “বহজন হিতায় বহুজন হুখায় চ*-_সেই 
ধর্মের অষটমার্গ নৈতিক উন্নয়নের, অহং বুদ্ধিনাশের 
ও(চিত্বশুদ্ধির সার্বজনিনক ও শাশ্বত বিধান ছাড়া 
আর কিছু নয়। মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাসে যে 
তক্তি আন্দোলন প্রবল তরঙ্গাঘাত হৃট্টি করেছিল 
-স্যার পুরোভাগে ছিলেন নামদেব, রামানন্দ, 
রাষ্া্ছজ, কবীর, নানক, মীরাবাঈ, শ্রীচৈতন্ত 
প্রশুখ ব্যক্িৎঙার লক্ষ্য ছিল সর্বস্তরের 
মাস্যকে -_ হিন্দু-মুদলমান নিবিশেষে -- এক্য 
ও সমন্বয়ের শ্ত্রে গ্রধিত করা। উনবিংশ 
শতাব্দীতে এই সমন্বয় সাধনার শ্রেষ্ঠ প্র 
জ্ীরামকৃষণ। 

প্রীরামকৃষণকে প্রখ্যাত মনীষী বিনয় সরকার 
ধর্মের প্রজাতন্ত্রে গণতঙ্ত্রের সর্বাপেক্ষা বড় পূজারী 
বলে চিহ্থিত করেছেন। বই-পড়। বিস্তা দিয়ে 
নয়, গভীর আত্মোপলব্ধির শক্তিতে তিনি ঘোষণ। 
করলেন “যত মত তত পথ*। এই মহামস্ত্রে 
প্রবর্তক জ্ীরামকষ্ণ ধর্ম-সাধনার শেষ পর্বে ১৮৭২ 
খীষ্টান্খে নিজের বিবাহিতা পত্বীকে সাক্ষাৎ 
জগজ্জননী জ্ঞানে যোড়শীরূপে পূজা করলেন এবং 
পৃজাসম্ান্তে মহাভাবাপ্ুত ঠাকুর মাতৃব্ষপিণী 
যোড়শীর পদপ্রাস্তে তার সাধন-ভজনের সমস্ত 
অর্থ, এমন কি নিজের সত্তাকেও নিঃশেষে 
নিবেধন করলেন ।* নিজের পত্বীকে দেহজ্ঞান- 
বঙ্জিত অবস্থায় ম্বাতৃব্ূপে পুর্জা করার ঘটনা 
পৃথিবীর ইতিহাসে বোধহয় দ্বিতীয় আর নেই। 
শ্ীরামকুষের অন্যতম পার্ধদ স্বামী অভেদানন্দ 
মহারাজ এপ্রসঙ্গে বলেছেন, “*.সর্বগুপবিভূষিতা 


[-০তষ ব্ধ-্ত্য় সংখা 


স্বীয় পত্বী লারা! ক্েবীকে তিনি জগজ্জননীৰ 
আসনে প্রতিষিত করিয়াই চিরদিন পুজা! 
করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, নাত্বী- 
মাত্রেই ছিল তাহার চোখে নাক্ষাৎ জগম্মাতার 
গ্রতিমৃতি। কামজিৎ হইয়া বিবাহিতা পত্থীকে 
দেবীজ্ঞান করিবার ও রমণীকে প্রথমেই গুরুত্থে 
বরণ করিয়া সমগ্র নারীজাতিকে উচ্চাসন 
প্রদানের জলস্ত দৃষ্টান্ত একমারে পাই আমর! 
শ্ীরামকষ্ের জীবনেই ।** প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
যে, ষে মহিয়পী নারীকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমেই 
গুরুত্বে বরণ করেছিলেন তিনি হলেন তান্ত্রিক 
সাধনায় সিদ্ধা তৈরবী ব্রাহ্ষণী) নাম ছিল 
যোগেশ্বরী। যশোহর জেলার কোনও এক 
নিষ্ঠাবান ত্রাঙ্গণ পরিবারের কন্তা। ১৮৬১ 
খীষ্টান্ধে ভৈরবী দক্ষিণেশ্বরে আগমন করলে 
শ্রীরামকৃষ্খ ভার নিকট প্রায় ছুবছর ধরে 
তত্ত্রাধন! শিক্ষালাত করেন ও সেই সাধনায় 
সিদ্ধি লাত করেন। প্রথমাবধি তিনি 
শীরামকষের মধ্যে শান্ত্র-বাঁণত 'মহাভাবের 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম 
শ্রীরামরুষকে অবতার-পুরুষ বলে স্বীকৃতি দেন 
এবং তাঁর অভিমতের যাথার্থ্য তক্তিশাস্ত্রে 
পারদশর্ণ বৈষ্ণবচরণ ও তত্ত্রশান্ত্রে পারদর্শী 
গৌরীকাস্ত অল্পধিন পরেই সত্য বলে ধোষণ! 
করেন। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ কর! যায় যে, 
“ভৈরবী যখন শ্রীরামকষের অদাধারণ মহিমা 
ঘোষণ। করিলেন, বস্ততঃ তখন হইতেই 
৬এীতবতারিণীর অন্তুষ্ত সেবকের নাম লোক- 
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৬ এমেগাফোন' কোম্পানী বর্তৃক প্রকাশিত ৭৮ আর. 'পি. এব, িস্কে ইরামকক জগ্মশতবার্ধকীতে 


গ্যামী অভ্দোনলগজশীর ভাষণ দুষ্টব্য। 


ফান্ভন, ১৩৯৩ ] 


মুখে প্রচারিত হইতে থাকে। বহু সাধুসস্ত 
এবং ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তি এ সময় হইতেই দক্ষিণেশ্বরে 
আদিতে আরম্ভ করেন।”* 
॥ শিবজ্ঞানে জীবসেবা ॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ধর্মচিস্তায় ও ধর্ম-সাধনায় 
বহুত্বনিষ্ঠার পৃজারী। হ্বানবমনের বৈচিন্ত্য ও 
বিভিশ্নতাকে তিনি সন্দেহ বা ভীতির চোখে 
দেখতেন না। সকল মান্ুষ তে সাধনার সমস্তরে 
অবস্থিত নয়। ভ্তরভেদে মানুষে মানুষে ধর্ম- 
সাধনা-গ্রণালী আলাদা আলাদা! হবেই। 
মাহষের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বের বৈচিত্রা ও বিডিন্নতার 
প্রতি শ্রীরামরুষের শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল বলেই 
সকলের ধর্মসাধনা। তিনি এক ছাচে ঢালতে 
চাননি। আপনার স্বাতন্ত্রা বজায় রেখে প্রতিটি 
মানুষকে তিনি ধর্মনাধনায় অগ্রমর হতে উপদেশ 
দিয়েছিলেন । গোঁড়ামি ব| সঙ্কীর্ণতার স্থান তার 
জীবনদর্শনে ছিল না । কোন মাঙ্গযকে-_সে 
অভিজাত হোক্‌ বা পণ্ডিত হোক্‌, ধনী হোক বা 
নির্ধম হোক, হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক বা 
খান হোক-যেমন তিনি অবহেলা! করেননি, 
তেমন তিনি অনাদর করেননি ধর্মসাধনার কোন 
পথকে ।৮ মানুষের মধ্যে যে সপ্ত দেবত্ব তার 
জাগরণের জন্ত সকল ধর্মপস্থাই দত্য। বেদনাহত, 
নৈরাশ্-কবলিত মান্ষকে তিনি শোনালেন 
বেদাস্তের অভয় মন্ত্র আর তার ললাটে পরিয়ে 
দিলেন অমৃতশ্ত পুত্রের জয়তিলক। এই 
উদ্বারতার জন্ম তার আত্ম-সমাহিত ভাবোপলব্ধি 


শ্ীয়ামকফের ধর্ম ও দর্শন ৭৭ 


থেকে। মানবমনের বৈচিত্র্যশীল গড়নের প্রতি 
তার অঙ্কুরান শ্রদ্ধাই তীর প্রচারিত ধর্মকে 
করেছে বিশ্বজনীন। সাম্প্রদায়িক যে-কোন 
ধর্ম থেকে এ-বস্ত ম্বতন্ত্র। মানবতাবাদ-এর 
বৈশিষ্ট্য । শিবজ্ঞানে জীবসেব! এ ধর্মের প্রীণ। 
উনবিংশ শতার্ধীর মধ্যতাগে ফরাসী দার্শনিক 
অগাস্ত কৎ (4020515 (0106) পাশ্চাত্য- 
দেশে যে 'পঞ্জিটিভিজম্‌ (00310151510 ) দর্শন 
প্রচার করেন*_-ঘার লারমর্ম মানব্াবাদ, 
লোকহিত ও সমাজসেবা-_তা৷ থেকে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের দর্শন আলাদা । কঁৎ লযাজসেবার দর্শন 
প্রচার করেছিলেন ধর্মের আদর্শ হিপাবে, শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ সেই দর্শন প্রচার করলেন চরম আত্বো- 
পলব্ধির আবশ্তকীয় সোপান হিসাবে। কঁতের 
মেজাজ সংসারনিষ্ঠ মানব্তাবাদে উদ্ধ-ন্ধও 
শ্রীরামকৃষ্ণের চেতন! আধ্যাত্মিক ও অতীন্দিয় 
ভাবধারায় আপগুত। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির 
সর্বোচ্চ কোঠা থেকে শ্রীরামকষ্চ শিবজানে 
জীবসেবার ধর্ম প্রচার করেন। “জীবে প্রেম 
করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর” 
স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীর মন্তরগুর স্বয়ং 
প্রীরামকুষ্খ। বিনয় সরকার “বৈঠকে বলেছেন, 
“বিবেকানন্ধার  দরিদ্র-নারায়ণ-পৃজায় কঁৎ 
অমর হয়ে রয়েছে।১৭ বর্তমানে লেখকের 
বিচারে বিবেকানন্দ কৎ-দর্শনের দ্বার কিঞ্চিৎ- 
কিছু প্রভাবিত হলেও তার দরিদ্রনারায়ণ তত্বের 
মূল উৎপ শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতায়। 
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৯০ জী, পৃঃ ৬৭ 


শ্রীরামকূফ্ের অনুধ্যান 
ত্বামী ভূতেশানন্দ 


নানাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নান! বিষয়ে 
জানবার জন্ত আগ্রহ দেখে আমাদের মনে এই 
আঁশ! হয় যে, যুগাবতারের আবির্ভাব যে সার্থক 
হয়েছে এটি তারই পূর্বাভাস । 

শ্ীরামরুষ্জকে যেভাবে অন্তরে গ্রহণ করা 
দরকার এখনও আমর! তা পারিনি কারণ তাঁকে 
অন্তরে গ্রহণ করলে আমাদের অন্তর যতটা শুদ্ধ 
পবিত্র হওয়া উচিত তা হয়নি । সেজন্য শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ ভক্তদের একটু আত্মবিশ্লেষণ কর! দরকার । 
কেবল বাহ্‌ দৃষ্টিতে নয় অন্তরে শ্রীরামরুফ্কে 
প্রতিষ্ঠঠ করতে পেরেছি কিনা বা দেই পথে 
কতদূর অগ্রসর হয়েছি তা বিচার করে দেখতে 
হবে। শ্রীরামকৃঞ্চ বলতেন, যারা চাল কাড়ে তারা 
চালটা মাঝে মাঝে তুলে দেখে কিরকম কীড়া 
হল। এরকম আমাদের প্রত্যেকের মনকে তুলে 
দেখতে হয় যে আমরা শুদ্ধি, পবিত্রতা, নি'ার্থ- 
পরতার পথে কতটুকু এগোচ্ছি, অথবা ভগবানের 
প্রতি আমাদের ভালবাসা কতটুকু হয়েছে। 
শুধু মুখে ভালবাসি বললে হবে না তাকে 
ভালবাসলে আমাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে তার 
সবার প্রভাবিত হবে। তাঁকে যত ভালবাসব 
ততই আমাদের জীবনযাআ! তিনি যাতে সন্ত 
হন এমনভাবে চলবে । 

সছংশজাত ব্যক্তিদের জীবন সেই বংশের 
অনুরূপ হবে। আমরা যার] শ্রীরাহক্ণকে 
ভালবাসি অথবা মনে করছি ভালবাসি তাদেরও 
মনে রাখতে হবে যে আমরণ শ্রীরামরুষ্ধবংশজাত, 
তারই সম্ভতীন আমরা, কাজেই আমাদের পা 
বেচালে পড়বে না। ভাগবত বলছেন, 
ঘ্ানাস্থায় নরো। বাঁজন্‌ ন প্রমান্তেত কছিচিৎ। 
ধাবন্গিমীল্য বা নেনে ন খ্বলেন্ন পতেদিহ।” 
( ভাগবত, ১১. ২, ৩৫, ) 


যার! ভগবানের শরণাগত হয়েছে তার! যদি 
চোখ বুজে দৌঁড়ায় তাহলেও তাদের পঘস্থলন 
হয় না। তাদের স্বভাব এমনই হয়ে যায় যে 
তাদের স্বারা কোন গঠিত বা নিন্দিত কর্ম করা 
সম্ভব হয়না । যেমন ঠাকুরের দৃষ্টাস্ত, স্পরশমপি 
লোহার তলোয়ারকে ছু লে তলোয়ার সোন৷ হয়ে 
যায়। আকার হয়তো তলোয়ারের মতো থাকে 
কিন্তু ত। দিয়ে ছিংস। হয় ন|। 

সেই স্পর্শমপিরপ শ্রীরামকৃষেের স্পর্শ যদি 
আমাদের লাগে তাহলে আমরাও মোনা হয়ে 
যাব আর যর্দি তান হুই তাহলে বুঝতে হবে 
ছোয়া লাগেনি। আমাদের নিজেদের বিশ্লেষণ 
করে এই কথাটুক্‌ ভেবে দেখতে হবে। ভাগবতে 
আছে--গোপীরা বনের মধ্যে শ্রীকষ্চকে খুজে 
বেড়াচ্ছেন, চারদিকে খু'জছেন কোথায় শ্রীকঃ 
জানেন না। একজন বলছেন, তিমি নিশ্চয়ই 
এইপথে গিয়েছেন কারণ তাঁর অঙ্গসৌরভ 
পাচ্ছি। যেখানে ভগবানের ছোয়া! লেগেছে 
সেই হাওয়ায় তীর গন্ধ পাওয়া যায়। তাৎপর্য 
হল, যদি অস্তর তাকে একটুও স্পর্শ করে তাহলে 
সেই অস্তর শুদ্ধ পবিত্র হবে। আরতা যদিনা 
হয় তাহলে যতই আমরা নিজেদের শ্রীরামকফতক্ত 
বলে পরিচয় দিই না কেন প্রকৃতপক্ষে আমাদের 
শ্রীরামরষের ছোয়া লাগেনি । শ্রীরামরষের 
মতো ম্পর্শমণি জগৎ কালেভছ্ে দেখে সেই 
স্পর্শমণির সান্গিধ্যে আমরা রয়েছি । লাঙ্গিধ্য 
বলছি এইজন্ত যে তীর স্থুলশরীর অবসানের পর 
মা একশ বছর হয়েছে। ভাই এই সময়ে যি 
আমর] তীর ম্পর্শকে অনুভব না করি তাহলে 
আমাদের মতো অধঃপতিত, লংসারতাপে তপ্ত 
জীবের জন্ত যে অবতারের আগমন হয় তা ব্যর্থ 
হয়ে যায়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, সেট 
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হুবর্ণযুগে আমরা জন্মেছি যে-ুগে শ্রীরামকফের 
প্রতা চারিদিকে উজ্জ্বল । 

শ্রীরাম গ্রাচীনকালের ইতিহাস বা 
কিংবাস্তী নন। ধারা সাক্ষাৎভাবে তাঁকে 
দেখেছেন, তার সঙ্গে থেকেছেন তাদ্দের দেখবার 
সৌভাগ্য হয়েছে এরকম মানব এখনও অনেকে 
জীবিত আছেন। তাই সেই স্পর্শ এখনও 
আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও নিকট। তবু 
যদি আমাদের জীবন তার দ্বারা উন্নততর, 
পবিভ্রতর ন। হয়, আমাদের মধ্যে তগবানলাভের 
আকাজ্ষ। যদি তীব্রতর না হয় তাহলে এই ধুগে 
জন্মেকি লাত হল একথা ভাবতে হবে। 

আমাদের দেশে তিনি জন্মালেন, আমাদের 
সঙ্গেই বান করলেন অথচ তার মৃল্যায়ন করছে 
দুরের লোকেরা, আমরা অজ্ঞ হয়ে রইলাম, এর 
চেয়ে ছুর্তাগ্য আর কি হতে পারে? শ্রীরামকৃষঃ 
নিজেই বলেছেন যে লগ্ঠনের আলোয় লোকে 
রাস্তা দেখে কিন্ত তার নিচেই অন্ধকার । তেমনি 
তার এত নিকটে থেকেও আমরা অন্ধকারে 
রইলাম । অন্ধকার কেন বলছি? না, যেতাবে 


তাকে জানা উচিত, আপন করা উচিত তা. 


আমর! করতে পারলাম কোথায়? এটি আমাদের 
ভাবতে হুবে। 

জামাদের সব আছে। রোগের ওষুধ আছে, 
বিচক্ষণ বৈস্ত আছে, সবই আছে কিন্তু রোগী যদি 
ওষুধ না খায় রোগ ভাল হয়না। এও ঠিক 
সেইরকম । তীর ভাব চতুর্দিকে প্রবহমান অথচ 
নেই ভাবসমুত্রের তীরে বসে আমর! তার থেকে 
বঞ্চিত হয়ে আছি। অন্ততঃ এর দ্বারা আমাদের 
যতটা প্রভাবিত হুওয়। উচিত ছিল তা হচ্ছে না। 

অবতার ভু-চারজনের জন্ত আসেন ন, সকলের 
জন্তই আসেন। কোথায় তার আগমন হল সেটা 
দৈব-ির্ধারিত। তবে তার আগমনের ফল দুর- 
খ্রনারী হয়। আমর সগর্ষে বলে থাকি শ্রীরাম 
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কষ আমাদের দেশে জন্মেছেন কিন্তু নেকি কেবল 
আত্মগৌরব খাপন করবার জন্ত? আমাদের 
কাছে জন্মেছেন বলেই তো আমাদের জীবন 
কতটা তার দ্বার প্রভাবিত হচ্ছে ত৷ বিশেষ 
ভাবে বিবেচা। শ্রীরামরুষণকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে 
হলে জীবনচর্যায় তাঁকে গ্রহণ করতে হবে, তীর 
ভাবপমুদ্রে ডুব দিতে হবে। ঠাকুরেরই কথা, 
তাগা ভাসা থাকলে হবে না, ডুব দিতে হবে। 
কিন্তু আমর] তা কতদুর পারছি? এই না পারার 
কারণ আমাদের আকাকঙ্ষার তীব্রতা নেই, 
আস্তরিকতা নেই। তাই আমর! গতান্থুগতিক- 
ভাবে শ্ররামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা! জানাই, অন্তর দিয়ে 
তাঁকে গ্রহণ করতে পারি ন1। 

জীবনে এমনভাবে ত্বাকে গ্রহণ করতে হবে 
যাতে জীবন তীর ভাবে ভাবিত, বূপায়িত হয়। 
আমর] সকলকে শেখাতে, সংশোধন করতে যাই, 
জগতের সংস্কার করতে যাই কিন্তু যে মন নিয়ে 
আমর! এসব কাজ করব লে মনের শুদ্ধি-পবিভ্রতা 
কতটুকু সেটা আগে দেখতে হবে। স্বামীজীর 
কথায়, সরষের ভিতরে ভূত থাকলে তা দিয়ে 
ভূত তাড়াব কি করে? বাইবেলে একটি কথা 
আছে-_যীন্ত্রষ্ট বলছেন, লোকের চোখে কোথায় 
একটু কুটো পড়েছে তুমি তা দুর করতে যাচ্ছ, 
তোমার চোখে যে একট। কড়িকাঠ পড়ে আছে। 
আগে তোমার নিজের চোখকে মুক্ত কর, শুদ্ধ 
পবিআ্র কর, তবে তুমি কার কি ত্রুটি তাল করে 
দেখতে পাবে, তারপর সেটি দূর করতে পারবে। 
এ ন। করলে সংস্কারের প্রয়াস, জীব উদ্ধার লব 
বার্থ হবে। 

অতএব আমর! যখন শ্রীরামকষ্ণকে যুগাবতার 
বলি, পরমকল্যা পময়রূপে আবি ত হয়ে আমাদের 
কল্যাণ করছেন বলি তখন আমাদের অন্ততঃ 
এইটুকু দেখার প্রয়োজন যে আমর! তার সেই 
কল্যাপময় ৰা গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়েছি 
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কিন।। তীর নাম নেবার জন্, তার মন্ত্রে দীক্ষিত 
হবার জন্য দলে দলে লোক আগে, তাদের হখন 
বলি তোমরা কথাম্বত পড়েছ? তখন চুপ করে 
থাকে। সমস্ত জগতের অধ্যাতজ্ান-পিপাস্থ 
ব্যকিদের যে গ্রন্থ আকর্ষণ করছে, সাধারণ 
মান্ষের উপযোগী স্থবোধ্য ভাষায় যা পরিবেশিত 
হয়েছে, সে বইখানিও আমর ভাল করে পড়ি 
না। হয়তো! ঘরে তার ছবি রাখি সেখানে ফুলও 
দিই কিন্তু তিনি কি করতে বলছেন তার সন্ধান 
রাখি না। তাঁর উপদেশ পড়িই না, পালন 
কর! তো বহু দূরের কথা । পালন করতে বললে 
বলে, আমরা সংসারী জীব, আমরা কি ওসব 
পালন করতে পারব? তা যদি না-ই পারব 
তাহলে তাঁর ভক্ত হব কেমন করে? কথামত পড়৷ 
আছে কিন! সে. প্রশ্নের উত্তরে শুনি, কত কাজ 
সময় পাই না। সব করবার সময় আছে আর 
সম্‌গ্রস্থ পড়বার, সৎচিন্তা করৰার সময় নেই। 
ঠাকুর গাইতেন, “রোগে বীচি কি না বীচি 
তঙ্মামে অরুচি'_-আমাদেরও সেইরকম তীর নাজে 
অরুচি। নাম বলতে কেবল শ্রীরামকৃষ্ণ শটি 
নয়, সেই নাম যে তাবের প্রতীক তার সঙ্গে 
পরিচয় চাই। একজন ঠাকুরকে বলছে, আমি 
সুদ্ধাভক্তি চাই, জ্ঞান চাই না। ঠাকুর বললেন, 
ধাকে তক্তি করবি তাঁকে না জানলে কি করে 
তক্তি করবি? অন্ততঃ তার সম্বন্ধে একট! ধারণা 
না হলে আমরা ভক্তি করব কাকে? শ্রীরাম- 
কষ নামটি মাত্র আমর জানি আর জানি যে 
অনেক লোক তার নাম করছে, নামে আর 
হচ্ছে। কিন্তু তাতে আমার জীবনে কি লাত 
হয়েছে? এই কথ। ভাবতে হয়। 

আরা নানা স্থানে যাই যেখানে বনথলোক 
জালেন দীক্ষা গ্রহণের জন্য । ধারা আসেন তাদের 
'ভিতয়ে কমুজন শ্রীরামক্ধের তাবের অঙ্গে 
'শরিচিত 1 তার বই পড়েছ জিজ্ঞাস! করলে 
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কেউ বলে, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্জ পড়েছি যা 
উপন্তামের মতো! করে লেখা । অথচ ধাকে 
অবলম্বন করে এই বহুল প্রচারিত গ্রন্থ রচিত 
সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে আর কিছু জানবার কৌতৃঙল 
বা প্রবৃত্তি হল না। কেউ বলে, কথামত একটু 
একটু পড়েছে। “একটু একটু কেন? পড়তে 
ভাল লাগে না? 'খুবভাল লাগে। “তাহলে 
সবট। পড়নি কেন? “সংসারের কাজ করতে 
হয় কখন পড়ব? সে হয়তো সিনেমার খবর 
সব দিতে পারবে। কোথায় ।কে কতজন মট-নটা 
আছে, কোথায় কি ছবি চলছে নব বলে দিতে 
পারবে। ামকৃষ্'-কে জানবার, পড়বার সময় 
নেই। আমর কাকেও কটাক্ষ করে একথ! 
ব্লছি ন1, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলছি। দীক্ষা 
নেওয়! বা তাকে ভক্তি করা এসবই তো জীবনের 
অবলম্বন য। আশ্রয় করে আমর) জীবন কাটাব। 
এই জীবন কাটানর জন্ত আমাদের কি মালমশলা 
সংগ্রহ কর! রইল? কি অবলম্বন করে আমর! 
জীবনটাকে ধরে থাকব? ঠাকুর কতবার বলেছেন 
যে, এক হাতে ঈশ্বরকে ধরবে আর এক হাতে 
সংসার করৰে। তিনি বললেন ন। ছুহাতে সংসার 
আর ঈশ্বর ছুইই ধর। তিনি সব দেশটাকে 
সন্ন্যাসী হয়ে যেতে বলছেন না। কাকেও কাকেও 
এষনও বলেছেন যে, বাড়ি গিয়ে মা বাপস্থ্ী 
পুত্রার্দির সেবা কর। 

তার নিজের জীবনে ঈশ্বর ছাড়। অন্ত লক্ষ্য 
ছিল না। বার বার বলেছেন, সত্যি বলছি 
আমি ঈশ্বর বই আর কিছু জানি না। তীর 
সমগ্র জীবন তার জন্ত ব্যয় করেছেন যাতে 
আমরা সেইভাবে একটু ভাবিত হুতে পাকি । 
তার অমস্ত জীবনই অপরের কল্যাণের জন্ত। 
ভাই দেখি, লমাধির অপরিষেয় আনন্দ যখন 
সহজলভ্য হয়ে আসছে প্রীরাষক্ক তখন 
জগন্নাতাকে বলছেন, মা! জামায় বেহ'শ করিসনে, 
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আমি তক্তদের সঙ্গে কথা কব। তক্তদের সঙ্গে 
কথ। বলার জন্য তিনি নিজের দেহ, নিজের 
পমাধিকে পর্যস্ত উপেক্ষা করছেন । আবার তার 
প্রিয়তম শিষ্য নরেশ্তরনাথ যখন বললেন, আমি 
মমাধিতে ডুৰে থাকতে চাই তখন ঠাকুর তাকে 
ভ্সনা করলেন । বললেন, সে কিরে ! আমি 
ভেবেছিলাম তুই একটা বিরাট বটবৃক্ষ হবি, যার 
ছায়ায় এসে পণশ্রীস্ত পথিকের! শ্রান্তি দূর 
করবে, আর তুই কি না নিজের মুক্তির আনন্দ 
চাইছি? লোকে ভগবানকে তুলে সংসারের 
জালা-যন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের দিকে না চেয়ে 
নিজের মুক্তি বা সমাধির আননা চাওয়া! তার 
কাছে গছিত। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর জীবন 
তাদের জন্য উতৎ্মগাঁকৃত। বলছেন, এই শরীরট। 
তে। কখনও কোন অন্যায় কাজ করেনি 
তাহলে এত রোগের কষ্ট কেন? নানান রকম 
মন্দকাজ করে যার! আমে তাদের সব পাপের 
বোঝ। আমাকে নিতে হয়, তাই শরীরে এত 
কইতোগ। তিনিযে কঠোর লাধনা করেছেন 
তাও নিজের জন্য নয়। মান্য এক মতের 
সাধন! একটু করে সামান্ত অধ্যাত্মভাব লাত করে 
তাতেই তরপুর হয়ে যায়। আর শ্রীরামকৃষ্ণ 
একটির পর একটি পথ ধরে সাধন! করেছেন, 
দেখাচ্ছেন কিতাবে তাতে সিদ্ধিলাভ হয়। 
তারপর আবার আর একটি মত ধরছেন। কারণ 
তাঁর আম্য কৌতৃহল যে মাকে অপরে কিরকম 
করে দেখে জানতে হবে। যুসলমান, ক্রীশ্চান 
হিন্দুদের নানা সম্প্রদায় তার। কিরকম করে 
দেখে সব তিনি দেখতে চান। কেন? না, 
ধর্ম সন্বদ্ধে যে অজ্ঞতা ও মতভেদের জন্ত জগতে 
এত অশাস্তি তা তিনি দুর করতে চান। তার 
শিক্ষার ভিতর দিয়ে তার অনুভবের ভিতর দিয়ে 
জগৎ শিখুক যে, সকলেই জ্ঞাতসারে বা 
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করছে। নিজের জীবনাচরণের হারা এরকম 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সামনে তুলে ধরবার উদাহরণ 
জগতে আর কোথাও নেই। মানুষ সাধারণতঃ 
একটা ধারায় চলে, তার অনুভব একজায়গায় 
পৌছে দেয়, সেখানেই তার সমাপ্তি। আ্ররাম- 
কৃষ্ণের জীবন সেরকম নয়। তিনি সর্বতাবময়। 
কল্পনা নয়, অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিতর 
দিয়ে এই জিনিসটি এমন করে কেউ সামনে 
ধরেননি কখনও । শান্ত, বিশেষ করে হিন্দুশান্্র যে 
উদ্ধার দৃষ্টিলম্পন্ন তা অনেকবার অনেক জায়গায় 
বলা হয়েছে। তা সত্বেও কত ছ্বন্ বিবাদ- 
বিসংবা? আমাদেরও আছে, অন্যত্র প্রবলভাবে 
আছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এই বিভিন্ন পথ দিয়ে 
গিক্ে দেখিয়ে দিলেন যে পথগুলি ভিন্ন হলেও 
গস্তব্যস্থল ভিন্ন নয় । 

দীর্ঘকাল ধরে এত সাধনার তাঁর কি 
প্রয়োজন ছিল? তারপরেও লোককল্যাপের 
জন্য প্রতি রক্তবিন্দু যেন দিয়ে গিয়েছেন । যখন 
রোগে শরীর জীর্ণ শীর্ণ, কথ! বলতে পারছেন ন। 
তখনও তার চেষ্টা যতটুকু সময় আছেন তা 
কল্যাণের জন্য ব্যয় করবেন। ভগবান বুদ্ধের 
জীবনে আছে যে, তিনি যখন অন্তিম শয্যায় 
শায়িত, আমু শেষ হয়ে এসেছে, তখন দূর থেকে 
কোন ব্যক্তি উপদেশ নিতে উপস্থিত হয়েছে। 
শিষ্য আনন্দ তাকে বললেন, তুমি বড় দেরি করে 
এসেছ, ভগবান বুদ্ধ এখন পরিনির্বাণ লাভের জন্ত 
প্রস্তত। কিন্তু বুদ্ধ সেই অবস্থাতেই বলছেন, 
আনন্দ, কে গ্িজ্ঞান্ত এসেছে তাকে নিয়ে এস। 
বুদ্ধের শেষ নিংশ্বামটিও এক জিজ্ঞান্থর জিজ্ঞাসার 
উত্তর দিয়ে একজনকে কল্যাণের পথ দেখিয়ে 
যদি শেষ হয় তবে তাই হোক। প্রীরাম্কৃষ্ণের 
জীবনের অস্তিম মুহূর্ত পর্বন্ত ঠিক এমনি দৃষ্টাস্ত 
দেখতে পাচ্ছি। বলা যায় তার শেষ নিঃশ্বাসটিও 
জগৎত্কল্যাপের আন্ত ব্যয়িত হয়েছে। 


৮২ ' উদ্বোধন 


এই অপূর্ব জীবনলীলা এত কাছ থেকে 
দেখেও আমর তার দ্বার] প্রভাবিত হই না। 
অধ্যাত্বৃষ্টি তো অনেক পরের কথা, প্রতিবেশীর 
জীবনে কোথায় কি ছুঃখকষ্ট তা-ও দেখি না, 
আমাদের বিলাঁস-বাদনের পাশাপাশি উৎকট 
দারিদ্র্য আমর! তাতে বিচলিত হই না সাড়া দিই 
না। শ্রীরামকৃষ্ণের দেশে এ কি করে সম্ভব? 
ধার হৃদয়ে জগত্বাসীর ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে, 
সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি করে আমরা অপরের 
প্রতি এত উদাসীন থাকি কেমন করে? 
শ্রীরামক্চ এমন একটি সর্বাবগাহী আদর্শ দিয়ে 
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গিয়েছেন যা প্রতোকের পক্ষে অন্গসরণীয়। 
গৃহী অথবা নঙ্্যাসী, জানী কিংবা ভক্ত, পণ্ডিত 
অথবা মূর্খ সকলের পক্ষেই তা কল্যাণকর । 

সার কথা হল আমাদের প্রত্যেককেই আত্ম- 
বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ের এত 
নিকট সাক্লিধ্যে এসে আমাদের জীবনে সেই 
আলোক কতটুকু গ্রতীত ও অন্ধৃতৃত হচ্ছে, জীবন 
কতটুকু সেইভাবে ভাবিত ও যাপিত হচ্ছে? 
এট! বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং আরও 
আত্তরিক আগ্রহ নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করে 
চলতে হবে। পথও তিনি, চরম লক্ষ্যও তিনি ।* 


* গত ৪. ১০ ৮৫ তাঁরখে মালদহ শ্রীরামকফ মিশন আশ্রমে-প্রদত্ত ভাষণের অন্যালপ। 


প্রলাপ না ঘত্য? 
শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ 


একটী গল্প আছে যে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর 
পূর্বে ভূকৈলাসের রাজারা আবাদের নিমিত্ত 
মাটা খনন করিতে করিতে, মাটীর নীচে সমাধিস্থ 
একজন মছাপুক্ষকে পান। মহাপুরুষকে 
ভূকৈলাসে আনিয়া, সমাধি তক্কের নানাবিধ চেষ্টা 
হয়, কিন্ত কিছুদিন কোনও রূপে লমাধি ভঙ্গ হইল 
ন।। ক্রমে-_নানা উপায়ে সমাধি ভঙ্গ হইল এবং 
তৎপরে মহাপুরুষের দেহত্যাগ হয়। এ-কথা 
পরমহংস দেবের নিকট উঠিয়া! ছিল। এক ব্যক্তি 
পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, “মহাশয়, এ 
কিরূপ হইল? এরূপ সমাধিস্থ মহাপুরুষের 
অশুচি অবস্থায় দেহত্যাগের কারণ কি?” পরম- 
হংসর্দেব উত্তর করিলেন, মে সমাধিস্থ মহাপুরুষের 
দেহের আর আবশহক ছিল না। উপম। দিলেন 
যে, বৈগ্বের1] বোতলে করিয়া মকরধ্বজ প্রস্থত 
করে-যখন ষকরধ্বজ প্রস্তুত হয়, বোতল 
তাঙ্গিয়৷ ফেলে । 

সাময়িক কথার উত্তর হইল, কিন্তু দে কথার 


যত আন্দোলন করা যায়, ততই মস্ত দেহধারী 
জীবের অবস্থা উপলব্ধি হয়। ঈশ্বরজ্ঞানলাতের 
নিমিত্ত দেছের প্রয়োজন। ঈশ্বরজ্ঞান হইলে 
দেহের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু মনস্তত্ববিদের! 
বলেন যে, প্রথম ইন্দ্রিয়ের ঘারা আমাদের বস্ত- 
জ্ঞান লাভ হয়। আবার দেখা যায়, সেই 
ইন্িয়েরাই প্রলোভিত করিয়া মনকে ঈশ্বরপথ 
হইতে অন্তর করে। ইন্দরিয়গ্রলোতনে মন সখ 
আশে ব্যাকুল হয়। অনিত্য বন্ততে আসক্তি 
জন্মে। উচ্চাশয় ব্যজির! সাধারণের স্তায় ইন্ি় 
প্রলোভনে মুগ্ধ না ছোন, নানাবিধ তত্ব অনুসন্ধান 
করেন। কিন্ত যতই তত্ব অঙ্গুসন্ধান করুন, যন্ত্র 
বারা ইন্দ্রিয় বিস্ষারণ পূর্বক, যতই জড় নিয়মের 
জান লাভ করুন, মানসিক চিস্তার ছারা যতই 
মনোবিজ্ঞানের উন্নতি করুন, স্থির চিন্তায় বুবিতে 
পারেন, যে জ্ঞান তাহার জন্মিয়াছে, তাহা 
আপেক্ষিক জান। নিশ্চিত জ্ঞান তাহার আদৌ 


জন্মে নাই। 
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স্থবোধ ভাবুক তখন বুঝিতে পারেন, “রামকো 
যে! জান! নেই, নো জানা হায় কেয়। রে!” সার 
তত্ব লাভের যতই চেষ্টা করুন, পুনঃ পুনঃ অসার 
আপেক্ষিক জ্ঞানে বিজড়িত হন। কিছুই নিশ্চিত 
হয় না অথচ শোনেন, ঈশ্বর আছেন, পুনজ্ন্ম 
আছে, দেহের মৃত্যুতে জীবের মৃত্যু হয় না। 
শোনেন মাত্র, স্থির নিশ্চয় করিতে অক্ষম হন। 
তিনি তখন বোঝেন যে, অপর কোন দৃষ্টি বাতীত, 
অপর কোন ইন্দ্রিয় প্রন্ফুটিত না হইলে নিরপেক্ষ 
জান লাতের কোনই সম্ভাবনা নাই। তখন 
তিনি বি্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়। জিজ্ঞান্থ হন, 
ব্যাকুল হন, কোথাস্ন কি উপায়ে সেই নিরপেক্ষ 
জ্ঞান লাভ করিবেন। কেহ বা নিরাশ হুইয়া, 
বৃথা চেষ্টা বিবেচনায় নিরস্ত থাকেন। 

কিন্তু যে পুরুষের সেই জ্ঞানলাতের আকাঙ্ষা 
তীব্র হয়, যক্্রণায় আকুল হন, নানা প্রকার উপায় 
অবলগ্ধন করিবার চেষ্টা পান। শাস্ত্র পাঠে 
শুনিয়াছেন, প্রার্থনা করিতে হয়। চক্ষু বুজিয়া 
প্রার্থনা করিয়া__দেখিক্নাছেন, কৈ সে নিরপেক্ষ 
জান তো! জন্মিল না। কি করিব? কোথায় 
যাব? কে পথ বলিয়! দেবে? নানাস্থানে 
অন্বেষণ করিয়া দেখেন; এ একথা বলে, সে 
মেকথা বলে, শাস্ত্র পাঠে যে গণ্ডগোল দেখিয়া- 
ছিলেন, সে গণ্ডগোল আর ঘোচে না। কি 
শোনেন, ব্য নিরপেক্ষ জান লাভ করে? 
বিস্তর দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে পাইয়াছেন, লোকের মুখেও 
শোনেন। কখনও বলেন মিথ্যা, কখন সঙ্গোছে 
জড়িত হয়ে বলেন, কৈ দেখিলাম না তে।। 
ভাবেন, যাক জার ও কথায় কাজ নাই। কিন্তু 
সন্ধুখে মৃতাু--ভাবেন, হায়, চোখ বাধা বলদের 
মত ঘুরিলাম, কিছুই জানি না! কোথায় কে 
আমার উপায় বলিয়া দেবে? প্রার্থনা করিতে 
হয়, তাহা তো৷ তিনি করিয়াছেন। 

যখন একাত্ত আকুল, কি এক আশ্চর্ধা নিয়ম 


প্রলাপ না মত্য? ৮৩ 


সংনারে চলে, এমন কথ! তার কানে আসে, এষন 
বাক্তিকে দেখিতে পান যে, একেবারেই স্থির 
করেন, এ ব্যক্তি যা বলে শুনিব, দেখি, এ পথে 
কিহয়! তীর কথায় বুঝিতে পারেন যে, তার 


প্রার্থনা বিফল হয় নাই) যদ্িচ অন্ধকার পথে 
চলিয়াছেন, তথাপি তিনি অগ্রসর ; আরো কিছু 


অগ্রসর হইলে আলে। পাইবেন। সেই পথে 
চলিতে থাকেন, ক্রমে কিঞ্চিৎ আলোর আভাদ 
পান এবং উপলব্ধি করেন যে, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় 
রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের রুচি প্রতেদ। হে 
সকল পান তোঞ্জন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিঙ্জনক ছিল, নে 
সকল আর তৃপ্তিকর নয, এমন কি, দেছের 
অন্থখগ্রদ। দেখিতে পান, যে নকলে মনের রুচি 
ছিল, যে নকল আলোচনা করিতেন, সে নকল 
নীরস এবং যৎকাঁলীন ইন্দ্রিয়মুগ্ধ ছিলেন, তৎ- 
কালীন যে সকল বিষয় নীরম ছিল, এক্ষণে তাহা 
ব্যতীত জার সরস জিনিষ নাই। পূর্ববে যে সকল 
জ্ঞান লাভে তিনি ভাবিতেন যে, আমি উন্নতি 
সাধন করিতেছি, তাহা বুঝেন উন্নতি নয়। 
বৈজ্ঞানিক তত্ব এক বিষয় মীমাংসা করায় শত 
সহম্্র মীমাংসার বিষয় উদয় হয়। তৃতন্ব, খতত্ব, 
পাতালতত্বের এক বিষয়ের প্রশ্ন পূর্ণ না হইতে 
শত সহ্ত প্রশ্ন উত্তাবিত হয়। এ “একঘেয়ে” 
একই রকম। সে সকলে আর রস থাকে না। 
কেবল এ যে একটী কথা শুনিয়াছেন, যাহাতে 
তাহার মন বিষয় চিন্তা হইতে অন্তর করিয়া! অন্ধ 
চিন্তায় নিমগ্ন করিয়াছে, তাহাই নরল। 

এখন সত্য সত্যই তাহার দেহের অবস্থারও 
পরিবর্তন হুইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সে তীব্রতা নাই 
কেন? স্ৃখ ইচ্ছা নাই কেন? অপর চিন্তা 
নাই কেন? দেহততববিদ পণ্ডিতের! ৰলেন যে, 
দেহের বিকার ন! জন্মিলে ইন্ত্রিয়ের৷ সতেজ থাকে, 
তাহাদের স্পৃহাও সতেজ থাকে। তবে একি 
বিকার উপস্থিত? একি পীড়া? স্থূল দুটিতে 


চিট উদ্বোধন 


পীড়াই বটে। মস্তিষ্কের বিকার, নচেৎ অত বড় 
পণ্ডিত, অত বড় বিজ্ঞ, অত বড় মানী, সমস্ত এব 
বিসর্জন দিয়া, দীন-হীনের গ্তায় পরের চরণ সেবা 
করিতে ব্যাকুল, দিবারাক্র রোদন করে, রোদনের 
ধারাও পরিবন্তিত হইয়াছে । নাদিকার দিকে 
চক্ষের ধারা না বহিয়া চক্ষে অপর কোণ হইতে 
গণ্স্থল বছিয়া ধারা বয়। পরম উপভোগের 
স্ব্য ভোগ করা দূরে থাকুক, স্পর্শ করাইলে 
নিদ্রাভঙ্গ হয়। সুললিত নারীসঙ্গ কালসর্পের 
সভায় জান হয়। দেহেও সেরূপ তীব্র-যন্ত্রণা 
বোধ নাই, যে সকল কঠিন রোগে মকলে ব্যাকুল 
হয়ঃ তাহাতে তিলমান্ব কাতর নয়_-যেন 
অঙ্গের সাড় নাই, দিবারাত্র বিভোর । অধিক 
স্থরাপানে যেরূপ বিভোর থাকে, সেইব্ূপ 
বিভোর । 

দ্বেখা যায়, এমন কথা বলে, যাহ! জানিবার 
কোন সম্ভাবনা! নাই। তবে আর কিছু নয়, ও 
0181150581)০6--একটা রোগ বিশেষ । এ 
অতীন্ত্রিয় ব্যাপার নয়, এই ইন্দ্রিয়েরই কার্য, তবে 
ইন্জ্রিয়ের তীব্রতা মাত্র। একি বলা যায় না, 
রোগের প্রলাপ অবস্থায় গরূপ হইতে দেখা 
গিয়াছে। কিন্তু এর কিছু ্বতন্ত্২_একি সব বলে? 
প্রলাপ 1--প্রলাপই বটে_কিস্তু আশ্চর্ধের 
বিষয় এই, শাস্ত্রে একপ অবস্থার কথা 
আছে। জ্ঞানীর এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। 
আবার মিলাইয়া দেখিলে দেখ! যায় যে, ইহার 
একটা কথাও প্রলাপ নয়। অবশ্ঠই যে সব 
অতীন্দত্রিয় কথা বলে, তাহা যদি প্রলাপ হইত, 
তাহা হইলে শান্কের সঙ্গে মিলিত না, প্রলাপে 
হিল থাকে না”-আজ এক রকম, কাল এক 
রকম। পাগলের মুখেও কখনো কখনো! তবিষ্ুৎ 


[ ৮৯তম ব্য সংখ্যা 


কথা শোনা যায়--সত্য হইতেও দ্বেখা যায়) 
কিন্তু ইহা এক আধটা নয়, যাহ মিলান যায়, 
তাহার সমস্তই সত্য ৷ আবার কতকগুলি শক্তিরও 
বিকাশ দেখা যায়,_এই উন্মাদ ব্যক্তি মন আকৃষ্ট 
করে, তাহার কথায় দগ্ধ হৃদয়েশাস্তি আসে, 
মৃত্যুতয় দূর হয়, এ এক অদ্ভুত পাগল। এ 
পাগল যথায় যায়, তথায় ইঞ্ট। গ্রাম মাতায়, 
দেশ মাতায়, ইষ্ট ব্যতীত ইহার দ্বারা অনিষ্ট 
হয় না। 

যে ছবি আমরা দিলাম, কেহ জিজ্ঞাস। করিতে 
পারেন, এ কি সত্য ?1--সত্য। আমর এ পাগল 
দেখিয়াছি, এবং যে পাগল তাহাকে পাগল 
করিয়াছে, তাহাকেও দেখিয়াছি । বিবেকানঙ্গোর 
সহিত রামকের যিনি সম্বন্ধ জানেন, তিনি আর 
আমাদের বর্ণনা অলীক বিবেচনা করিবেন না। 
বোতলের মকরধ্বজ প্রস্তত হইয়াছিল, বৈদ্ভ বোতল 
ভাঙ্গিয়৷ বাহির করিয়া লইয়াছে। 

তবে কি আমাদেরও দেহবোতলে মকরধ্বজ 
প্রপ্তত হইবে? পরমহংসর্দেব বলিতেন, নিশ্চিত। 
সে কথায় নিশ্চিত ধারপা কেন না করিব 1 
যে কথায় যমতয় দ্র হ্য় যে কথায় সংসার- 
সাগরতরঙ্গে বিচলিত করে নাঃ যে কথার ফলিত 
ষটাত্ত দেখিয়াছি,_সে কথায় কেন না নির্ভর 
করিব? যাহাতে সমস্ত যন্ত্র! দুর হয়, সে পথে 
কেন না চলিব? আরে বাতুল, তুমি আমায় 
বাতুল বল? অহঙ্কার করিয়। বলিব/-অহং 
তাহার-_-আমার নয়। অহঙ্কার করিয়া বলিব 
আমি বাতুল নই। মনুত্বত্ব লাভের উপায় 
পাইয়াছি-_মনুয্যত্ব লাভ করিব।--মকরধ্বজ 
প্রস্তত হইবে, বোতল যাক্‌ না।--জয় রাম 
পরমহংসের জয় |* 


* “উদ্বোধনের'-এর ৫ম বধ? ৯৯প সংখ্যা থেকে পানস্দ্িত। 


জয়তু শ্রীরাম 
ত্বামী গর্গানন্দ 

সকল যুগের তপ এককালে আচরিলে তুমি, 
জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্ম মহোত্বম সুনিপুণভাবে ; 
ধন্য হল ভূমণ্ডল, পুণ্যব্রতা এ ভারতভূমি, 
বিস্ময়ে গাহিল জয় যুক্ত করে গম্ভীর আরাবে। 
আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অতিক্রমি বেদ-সিম্ধুতটে, 
মিশাল অসীমে চলি সসীমের পথধার! বাহি ; 
শাস্ত্রের সত্যতা ঘোষি উজলিয়। বিশ্ব-মনোপটে+_ 
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সনাতন সর্বভাবগ্রাহী । 
দেখালে করমে দীপ্ত আদর্শের পরাকাষ্ঠী স্থির, 
ত্যাগের মাহাত্ম্য সাথে সত্যের সার্থক রূপায়ন ; 
সাধনার গৃঢ়মর্ম, ব্যাকুলতাঁ-মহিম! গভীর, 
প্রকাশি অধ্যাত্ম সত্য তর্বউপলব্ধি সুধাজন | 
শ্রীরাম চৈতন্য কৃষ্ণ পুন সত্যে নিত্য হল সাজি, 
তোমার জীবন মাঝে, যুগ-মূল্যায়ন অদ্ধিতীয় ; 
সার্থক উঠিল ফুটি বেদান্ত পুরাণ তন্ত্রাজি, 
সমস্যার সমাধানে তব কীন্তি অনির্বচনীয় । 
সর্ব বিরোধের হল অবসান-বিল্ময় যুগের 
প্রতি পদক্ষেপে তব-_রহস্যের নব মূল্যায়ন? 
ধন্য হল মমুবংশ, সম্প্রদায় সকল ধর্মের 
উপকুত ব্রয়ীলোক কৃপা লভি-_বন্ধন-তারণ। 
যুক্তি-শক্তি-মুক্তিবাদী ভক্তকুল মাতিল পুলকে, 
নাস্তিকে পাইল পথ, দিক্হারা আর কভু নয়; 
মাতৃত্বের উদ্বোধনে দিপ্িদিক সৌভাগ্যে চমকে, 
“দরিদ্র দীনের দেব'__-সমস্বরে গাহে তব জয়। 
বণিতে রোমাঞ্চচিত্বা বাণীরূপা! জ্ঞানদা সারদা, 
সহজ সরল তুমি বুদ্ধি তব ধরিতে পারে না; 
অন্তরে বাহিরে রাজো সর্বঘটে বিশ্বেতে সর্বদা, 
অনুরাগ-কপাভরে আসে! কাছে হইয়ে আপন] । 
: তোমার তুলনা তুমি একমাত্র ব্রিভূবনেশ্থর, 
অসীম-সীমার দ্বারে তব দ্যুতি স্ব-মহিমাধীন 3 
জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার নরদেববর, 
হোক্‌ ক্ষুদ্র মর্ত-মন তব পদে প্রণতি-বিলীন। 


পরমহুংস 

জীমবনীপকুমার লাহিড়ী 
শিশুর মতোন সরল হাসি হাসতে যখন খিলখিলিয়ে 
দাড়িয়ে যেত--পাশে যে সাপ চলতে চলতে কিলবিলিয়ে 
বিষ্দাতে বার বিষের আধার, ছোবলানে৷ যার স্বভাবে ; 
সেও তো যেত স্তব্ধ হয়ে দেবতা তোমার প্রভাবে | 
শিশুর মতো কান্না! তোমার- বাপরে সে কি কাদার ঠেলা, 
তোমার মায়ের সাধ্যি ছিল করতে তোমায় অবহেলা ? 
কাদতে কাদতে চেতনহারা-_ধুলোয় দেহ পড়তো লুটে, 
যেখানে ম! থাকুন কেন__ আসতে তাকে হতোই ছুটে । 
এই ঘে তোমার ব্যাকুলতা, রোদনভরা অন্বেষণ, 
এই যে বিষয় আসক্তিহীন, মোহের খোলস উন্মোচন ; 
এই যে তোমার রসের বশে জীবনটাকে রসিয়ে তোলা-_- 
রসিক-সাধু তাই তো! তোমায় কোনকালেই বায় না ভোলা । 
জটিল যত তত্বকথার মর্মবিহীন ছোবড়া ফেলে-_ 
শশাসটি তুলে মিশিয়ে দিলে ভক্তিরসের মিষ্টি ঢেলে; 
প্যাচপাকানে সেই জটিল! সহজ হল কথামৃতে। 
পরমমহংস স্বন্বভাবেই--গোলকধণাধা ঘুচিয়ে দিতে | 


আবেদন 
শ্রীমতী হিমানী রায় 
অনেক দিয়েছ প্রভু ধন, পরিজন, ক্ষণিকের সে স্মরণ, 
তবু কেন মোর ভরে নাকো মন, ব্যাপ্ত করে দাও মোর সমগ্র সত্তায়। 
কোথা যেন ফাক থেকে যায় । যাহ! কিছু করি কাজ, 
সব কিছু পরিহরি, তুমি থাক হাদি মাঝ, 
ববে তোমারে স্মংণ করি, চরণের ধ্বনি শুনি অন্তরের আঙ্গিনায় । 
চিত্ত মোর ভরে পূর্ণতায়। পরিপূর্ণ হবে প্রাণ তোমার প্রসাদে, 


তব কাছে আবেদন, সকলি অঞ্জলি দিব তব পদ কোকনদে। 


শ্লীরামকৃফ্চ ও জাতীয় সংহতি 


স্বামী লোবেশ্বরানন্দ 


ববিধ লমশ্তা নিয়ে আমাদের দেশ এখন 
জর্জরিত। এখন দরকার এই সব সমস্যার 
সমাধানের জন্যে সকলের মিলিত চেষ্টা । কিন্ত 
এই মিলিত চেষ্টার জন্যে যে এঁকাবোধের 
প্রচ্মোজন তা আমাদের নেই । আমরা যে এক 
দেশ, এক জাতি, তা আমর! ভূলে যেতে বসেছি। 
আমাদের পরিচক্-_-আমরা বাঙালী বা পাঞ্জাবী, 
হিন্দু নাহয় মুসলমান । অর্থাৎ তাষ1, বর্ণ ঝা 
ধর্মকে ভিত্তি করে আমাদের পরিচয়, তারতবাসী 
বলে নয়। আজ সবার মুখে এক কথ।--“জাতীয় 
সংহতি বিপন্ন, দেশ টুকরে! টুকরো! হয়ে যেতে 
পারে।” স্বাধীনতার প্রাকৃকালে দেশ দ্বিখণ্ডিত 
হল। মে ব্যথা, সে পানি এখনও আমর 
ভুলতে পারিনি। তবু কি আমাদের শিক্ষা 
হয়েছে? আবার সেই সাম্প্রদায়িকতা, সংকী র্তা, 
অপরের প্রতি ঘ্বণা, অবিশ্বাম আমাদের জাতীয় 
সংহতিকে দুর্বল করে দিচ্ছে । আমরা আমাদের 
সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বড় করে দেখি, জাতির 
স্বার্কে না। কি করে তাহলে আমর! এক 
সঙ্গে থাকব? 

সংহতি মানে “একাত্মতা? | প্রশ্ন উঠতে 
পারে-+ভারতে কি কখনও একাত্মতা ছিল? 
যেখানে এত ভাষা, এত ধর্মমত, সকল ক্ষেত্রে 
এত বৈচিত্র, সেখানে কি করে একাত্মতা থাকতে 
পারে? কেউ কেউ এমন প্রশ্সও করেন 
জাতীয়তাবোধ বলে কিছু ভারতে কখনও ছিল 
কিনা । অনেকগুলি খণ্ড রাজা নিয়ে আমাদের 
এই দেশ। অশোক ও আকবরের সময়ে এই 
খণ্ড রাজাগুলিকে এক কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে 
আনার চেষ্টা হয়েছিল। আকবরের পর থেকে 
কেন্জ দুর্বল হয়ে যায়ঃ আর ্রান্তীয় াজ্যগুলি 


দ্বন্ব প্রধান হতেশুরু করে। এক দেশ, এক 
জাতি--এই বোধ ছিল না। ছিল না৷ বলেই 
মৃষ্টিমেয় ইংরেজ এত বড় দেশকে জয় করে নিতে 
পেরেছিল, আর প্রায় ছুশ বছর ধরে শানন করে 
গেছে শান করেছে তো এই দেশের মানুষ 
দিয়ে! কোথায় ছিল দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ? 
স্বামী বিবেকানন্দ এই দেশের গৌরবময় অতীতের 
কথা ম্মরণ করিয়ে দিলেন । ভারতের এঁতিহ্য 
স্থপ্রাচীন, স্থুমহান, তা যেমন পাশ্চাত্যদেশকে 
শোনালেন, তেমনি ভারতবাসীকেও শোনালেন । 
পাশ্চাত্যদেশ ভারতকে আবিষ্কার করল, কিন্ত 
তার চেয়ে বড় কথ! ভারত ভারতকে চিনল। 
স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে প্রচার করেননি, 
হিন্দু এতিহ্যকে প্রচার করেননি, প্রচার করেছেন 
সমগ্র ভারতের ভাবসম্পদকে, লমগ্র ভারতের 
সমস্ত মন্প্রদায়ের মিলিত অবদানে পুষ্ট যে এঁতিহ, 
তাকে । এই এতিস্থ যেমন হিন্দুর অবদান, 
তেমনি এক্লামিক, খীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন সম্প্রদায়ের 
অবদান। এতে আরদিবাপীর অবদান, আবার 
যার] নবাগত তাদেরও অবঞ্ধান। স্বামী বিবেকা- 
নন্দই আমাদের চোখ খুলে দিলেন, আমরা 
আমাদের চিনলাম। পাশ্চাত্যের মোহ ভেঙে 
গেল। পাশ্চাত্য ম্বর্গ নয়, যদি স্বর্গ কোথাও 
থাকে তাহলে ভারতই স্বর্গ। এত পরম্ণত- 
সহিষুত। আর কোথাও নেই। এত উদারতা, 
এত প্রেম, পরম্পরের প্রতি এত শ্রদ্ধা আর 
কোথাও নেই। সত্যিকারের জাতীয় চেতনা 
গ্বামী বিবেকানন্দই এনে দিলেন। পাশ্চাত্য- 
দেশে তার সাফল্য একটা ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের 
সাফল্য নয়, সমগ্র ভারতবধের মাফল্য। ভারত- 
কৃষ্টির মাফল্য। স্বামীজীর প্রেরণাতেই জাতীয় 


৮৮ উদ্বোধন 


আন্দোলনের সৃতি ক্রমে ম্বাধীনত| । কিন্ধু ষে 
সাম্প্রদায়িকতা ভারতের ভূমিতে কখনও ছিল না 
চতুর ব্রিটিণ শাসক তার বীজ বপন করে ভারত- 
কে ছিখপ্ডিত করে দিয়ে গেলেন। কিন্ত সেই 
সাম্পরদায়িকত! এখনও কাজ করে চলেছে । তাই 
আমরা হয় বাঙালী, নাহয় পাঞ্জাবী) হয় হিন্দু, 
নাহয় সুসলমান ) হয় ব্রাঙ্গণ, নাহয় শুন্দ। আমর 
কেউ ভারতবাসী নই। আমর যে একস্ত্রে 
গাথ। বহু ফুলের মালা, তা তলে গেছি। আমাদের 
বিভোবুদ্ধি গ্রবল, এক্যবুদ্ধি লুগ্তপ্রায়। 

কিস্ত তারত চিরকাল বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী । 
এক লক্ষ্য, কিন্ধু পথ ভিন্ন-_এই নীতিকে কেন্দ্র 
করে ভারতের কৃষ্টি গড়ে উঠেছে । মাস্ুষ তো 
কাদার তাল নয় যে এক ছণাচে তাকে গড়া 
চলে। প্রত্যেক মান্যই ন্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র মানু, 
স্বতন্ত্র রুচি। তাই শিবমহিয়ঃ স্তোত্রে বলা 
হয়েছে--করুচীনাং বেচিত্র্যাদূজু কুটিলনানাপথ- 
জুযাং। নৃণামেকো গয্্ান্বমসি পয়সামর্ণৰ ইব?। 
সকলের গন্তব্যস্থল ইশ্বর । যেমন সকল নদীর 
গস্তব্যস্থল সমূদ্র। কোন নদী সোজা চলে না, 
একেবেকে চলে। প্রত্যেক নদীর পথও ভিন্ন। 
তেমনি মাঙ্ষও এক পথ দিয়ে চলে না, সোজা ও 
চলে না। প্রত্যেকে চলে নিজের পথে, যে পথ 
সে নিজের রুচি অনুপারে বেছে নিয়েছে । পথ 
যার যাই হোক, লক্ষ্য কিস্ত সকলের এক-_" 
ঈশ্বর । এই বিশ্বা থেকেই এত বৈচিত্র্য । কত 
বিচিন্ত্র পোষাক-পরিচ্ছদ, কত বিচিত্র ভাষা, ধর্ম- 
মত, আকাত, আচার-ব্যবহার | একই পরিবারের 
মধ্যেই কত বৈচিত্র্য । তবু সংঘাত নেই। পরম্পরের 
মধ্যে কত শ্রদ্ধা ও গ্রীতি। রাজা এক নয়, রাজযও 
এক নয়। দেশ বহু ভাগে বিভক্ত । তবু এক। কিসে 
এক? জীবন-দর্শনে এক | কি সেই জীবন-দর্শন ? 
সত্য এক, ঈশ্বর এক-__এই জীবন-দর্শন। এই 
জীবন-দর্শন এসেছে ঝখেদেন এক মন্ত্র থেকে। সেই 


[ ৮৯তম বর্ধ--২র লংখা। 


মন্ত্র হচ্ছে-একং সহিগ্রা বুধ! ব্দস্তি। এই 
মন্ত্রের দ্বারা ভারতের ইতিহাস, ভারতের কৃষ্টি 
গঠিত হয়েছে। এই মন্ত্র ভারতকে রক্ষা করেছে। 
ভারতের ইতিহাসে প্রেমের কাহিনী আছে, 
করুণা ও মৈত্রীর কাছিনী আছে প্রচুর। হিংসা 
ও রক্তপাত? তার কাহিনীও আছে, কিন্ত কম। 
সত্যের জগ্ে, ধর্মের জন্তে হিংসা! ঘটেছে । বহির।- 
গত শক্তির আক্রমণের ফলেও ঘটেছে । এত 
সহিষুতার জন্তে অনেক মাশুল দিতে হয়েছে 
দেশকে । অনেকে মনে করেছে, এ ছূর্বলতা। 
অথচ কত বীর জন্মেছে এদেশে । কিন্তু দেশ 
তাদের কাছে বড় নয়। নিজের সুখ-ম্বাচ্ছন্দযও 
বড় নয়। বড় হচ্ছে নীতি, ধর্ম, সত্য। মত্যের 
জন্যে তার! মৰ ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু কোন 
কিছুর জন্যে সত্যকে ত্যাগ করতে পারে ন।। 
হবর্দেশ বিদেশ তাদের কাছে ছিল না। “বস্থুধৈব 
কুটুম্বকম্‌”_-তাদের কাছে। সবার মধ্যে এক 
ঈশ্বর বিষ্ঞমান। নামকূপ যাই হোক, মূলত; 
আমর! বাই এক। এক জাতি, এক পরিবার । 
বৈচিত্র্য থাকবেই, কারণ বৈচিত্র্য শ্বাতাবিক। 
বৈচি্ঞ্য না থাকলে ব্যট্টির বিকাশ ঘটে ন। 
সর্ধাঙ্গিক শ্বাধীনতা চাই, তবেই বিকাশ সম্ভব। 
ভারত এই স্বাধীনতায় বিশ্বাপী। তাই ভারতে 
এত বেচিত্রা। বৈচিত্রা আছে, ধিভ্দে আছে, 
তবু সংঘর্ষ নেই। সংঘর্ষ নেই কারণ পরস্পরের 
মধ্যে শ্রদ্ধ। ও গ্রীতি বিস্যমান। মূলতঃ এক, 
তাই শ্রদ্ধা ও গ্রীতি। বৈচিত্র্য গৌণ, এঁক্য মুখ্য। 
ভারতের সংহতি রাজনৈতিক আদর্শে নয়, 
আধ্যাত্মিক আদর্শে । জাতি, ভাষা বর্ণ, পরিচ্ছদ 
গৌণ, স্বরূপ মুখ্য। আমাদের সকলের স্বরূপ 
এক। আমর! এক আত্ম । এই একত্ববোধেই 
আমাদের সংহতি। একাত্মতার অপর, নাঃ 
সংহতি। এই সংহতিই আমল, অগ্ত থে কোন 
সংহতি নকল। রাজনৈতিক সংহতি সংহতিই নয়। 


ফাস্তন, ১৩৯৩ ] 


সে স্থুবিধাবাদীদের জোট ! তেমনি ভাষার ব! ধর্মের 
সংহতি কৃত্রিম, অসার, স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র। 
একমাত্র প্রেমের দংহতিই সংহতি । একাত্মবোধের 
সংহতিই সংহতি । ভারত এই সংহতিকেই সংহতি 
মনে করে। তাই ভারত বৈচিত্র্কে মন্মান 
করেছে। সকলকে সমান স্বাধীনতা ও মর্যাদ! 
দিয়েছে । অতীতে কত জাতি মাতৃভূমি থেকে 
বিতাড়িত হয়ে ভারতে 'এসেছে। ভারত তাদের 
আশ্রয় দিয়েছে । তারা সসম্মানে শ্বকীয়তা রক্ষ। 
করে ভারতে বাস করে আমছে ইহুদী, পাশা, 
খীষ্টান_-এর দৃষ্টান্ত । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতাত্ম৷ । সংহতির প্রতীক । 
মকল মতের, সকল পথের মিলনভূমি। তিনি 
এক, আবার তিনি অনেক । কত বৈচিত্র্য তার 


ব্ধধানে শ্রীরাম ৮৪ 


যধ্যে। তিনি ম্বরাট, আবার তিনিই বিষাট। 
হিন্দু, মুপলমান, খ্রীষ্টান সব ধর্ম একাধারে । 
তিনি সকলের, সকলে তার। সবাই গ্রাহ, 
ত্যাজা কেউ ময়। সব পথই পথ, কারণ সব 
পথের শেষ ঈশ্বর । সব বূপই ঈশ্বরের রূপ, মব 
নামও ঈশ্বরের নাম। তাই সকলের প্রতি শ্রদ্ধা 
ও প্রেম। এই বৈশিষ্ট্য ভারতীয় কির । এই 
বৈশিষ্ট্য শ্রীরায়কষণেরও। তাই ক্ররামরুজ 
ভারতাত্মা । তাই শ্রীরামকৃষ্ণ মর্বজনীন। তার 
জীবন ও আচরণ বৈচিত্রাময়, কিন্তু সেই বৈচিত্রের 
মধ্যে এঁক্যই উজ্জল । এক্য উজ্জল বলেই এত 
প্রেম, এত আপনার বোধ । তাই শ্রীরামকফেের 
পথই পথ। বিচ্ছিন্তত! থেকে ভারত-সংহতি 
রক্ষার একমাজ্ পথ শ্রীরামরুষ্ণের পথ। 


বর্ধমানে শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রীপ্রণবেশ চক্রবতা 


প্ররামকুষ্ণজের যখন আবির্ভাব, সেই সময়ে 
বর্তমান কামারপুকুর গ্রামের নামটি ততটা 
পরিচিত ছিল না। পরবর্তিকালে শ্রীরামকৃষ্ণ 
মহিমার আলোকে কামারপুকুর গ্রামটি হয়ে 
ওঠে খ্যাতিষান এবং বর্তমানযুগে সেই গ্রাম লাভ 
করেছে তীর্থের মাহাত্ম্য । 

স্বামী সারদানন্দ-র চিত শ্রিগ্ররামরুষ্জলীল।- 
প্রসঙ্গ অন্থলরণ করে জানতে পারি, কামারপুকুর 
থেকে বর্ধমানের দুরত্ব বঞ্মিশ মাইল। সে-সময় 
হাটাপথেই এই বত্রিশ মাইল রাস্তা পার হতে 
হত। গরুর গাড়ি পাওয়া গেলেও সেটা ছিল 
খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। তবে দামোদর পেরিয়ে 
বান শহরে যাওয়ার পথটুকু অনেকেই গরুর 
গাড়িতে ফেতেন। কথাম্বতেও দেখি, শ্ীরামকষণ 
গরুর গাড়িতেই গেছেন । 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্ঠই ম্মরণীয়। 

€ 


বর্তমান বর্ধমান শহর যে-সৰ রেল স্টেশন ও গ্রাণ্ড 
্রাঙ্ক রোড-কেন্দ্রিক নগর্জীবনের ধাত্রী, সে ষুগে 
তেমন ছিল না। এখন কার্জন গেট বা বিজয় 
তোরণই যেমন শহরে ঢোকার সিংহুদ্বার, তখন 
কিন্তু অধুনা লুপগ্তপ্রায় কাঞ্চননগর ছিল শহরে 
ঢোকার সিংহদার। কাঞ্চননগরের ধ্বংসাবশেষ 
আজও দেখা যায়। তখন বাকা নদীর যোগস্ুত্র 
ছিল নগরসভ্যতার প্রধান ধারক। আর সেই- 
সঙ্গে সংযুক্ত ছিল দামোদর নদের মাধ্যমে যোগা- 
যোগ ব্যবস্থা । অর্থাৎ নে যুগে (শ্ররামক্ণের 
আবির্ভাব ১৮৩৬ গ্রী্াব্দে) বর্ধমানের সদাচঞ্চল 
সম্মুখভাগ ছিল কাঞ্চননগরের দিকেই__এখন 
যেটা অন্ধকার-প্রায় পশ্চাৎভাগ । আর কামার- 
পুকুর থেকে বর্ধমানে আসার পথও ছিল ওই 
দামোদর এবং বাকা নদ্ষী পেরিয়ে কাঞ্চননগরের 
গা ছুয়ে কিংবা সেহেরাবাজারের মধ্য দিয়ে । 


৪৪ উদ্বোধন 


স্বরণ করা যেতে পারে, এই কাঞ্চনগরই 
ছিল একদা ইম্পাতের ছুরি, কাচির জন্য বিখ্যাত। 
বর্তমানে দামোদনের উপর দিয়ে কৃষক সেতু 
তৈরি হয়ে গেছে। ফলে কামারপুকুর থেকে 
আরামবাগ হয়ে সটান ব্ধমানে আস! যায় 
বাসে। 

শ্রশ্ীরামরুষণলীলাপ্রসঙ্গ' ( ১ম ভাগ, পূর্বক! 
ও বাল্যজীবন, ১৩৭৭ সংস্করণ, ২য় অধ্যায়, 
গৃঃ ২৭) অন্ুদরণ করে আমর! জানতে পারি 
কামারপুকুর থেকে বর্ধমান শহর প্রায় বত্রিশ 
মাইল উত্তরে অবস্থিত। উক্ত শহর থেকে 
কামারপুকুরে 'আসবার বরাবর পাকা বাস্ত। 
আছে। রাস্ত। কামারপুকুরে এসেই শেষ হয়নি; 
ওই গ্রামকে অর্ধবেষ্টন করে রাস্তাটি দক্ষিণ- 
পশ্চিমাভিমুখে পুরীধাম পর্যস্ত চলে গিয়েছে। 
পাদচারী যাত্রী এবং বৈরাগ্যবান সাধুমকলের 
অনেকে ওই পথ দিয়ে শ্রশ্রীজগন্পাথ দর্শনে 
গমনাগমন করতেন । 

কামারপুকুর থেকে ব্ধমানে যাওয়ার পথ 
ছিল কোন্টা? এই প্রশ্বের উত্তর খুঁঞ্জতেই 
সেদিন কামারপুকুরের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তির 
সঙ্গে কথা বলছিলাম। তীরা বললেন, সেদিন 
যে পথ দিয়ে শ্ররামকষ্ণ বর্ধমানে যাতায়াত 
করতেন, এখনও সেই পথটা বর্তমান, এবং সেটাই 
সংক্ষিপ্ত পথ । শ্রীশ্ররামরুঞ্জলীলাপ্রসঙ্ষে সেটাকেই 
“প্রায় বত্রিশ মাইল” পথ বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। স্থানীয় লোকেরাও বললেন, হ্যা, পথট! 
স্রিশ মাইলেরও বেশি। 

কাষারপুকুর থেকে বেঙ্াই চার মাইল। 
বেঙ্গাই থেকে দ্বারকেশ্বর পেরিয়ে একলম্ত্রী। 


শুরু হল বর্ধমান জেলা । তারপর উচালন হয়ে' 


সেহেরাবাজার। সেখান 
দাষোদর পেরিয়ে বর্ধমান । 
এব্যাপারে বর্ধমানের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে 


থেকে সদরঘাটে 


[ ৮৯তম বর্ষ-_২গ লংখ্যা 


ওয়াকিবহাল কয়েকজনের সঙ্গে কথ! বলেছিলাষ। 
তাদের মধ্যে ডঃ স্থবোধ মুখোপাধ্যায়ের মতো 
একজন প্রবীণ এবং তথ্যভিজ মানুষের মতটাও 
গ্রহণীয় বলে মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন, 
শ্ররামরুষ্ণ দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার পথে বর্ধমান হয়ে 
যেতেন। কামারপুকুর থেকে পায়ে ছেটে তিনি 
আসতেন। তারপর ভাতজালার কাছে বাকা 
নদীর উপর যে ব্রিজটা আছে, সেট! পেরিয়ে 
ব্ধমানে ঢুকতেন। 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, হাওড়া 
থেকে হুগলি পর্যস্ত রেল লাইন পাতা হয় 
১৮৫৩ খ্রীষ্টাকে। এবং তার কয়েক বছরের 
মধ্যেই লাইন সম্প্রঘারিত হয় বর্ধমান পর্যস্ত। 
শ্রীরামরুষ্জ প্রথম কলকাতায় আসেন 
| ১৮৫৫ ্রীষটাৰে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হুয়। তখন পৃজারী ছিলেন শ্রীরামরুষ্ণের 
অগ্রজ শ্রষুক্ত রামকুমার চট্টোপাধ্যায় । ১৮৫৭ 
খীষ্টাবে তীর মৃত্যুর পর ম! জগদস্বার পৃজার ভার 
অপিত হয় শ্রারামক্ণের উপর | তার পরবতী 
সময়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে যাওয়ার 
অন্ততম সহজ পথ ছিল বর্ধমান পর্যন্ত রেল গাড়িতে 
যাওয়া। তারপর সেখান থেকে কামারপুকুর | 
কামারপুকুর গ্রামের সঙ্গে বধষানের একটা 
প্রত্যক্ষ সম্পর্কও ছিল। স্বামী সারদানন্দজী 
রচিত 'শ্শ্রীরা মকষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' (প্রথম ভাগ, পূর্ব 
কথা! ও বাল্যজীবন, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ২৫-২৬ ) 
অনুসরণে জানতে পারি হুগলি জেলার উত্তর 
পশ্চিমাংশ যেখানে বাকুড়া ও মেদিনীপুর 
জেলার সঙ্গে মিশেছে, সেই সন্ধিস্থলের অদুরেই 
তিনখানি গ্রা্ন ত্রিকোণমগ্ডলে পরম্পরের সন্গিকট 
অবস্থিত। গ্রামবাসীদের কাছে ওই তিনটি 
গ্রাম শ্রীপুর, কামারপুকুর ও মুকুন্দপুর নামে 
পরিচিত থাকলেও গ্রামগ্ুলি এতবেশি ঘন- 
সন্ধ্িবেশে অবস্থিত যে, পথিকের কাছে একই 


১৮৫৩ 


ফাল্গুন, ১৩৯৩ ] 


গ্রামের বিভিন্ন পল্লী বলে মনে হয়ে থাকে। 
সেই্জন্ত চারপাশের সকল গ্রামে ওই গ্রাম তিনটি 
কামারপুকুর নামেই প্রনিদ্ধি লাভ করেছে। ওই 
গ্রাঙ্ে স্থানীয় জমিদারদের বাস বনৃকাল থেকে 
থাকাতেই বোধহয় কামারপুকুরের সেই 
মৌঁভাগ্যের উদয় হয়েছিল। 

তারপরই হ্বামী সারদানন্দজী বলেছেন : 
“আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেইকালে 
কামারপুকুর শ্রীযুক্ত বর্ধমান মহারাজের গুরু- 
বংশীয়দিগের লাখরাজ জযিদারিতৃক্ত ছিল এবং 
তাহাদিগের বংশধর শ্রীযুক্ত গোগীলাল, স্থখলাল 
প্রভৃতি গো্বামিগণ এ গ্রামে বাদ করিতে- 
ছিলেন।” (এপ: ২৬) 

অর্থাৎ, বর্ধমানের সঙ্গে কামারপুকুরের 
একটি স্পষ্ট যোগস্থত্রও সে সময় লক্ষণীয়। তাছাড়। 
সে সময় বর্ধমান রাজ্যের প্রভাব বর্ধমান ও 
হুগলী জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রপারিত ছিল। 
বিশেষ করে ধর্মস্থান এবং মন্দির তৈরি করার 
ব্যাপারে বধধমানের খ্যাতি তখন সর্বন্্ পরিব্যাপ্ত। 
সে কথায় পরে আসছি। 

আমরা দেখলাম, বর্ধমান হয়ে কামারপুকুরে 
যাওয়ার একট! পথ সে সময় ছিল। এছাড়া 
আরও কয়েকটি পথও ছিল। 

কামারপুকুর থেকে শৈবতীর্থ তারকেশ্বরের 
দরত্ব প্রায় বিশ মাইল। তারকেশ্বর থেকে 
অসংখ্য ছোটথাটে। খাল-বিল এবং দামোদর ও 
ুপ্ডেশ্ববীর মতে ছুটি প্রবল খরশ্রোত পেরিয়ে 
আসা ঘেত আজকের আরামবাগে, সেদিনের 
জাহানাবাদে ; তারপর সেখান থেকে দ্বারকেশ্বর 
পেরিয়ে হাটা পথে বা গরুর গাড়িতে কামার- 
পুকুর । এখন অবশ্ঠ তিনটি নদীর উপরই সেতু 
তৈরি হয়েছে । ফলে একদা যে আরামবাগ ছিল 
ভ্াবহ এবং দুর্গম--এখন সেটাই হয়ে উঠেছে 
হ্গষ। 


বর্ধমানে শ্রীরামক্ ৯১ 


এছাড়া কামারপুকুরের দক্ষিণে প্রায় আঠার 
মাইল দূরে অবস্থিত ঘাটাল দিয়ে আসা-যাওয়া! 
যেমন করা যেত, তেমনি স্টিমারে বালি- 
দেওয়ানগঞ্জে এনে সেখান থেকে হাটাপথে 
কামারপুকুরে আসতেন অনেকে । শ্রীরামকষণও 
এসেছেন। আরেকটি পথ ছিল কামারপুকুবের 
পশ্চিমে প্রায় পচিশ মাইল দুরে অবস্থিত বন- 
বিষ্ুপুর দিয়ে। ওখান থেকে চওড়। রাস্ত! 
আছে। 

॥ ২ ॥ 

এবার আমরা মন্দিরময় বর্ধমানের সঙ্গে 
পরিচিত হুতে পাতি। বর্ধমানের ধর্মপ্রাণ রাঙগা 
তেজচন্দ্রের সময় ওই জেলার বিভিন্নস্থানে গড়ে 
ওঠে ছোটবড় অনেক দেবালয়। মহারাজার মা 
বিষণকুমারী ১৭৮৯ খ্রীষ্টাবে বর্ধান শহরের অদূরে 
নবাবহাটে ১০৯টি শিবমন্দির এবং প্রত্যেক 
মন্দিরে একটি করে ১০৯টি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই বিরাট মন্দির-এলাকা প্রতিষ্ঠার 
মাধ্যমে তিনি তীর ইষ্টদেবতা রাধাহরির করুণা 
লাভ করতে চেয়েছিলেন । সমান মাপে প্রতিষ্ঠিত 
এই মন্দিরগুলি শুধু সেকালেই নয়, আজও 
এক মহৎ ভ্রষ্ঠব্যস্থান এবং পুণ্যার্থান্দের কাছে 
তীর্ঘস্বরূপ | 

এখানে ধর্মক্ষেত্র বর্ধমানের পরিচয়ও একটু 
উল্লেখ করা প্রয়োজন। হষ্ শ্রী পূর্বাবে শ্রমণ 
ভগবান মহাবীর বর্ধমান এসেছিলেন এই নগরে । 
তবে মহাবীরের নাম থেকেই যে এই নগরের নাষ 
বর্ধমান হয়েছে--এমন তত্ব এতিহাসিকর] মানতে 
রাজি নন। তাঁদের বক্তব্য, মহাবীর যখন এসে- 
ছিলেন, তখনই এই নগরের নাম ছিল বর্ধমান। 
বেদবতী বা দেবানদ, দেবনদ বা দমোদা ব| অধুনা 
দামোদরের তীরে এই ব্ধমানই মহাবীরের দেই 
আস্থিক গ্রাম বর্ধমান। দ্বাগে বোড়োভোষন 
নামেই এই শহর ছিল পরিটিত। বলা যায়ঃ 


৯২ উদ্বোধন 


পূর্বভারতের অন্কতম প্রাচীন নগর-সভ্যতার 
ধারক এই শহর । 

সে যাইহোক, কুলীন গ্রাম থেকে ভগবান 
শ্রীকষটচৈতন্তদেব এই বর্ধমানেরই কানাই 
নাটশালে এসেছিলেন। এই বর্ধমানই সাধক 
কমলাকাস্তের সাধনপীঠ। 

মহারাজ! তেজচন্ররের সময়েই আরেকটি 
পৰি্র পীঃস্থান গড়ে ওঠে বর্ধমানের বুকে__সেটি 
হচ্ছে ঈশানেশ্বর মন্দির। তেজচন্দ্রের পিত। 
তিলকাদও যেমন ধর্মপ্রাণ ছিলেন, তেমনি তার 
মাতা বিষণকুমারীও ছিলেন ভক্তিমতী মহিলা । 
তেজচন্দ্র তার মায়ের নামেই ঈশানেশ্বর মন্গিরটি 
স্থাপন করেন। আর এই মন্দিরটির সঙ্গে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় সে-গ্রসঙ্গ 
পরে উত্থাপন করছি। 

ব্ধমান শহবে তিনটি বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে 
একটির নাম শ্যামসায়র । এই শ্যামসায়রের 
ঈশান কোণে মৃতিটি পাওয়। যায় বলেই নাম হয় 
ঈশানেশ্বর । পাথরের এই মূর্তিটি মাটির তলা 
থেকে পাওয়। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা নগরে 
সাড়া পড়ে যায়। সহম্র পহম্র মানুষ আসতে 
থাকেন মৃতিটি দেখতে । খবর চলে যায় রাজ- 
বাড়িতেও । খবর পেয়েই মহারাজ তেজচন্তর 
লোকজন নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। তারপর 
অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং সেই মন্দিরের যাবতীয় ব্যয়ভার 
রাজকোষ থেকে বহন করার আদেশ জারি 
করেন। সেইসঙ্গে পুপ্যাথাঁদের জন্ত তৈরি করে 
ছিলেন স্থন্দর অতিধিশাল। 

এই শ্রামসায়রের তীরেই বর্তমান মেডিকেল 
কলেজ এবং ঈশানেশ্বর মন্দিরের কাছেই স্থাপিত 
হয়েছে শ্রীরামকৃষ্জ আশ্রম নামে একটি সংগঠনও । 
বর্তমানে মন্দিরের পুরোহিত দেব্দত্ত তেওয়াড়ি। 
তাদের মুখ থেকেও জানা যায় শ্রবামরুষের কথা । 


[ ৮৯তষ বর্ধ--২য় সংখা। 


তীর। শুনেছেন তদের পূর্বপুরুষের মুখে । এই 
মন্দিরে একসময় শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষাপ্তর তোতা” 
পুরীও এসেছিলেন বলে তীর] জানালেন । 

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন মন্দির এবং 
দেবস্থান দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দিরও বর্ধষান 
শহরের আরেকটি পীঠস্থান। এই মন্দিরের 
খ্যাতি দীর্ঘকাল ধরেই দেশদেশাস্তরে বিস্তৃত। 
প্রকৃতপক্ষে কৰে যে এই মন্গর প্রতিচিত হয়েছিল 
-_+সন তারিখ মিলিয়ে সেই ইতিবৃত্ত আজ আর 
পাওয়া সম্ভব নয়। অষ্টাদশভুজ। মহিষমর্দিনী 
সিংহবাহিনী এই দেবী সর্বমঙ্গলার নিতাপূজ। ও 
সেবার দায়িত্বও বর্ধমান রাঁজাই বহন করতেন। 
বাঁকা নদীর তরে অবস্থিত এই মন্দিরেও 
শ্রীরামক এসেছিলেন বলে স্থানীয় প্রবীণ 
লোকেরা বললেন। এসম্বদ্ধে লোকপরম্পরায় 
জনশ্রুতি প্রবাহিত। | 

এক্ষেত্রে একটি প্রসঙ্গ অবশ্যই ম্মরণীয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তীর পূর্ববর্তী মাধকদের মধ্যে সাধক 
কমলাকান্তের প্রতি বিশেষতাবে শ্রদ্ধাবান 
ছিলেন। তিনি বারবার মা তবভারিণীর কাছে 
অন্গযৌগ করে বলেছেন, ম! তুমি সাধক কমলা- 
কাস্তকে দেখ। দিলে, আর আমাকে দেখা দেবে 
না? শ্রিত্রীরামকৃঞ্চলীলামৃতে (বৈকুনাথ 
সান্ঠাল, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২২) দেখি শ্রীরামক্ 
মা ভবতারিণীকে দর্শন করার জঙ্য ব্যাকুল হয়ে 
উঠেছেন, তখন তিনি বলছেন £ “মা, তুমি হখন 
রামগ্রসাদ, কমলাকাস্তকে দেখ দিয়েছ, তখন 
আমাকেও দেখ। দিয়ে কৃতার্থ কর।” 

সাধক কমলাকানস্ত ( ১৭৭২--১৮২১ গ্রীঃ) 
গৃহী হয়েও ছিলেন সক্গ্যাসী। একদিকে তিনি 
যেমন অপূর্ব সব শ্ঠাষাসঙ্গীত রচন! করেন, তেষনি 
গায়ক হিমেবেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। 
বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্ত্র তন্ত্ররাধক কমলা" 
কান্তের প্রতি বিশেষভাবে আকষ্ট হন এবং 


ফাল্গুন, ১৩৯৩ ] 


তাঁকেই বরণ করেন নিজের গুরুপদে । শুধু তাই 
নয়, বর্ধমান শহরের কোটালহাটে তাঁর জন্য 
বাড়ি তৈরি করে দেন এবং তাঁকে সভাপত্তিত 
রূপে বরণ করেন। 

কথিত আছে, কমলাকাস্ত এখানেই কালী- 
মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করে তীর সাধনপীঠ রচনা কবেন। 
তবে বর্তমানে ওই কালীমন্দিরে যে কালীমৃতি 
আছে, সেটি সাধক কমলাকাস্ত-পৃজিত প্রতিম। 
নয়, সেটি মৃন্ময়ী। অনেকে বলেন, ব্জবজের 
চিত্রগঞ্জে শ্শান সঙ্লিহিত কালীমন্দিরে শিবহীন 
ষে কালীমুতি প্রতিষ্ঠিত, সেটিই আগলে ঘাধক 
কমলাকাস্তের পৃঞ্জিত প্রতিমা । 

মে যাইহোক, কমলাকাস্তের গান যে শ্রীরাম- 
কৃষের খুব প্রিয় ছিল, সেটাতো৷ আমর বারবার 
দেখছি কথামৃতের পাতায়। সেইর্দিক থেকে 
বিচার করলে ব্ধমামের প্রবীণ লোকদের 
বক্তব্যই সার্থক বলে মনে হয়। তাঁরা বললেন, 
যদ্দিও কোন গ্রন্থে সেতাবে উল্লিখিত নেই, তবু 
একথা বিশ্বাস কর! কঠিন যে, প্ীরামকুষ্ণ বারবার 
বধমান শহর হয়ে যাতায়াত করেছেন, অথচ 
কমলাকাস্তের মন্দির দর্শন করতে যাননি, যাননি 
ওই মন্দির সন্গিহিত বেলতলায় পঞ্চমুত্তীর আপন 
দরশ্ন করতে । আমলে, ১৮৮১ গ্রীষ্টান্জের 
পূর্বব্তী সময়ে নংঘটিত শ্রীরামকষ্চ জীবনের 
ঘটনাবলী তেমনভাবে নিবন্ধ নেই বলেই হয়তো 
এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ প্রামাণ্য হ্ত্তরের অভাব। 
তবে অনেকক্ষেত্রে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত জন- 
শ্রুতিও এতিহাসিক তথ্য এবং উপাদান ছিসেবে 
গৃহীত হয় এবং হয়েছে। এক্ষেত্রেও সেভাবেই 
গ্রহণ কর] ছাড়া উপায় নেই। 

ঘেমন বাকা নদী পার হয়ে এতবার 
বর্ধমানে এসেও বাকা নদীর তীরেই অবস্থিত 
সেকালের বিখ্যাত সর্বমঙ্গলার মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
যাননি, এটা কি সরলশ্ত্রে মেনে নেওয় 


ব্ধস্কানে শরীবামক্। 


৯৩ 


যায়? আসলে এগুলিও যে নিছকই অস্মান 
নয়। এবং এই অনুমান পুরোপুরি বাস্তব 
তথ্যের উপর নির্ভরশীল__সেটা আমরা এরপরই 
দ্বেখতে পাব। 
| ৩ ॥ 

জীপ্রীরামরুষ্ণকথামূতে' অন্তত দুবার লক্ষা 
করেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে তার 
বর্ধমান যাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। 
অর্থাৎ, বর্ধমানের স্থিতি এবং অভিজ্ঞতা তার 
জীবনে কিছুমাত্র উজ্জগ্য হারায়নি। নগর 
বর্ধমান হয়ে দৃক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে 
যাতায়াত তখন খুবই প্রচলিত ছিল বলেই এমন 
অনুমান কর কিছুমাত্র অসঙ্গত নয় ষে, শ্রীরাম 
বেশ কয়েকবারই বধমান শহর হয়ে গমনাগমন 
করেছেন । 

রামকৃষ্ণ কথামুতের দ্বিতীয় ভাগে (১৩২) 
দেখি, শ্রীরামকষ গিরিশ ঘোষ প্রসঙ্গে কথা বলতে 
গিয়ে একবার বর্ধমানের কথ। উল্লেখ করেছেন। 
নরেন্দ্রনাথ বলছেন £ “গিরিশ ঘোষ আগেকার 
সব সঙ্গ ছেড়েছে।” প্রতুত্তরে শ্ররামকফ 
বলছেন £ “ঝড় বেলায় দামড়া হয়েছে, আমি 
বর্থমানে দেখেছিলাম । একট! দামড়। গাই গরুর 
কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞেস কলম, এ কি 
হলো! এ তো! দামড়া! তখন গাড়োক়্ান 
বললে, মশাই, এ বেশী বয়সে দামড়। হয়েছিল। 
তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই।» 

এখানে দেখছি, শ্রারামকুষ্ণ গরুর গাড়িতে 
চেপে ষাচ্ছিলেন। তাই গাড়োয়ানের প্রসঙ্গটি 
উত্বাপিত হয়েছে। 

ধর্মপ্রচারক পত্রিকায় ১৮৮৪ ্রীষ্টাৰের ৬ 
অগস্ট বর্ধমানের রাজবাড়িতে শ্রীরামকৃষেের শুভ 
জাগমনের যে বিবরণটি প্রকাশিত হয়েছিল, 
সেটি উল্লেখ করার আগে আমর! শ্ীগ্রীরামকক 
কথামৃতে উল্লিখিত বর্ধমান-গ্রলঙ্গে দ্বিতীয় 


৯৪ উদ্বোধন 


ঘটনাটির কথা ম্মরধ করতে পারি । 

কথাম্বতে দ্বিতীয়বার যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের 
বর্ধমান যাত্রার প্রসঙ্গ পাই, সেখানেই দেখি, 
তিনি গরুর গাড়িতে চেপেই যাচ্ছিলেন। 
প্ীপ্ীরামকষ্চকথামূতের তৃতীয় ভাগে (৩৩) 
দেখি, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মঙ্গিরে বসে বলরাম 
প্রমুখ ভক্তদের সঙ্গে কথ। বলছেন। তিনি 
তাঁর কামারপুকুর যাওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন 
এখানে । 

শ্ীরামরুষ্চ বলছেন : “ওদেশে (কায়ারপুকুরে) 
যাচ্ছি বর্ধমান থেকে নেয়ে, আমি গরুর গাড়িতে 
বসে»_এমন সময় ঝড়বুট্টি। আবার গাড়ির সঙ্গে 
কোখেকে লোক এসে জুটলো। আমার লঙ্গের 
লোকেরা বললে, এর] ডাকাত |-_ম্ামি তখন 
ঈশ্বরের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখনও 
রাম রাম বলছি, কখনও কালী কালী,_-কখনও 
হস্থমান হচ্ছমান, সব রকমই বলছি একি রকম 
বল দেখি 

ঠাকুর এখানে বোঝাতে চাইছেন, একই 
ঈশ্বর, তার অসংখ্য নাষ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা 
সম্প্রদায়ের লোক মিথ্যা বিবাদ করে মরে। 

এতো গেল একদিক, অন্যদিকে শ্রীরামরুষের 
এই উক্তির মধ্যে তৎকালীন বর্ধমানের পথধাটে 
চলাফেরার যে প্রবল আতঙ্ক ছিল, সেটাই 
পরিস্ফুট। পথে পথে ডাকাত এবং বাঙ্দীদের 
তয় ছিল খুবই বেশি। 

এবার আসি 'ধ্মপ্রচারক' পত্রিকার বিবরণে । 
€ই পত্রিকায় “মহাত্মা! শ্ররামকৃষ্ণ। নাষে একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ওই প্রবন্ধ থেকেই 
জানতে পারি, শ্রীরামক্চ বর্ধমান রাজবাড়িতে 
গিয়েছেন । শুধু একবার নয়, প্রবন্ধকার লিখেছেন, 
"্যধ্যে মধ্যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বর্ধমানের রাজ- 
বাটাতে আদিতেন। তিনি সঙ্গীত বিজ্তায় 
তানমেন কলাবৎ না হইলেও বধ মানের রাজ- 


( ৮৯তম বর্ষ ২য় নংখা! 


পুরবাপিগণ তাহাকে একজন তক্ত গায়ক বলিয়া 
জানিত।” 

প্রথমত, এই প্রবন্ধটি শ্রীবামরুফের জীব- 
দ্বশাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত; এই 
প্রবন্ধে বলা হয়েছে, “মধ্যে মধ্য তিনি স্বেচ্ছাক্রমে 
বর্ধমানের রাজবাটীতে আদিতেন।” অর্থাৎ 
একবার নয়, মাঝে মাঝেই তিনি আসতেন । 
প্ররামকষের মতে! মানুষ মাঝে মাঝে 
রাজবাটাতে যদি গিয়ে থাকেন, তাহলে 
একবারও বর্ধধানের ১*৯ শিবমন্দির দর্শশ করতে 
যাননি, বা যাননি রাজবাটা সন্নিহিত সর্বমঙল! 
মনির দর্শন করতে, এটা কি ভাথা যায়? 

উক্ত প্রবদ্ধেই লেখক শ্ররামরৃষ প্রদঙ্গে 
বলেছেন : “লোকে যে সময় ভবিস্তজ্জীৰনের 
সাংসারিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে যত্বপূর্বক 
অধায়ন করিতে থাকে, সে সময়ে রামকৃষ্ণ 
আনন্দময়ীর আনন্দলাভের জনা জাপনার মনে 
আপনি ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, 
আপনি নাগিতেন, আপনার ভাবে আপনি 
মাতিষা! বিগলিত হইতেন ।” 

একদিকে আমরা যেমন বর্ধমান রাজবাটীতে 
কয়েকবার শ্রীথীমকষ্ণের শুভ পদদার্পণের তথ্য 
পেলাম, অন্যদিকে পাই তার ঈশানেশ্বর মন্দিরের 
শুভ অবস্থানের বর্ণনাও। 

শ্ররামকষ্ণ পু'থিতে (পৃঃ ১৩৭-৩৮) যে বর্ণনা 
পাই, তা থেকে জানতে পারি, পেবার শ্ররামরুফ। 
হৃদয়রামকে সঙ্গে নিয়ে কামারপুকৃর থেকে 
দক্ষিণেশ্বরে ফিরছিলেন । ফেরার পথে বর্ধমানে 
এসে তিনি ঈশানেশ্বর শিবমন্দির সঙ্িছিত 
অতিথিনিবাসে অবস্থান করেছিলেন। এই 
অতিথিনিবামের কাছেই ছিল একটি কাটাবন-- 
শিবের প্রিয় সেই কাটাবন দেখে তিনি বিশেষ" 
তাবে আননিত হন। 

রামকুষ। পু'থিতে (ওয় সংস্করণ, পৃঃ ১৩৮) 


ফাস্তুন, ১৩৯৩ ] 


বলা হয়েছে-_ 
"কি এক কণ্টক তার নাম নাহি জানি। 
পৃজিলে তাহায় বড় তুষ্ট শূলপাণি। 
কা ক ঁ 
কণ্টক লইয়া মত্ত হইল পৃজায়। 
আবেশে ষছেশ পদে কণ্টক গ্রদান 1” 
শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানেশ্বর শিবের পৃজা করেছিলেন 


শ্রীম-কথা »৫ 


ঈশানেশ্বর মহিমা! আজ সর্বত্র পরিব্যাণ্ড। 

এখানে ম্মরণ করা যেতে পারে, ঈশানেশ্বর 
মন্দির থেকে বর্ধমান রেল স্টেশনের দুরত্ব এক 
মাইলের মধ । তাই, স্টেশনে যাওয়ার আগে 
বা স্টেশন থেকে এসে আরও কয়েকবার তিনি 
সেখানকার অতিথিনিবাসে অবস্থান করেছিলেন, 
স্থানীয় প্রবীণ তথ্যভিজ্ঞ মহলের এই দাবিকে 


সেিন-এই তথ্য জানেন সর্জন। তাই অগ্রাহ্থ করা যায় না। 
শ্রীম-কথা 
ব্রহ্মচারী যতীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর যে সব গান গাহিতেন তাহাই তিনি বেশ ভাবের সহিত গাহিলেন। শ্রীম আর বাকি 
(শ্রীম ) গাহিতেন, অন্য গান তাঁর ভাল লাগিত অংশটা গাহিতে দিলেন না। বলিলেন--প্আর 
না। 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের প্রবতারা। কি! মা নিয়েছেন আমার ভার, । এখন 


এ সমুদ্রে আর কতু হবনাক পথহার1,__গান 
শ্রীম এইরূপে গাহিতেন-_ 
'তোমারেই করিয়েছ জীবনের ফ্রুবতারা 
এ সমুদ্রে আর আমায় কোরো নাকো পথহার।॥ 
ৰলিতেন--আমার্দের সাধ্য কি যে আমর! 
ত্বান্থাকে জীবনের ফ্রবতারা করি। তিনি রুপ! 
করিয়া, যদি করান--তবেই উহা! সম্ভব। যেসব 
গান শুনিয়। ঠাকুরের সমাধি হইত সেসব গান 
এক-একটি মন্ত্স্বরূপ, উহার ভিতর তাহার শক্তি 
আছে।.''এদেশ অদ্ভূত দেশ। যে যাহা কিছু 
করিবে, গাহিৰে তাহা যদি ঈশ্বরের দিকে লইয়া 
যায় তবে গ্রাহা নতুবা তাজ্য। আহারা দিও 
যদি সত্বগুণবর্ধক হয় তবে গ্রাহ্য নতুবা পরিত্যাজ্য । 
একদিন মঠের এক সাধু আিয়! তাহাকে 
গান শুনাইতেছেন। প্রথম ছটি গান রামকুষ্ণ 
সম্পর্বশৃন্ত । উহা৷ শ্রীমর মনঃপৃত হইল না। তৃতীয় 
গান--'ম। আছেন আর আমি আছি ভাবন। কি 
আছে আমার-_মায়ের হাতে খাই পরি মা 
নিয়েছেন আমার ভার ।”__গায়ক এই ছুটি লাইন 


আমর! নিশ্চিন্ত । এরপর আর চলে ন|। 

পিতামাতার সেবা না করিয়। কোন স্লেবা- 
প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া তিনি পছন্দ করিতেন ন|। 
একদিন রান্রিতে আসিয়া! একজন বলিল- শোভা” 
বাজারের একটি ১৮।১৯ বছরের ছেলে মাতৃশোকে 
আত্মহত্যা করিয়াছে ও একটি কাগজে লিখিয়া 
রাখিয়াছে--'মা আমি তোমার নিকট চলিলাম। 
এই শুনিয়! শ্রীম অশ্রপূর্ণ নয়নে গদ্গদ কণ্ঠে 
বলিলেন আহ! সে স্থানটি মহাতীর্ঘ। লোকে 
সন্তান, স্ত্রী, স্বামীর শোকে কেহ অর্থাভাবে প্রাণ- 
ত্যাগ করে শুনিয়াছি, কিন্তু মার শোকে শরীর 
ত্যাগ করিয়াছে ইহা শুনি নাই। ধন্য সেই পুন্ত্র। 
তগবান নিশ্চয় তার কল্যাণ করিবেন । আজকাল 
জগতে সব ভাবই মলিন হইয়াছে কিন্তু মাতৃভাবটি 
এখনও পূর্ণমান্ত্রা় পবিত্র আছে। মাতৃতাবে 
তিনি শীদ্তর প্রসন্ন হন--ঠাকুর বলিয়াছেন। 

সেদিন কেমন একটি দৃশ্ব দেখিলাম! রান্তার 
একদিকে জাকজমক করিয়। বিবাহ করিতে 
বরযাত্রীর দল চলিয়াছে--অপর দিকে রাম নাম 


৯৬ উদ্বোধন 


সত্য হ্যায়” বলিয় শবযাত্রা চলিয়াছে। যেমারা 
গিয়াছে, কত অফুরস্ত আশা তাহার প্রাণে ছিল, 
কোথায় সব বিলীন হুইয়। গেল। তবু লোকে 
মনে করে যেনে মরিবে না। সেই মৃত্যুই মৃত্যু 
যে মৃত্যুর পর আর মৃত্যু হইবে না।--“এ জনমে 
ঘটালে মোর জন্ম জন্মাস্তরঃ ৷ 

মির্জনে একল৷ একঘরে থাকিলে কাম সর্বাগ্রে 
উগ্রমৃতি হইয়। উঠে। জঘন্য কামন] বালনা যাহা! 
দশজনের মধ্যে মাথা তুলিয়! উঠিতে হুযোগ পায় 
নাই তার] প্রবলভাবে আক্রমণ করে। নির্জনে 
যাইলে নিজের ম্বরূপ চেনা যায়, অহংকার দুর হয় 
ও ভবিষ্যতের জন্য সাধক সাবধান হন। চঞ্চলচিত্ত 
সাধকের পক্ষে নির্জনবাস বিপজ্জনক । 

যিনি ভগবান দর্শনের জন্য সঙ্যে থাকিয়া 
নিজের স্থথস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর না দিয়া নিষ্কাম 
দাসভাবে সকলের সেবা করিয়া দীনহীনভাবে 
সার জীবন কাটাইয়া দিতে পারেন-_তিনিই 
ধন্য । সঙ্ঘ হইল ভগবানেরই একটি মৃতি, ইহার 
ভিতর দিয়াই তার প্রকাশ হয়। সঙ্ঘ না থাকিলে 
লেধর্মের প্রসার হযনা। লোপ পায়। মূল 
উদ্দেশ্ত ভগবানলাভ, ত্যাগের ভাব ঠিক থাকিলেই 
সঙ্ঘ ঠিক থাকে । ছুটির একটির অভাব হইলেই 
সজ্ঘের পতন অবশ্থস্তাবী। 

শ্রম কত ভক্তিতরে প্রপাদ গ্রহণ করিতেন। 
ভুত। খুলিয়া, হাতে মুখে জল দিয়! সেই দেবদেবীর 
নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিল পরিষাণ 
প্রনাদ মাথায় ও কপালে ঠেকাইয়া গ্রহণ 
করিতেন। যেন সাক্ষাৎ সেই দেবদেৰী দর্শন 
করিতেছেন। বলিতেন--“আমাদের কি সৌভাগ্য 
কোথায় রাষেশ্বর, হারকা, পুরী- এখানে বপিয়াই 
গ্রসাদদলাভে ধন্য হইতেছি। তীহার্ধের সহিত 
এখন আমাদের 0০8০) হইয়। গেল। প্রসাদ 
অধিক গ্রহণ করিতে নাই !, 

: জক্ষিণেশ্বরে গেলে শ্রীম সর্বক্ষণ খুব গম্ভীর- 


[৮৯তম বর্ব-২য সংখ্যা 


তাবে থাকিতেন। তীহার দৃষ্টি, আসন, চলন 
দৃষ্টে মনে হইত তিনি অতীতের সেই রামকফের 
দক্ষিণেশ্বরে- প্রাণের দেবতা শ্রীরাযকফের সঙ্গেই 
ষেন বেড়াইতেছেন। ঠাকুর যেখানে বলিতেছেন 
যেন তাহার পাশেই বসিতেছেন ও তীর কথামৃত 
পান করিতেছেন। নাটমন্দিরে একটি স্তপ্তকে 
আলিঙ্গন করিতেন। ঠাকুর একসময় এই স্তত্তটি 
আলিঙ্গন করত: বলিয়াছিলেন যে অস্তরঙ্গতক্ত 
হইল যেন এইরূপ ভিতরের স্তস্ত। যে সব বৃক্ষ- 
গুলি ঠাকুর স্পর্শ করিয়াছিলেন তাহা তিনি 
আনিঙ্গন করিতেন। কুঠি বাড়ীর যে ঘরে 
ঠাকুর রামমণি ও মথুরবাবুর জীবদ্দশায় 
থাকিতেন সেই ঘরটিও দর্শন করিতেন। 
ঠাকুরের ঘর, বেলতলা, পঞ্চবটা আদি স্থানে 
বসিবার ব৷ চলিবার সময় বা যেখানে দাড়াইতেন 
সেখানে ভক্তদদিগকে খুব সাবধানে থাকিতে 
হইত। তিনি যে এ নকল স্থানে ঠাকুরের সঙ্গে 
সঙ্গেই ফিরিতেছেন__ইহা অনেকেই বুঝিতে 
পারিত না। মায়ের মন্দিরে থোলা চাতালে 
তিনি বসিয়াছেন। সকলের ফটো নেওয়া হইৰে। 
একজন ভক্ত বান্ত হইয়া তার পাশে বদিতে 
যাইতেছে, অমনি তিনি বলিলেন-__“না, না, না, 
এখানে বসিবেন না, এখানে ঠাকুর বসিয়াছেন। 
আমরা তারই পার্খে বসিয়াছি। তাঁরই ফটো 
নেওয়া! হইতেছে, আমাদের নয়। মন্দির হইতে 
বেলতলা পর্বস্ত রাস্তায় বা পু$্রের ঘাটে যেষে 
স্থানে ঠাকুরের সহিত দীড়াইয়া কথাবার্তা 
হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে কিছুক্ষণ ধ্রাড়াইতেন 
এবং দিনক্ষণ উল্লেখ করিয়া কখন কখন ঠাকুরের 
কথা বলিতেন। 

একদিন পঞ্চবটীতে বনভোজন হুইতেছে। 
আছাবের পূর্বে রামলালদাদাকে নিমন্ত্রণ কর! ছয় 
নাই শুনিয়া! হুঃখিত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ দধি- 
মিষ্ঠাম্নার্দির প্রায় অর্ধেকাংশ রামলালদাার 


ফান, ১৩৪৩ ] 


বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন--“এ'বা 
হইলেন গুরুবংশ, আমাদের পৃজ্য। যে বংশে 
ভগবান জন্ম ধারণ করিয়াছেন এর] সেই বংশের, 
কত ভাগ্যবান এব । 

কোন তক্ত কামারপুকৃর দর্শন করিয়! 
আঙিলে তাহাকে দেখাইয়। ভক্তদের বলিতেন__ 
179 15 ০011170 [0]) (0175 17015 18170 
_70৩05810া7, (তিনি পুশ্যতীর্থ জেরুজালেম 
হইতে আসিয়াছেন) এবং সাঁনঙ্গ তাহাকে 
মিষ্টাক্নার্দি খাওয়াইতেন | বলিতেন--আমি যখন 
প্রথম কামাবরপুকৃর যাই, রাস্তার লোক, ক্ষেতে 
চাষী সকলকে গিয়া ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা 
করিয়াছি, নকলকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইত 
যেন কত আপন। পশুপক্ষী বৃক্ষ সকলকে ধন্য 
মনে হইত কারণ ইহারা ঠাকুরকে দর্শন ও স্পর্শ 
করিয়াছে। যিনিই ঠাকুরের কথা বলিয়াছেন 
তাঁকেই প্রণাম করিয়াছি। ঠাকুর চোখ বদলাইয়া 
দিয়াছেন কিন! 1 

ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজে প্রায়ই যাইতেন এই জন্য 
শ্রম কখন কখন এসব স্থানে যাইতেন। 
নববিধান মন্দিরে যেখানে ঠাকুর বপিয়াছিলেন 
নেই অংশেই তিনি বসিতেন। ঠাকুর যেদিন 
নববিধানে আসিয়াছিলেন প্রতিবংসর এদিনে 
তিনি অবশ্ঠই সেখানে উপস্থিত হইতেন। 

কালীপৃজার দিন সন্ধ্যাক় কালীঘাট দর্শনে 
যাইবেন বলায় কেহ কেহ ভীড়ের জন্তু আপত্তি 
করিল। বলিলেন--“একি 9690100-এ টিকিট 
কাট্টিৰার ভীড় না 0306779-র টিকিট কাটিবার 
ভীড়? এ ভীড়ের প্রতি ব্যক্তির উদ্দেশ্ত মাকে 
দর্শন করা। কত মহৎ উদ্দেশ্য । এ তীড়ের 
ধাক্কায় যর্দি শরীর যায় তাও ভাল। আজ 
বিশেষ দিন। গৃহস্থদের এসব দিন প্রতিপালন 
করা:একান্ত কর্তব্য। হিন্দুর জীবন জন্ম হইতে 
মৃত্যু পর্বস্ত একটা একটান! ধর্মপ্রবাহ। শান্তর" 


শ্রী-কথা ৯৭ 


বিধিনিষেধ যাহার যথাযথ মানিয়া চলেন 
সেইসব নিষ্ঠাবান পরিবারেই মহাপুরুষগণ এবং 
অবতার পুরুষগণ জন্মগ্রহণ করেন। উদ্চুঙ্খল 
পরিবারে তীরা জম্মান ন1 | 

ছুর্গাপ্রতিষ্বা দেখিতে গিয়া 000%811 
90০5 ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ 
দেখিয়া বলিতেছেন--“মা ছূর্গা দেখুন-_কেমন 
আনন্দময়ী আনন্দ করিতেছেন ।” (ছলেমেয়েদের 
মিষ্টাম্নাদির জন্য আব্বার করিতে দেখিয়া বলিলেন 
-_-“দেখুন মা এখানে কেমন লীল! করিতেছেন। 
মা বুঝি শুধু প্রতিমাতেই আছেন? তা নয়, 
যাকিছু আনন্দ সবই তিনি 0011929 906০ 
1181101-এ শাকসজি দেখিয়া বলিতেছেন_-'এ 
দেখুন, মা এখানে শাকরূপে বিরাজ করিতেছেন । 
এটি খাইয়! তবে আমর] বাচিয়া আছি। মাই 
আমাদের বাচাইয়া রাখিবার জন্য এইরূপে 
বিরাজ করিতেছেন ।” 

একদিন শ্রীম বলিলেন--চলুন আমর! বৃন্দাবন 
দর্শন করিতে যাই'--বলিয় ছাদে গিয়! চন্দ্রর্শন 
করিয়া বলিলেন-_“এই ঠাদই বৃন্দাবনে উঠ্ঠিয়াছিল 
ও রালীলা দর্শন করিয়াছিল। এই চন্ত্রার্শনে 
আমাদের বৃন্দাবনের সঙ্গে 080, হইয়া গেল। 
আমর! এখন বুন্দাবনে আছি। স্থান কালের 
ব্যবধান মনের পক্ষে নয় ।, 

শ্রীম--এই কথামত লিখিবার জন্ত তিমি কত 
পূর্ব হইতে তার মনের মতে। লোক তৈরি করিতে- 
ছিলেন তা আমরা জানি না। 01853 ৬]1-এ 
যখন পড়ি তখন থেকে আমি 10180 লিখিতে 
আরম্ভ করি। [00 11811) 9917809 17911-4 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বের 1600019, 50100] ০০11626-এর 
সব আলোচমায়--্সব খুব মন দিয় শুনিতাষ ও 
সময় তারিখ ও প্রধান প্রধান ব্যকিদের নামোল্লেধ 
করিয়। ০০ বই-এ লিখিয়া রাখিতাম। ১৫1১৬ 
বছর এইরূপ অভ্যাসের পর ঠাকুরের সঙ্গে দেখা 


৪৮ 


কি শত মুহূর্তে দেখা হইল। জীবনের সৰ ?:০- 
£8107006 বদলাইয়। গেল। পূর্বের ও ব্ওমান 
আদর্শ আকাশ পাতাল তফাৎ হইয়া গেল। 
(অহান্ডে) একদিন 10৬11 [791]-এ 1790017-4 
দেরীতে গিয়াছি। সভা তখম শেষ। একজনকে 
ধিজ্ঞাস। করিলা ্ন,১1951%90 কি বলিলেন? তিনি 
বলিলেন--কি বিষয় 21651671 বলিয়াছেন তা 
ঠিক বুঝিতে পারিলাম না তবে বেশ বলিয়াছেন 

কেশববাবুর 1০06416 খুব তাল লাগিত। যেন 
প্রাণের কথা টানিয়াখুব ভাবের সহিত বলিতেন। 
পরে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হইবার পর বুঝিলাম 
কেশববাবুর কথা কেন এত ভাল লাগিত। কেশব- 
বাবু পূর্ব হইতেই ঠীকুবের কাছে যাইতেছেন-- 
সেই সব কথ নিজের ওজদ্থিনী ভাষায় বলিতেন। 
তাই এত তাগ লাগিত। 

একদিন কিছুতে আমায় কামড়ায় । তাতে 
যেন মৃত্যুষন্ত্রণা বোধ হইতেছিল তখন অস্থস্থ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--২র দাথ্যা 


ঠাকুরের নে দীর্ঘ-যন্ত্রণীর কথ। মনে করিলাম। 
তাহাতে আমার যন্ত্রণা আগুনে জলপড়ার মতে 
শান্ত হইয়! গেল। 

তাঁর আশ্রয় যে নেয় সেও অপরের আশ্জয়- 
স্থল হয়। 'ত্বামাশ্রিতা হি আশ্রয়তাং প্রবাস্তি ॥ 

পৃজ| তার সঙ্গে 10176010০9০ পৃজার বাছা 
কর্মভাগটা যথাসম্ভব কমাইয়া এক মনে অধিক 
জপই উত্তম। 

( একজন গাহিতেছেন-_-কতদিনে হবে সে 
প্রেম সঞ্চার'''আপনি মাতিয়ে, জগতকে 
মাতাব.-.") শ্রীম--“আবার জগৎকে মাতানে। 
চাই। জগৎকে শিক্ষা দিবার জগ্ঘই সকলে ব্যস্ত । 
খর্দি তোমার কাদ। আন্তরিক হয় তৰে তোষার 
শংশ্রবে যে আগিবে সে আপন! হইতেই কাদিবে। 
সেই জন্ত তোমার ভাৰিতে হুইবে না । অপরকে 
কাধাইবার ইচ্ছাটি হইলেই তোমার নিজের 
কাঙ্নাটি বন্ধ হইয়া যাইবে ।' 


শ্ীরামরু্চ ও নারীসমাজ 


শ্রীমতী কবিত। সিংহ 


এ বছর আমর শ্রীচৈতন্তের পাচশততম জন্ম 
বাধিকী পালন করছি, আর স্মরণে রাখছি শ্রীরাম- 
কষের শুভ আবির্ভাবের দেড়শত বর্ষ । এই ছুই 
অসামান্ত সঙাজ-সচেতন, সহজ অথচ মনন্বী 
পুরুষকে আমর সম্পূর্ণভাবে ও বাস্তবতার নীরিখে 
যত বেশি বুঝতে চেয়েছি তার চেয়ে অনেক 
বেশি কলরব করে এদের মহাপ্রতু, পরম-পুরুষ 
ব! পরমহংস রূপটিকে বড় করে তুলে কেবল ধর্মের 
দার্কামারা করে তাকে তৃলে রাখতে চেয়েছি । 

কিন্তু এরা ঘে মানবধর্মের প্রবক্তা, নতুন 
রেমেসীর জনক, এবং ধৃলা মাটির দিত 
ন্চাফপদ ও নারীলযমাজের প্রেরণা এবং 
দবহেলিতের সর্ব, একথা! আমরা সচরাচর স্মরণে 


রাখি না। জামানের গণমাধ্যমগ্ডলির হতাশাবাঙ্দী 
পচনশীল অস্তিত্বের মধাদিয়ে যদিও আমরা 
সমাজের শুত ৪ অগ্রগামী দিকগুলির সংবাদ 
কদাচিৎ পাই, তবু একথা! আজ পূর্বের মতো! 
সত্যি যে ভারতে নারীদের মধ্যে এক গোপন 
বিপ্রব ঘটে গেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক 
সেন্সাস রিপোর্টে এই নিংশঝ বিপ্লবের চিত্রটি 
সংখ্যা ও অঙ্কের আকারে শষ্ট হয়ে উঠেছে। 
ভারতে নারীর সংখ্যা ক্রষে কমে যাচ্ছিল। 
অশিক্ষা, অনাহার্‌, অপুটি, অতিগ্রনব, কন্তা- 
দস্তানেব অস্বাভাবিক মৃত্যুনাধন, পাশবিক 
অত্যাচার, শোষণ, হ্বল্পবায়ে অধিক গ্রদফাম-” 
'এইসব সামাজিক এ মানবিক অন্তায়ের ফলেই এইট 


কাল্তুন, ১৩৯৩1 


ঘটন! ঘটে চলেছিল । এখন দেখা যাচ্ছে ভাবতে 
ন্া্সীর সংখা! আর কমছে না । পরিসংখ্যানে 
দেখ! যাচ্ছে সমাজের নান! ক্ষেত্রে, নানা দিকে 
তদের বিকাশ লাভ হচ্ছে। সেন্সাস বলেছে এ 
এক চাঞ্চল্যকর বিপ্লব । সমাজপুরুষ চৈতন্য ও 
রাষকুফের সমন্বয়ের কণ। যেখন জবতারে, ভাবে 
এবং চিন্তাধারার অনহ্যতায় আমর! জেনেছি, ঠিক 
তেঙ্কনি, আজ আমর! অবশ্বই বলতে পারি এদের 
প্রভাব, যাকে অনেকে প্যান-হিন্দুইঞ্ম্‌ বলে 
সংকীণ করে দেখেন, এবং যা যথার্থই ষানবধধ্ম 
ও সাম্যধর্ম তারই প্রত্যক্ষ ফলদ্ব্ূপ। কেবল 
পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখলেই আজ স্পষ্ট- 
ভাবে জামর] দেখতে পাব রামকুষেের চিন্তা- 
ধারায় বিবেকানন্দের কর্মযোগকে মন্ধল করে 
কত বিশিষ্ট নারীর উত্থান ঘটেছে। সমাজের 
এবং সংস্কৃতির বহু দাদ্রিতপূর্ণ সম্মানীয় মঞ্চে 
রয়েছেন রামরুষ ভাবাদর্শের সারথি বনু আধুনিক 
বুদ্ধিজীবী নারী । ভারতের বিভিন্ন রাজো ছড়িয়ে 
রয়েছেন এমনি বনু বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্ব ধার! 
নিঃশবে নিষ্ঠার সংগে সমাজ পরিবর্তন করে 
চলেছেন কথ। বিয়ে নয় কেবল কাজ দিয়ে। 
বিশ্বের কোণে কোণে নানা জাতি নান। তাবা- 
ভাষী নারীর মধ্যে এই আঘর্শের বূপমৃতিই 
ক্রমশঃ প্রতিভাত হয়ে উঠছে। এই ফণম্বরূপের 
দিকে চোখ রেখে, য্দি আমর! আজ তার পুষ্প, 
পত্র, প্রশাখা। শাখা এবং কাণ্ড শিকড় অতিক্রম 
করে মূল বীজে পৌঁছে যাই তাহলে দেখতে 
পাৰ কোন উচ্চতম গ্রামে শ্রীরামরুঞ্ ভার নানী- 
চিন্তাধারার ভারটি বেধে নিষ্বেছিলেন। 

খিনি ব্রহ্ধ/। তিনি কালী। যখন নিক্রিয় 
সখন তিনি তরক্ষ। কিন্ত সেই নিক্ষিয় যখন 
সক্রিয় ছয়ে ওঠেন তখন তিনি আর ব্রন্ষ নন। 
ভিনি নারী, তিনি কালী, আরিশক্তি, তিনি 
জুটি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্জী। এই গভীর 


শ্রবামরুঘ ও নারীসমাজ ৯৯ 


তত্বকেই নহুজ করে তিনি বলেছেন "মায়ের টান 
বাপের চেয়েও বেশি । মায়ের উপর জোর 
চলে, বাপের উপর চলেন! ।” বাস্তবেও আমরা 
ভাইই দেখেছি। গ্রীরামকৃষে।র স্বল্প মাত্র শিত্ত 
সংখ্য।, এবং তাদের নির্বাচনের ব্যাপারে শ্রীরাম- 
কের যে কঠোরতা ত৷ শ্রীতীমায়ের দীক্ষা 
দানের পদ্ধতির মধ্যে ছিল না। তিনি সকলকে 
নিবিশেষে কোলে টেনে নিয়েছিলেন । বলে- 
ছিলেন, আমি পিপড়েটিরও মা। বলেছিলেন, 
'আমি সতেরও ম! অসতেরও মা । জগৎ জুড়ে 
আমার ছেলে রয়েছে তিনি নকলের মঙ্গল 
করুন|” বলেছিলেন, “তোমাদের পায়ে কাট। 
বিধলে_স্সামার বুকে শেল বাজে"। শ্রীরামরুষের 
মারাজীবন এই মাতৃশক্তির পূজা, গুণকীর্তম 
এবং বাস্তবে প্রতিদিনের জীবনে নারীকে সম্মান 
প্রদর্শন | 

অনেকে বলেন তিনি নারী সন্বন্ধে বহু 
বক্রোক্তি করেছেন, তিনি নারীকে তার 
বক্তব্যের ষাধ্যমে হেয় করেছেন। 

এখানে আমাগের স্মরণ করতে হবে, মাছত 
নারায়ণ এবং হাতী নারায়ণের কথা । গঙ্গাজল 
এবং নর্দমার জলের কথা । তিনি কি মন্দপুরুষ 
নষ্টচবিত্র ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সবাইকে সাবধান 
করেননি? নিজের তত্সন! বাক্ত করেমনি ? 
পুরুষদের মধ্যে যারা মেশার অষোগা তাদের 
সপ্বপ্ধে প্রিষ্ববর্গকে সাবধান করেননি ? পুরুষ 
ভক্তদের যখন তিনি কামিনীকাঞ্চন থেকে দূরে 
থাকতে বলতেন তখন নারীর! ছিলেন অস্তঃপুর- 
বতিনী। কেশবচন্দ্র মেন যখন তার স্ত্রীকে নিয়ে 
রাস্তার এপার থেকে ওপারে হেঁটে গিয়েছিলেন 
তখন প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা রাখতে হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে 
অনভ্যস্ত পুরুষষনে নরনারীর দোলা লাগা 
অনেক সহজ ছিল। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে 


টরুপিি৩০ পরিজ স্তন 


১৬৩ 


স্বীপুরুষ যেভাবে অবলীলায় এগিয়ে চলেছেন, 
কর্মে বন্ধুত্বে পরম্পরকে স্বাভাবিক চোখে 
দেখছেন, £নর্দিন সে পরিবেশ তো! ছিল না। 
লক্ষ্য করলে দেখব তখনকার সমাজে অগ্রপর ব্রাহ্ম 
মহিলাদের উপাসনায় উপস্থিতি নিয়ে তিনি 
আনন্দ করেছেন, রহস্ত করেছেন কিন্ত দ্ধ 
হননি। প্রতিবাদ জানাননি । 

শ্বরামরুষ্ণের অন্তঃস্থল থেকে শক্তি উঠে 
আসত যে শক্তি তাকে প্রেরণা দিত সে শক্তি 
কিন্তু নারী শক্তিই । 

বাজিজীবনে তিনি পেয়েছিলেন এক পবিস্ 
পরিশুদ্ধ জননীকে। যিনি কখন লক্ষ্মীর আকাঙ্ষা 
করেননি, তক্তির আকাক্ষা করেছিলেন। 
শীয়ামরের ভিক্ষা মা ছিলেন এক কামারকুলের 


। তক্তিমতী রমমী। উনবিংশ শতাবীর এক 
! অনামান্ত দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাণী 
 রামমণি। এই নারী না হলে ভবতারিণীর এমন 
' জক্ষিণেশ্বর সম্ভব হত কী? এর স্বদুরগ্রসারী 


দৃ্টিতঙিতেই তো! শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা স্থাটি। 
ীরামকৃষের প্রথম গুক্ এক রমণী। যাকে তিনি 
্রাঙ্মণী বলতেন | গঙ্গামায়ীকে তিনি শ্রদ্ধা! করে- 
ছিলেন। তাঁর আর এক মায়ের নাম গোপালের 
মা। ধার ছবি ম্মরণীয় হয়ে আছে শিল্পী 
নন্দলালের কলমের ছোয়ায় 

যদি সময়ের যথার্থ হিসাব করা যায় তাহলে 
একথা কি বলা যায় না যেতীর প্রথম শিশ্তাও 
এক নারী? গৌরী মা? এবং একথাও কি ম্পষ্ট 
নয় যে ভগিনী নিবেদিত যেমন বিবেকানন্দের 
মানসকন্তা, তেমনি মেই নিবেদিতারই পূর্বস্থরী 
এই নিঃশঙ্কা একাকনী সযৌবন! সন্াপিনী 
গৌরদাসী 1 

শ্ীধামকষখ কি কখন শৌরদাসীর নিজন্ 
নারী-স্বাধীনতাকে তৎসনা করেছেন ?-_খর্ব 
করেছেন? 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--ং্য লাখযা 


শ্ীরামরু«। নারীকে দেখেছেন প্রথমঞ্ 
আদি শক্তি হিসাবে। দ্বিতীয়তঃ তিনি ত্বাকে 
দেখেছেন মাতৃশক্তি হিসাবে । বলেছেন, "বা 
দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা,--তিনিই 
মা হয়েছেন । মাঃ মহামায়। দ্বার না ছাড়লে 
ঈশ্বরের দর্শন হয় না। তৃতীরতঃ আমর!1 দেখি 
তিনি নারীকে দেখেছেন পুরুষের সঙ্গে সান 
ও যুগ্ম ভাবে। শিবশকি ভাবে। হাড়ি সার 
সরা কি আলাদা থাকে? এই হৃটটিতে এই 
সংসারে--তাই নারদার্দি ম্তব করেছিলেন--ছে 
রাম যত পুরুষ সব তুমি; আর গ্রক্কতির যতরূপ, 
সব সীত। ধারণ করেছেন। তৃমি ইন্ত্রঃ সীত। 
ইন্দ্রানী, তুমি শিব, সীতা শিবানী, তুমি নর, 
সীতা নারী । 

এই যুগ্রলশক্তির, সমদৃষ্টির পর। চতুর্থতঃ 
আমর। দেখি তার নিজন্ব ভাব। মাতৃভার। 
শ্রী বলেছেলেন_-ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের 
উপর মাতৃভাব ছিল । মেই তাৰ বিকাশের ব্য 
এবার আমাকে রেখে গেছেন। যাকে তিনি 
ইষ্টদেবী বলে জেনেছিলেন, ধার জন্য তিনি 
বালিতে কাকরে মুখ ঘষে ঘষে রক্তপাত করে- 
ছিলেন, যার দেখা পাবার জন্ত তিনি গলায় খড়া 
দিতে গিয়েছিলেন, তিনিও তো৷ এক মারীদেরতা 
কালী, ম৷ ভব্তারিণী। তিনি সংসারীকে এত 
দূর পর্যন্ত উপদ্ধেশ দিয়েছিলেন যে ম! ছিচারিণী 
হলেও ত্যাগ করবে না। বৃন্দে ঝিকেও তিনি 
মাতৃভাবেই দেখেছিলেন। রূপোপজ্জিবিনী এবং 
অভিনেত্রীদের তিনি আনন্দময়ীর মৃতিতে 
দেখতেন। কখন তাদের স্বপা করেননি । প্রণাহ 
গ্রহণ করে,করুণা ভরে বলেছেন--থাক্‌ নাও ধাক্‌। 
চৈতন্তলীলা দর্শন করে তিনি যা বলেছিলেন 
তার মূল ভাৰ হুল, কি হয়েছে তাতে? মি 
বেশ্তারা অতিনয় করে? অতিনয়ের মধ্যে সার 
যা সেজেছে সেটাই তো! দেখবার | তান 


ফাস্তুন, ১৩৯৩ ] 


বাক্তি জীবন তে। বিচার্ধ নয়। তাদের অভিনয় 
অংশষ্টিই বিচার্ষ । সোলার আত! দেখে, সত্যকার 
পাতার উদ্দীপন হলেই তো ছল। 

পঞ্চমতঃ পরম বিধান, পরম শান্ত প্রীরামকণ 
জানতেন যে শাস্কে আছে মান্থষ যখন জন্মায় 
তখন সেকিছু খণ নিয়ে জন়ায় যেমন দেশের 
প্রতি খণ এবং--“দে বণ, খবিখ৭, মাতৃধণ, পিতৃ- 
ধণ এবং স্ত্রীধণ।* মাতৃপিতৃধণ পরিশোধ ন৷ 
করলে তো কোন কাজই হয় না। আর স্ত্রীর খণ 
না শোধ করলে, অর্থাৎ তার ভরণ-পোষণের 
ব্যবস্থা না করলে কর্তব্চাত হতে হয়_-খণমুক্ত 
হওয়া যায় না। 

বষ্ঠতঃ শ্রীরামকষ্ের দৃষ্টিতে বিস্তাশক্তি ঈশ্বর 
উদ্দীপনারও উদ্ঘাটন করতে পারেন। নীল- 
বসনা এক নারীকে দেখে তার মনে সীতার 
উদ্দীপনা হয়েছিল। গোপীজীবন তার পরঙ্ণ 
প্রেরণ ছিল। তার জীবনের অন্ততম নারী-পৃজা, 
যা! তাঁর পূর্বেও কখন হয়নি এবং পরেও নাঃ তা 
হল নিজের স্তীশ্রীমায়ের পৃজ1। যোড়শী পুজ।। 

সপ্তমতঃ তার দেয় উপদ্েশমালায় নারীর 
উপমার অনামান্ত প্রয়োগে তিনি সংসার জীবনে 
সাধারণ নারীর দ্বতঃস্ফৃত্ শুদ্ধ সাধনার উপমা বার 
বার দিয়েছেন। এক পতিব্রত। নিষ্ঠাবতী নারী 
কাক-বক তম্ম কর। সঙ্গযাসীর চেয়েও অনেক বড়। 
হাট প্রলয়ের বিশাল ঘটনাকে তিনি গৃহিণীদের 
স্তাতাক্যাতার হাড়ি'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। 
গৃহিণীর! যেমন একটি হাড়িতে সংসারের আদল 
বীজগুলি সঞ্চয় করে রাখেন তেমনি গ্রলয়কালে 
হর আদিবীজগুলি সংরক্ষিত করে রাখেন 
আস্তাশক্ি। তিনি বলেছেন-_ম! ঘেমন বোঝেন 
কোন সন্তানটির কোন খাটি সইবে, তেমনি 
প্রকৃত গুরুও বোঝেন শিষ্তকে কোন পথে চালন। 
কর] উচিত। এমনি অজন্র উদাহরণে তিনি তীর 
পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন । 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও নারীগমাজ 
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সর্বশেষে তার নিজের ব্যক্তিজীবনে, গ্রাতি- 
দিনের আচরণে, তিনি শ্রীমাকে, সেই যোড়ঈ 
পৃঞ্জার সন্মান মঞ্চ থেকে কখনও নামিয়ে 
আনেননি । যখন শ্রীমায়ের সঙ্গে এক শখ্যায় 
রাক্রিবান করেছেন, তখন থেকেই তিনি 
বিস্তার সংদার কেমন হবে তার শ্রেঠ আদর্শ 
স্থাপন করেছেন। মা বলেছেন, এ কাল থেকে 
সর্বদ। এমন মনে হত, যেন হ্বদয় মধো আনন্দের 
পৃর্ঘট স্থাপিত রয়েছে । সেই ধীর, স্থির, 
দিব্যোক্পামে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকত, 
তা বলে বোঝাবার নয়। 

এই কথাতেই কি পতিপত্বীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের 
পাক্ষ্য মেলে না? 

সেই কিশোরীকে তিনি নিজের জ্ঞানরাশি 
ঢেলে দিতে দিতে শেখাতেন প্্রদদীপে সলতেটি 
কেমন করে রাখতে হয়, বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গে 
কেমন ব্যবহার করতে হুয়। তারপর ভজন, 
কীর্তন, ধ্যান, সমাধি বীজমন্ত্রের কথাও হুত। 

কত হান পরিহাস, হাত-ইশারায় ফাদি নথ 
দেখিয়ে মাকে বোঝানো, মায়ের প্রথম যুগের 
রান্ন। নিয়ে রনিকত। । ছুজনের মধ্যে এত স্ুন্ার 
পরস্পরকে বোঝার শক্তি ছিল যে একটি বাকো, 
একটি ভঙ্গিতেই পরম্পরের মধ্যে ভাববিনিময় হয়ে 
যেত। মা কোথায় গেলে ঠাকুর খুশি হন, 
কোথায় না গেলে, তা যেমন মা এককথায় 
বুঝতেন তেমনি, মার কথাতেই ও স্থবিচানে 
ঠাকুর মাড়োয়ারীর দেওয়া টাকা পরিত্যাগ 
করেছিলেন। জীবনে কখন মাকে একটিও কটু 
কথা বলেননি । একদিন ভাইবি লক্ষ্মী ভেবে 
অজানিতে মাকে তুই” বলে ফেলেছিলেন, সেজন্ত 
অন্তাপে সারারাত ঘুমোতে পারেননি। 
সকালে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ঠাকুর 
বলেছিলেন আমি যোল আনা করে দেখালাম, 
তোর] এক আনা কর। সংসার জীবনযাপনের 
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ক্ষেত্রে একথা জাজকেয় নারীসমাজকে বিশেষ- 
ভাবে মনে রাখতে হবে। এখানে আজকের 
জীবন থেকে বিশেষতঃ দাম্পত্য বা সংসার 
জীবন থেকে তথাকধিত ভদ্র শিক্ষিত নান। 
ধরনের পালিশ লাগান মানুষের অর্তজীবনের 
কুপ্রী উদ্দাহরণ না তুলেই ফিরে আদি শুরুর 
কথায়। 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--হর সংখা! 


আজকেয় নারীদের মধ্যে যে বিদ্াশকির 
ক্রমশঃ প্রকাশ ঘটছে, তার প্রস্তাবনা! বিকাশ ও 
গঠনে সমাজ পুরুষ রামরুষের সব দানের দু-একটি 
নিদর্শন অতি সংক্ষেপে এখানে পরিবেশন করা 
হল । শ্রীরামকষ্ণ-জীবনের আলোচন1 যত বেশি 
হয়, ততই যে দেশের ও দশের কল্যাণ--তাছে 
কোন সঙ্গেহ নেই। 


সজ্ঘ-মূতি শ্রীরামকৃষ্ণ 
ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর 


ব্যক্তি ও জাতির জীবন নিয়ন্ত্রণে 
একটি আদর্শ প্রয়োজন 

প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতির একটি আদর্শ 
আছে। সেই আদর্শকে অবলম্বন করেই কোন 
ব্যক্তি এবং জাতি তার লক্ষ্যে পৌছাতে চেষ্ট 
করে। এই লক্ষোর প্রতি প্রকুষ্টূপে অগ্রগর 
হওয়ার চর্চা এবং চর্যাই জাতির প্রগতির লক্ষণ । 
এই লক্ষোর প্রতি অগ্রসর হওয়ার ফলশ্রুতি ই ব্যক্তি 
বা জাতির সংস্কৃতি। বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞত! 
থেকে দেখা যায়, “ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল 
প্রভৃতি ইন্দ্িয়াতীত বস্তমকলকে গ্ুবসত্যজ্ঞানে 
প্রত্যক্ষ করিতে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারত 
নিজ সর্বন্ধ নিয়োজিত করিয়াছে এবং এব্প 
সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধিকেই ব্যক্তিগত এবং 
জাতিগত স্বার্থের চরম সীমারপে দিদ্ধান্ত 
করিয়াছে । উহার সমগ্র চেষ্টা এক অপূর্ব 
আধ্যাত্মিকতায় চিরকালের জন্ত রঞ্জিত হইয়া 
কহিয়াছে।” (গ্্ীরামকষ্খমীলাপ্রলঙ্গ, গুরুতাব 


খুর্বার্। অবতরণিক। ) 
এই আধ্যাত্সিকতার বিস্মরণ এবং 
আধ্যাত্মিকতাবিবোধী ভাবনা ও চিন্তার আচরণই 


ভারতীয় দিতে অপসংস্কৃতি। আধুনিককালে 
লংস্কৃতি'অপসংস্কতির আলোচনার সময় যদি 


আমর! ভারতীয় জীবনাদর্শ সম্পর্কে মচেতন 
থাকি ত। হলেই বুঝতে পারব আমর] লক্ষ্যের 
পথে প্র-গতি হুচ্ছি না লক্ষ্য থেকে পরাগত হচ্ছি। 
ভোগাতীত ত্যাগে প্রতিষ্ঠ হওয়াই ভারতীয় 
জীবনাদর্শ । কারণ,_- একমাত্র ত্যাগ-প্রতিষ্ঠাতেই 
নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি। আর শাস্তিই মানবজীবনের 
শ্রেষ্ঠ কাম্য। 

ত্যাগীশ্বর প্রীরামকৃ্ণই বর্তমান 

যুগের আদর্শ 

সাম্প্রতিক ছুই শতাব্দী যাবৎ জড়বিজানের 
খুবই অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। এই বিজ্ঞান 
মান্থষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার স্বখ এবং 
আনন্দের উপাদান প্রচুর যোগান দিচ্ছে সত্যি! 
কিন্তু মানুষের চিরকাম্য শাস্তি ও তৃপ্তি-বোধকে 
ব্যাহত করছে। জড়-বিজ্ঞান মানুষকে শান্তি 
দান করার পরিবর্তে অপরোক্ষভাবে স্বার্থপর 
করে তুলছে। স্বার্থপরায়ণ ভোগের মধ্যে 
অশান্তির বীজ নিহিত। ভোগে শরীর মন শ্বতঃই 
ক্লাস্ত ছয়ে উঠে। আর, স্বার্থপর ভোগ বঞ্চিত 
প্রতিবেশীর ঈর্ষ। ও ক্রোধের উদ্দ্েক করে । বর্তমান 
জড়বিজান-সমৃদ্ধ সমাজ ও রাই ভোগপ্রাচুখে 
ক্লান্তি ও মানলিক অৰলাদ অন্ছভব কল্সছে এবং 
ভোগবঞ্চিত প্রতিন্্ী রাষ্ট্রের ক্রোধ ও হিংসার 
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কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মান্দর 


ফ্ান্ভৃন, ১৩৪৩ ] 


পানর হয়ে দীড়িয়েছে। ভোগসস্ভারের অসাম্য 
এবং ছেষজনিত অস্বস্তি বর্তমান বিশ্বের একটি 
মাধারণ ব্যাধি, এবং আধুনিক ধর্মগ্নানির অন্যতম 
লক্ষণ । শ্রীরাহরষ্ণের জীবন সাধনায় যে 
আধ্যাত্মিকতা মূর্ভ হযেছে তার লৌকিক 
উপলব্ধির দৃইটি দ্িক।--এক, তাঁর জীবনের 
অভূতপূর্ব ত্যাগ )ছুই, তার জীবসেবাব্রতের 
নব-বিধান। ত্যাগের দ্বারাই যে জীবন-সমন্যার 
মমাধান করতে হুবে)__-এর বিকল্প যে কোন পন্থ। 
নেই, তা আঙ্কাদের উপনিষদ এবং পরবর্তী সকল 
অধ্যাত্বশাস্তরই হ্যর্থহীন ভাষায় পুনঃ পুনঃ ঘোষণ! 
করেছেন । এই ত্যাগ “ষোল টাং, পূর্ণ হলে ষে 
কি হতে পারে তার আধুনিকতম এতিছামিক 
বস্তবিজ্ঞান-নির্ভর ভোগপন্থী 
মানুষের কাছে-_শ্রীরামকফের এই দৃষটান্তের 
বিশেষ প্রয়োজন গাহ্‌স্থ্য এবং সন্ন্যাস-আশ্রমের 
আদর্শে সমন্বিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সঙ্গাসীর 
এবং গৃহীর উভয়েরই যুগ্রপৎ আমর্শ। তাগীশ্বর 
এই 'নরচন্ত্রমার জীবনালোকেই আমাদের শাস্তি 
ও শ্রেয়ের পথে জগ্রসর হতে হুবে। 
নরমারায়ণ মেবার, জীব-রূপী শিবের দেবার 
মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নির্দেশ শ্রীরামকৃষ্ণ 
জীবনের এক অভিনব অব্দান। এই যুগের 
পক্ষে-এই জাতীয় একটি ব্যবস্থার বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল। বস্ত-বিজ্ঞানের মাত্রাতিরিক্ত 
জগ্রগতি-জনিত ভীতির প্রতিষেধক-_-এই সেবা" 
 বিজ্ঞান। বর্তমান আন্তর্জাতিক যুদ্ধাতন্কের কারণ 
দাতিতে জাতিতে, _ব্যক্তিতে বাকিতে ভোগ- 
(বৈষম্য । গণতন্ত্র, সামাবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতি 
এাজনৈতিক তত্বের মধ্যে অধিকার-সাম্য এবং 
ভোগনাম্যের কথাই পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত। 
শামাবাদ 'তাত্িক আঘর্শের দিক থেকে যদিও 
্বীকৃত-_কিন্ধু ব্যক্তি ও.জাতির জীবনে এখনও 
শিব আশানুবপ প্রতিফলন ধর! পড়েনি। 


সঙ্ঘ-মৃতিরীরামকষণ 
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শ্ররামকৃষ্ণের সেবাদর্শেই এই তত্বের বীমাংসা এবং 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিহিত। নিরীশ্বরবানী হয়েও 
যর্দি কোন ব্যক্তি বা জাতি মেবাদর্শে উদ্বন্ধ হন, 
ত| হলেও তার জীবনে শাস্তি এবং মানৰ জীবনের 
চরম সার্থকতা উপলব্ধ হবেই। 

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু অধ্যাত্ববাধীরই আঘর্শ 
নন, তিনি সাষ্যবাদী রাজনীতিবিদ্দেরও আঘর্শ। 
শ্ররামকষ্*জীবন বর্তমান যুগের সামগ্রিক সমস্থা 
সমাধানের একমাত্র দিকৃদর্শক বললে অতযুক্তি 
হয় না। 

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের স্নপঝার 

স্বীরাষকৃষণ লঙঘ 

যেকোন ভাবাদর্শই কোন ব্যক্িবিশেষের 
জীবনের উপলদ্ধি থেকে উদ্ভুত হয় এবং ইহা! 
ঝ)ক্তি-পরম্পরাকে অবলম্বন করেই যুগযুগাস্ত 
প্রচলিত থাকে । ভাবের উপলব্ধকারী ব্যক্তি 
দীর্ঘায়ু হলেও চিরস্তন হতে পারেন না। তাই 
তিনি তার ভাবকে তার অন্গগত শিষ়ে সঞ্চার 
করেন এবং তাই শিশ্ঠ-প্রশিঘ্-পরম্পরায় চলতে 
থাকে। শ্ররামকষ্জও জানতেন তার উপলব্ধ 
আধ্যাত্মিক সাধনাকে মানব-কল্যাণে ত্যাগ” এবং 
“মেবাদর্শের' মাধ্যমে বিশ্বে প্রচার করতে হবে 
আগত এবং অনাগত কালের জন্য । এই উদ্দেস্ট্েই 
তিনি তার বিশিষ্ট কয়েকজন শিল্তকে তার জীবনের 
আদর্শে বিশেষভাবে গড়ে তুলেন। তার অবর্ত- 
মানে যাতে তার ভাবরাজি জীবন্ত থাকে সেই 
উদ্দেশে তিনি নির্বাচিত কয়েকজন শিষ্তকে ত্যাগ- 
ব্রতে দীক্ষা দেন-_ এবং তীরদদের পরোক্ষতাবে 
সজ্ববন্ধ করেন। 

কাশীপুরে রোগশয্যায় শ্রীরামকৃষঃ 

কতৃক সঙ্ঘর সূচনা 

শ্রীরামকষ্খলীলাপ্রনঙ্গকার স্বামী সারঘ।- 
নন্দজী গ্রীরামকষ্ের অস্তরঙ্গপার্খ্ধ হিনাবে যথার্থই 
অনুভব করেছিলেন যে--ভক্তলঙ্ঘ গঠন করাই 


$৬৪ 


ঠাকুরের ব্যাধির কারণ ।” “শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসজ্ঘ- 
রূপ মহীরুহ দক্ষিণেশ্বরে অঙ্কুরিত হুইয়াছিল বলির 
নির্দিষ্ট হইলেও শ্যামপুকুরে ও কানীপুর-উদ্ভানে 
উহ! নিজ আকার ধারণপূর্বক এত দ্রুত বন্ধিত 
হইয়া উঠিয়াছিল যে, তক্তগণের অনেকে তখন 
স্থির করিয়াছিলেন, এ বিষয়ের সাফল্য আনক্কনই 
ঠান্কুরের শারীরিক ব্যাধির অন্ততম কারণ।” 
(ইপীরামকঞ্খলীলা প্রসঙ্গ, দিব্তাব ও নরেক্নাথ, 
দ্বাদশ অধ্যায়, ১ম পাদ ) এই রোগ শঘ্যাক়ই 
শ্ররামকফ সঙ্ঘজননী সারদা দেবীকে এবং 
নরেন্দ্রনীথকে (পরবত্কালে স্বামী বিবেকানন্দ ) 
ভাবী সঙ্ঘ পরিচালনার বিশেষ দায়িত্ব এবং 
তানুরূপ শিক্ষা দিয়ে যান। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের 
ভ্রিরতব শ্রারাম়রুষ্, সারদাদেবী ও দ্বামী বিবেকা- 
মন । শ্রীরাম সারদাদেবীর শক্তি সম্পর্কে 
বন প্রশংসা! উক্তি করতেন। তারই শক্তিকে 
সার] ও নরেন্দ্রনাথের মাধ্যমে পরব্তিকালে 
রূপায়্িত করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ রোগশয্যায় 
শীর্ণঅবস্থাতেও তাদের বিশেষ শিক্ষা দিয়ে যান। 
মারদাদেবী সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি “ও আমার 
শক্তি” “ও সারদা-সরম্বতী--জ্ঞান দিতে 
এসেছে” ( শ্রীমা নারদ] দেবী-_পৃঃ ১২৭) 
উক্তিটি বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়েছে-_শ্রত্রীধার 
সজ্ঘ হৃষ্টি এবং সভ্ঘ পরিচালনা বিষয়ে বিশেষ 
বিশেষ নির্দেশে এবং পিদ্ধাস্ত দেবার ক্ষেত্রে। 
কাশীপুরের রোগশয্যায়ই শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে 
লোকশিক্ষা' দেবার লিখিত সনদ দিয়ে যান-_- 
“নরেন শিক্ষে দেবে।” তাই শ্ররামরুষ্েের সঙ্ঘ 
প্রতিষ্ঠার এবং সঙ্ঘনেতা৷ নির্বাচনের ক্ষেত্র কাশী- 
পুর উদ্ভান বাটী। নরেক্্রনীথ কামপুরেই ভাবী 
সঙ্্যাসজীবনের চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন--এবং 
গুরুভ্াতাদের সজ্যব্ন্ধ করে শ্রীরামকৃষের ত্যাগ ও 
সেবার আদর্শকে বিশ্বে প্রচার করার অন্প্রেরণ। 
লাভ করেন। “একদিকে ঠাকুরের স্তদ্ধ নিঃস্বার্থ 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বর্ধ--২য লংখ্যা 


তালবাসার প্রবল আকর্ষণ অন্ত দিকে নরেজনাথের 
অপূর্ব সখযভাব ও উন্নত সঙ্গ 'একব্র মিলিত হয়া 
তাহার্দিগকে ললিত-কর্কশ এধন এক মধুর বন্ধনে 
আবদ্ধ করিল যে, এক পরিবার-মধ্যগত ব্যক্তি- 
সকল অপেক্ষাও তাহারা পরম্পরকে জাপনার 
বলিয়! সত্য সত্য জ্ঞান করিতে লাগিল ।.''এঁরূপে 
শেষপর্ষস্ত এখানে থাকিয়া! তাহারা সংসারত্যাগে 
সেবাব্রতের উদ্যাপন করিয়াছিল ।” (প্রগ্ররা- 
কৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্ত্রনাথ, পরিশিষ্ট 
_কাশীপুরে পেবাব্রত ) কাজেই এ বিষয়ে কোন 
সংশয় নেই যে, কাশীপুরের উদ্ভান-বাটীতেই, 
জ্বরামকৃষ্ণ কর্তৃকই সঙ্ঞের প্রতিষ্ঠা । 
কানীপুর থেকে বরাহনগ্নরঃ আলম- 
বাজার, লীলান্বরবাবুর বাঁড়ি-বেলুড় 
শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবপানের পর (১৮৮৭ 
্রীষ্টা, অগস্ট) তীর ত্যাগী সন্তানদের জন্ত 
একটা আবাল এবং শ্রীশ্রঠাকুরের পৰিস্ 
দেহাবশেষ সংরক্ষণের জন্য একটি পবিজ্ত স্থানের 
প্রয়োজনীক্নতা গৃহী এবং ত্যাগী উভয় তক্তগণ 
সমভাবেই অন্ভব করেন। এমনি সময়ে 
ভক্তগ্রবর স্থরেন্দ্নাথ অগ্রণী হয়ে বললেন,_ 
“ভাই তোমরা আর কোথা যাবে) একটা বাসা 
করা যাক । তোমরাও থাকবে আর আমাদেরও 
জুড়াবার একটা স্থান চাই, তা না হলে সংমারে 
এরকম করে !রাতরদিন কেমন করে থাকবো। 
সেইখানে তোমর! গিয়ে থাক। আমি কাশীপুরের 
বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্ত যৎকিঞ্চিৎ দিতাম। 
এক্ষণে তাহাতে বাসা খরচা চলিবে ।*"(স্থরেন্ত্র) 
শেষে ১** টাক পর্যস্ত দিতেন । বরাহুনগরে 
ষে বাড়ী লওয়। হইল তাহার ভাড়। ও ট্যাক 
১১ টাকা। পাচক ব্রাহ্ষণের মাহিয়ানা ৬. 
টাকা । আর বাকী ভাল-ভাতের খরচ ।**ছোট 
গোপাল প্রথমে কাশপুবধের বাগান হুইতে 
ঠাকুরের গদি ও জিনিসপত্র লইয়া সেই বাদ 





শ্রীপ্রীমা সারদাদেকী 
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ফাল্গুন, ১৩৯৩ ] 


বাড়ীতে গেলেন?” (শ্রশ্ররামকৃঞ্ণকথামৃত, ২য় 
ভাগ, পরিশিষ্ট) “মঠ সন্ধাসীর তপস্যা ও 
সাধনার পুণ্যক্ষেত্র ;-_গৃহীর শাস্তি ও আধ্যাত্মিক 
অনুপ্রেরণা লাতের উৎস। বরানগরের মঠেই 
পপ্রঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের সন্ন্যামীর প্রতীক 
গেরুয়। বন্ত্র ধারণ এবং শ্রীশক্করাচার্ধ প্রবতিত 
সঙ্গ্যাসি-সম্প্রদায়োচিত “আনন্দ, নাম গ্রহণ। 
এই মঠেই ত্যাগী সন্তানদের কঠোর সাধনা, 
এবং সজ্ঘ-সংগঠনের ভাবী পরিকল্পনা । 
গ্্টাকে মঠ ব্রানগর থেকে আলমবাজারে 
স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯৩-১৮৯৭ গ্রীষ্টাবে স্বামীজী 
পাশ্চাত্যে ভারতীয় সনাতন ধর্ষ__ব্দোস্তের 
প্রচার করে আলমবাজার মঠেই গুরুভ্রাতা এবং 
গৃহী ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হন। আলমবাজারে 
মঠ থাক কালেই স্বামীজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্ধের ১ মে 
বলরাম বন্থ মহাশয়ের গৃহে সন্গাপী ও গৃহী- 
তক্তদ্দের একজ্জ করে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা 
করেন। “এখানেই আত্মমোক্ষ এবং জগদ্ধিতের” 
আদর্শকে বাস্তবে ব্ধপায়ণের কর্মসূচী স্বামীজী 
সকলের সম্মুখে সবিস্তার প্রস্কাশ করেন । মিশন, 
_ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবেরই প্রতীক--এবং দ্বিধাসংশয় 
পরিত্যাগ করে মকলকে এই ত্রতে অগ্রণী হতে 
স্বামীজী আহ্বান জানান । 

১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্বের ১২ জুন প্রবল ভূমিকম্পে 
আলমবাজার মঠ-বাড়ির বিশেষ ক্ষতি হওয়ার 
জন্ত তাগীরথীর পশ্চিমকূলে বেলুড় গ্রামে 
(বর্তমান বেলুড় মঠের দক্ষিণ দিকে ) এনীলাম্বর 
যুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাবের 
ফেব্রজারি মাসে মঠকে স্থানান্তরিত কর]! হয়। 
এই মঠে শ্রীম! সারদাদেবী বিশ্বকল্যাণে পঞ্চতপাদি 
বধ তপশ্যা এবং স্থায়ী মঠ স্থাপনের জন্য 
প্রার্থনার্দির অনুষ্ঠান করে শ্রারামরষ্চভাবকে সদ! 
জাগ্রত রাখেন। এখানেও শ্রশ্রঠাকুরের পৃতাস্থিই 
ছিল তার জীবন্ত প্রতীক । 

৭ 


১৮৯২ 


সঙ্ছ-মুতি শ্রীরামকৃষ্ণ 


১৪৫ 


১৮৯৮ খ্রীষ্াবের ৯ ডিসেম্বর নীলাঙ্বর বাবুর 
বাটীর বাগান থেকে স্বামীজী বমান বেলুড় 
মঠের আদি মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি ও 
ভন্মাধারকে (আত্মারামের কৌটা ) নিজ মন্তকে 
বহন করে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর 
বলেছিলেন,-“নরেন আমাকে যেখানে রাখবে, 
_আমি সেখানেই থাকব” ১৮৯৭৯ খ্রীষ্টান্বের ২ 
জানগমারি থেকে বর্তমান বেলুড় মঠই শ্রীরামরুষঃ 
সজ্ের স্থাকী প্রধান কেন্ত্র। 

গ্ররামকৃষ্$-সঙ্ঘের ভ্রিরত 

বৌদ্ধ সজ্ঘে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘকে পর্বদাই 
স্মরণ করা হয়_-“বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি”_ ইত্যাদি 
মন্ত্রে। শ্রীরামকুষ্ণ সজ্ঘের অন্ুগাযিগণ শ্রীরামকৃষ্ণ) : 
শ্রথামারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দকে অতেদ- ; 
জ্ঞানে স্মরণ করেন জয়ধ্বনি ঘোষণা দ্বারা। | 
“জয় শ্রগুরুমহারাজজী কি জয়, জয় মহা-মাইকি 
জয়__জয় শ্বামীজী মহারাঁজজী কি জয়।” ঠাকুর 
এবং মা অভিন্ব_এই উক্তি বিভিন্ন স্থলে 
শ্ীরামকৃষ্খ এবং শ্রীমা সারদাদেবী উভয়েই 
কবেছেন-_-এবং সংশয়াপস্ন অঙ্থগামীদের বিশেষ- 
ভাবে উভয়ের একা তাবনায় উপদেশ 
দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর 
শ্রম মার্দাদেবীই শ্রীরামরুষের ভাবকে নিজ 
জীবনে প্রকট করে রেখেছেন এবং শ্ররাম- 
কৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী-ভক্তদের মধ্যে এ ভাবকে 
দৃঢ়তাবে নিবদ্ধ করেছেন। স্বামীজীকে-_তার 
সর্ব আধ্যাত্মিক সম্পর্দের অধিকারী করে এবং 
ভাবী সজ্ঘের অধিনায়কপদে বরণ করে শ্রারাম- 
কৃষ্ণ নিজের সত্তাকে বিবেকানন্দেই লীন করে 
দিয়েছিলেন। শ্রশ্রীমাও ছ্িব্য দর্শনে প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন শ্রশ্রঠাকুর নরেনের মধ্যেই লীন হয়ে 
আছেন। 

শ্ররামরুষ্খ সঙ্য শ্রীরাষকষের ইচ্ছায়, 
শ্রার।ম€্ণ রহ প্রতিষ্রিত । শ্রুযামকুফ্ের শক্তি 


১০৬ 


পারঘাদেবী কর্তৃক এই সঙ্ঘ লালিত এবং স্বামী 
বিবেকানন্ধের ব্যাখ্যা এবং পরিকল্পনায় শ্রীরামক্চ 
সজ্ঘ বিবধিত। তাই সঙ্গত কারণেই সঙ্ঘান্থগাি- 
গণ এই অ্রিরত্বকে দমবুদ্ধিতে ভক্তি-শরদ্ধ! ও পৃজা 
করে থাকেন। এই তিনে মিলেই এক। ভিন্ন 
কল্পনা, শ্রীরামকৃঞ্চভাবকে উপলব্ধির অজ্ঞতার 
পরিচায়ক ! 
সওঘ ভ্রীরামকৃষ্ণেরই বিগ্রহ 
শ্ররামরুঞ্ণকে একজন বাক্তি অপেক্ষা একটি 
মহান ভাবের মূর্তরূপ বলাই সমীচীন । শ্ররাম- 
কৃষ্ণকে ইতিবাচক কোন ভাবের মধ্যে সীমিত না 
করেও বলা যায়, তার জীবন,-তার ভাব, 
সর্বমানবের- সর্বকালের সর্বসমন্যার একমাত্র 
সমাধান । তার “জীবনে অমীমের লীলা পথের” 
যে সন্ধান পাওয়! যায়, সেই পথ দিয়ে দেশ 
বিদেশের'_ যুগ যুগান্তরের যাত্রীরা শাস্তির চির- 
আশ্রয়ের সন্ধান পাচ্ছে এবং পাবে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাব্মৃত্িকে স্বামীজী সঙ্ঘের 
কর্মযজ্ের সাধনায় রূপ দিয়েছেন, রামক 
মিশন গ্রতিষ্ঠঠ কবে | শ্রীরাষকর্ণ কি ?--জানতে 
হলে জানতে হবে স্বামীজী প্রবতিত মঠ ও 
মিশনের কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে। শ্রশ্রঠাকুরের 
লস্তানদের মধ্যেও এমন ছুই একজন ছিলেন, ধার 
প্রথমে শ্বামীজীর প্রবতিত সেবাকার্ধ বা মঠ-মিশন 
প্রতিষ্ঠাকে শ্রীরামরুষ্জভাব বিরোধী বলেই মনে 
করতেন। প্রমপধাধাস মিজ্র মশায়ের মতো 
বিজ্ঞপপ্ডিত,_ধিনি শ্রীরামকৃষ্কে স্বয়ং ভগবান 
বলে বন্দনা করেছেন 'এবং যে প্রমদ্াদাস মিত্রকে 
্বামীজী এবং তার গ্ররুভাইগণ মাত্রাতিরিক্ত 
শ্রদ্ধাভক্তি করতেন,-তিনি ও মঠ" বা মেবা- 
কার্ধাদির জন্য “মিশন? প্রতিষ্ঠাকে সঙ্্যাসীর পক্ষে 
'আ-ব্যাপার* বলেই মনে করতেন | বিজ্ঞ, বেদাস্ত- 
বাদী এবং রামকৃফঅন্থগত হয়েও সক্য প্রতিষ্ঠার 
প্রয্লোডনীয়তা উপকব্ধি করত না পাঞ্কার জনই 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


স্বামীজী ও তার মন্্যানী গুরুভ্রাতাগণ গ্রধদা দাস 
মিত্র মশায়ের ব্যক্তিত্বের ও বুদ্ধিমত্তার অগভীরতা 
উপলদ্ধি করতে পারলেন। শ্রীমা সারদাদেবী 
কিন্তু স্বামীজীর প্রত্যেকটি কাজকেই প্রীপ্রঠাকুরের 
ভাবান্ছগ বলে সমর্থন করতেন, এবং প্রত্যেক 
কাজেই তার সম্ভানদের আশীর্বাদ, অন্গপ্রেরণা ও 
উৎসাহ দিতেন। সঙ্ঘের কোন ব্যাপারে সংশয় 
এবং দ্বিধা থাকলে শ্রীমাই হাইকোর্ট হয়ে চরম 
সিদ্ধান্ত দিতেন-_-এবং পরে সকলেই ম্বানীজীর 
কার্ধাবলীকে শ্রপ্নঠাকুরের ভাবেরই প্রকাশ বলে 
গ্রহণ করতেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙেঘর নববেদাস্ত,_ 

জীব-শিববাদ 

শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যাত্মসাধনায় যে অধৈতসি্ধি 
লাভ করেছিলেন তা শুধু সমাধির অব্যক্ত 
আনন্দরসানুতবেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাধ 
হতে বুখি৩ অবস্থায়ও তিনি পদ দলিত ছুর্বাঘাসের 
বেদনাকে উপলব্ধি করেছেন, _ছিন্নপত্র বিশ্ববৃক্ষের 
যন্ত্রণাও তাকে পীড়া দিয়েছে__দুরগত নাবিকের 
পারস্পরিক গ্রহ্থারের ক্ষতচিহ তীর নিজপৃষ্ঠকে 
ক্ষত করেছে। অবিশ্বাস্য এই 'সহ'-অ্ুতুতি,_এই 
সমবেদনা, সমস্ত বিশ্বের চেতন, অর্ধচচেতন, 
অচেতন সত্তার সঙ্গে ছিল তার একত্বাচুভব ! 
সর্বজীবে এই একত্বান্ুভবই অদ্বৈত-সাধনা। সেবার 
মাধ্যমে এই একত্বান্ভবের সাধনাই শ্রীরামকৃষ্ণ 
সজ্ঘে কর্মযজ্ঞের ফলশ্রতি। এই সেবাত্রতের 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজের “মোক্ষ' এবং জগতের 
হিত অন্বেষণ করার অনুপ্রেরণা । “আত্মমোক্ষ? 
এবং জিগদ্ধিতের”--সাধনার মধ্যেই বর্তমান 
সম্মাজ এবং রাষ্ট্রের সকল সষস্টার সমাধান মিছিত 
আছে। 

'আত্মারাম' প্রীরাষকষ্ের গীঠ 

শ্রীরামকুষণ স্বাম্ীজীকে বলেছিলেন স্বাষীজী 
তাকে যেখানে রাখবেন সেখানেই তিনি 


ফাস্ুন, ১৩৯৩ ] 


প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। কানীপুরে দেহাবপানের পর 
শ্রীরামকুফের চিভাতন্মের কিছুটা! অংশ গৃহীতক্ক 
রামচন্দ্র দত্ত মশায় তার কীকুড়গাছি বাগানে স্থাপন 
করে পৃজার্চনা করতে থাকেন। আর অন্ত অংশ 
শপ্রঠাকুরের ত্যাদী সম্ভানগণ সঙ্গে সঙ্গে বহন 
করে, বিভিন্ন সময়ে বরানগরে* আলমবাজারে, 
বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে এবং পরে বর্তমান 
বেলুড় মঠে গ্রতিষ্ঠা করেন । প্রীরামক:ফর পৃতাস্থি 
তক্তহদয়ের এক বিশেষ প্রেরণা নিঃসম্বেহ। 
শরীবুদ্ধের দেহধাতুর সামান্ততম অংশ এবং তীর 
চিতাভম্মকে প্রতিষ্ঠা করে দেশে বিদেশে বস 
চৈতা, গুক্ষা-বিহারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই 
বেলুড় মঠ শ্রীরামরুষ্ণের পৃতাস্থির অবস্থানে বিশ্বের 
সর্বশরেষ্ট-তীর্ঘ। এই পৃতাস্থি-'এমন এক দিব্য- 
পুরুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যিনি বর্তমান যুগের 


সর্যদেশের সর্বমানবের সকল শাস্তির আশ্রয়। 
ধার মহান ভাব সর্বসান্থুষের সাম্য-স্বাধীনতা এবং 
শাশ্বত শাস্তির এক বিরাট আশ্বাস। 
'বছজন হিতায়-বছজনদ অুথায়*_ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ 
বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভন্দাস্থি প্রতিষ্ঠা 
করে ম্বামীজী সমবেত ভক্তগণকে সম্বোধন করে 


রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-__আদর্শ ও ইতিহাস 


১৬৭ 


ব্ললেন--“আপনার! আজ কার়মনোবাক্যে 
ঠাকুরের পাদপক্সে প্রার্থনা করুন ধেন মহাষুগাব- 
তার ঠাকুর আজ থেকে বনৃকাল 'বহুজন হিতায় 
বহুজন স্থখায়” এই পুপাক্ষেত্ত্রে অবস্থান করে একে 
সবধর্মের অপূর্ব সমন্বয়-কেন্ত্র করে রাখেন ।” 


(ৰাণী ও রচনা ৯১১২ ) 

বর্তমানে রামকঞ্চ মঠ ও মিশন ভারতে 
৮৯টি এবং ভারতেতর দেশে ৩০টি মোট ১১৯টি 
কেন্দ্রের মাধ্যমে বহুমুখী সেবাকার্য পরিচালন 
করছেন। বর্তমান বিশ্বের বহু গণতান্ত্রিক দেশ 
বহছজনের হিতে কার্ধরত। কিন্তু বেদাস্তের 
আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর গ্রতিষিত না হলে সেই 
আদর্শ রূপায়ণ সম্ভব নয়। রামকৃষ মিশনের 
সেবাদর্শের বিশেষ প্রয়োজন বর্তমান রাজনীতির 
সাফল্য প্রতিষ্ঠায় । 

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসিত সঙ্ঘকে স্বামীজী 
শ্ররামকৃষ্ণেরই প্রতিভূ মনে করেন--“একীভূত 
সজ্ঘ যে আঙগ্েশ করেন তাহাই প্রতৃর আজেশ, 
সঙ্ঘকে যিনি পূজা করেন তিনি প্রসুকে পূজা 
করেন; এবং সঙ্ঘকে যিনি অমান্য করেন তিনি 
প্রতবুকে অমান্য করেন। আমরা সম্ঘমৃতি শ্রবাম- 
কৃষ্ণকেই প্রণাম জানাই--কারণ আমর! এখানেই 
তার ভাব-মৃত্তিকে পাই। 


রামরুষ্ণ সঙ্ঘ__আদর্শ ও ইতিহাস 
স্বামী পরাশরানন্দ 


ধর্ম ভারতের প্রাণ_-ধর্মকে কেন্দ্র করেই এই 
স্থগ্রাচীন এতিস্ৃশীলী দেশের জীরন ম্মরণাতীত 
কাল থেকে আবতিত হচ্ছে । মহান এই দেশের 
সত্যত। ও কৃ্টির প্রাচীনত্ব নিক্ে এতিহা পিকের! 
কোনও সঠিক দিদ্ধান্তে না৷ আসতে পারলেও পাঁচ 
থেকে ছ হাজার বছর আগেও ঘে এখানে একটি 
সুনত্য ও সংস্কৃতিসম্পন্জ জাতি বাম করত, সে- 
বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। পৃথিবীর অন্যান্ত 
নব জাতি যখনও অনত্য বা অর্ধসভ্য অবস্থায় 
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রয়েছে, শুধুমাত্র মিশর, চীন ও মেলনোপটেমিয়ায় 
মত্যতার আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে, 
ইতিহালের সেই আর্দিকালে ভারতের খষি উদ্দাত্ 
কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন খথেদের মহান্‌ মনত 
ভারতের শাশ্বত বাণী,_-'একং স্ধিপ্া বধ! 
বদঘ্তি।'১ এক থেকে দেড় হাজার বছর বেদের 
ক্রিশ্নাকাণ্ডের বিবিধ প্রক্রিয়ার পর ভারতের 
উত্তরণ ঘটল উপনিষদের যুগে । 

প্রাচানকাল থেকে অতি আধুনিক ভারতীয় 


১৩৮ 


জীবনেও উপনিষ্ধের প্রভাব এত বেশি যে 
এখানকার মাছ্ষের প্রাতাহিক জীবনচর্ষার 
সঙ্গে ত| একীভূত হয়ে গেছে। দংহিতা -্রাহ্ষণ- 
আরণ্যকের পর বেদের অন্তভাগে এসে উপ- 
নিষদের বজ্্রনির্ঘোষ শোন। গেল, স্্ী-পুত্র-বিত্- 
এশ্বর্ষ-যাগধজ্ঞ স্বর্গ নয়, এমনকি ব্রদ্মলোক ও নয়, 
চাই সেইজ্ঞান যার দ্বারা অন্তহীন কালের অজ্ঞান 
চলে যাবে, চাই সেই বিস্তা। যার দ্বারা জগদতীত 
অবিনাশী সত্যবস্তর সঙ্গে অভেদাহ্ুভৃতিতে 
মানুষ প্রতিষিত হবে। সকল দ্বিধা ও সংকোচ 
থেকে মুক্ত উপনিষদ নিতার্শক ভাষায় ঘোষণ। 
করলেন--যেনাহুং নাম্বৃতা শ্যাং কিমহং তেন 
কুর্যযাম্‌?২--যার দ্বারা সেই আত্মবস্তরূপ অমৃতত্ব 
পাওয়। যাবে না, তাতে আমার কি প্রয়োজন? 
“কিং গ্রজয়া করিস্বাষো৷ যেষাং নোহয়মাত্মা! অয়ং 
লোক: ?"*- আমরা প্রজা বা সম্তান নিয়ে কি 
করব,--এর দ্বার! তো৷ সেই আত্মাকে জানা যাবে 
না? 'ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে 
অমৃতত্বমানশু:১*-কর্ম, ধন বা সন্তানের দ্বারা নয়, 
একমান্ত্র ত্যাগের হারাই সেই অমৃতত্ব লাভ 
সম্ভব। উপনিষদের ঝষি আপসহীন ভাষায় 
বললেন, সমস্ত এষণা (বাসন! ) ত্যাগ না করলে, 
সঙ্ন্যাসগ্রহণ না করলে ব্রন্ষের অপরোক্ষাঙ্গভূতি 
সম্ভব নয়। তাই ব্রদ্মচর্ধ-গাহৃস্থা-বাণপ্রস্থ-সন্ন্যাস 
এই স্বাভাবিক চতুরাশ্রম জীবনের উপরও 
ঘোষিত হুল--“যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব 
প্রত্রজেৎ*--যখনই এই জগত-সংসারে তার 
বৈরাগা হবে, এর নস্বরতা চঞ্চলতা অস্থির-স্বভাব 
তিনি বুঝতে পারবেন, তখনই তিনি ময্্যাস 
নেবেন। ধর্মের লক্ষ্য আধ্যাত্মিক অনুভূতি আর 
তার মৃলমন্ত হচ্ছে ত্যাগ । এই ত্যাগরূপ ভিত্তির 
উপরেই এই স্থমহান জাতির সৌধ প্রতিষ্ঠিত 


২ বৃহদারপ্যকোপাঁনধদ-, ২৪1৩ ৩। 
৪। কৈবল্য উপানষদং, ৩ &। 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্ধ--২য় সংখ্যা 


থাকায় হাজার হাজার বছরের শত শত বিদেশ 
আক্রমণের ঝড়-ঝাপট। সঙ্থ করে আজও ভারত 
পৃথিবীতে গৌরব-আনমনে গ্রতিষ্ঠিত। 

পাকা বনিয়াদ ও স্থুদৃঢ় স্তন্তের উপর গড়া 
ইমারতেরও কালে মেরামত করার প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে _হুয়তে৷ কোনও অংশটি ভেঙে গেল-_সে্টি 
পাল্টে দিতে হয় ইত্যাদি। বেদাস্তর্ূপ বানয়াদ 
ও ত্যাগন্প স্তম্ভের উপর গড়া এই ভারতীয় 
জীবনধা রাতেও মাঝে মাঝে মেরামতির দরকার 
হয়। পৃথিবীরূপ সংগীত-আসরে ভারতের বরা- 
বরেরই কাজ হচ্ছে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার থর 
বাজিয়ে যাওয়া । মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব 
রয়েছে তা অন্গতব করার ও জগতে প্রচারের 
ভার বিধাতাপুকুষ যেন এই জাতির উপর ন্থান্ত 
করেছেন। সেখানে আধ্যাত্মিকতার স্থর যাতে 
বিশুদ্ধ থাকে সে চিন্তাও যেন তার। তাই 
তাকে নিজে মাঝে মাঝে মানুষের রূপে এসে 
পথের তুলন্রান্তিগুলি সংশোধন করে যথাযথ 
পথের নির্দেশ দিয়ে যেতে হয় । মনবুদ্ধির রাজ্যের 
পারে অবস্থিত, সর্বজ, সবশক্তিমান, স্থতি স্থিতিলয়- 
কতা ঈশ্বর যে মানববিগ্রহে এই অবতরণ 
ক্রিক্লাটি করেন, তাঁকে অবতার বলা হয়। 
প্রয়োজনাহ্থযায়ী অবতারের শক্তি-প্রকাশে 
তারতম্যও দেখ। যায়। 

পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান, যুক্তিবাদঃ সংশয়বাদ ও 
তো[গপর্বন্বতা গত ছু-তিনশো বছর ধরে গোটা 
পৃথিবীর চিস্তাধারায় একট। আমূল পরিবর্ভন এনে 
দিয়েছে। চিস্তাজগতে এই বিপ্লবের সাথে সাথে 
তথাকথিত ধর্ম, এতিহ, সংস্কৃতি, মান্থষের মূল্যবোধ 
ইত্যাদি সবগুলিই তাদের রূপ আংশিকভাবে বা 
পুরোপুরি পাল্টে ফেলতে লাগল। মনে হুল 
এই বিরাট তরঙ্গাঘাতে এই জাতির জীবনেও 
এ, 881২২ 
জাবালোপানিফা-, ৪ 
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কাশীপুর উদ্যানবাটী 


ফাল্ন, ১৩৯৩ এ 


বুঝিব৷ এক বিরাট পরিবর্তম আলছে। দেশের 
জনমানস সাষর়িকতাবে বিভ্রান্তও হয়ে পড়ল। 
দেশের সবকিছুর প্রতি একটা ত্বণা-অবজ।- 
তাচ্ছিল্যের ভাব আর বিদেশীদের যা কিছু সবই 
ভাল--এই মানপিকত! দেশের সর্বন্ধ জ্রুত ছড়িয়ে 
পড়ল। চিন্তাশীল মনীষীর। দেশাচার-লোকাচার 
ও যুক্তিহীন কুসংস্কারগুলি বাদ দিয়ে দেশের ধর্ম, 
সনাতন এঁতিহ ও মৃগ্যবোধকে রক্ষা করার জন্য 
বিভিন্নভাবে সমাজ-সংস্কার শুরু করলেন। পূর্ব 
ভারতে রাজ রামমোহন রায়ের ক্রাক্গধর্ম 
আন্দোলন, পশ্চিমে স্বামী দয়ামন্দ সরশ্বতীর আর্য 
মমাজ আর দক্ষিণে কর্ণেল অল্কট্‌ ও মাদাম 
ব্রাভেটস্কির ধিয়োসফি আন্দোলন শ্তরু হল। 
এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ফলে নব্য শিক্ষিত 
সমাজের একটা বিরাট অংশ এ আন্দোলনে যেতে 
উঠল গ্রীষ্ম গ্রহণের প্রবণতায় একটু ভাটা আর 
দেশীদ্ন মূল্যবোধের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব-ধীরে 
ধীরে গড়ে উঠতে লাগল । সতীদাহ নিবারণ, 
বিধবা বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষাণ স্বী-স্বাধীনতা, জাতি- 
তেদ দুরবীকরণ ইত্যার্দি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব 
আন্দোলনের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয় । কিন্ত 
এনব আন্দোলনের নেতারা একটি বিরাট ভূল 
করলেন। দেশের ও জনসাধারণের যত অবনতি 
তার মূল কারণ হিসাবে নির্দেশ করলেন ধর্মকে । 
ধর্মের উপর অহেতুক দোষারোপ, জনসাধারণের 
জীবনযাত্রা ও আচার-আচরণের অযথা নিন্দা 
আর বিদেশীঘেষ| মনোভাবের জন্য এদব 
আন্দোলন বিশাল জনসাধারণের প্রাণে বিশেষ 
কোনও সাড়া জাগাতে পারল ন1। দেশের এই 
ঘোর ছুর্দিনে, সমগ্র হিন্দুজাতির এই তমসাচ্ছন্ 
যুগে বাংলার এক অখ্যাত গ্রাম কামারপুকুরে 
শ্রভগবান শ্বয়ং সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
জন্য আবার মানববিগ্রহ ধারণ করে আবির্ভূত 
ইলেন। 


রামকষ সঙ্ঘ---আদর্শ ও ইতিহাস 


১০৪ 


গ্রাম বাংলার যুক্ত পরিবেশে, প্রক্কতির উদার 
কোলে বেড়ে উঠতে লাগল একটি হুন্দর ফুটফুটে 
দেবশিশু,__শিশু পরিণত হুল বালকে। বালক 
অবস্থাতেই উপনয়ন অনুষ্ঠানে ধনী কামারনীকে 
ভিক্ষামাতা করার দৃঢ়তায় বর্ণকৌলিন্যের বেড় 
ভেঙে নবধুগধর্ম-চক্রের গতি শুরু করলেন । তার- 
পর একটির পর একটি দৃপ্ত এভিহাসিক পদক্ষেপ) 
চলি-কল! বাঁধা অপরাবিষ্তার পরিবর্তে চাইলেন 
পরাবিষ্যা, পাষাণী প্রতিষাকে পৃর্া করতে করতে 
আন্তরিক ব্যাকুলতায় সাক্ষাৎ করলেন মার চিন্ম়ী 
রূপ, তন্ত্রবৈফব ইত্যাদি হিন্দুধর্মের যতগুলি 
প্রধান সাধনপথ ও অছৈ তমত সব পথেই সাধন! ও 
সিদ্ধিগাভ; এরপর ইনলাম ও গ্রীষ্টমতান্ুযান্্ী 
সাধনা । অপূর্ব সাধন-ইতিহান রচিত হল 
দক্ষিণেশ্বরে । সব পথান্ুযায়ী সাধন করে সেই 
দেবমানৰ শ্ররীমকষ। উপলব্ধি করলেন ঘে সৰ 
পথই এক লক্ষ্যে পৌছাচ্ছে--পথের ভিন্নতা 
অন্থযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ আর তাই নিয়েই 
ঝগড়া-বিবাদ। এই অন্থতবের ফলে তিনি 
অত্যন্ত উদার অনোভাবাপক্ন হয়ে উঠলেন? 
বিশ্বজনীন এই মন হওয়ার জন্ত তিনি সমগ্র 
জগতের কোনও ধর্মপথ ৰা মতকে জার নিঙ্গা 
করতে পারতেন না। তীর এও অন্ভৰ হুল 
যে, তার দেহমনরূপ যন্ত্রকে অবলম্বন করে 
শ্রতগবান এযুগে আবার ধর্মস্থাপন করতে প্রয়ামী 
হয়েছেন। 

এই লময়ে কলকাতার অভিজাতবংশীয়, 
স্থদর্শন, প্রতিভাদী্ত, কলেজের ছান্ত্র নরেন্রনাথ 
তার নিকটে 'এলেন। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান, 
দর্শনশান্্ ইত্যাদি পড়ে সন্দেহের দোলায় ছুলছেন 
স্প্্ররামকষ। সহজেই চিনে নিলেন তার 
বার্তাবহকে, তার ধর্মস্থাপন কার্ধের প্রধান 
লহায়ককে। শুরু হল নরেন্ত্রনাথের শিক্ষা-- 
পাশ্চাতা শিক্ষা! ও তার বিষয় ফল সঙ্গেহ ও. 


১১৩ 


নাস্তিকতা থেকে হিন্দু খধিত্ত্বে উত্তরণের শিক্ষা। 
গঙ্গীতীর-পঞ্চবটী-দেবালয় ঘেরা “দক্ষিণেশ্বর 
বিশ্ববিভালয়ে' এই শিক্ষার অর্থাৎ প্রাচ্য ও 
পাশ্চাতোর এই সংঘর্ষ ও মিলনের ফলে জন্ম 
নিতে লাগল এক নতুন পত্ত্রারামক্ং ও 
নরেজ্নাথের এই মিলনের ফলে জন্ম নিল 
বিবেকানন্দ--য। ভারতের হাজার হাজার বছরের 
ধনীতৃত আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
ও যুক্তিবাদের এক অপূর্ব সময় । 

শ্ীরামকষের গঙ্গে নরেন্দ্রনাথের যুগান্তকারী 
এই মিলনের সাথে সাথে রামকৃষখ মজ্যের 
ৰীজ মাটিতে প্রোধিত হয়ে গেল। তারপর 
দক্ষিণেশ্বরে একে একে অন্যান্ত যুবকতক্তদের 
আগমন। ঠাকুরের গলরোগকে উপলক্ষা করে 
প্রথমে শ্ামপুকুরে ও পরে কাশীপুরে অস্তরঙ্গ 
তক্তদের পেবার মধা দিয়ে ভাবী সত্যের স্চনা। 
আর লীলাবসানের ছু-দিন আগে কাশীপুরে 
নবেন্দ্রনাথকে ডেকে যখন বললেন, “দেখ, নরেন, 
ভোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। 
কারণ তুই মবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী । 
এদ্ধের খুব ভালবেগে, যাতে আর ঘরে ফিরে ন! 
গিলে একস্থানে থেকে খুব মাধনতজনে মন দেয়, 
তার বাবস্থ। করবি।”* সেদিন এই সঙ্্যাসী-সজ্ঘের 
মূল কাঠামো! গড়া হয়ে গেছে। নরেন্্রমাথকে 
তিনি নেতা করে গেলেন মার বলে গেলেন মেত। 
হওয়ার মূলমন্ত্র হচ্ছে সকলকে ভালবেসে আপন 
করে নেওয়া। যুবকতক্তদের ঘরে ফিরে যেতে 
নিষেধ করলেন আর খুব পাধনভঙজন করতে 
বললেন। অতএব, তার নামাক্কিত সত্যের অঙ্ট 
যে তিনি নিজেই এবিষয়ে কোনও সঙগেহ নাই। 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--২র সংখ্যা 


১৮৮৬ ত্রীষ্টাব্বের ১৬ অগস্ট শ্রীরামকফ নিত্য- 
লীলায় প্রবেশ করলে বরানগরের ভাড়াবাড়িতে 
ই বছরেরই ১৯ অক্টোবর প্রথম শ্রীরামক। মঠ 
শুরু হল, আটপুর থেকে ফিরে এসে ঠাকুরের 
তারী সন্তানরা বিরজ! ছোম করে সঙ্গ্যাল গ্রহণ 
করলেন। তারপর শুরু হল এক অত্যার্চ্ 
তপস্যা ও কৃচ্ছুতার ইতিহান। ১৯৯১-এ মঠ 
আলমবাজাৰে স্থানাস্তর কর! হল। দেশের সর্ব- 
স্তরের মানুষ ও তাদের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত 
হওয়ার উদ্দেশ্টে বিবেকানন্দ তখন আসমুদ্র- 
হিমাচল পদব্রজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । পরিব্রাজক 
অবস্থাতেই আমেরিকার শিকাগো! নগরীতে বিশ্ব 
ধর্ম সম্মেলন হচ্ছে জেনে আমেরিকায় গেলেন। 
তাঁর এনশক্তির বিকাশে ও অনাধারণ বাগ্ীতায় 
গোটা পাশ্চাত্যদেশের বুধমণ্ডলী চম্নকিত হয়ে 
উঠল । এরকম কথা তার! আগে কখন শোনেনি; 
পাপ নয়, পাপি নয়) মান্য হচ্ছে অন্বতের 
সম্ভান, তবে পাপি বলাটাই হচ্ছে পাপ। বিভিন্ন 
ধর্ম মেই এক ভগবানকে পাবার বিভিন্ন পথ 
মাআ।-সব ধর্মেই সত্য আছে, উচ্চ আধ্যাত্মিক 
অস্থতৃতিসম্পক্ন ব্যক্তি আছে। অতএব বিবাদ- 
বিসংবা্-বিনাশ নয়, প্রেম-মৈত্ৰী-তালবাসা। 
বেদাস্তধর্মের শাশ্বত সনাতন সত্য গোট। পাশ্চাত্য- 
মনীষায় এক বিরাট আলোড়ন স্থি করল আর 
তার প্রবক্তা! হয়ে উঠলেন “নতুন যুগের প্রেরিত 
পুরুষ । তিন বছরেরও বেশি আমেরিকায় ও 
ইংল্ডে বেষান্তগ্রচার করে বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ 
১৮৯৭ গ্রষ্টাব্ষের ১৫ জানুআরি ভারতে ফিরে 
এলেন। সমগ্র দেশবাসী অভূতপূর্ব অভিনদান 
ও দ্বতংশ্ষর্ত জানন্দোচ্ছাপে লনাতন ধর্মের গুনঃ- 
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প্ীন্টাঙ্ছের প্রথমার্ধে ) 


ফাল্তন, ১৩৪৩ ] 


প্তি্ঠাপক বরেণ্য ঙ্গাসীসম্তানকে সাদরে 
বরণ করে নিল। 

মঠ তখনও আলমবাজারে ; সেখানেই গুরু- 
ভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদেরই একজন হয়ে 
স্বামীজী থাকতে শুরু করলেন। কিন্তু খুব 
শী্ই যুগ্রাচার্কে নতুন ভূমিকায় দ্বেখা গেল। 
১মে বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকঞ্চদেবের সন্যাসী 
ও গৃহ্ী শিষ্যদের একঝআস করে তীদের সকলের 
সাহায্যে 'ঝামরুষ। মিশন? নাষে একটি প্রচার- 
সমিতি তিনি গঠন করলেন যার উদ্দেশ্ট হল 
“মানবের হিতার্থ শ্রীরামকঞ্ যে-সকল তব ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন এবং কার্ধে তাহার জীবনে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রচার এবং 
মন্ুষ্কের দৈহিক, মানসিক ও পারা ধিক উন্নতি- 
কল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে 
তদ্িষয়ে সাহায্য কর11”৮ এই সমিতির কার্ধ- 
প্রণালী হবে “মন্গষ্ের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতির জন্ত বিদ্যা্দানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিত- 
করণ) শিল্প ও শ্রমজীবিকার উৎমাহ বর্ধন এবং 
ব্দোস্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণজজীবনে যেরূপ 
ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা জনলমাজে প্রবর্তন ।”১ 
অনেকদিন ধরে যে পরিকল্পনা তার হ্বদয়-মন 
অধিকার করেছিল তাকে বাস্তবে বূপদ্দান করতে 
পেরে স্বামীজী খুবই স্বস্তিবোধ করলেন । সঙ্ঘের 
সঙ্ন্যাসীরাও তীর ইচ্ছাকে শ্রীরাকষেরই আদেশ 
মনে করে উৎমাঞ্থের সঙ্গে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে 
ঝাঁপিয়ে পড়লেন । 

আলমবাজার মঠবাড়ির ভূমিকম্পে খুব ক্ষতি 
হওয়ায় ১৮৯৮ গ্রীষ্টাবধের ফেব্রুমারি মাসে মঠ 
নীলাম্বর মুখাজাঁর বাগানবাড়িতে (বর্তমান 
বেলুড়মঠের দক্ষিণ দিকে ) উঠে আসে। সেখান 
থেকে এ ৰছরেরই ৯ ডিসেম্বর স্বামীজী শ্বয়ং 


রামকৃ্ লধ্ঘ-- আদর্শ ও ইতিহাস 


১১১ 


শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থি ও তম্মাদিসহ পাত্র (আত্মা- 
রামের কৌট!) মাথায় করে নিয়ে গঙ্গাতারে 
কেন। জমি বর্তমান বেলুড় মঠে নিয়ে আসেন। 
১৮৯৯ খ্রীষ্টাকের ২ জাঙ্ছআরি থেকে এই বেলুড় 
মঠই রামরুষণ সঙ্বের স্থায়ী গ্রধান কেন্ত্রে পরিণত 
হয়। ১৯০২ ্রীষ্টাব্ধের ৪ জুলাই মাত্র উনচক্জিশ 
বছর বয়সে স্বামীজী বেলুড় মঠের তাঁর দোতলার 
ঘরটিতে সমাধিযোগে শরীর ত্যাগ করলেন। 
সজ্যের সন্্যাপীর] শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্বাচিত 
নেতার এই আকম্মিক তিরোধানে অত্যন্ত ব্যথিত 
হলেও স্বামী ক্রহ্ধানন্দের নেতৃত্বে সজ্ঘশক্তি ধীরে 
ধীরে ভারতে এবং বহির্ভারতেও গ্রসারলাভ 
করতে লাগল। সজ্ঘের কার্ধকলাপকে ্থশৃঙ্খল 
করার উদ্দেশে ১৯০৯ খ্রীষ্টাঝে সজ্ঘের প্রচার- 
বিভাগকে রামকৃ্জ মিশন নামে রেজিস্ট্রি করা 
হল। বস্ততঃ রামকুষ। অঠ ও রামকৃষঃ মিশন 
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘেরই ছুটি দিক; এদের মধ্যে আইন- 
গত পার্থক্য থাকলেও আদর্শ হিসাবে মূলতঃ 
কাই বয়েছে। মিশনের গভণিং বডি বেলুড় 
মঠের ট্রাঞ্টিগণ দ্বারাই সংগঠিত; উহার কর্মী 
গ্রধানতঃ রামরুষ্জ মঠেরই সঙ্্যাসি ও ক্রদ্মচারিবৃদ্দ 
এবং বেলুড় মঠই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
সন্মিলিত প্রধান কেন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্দেবের নিত্য- 
লীলায় প্রবেশের মাত্র একশো বছরের মধ্যে 
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার নামান্কিত সঙ্ 
সমগ্র জগতের সবরকম মাহষের মধ্যে ধর্ম ও 
আধ্যাত্মকতার প্রচার গু বিভিন্ন সেবাধর্মের 
অনুষ্ঠান করে জাতি-বর্ণধর্ম-নিহিশেষে সৰ 
মানুষেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। 

স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন মনে ওঠে । অবতার 
প্রবর্তিত এই মহান মজ্ঘের আদর্শ কি, অর্থাৎ 
অন্তান্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই সজ্যের কি 


৮ স্বামী [বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কাষণালয়, ৩য় সংগ্করণ। ৩1৫১ 
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কিছু পার্থক্য আছে? এর উত্তর হচ্ছে, পার্থক্য 
নেই আবার আছে। সঙ্্যানজীবনের যা লক্ষ, 
সহন্ত এষণ। ত্যাগ করে আত্মা ও ব্রদ্ধের শ্বর্ূপ- 
চিন্ত। করে ধারণা-ধ্যান-সমাধির ছারা জীব- 
অক্ধৈকা জানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, সেদিক থেকে 
এই ল্য পূর্ব পূর্ব নব মঠ ও সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সঙ্গে 
একই । কিন্ত লক্ষে পৌছানোর উপায় হিসাবে 
তারতের সন্নামজীবনের সনাতন যে ধারা 
নগর-গ্রাম-জনপদ ত্যাগ করে নির্জন অরণ্যে 
কুটির বেঁধে বা গিরিগুহায় স্বরূপের চিন্তা করে 
আ/নলাভের চেষ্টা করা, এদিকে এই লঙ্ঘ 
আলাদা । পৃথিবীর মানুষের সমন্তার প্রতি 
উদ্ধাসীন না! থেকে সমাজের সমন্যা-সমাধানের 
প্রচেষ্টাকেই সাধনের অঙ্গ হিসাবে এই লঙ্ঘ 
বেছে নিয়েছে। 

আমাদের সব শান্্ই বলছেন যে প্রতি 
মান্থষের অন্তরে সেই প্রেমন্বদপ ভগবান 
রয়েছেন; অতএব দবিদ্্র-অশিক্ষিত-আর্ত 
ব্যক্কিদবের যদি ঈশ্বরবুদ্ধিতে মেব। কর! যায়, তা! 
হয়ে যায় কর্মহোগ | যে ইষ্টদেবতাকে হ্ৃদ্‌পল্পে 
বপিয়ে সাধক ধান করেন, সেই দেবতাকে যদি 
মান্ষের হৃদয়ে দেখার চেষ্ট। করা যায় আর 
সেইভাবে তাকে সেবা! কর! যায়,_সেটি পূজায় 
পরিণত হয়। প্রতিমা পৃজার সময় প্রতিমায় 
প্রাণ প্রতিষ্ঠ। করে পুজা করতে হয়,_কিন্তু এই 
প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠ। হয়েই আছে, শুধু চিস্তা- 
ধারাটি ঠিক রাখলেই হল। এই ঈশ্বরবুদ্ধিতে 
সেবাভাবে কাজ করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হবে, 
রজে। ও তমোতাব পুরোপুরি চলে গিয়ে চিত্ত 
সত্বভাবে পূর্ণ হবে আর সেই শুদ্ধচিত্রে ক্রশ্থা- 
চৈতন্ভের যথার্থ প্রতিফলন পড়বে । সাধক জ্ঞানে 
প্রতিষিত হবে কৃতপ$কতায হবেন । কর্ম, জান, ভক্তি 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বর্ষ-“২ক় সংখ্যা 


ও যোগ--এই চারিটি ভাব সহজাতভাবেই 
প্রতি মানুষের মধ্যে থাকে । অন্তান্ত ধর্মসন্প্রদায়ে 
সাধারণতঃ এই ভাবের একটিকে পথ হিসাবে 
বেছে নিয়ে সাধককে শুধুমাত্র নেই পথের সাধন 
করতে বল হয়। কিন্তু এই সজ্ঘের আদর্শ হচ্ছে, 
উপরের চারটি যোগের সমন্বয়ে সর্বাঙ্গ হন্দর চরিত্র 
গঠন করা, অর্থাৎ জপধ্যানের দ্বারা যোগ, 
ঈশ্বরের পুজা-গান-স্তবস্কতি-লীলাকীর্তনের ছ্থারা 
তক্তি, শাস্ত্রে অ।ত্মতত্ব সম্পর্কে ঘত্বৃপূর্ব * পড়ে 
বিচারের দ্বারা জ্ঞান আর সমাজের সকল শ্রেণীর 
( মুখ্যতঃ পিছিয়ে পড়া ও অবহেলিত ) মানুষের 
সেবার দ্বারা কর্ম_-এই চারিটি যোগ সাধক এক- 
সাথেই করে যাবেন। এর ফলে নিজের জ্ঞানলাত 
ও মুক্তির সাথে সাথে সমাজের মান্থষের সেবাও 
মাধিত হবে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশ 
লাভ করে জনসাধারণ ধর্মপথে এগিয়ে যাবার 
প্রেরণা ও সহায়তা লাভ করবে। খান্ভ-বস্ব- 
ওধধ-স্থচিকিৎস| লাভ করে তারা সমাজের নুস্থ 
নাগরিক হয়ে বাচতে পারৰে আর ধর্মভিত্তিক 
স্থুশিক্ষা লাভ করে দেশের ভবিষ্যৎ গ্রজন্ম দেশকে 
যথার্থ উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। 
ক্ষত্র ব্ক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ না করলে বৃহত্তর 
স্বার্থের কথা ভাবা যায় না,__-তাই বৈিকযুগ 
থেকেই ত্যাগের ভাৰ ভারতে প্রচারিত হয়েছে। 
এই সজ্ঘও ত্যাগরূপ বনিয়াদের উপর দাড়িয়ে 
আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র স্বার্থত্যাগ দিয়ে সাধকের 
যাত্রা এখানে শুরু হয়, আর শেষ হয়দৃশ্যযা 
কিছু, সবকিছুর ত্যাগে )-_নামর্পাত্মক জগৎ 
প্রপঞ্চ, অহংমম বুদ্ধিরও আত্যন্তিক ত্যাগে। 
সেই অবস্থায় জীব ও ত্রদ্মের ষধ্যে সব তো 
তিরোহিত হওয়ায় সাধক আত্মজ্ঞান লাভ করে 
ধপ্ত হন। 


রামরুঞ্চ সজ্বের মেবাতীর্থ 
প্রথম পব 
স্বামী প্রভানন্দ 


রামকষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ যে প্রণালীর 
মধা দিয়ে সারা তারতে পরিচিত হয়ে উঠেছে 
মেটি হচ্ছে সেবাযোগ-_শিবজ্ঞানে জীবসেবার 
ব্রত। ম্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় নরমারায়ণ 
সেবাই সর্বজনীন মহাব্রত যা “আবালবৃদ্ধবনিতা, 
আচগ্তাল, আপশ্ত, সকলেই” বুঝতে পারে। 
যুশিদাবাদে মনলা-অঞ্চলে স্বামী অখগ্ডানন্দ সর্ব- 
প্রথম সেবাযোগ অনুষ্ঠান করেছিলেন একনাগাড়ে 
প্রায় তিন মাস। তার প্রভাব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে 
গিয়ে স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছেন : “এ 
যে কাজ, অতি অল্প হলেও ওতে বহরমপুর 
একেবারে কেন! হয়ে গেল--এখন যা বলবে, 
লোকে তাই শুনবে । এখন “রামকৃষ্ণ ভগবান” 
লোককে আর বুঝাতে হবে না। তা নইলে 
কি লেকচারের কর্ম-__কথায় কি চিড়ে ভেজে?” 
স্বামী অখণ্ডানন্দের কৃতিত্ব, তিনি রামু: 
বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের একটি দিক সার্থকভাবে 
ন্বপায়িত করতে পেরেছিলেন এবং বারংবার 
স্বামীজীর কাছ থেকে স্বীকৃতি, পেয়েছিলেন । 
রূপকার স্বামী অথগ্ডানন্দ সেবাযোগ অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে মহুলা গ্রামকে তীধিরূুত করেছেন । 
মহল! রামকৃষ্ণ সত্যের সেবাতীর্থ। 

স্বভাবতই প্রশ্থ ওঠে স্বামী অথগ্ানন্দ এ 
জল্ল সময়ের মধ্যে এমন কী কাজ করেছিলেন যা 
রামকষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারাকে এ অঞ্চলে এত 
জনপ্রিয় করে তুলেছিল । বিচিত্র হ্ন্দর মর্মম্পশী 
সে কাহিনী । 


শ্ীচৈতন্তের লীলাভূষি নবন্ধীপ দর্শন করে 
পরিব্রাজক অখণ্ডানন্দজী চলেছিলেন এঁতিহাসিক 
মুশিদাবাদ দেখবার জন্য । প্রেমিক সন্গ্যাসীর 
যেমন হ্ৃদয়বন্তা তেমনি সেবাপরারণতা। বছর 
তিনেক আগে তিনি রাজপুতানায় ত্রমণকালে 
সেখানকার দারিপ্র্যপীড়িত মানুষের ছুঃখে কাতর 
হয়ে উঠেছিলেন। পথনির্দেশের জন্য লিখেছিলেন 
স্বামীজীকে | উত্তরে এসেছিল আদর্শে উদ্বোধিত 
করবার জন্ত কয়েকটি বিক্ফোরণ। তার ফলে 
সেবার আদর্শে উদ্ব-ন্ধ হয়ে অথণ্ডাননাজী সেবা- 
যজ্ঞে নিজেকে সমর্পন করলেন। পরবতিকালে 
এ-ঘটনার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেছিলেন £ 
“চিঠি পড়ে বুঝলাম--ওখানে তুফান উঠেছে। 
তার বিরাট হৃদয়ে সেবাধর্মের যে বান ডেকেছিল, 
তাই এসে এখানে (বুকে হাত দিয়ে) ধাক।! 
দিল। আমার জীবন ও কর্মের ধার সেদিনই 
ঠিক হয়ে গেল।”* দরিদ্রদেবে। ভব" 'ূর্ণদেবো 
তব” মন্ত্রে উদ্ধ্ধ স্বামী অখগ্ডানন্দ দরি্র-ূর্- 
অজ্ঞানী-কাতর এদের সেবাকেই পরমধর্মর্ূপে 
গ্রহণ করেছিলেন। পরিক্রাঞ্জক সন্্যাসী তার 
পথের ছুধারে দেখতে পেলেন দুতিক্ষের করাল 
ছায়া। পথে এঁতিহানিক পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র 
দেখে তিনি এসে পৌঁছলেন দাউদপুরে | রাত্রি- 
যাপন করলেন একটি দোকানে । সকালে 
বাজারের দিকে যেতে পথে দেখতে পেলেন একটি 
শীর্ণকায় মুদলমান মেয়ে হাপুস-নয়নে কাদছে--- 
তার পাঁশে পড়ে রয়েছে একটি মাটির কলসি, 


৯ স্বামীজীর স্বীকৃতির অন/তম প্রমাণ নিবোদতার ৯০/৬১৯ তারিখে লেখা পন্রাংশ । তিনি অখস্ডানন্দকে - 
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২ স্বামী অথস্ডানন্দের স্মৃতিসন্য়, পঃঃ ৫৬ 
৮৮ 


১১৪ 


থানিকট! মাটি জলে ভিজে গেছে। পরিব্রাজক 
খোজ করে জানলেন দেশে আকাল, বাহ থেতে 
পায় না। ঘরে জল আনবার একটি কলমিই 
ছিল। তার ম| মারবে, সেই ভয়ে কাদছে। 
প্রেমিক মন্ন্যাসী বাজার থেকে একটি কলমি ও 
ছু-পয়পার কিছু চিড়ে-মুড়কি কিনে দেন, মেয়েটি 
থুশিমনে বাড়ি চলে যায়। মেয়েটি যেতে না যেতেই 
বারো-চোদ্দঞজন বুতুক্ষু ছেপে-মেয়ে এসে মন্ন্যাপীকে 
ঘিরে দাড়ায়। (ভিনি তার বাকী পয়সায় চি'়্ে- 
মুড়কি কিনে তাদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। 
তার! যেতে না যেতেই আর এক দল এসে 
উপস্থিত। তখন তিনি কপর্দকশূন্য, খয়রাতি 
করবার মতো কিছুই নাই। পরিব্রাজক সন্যাসী 
অন্থপদ্ধান করে জানতে পারলেন যে নিকটেই 
জনৈক সরকাবী কর্মচারী ছৃণ্ডিক্ষপীড়িত অক্ষমদ্দের 
এলোমেলোভাবে কিছু চাল বিতরণ করছেন। 
দাউদপুরে পরিব্রাজক সঙ্গাসী একজন মরণাপনন! 
নব্বই বছপের বুড়িকে কয়েকদিন সেবা-শুশ্রয। 
করে বাচিয়ে তুললেন। সন্গাসীর হাতে ঝোল- 
তাত খেতে থেতে বৃদ্ধা চোখের জল ফেলে বলে, 
“বাবা, তুমি আমার জন্মজন্মাস্তরের ছেলে।” 
সঙ্ল্যাসী তাকে আশ্বস্ত করে বলেন, “আমি 
তোমার এ জন্মের ছেলে ।” 

সন্ন্যাসী এগিয়ে চলেন। নপুকুর গ্রাষে 
একরাত্রি বাম করে বেলডাঙ্গ। ছাড়িয়ে ভাবত 
পৌছান। সেখানে দেখেন কার্ধক্ষম ছৃতিক্ষ- 
পীড়িত কিছু লোক রাস্তায় মাটি কাটছে । গরীৰ 
মান্য তাদের ন্যাযা মজুরি পাচ্ছে না। দন্াসী 
ওতারপিয়রদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাদের 
প্রাপ্য মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। এই সকল 
ঘটনার মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে লল্গ্যাসী-ঠাকুরের 
গরীব-গুর্বোর জন্য দরদ, উদ্বেগ ও সহাহুভৃতি। 
এদিকে দর্বত্যাগী সন্ত্যাসীর মন বিজ্রোহ করে ওঠে 


উদ্বোধন 


| ৮৯তম বর্য--২য় সংখ্য। 


ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। তার হৃদয়-যাতন! ফুটে উঠেছে 
তার লেখাতে : “যাক্রাপথে নপুকুর, বেলডাঙ্গা 
প্রভৃতি গ্রামে অন্ুকষ্ট ও জলকষ্ট দেখিয়া আম র 
বয় অতিশয় বিচলিত হইল এবং উঠিতে বমিতে, 
পথে চলিতে চলিতে তগবানকে দয়াময় বলিতে 
কুষ্ঠাবোধ করিতে লাগিলাম। ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েরা কি পাপে যে অনাহারে দয়াময় 
তগবানের কাজ্যে মারা যায়, তাহা! আমার বোধ- 
গম্য হইল না। এখন দয়াময়ের ঝাজ্য ছাড়ি! 
পলাইতে ইচ্ছ। হইল ।”৩ 
কিন্তু তার আর পালান হল ন1। ভারাক্রান্ত 
হৃদয়ে ভাব্‌তাএ বাজারে একটি দোকানে রাত 
কাটিয়ে পরদিন সকালে বহুরুমপুর যেতে উদ্যত 
হয়েছেন, সে-সময়ে তিনি শুনলেন-_ম্পষ্ট শুনলেন 
কে যেন বলছে £ “কোথায় যাবি? তোর এখানে 
ঢের কাজ আছে।” একবার নয়, দুবার নয়, 
তিনবার এই অশরীরী বাণী শুনতে পেলেন। শুধু 
তাই নয়। যতবার তিনি উঠতে যান, কে যেন 
তার কোমর ধরে টেনে বসিয়ে দেয়। সন্াসী- 
ঠাকুর বহরমপুর যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করেন। 
নিমন্ত্রিত হয়ে মনল! গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে 
৬অন্পূর্ণ। পৃজায় যোগদান করলেন। তার মনে 
হল দুঃস্থ নিরন্ন মানুষের অন্নকষ্ট দুর করবার জন্যাই 
যেন ৬মা-মন্নপূর্ণ তাকে আহ্বান করেছেন। 
মাতৃভক্ত সন্যাসী আভমানভরে মাকে বলেন £ 
“এবার তোমার সঙ্গেই আমার বোঝাপড়। হবে।” 
“মায়ের ছেলের বোঝাপড়া বিচিত্রভাবেই 
শুরু হল। অখগ্ানন্দজী মায়ের সম্মুখে চণ্তীপাঠ 
ঝরলেন। মণ্ডপে সারারাত্রি ৬মা-অন্নপূর্ণার 
কাছে ধসে রইলেম। বাত্রি গ্রায় চারটার সময় 
এসে একদল চাষী পাইজর পায়ে নাচতে নাচতে 
৬মাকে 'বোলান গান' শোনাল | “অন্ন ব্য গোরে 
প্রণ গেল, জল ব্যাগোবে প্রাণ গেল” ইত্যা্গি 


ও চ্যামী অখন্ডানঙগ ॥ স্মাতিকখা, ১৩৪৪, প:ঃ ই২৭ 


ফাস্তন, ১৩৯৩ ] 


গানটি-সহ ছুতিক্ষের বিবরণ তিনি লিখে পাঠালেন 
আলমবাজার মঠে ও মান্দ্রাজ মঠে। কয়েকদিন 
পরে, ১৩*৩ সনের চৈজ্রসংক্রান্তির দিন, তিনি 
পান্নালরদদের চত্ীষগ্জপ থেকে তট্টাচার্ধদের 
চণ্তীমণ্ডপ-সংলগ্র একটি ঘরে আশ্রয় নেন, সাগ্রহে 
অপেক্ষা করেন আলমবাজার মঠের নির্দেশের, 
আর অবসর সময়ে 'যোগবাশিষ্ট” গ্রন্থ পড়তে 
থাকেন। গ্রামের হিন্দু মুসলমান সকলের কাছেই 
তার পরিচয় 'দণ্তীঠাকুর”। অবশ্য পরবতিকালে 
তিনি “বাবা” নামেই সমধিক পরিচিত হয়েছিলেন । 

অখগ্ডানন্দজী প্রতিদিন গ্রষ্রঠাকুরের ছবির 
মামনে "ছুতিক্ষ-পীড়িত-জনসাধারণের জন্ত হাপুস 
নয়নে কাদিতে কাদিতে প্রার্থনা করতেন । 
কয়েকদিন পরে তিনি তীর প্রার্থনায় সাড়া পান। 
একদিন তিনি অন্থতৰ করেন শ্রীশ্রীঠাকুর যেন 
তাকে বলছেন, গ্যাখ না কি হয়|” ইতিমধ্যে 
মান্দ্রাজ থেকে রামকষ্ঠানন্গজী ও আলমবাজার 
মঠ থেকে প্রেমানন্দজী তাঁকে মঠে ফিরে যাওয়ার 
পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখলেন। স্বামীজীর নির্দেশে 
ব্দ্মানন্দজীও তাকে একটি বিশেষ কাজের জন্য 
কলকাতায় ফিরে যাবার জন্ত লিখেন । এদিকে 
অথগ্ানন্দজীর ধন্থভঙ্গ পণ” তিনি ছুতিক্ষ- 
পীড়িতদের অসহায় অবস্থার মধো ফেলে যাবেন 
মা, তাদের সমশ্তার সমাধান করবেনই। 
'মহাৰোধি সোসাইটির সম্পাদক চারুচন্ত্র বন্থর 
আলমবাজার মঠে যাতায়াত ছিল, তিনি 
সোসাইটির তরফ থেকে অর্থসাহাঘোর গ্রন্তাব 
দেন। এ খবর প্রেমানন্দজী লিখে জানালে 
অখগানন্দজীর নিরাশার মধ্যে আশার সঞ্চার 
ইয়। এমন সময়ে ন্বামীজী দাঞ্জিলিং থেকে নেমে 


রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবা তীর্থ 


১১৫ 


আলমবাজার মঠে এসে স্বামী অথণগ্ডানন্দের লেখা : 


তিনখানি চিঠি পড়েন । আত্তপীড়িতদের জন্ত তাঁর 
প্রাণ কেদে ওঠে। তিনি গুরুভাই অখগ্ডানন্দকে 
লিখে পাঠালেন, “সাবাস বাহাছুর ! ওয়া গুরুকী 
ফতে !| কাজ করে যাও, যত টাকা লাগে 
আমি দেবো ।* ম্বামীজীর লেখনির আচড়ের 
মাধ্যমে অখণগ্ডানন্গীজীর মধ্যে বজ্রশক্তি সঞ্চারিত 
হল। 

স্বামীজীর আদেশে কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি 
স্বামী ব্রদ্ধানন্দ আলমবাজার মঠ থেকে ছজন 
সাধুক্মী-ন্বামী নিত্যানন্দ॥। ও ক্র্ষচারী 
স্বরেন্ত্রকে* কিছু অর্থসহ যুশিদাবাদে পাঠিয়ে 
দেন। তারা মুলাতে পৌছান ১২ মে) ১৮৯৭। 
স্বামী নিত্যানন্দ ১৬ মে মান্দ্রাজে ব্রহ্মবাদিন” 
পত্রিকার সম্পাদককে লিখে পাঠালেন ছুতিক্ষ- 
পীড়িতদের হৃদয়বিদারক দুঃখের বিবরণ । 

মহল! গ্রামের ছুটি ভাগ--চকের মাঠ ও 
কেদারহাটি। আতাণকাজের প্রথম সেবাকেন্দ্রটি 
খোল! হল কেদারহাটি__মহুলায় মৃত্যু 
ভষ্টাচার্ষের চণ্ীমগ্ডপে । দিনটি ছিল ১৫ মে, 
১৮৯৭। রামরুষ্জ মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 
পনেরো দিন পূর্বে। অখণ্ডাননজীর চিঠির 
ভাষাতে এটাই প্রপম “উ্ররামরুষ্ণ মিশন অনুষ্ঠিত 
প্রকাশ্ঠ সেবাব্রত।” সেবাযজের ইতিহানে, 
মিশনের ইতিহাসে ম্মরণীম্ম দিন। প্রথম দিনে 
সাহায্য পায় ১৮ জন ছুংস্থ। অখগ্ডাননাজী 
মিজ হাতে দীড়িপাল্লা দিয়ে চাল মেপে দিলেন। 
ছিতীয় দিনে সাহাধ্য প্রাপ্তের সংখ্যা দাড়াল 
৬৯ জন। ২২মে সাহাযা পেল ১৯৬ জন। 
২৯ মে ও ২০ জুন সেই সংখ্য। বৃদ্ধি পেয়ে দাড়াল 


8৪ পূবনাম যোগেম্দ্নাথ চট্টোপাধ্যায় । বরাহনগরে বাড়ি, ১৪৯৭ খী॥$ আলমবাজার মঠে স্বামীজীর 


কাছে নম্্যাস নেন। 


৫ পূর্বনাম সুরেন্দ্নাথ বসু। হান অমৃতলাল বসুর ভাইপো । আহিরীটোলায় জঙ্ম। মার্চ, ৯/৯৩-এ 
স্যামীজ্জীর কাছে সমাস নেন। নতুন নাম হয় স্বামী সবরেধ্বরান ল্দ। 


শালপাক্ীিজী- 


১১৬ 


যথাক্রমে ২৬৭ ও ৪৫* জনে। ২৪ মে তারিখে 
প্রধধাদাস মিত্রকে লেখা অখণ্ডানন্দজীর চিঠি- 
খানিতে সেবাকাজের একটি সামগ্রিক চিত্র ফুটে 
উঠেছে । তিনি লিখেছেন, “অর্থদহ যে ২ জন 
মহাপুরুষ আমার নিকট আসিয়াছেন তাহাদের 
একজনের নাম স্বামী নিত্যানন্দ ও আর 
একজনের নাম ব্রঙ্গাচার্রী স্থরেশ্বরানন্দ ।*.'ইহারা 
খুব উৎসাহের সহিত আমার সহিত কাজ 
করিতেছেন। শ্রীমদ্থিবেকানন্দ স্বামী হ্বয়ং এবং 
কলিকাতা '্হাবোধি সভা”ই কেবল আধিক 
গাহায্য করিয়া আমাদিগকে এই হৃমহৎ কার্ধে 
নিযুক্ত করিয়াছেন। এই অর্থ দ্বারাই আমাদিগের 
এই কার্ধের উপক্রষ হইয়াছে। স্বামীজী 
এককালীন ১* *. একশত টাকা দিয়াছেন। তবে 
তিনি যে কোথা হইতে দিয়াছেন তাহা! আমি 
জানি না। 'মহাবোধি সভার টাকাও উহাপেক্ষা 
কিঞিদিধিক মাত্র । এ-অঞ্চলে ছুতিক্ষের যে 
ভীষণ গ্রকোপ তাহাতে আমাদের এ ক্ষুদ্র ফণড 
শজই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। আমরা 
প্রতিদিন প্রাতে দুভিক্ষ-পীড়িতদিগকে বয়:ক্রমান- 
সারে দেড়পো, একপে। ও আধপো হিসাবে 
চাউল বিতরণ করিয়া থাকি। চাউল দর* 
এখানে প্রায় পাঁচ টাকায় মণ বিক্রয় হইতেছে। 
প্রত্যহ ছোট বড় লোকসংখ্যা ২০০ দুই শত 
হইবে। ১৫ মে হইতে আজ পর্যন্ত প্রত্যহ ( গড়ে) 
প্রায় ১০ (দেড় মণ) চাউল বিতরিত হইতেছে । 
নিতাই যেরূপ লোকসংখ্যার বুদ্ধি হইতেছে 
তাহাতে আমাদের এই ক্ষুদ্র ফণ্ড হইতে আর 
অধিক দিন নির্বাহ কর] দুঃসাধ্য হইয়। পড়িবে। 
তবে হ্বামীজীর আদেশে আমর আমাদিগের 
দকল বন্ধুবাদ্ধবদিগকে লিখিতেছি ও জানাইতেছি 
তাহার! যদি আধিক দাহায্য করিয়া আমাদিগকে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--২র় সংখ্যা 


প্রোখসাহিত করেন ত আমর দুতিক্ষপীড়িতদের 
সেবা করিতে কখনই আলম্য করিৰ না। মূল কথা, 
ভগবানই আমাদের মুখ্য সহায় । তিনি আমাদের 
একমাত্র আশ! ভরসা! । তিনি যেমন করাইবেন 
তেমনি করিব ইহাতে আমাছ্িগের কোন ছাত 
নাই।” 

সেবাকাজের নেত! অখগ্ডানন্দজীর অনন্ত 
ভূমিকার একটি চিত্র ফুটে উঠেছে ব্রদ্ষচারী 
'রেশ্বরানন্দের ২ জুনের চিঠিখানিতে। 
সেখানে তিনি লিখেছেন £ 429০6 1069 
19 []] 01 9০00067 2100 80101791101) ৪1 
৪66106 0106 10069016819 60616, 8104 ৪11 
০1010780106 10০ ০1 98101 4১10181009- 
79109, 01)6 95%18101 80106617068 51091008 
(05 911016 10151)0 09 016 8149 ০1 & ৪৫০%- 
96৫, 30196101638 80999 9010 ড181886 (০0 
11186 1০ 61106 005 116101559 8100 016 
166% 101 800191006 00510 10) 0০০৫. 
[1 2150106 অ৪)03 (0 16811) 12 1618 00 
66] 00: 006 000: 106 5110010 001006 8170 
866 116 * ০0123 ০1 98101 /৯0)81005- 
স্বামী অথগ্ডানন্দ প্রেমের প্রর্দীপ 
জেলে সহান্ুভৃতিহীন সমাজের অন্ধকারের মধ্য 
অসহায় ছুরগতদের প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার 
করেছিলেন । স্বামী অখগ্ডানন্দই রামকুষ। মিশনের 
সেবাব্রতের পত্প্রদর্শক। 

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র মহান আদর্শ অনেকেই 
বুঝে উঠতে পারেননি । এমন কি স্বামীঙ্গীর 
ত্যাগী ও গৃহী গুরুভাইদের কেউ কেউ এবিষয়ে 
গভীর সন্দেহ দীর্ঘদিন পোষণ করেছেন । এই 
মহান আদর্শের দার্শনিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করে 
স্বামীজী ওজুলাই একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 


02802. 


৬ ল্যামী অধন্ডানলাজীয় ২১৫৯৭ তাঁরখের চিঠি থেকে জানা যায় সোঁদন চালের দর ছিল 


মন প্রাত 81/, আনা । 


স্তন, ১৩৯৩ ] 


“্জীবেশ্বরয়ো: শ্বর্ূপতঃ অতেদতাবাৎ তয়ো: 
সেবাপ্রেমরূপকর্মণোরতেদঃ | অয়মেব বিশেষঃ-- 
জীবে জীববৃদ্ধা। যা সেবা! সমপিতা৷ স| দয়া, ন 
প্রেম; আত্মন! হি প্রেমাম্পাত্ব" শ্রুতিস্ৃতিগ্রত্যক্ষ- 
্রনিষ্ত্বাৎ যদবাদীৎ ভগবান 66তত্ত:, “প্রেম 
ঈশ্বরে) দয়া জীবে ইতি। দ্বৈতবাদিত্বাৎ তত্র- 
ভগবতঃ সিদ্ধান্তে জীবেশ্বরয়োর্ভেদবিজ্ঞাপকঃ 
সমীচীনঃ। অন্মাকস্ত অধৈতপরাণাং জীববুদ্ধি- 
বন্ধনায় ইতি। অম্মাকং প্রেম এব শরণং, ন দয়।। 
জীবে প্রযুজ; দয়াশবোহপি সাহসিকজল্লিত ইতি 
মন্তাহে | বয়ং ন দয়ামহে, আপ তু সেবামছে ; 
নাহ্ুকম্পান্গভূতিরন্মাকং অপি তু প্রেনাহুভবঃ 
স্বাুভবঃ সর্বান্মন্‌।” 

কিন্তু দর্শমতবা ভিজ প্রমদাদাস মিত্র পুনঃ পুনঃ 
প্রশ্ন তুলেছেন জীবসেবায় সন্গযাীর যোগ্যতা 
সবন্ধে। এবিষয়ে পণ্ডিত হিত্রমশায়ের খোচা 
কয়েকবার সহ্য করে প্রেমিক অখণ্ডানন্দজী যেন 
দপ, করে জলে উঠলেন। তিনি একটি চিঠিতে 
মিত্র মশায়কে লিখলেন : “আত্মজ্ঞানই মনুয্যের 
পরম.কল্যাপস্বরূপ এবং সেই আত্মজ্ঞান ভগবস্তক্তি 
ও ভগবত্প্রসা্দ ভিন্ন পিঙ্ধ হয় না, ইহা আমি 
দ্বীকার করি। কিন্তু যদি স্বীয় ক্রিয়ার নিদর্শন 
দ্বার] ও বাক্যন্থারা তগব্দারাধনার উপদেশ 
করিতে হয় তবে লোকের প্রধান অভাব দুর 
করিতে হুইবে। দেশের রাজ! মহারাজ ও ধনাঢ্য 
জমিদারগণ যদি লোকের সে অভাব দুর করিতেন 
তাহা হইলে আর সংসারত্যাগী সন্াসীর। লোক- 
ছুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের অন্নকষ্ট নিবারণের 
ঘন্য এত শ্রম ও যত্ব করিতেন না। দেশের বড় 
বড় গৃহন্থের! যে পাষাণ দিয় বুক বাধিয়াছেন। 
তাহাদের হৃদয় এমন বন্ত্রোপম কঠিন উপাদান 
নিহিত বর্মঘারা আবৃত যে আর্ডের সকাতর 


রামকৃফণ সম্বের পেবাতীর্থ 


১১৭ 


ক্রদ্বনধ্বনিও সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না। 
আর শু শাত্ীর কথায় প্রাণ ঠাণ্ডা হচ্গ না। 
আমার প্রত আমার হৃদয়েই আছেন এবং 
সদ্দা-কালই থাকিবেন। আমার প্রভু কেবল 
গিরিশৃঙ্গে বা নান! মন্দিরেই বলিয়া নাই ! আমার 
প্রত আমার আত্ম! সর্বজীবে। সেই সর্বজীবরূপী 
তগবানকে আমি মুহমূহ্থঃ বগিতে শুনিতেছি, 
যথা, “ওরে মাহুষেই বৈদিক খধিবুন্দ, মানযেই 
রামরুঞ্ণাদি অবতার, সেই মানুষের কি শোচনীক্ 
অবস্থা দেখছিমনি ? একথা যে শোনে তার কি 
আর স্থির থাকিবার ঘো আছে! এই মান্ুষ- 
ভগবানের সেবায় জীবন ত দিয়াইছি আরও 
কত জীবন দিতে হইবে বলিতে পারি না।” 
শ্ররামরুষ্ণ-বিধত আদর্শে দু প্রতিচিত স্বামী 
অথত্ডাননের শ্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী যেমন তার 
লেখাতে, তেষন তার আচরণেও সুম্প্ট | 

সেবাকেন্দ্রের পরিচালক অখগ্ডানন্দজী চাল- 
বিতরণের কাজ শেষ করে বিকালে ও রাতে 
দুরবর্তাঁ গ্রামগুলিতে ঘুরে ঘুরে দুঃস্থ পীড়িত 
মানষদের খোজ খবর নিতেন। 'দণ্ীঠাকুর? 
কোন গ্রামে গেলেই ছুতিক্ষ-পীড়িত মানুষ তাঁকে 
ঘিরে দীড়াত। 'দীঠাকুরের+ প্রশ্নের উত্তরে 
জানাত তারা জগ্লাভাবে কচু, ঘেচু ও কাটানটে 
এপব পিদ্ধ করে খাচ্ছে। 'দত্ীঠাকৃর” আরও 
জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের হাতে টিকিট তুলে 
ছিতেন। পরদিন সকালেই তার] মহল! পেবা- 
কেন্দ্রে গিয়ে চাল নিয়ে আসত । বৃতূক্ষু সাহায্য 
প্রার্থার সংখ্যা বাড়তেই ধাকে। অথচ দেবা" 
কেন্দ্রের অর্থলামর্থ্য খুবই সীমিত। তৎসত্বেও 
সেবাকার্জ কিভাবে সম্প্রসারিত হতে থাকে 
তার ধারপা কর! যায় পরপৃষ্ঠার তালিকা 
থেকে।” 


৭ নবপ্রাতত্ঠিত অনাধাপ্র্ থেকে ৯০1১।৯৯ তারিখে লেখা । 
৮106 91810098%8410) 3015 17) 189) 0,268 


১১৮ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্ষ-্"২য় সংখ্যা 


গারো 























সংখ্যা বরম্ব ব্যস্ত বালক শিশ্ত ৮ ্পী ক মা" 

তারিখ পুরুষ স্ত্রী বালিকা প্রার্থী প্রার্থী 

১জুন ২৭ ২৮ ৩৮ ৭৩ ১৮ ২৩৬ ১৮০০ (১ মণ ১৮ সের ৩ পোয়া) 
৮ক্থ্ব ডঃ ০ ও রত হে ১৪১, ( ১ মখ ৩১ সের ২ পোয়া ) 
১৫জুন ৩৩ ১5১৮৮১৪২৩55 এত (২ আশ হও সের ১ পোষা) 
হংজুর ৩৯ ১৭৬ ১০০ ১২৫ ১১৪৫১ ৩/১।৭ (৩ মণ ১ সের ১ পোয়া) 





বাইশ দিনে এ সকল সাহায্প্রারথদের মধ্যে 
(৪+41%* মোট ৪৭ মণ ৩০ সের ১২ পোয়1) চাল 


বিতরণ কর] হয়। তাছাড়া পদ্থু অতিবৃদ্ধ অন্থস্থ" 


সাহায্যপ্রার্থীদের বাড়িতে বাড়িতে চাল পাঠিয়ে 
দেওয়! হয়েছিল তার পরিমাণ ৫./৭৮৯ (৫ মণ ৭ 
সের ২ ছটাক)। 

এসকল সাহায্য বিতরি'ত হচ্ছিল গঙ্গার পূর্ব 
পাড়ে বড়,য়৷ থানার ( বর্তমান বেলডাঙ্গার ) 
অন্তর্গত পর্চাশটি গ্রামের ছুংস্থদের মধ্যে । পশ্চিষ- 
তীরের কয়েকটি গ্রামের শোচনীয় অবস্থার খবর 
এসে গৌঁছাল সেবাকেন্দ্রে। অথগ্ডানন্দজী স্থানীয় 
একজন যুরুবিব চন্দ্রভূষণ অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে 
চাদপাড়া, দবকৈ, অরোয়ান, যছুপুর, মাধাপুরা, 
দিরুৃতি ও টবদ্যনাথপুর গ্রাম পরিদর্শন করলেন 
১২ জুম।*» অধিকাংশ বাড়িতেই দেখতে পান 
চালে খড় নেই, ঘরে অন্গ নেই, গায়ে বস্ত্র নেই। 
সবচেয়ে তৃক্তভোগী শিশু ও নারীগণ; বিশেষতঃ 
মুসলিম নাঁরীগণ | অনেকক্ষেত্রেই ্বী-পুন্ধকন্ত। 
ত্যাগ করে পুরুষেরা অন্যত্র চলে গেছে রুজি- 
য়োজগারের আশার়। তিনি অতি ছুঃস্থ ৮৮জন 
মানছষের জন্য টিফ্িটি বিলি করে দেন। দরদী 
সন্গানী বুঝতে পারেন আরও সাহায্য দেওয়া 

৯ এ, 3019 3, 1897, 0. 265 


দরকার । কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ কোথায় ? ২৩ 
জুন অখগ্তানন্দজী মান্দ্রাজে গুরুভাই রামরুষ্ণা- 
মন্দকে কাতরভাৰে পুনরায় জানালেন অর্থ- 
সংগ্রহের চেষ্টা করবার জন্য । জানালেন ৫** 
জনের বেশি নিরক্স মানুষকে সেবা করার জন্তু 
প্রয়োজন মাসে ২৫ টাকার বেশি । 

১২ জুন বিকালে পরিদর্শনের পর ফিরবার 
পথে অথগ্ডানন্দজী মহল] গ্রামের অপর পারে 
খেয়াঘাটে বসেছিলেন, মে-সময়ে প্রবল ভূমিকম্প 
হয়। ভূমিকম্প** চারিদিকে ধ্বংসের চিহ্ন রেখে 
যায়। পরদিন অখগ্ডানন্দজী জানতে পাবেন যে 
বহরমপুর, সৈদাবাদ ও গোরাবাজারে বহুদংখ্াক 
বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই নতুন বিপদের 
ফলে ভ্রাপকাজে বহুরমপুরবাসীদের যে সাহাধ্য 
প্রত্যাশ! করা গেছিল তা সন্কৃচিত হয়ে পড়ে। 

অতিজ্ঞতার অভাব, অর্থাভাব, সময়মত 
সরকারি সহযোগিতার অভাৰ প্রথমদিকে সেবা- 
ব্রতীদের কিছুটা হতাশ করে তুলেছিল। স্বামী 
নিত্যানন্দ ২* মে আলঙ্ববাজার মঠে জানালেন 
তার হতাশাপূর্ণ অভিজ্ঞতা । ব্রদ্মানদাজীর পক্ষ 
থেকে তৃবীক়ানন্দজী ২৪ মে তাকে লিখে 
পাঠালেন, “তগবান স্বয়ংই সৎকর্ষে উৎসাহ্দাতা 


৯০ এই ছা £ব্প মির মংলকেন্ত্র আলমবাঞ্ছ।রে ঘঠবাড খ্বই ক্ষাতগ্রন্ত হয়। 


ফান্তন, ১৩৯৩ ] 


এই কথ! মনে রাখিয়া! পূর্ণ বিশ্বাসে কাজ কর। 
ঘখন নামিয়াছ তখন কিছুতেই ছাড়িবে না। 
চেষ্টা সফল হইবেই হুইবে।” স্বামী নিত্যানন্দ 
সাময়িকভাবে হতাশাগ্রস্ত হলেও নেতা অথণ্ডা- 
নন্দজীর শ্রীপ্রঠাকুরের রূপার উপর ছিল অটুট 
বিশ্বাস । 

দিন পনেরে! কাজ চলার পরে বহরমপুরের 
চুভিক্ষ সাহায্য সমিতির (7২61761 চ000 0010- 
[1105৩ )১৯ সম্পাদক ডেপুটি মেজিস্ট্রেট নিত্য- 
গোপাল মুখাজি এবং আরও কয়েকদিন পরে 
জেলা-মেজিস্ট্রেট লেভিঞ সাহেব (2. ঢ. ৬. 
[6%1086 ) মন্থল! সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন করে 
নিঃস্বার্থ সেবাকাজ দেখে অভিভূত হন। মিরন্ন 
কার্ধক্ষম গ্রামবাসীদের সাহাধ্য করবার জন্য বড় 
রাস্ত। থেকে মনল গ্রামে যাবার একটি রাস্তা 
তৈরির প্রস্তাব রাখেন অথগ্ডানন্দজী। জেলা- 
মেজিস্ট্রেট সানন্দে অনুমোদন করেন। উপরোক্ত 
'দুভিক্ষ সাহায্য সমিতি'র সভাপতি জেলা-জজ 
প্যাণ্টন সাহেব ও অগ্ততম সাশ্য বৈকুষ্ঠনাথ 
সেনের সৌজন্যে সমিতির গুদাম থেকে ২. টাকা 
মণ দরে বর্মাদেশের চাল সরবরাহের অভমতি 
পাওয়৷ ষায়। কিন্তু সে-সময়ে এই সম্তার্দরে চাল 
কেনবার ক্ষমতাও ছিল ন1 সেবাকেন্ত্রের । রেশম 
ব্যবসায়ী স্ধাংগুশেখর বাগচীর নহায়তায় অথণ্ড- 
নন্দজী সমিতির গুদাম থেকে চাল ধার করে 
আনেন। আশ্চর্ধের বিষয় ছু-একদিন পরেই 
প্রত্যাশিতভাৰে মান্দ্রাজের জনৈক দাতার ৫০০. 
টাক পাওয়া যায় এবং খণ শোধ করে 
দেওয়া হয়। 

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি ও মঠের 
ডায়েরি থেকে জান! যায় কার্ক্ষম ব্যক্তিদের কর্ম- 
সংস্থান, অসমর্থদের মধ্যে চাল বিতরণ ছাড়াও 


রামকৃষ্ণ স্যর সেবাতীর্ঘ 


, মোড়ল। 


১১৪ 


অবহেলিত পীড়িতদের বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া ও 
কলের৷ আক্রান্তদের চিকিৎম। ও পরিচর্য। সেবা- 
কার্ধের অন্ততুক্ত হয়েছিল। মে সময়ে কলের! 
ছিল আতঙ্ক বিশেষ। একদিন সন্ধ্যায় অথণ্ডা- 
নন্দজী মন্তলায় সান্গ্যাল-মশায়ের বাড়িতে বসে- 
ছিলেন, সেখানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামের 
এমন সময়ে একজন এসে খবর দিল 
বাগব্দী বুড়ী কলের! রোগে আক্রান্ত । মোড়লকে 
নিধিকার দেখে অথগ্ডানন্নজী তার দৃষ্টি আকধণ 
করলেন। মোড়লের সাফ, উত্তর, “ওলাওঠা ! 
বাব',আমরা কি করব?" অখগ্ডানন্দঞ্জী তৎক্ষণাৎ 
বেরিয়ে পড়লেন । ভাক্তার রাধা হ্থন্দরকে ডাকতে 
তিনি বললেন, “ওসব ওলাঠ কেল। ওনব 
আমর] চিকিৎস। করি না, যাই ন1।” অখগ্া- 
নন্দজী ডাক্তারের কাছ থেকে কয়েক স্বোড়ক 
ওষুধ নিয়ে বৃদ্ধার কুটারে পৌছে দেখেন তার 
অন্তিম দশা। তিনি সারারাত জেগে বৃদ্ধার 
সেবা করলেন, ভগবানের নাম শুনালেন। 
প্রভাতে বৃদ্ধা শেষ নিংশ্বীস ত্যাগ করল। পরে 
অবশ্য অখগ্ডাননা'জী এই ডাক্তারকে অন্ত কলের। 
রুগীর পাশে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন । মক্ন্যাসীর 
নিভাঁক সেবার অন্তপ্রাণিত হয়ে গ্রামবানীদের 
কলেরা ভীতি অনেকটা দর হয়েছিল। সেবা- 
কাজের এই নতুন দিগন্তের দিকে দৃষ্টি আকধণ 
করে স্বামীজী ৪ জুলাই মার্গারেট নোৰলকে 
লিখেছিলেন : “বুদ্ধের পরে এই আবার প্রথম 
দেখ' যাচ্ছে যে ব্রাহ্মণ সন্তানের অস্তাজ বিস্থচিকা 
রোগীর শয্যাপার্খে সেবায় নিবতি|” 

ইতিমধ্যে এক সাংগঠনিক সমস্যার উদ্ভব হয়। 
'মহাবোধি পোলাক্টি' সাড়ম্বরে প্রচার করতে 
থাকে যে সোসাইটি মন্থল!তে সেবাকাজ করছে। 


[00120 110707 পত্রিকার ৬ জুন, ১৮৯৭ 


১৯ সে-সময়ে মৃশি“দাবাদ জেলায় চার-পাঁচাটি 0০%6£1210617111২01101 12870 0011011111066 অগোছালো 


ভাবে কাজ করাছল। 


১২৪ উদ্বোধন [ ৮৯তম বর্ঘ--২য় মংখ্যা 


সংখ্যায় ঘোষিত হল, “ড/০ 815 2190 (0 ৪0190" 
0০5 0780 005 71817800011 9০০:০0, 
স)101) 1088 ০০0116066৫ ৪ 06061018010 [0100 
09০ 3000/)5 ০০001701168, 1188 101806৫ 108 
161151 90618610108 0100671 0076 10059 ৪016 
89৩1%18101) ০? 95201 4/10091708- 
091709.১* ব্রদ্ধানন্দজী সোসাইটির সম্পাদক 
চারুবাবুকে মৌখিক প্রতিবাদ জানান । অস্থমিত 
হয়) এর ফলেই এ পত্রিকার ২৪ জুন সংখ্যায় 
লেখা হল, “])5 9০9০160) 1789 101905৫ 409 
[61156 ০0619801015 11) 0056 00111199161 
1081105,. 95/8101 410)810081081008 01 4১10] 
88281 1180) 101) দে০ 061161 9811105828179 
21৩ 00৬ 10 9138196 01 016 ড/0110-..0006 
9০০15091189 151010160 129, 100 85 270 
10819110606 117) 910 01 1118 161161 জা 01109 
00৩1৩.” একই দৃষ্টিকোণ থেকে 50808] ০1 
100৩ 74081)8-730৫171 50০16 জুলাই অগস্ট 
সংখ্যায় জানাল £ 471) 7001069 [19০৩৫ ৪ 
006 ৫18009991 01 9/8101 /১10191)08109149, 
1789 06510 50101600185] 69 0116 10110951106 
0010801008১ ড11)10]) 1০ 1596164 0৮9 
10110) 108100615 & 161) ০1 0) 4৯171010891 
7180) 135. 109, 3200 01115 13110981) 901 
10081) (73610161006 ) [২5. 15 2100 736011) 
13010811 [২০99০1)05৫1)009 1. 4৯. (091. 0 
2২৪, 10. এখানে 4৯ 10100 010) 410010- 
১৪2৪7 791), হচ্ছেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ 
ধার প্রেরিত টাক। দিয়ে মঙ্লাতে জ্াণকাজ 
আরম্ভ হয়েছিল। মহাবোধি সোসাইটির মনো- 
ভাব পরিব্তন করতে ব্যর্থ হয়ে ব্রদ্ধানন্দজী 
সোসাইটিও সঙ্গে সম্পর্ক ছে করলেন এবং স্বামী 
জখগ্ডানন্দকে জানিয়ে দিলেন । সোসাইটি আাণ- 


কাজের জন্ত দুমাসে রামকুষ্চ মিশনকে সর্বনমেত 
২৫০ টাক দিয়ে সাহাধ্য করেছিল। 

এদিকে প্রেরণা-হথর্য শ্বামীজীর অন্্প্রেরণায় 
অখণ্ডানন্দজী সকল বাধাবিপত্বি অগ্রা্থ করে 
এগিয়ে চলেছিলেন। ম্বামীজী ১৫ জুন তাঁকে 
লিখেছিলেন £ “পলাবাস ! লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন 
আশীর্বাদারদি জানিবে। কর্ম কর, কর্ম, হাম আওর 
কুছ নহি মাঙ্গতে হেঁকর্ষ কর্ম ০%60 0060 
৫98 1-.ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি 
নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোতাগ্যমহে,- 
ভাগ্যম। 1619 00611681028 ০010001618, 
10 006 1810 1+.এই তো! পৃজো+ নরনারী- 
শরীরধারী প্রভুর পূজো, আর যা কিছু “নেদং 
যদিদমুপাসতে । এই তে আরস্ত, এ্িপে আমর! 
ভারতব্ষ-__পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে না? তবে 
কি প্রতৃর মাহাত্মা !” 

আবার ৩ জুলাই তাকে লিখেছিলেন : 
“তুমি খুব চুটিয়ে কাজ করে যাও, তয় কি? 
আমিও “ফের লেগে যা” আরস্ত করেছি। শরীর 
তো যাবেই, কুঁড়েমিতে কেন ঘাক্স? [7 
9০169 0০ 9681 ০00 11701) 11096 ০0. মরে 
গেলেও হাড়ে হাড়ে তেল্কি খেলবে, তবে 
ভাবনা কি? দশ বৎসরের ভেতর ভাবরতবর্ষটিকে 
ছেয়ে ফেলতে হবে--“এর কমে হবেই না ।” তাল 
ঠুকে লেগে যাও-_“ওয়া গুরুকী ফতে।”” 

এভাবে প্রেরণা-গোলক একটির পর একটি 
বধিত হতে থাকে । এর গভীর প্রভাব সম্বন্ধে 
অখণ্ডানন্দজী পরবতিকালে বলেছিলেন, “তাহার 
গ্রত্যেক পত্র বারংবার পড়িতে পড়িতে নববলে 
বলীয়ান হইয়া 'মন্ত্রঃ বা পাধয়েয়ম্‌ শরীরং | 
পাতয়েয়ম্* মন্ত্রে আমার বুক ভরিয়া যাইত। ওঃ, 
কি অনাবিল কর্মম্োতে আমি তখন ময় হইয়া 
থাকিতাম। মনে হইত, আমাদের এই ার্রনার 


১২ 9/901) ৬1/618081008 10 1170180 35/50879615, 1893-1902 গ্রচ্থ থেকে উদ্ধৃত। 





স্বামী অখণ্ডানন্দ 





সান্যালদের চণ্তীমণ্ডপ : ১৮৯৭ অন্নপূর্ণাপূজার দিনে স্বামী অখগ্ডানন্দজী মহারাজ 
প্রথম এখানে আগমন করেন। 





ভদ্টাচাদের চতীমণ্প : ১৮৯৭, মে থেকে ১৮৯৮ অক্টোবর পর্যন্ত স্বামী অখগ্ডানন্দজী মহারাজ 
এখানে অবন্থছান করেন । 


৯ শত পস্পী টিপা সী সী পট ০৮০ ৩ 


স্পা এলি এ পি পি এপস 
রঃ প্র 


০৫০ এপাশ ০ 


চি 


চি 
ল 





বরানগর মঠ 





আলমবাজার মঠ 





ফান্তন, ১৩৯৩ ] 


ফলে অচিরকালষধ্যেই এক অভূতপূর্ব নবীন যুগের 
অভ্যুদয় হইবে ।” 

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রাশ্রঠাকুরের তিথিপূজার 
পরেই অখগ্ানন্দজী নীলাম্বর মুখাঙ্জির বাড়িতে 
অবস্থিত মঠ থেকে রামরুফ্জানন্দজীকে পিখেছিলেন, 
“ভাই! আমাদের 216 ০৫ তোমারই 
পরিশ্রমে স্ুসম্পন্থ হইয়াছে ।” এর পিছনের 
সংক্ষিণ্ত ইতিবৃত্ত এখানে ম্মরণ কর প্রক্নোজন। 
রামরুষাননজী গুরুভাই স্বামী অখগ্ডানন্দকে 
দুভিক্ষের রাজ্য পরিত্যাগ করে মঠে ফিরতে 
উপদেশ দিয়েছিলেন। ন্বামীজীর নির্দেশে স্বামী 
অথগ্ডানন্দ সেবাকাজ আরম্ত করেছিলেন ১৫ মে। 
তার পূর্বেই স্বামীজীর আদেশাহুসারে তুরীয়া- 
নন্দজী ৯ যে তারিখে মান্দ্রীজে স্বামী রাঁষরুষ্ণা- 
নন্দকে নির্দেশ দেন সজ্ঘের পত্রিক। 'ব্রক্ষবাদিন' 
ও পপ্রবুদ্ধ ভারতে, ছুভিক্ষপীড়িতদের ও প্রস্তাবিত 
সেবাকাজেরর বিবরণ প্রকাশ করবার জন্য৷ 
এদিকে স্বামী অথণগ্ডানন্দকে নির্দেশ দেওয়। হয় 
ত্রাণকাজের বিবরণ মান্জ্রাজে পাঠাবার জন্য । 
তদহ্থঘাষী ব্রক্ষবাদিন” পত্রিকা € জুন অখণ্ডা- 
নন্দীর পত্রাংশ উদ্ধত করে লিখল, "[ 15 
11019055119 [0 ০০106 016 01010001 01 10061 
810 01060 (118৮ 819 21162.05 ৫৫9৫) ৪5 
61] ৪$ 11)036 11086 816 00 (17911 06211) 
৮০৫, 00: 1210 ০1 0০9০৫.” তীর দ্বিতীয় পত্জাংশ 
উদ্ধত করে লিখল, “158 [1088175010৩ 
8001019$ ০৫ (196 5(21%108 [0610) ] 81005 
81171010 (9 ০০ (0 11051 5100, 001 1 9111 091 
9৪ 2019 00 ৫০ 805171106 00 00010] 52৩ 
86610 1191 62091761010,” ধনীদের 
বিরুদ্ধে ধিক্কার দিয়ে অখগ্ডানন্বজী এই চিঠিতেই 
লিখেছিলেন-***ষেসব হ্বদয়হীন জীব্গুলি এই 
সংকট সময়েও নিশ্চিন্ত বিলাসের মধ্যে শুয়ে হাম্য- 
পরিহাস করে সময় কাটাচ্ছে তারা ঈশ্বরের বৈধ 


রামকষ্ণ সঞ্ঘের সেবাতীর্থ 


১২১ 


সন্তান নয়, শয়তানের বাচ্চা |” তার তৃতীয় পত্র 
থেকে ব্রক্ধবা দিনের” পাঠকগণ জানতে পারলেন 
ভ্রাণকাজ আরম্ভ হয়েছে। ক্্রহ্ষবাদিন' ১৯ জুন 
সংখ্যায় আাণকাজের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত 
হল। ৩ জুলাই, ১৭ জুলাই ও ২৮ অগস্ট 
সংখ্যায় আরও তথ্যার্দি প্রচাদ্িত হল। প্রায় 
প্রতি নংখ্যাতে শ্বামী রামকুষ্ণানন্দ অর্থ-শাহায্যের 
জন্ত আবেদন জানালেন । যাক্জ্রীজ প্রেসডেন্সির 
বেলারির একজিকিউটিত ইঞ্রিনিয়র আর. গোপাল 
আইয়ার তিনবারে ১৫*০ টাকা পাঠালেন। 
আমেরিকার ডেট্রয়েট শহর থেকে জনৈক দাতা 
পাঠালেন ৫ পাড় ২ শিলিং। কলকাতা, 
বারাণসী ও মান্দ্রাজ থেকে 9%/2111 ড1%৩1- 
[91109 781)11)6 01)4-এ অর্থ অল্পন্বল্ল আসতে 
থাকল। স্বামী রামরুষ্ণানন্দ এই সংগৃহীত অর্থ 
পাঠিয়ে দেন আলমবাজার মঠে। ব্রক্জানন্দজীর 
১৭ জুলাইয়ের চিঠি থেকে আরও জানা যায় মিঃ 
সেভিয়ার «* টাঁকা ও যতীন্দত্রকুমার মুন্সী ২৫. 
টাক! দিয়েছিলেন । 'অবশ্থ এই ভ্রাণকাজের জন্য 
মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ-_যার 
বিবরণ 1001081 0? 0৩ 11210800৫10 
90০191 তে প্রকাশিত হয়েছিল_-আলমবাজার 
মঠে জম! পড়েছিল কিন। জান যায় ন!। 
আদর্শবাদী অথগ্ডানন্জী ছুতিক্ষগীড়িতদের 
জন্য সংগৃহীত অর্থ নিজেদের জন্য ব্যয় করতে 
নারাজ ছিলেন। তিনি আলমবাজার মঠ থেকে 
সাহায্য প্রার্থনা করলে ব্রদ্ধানন্দজী ১৯ ম্বে 
তারিখের চিঠিতে লিখলেন, তোমর। যদি গ্রাম 
হইতে ভিক্ষা করিতে ন৷ পার তাহ হইলে ১০. 
টাকা এ ফণ্ড হইতে আপাততঃ লই়! নিজ ব্যয়ের 
জন্য নির্বাহ করিবেক। এখান হইতে টাকা 
গেলে সেই টাকা হইতে উক্ত ফণ্ডে দিবে।” 
স্বামী অখগ্ডানন্দের জীবনীকার মস্তব্য করেছেন, 
“একমাস ধরিয়া দুভিক্ষমোচন কার্ধ চলিতেছে । 


১২২ 


সেবাকেজ্জে রম্ধনের কোন ব্যবস্থা করিবার 
প্রয়োজন তিনি অস্থভব করেন নাই, কারণ শ্রদ্ধা- 
সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারগুলির সনির্বদ্ধ অনুরোধে 
অথগ্ডানন্দ সহকারী 4 সঙ্গে পালাক্রমে এক-একদিন 
এক-এক বাড়িতে ভিক্ষা! গ্রহণ করিতেন ।”১+ 
মনে হয় কিছুদিন পরে কমীঁদের জন্য সেবাকেন্ত্রে 
রাক্ার বাবস্থা করতে হয়েছিল। এর জন্ত মঠ 
থেকে সামান্য অর্থসাহায্য ছাড়াও অথগ্তানন্দজী 
তাঁর পরিচিত ব্ক্তিদের কাছ থেকেও অর্থ- 
সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। যেমন, তিনি ৮ 
জুলাই তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লিখেছেন, 
“আপনি আমাকে কিছু খরচ পাঠাইয়! দিবেন। 
আমি ইহা আপনার নিকট নিজের তিক্ষারদি 
ব্যয়ের জন্ত চাহিতেছি। এ অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, 
এখানকার লোকের তেমন অর্থসঙ্গতি নাই। 
সেইজন্য আপন! হইতে কিছু খরচ করিতে না 
পারিলে চলে ন1।” কলকাত। মঠ থেকে নিয়মিত 
অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা হলে এ-সমশ্যার স্থায়ী 
সমাধান হয়। 

কলকাতা কেন্দ্রের মভাপতিরূপে ব্রদ্ধানন্দজী 
মঠ থেকে অর্থ ও কাপড় পাঠানে৷ ছাড়াও 
নিয়মিতভাবে কমীরদদের উতৎমাহ ও প্রেরণ! 
যোগাচ্ছিলেন, কাজকর্ম সন্ধে খুঁটিনাটি পরামর্শ 
দিচ্ছিলেন, আবার কথনও তুল-ক্রটির জন্ত জবাব- 
দিছি চাইছিলেন। একটি উদাহরণ তৃলে ধর! 
যাক। আতদের মধ্যে সাহাষ্য বিতরণ সম্বন্ধে 
অভিযোগ উঠলে ম্বামীজীর আদেশে স্বামী 
বক্ষানন্দ তথ্যাসুপক্ধানের জন্য পিখেন। এতে 
তুল বুঝ স্বামী অথগ্ডানন্দ মন:ক্্ হন। প্রথর- 
বুদ্ধি ব্রদ্ানন্দজী ১৬ জুলাই তারিখের চিঠিতে 
তাকে লিখলেন, “আমি ঘষে তোমার নিকট 
65018189110 চা হিয়া ছিলাম, সে কোনও প্রকার 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--২য় লংখ্যা 


অবিশ্বীসবশতঃ নহে, কেবল অপর পাঁচজনকে 
উহা দেখাইয়া! তাহাদের ভ্রম নই করিবার জন্য । 
তোমার যেরূপ সহ্দয়তা তাহা আমাদের 
কাহারও অবিদিত নাই। তোমার করুণ হৃদয়, 
সর্বসাধারণের জন্ত সহানুভূতি, অদম্য অধ্যবসায় 
আমাদিগকে শ্রদ্ধা দিতেছে । গুরুদেবের কৃপায় 
তুমি আরও উৎসাহের সহিত কার্ধে প্রবৃত্ত থাক 
ইহাই আমাদের প্রার্থন। ৮ আণকাজ পরিচালনা 
সম্বন্ধে ব্রদ্ধানন্দজীর € জুলাইয়ের চিঠির নিয়োক্ত 
অংশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পরব তিকালেও তাঁর এ- 
সকল নির্দেশই সঙ্ঞের সাধুক্মীগণ অন্থঘরণ করে 
চলেছে। তিনি লিখেছেন, “তোমাদের সেবা- 
কার্ধ সম্বপ্ধে কয়েকটি পরামর্শ দিতেছি : (১) 
সরকার যদি এ মূল্যে চাউল সরবরাহ করিতে 
রাজী না হয়, তোমাদের চাউল বিতরণ সম্বন্ধে 
যত ও হুশিয়ার হইতে হইবে । (২) সাহায্য 
বিতরণের জন্ত একমাত্র সেই নকল ব্যক্তির নাম 
তালিকাভুক্ত করিবে যাহারা গ্রকুতই অভাবগ্রস্ত 
এবং জীবিকা উপার্জনে অক্ষম । (৩) তোমরা 
যাহাদের বাস্তবিকই সাহায্যলাভের যোগ্য 
বিবেচনা করিবে শুধু তাহাদের নাম তালিকাতুক্ত 
করিবে; অন্য লোকের অভিমত দ্বারা পরিচালিত 
হইবে না।”১৪ স্বামী ব্রহ্ধানন্দকে '5৩০16219 ০01 
09 4১101) 89291 910311)6 [২1196 ০0119, 
বলে ঘোষণা কর! হয়েছিল । আলমবাজার মঠ 
থেকেই দানাদির প্রাপ্তি শ্বীকার করা হত। 
ত্রাণকাজজ আলমবাজার মঠ থেকেই নিয়ন্ত্রিত 
হচ্ছিল। 
মঠ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অখগ্ডানন্দজী প্রতি 
সপ্তাহে কার্ষবিবরণী সম্বলিত পত্র আলমবাজার 
মঠে পাঠাতে থাকেন। মাঝে মাঝে মান্দা 
মঠেও চিঠি লিখে স্থানীয় সংবাদ জানাতে থাকেন । 


১৩ স্বামী অথণ্ডানন্দ £ গ্বামী অন্নদানন্দ, পৃঃ ১৩৪ 
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্রন্জানন্দজীর ইচ্ছা স্বামী অখগ্ডানন্দ সরাসরি 
পত্রিকাগুলিতে কার্যবিবরণী পাঠান। তিনি ১ 
জুন তারিখে পিখেন, “তাহার (দ্ব'মীজীর ) ইচ্ছা 
যে কাগজে লেখা, বাস্তবিক কাগজে লেখা হইলে 
আমরা (0৫-এর অন্য 59010110 তুলিতে 
পারিব, কারণ কেহ জানে না সেখানে তোমর! 
কিরূপ কার্য কারতেছ।"**অতঞ্ব তোমর! যত 
শীত পার ০০9:195001009006 141101 এবং 
১৪018 তে পাঠাইবে। তোমাদের ০0:16900- 
৫80০9 বাংলা এবং ইংরেজীতে বাহির হইলে 
টাদার চেষ্টা কর! যাইবে। ""নিতনন্দের 
পত্রে জানিলাম যে পত্রার্দি ছাপাইবার তোমাদের 
ইচ্ছ! নাই, শুনিয়। আশ্চর্য হইলাম । যাহা হউক 
০৮৫০)০০ না থাকিলে কোন কার্ধ হইবে না।” 
চিঠি পেয়ে অখগ্তানন্দজী পত্রিকার জন্ত বিবরণী 
লিখতে বসেন, পারেন না, তার চোখের জলে 
লেখার কাগজ ভিজে যায়। দ্বিতীয়বার চেষ্টা 
করতে গিয়ে মানদনদ্ধনে দেখেন, ঠাকুর এসে 
তাকে বলছেন, “তুই আমাকে চাস, না পাবলিক- 
কে চাস 1?""পাবলিককে যদি চাল, তাহ'লে 
খবরের কাগজে দঘ্তর মত লিখতে হবে। 
এখন গ্ভাখ, একদিকে পাবলিক, একদিকে 
আমি।” তিনি কাদতে কাদতে বিহ্বল হয়ে 
পড়েন, কার্যবিবরণী আর লেখা হল না । অতঃপর 
আলমবাজার মঠ ও মান্দ্রাজ মঠে লেখা তার 
চিঠিগুলি যথাক্রমে “বহ্থমৃতী” ও 'ব্রক্ধবা দিনে” 
ছাপা হতে থাকে । এইকালে অখগ্ডানন্দজীর 
লেখা ছুভিক্ষ সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ 
বিস্থমতীতে” শশৃন্তভারত' শিরোনামায় প্রকাশিত 
হয়। এপপ্রসঙ্গে শ্মরণযোগ্য, মারগারেট মোবলের 
চেষ্টায় লগ্ডণে 27, 10100 78100100150-এর 
সভাপতিত্বে ৪ অক্টোবর একটি সতা। অনুষ্ঠিত 
হয়। 1091 0)101016 কাগজে অর্থ সাহায্যের 
আবেদন প্রকাশিত হয়। 


রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেৰাতীর্ঘ 
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পৃর্বোদ্ধত ১৫ জুনের চিঠিতে স্বামীজী স্বাঙ্ী 
অখণ্ডানন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, “এ রকমে 
বিস্তার কর, আর তাদের তৃমি 19260 করে 
বেড়াও__ক্রমে দেখবে যে, এঁ কার্ধটী 067008- 
1091 হবে--সঙ্গে সঙ্গে বিগ্া ও ধর্মগ্রচার 
আপনা-আপনিই হবে|... রকম কাজ করলেই 
আমি মাথায় করে নাচি-_-ওয়। বাহাদুর !” 
স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল অথগণ্ডানন্দজীর নেতৃত্বে 
স্াণকাছদ ব্যাপক আকারে সংগঠিত হয়, 
সে-সঙ্গে রামরুষ্জ ভাবান্দৌোলনও ছড়িয়ে পড়ে। 
আলমবাজার মঠ থেকে পাঠানো! কয়েকটি 
কার্যবিবরণী পাঠ করে স্বামীজী ১১ জুলাই 
মঠে লিখে পাঠালেন একটি চিঠি যা ভবিষ্যতের 
ত্রাপকাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিউনির্দেশ। সেখানে 
তিনি লিখেছেন, “অথণ্ডানন্দ মন্থলাতে অদ্ভুত 
কর্ম করছে বটে, কিন্তু কার্ধপ্রণালী ভাল 
বলে বোধ হচ্ছে না । মনে হয়, তারা একটা 
গ্রামেই তাদের শক্তিক্ষয় করছে, তাও কেবল 
চাল-বিতরণের কার্ষে। এই চাল দিয়ে 
সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ প্রচারকাধও 
হচ্ছে--কই, এপ তো! শুনতে পাচ্ছি না। জন- 
সাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো! না 
যায়, তবে জগতের সমগ্র এই্বর্য ভারতের একটা 
ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না 1" 
ব্রহ্ধানন্দকে বলো! বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র খুলতে, 
যাতে আমাদের সামান্য সন্থলে যতদুর সম্ভব 
অধিক জায়গায় কাজ করা যায়। আরও মনে 
হচ্ছে, এপর্যন্ত এ কার্ধে ফল কিছু হয়নি; কারণ 
তাঁরা এখনও পর্যন্ত স্থানীয় লোকদের মধ্যে তেমন 
আকাজ্ষ। জাগিয়ে তুলতে পারেননি, যাতে তারা 
লোকের শিক্ষার জন্ত সভাসঙিতি স্থাপন করতে 
পাবে এবং এ শিক্ষার ফলে তার। আত্মনির্ভরশীল 
ও মিতব্যয়ী হতে পারে, বিবাছের দিকে 
অস্বাভাবিক ঝৌক না থাকে, এবং 
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তবিস্ততে ছুতিক্ষের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা 
করতে পারে ।-.ধারা ছুভিক্ষমোচন করছেন, 
তাদের এটিও লক্ষ্য রাথতে হুবে যে, জুয্াচোরের। 
যেন গরীবের প্রাপ্য নিয়ে যেতে না পারে |" 
বরন্ধানন্দকেই বলো, ধারা ছুভিক্ষে কাজ করছেন, 
তাদের সকলকেই এই কথ! লিখতে, যাতে কোন 
ফল নেই, এমন কিছুর জন্য টাকা খরচ করতে 
তাদের কখনই দেওয়া হবে না-আমরা চাই, 
যতদুর সম্ভব অল্প খরচে যত বেশি মস্তব স্থায়ী সং- 
কার্ষের প্রতিষ্ঠা।” স্বামীজীর এই চিঠি ১৬ জুলাই 
পেয়ে ব্রদ্ধানন্দজী পরদিনই ম্হুলাতে লিখলেন, 
“গতকাল স্বামীজীর এক পত্র পাইলাম। তিনি 
লিখিয়াছেন 1019 1911০2এর সাথে সাথে 
77520118118 যেন হয়, কোনমতে অন্যথা না হয় ।” 
তিনি পুনরায় ২৭ জুশাই স্বামী অখণ্ডানন্দকে 
লিখলেন, “58%81)1] ক্রমাগত পঞ্রে লিখিতেছেন, 
যাহাতে 919801106 হয়'''এবং কাধ করা হয়। 
হ115008012-কে ওখানে পাঠাইতেছি। তাহ 
হইলে তুমি আলাহিঘ। ০৩০ খুলিতে পারিবে 
এবং কোনও স্থানে 21620)1% কার্য ভাল 
হইবে ।” বলা বাহুল্য, অখগ্ডানন্দঙী ্বাীজীর 
এই নির্দেশকে বাস্তবে ব্ূপদাঁন করেছিলেন । 
আলমবাজার মঠ থেকে কিছু নতুন ও 
পুরাতন কাপড় পাওয়া গিয়েছিল। অখণ্- 
নন্দজীর ইচ্ছা হয় সেবাকেন্দ্রেরে তালিকাতৃক্ত 
প্রত্যেককে একখানি করে নতুন কাপড় দেন। 
বহরমপুর শহর থেকে কিছু সংখ্যক নতুন ধুতি ও 
শাড়ি সংগৃহীত হয়। অগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে 


উদ্বোধন 
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একটি দিনে সেবাকেজ্ছে সভার আয়োজন কর! 
হয়। জেলা-মেজিস্ট্রেট মিঃ লেভিঞ্রের হাত দিয়ে 
৫০০টি নতুন ধুতি ও শাড়ি বিতরণ কর' হুয়। সভায় 
ভপস্থিত ছিলেন ডেপুটি-মেজিস্ট্রেট নিত্যগোপাল 
মুখাজি, ডিড্্রিক ইঞ্জিনিয়র প্রিয়নাথ মিত্র, ম্বামী 
অথগ্ডানন্দ, স্বামী ভ্রিগুণা'তীতানন্দ, নীল ও রেশম- 
কুঠির ম্যানেজার আলেকজাগার কেউ (০০৫) 
প্রভৃতি । জেলা-মেজিস্ট্রেট রামকষ্ণ মিশনের মেবা- 
কাজের তূয়নী প্রশংসা! করেন। অখগ্ডানন্দজী 
তাকে কৃতজ্ঞতা জাপন করেন এবং যে সকল 
বাক্তি ও সংস্থা সাহায্য করেছিলেন তাদের 
ধন্যবাদ দেন। রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রতিনিধিক্ূপে 
স্বামী ভ্রিগুণাভীতানন্দও জেলা-মেজিস্ট্রেটে ও 
অন্যান্যদের ধন্যবাদ জানান ।১৯ সভার শেষে 
দরিদ্র নরনারায়ণদের ভাত, ডাল, তরকারী, দই 
ও তরে দিয়ে ভূরিভোজন করান হয়। পরিতৃপ্ত 
অথগ্ডানন্দজী পরবণ্তিকালে স্থৃতিচয়ন করে লিখে- 
ছিলেন, "আমার জীবনে সহম্াধিক১ দুতিক্ষ- 
পীড়িতকে এক জায়গায় বাইয়া খাওয়ান এই 
প্রথম ।-""তাহাদের এরূপ অসম্ভব খাওয়া দেখিয়া 
আমি আশ্চর্ধান্বিত হইয়াছিলাম।” এই উত্সবের 
পরিমগ্ডল অধিকতর আনন্দময় হয়ে উঠেছিল 
অতুল চম্পটির সংকীর্তনের দ্বারা। 

'মধুরেন লমাপয়েৎ, এই শিষ্টবাক্যের 
সম্মানার্থে ই যেন সন্ধ্যাকালে এক পলা বৃষ্টি হয়ে 
গেল। জলাভাবে নষ্টপ্রায় আউসধান যেন নতুন 
প্রাণ পেল। সকলে আনন্দ করতে করতে বাড়ি 
ফিরে গেল। 


৯৫ স্মরণ করা যেতে পারে অথণ্ডানজ্জজী 'ব্র্গবাদিন' &৮ অগস্ট, ১৮৯৭ সংখ্যায় সকল দাতাদের 
এবং মুকুদ্দলাল বর্মন, বৈকৃণ্ঠনাথ সেন, মৃত্যু ভ্টাচার্য, গারজাভূষণ বর্মন, সুধাংশৃশেখর বাগচী ও ডিপ্িকট 
ইঞ্জনিয়র প্রিয়নাথ িকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন । 

২৬ আলমবাজার মঠে ৯৩ অগস্ট তারিখে লেখা অখণ্ডানন্দজশর চিঠিতে জানা যায় সৌদন দারিদ্্- 
নারায়ণের সংখ্যা দাঁড়য়োছল ১৩০০ জন। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য অখস্ডানচ্দজশীর একটি স্বীকারোন্তি। 
পরবাঁত'কালে তিনি বলোছলেন, 'সাত্যই বলছি-সবাইকে খাওয়ালে ঠাকুর খান, এ বি*বাস আমার আছে,_এ 
আমি দেখোছি ! (ফ্বামশী অথস্ডানন্দের স্মৃতিসগয়, পৃঃ ৫৮ ) 


ফাস্ভন, ১৩৯৩ ] 


এরকম সময়ে কার্ধক্ষম ছু:স্থ ব্যক্তিদের দিয্কে 
পূর্বোক্ত নতুন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়। 
এদিকে মরকারি কর্মচারীদের রিপোর্টের ভিত্তিতে 
ইংরেজ মরকার অগস্ট মাসের প্রথম দিকে দুভিক্ষ- 
ত্রাণকাজ বন্ধ করে দেবার সিদ্ধাস্ত নেন। বহরম- 
পুর রিলিফ ফণ্ডের উদ্বৃত্ত পাচ হাজার টাকা 
কেন্ত্রীয় রিলিফ ফণ্ডে জম! দেওয়া স্থির হয়। 
প্রায় এই সময়ে অথণ্ডানন্দজী জঙ্গীপুরে গিয়ে 
জানতে পারেন কারি মহকুমার নবগ্রাম থানার 
জনসাধারণ বিপন্ন ।১* পাঁচগ! ইত্যার্দি কয়েকটি 
গ্রাম তিনি সরজষিনে তাস্ত করে এসে জেলা- 
মেজিস্ট্রেটকে জানান। পাস্থ সরকারি কর্মচারী- 
দের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে জেলাবোর্ড পাঁচ- 
গায়ে নতুন সেবাকেন্দ্র খুলবার জন্য রামকষ। 
মিশনকে ২৫০ টাকা মগ্ুর করেন। মহুলায় 
চাল বিতরণ আপাততঃ বন্ধ করে পাচগীয়ে 
সেবাকেন্্র পৃ্োগ্ঘমে চালু করা হয়। স্বামী 
নিত্যানন্দ প্রায় আড়াই মাম কাজ করে 
কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন। অখগ্ডানন্দজী 
ব্রহ্মচারী স্থরেন ও স্থানীয় ম্বেচ্ছাসেবকদের 
সাহায্যে সেবাকেন্দ্র পরিচালনা করতে থাকেন। 

অথগ্ডানন্দজী বুঝতে পেরেছিলেন যে মুলা 
সেবাকেন্দ্র নতুন ধান না ওঠা পর্ধস্ক একেবারে 
বন্ধ করা যাবে না। ছুচারদিন পর থেকেই 
প্রতিদিন আট-দশজন করে অক্ষম দুঃস্থ নরনারী 
সাহায্য প্রার্থন! করতে থাকে । এদের আবেদনে 
সাড়া দিয়ে অথণ্ডানন্দজী প্রকৃত অক্ষমদের বাছাই 


বাষকৃষ সত্যের সেবাতীর্থ 


১২৫ 


করে চাল বিতরণ করতে স্তর করেন। এভাবে 
বেশ কিছুকাল ধরে ত্রাপকাজ অব্যাহত থাকে। 
মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ প্রকাশিত 
'সারগাছি রামকুষ্ণ মিশন আশ্রমের ষোড়শ 
বর্ষের কার্ধবিবরণী থেকে জান! যায় যেস্থানী 
অখণ্ডানন্দ সেবার অন্নবস্ত্র উযধাদি দানে “অনধিক 
একবধকাল' নিযুক্ত ছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোকে 
উদ্ভাসিত এই সেবাযোগের উদগাতা স্ব্রং স্বামী 
বিবেকানন্দ । মূলকেন্ত্র আলমবাজার মঠ থেকে 
এই সেবাব্রত পরিচালন। ও নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন 
ব্দ্মানন্দজী । আর অখগ্ডাননদজী সেই সেবা- 
যোগকে দুতিক্ষরিষ্ট মান্নষের উপর সার্থক প্রয্নোগ 
করে নতুন ইতিহাস কৃষ্টি করেছিলেন। ছুতিক্ষ 
আ্রাণকাজে এ-নকল প্রব্্তকগণের কর্মধার! বিশ্সেষণ 
করলে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে কয়েকটি নীতি যা 
তবিয্যতে মিশনের সকল আ্াণকাজের পথনির্দেশক 
রূপে গৃহীত হয়েছে। নীতিগুলির সারকথা 
হচ্ছে £ 

(ক) আর্ত-পীড়িতদের ভ্রাণকাজ রামকৃষণানু- 
রাগীগণের সাধনভজনের অঙ্গন্বক্ধপ। শিবজ্ঞানে 
জীবসেবা” আদর্শের আলোকে আর্ত-পীড়িতদের 
“সেবা-পৃঁজা” করতে হবে। 

(খ) ত্রাণকাজের লক্ষ্য আর্তপীড়িতদের 
স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দেওয়া, “ম্থখীতিক্ক' তৈরি 
করা নয়। 

(গ) অর্থ, কমা ও অন্যান্ত যোগ স্থুবিধার 


৯৭ অথণ্ডানন্দজী মহলা থেকে আলমবাজ্দার মঠে লিখে পাঠালেন, 'আি ১০ দিন পরে ই৩ দিন 
হইল এখানে আঁসয়া পৌঁছয়াছ। কাঁদি মহকুমার নবগ্রাম থানা এলাকার কতকগবাল গ্রামে দূভিক্ষ দিয়া 
আসলাম এবং তাক্বকটস্থ কয়েকখানি গ্রামে বীরভূম জেলার ততোধিক কষ্ট দোঁখিতে পাইলাম। কালেক্টর 
সাহেবের সঙ্গে কথা হইয়াছে। তান সাহাষ্য করিতে প্রস্তুত আছেন। আমরা শগদ্রই সেখানে একটি 1511৩? 
খ্ালব মনে করিয়াছি। আর এখানকার কাজ এখন বচ্ধ কাঁরলেও হয়। এখানে একটি ্থায়ণ মঠ খুলধার 
চেষ্টায় আছি। ফ্বামীজীকে 0180 আদি লিখিয়াছিলাম। তান ০7০০0:8৩ কাঁরয়াছেন।* স্বামগঞ্জী তাঁর 
২৪ জুলাইয়ের চিঠিতে লিখেছিলেন 011:9098৩ সম্বন্ধে তোমার যে অভিপ্রায় তা আঁত উত্তম ও শ্রীমহারাজ 


তাহা আঁচরাৎ পর্ণ কারবেন নিশ্চিত। 


১২৬ 


পূর্ণ সছাবহার করতে হবে এবপভাবে যাতে 
প্মামাদের সামান্ত সম্ঘলে যতদূর সম্ভব অধিক 
জায়গায় কাজ করা যায়।” 

(ঘ) 'মহাবোধি মোপাইটি' প্রমুখ সংস্থা 
হারা মিশনের কাধে বন্দুক রেখে গুলি ছুড়তে 
চায় তাদের সংশবব ত্যাগ করে মিশনের স্বাবলম্বী 
হয়ে কাজ করাই বাঞ্ছনীয় । 

($) সেবাকাজের পরিচালনায় মূলকেন্র 
নীতি-নির্ধারণ করবে, কর্মীও অর্থনংগ্রহে সাহায্য 
করবে, হিসাব পরীক্ষা ও প্রচারের দায়িত্ব পালন 
করবে, কিন্তু সেবাকেন্দ্রের পরিচালকের উপরই 
থাকবে সেবাকাজের সংগঠনের মুখ্য দায়িত্ব । 

(5) জনসাধারণের সহযোগিত! লাতের জন্য 
যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই পত্রপত্রিকা ইত্যাদির 
মাধামে প্রচার করতে হবে। 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


(ছ) বড় রকমের ক্ষতিগ্রস্ত আর্তদের সেবার 
জন্য প্রাথষিক আাণকাজের পর প্রয়োজন হয় 
পুনর্বাসন । সেখানেও লক্ষ্য থাকবে সেবিতগণ 
যেন ম্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। 

স্বামীজী, অখণ্ডানন্দজী প্রমুখ সেবাযোগের 
প্রবর্তকগণের ষনোতঙ্গীতে বিস্বুরিত হয়ে 
উঠেছিল একটি ভাব, যেটি মেরী হেলকে লেখা 
স্বামীজীর চিঠির একটি অংশে চমৎকারভাবে 
বিধূত হুয়েছে। স্বা্মীজী লিখেছেন, “মানুষের 
মুখচ্ছবিতে জীবন্ত আত্মার গ্রতিফলনে যে 
দৌন্দর্য, জড়জগতের যাবতীয় সৌন্দর্ধের চেয়ে তা 
অনেক বেশী আনন্দজনক ।”%১৮ এই আধ্যাত্মিক 
কাবা-মাধনাই সেবাযোগের প্রাণ। এই সাধনাই 
স্বন্নরভাৰে অন্থঠিত হয়েছিল দ্েেবাতীর্থ 
মনুলাতে। 


১৬ পন্তরাবলী-স্যামী বিবেকানঙ্গ, ৪ সং, পৃঃ ৫/৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী পুজ। 


স্বামী প্রমেয়ানন্দ 


দেবীর বছবিধ ব্ূপের মপো কালী, তারা, 
ফোড়শী, তৃবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, 
ব্গলা, মাতঙ্গী ও কমল1--এই দশটি রূপ দশ 
যহাবিছ্ঞ। নামে খ্যাত। মহাভাগবতপুরাণে১ বলা 
হয়েছে, এতা: সবাঃ প্ররুষ্টাত্ত মূর্তয়ো বহুযৃতিষু 
দেবীর বহুবিধ মৃতির মধ্যে দশমহাবিষ্ভাই 
প্রকৃষ্ট । বলা বাহুল্য, যোড়শী দশমহাবিষ্ঞার 
অন্যতম! দেবী । এই দেবী শ্রবিস্তা, ত্রিপুরা বা 
ব্রিপুরহ্ুন্দরী, বালা, রাজরাজেশ্বরী ইত্যাদি 
নামেও অভিহিত হয়ে থাকেন। সর্বদা শর' 
প্রদান করেন বলে ষোড়শীকে শ্রবিষ্ঞ। বল! হয়। 
এই যোড়শীর প্রভাব সম্পগ্র ভারতেই পরিলক্ষিত 


হয়। আচার্য শঙ্কর স্বয়ং শৃঙ্ষেরী মঠে প্রধান 
উপাশ্যরূপে শ্রীবিষ্ভার যন্ত্র স্থাপন করে গিয়েছেন 
এবং তার প্রতিষ্ঠিত মঠ-চতুষ্য়ে-শৃঙ্গেরী, দ্বারকা। 
পুরী ও বদরিকাশ্রমে-_গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রী 
দেবী শ্রুবিষ্ভা পৃজিতা হয়ে আসছেন। এতেও 
যোড়শীর সর্বভারতীয় গ্রভাবই প্রমাণিত হয়। 
ষোড়শী সম্বন্ধে প্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্ষেং আছে, 
“ঠাকুর এই কালে ( তন্ত্রলাধন কালে ) দশভুজ 
হইতে দ্বিভূজা পর্যন্ত কত যে দেবীমৃতি প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা! হয় না।'."এঁ মৃতি- 
সমূহের সবগুলিই অপূর্ব স্থরূপা হইলেও শ্রীপ্রীরাজ- 
রাজেশ্বরী বা যোড়ন মৃত্তির সৌন্র্ষের সহিত 


৯ তণ্ততত্তব, শিবচল্দ্ু বিদ)াণব, নবভারত পাবালিশাস*, কলিকাতা, প:৪ ৯৩২ 
ই সাধকভাব, একাদশ অধ্যায়, ১০৭৭ সংস্করণ, পুঃ ২৯৪ 


ফাস্তন, ১৩৯৩ ] 


তাহাদিগের রূপের তুলনা হয় না-_-একথা৷ আমরা! 
তীহাকে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন-__ 
“যোড়শী বা ত্রিপুত্রামৃতির অঙ্গ হইতে রূপ-সৌন্ার্ 
গলিত হইয়া! চতুর্দিকে পতিত ও বিচ্ছুরিত হইতে 
দেখিয়াছিলাম |” 

কালীই যোড়শী। নারদপঞ্চরাত্রে” এ-সম্বদ্ধে 
সুন্দর একটি কাহিনী আছে। একবার স্বর্গের 
অপ্মরার। কৈলাসে মহাদেবকে দর্শন করতে যান। 
শিব তাদের সামনেই দেবীকে কয়েকবার “কালী, 
কালী, বলে ডাকেন। এতে দেবী লজ্জা পেয়ে 
মনে মনে স্থির করলেন যে, কালীরপ ত্যাগ করে 
তিনি গৌক্বীরূপ ধারণ করবেন। যেমন সঙ্কল্প 
তেমন কাজ। তাই গৌরীরূপ ধারণের সম্বল 
নিয়ে তিনি কৈলাস থেকে অন্তহিতা। হলেন। ফলে 
শিব তখন কৈলাসে একা রয়েছেন । এমন সময়ে 
একদিন নারদ টকলাসে এসে উপস্থিত। শিবকে 
এক! দেখে কারণ জিজ্ঞান। করে জানতে পারলেন 
যে, দেবী শিবকে ত্যাগ করে অন্তহিতা হয়েছেন । 
নারদ তখন ধ্যানস্থ হলেন এবং ধ্যানযোগে 
জানতে পারলেন যে, দেবী স্থমেরুর উত্তর দিকে 
অবস্থান করছেন। নারদ তখন সেখানে গিয়ে 
হাঞ্জির হলেন এবং অনেক স্তব-স্ততি করে দেবীকে 
প্রসন্ন করলেন। তারপর দেবীকে বললেন, 
মহেশ্বর আবার বিষ্লের উদ্যোগ করছেন, তুমি 
শিগগির কৈলালে গিষ্পে তা বন্ধকর। নারদের 
কাছ থেকে একথা শুনে দেবী তখন এমন এক 
হুনার রূপ ধারণ করলেন কোথাও যার তুলনা 
মিলে না, এবং কালবিলম্ব না করে মুহূর্তমধ্যে 
কৈলাসে শিবসন্লিধানে উপস্থিত হলেন ও শিবের 
হৃদয়ে নিজের ছায়! দেখতে পেলেন । কিন্তু এ 
ছায়া যে তাঁর নিজেরই তা বুঝতে ন৷ পেরে 


শ্রীবামরুষের যোড়নী পূজা 


১২৭ 


ভাবলেন ইনি বোধহয় অন্ত কোন নারী হবেন। 
তাই অত্যন্ত তুঙ্কা হয়ে শিবকে অকৃতজ্ঞ প্রতিজা- 
ভঙ্গকান্বী ইত্যার্দি বলে তিরস্কার করতে লাগলেন। 
শিব বললেন, শুধু শুধু তুমি আমাকে তিরস্কার 
করছ কেন? ধ্যানস্থ হয়ে জ্ঞানদৃিতে দেখ। 
দেখবে, আমার হৃদয়ে তোমারই ছায়া, অন্ত 
কারুর নয়। শিবের কথানুযায়ী ধ্যানস্থ হয়ে 
দেবী শিবের হৃদয়ে নিজের ছায়া দেখতে পেয়ে 
শাস্ত হলেন এবং শিবকে এই ছায়ার তত্ব জিজ্ঞাসা 
করলেন। উত্তরে শিব ব্ললেন-ত্রিতৃবনে মর্ব- 
শ্রেষ্ঠ রূপ ধারণ করেছ বলে তুমি স্বর্গে মর্ডে 
অনন্ত! সুন্দরী পঞ্চমী শ্রী, এবং ভ্্রিপুরস্থন্দরী 
নামে অভিহিত হবে) আর সর্বদা যোড়ববধয়। 
বলে ষোড়শী বলে খ্যাত হবে। 

কষ্ণানন্দ আগমবাগীশ-সঙ্কলিত “বৃহৎ তত্র 
সার+ঃ গ্রন্থে মহাকাল সংহিতা” থেকে গৃহীত 
শ্রীথীধোড়শী মহাবিষ্ঠার একটি স্পীর্ঘ কবিত্বময় 
ধ্যানআছে। তবে সাধারণ পূজায় এই ধ্যান- 
মন্ত্রপাঠ করা হয় না। নিত্যব্যবহার্ধ হিসাৰে 
নিয়োক্ত সংক্ষিড ধ্যানমন্ত্রটিই প্রচলিত। 
মন্ত্রট এরূপ : 
বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্ব/হং ত্রিলোচনাম্‌। 
পাশাস্কুশ-শরাংশ্চাপং ধারয়স্তীং শিবাং শ্রয়ে ॥ 
দেবীর দেহকাস্তি উদয়কালীন হূর্ধমগলসদৃশ, ইনি 
চতুভূজা, ভ্রিনয়না, চার হাতে পাশ, অঙ্কুশ, 
(পঞ্চ) শর ও ধনু ধারণ করে আছেন। এই 
মঙ্গলময়ী দেবীকে আমি আশ্রয় করেছি, আমি 
তার শরণ নিচ্ছি। 

এবার আমরা শ্রীরামকষের ষোড়শী পৃজার 
গ্রসঙ্ষে আসি। তার জীবনীপাঠকদের সকলেরই 
জানা আছে বাংল! ১২৮০৪ সনের ফলছারিণী 


৩ প্রাথতোঁবদধী তণ্ত, ৫ম কাণ্ড, ৬ষ্ঠ পারচ্ছেদ, বসুমতশ সংস্করণ, পুঃ ৩৭৭-৭/ 


৪ ৬ণ্ঠ বসুমতণ সংস্করণ, পুঃ ২/২-/৩ 


€& শ্রীতীরাসকফলালাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, বিংশ অধ্যায়, ১৩৭৭ সংস্করণ, পৃঃ ৩৬৫ 


১২৮ 


কালীপুজার পুণ্য দিনটিতে ্রীপামক্ যোড়শী- 
পৃূজ! সম্পন্ন করেছিলেন । 'তবে এ পূজা সাধারণ 
পূজা থেকে ছিল একটু শ্বতত্ত্র ধরনের । পুজা 
তিনি মন্দিরে করেননি, ব! প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 
মৃতি, ঘট, পটবা৷ অন্য কোন যক্ত্রেও দেবীর 
আবির্ভাব কল্পনা করে করেননি? পৃজা করে- 
ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে, এবং এক 
মানবীর দেহাবলম্বনে তাতে আগ্যাশক্তির অবতরণ 
ঘটিয়ে। যে মানবীর দেহাবলম্গনে শ্রীরাম 
আগ্ঠাশক্তির অবতরণ ঘটিয়ে পূজা করেছিলেন, 
সেই মানবী তারই সহধগরিণী শ্রশ্রীমা সারদাদেবী। 
পূজাকালে “সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা 
ঠাকুর বারংবার শ্রত্রমাকে যথাভিধানে অভিষিক্ত! 
কবিলেন। অনস্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া! তিনি 
এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন-_- 

“হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাত; 
জরিপুরাহন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্ুক্ত কর, ইহার 
(শ্রত্রীমার ) শরীর মনকে পবিজ্র করিয়া ইহাতে 
আবিভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর ।১”* 
জীশ্রীম। সারদাদেবীকে যোড়শীরূপে পূজা করে 
শ্রীরবামকষ সেদিন “আপনার সহিত সাধনার ফল 
এবং জপের মাল! গ্রভৃতি সর্বস্ব শ্রীশ্রীদেখীপাদপন্সে 
চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জন পূর্বক মঙ্ত্রো্চারণ 
করিতে করিতে তাহাকে প্রণাম করিলেন।"." 
মৃতিমতী বিছ্যাূপিণী ষানবীর দ্েহাবলম্বনে 
ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরি- 
সমাপ্তি হইল ।*+ ধর্মজগতের ইত্হাসে এক্ূপ 
পূজার আর দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত আছে বলে 
আমাদের জানা নেই। 

শ্রীরামকুষণের এই বিচিত্র পুজান্ুষ্ঠানের 
তাৎপর্য সন্বন্ধে 'ভ্রীমা সারদাদেবী'৮ গ্রন্থে আছে, 
“ক্ষুদ্র বালিকাকে (শ্রশ্রীমাকে ) ঠাকুর পত্বীরূপে 

৬ আঁ, পঃ৬৬৬ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯ত বর্ষ-_-২য় সখ্য 


গ্রহণ করিয়াছিলেন, কাঙ্কারপুকুরে অবস্থানের 
হযোগে তীহাকে দিব্যপ্রেষের আহ্বাদ প্রদান 
করিয়াছিলেন এবং কামারপুকৃব ও দক্ষিণেশ্বরে 
তাহাকে লৌকিক ও দেবজীবনোচিত অপূর্ব 
সম্পদরাশিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। অধুনা 
নারীর দেবীত্বের উদ্বোধনের সময় সমাগত । 
ধাহাকে ঠাকুর অতঃপর স্বীয় লীলা সম্পৃরণের 
জন্য বাখিয়া যাইবেন, তীহাকে অন্তরের পৃজা 
প্রদানপূর্বক মিজপকাশে ও জনসমাজে সম্মানিত ও 
মহিম্ণত্ডিত এবং সেই দেবীকে স্বীয় শক্তি বিষয়ে 
অবহিত করার প্রয়োজন ছিল। এই জন্যই 
যোড়শী-পৃূজার আয়োজন ।” 

শ্রীশ্বিষ। সারদ্াদ্দেবীকে ষোড়শীরূপে পূজা করে 
শ্ররামরুষ্খ একদিকে যেমন “তাহাকে '''নিজ- 
সকাশে ও জনসমাজে সম্মানিত ও মহিমমপ্তিত 
এবং সেই দেবীকে স্বীয় শক্তি বিষয়ে অবহিত”-_ 
করে তার দেবীত্বের উদ্বোধন করেছিলেন, অপর- 
দিকে তাঁকে আহুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
ভাবী শ্রীরামকুষ্খসত্ঘের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে। 
এখানে দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি। তা থেকে 
সম্ঘের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে তথা সত্ঘজননীরূপে 
্ীশ্রম। সারদাদেবীর ভূমিকা কত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল 
তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে। 

১৮৯০ খ্রীষ্টাবের মার্চ মাপ । শ্রীশ্রমা বুদ্ধগয়ায় 
গেছেন। ওখানকার মঠের অতুপ এশ্বর্, অপর- 
দিকে শ্রীরামকৃষের ত্যাগী সন্তানদের স্থায়ী 
আশ্রয়ের অভাব,অবর্ণনীয় কষ্ট ও মঠপরিচালনের 
জন্য অপীম দৈহিক ক্লেশ ইত্যাদির বিপরীত চিত্ত 
সত্বজননীকে বিচলিত করে তুলেছিল। পরবণ্তি- 
কালে কথাগ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : “ঠাকুরের 
কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুষ, “ঠাকুর 
তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীল। করে, আনন্দ 


৭ এ, পৃঃ ৩৬৬৬৭ 


/ স্বামী গম্ভীরানলা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৪থ' সংস্করণ, পৃঃ ৬৪ 


ফাস্ন, ১৩৯৩ ] 


করে চলে গেলে; আর অমনি সব শেষ হয়ে 
গেল? তাছলে আর এত কষ্ট করে আমার 
কি দরকার ছিল? কাশী বুন্দাৰনে দেখেছি, 


অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় 


ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে রকম নাধুর তো অভাব 
নেই।'"আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যার! 
বেরুবে তাদের মোটা তাত-কাপড়ের অভাব যেন 
ন। হয়।...আর এই সংলারতাপদঞ্ধ লোকেরা 
তাদের কাছে এনে তোমার কথা শুনে শান্তি 
পাবে। এই জন্যই তো৷ তোমার আপা । ওর 
ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ ব্যাকুল 
হয়ে উঠে ।” তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে 
এই সব করলে ।”» 

প্রপ্নীমায়ের উপরি-উক্ত কথাগুলির মধ্যে 
রয়েছে তার অলীম মাতৃন্গেহ ও সত্ঘগ্রীতি, সত্যের 
বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে তীর স্থির- 
নিশ্চয় এবং স্থায়ী মঠস্থাপনের আকুল আগ্রহ। 
এ-নব আশা-আকাক্ষ। যে শুধু তার মনে উঠেই 
বিলয়প্রাণ্ত হয়েছিল তা নয়, যতদিন তিনি 
মর্ধাম়ে ছিলেন সত যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও 
স্থপরিচালিত হুয় তার প্রতিও ছিল তার 
প্রখর দৃষ্টি। 

দ্বিতীয় ঘটনাটি মায়াবতী অদৈতাশ্রমকে কেন্ত 
করে। ম্বামীজীর জীবনী-পাঠকর1 জানেন, 
স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল এমন একটি আশ্রম হবে 
যেখানে অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপাদি-বিরহিত শুদ্ধ 
অদ্বৈত সাধন] চঙ্গতে থাকবে, ও যেখানে প্রাচ্য ও 


্ীামকফের যোড়নী পৃজা 


১২৪ 


প্রতীচ্যের শিশ্ববৃদ্দ পরম্পরের সছ্িত খাতৃভাবে 
মিলবেন এ+ং উতক্ন ভূখণ্ডের তাবরাশির আদান- 
প্রদানের অবকাশ পাবেন। তার এই সঙ্কল্প 
কার্ধে পরিণত করবার উদ্দেশ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠা 
করেন মায়াবতী অগ্থৈতাশ্রম সেভিয়া র-দম্পতির 
আন্ুকুল্যে। এই আশ্রমবাসীদের একজনের মনে 
ছ্বৈতবাদের দিকে ঝোক ছিল। এক্ষেত্রে অদ্বৈত 
আশ্রমের স্দশ্ত হওয়া তার পক্ষে উঠত হয়েছে 
কিনা সে-বিষয়ে সন্দিহান হয়ে তিনি সর্বোচ্চ- 
বিচারকরূপে শ্রম! সারদাদ্েবীর কাছে মীমাংস। 
চেয়েছিলেন। মাতাঠাকৃরানী তাতে উত্তর দেন, 
“গুরুদেব ছিলেন সম্পূর্ণ অন্বৈতবাদী; তিনি 
অদ্বৈতবা শিক্ষা! দিয়েছেন। তোমরা তাহলে 
অধ্বৈতবাদ অন্রণ কর না কেন? তার মকল 
শিষ্যাই অধৈতবাদ্দী।*১* 

সঙ্ঘ-পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে নিরত 
ন। থাকলেও শ্রশ্রীমা এতাবে পিদ্ধাস্ত-পরামর্শ 
দিয়ে, আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করে এবং 
সর্বোপরি জননীর ন্েহ-ভালবাপার প্রভাব 
দুটতর করে সঙ্ঘের গতি নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত 
করতেন। 
মর্বমন্ত্রয়ীং দেবীং সর্বসৌভাগ্যহুন্দরীম্‌। 
সর্বলক্্মীময়ীং নিত্যাং সর্বশক্তিময়ীং শিবাম্‌ ॥_ 
সর্বমন্ত্রযয়ী, সর্বসৌভাগ্যদাক্মিনী এবং সর্বলক্ষমী ও 
সর্বপক্তিস্বূপ, আর দর্বেপরি সর্বমঙ্গলময়ী শ্রীরাম- 
কষ্-পুজিতা যোড়শীক্কপিণী শ্রীশ্রীঘা। সারদা 
আমাদের সর্ববিধ মঙ্গল সাধন করুন । 


৯ শ্লীমা সারদাদেবী, স্বামী গজ্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কাষণালয়, ৪ সংস্করণ, পৃঃ &৪ 
৯০ একট এতহাসিক পন্ত, অধ্যাপক শ্রীশঞ্করাপ্রসাদ বস, উদ্বোধন, ৭৪ বষ+, প:ঃ ৫০$ 
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করেছিলাম ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮। সেটি আমার & চরিআ, এমন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন তেজদ্বী 


তীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ । যাওয়ামান্তর হেমচন্্র 
বললেন : “আপনি এসেছেন, এই নিন আপনার 
লেখা ।, প্রমঙ্গত; উল্লেখ করি, আমি হেমচন্ত্র- 
কে তীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন অনুরোধ 
করেছিলাম “শ্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে তিনি যদ্দি একটি প্রবন্ধ 
আমাকে দেন। জানতাম প্রবন্ধ লেখ। তার পক্ষে 
তখন সম্ভব নয়। তাই তীকে অস্থরোধ করে- 
ছিলাম তিনি বলে যাবেন, একজন কেউ লিখে 
নেবেন। দরকার হলে আমি নিজে এসেও তার 
কথ! লিখে নিতে পারি। তারপর তিনি সেই 
লেখাটিতে স্বাক্ষর করে দেবেন। তিনি মামাকে 


পুরুষ কোন দেশে জম্মেছেন বলে আমি জানি 
না। এই বিরাট পুরুষের বিচিত্র কর্মজীবনের 
নেপথ্যে যে মছাপুরুষের শি ক্রিয়াশীল ছিল, 
ধীর প্রেরণ তাকে আব্দীবন পরিচালিত করেছে 
তিনি হলেন তার গুরু, বাঙলার গুরু, ভারতের 
গুরু, জগতের গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। 

'দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে সেই মহাসাধক 
ভবতারিনী মুন্সী মৃতির মধ্যে দেশমাতৃকার 
চিন্মগ়্ী সত্তাকে আবাহন করেছিলেন, পাথরের 
প্রতিমার মধ্যে সর্বৈরবর্ষময়ী জগন্মাতার প্রা ণপ্রতিষ্ঠ 
করেছিলেন । আর জাগ্রত করেছিলেন লেভিয়া- 
থানের মতো বিরাট, হাজার বছর ধরে মিপ্জিত 


। বলেছিলেন লিখে নেবার জন্য আমার আদার 
। দরকার নাই। তিনি অন্য কাউকে দিয়ে তার 
| বক্তব্য লিখিয়ে নেবেন এবং তাতে থাকবে তাঁর 
| স্বাক্ষর । এদিন যাওয়ামাত্র তাঁর স্বাক্ষরিত 
1 (তারিখ ২৩ এপ্রিল ১৯৭৮) সেই প্রবন্ধটি তিনি 


এই জাতটার কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে। তার 
সেই শক্তি-সাধনার হোমাগ্সি থেকেই যজ্জপুরুষ 
বিবেকানন্দ আবিভূতি হয়ে ভারতবর্ষকে উত্তোলন 
করেছিলেন। রামরষ্জদেবের শক্তিই শ্বামীজীর 
ভিতর দিয়ে কাজ করেছে। তীর শিক্ষা এবং 


ৃ আমার হাতে দিলেন। যোটামুটি বেশ বড়ই 
| প্রবন্ধটি দেখলাম তাতে রয়েছে স্বামীজীর 
সঙ্গে যখন তার] সাক্ষাৎ করেছিলেন তখন স্বাম্ীজী 
তাদের কী বলেছিলেন সেকথা যার কিছু অংশ 
তখনও অপ্রকাশিত ১ তার নিজের জীবনে ও 
ভারতের জাতীয় জীবনে ও রুক্তি সংগ্রামে 
স্বামীজীর প্রভাব; নিবেদিতা, রবীক্নাথ, শরৎ" 
চন্্র (চটোপাধ্যায়), হুর্ব দেন, বাঘাষতীন, 
স্থতাষচন্ প্রঙ্গে তার কিছু মন্তবা এবং সবশেষে 
প্ররামকষ্ণ গ্রসঙ্গে তার অসাধারণ কয়েকটি 
'ৰাকা। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তিনি এ প্রবন্ধের 


দীক্ষায় এই অপূর্ব পুরুষের আত্মপ্রকাশ সম্ভব 
হয়েছিল। ভারতব্ষের নব্জাগরণের ক্ষেত্রে 
মূল পুরুষ ভাই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ । সার] 
পৃথিবীর জাগরণের ক্ষেত্রেও তাই। বিবেকানন্দ 
মেই জাগরণের প্রক্রিপায় দিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় 
গতিবেগ, প্রাণশক্তি, লক্ষ্যমুখীনতা এবং পথ- 
নির্দেশ । এই ছুই মহাপুরুষ ষেকী ছিলেন এবং 
তীরা যে ভারতবর্ধকে এবং জগৎকে কী দিয়ে 
গিয়েছেন তা উপলব্ধি করতে আমর] এখনও কেড 
পারিনি-:এখনও বছ ঘুগ লাগবে 

এ প্রবন্ধের প্রথমেই দেখলাম হ্বামীজীর সঙ্গে 
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তাদের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি বলছেন বীর 
সঙ্গ্যাসীর কাছে আমরা গিয়েছিলাষ আমাদের 
পথনির্দেশ চাইতে । সার] ভারতবর্ষে তিনিই 
তখন সবচেয়ে আলোড়নকাবী বাক্িত্ব, পরাধীন 
ভারতে ম্বাধীনতার মন্ত্গুরু, মুক্তির মন্ত্রচৈতন্ত- 
দাতা। তার সঙ্গে সাক্ষাতের সেই দিনটি 
আমাদের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ। সেদিন স্বামীজী 
পরম স্সেছে কাছে বসিয়ে আমাদের সঙ্গে 
অনেকক্ষণ কথ! বলেছিলেন। ক্ষাত্রতেজের 
জলস্ত মৃতি, বিশ্ববিঞ্য়ী বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ 
সান্নিধো বসে, তার মুখ থেকে সরাসরি তার 
অগ্নিবাণী শুনছি--একথ! স্মরণ করলে এখনও 
সার! শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে । সেদিন সেই 
পুরুষসিংহের মুখ থেকে নির্গত বীরবাণী আমাদের 
দেহে-মনে আগুন ধ:য়ে দিয়েছিল। সে তো 
শুধু বাণী নয়-_মন্ত্র যা অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে 
উদ্বোধিত করে।...শ্বামীজীকে যখন আমি 
দেখেছিলাম তখন আমা? বয়স, আঠারো1-উনিশ 
ব্ছর। আজ আমার বয়স পচানব্বই-ছিয়ানব্বই | 
কিন্ত স্বামীজীর লঙ্গে সাক্ষাতের স্থতি আজও 
আমার কাছে গতকালের ঘটনার মতো ম্পষ্ট। 
স্বামীজীর মধ্যে আমর! দেখেছিলাঙ্ন প্রচণ্ড দেশ- 
প্রেমের প্রকাশ । ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে 
করি, আমার দেশপ্রেমের প্ররুত শিক্ষা তারই 
কাছ থেকে পাওয়া । তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত 
হয়ে বুঝেছিলাম দেশের প্রতি ভালবাস! কাকে 
বলে। ভারতবর্ষের প্রকৃত জাগরণ এনেছিলেন 
তিনিই ।' তার উপরোক্ত মন্তব্যের শেষ বাক্যটি? 
সুত্র ধরে হেমচঙ্ত্রকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি 
বলছেন £ “ভারতবর্ষের প্রত জাগরণ এনেছিলেন 
স্বামীজী'। “জাগরণ” বলতে আপনি কি এখানে 
“জাতীয় জাগরণের” কথা বলতে চাইছেন? 

ছেমচন্দ্র £ হ্যা। 

আমি; গান্ধীদী, তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ 


জাতীর নেতাদেরও তো ভারতবর্ষের জাগরণে 
বিরাট অব্দান আছে। আপনি শুধু স্বামীজীর 
সম্পর্কে ওকথ। বলতে চাইছেন কেন? 

হেমচন্দর )াদের অবদানকে অস্বীকার করছি 
না ।১আমি বলছি, স্বামীজীই এনেছিলেন প্রথম 
জাতীয় জাগরণ এবং আগি মনে করি সেটাই 
প্রকৃত জাগরণ। গান্ধীজী, তার পূর্ববতাঁ জথব। 
পরবর্তী কোন জননায়ক নয়, ভারতের জাতীয় 
জাগরণের প্রকৃত অতীদ্লাকে প্রস্ফুটিত করে 
দিয়েছিলেন স্বামীজী। স্বামীজীর সমসাময়িক বা 
পরবতিকালে তারতের জাতীয় আন্দোলনকে 
ধারা পরিচালিত করেছিলেন জ্ঞাতমারে ৰা 
অজ্ঞাতসারে তার! সকলেই ছিলেন স্বামীজীর 
দ্বার! বহুলাংশে প্রভাবিত। তিলক, স্থুরেন্দ্রনাথ, 
গান্ধীজী, অরবিন্দ, বিপিন পাল, গোখলে, লাজপৎ 
রায়, রাজ! গোপালাচারী, বাঘাযতীন, স্র্ধ সেন, 
পি, আর. দাশ, স্ভাষচন্ত্র, জহরলাল 
চরমপন্থী নরমপন্থী মমন্ত নেত৷ এবং আমাদের 
মতো অসংখ্য সাধারণ ঠদনিক ধারাই দেশকে 
যুক্ত করার স্বপ্র দ্বেখেছিলাধ, সবার পেছনে 
অনিবার্ধভাবে ছিলেন স্বামীজী, ছিল তার প্রেরণা, 
তার আশীর্বাদ । 

এই কথার স্থজ্রে তিনি ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের এক বিখ্যাত নেশার ভূর্মিকাকে 
কঠোর ভাষায় সমালোচনা! করে বলেন £ 
শ্বাধীনতা-সংগ্রামে যত বড় নেতার আসন আমরা 
তাঁকে দিই ন। কেন, ব্রিটিণ সরকার কিন্তু তঁ'কে 
ভয় পেত না। এট! শুধু আমার কথা নয়। 
ইতিহাসও সেকথাই বলবে। একজন বিখ্যাত 
ব্রিটিশ এতিহাপিক কি ব্লছেন দেখুন ।' অতঃপর 
তিনি মাইকেল এছওয়ার্ডদ-এর লেখা “দি লাস্ট 
ইয়ারস অব ব্রিটিশ ইত্ডিয়া থেকে কয়েকটি বাক্য 
উদ্ধত করলেন এবং তাঁর নিজের সংগ্রহ থেকে 
বইটি আমাকে তৎক্ষণাৎ দিয়ে এবং পৃষ্ঠ! সংখা 
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(৪৭-৪৮) উল্লেখ করে তা মিলিয়ে নিতে বললেন। 
বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম তীর স্থতি অসাধারণতাবে 
নিখুতি। এ এঁভিহাদিকের মন্তব্যের সুক্ম ধরে 
হেমচন্ত্র অতঃপর বললেন £ (ইংরেজ রাজশক্তি 
ভারতবাসীকে নৈতিক, মানসিক, বৌদ্ধিক সকল 
দিক দিয়ে চিরকালের জন্তে পরাধীন করে রাখার 
যে স্দুরপ্রসারী গভীর যড়যন্ত্র করোছল তা! 
স্বামীজীই সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন এবং 
জাতিকে সেই তয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সচেতন 
করে দিয়েছিলেন দুরু সেজপ্তেই) দেখবেন, আমি 
আমার প্রবন্ধে বলেছি, “বস্তুতঃ, স্বামীজী 
আমাদের চোখে ধর্মনায়কের থেকে স্বাধীনতার 
খষি, স্বাধীনতার মন্ত্রচৈতন্তদাতা হিসাবেই যেন 
বেশী প্রতিভাত হয়েছিলেন । দেশের পরাধীনতার 
ব্দেন। তীকে অস্থির করে তৃলেছিল। তার 
বাণীতে সেই বেদনা আগুনের মতে। ঝলসে উঠত, 
যাঁর উত্তাপ জাতিকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল 
প্রচণ্ডভাবে। নত্যি কথা বলতে কি, তাঁর বাণী 
ও রচনাই ভারতবর্ষের বিশেষ করে অবিভক্ত 
বাঙলার স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সবচেয়ে বেশী 
অন্প্রাণিত করেছিল। গীতা এবং স্বামীজীর 
রচন| সমস্ত যুক্তি-সংগ্রাম'দের কাছেই ছিল 
বাইবেল-_-পরম পবিআ বস্ত। আমাদের যুবক- 
ব়ধে আমরা শুধু এসবই পড়েছি। পুলিশ 
যখনই মুক্তি-সংগ্রামীদের ঘর-বাড়ী অনুসন্ধান 
করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পে্েছে স্বামীজীর 
ছবি অথবা রচনার সন্ধান। এমনকি ম্বামীজীর 
রচনা কোন যুবক-যুবতীর কাছে পাওয়া গেলেই 
বিপ্রব আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগাযোগ 
সন্দেহাতীত বলে পুলিশ মনে করত ।” রে 

আমি বললাম £ গত দিন আপনার শেষের 
কথাগুলি আমাকে খুব অতিভূত করেছে 

হেমচন্ত্রঃ কি বলেছিলাম আমি? 

আমিঃ আপনি বলেছিলেন, এই অসাধারণ 


উদ্বোধন 


[৮৯তষ বর্ধ__২য সংখ্যা 


মাস্ছষটিকে আমি দেখেছি । জীবনে আর দ্বিতীয় 
একজন মাহ্ৃযকেও দেখিনি যাকে স্ব।মীজীর পাশে 
দাড় করাতে পারি। গাম্ধীজীর সঙ্গে প্রথম যখন 
আমার দেখ! হয় তখন দেখলাম তাকে সবাই 
প্রণাম করছেন। কিস্তুআমি করিনি। একজন 
সে বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 
বললেন গান্বীজীকে প্রণাম করার কথা । আষি 
বললাম: আমার এই দক্ষিণ হত দিয়ে আঙি 
স্বামী বিবেকানন্দের চরণ স্পর্শ করেছি। আমার 
এই দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আর কারও প! আমি স্পর্শ 
করতে পারব না। যে মস্তক ন্বামী বিবেকা- 
ননের চরণতলে নত হয়েছে সে মন্তক আর 
কোথাও নত হবে না। জীবনে কখনও আর 
কাউকে প্রণাম করিনি, আর কারও পায়ে মাথা 
নোয়াইনি ৷, 

হেমচন্দ্র গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন £ 


'আমি তাকে দেখেছি । আমি তীর পা ছাঁয়েছি। 


আমার মাথায়, পিঠে তার অগ্সিষ্পর্শ এখনও যেন 
অন্গতব করছি আমার জীবনের চরম ক্ষণ 
সেই যুহ্র্তগুলি যখন স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসে 
দেশকে ভালবাসতে আমি শিখলাম, পরাধীনতার 
বেদনা যে কত মর্মদাহী হতে পারে তা তখন 
প্রাণের গভীরে অন্থভব করলাম। তার কাছে 
গিয়েছিলাম ধর্মের কথ শ্তনব বলে। কিন্তু কী 
কথা যে সেদিন শোনালেন তিনি! আমাদের 
চোখ খুলে দিলেন। বুকের মধ্যে আগুন জেলে 
দিলেন। মে আগুন আজও জলছে হাদয়ে। 
সে আগুনের নাম বিবেকাননা | সে আগুনের 
নাম ভারতবর্ষ। আসমুদ্র-হিষীচল অবিতক্ 
তারতবর্ষ। সে ভারতবর্ষকে শুধু ধূটিশের অধীনতা 
থেকে যুক্ত করতেই নয়, তাকে বিশ্বের সভ্যতার 
সমাবেশে উজ্জ্বল জ্যোতিফ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত 
করার, তাকে রাণীর আসনে অধির্িত করার 
দায়িত্ব আমাদের উপর, সেদিনের তরুণ ও যুবক 


ফাল্তন, ১৩৯৩ ] বিপ্লবী নায়ক হেম্নচন্্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : পঞ্চম ও শেষ ছিনের কথা! ১৩৩ 


সমাজের উপর, স্বামীজী অর্পণ করেছিলেন । 
গেই উত্তোলনের স্থচন! বলিষ্ঠতাবে তিনিই করে 
গিয়েছিলেন। আমাদের উপর ভার ছিল 
উত্থানের সেই রথচক্রের গতিকে অব্যাহত 
রাখার । কিন্তু আমরা কি তা পেরেছি? 
পেরেছি কি তীর স্বপ্নকে সার্থক করতে? পেরেছি 
কিতাঁর পতাকাকে ঠিকমতো বইতে? প্রায় 
একটা পুরো শতাব্ধীর ইতিহাস ও ঘটনাপ্রবাহকে 
চোখের দামনে তো দেখলাম । আমাদেরকে 
বাতিল করে দিয়ে তিনি এবার হয়তে। আজকের 
ৰা আগামী দিনের যুবসমাজের তিতর থেকে 
তাঁর সৈনিকদের বেছে নেবেন। কামাখ্য। 
মিত্রের কাছে শুনেছিলাম স্বামী সার্দানন্দ নাকি 
একথাটা বলতেন। কামাখ্যা মিত্রের কাছে 
শুনেছিলাম ষে স্বামীজীকে তিনি বলতে শুনেছেন, 
"আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পঞ্চাশের দশকে 
পৌছানোর আগেই জাগ্রত ভারতবর্ষ ইংরেজকে 
তল্লিতল্ল। সমেত ইংলণ্ডে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। 
তারপর ক্রমে সে বিশ্বসভায় আপন মহিমাকে 
প্রতিষ্ঠিত করবে ।” বিবেকানন্দের স্বপ্ন কী অপূর্ণ 
থাকবে? তার “মিশন” কী অচরিতার্থ হতে 
পাবে ? শক্তি, প্রেরণ!) ভরমা সবই তো! তিনিই 
যোগাবেন। অযোগ্য আমরাতা পেয়েও 
হারিয়েছি। বিবেকানন্দ নিখাদ) নির্ভেজাল,নিটোল 
মানুষ চেয়েছিলেন-_ বেশী নয়, একশট। মান ।. যে 
মান্ষের কোথাও কোন মেকী থাকবে না। 
হায়! সেশর্ত আমর] পূর্ণ করতে পারিনি। 
অনেক প্রতিশ্রুতিময় মানুষ এসেছেন দেশের কাজ 
করবেন বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাঞ্জনীতির 
পস্কিলতা, তুচ্ছ স্বার্থ, সংকীর্ণতার আবর্তে মনুষ্য 
হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছেন । দেশপ্রেমিকের 
যে স্থনির্দিষ্ট লক্ষণ বিবেকানন্দ দাবী করেছিলেন 
আমরা শোচনীয়তাবে ব্যর্থ হয়েছি ত পূর্ণ 
করতে । কিন্ত বিবেকাননদ এখনও মরেননি। 


মরতে তিনি পারেন না। ভতারতবর্কে--ভার 
জীবনসর্ধন্ব তারতবর্ষকে-তীর যোগ্য আসনে 
প্রতিষ্ঠিত ন৷ দেখে তিনি যে স্বস্তি পেতে পারেন 
না। ভারতবর্ষের জন্যে তীর উন্মাদনা যে কত 
তীব্র ছিল তা যে আমরা চোখের সামনে 
দেখেছি। উঃ ভারতের জগ্ঠে কী তার ব্যাকুলতা, 
কীতার যন্ত্রণা | 

তার সেই ব্যাকুলতা ব্যর্থ হয়নি । ভারত- 
ব্য সেদিন জেগেছিল। তার জীবন ও বাণীতে 
পেয়েছিল আলোর সন্ধান, এগিয়ে চলার মন্ত্র। 
সেই আলে! আজও আমাদের পথ দেখাবে, সেই 
মন্ত্র আও আমাদের শক্তি যোগাবে আগামী 
দিনের ভারত গড়ার কাজে। বিবেকানন্দের 
অনুগামী আমি । আমি তাই আশাবাদী । আজ 
আমাদের সামনে দেশের যে অবস্থ। দেখছি, তা 
সত্য নয়। যা আসছে সামনে তাই হবে সত্য। 
এখন চলছে ক্রান্তিকাল। এ আমাদের সামনে 
একটা বিরাট পরীক্ষা-_একটা বিরাট গ্রঙ্থ। 
আমর! আমাদের ঘরের সম্পদের দিকে চোখ 
ফেরাব, না বাইরের হাওয়ায় ভেসে যাব? এখন 
আমাদের আত্মস্থ হতে হবে। স্বামীজীর বানীতেই 
আমর] পাব আমাদের আত্মস্থ হবার মন্ত্র। আহি 
মনে করি এখন শুধু মন্থন চলছে। এই কোলাহল, 
এই বিভ্রান্তি থেকেই একদিন অমৃত উঠবে। এটি 
আমার বিশ্বাস, আমার প্রত্যয় ' 

হেমচন্জের ঘরে একজন ঢুকলেন । বছর 
সত্তর বয়স হুবে। তিনি এসে পায়ে হাত দিয়ে 
প্রণাম করলেন হেমচন্দ্রকে । আমাকে নমস্কার 
করলেন। নাম বললেন হরিপদ চক্রবর্তী । 
ব্ললেন : “কাছেই থাকি। বড়দার কাছে রোজই 
একবার আমি । আমি শুনেছি আপনি আগেও 
কদিন এসেছেন। কিন্তু আহি বিকেলের দিকে 
কর্দিন এসেছি বলে আপনার সঙ্গে দেখ! হয়নি। 
আপনি সকালের দিকে এসেছেন । (আমাকে 


১৩৪ 


অঙ্গচ্চ দ্বরে বললেন যাতে হেমচন্দ্র শুনতে ন। 
পান) বড়দার কাছেই আমার বিপ্রন-জীবনের 
হাতে খড়ি। তিনি আমার বিপ্রব-জীবনের গুরু । 
শুধু আমি কেন__আমি তো সাধারণ কর্মী । 
আমার মতো অসংখ্য সাধারণ কমীর কথা ছেড়ে 
দিন। কত ঝড় বড় ধিপ্রবী নেতার গুরু বড়দ।। 
আর+ বড়দ! আর আমাদের সকলের বিপ্রব-গ্র 
“বিবেকানজ্দ”*।, 

হেমচন্ত্রের মুখেও এই কদিন কতবার শুনেছি 
স্বামীজীর কাছে তারা বিপ্রবীরা-_-পেয়েছেন 
পথের আলো । এগিয়ে চলার মন্ত্র। অজও 
বলছিলেন মেই কথা । সম্প্রতি হেমচন্দ্র সম্পর্কে 
একজনের কাছে একটি কথা শুনলাম। এপ্রসঙ্গে 
মেটি উল্লেখ কর! ধেতে পারে। বেশ কিছুকাল 
আগে এক আত্ীয়ের বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষে 
গিয়েছিলেন হেমচন্ত্র । রাআ্রে সেখান থেকে একাই 
বাড়ি ফিরছেন । পথে একট! গলি পড়ে । গলিটা 
ছিল অন্ধকার। আত্মীয়দের ছু-একজন তাই 
তীর সঙ্গে আসতে চাইলেন তাকে আগো নিয়ে 
গলিতে এগিয়ে দিতে । নেকথ। তাকে বলতে 
খুব বিরক্ত হলেন হেমচন্দ্র। বললেন £ রাখ! 
আমাকে আর তোদের আলো দেখাতে হবে না। 
আমাকে কে আলে! দেখার জানিস? স্বামী 
বিবেকানন্দ । তোর! আমাকে কি এগিয়ে দিবি? 
আমাকে এগিয়ে নিয়ে যান ম্বামী বিবেকানন্ । 
বিবেকানন্দ নামক সেই আগুন কিভাবে মানুষকে 
জালায়, কিতাবে পোড়ায়, পুড়িয়ে নতুন করে 
গড়ে তার একটি উজ্জল দৃষ্টাস্ত হেমচন্ত্র ঘোষ । 
চোখের সামনে তাঁকে দেখেছি বিবেকানন্দ নামক 
আলোকন্তস্ত কিভাবে হেমচন্ত্রকে আলোকদীপ্ত 
করে রেখেছেন । 

ফ্মচজ্ের মুখ থেকে শোন! তার প্রত্যয়ের 
কথা, এবং ঘে উষ্ণতা ঢেলে কথাগুলি তিনি 
উচ্চারণ করছিলেন তা আমাকে গভীরভাবে 


উদ্ধোধন 


[৮৯তম ব্ধ--২য সংখা। 


স্পর্শ করছিল। এর আগে চারদিন তার কাছে 
অবাক হয়ে শুনেছি তার জীবনের কোন্‌ 
গভীরতাকে স্পর্শ করে রবণেছেন স্বাষী 
বিবেকানন্দ। শুনেছি ভারতের জাতীয় জাগরঘ 
এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামীজীর অবদান সম্পর্কে 
তাঁর নিজের অভিমত, এবং মৌলিক বিশ্লেষণ । 
হেমচন্দ্র হঠাৎ বললেন ॥ আর একট! কথা 
বলিঃ ঘেট! সেদিন আমর! বিপ্লবীরা অনেকেই 
তলিয়ে দেখিনি, দেখার বোধ হয় অবপর ছিল না, 
অথব| বলা উচিত দেখার যোগাতা ছিল না, তা 
হল ভারতবর্ষের এই নব্জাগরণের কেন্ত্রীয় 
পুরুষটি হলেন রামকৃফদেব। জান না, ব্মান 
এঁতিছানিকর1 এ বিষয়ে কি বলবেন। মনে হম 
এখনও এদিকটায় বিশেষ কারুর দৃষ্টি পড়েনি। 
অবশ্ত সেট অস্বভাবিক কিছু নয়। কারণ 
যথার্থ এভিহাপিক মূল্যায়নের ক্ষেে সময়ের 
দুরত্বও একট! গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি বিশ্বাস 
করি, ভারতবধষের নবজাগরণ সম্পর্কে আরও 
গভীরভাবে যখন গবেষণ। হবে তখন এই 
তথাটিই উদ্ঘাটিত হবে যে তারতবর্ষের জীবনে 
গত শতাব্দীতে যে বিপ্রব-তরঙ্গ উদ্ভূত হয়েছিল 
তার শীর্ষে ছিলেন এই ব্যক্তিটি। ভারতব্ষের 
ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাক্সটিকে পরোক্ষ- 
তাবে নিক্স্ত্রিত করেছেন তিনিই । তাঁর আগে 
ইতিহাদের দিক দিয়ে কিছু বিশিষ্ট পুরুষ ধার 
এসেছেন তাঁরা হলেন তার, ইংরেজীতে যাকে 
বলে, “ছেরাজ্ড” (05181) | যে বাণী তিনি নিয়ে 
আনবেন, যে চেতন! তিনি লঞ্চার করবেন তার 
জন্কে তারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দায়িত্ব পালন 
করেছিলেন অনবন্ত দক্ষতার সঙ্গে । সম্রাট যখন 
দরবারে আলেন তখন তাঁর আগে দত আসেন, 
ঘোষক আদেন। তার! ইঙ্গিত দেন, তীর 
জানিয়ে দেন যে সম্রাট আঙছেন। আমি 
এঁতিহাসিক নই, পরঙ্িত নই। কিন্তু রামরুফ- 
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দেবের জীবৎকালে এবং তার তিরোধানের পর 
থেকেই যে তারতব্ধষের পট-পরিবগ্ডনের সুচনা 
হয়েছে সেটা আমার চোখে এখন ধরা পড়ছে। 
আরও পঞ্চাশ বা একশ বছর পরে জিনিলটি 
আরও পরিষ্কার হবে বলে আমার বিশ্বাস। 
ভারতবর্ষের জাগরণের মধ্যমণি ষে শ্রীরামকৃষ 
এই সত্যটি ক্রমশ: ইতিহাসের পণ্ডিতদের নজরে 
আসবেই। যতক্ষণ না৷ আমছে ততক্ষণ তীরের 
ইতিহান “ইতিহাস” নয় ।৮ 

প্রথম যেদিন হেমচন্জকে তার ঘরে দেখে- 
ছিলাম সেদিন থেকেই একটা। প্রশ্ন,একট। কৌতৃছল 
আমার হনে জেগেছিল এবং যত তার কথা 


হেমচন্দ্রু ঘোষ 


শুনেছি ততই সেটা ক্রমশ: বেড়েই চলেছিল। 
শেষ দিন তার স্বাক্ষরিত প্রবন্ধটির উপনংহারে 
শ্ররামকৃের আবির্ভাব এবং সাধনার তাৎপর্য 
সম্পর্কে তার খ্মস্তব্য দেখে এবং শ্রীরামরূষ) সম্পর্কে 
উপরোক্ত মন্তবাটি শোনার পর আমার 
কৌতূহলটি তীব্রতর হয়ে উঠল। প্রসঙ্গ একটা 
পেয়ে গেলাম বলে সরাসরি তৎক্ষণাৎ প্রশ্নটি তীর 
কাছে রাখলাম। আমার কৌতৃহলটি হল: 
প্রথম দিনেই লক্ষ্য করেছিলান্) গর ঘরের দেয়ালে 


বং 


বেশ কয়েকখান! ফ্রেমে বাধানে। বিভিন্ন বিশিষ্ট 
বাক্তির ফটো টাঙানো রয়েছে ধথা স্বামী 
বিবেকানন্গ, মারদাদেবী, নিবেদিতা, দ্বেশবন্ধু, 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্থভাষচন্্র এবং ( যতদুর 
মনে পড়ছে ) নজরুল। সারদাদেবী, স্বামীজী, 
নিবেদিতা এবং ক্থভাষচন্দ্রের ফটোগুলি বড় 
সাইজের । এছাড়া স্বাম্ীজী এবং স্থৃভাষচন্ত্রের 
আরও একটা করে অপেক্ষাকৃত ছোট সাইজের 
ছুখানি ভিন্ন ভ্গীর ফটোও রয়েছে ঘরে। লক্ষ্য 
করলাম যে একমান্ত্র ম্বামীজী এবং নেতাঙ্গীরই 
একের বেশি ফটে। এ ঘরে রয়েছে । শ্রীরাম 
কৃষ। সম্পর্কে হেমচন্দ্রের গভীর শ্রন্ধাপৃ্ণ 






মনোতাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ঘরে তার ফটোর 
অন্পস্থিতিট। অন্থাতাবিক মনে হচ্ছিল। বিশেষ 
করে সারদার্দেবীর একটি বড় ছৰি যখন তার 
ঘরে রয়েছে। শুধু রয়েছে বললে কম বল] হল। 
কারণ ছবিটি যেখানে টাঙানো রয়েছে তাতে 
অনুমান হয় যে, তাঁর প্রতিই হেষকচন্ত্রের শ্রদ্ধা 
সর্বাধিক । হেমচন্রের শধ্যার শিয়রের ঠিক 
সোজ! দেয়ালে টাঙানে। রয়েছে সারদাদেবীর 
সেই পরিচিত ছবিটি যে ছৰি মঠে মনরে, 


১৬৩ 


তক্তজনের ঘরে ঘরে পূজিত হয়ে থাকে। তীর 
ছবির এক পাশে রয়েছে স্বামীজীর একটি বন্- 
পরিচিত ছবি, আর এক পাশে নিবেদিতার সর্ব- 
জনপরিচিত বিখ্যাত ছৰি। সবেমাত্র কথিত 
শ্ররামকষ্ণ-গ্রসঙ্গের স্তর ধরে হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা 
করলাম । “কিন্ত আপনার ঘরে এতগুলে। ফটে! 
রয়েছে, সারদাদেবী, স্বামীজী এবং নিবেধিতার 
ফটে। রয়েছে--কই, রামকুষ্দেবের কোন ফটে| 
দেখছি না তে? উত্তরে হেমচন্দ্র মৃদু হেসে 
প্রগাঢ় আবেগের সঙ্গে বললেন : ঠাকুরের ছবি! 
কোথায় রাখব তাঁকে বলুন? তাই তাকে হায়ে 
(নিজের বুকে ছু'ছাত ঠেকিয়ে) রেখেছি। 
(যুক্ত করে প্রণাম জানিয়ে) তিনি যে কী, তিনি 
যে কে তা বোঝার ক্ষমতা আমার নাই। শধু 
এইটুকু জানি যে, তিনি স্বামীজীর অষ্টা, তার 
সমস্ত শক্তির উৎস। যে শক্তিতে সার! পৃাথবী 
তোলপাড় হয়েছিল, যে শক্তিতে ভারতের 
কয়েকশ বছরের কুস্তকর্ণের ঘুম ভেঙেছিল সেই 
শক্তির মূল তিনি। ধা সম্পর্কে বিবেকানন্দের 
মতো মান্য বলেছিলেন তার মতো লাখ লাখ 
বিবেকানন্দ ঠাকুর একমুঠো ধুলো নিয়ে মুহূর্তে 
করতে পারতেন। তাহলে বুঝুন ব্যাপারট| | 
তাকে কি আমরা ধারণ! করতে পারি! 
স্বমীজীকে দ্বেখে, তার জীবন, বাণী এবং কর্মের 
বিচিন্র প্রভাব দেখে আমার মনে হয়েছে যে, 
ঘক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে রামকৃষ্দেব খধু 
বিবেকানন্দেরই কুলকুণগ্ুলিনীকে জাগিয়ে দেননি, 
তিনি ওখানে বসে শ্বামীজীর মধ্য দিয়ে সার! 
ভারতবর্ষের কুলকুণ্ডলিনীকেই জাগ্রত করে গিয়ে- 
ছিলেন। ভারতবর্ষের নবজাগরণের মন্ত্রপুরুষ 
তাই্‌ শ্রীরামকষ, নায়ক বিবেকানন্ম--যোগেশ্বর 
রামরুষদেব, ধন্তর্ধারী বিবেকানন্দ । দক্ষিণেশ্বরে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ ২য় দংখ্যা 


শক্তিপীঠে যে হোমানল জালিয়েছিলেন রাম- 
রুষ্ণদেব তা থেকে উখ্িত হয়েছিলেন যজপুকু 
বিবেকানন্দ । সকলের অলক্ষ্যে, লোকলোচনের 
অন্তরালে, নীরবে নিভৃতে দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে 
নিরক্ষর পৃজারীর ছন্সবেশে যুগাবতার নরেন 
নাথের মধ্যে বিবেকানন্দকে-_ ভবিষ্যৎ ভারতের 
দেই মহান রূপকারকে--তিল তিল করে নির্মাণ 
করেছিলেন । বুদ্ধির অগম্য মেই অসীম 
পুরুষোত্বমকে ছবির মধ্যে সীম্াক়্িত দেখতে 
তাই মন চায় না। তাইতার কোন ছবি আমি 
রাখিনি। তিনি আছেন আমার মাথায়, আমার 
হয়ে, আমার চিন্তা ও চেতনায় । 

“জিজ্ঞাসা করছিলেন মায়ের ছবি রেখেছি-- 
ই], মায়ের ছবি রেখেছি আমি । (“মা এই 
শব্টি তিনি খুব আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ কর- 
ছিলেন ) যদিও আমি মনে করি মায়ের দ্বরূপ 
বোঝা আরে কঠিন। কারণ স্বয্₹ং ঠাকুর তার 
সম্পর্কে বলেছেন £ “ও কিযেসে! ও আমার 
শক্তি। ওর শক্তির আলোতেই আমি শক্তি 
মান।”* দেখুন, স্বামীজী বলছেন তার শক্তির 
উৎস ঠাকুর, আর ঠাকুর বলছেন তার শক্তির 
উৎম মা। অর্থাৎ স্বামীজীর শক্তির উৎসেরও 
উত্ন তিনি । স্বামীজী তো তাই মাকে ঠাকুরের 
উপরে স্থান দিতেন। সে তো আপনার] ভাল 
করেই জানেন। বলতেন “জ্যান্ত ছুর্গ।”। এমনি 
যে ছুর্গার চিত্র আমাদের শাস্ত্রে আছে তা কল্পনা 
করতেই মাথা ঘুরে যায়। আবার জ্যান্ত দুর্গা! 
হ্তরাং মা যে কী তধারণ| কর] অকল্পনীয় 
ব্যাপার। কিন্তু তবু কেন রেখেছি তাঁর ছবি 
মাথার উপরে জানেন? মাকে আমার তাল 
লাগে। ম| কী, মা কত বড় তা বুঝি না। বোঝার 
আকাক্ষাও নাই। শুধু বুঝি তিনি ম1।' 


১ সারদাদেবীর প্রামাণা জশবনগগ্রল্থ অনংযায়ণ উীন্তাট হল$ 'ও কিযে সে। ও আমার শান্ত।' 
শ্রীগা সারদা দেবী স্বামী গম্ভীরানল্দ (উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৮৪), প:ঃ ১২৭। 
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প্রশ্ন করেছিলাম £ মায়ের কথা বিপ্লবী জীবনে 
কি কিছু জানতেন? উত্তরে হেমচন্ত্র বললেন £ 
“না, তেষন কিছু না। মায়ের সম্পর্কে পরে 
জেনেছি। তবে মায়ের না আমি গুনেছিলাম। 
কারণ আমার এক জ্াঠতুতো৷ ভাই রামরু্ণ 
মিশনে যোগ দিয়েছিল । সন্ধ্যাস নিয়ে তার নাম 
হয়েছিল স্বামী মোক্ষাননদা। সে ছিল মায়ের 
মন্ত্রশিত্য। ১৯১০ খ্রীষ্টান্জে আমি প্রথম বেলুড় মঠে 
যখন যাই 'তখন লে মঠে ছি । মাকে অব্শ্ঠ 
কখন দেখিনি শ্থুল দেছে। শুনেছি, অরবিন্দ, 
যভীন যুখাজী মায়ের কাছে গিয়েছিলেন এবং 
মায়ের আশীর্বা? ভারা পেয়েছিলেন। শুনেছি, 
অরবিন্দ পণ্ডিচহ্ী যাবার আগে মাকে প্রণাম 
করে তার আশীর্বাদ নিয়ে গিয়েছিলেন । ম্াণিক" 
তল! বোমার আপামী দেবব্রত বস্ত্র এবং শচীন 
সেন-_বামকুষ্জ মিশনে সন্গাস গিয়ে ধার্দের নাম 
হয়েছিল স্বামী প্রজ্ঞ।নন্দ এ_ং স্বামী চিন্নয়াননা-_ 
তার তে। ষায়ের খুন ম্বেহভাজন ছিলেন। আর 
বাংলার বিপ্রবীদের একজন বন্ধু গণেন মহা- 
রাজও মায়ের অত্)ন্ত স্বেহভাজন ছিলেন । আরও 
অনেকে--ধারা পূর্বে বিগ্রবী ছিলেন বা বিপ্লবের 
সঙ্গে কোন না কোন ভাবে যুক্ত ছিলেন--বেলুড় 
মঠে যোগ দিয়েছিলেন । এই সমস্ত ছেলেদের 
বিশেষ করে দেবব্রত বস্থু এবং শচীন সেনের মতো 
বিখ্যাত বিপ্রবীদের মঠে যোগদানের ব্যাপারে 
শুনেছি তখনকার বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ প্রথমে 
ছিধাগ্রস্ত ছিলেন । কারণ বিপ্লব আন্দোলনের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ফোগাযোগ আছে এই সন্দেহে ব্রিটিশ 
গভরণমেন্ট তখন বেলুড় মঠের উপর অনন্ত ছিল 
এবং মঠকে রাজদ্রে'হমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট থাকার 
অভিযোগে নিষিদ্ধ করার চেষ্টাও হুষেছিল। 
শুনেছি এই সময় মাই এই লব ছেলেদের মঠে 
যোগর্দানের পক্ষে বায় দিয়েছিলেন । তীর 
নির্দেশেই এর মণে স্থান পেয়েছিল । মঠবাসিনী 
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হয়ে বিপ্রবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্কে 
মে সময়ে নিস্টারকে (সিন্টার নিবেধিতাকে ) 
বেলুড় মঠ থেকে চলে আনতে হয়েছিল । এই 
আনুষ্ঠানিক সম্পর্কচ্ছেদ তখন মঠ রক্ষার কারণে 
হয়তো! অনিবার্ধ ছিল। কিন্তু মা সিস্টারকে 
কখনও বিপ্রবের সঙ্গ ত্যাগ করতে বলেছেন 
বলে শুনিনি । অথচ মায়ের প্রতি নিবেদিতার 
য৷ শ্রন্ধা-ভক্তি ছিল তাতে মা যদ্দি তাকে এবিষয়ে 
কোন নিষেধাত্মক নির্দেশ দিতেন তাহলে নিশ্চয় 
নিবেদিতার পক্ষে বিপ্লবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা 
অলভ্ভব ছিল। শুনেছি রামকৃষ্জ মিশন থেকে 
চলে যাওয়ার পরেও নিবেদিত! ছিলেন মায়ের 
পরম সেছের পাত্রী । এই ঘটনার পর নিবেদিতার 
সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্ক কি রকম ছিস সে 
বিষয়ে খোজ নিষে পরবর্তিকালে জেনেছি যে 
স্বামী ব্রক্ষানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং মঠের 
অন্তান্ত সাধু-সন্ন্যাসীধধের সঙ্গে তার পূর্বের সম্পর্ক 
অটুট ছিল। এবিষয়ে আপনারা আরও ভাল 
জানবেন । আমার তো মনে হয়, স্বামীজীর শিশ্ু। 
হওয়! ছাড়াও নিবেদিতার উপর মায়ের বিশেষ 
শ্রেছের প্রভাবও এবিষয়ে কাজ করে থাকবে। 
আমাদের অল্প বয়সে অবশ্য নিবেদিতাকে যে 
বিপ্রবের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে রামু মিশন 
থেকে চলে যেতে হুয়েছিল--এই ব্যাপারটাকে 
আমর] ভাল চোখে দেখিনি। স্বামী ব্রন্ধানন 
এবং বামকুষ্জ মিশনের উপর একট! প্রচণ্ড ক্ষোভ 
এবং বাগই হয়েছিল তখন। আমাদের তখন রক্ত 
গরম_-যে কোন ভাবে দেশকে স্বাধীন করার জন্তু 
আমর] তখন উন্মাদ, বেপরোয়া । নিবেদিতা 
তখন আমাদের চোখে “জোয়ান অব আর্ক*। 
আর স্বামীজী-__-তিনি আমাদের কাছে, বাওঙ্গার 
বিপ্লবীদের কাছে, মুক্তির মন্তরগুরু-_“প্রফেট অব 
ইমান্সিপেশন্‌,” ম্বাধীনতার যম্জচৈতন্তদাত! | 
আমাদের মধ্যে অনেকেই তাই তখন নিবেধি'তার 


১৩৮ 


গ্রতি রামকুষ্খ মিশনের ব্যবহারে মিশনের রাজ- 
তির প্রকাশ দেখেছিলাম । এই মনোভাব 
আমাদের, বিশেষ করে আমার বহুদিন ছিল। 
পরে যখন জানলাম যে, মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার 
সম্পর্ক ত্যাগ অনেকটা লোক-দেখানে! ব্যাপার১ং 
গভর্ণমেণ্টের সন্দেহ এংং রোষ থেকে শিশু মঠকে 
রক্ষার জন্য তার প্রয়োজন হয়েছিল, তখন 
ব্যাপারটা পরিফার হয়ে গেল। অবশ্য তখন 
একথাটাও আমর] অবহিত ছিলাম না যে, সক্রিয় 
রাজনীতির সঙ্গে রামকুষ মিশনের কোন রকম 
সম্পর্ক না রাখার নির্দেশে ম্বামীজীই 
দিয়েছিলেন। ম্ুতরাং সেদিক দিয়ে 
নিবেদিতার কাজকর্মকে সমর্থন করা] মিশনের 
পক্ষে সম্ভবও ছিল না। অবশ্ত এ বিষন্বে চিস্তা- 
ভাবনা আমি অনেক পরে শুর করেছি। তবে 
এ প্রসঙ্গে একট! কথ। আমার বার বার মনে 
হয়েছে। তা হল ; শুনেছি যে, সব রকম জটিল 
বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার গুরুভাইর। 
মায়ের পরামর্শ প্রার্থনা করতেন এবং তার সিদ্ধান্ত 
এবং নির্দেশকেই শিরোধার্ধ বলে নিধিচারে গ্রহণ 
করতেন। মিবেদিতাকে মঠ থেকে চলে যাওয়ার 
নির্দেশ দেওয়ার মতে] একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে 
যে মায়ের কোন ভূমিকা ছিল না ত। মনে কর! 
অসম্ভব। যদিও কোন তথ্য প্রমাণ নেই তবু 
আমার নিজের ধারণা যে, নিবেদিতার ব্যাপারে 
যে অসাধারণ সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল তার 
পিছনে মায়ের স্থগতীর বাস্তববুদ্ধির অবদান 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বর্ধ--২য় লখ্যা 


ছিল। এমনভাবে এটা প্রচারিত হয়েছিল যে শুধু 
ব্রিটিশ সরকারই নয়, জনমানল এবং বিপ্লবীরাও 
তাতে বিভ্রান্ত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এতে 
আবত্বগ্রসাদ লাভ করেছিল আবার অন্তর্দিকে 
দেশপ্রেমিক জনসাধারণ এতে হয়েছিল ক্ষুন্ধ। 
একে অবশ্ত কোনভাবেই মেকিয়াভেলিয়ান চাতুব্ী 
বলা! যাবে না। কারণ তাতে একে খুবই ছোট 
করে দেখা হবে। প্রথন্তঃ এখানে মিশনের 
কারও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপার ছিল না । 
দ্বিতীয়তঃ স্বামী বিবেকানন্দ মান্গষের মহান 
কল্যাণের জন্তে ষে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে- 
ছিলেন তাকে অঙ্কুরে বিনাশ থেকে রক্ষা করে 
রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন কর্ণধারগণ একটি 
পবিত্র জাতীয় কর্তব্য পালন করেছিলেন । সেদিন 
ক্রিটিশের সন্দেহের বলি হয়ে রামরুষ্জ মিশন 
যদি ধূলিসাৎ হয়ে যেত তাতে কি শুধু ভারতেরই 
ক্ষতি হত? সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্তেই 
স্বামীজীর যে রামকৃষ্খ মিশনের পরিকল্পনা ও 
প্রতিষ্ঠা তার অকাল মৃত্যুর নিমিত্ত হলে শুধু 
নিবেদিতাকে নয়, স্বামী ক্রদ্ষাননাকে ভবিষ্যতের 
মান্য ধিকার জানাত। ক্তুতরাং রামকৃষ্ণ মিশন 
তখন যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা যে সম্পূর্ণভাবে 
যুক্তিপূর্ণ ছিল সে বিষয়ে আমার আজ আর কোন 
সঙ্গেহ নাই । আমার শুধু মনে হয় যে এই অপূর্ব 
সিদ্ধান্তটির নেপথ্যে ছিল মায়ের মস্তিষ্ক এবং 
প্রজ্ঞা। আধ্যাত্মিক সাআজ্যের অধীশ্বরী হয়েও 
মা ছিলেন আশ্চর্য বাস্তববুদ্ধর অধিকারিণী।* 


ই 'লোক-দেখানো ব্যাপার মোটেই ছিল না। ছিল নিভে'জাল সত্য ঘটনা । মঠের নিয়মেই (যে নিয়ম 
স্যয়ং জ্বামীজী" প্রণয়ন করে দিয়োছলেন) নিবেদিতাকে মঠের বাইরে যেতে হয়েছিল। বিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটিও 
ঘটনা যে, মঠেয় কারও সঙ্গে নিবোঁদতার হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হয়নি। তা অট্‌টই ছিল এ ঘটনার পরেও। 

৩ হেমচন্দু ঘোষের এই মত অবশ্য তাঁর ব্যান্তগত । শ্রীমা নিশ্চয়ই অসাধারণ বান্তববৃদ্ধর আধকারণণ 
ছিলেন এবং তিনি যত দিন শ্ালদেছে বত'মান ছিলেন মঠ-মিশনের গ্‌রুত্বপূ্" কাজে তাঁর সিঞ্ধান্তই ছিল শেষ 
কথা। কিন্তু তিনি কখনই 'মতলব' করে কোন পরামশ* বা 'সধ্ধাস্ত দিতেন না। নিবেদিতার ব্যাপারে তিনি 
কোন সম্ধাস্ত য়ে থাকলে (যাঁদও দিয়োছলেন বলে আমাদের জানা নাই) তা 'দিয়ৌছলেন মঠের 'নিয়মকে 
রক্ষা করার জনাই। হঠের নিয়ম $ রাজনপীতর সঙ্গে মঠের ত্যাগ সদসাঙ্গের কোন সম্পক থাকবে না। মঠের 
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এ ব্যাপারে তীর তুলন। তিনিই, অধৰ! একমাত্র 
ঠাকুর। 

“নিবেদিতার ব্যাপারটি-_ষেট| নিয়ে অনেক 
বিতর্ক আমাদের যৌবনকালে হয়েছিল এবং 
এখনও হয়ে থাকে--নে সম্পর্কে আমার যে 
ধারণার কথা বললাম তা অবশ্য খুব অল্পদিনই হল 
আমার হয়েছে । এব্যাপারে শঙ্করীপ্রসাদ বহর 
সঙ্গেও আমার আলোচন! হয়েছে । উনি আমার 
সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কয়েক বছর আগে। 
তখন পর্যস্ত আমার ধারণ! ছিল রামকুষজ মিশন 
বিশেষ করে স্বামী ত্রদ্ষানন্দ নিবেদিতার প্রতি 
অবিচার কবেছেন এবং নিবেছিতাকে গুঁবা 
অবহেলা করেছেন। শঙ্করীবাবু আমাকে বলে- 
ছিলেন যে, আমার ধারণা ঠিক নয় এবং সেজন্ে 
নান। তথ্যপ্রমাণও উল্লেখ করেছিলেন । সেগুলি 
এখন আমার আর মনে নাই। তবে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষন্পে উনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে- 
ছিলেন। বাপারটিকে তক্ষুণি আমি বিশেষ 
গুরুত্ব দিইনি । কিন্তু ক্রমশ: ওটি তাৎপর্য আমি 
হায়ঙ্গম করেছি। ওটি একটি রেভিলেশন্‌ আমার 
কাছে। শঙ্করীবাবু বলেছিলেন, নিবেদিতাকে 
রাম্কষ মিশন যে কী সম্মান ও ভালবাপার চোখে 
দেখতেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে যে, 
রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু-সন্নাপীদের কাছে যা কিন! 
গীত| সেই স্বামীজীর “কম্প্লীট ওয়ার্কম্”-এর 


ভূমিকা লিখেছেন নিবেদিত। । এটি ১৯০৭ স্রীষ্টাব্ধের 
কথা। স্বামী ব্রদ্ধানন্দ, স্বামী সারদানন্দ তখন 
বেলুড় মঠের পরিচালক । তারা তদের নেতার 
বাণী ও রচনাকে পৃথিবীর কাছে পরিচিত করিয়ে 
দেবার দায়িত্ব অর্পণ করলেন নিবেদিতার উপর 
যে-নিবেদিত। তখন বাইরের চোখে রামকষ মিশন 
থেকে “ৰিভাড়িতা,” “বহিদ্কৃতা”। শঙ্করীবাবু 
ঠিকই বলেছিলেন যে, “এই একটি মান ঘটনাই 
নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে রামকুষ্ মিশনের বিরুদ্ধে 
সমস্ত সমালোচনাকে স্তব্ধ করে দেবে!” শঙ্করী- 
বাবু আরও বলেছিলেন যে, 'রামরুষ মিশনের 
তরফ থেকে নিবেরদিতার সঙ্গে সম্পর্কত্যাগ 
বাপারট। যে একট! “ফ্পম্যাল আযফেয়ার? ছিল 
তার ব্যাখ্যাও কি আমর] এই ঘটনাটি থেকেই 
পাই না?” আমার পূর্বের দীর্ঘকালের ধারণার 
প্রভাবে সেদিন ও'র কথাকে স্বীকার করিনি। 
কিন্তু এখন বুঝছি যে কথাট৷ সম্পূর্ণ সত্য। 
প্রসঙ্গক্রমে নিবেদিতার সমন্ধে একটি প্রচলিত 
ভূল ধারণার কথাও এখানে বলি । কথাট। হল £ 
একটা ধারণ! অনেকের মধ্যে দেখেছি যে, 
নিবেদিতা স্বদেশী ডাকাতির একজন বড় সমর্থক 
ছিলেন । কিন্তু আমাদের থেকে প্রবীণতর এবং 
নিবেদধিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এমন বিপ্লবীদের 
কাছে এর উল্টোটাই শুনেছি। আমারও মনে 
হয় যে এ রকম ধারণ! সম্পূর্ণ কাল্পনিক । প্রবীণ 


আদর্শ ও নিয়ম রক্ষার ব্যাপারে স্নেহময়ণ সঞ্ঘজননশী কত কঠোর হতে পারতেন সে-সমপরকে নিবেদিতার এই 
উ্তাটই বথেষ্ট 8 “আর যখন কঠোরতার প্রয়োজন? সেক্ষেত্রে কোনোরকম ভাবালংতায় বিদ্রাস্ত হন না। যে 
বক্ষচারীকে আগামী কয়েক বছরের জন্য ভিক্ষা করার শান্তি গিয়েছিলেন, তাকে তঙ্গাশ্ডেই চ্ছানত্যাগ করে চলে 
যেতে ছবে--তাঁর আদেশ। তাঁর দুষ্টিতে সাধুর আচরণ যে লঞ্ঘন করেছে, সে কখনই তাঁর সাক্ষাতে আসতে 
অন্মাঁত পাবে না।* (নিবোদতা লোকমাতা, প:ঃ ১৯৪) এখানে উল্লেখ্য, নিবোদতা এই কথাগ্যাল লিখেছেন 
তাঁর মঠ-সিশন 'ছাড়া'র বেশ কয়েক বছর পরে। শ্্রীমায়ের এক অত্যন্ত প্রন সেবক সব্যসী-সম্তান এমন কোন 
অপরাধ করেন যাতে তান তাঁকে নিৎ্কষ্পভাবে বজন করেন বাঁদও গভীয় বেদনায় ভারাক্কান্ত হয়েছিল তাঁর 
হায়। পরে কোন সময় কোন সন্তান শ্রীমায়ের কাছে এ সেবক-সম্ভানের উল্লেখ করলে শ্রীমা গম্ডীরভাবে বলেন $ 
“যর নাম আমার কাছে কখনও করবে না। ওকে আমি ত্যাগ করোছ।' সঙ্মের মূল নিয়ম রক্ষার ব্যাপারে 


শ্রীগা ছিলেন আপোবহীন। 


১৪৪ 


নেতাদের কাছে শুনেছি যে, নিবেদিতার 
পরিচিত একটি গণ বিপ্লবী সংগঠনের কিছু সভ্য 
তীকে বলে যে তার। কলকাতার কাছে একট! 
স্বদেশী ভাকাতির পরিকল্পন! করেছে । নিবেদিতা 
তা শুনে খুব রেগে যান এবং তাদেরকে তীব্র 
ততসনা করে এ পরিকল্পনা ভেঙ্গে দিতে বলেন। 
এতেও সন্ত না থেকে তিনি তাদের নেতাকে 
এ পরিকল্পনাটির কথ| বলেন এবং তাকে এ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়ে পরিকল্পনাটি যাতে 
আর কোনভাবে কার্ধকরী হতে না পারে সে 
সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবে নিরস্ত হয়েছিলেন। 
নিবেদিতা তাঁর রাজনৈতিক অন্তর্তি সহায়ে 
বুঝেছিলেন যে, শ্বদেশী ডাকাতির ছার মুক্তি 
আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানবিক কারণে 
জনসাধারণ এর ফলে বিপ্লবীর্দের থেকে দুরে 
চলে যাবে। তাদের মনে বিপ্রবী্দের সম্পর্কে 
একটা সন্ত্রাস, সন্দেহ এবং অবিশ্বাপের ভাব দানা 
বাধবে। তাছাড়া, এতে অর্থলোভ, নৃশংসতা 
প্রভৃতি বিপ্লবীদের মধ্যে সংক্রামিত হবার 
আশঙ্কা থাকে যথেষ্ট যার ফলে বিপ্লবীদের 
আদশশত্রষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক। স্বদেশী 
ডাকাতির ফলে মুক্তি সংগ্রামে যে ক্ষতি হয়েছিল 
এ বিষয়ে আজ কোন সন্দেহ নাই। সত্যি কথা 
বলতে কি, স্বাধীনতার জন্বে আমরাও ব্বদেশী 
ডাকাতিতে বিশ্বাসী ছিলাম। স্বভাবে প্রচণ্ড 
আবেগপ্রবণ হলেও নিবেদিতার রাজনৈতিক 
প্রজ্ঞা ছিল গভীর। তখনকার জাতীয় নেতার! 
তার পরামর্শকে খুব মূল্যবান মনে করতেন। 
ৃষ্াস্ততবরূপ অরবিমোর কথা উল্লেখ করা যেতে 
পারে। অরবিন্দকে পুমরায় বন্দি করার 
ব্যাপারে ইংরেজের চক্রাস্ত আগেই আচ পেয়ে 
অরবিন্দকে বাঙলা ত্যাগ করার এবং পণ্ডিচেরী 
যাবার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। শ্বধু তাই 
নয়। এব্যাপারে আনুষঙ্গিক অন্ান প্রয়োজনীয় 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্য--২য় দংখা 


বাবস্থাদিতেও নিবেদিতার ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা । অরবিন্দের অস্থপস্থিতিতে তাঁর “কর্ম- 
যোগিন” এবং “ধর্ম” পত্রিকা ছুটির নিয়মিত 
প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব শিবেদিতা নিয়েছিলেন 
এবং ব্রিটিশ সরকারকে সন্দেহের কোম অবকাশ 
না দিয়ে এ স্থযোগে অরবিন্দ তখন তাদের 
হাতের মুঠোর বাইরে চলে গিয়েছিলেন। 

“যাক, মূল প্রণঙ্গ থেকে অনেকটা দুরে চলে 
এসেছি আমি। আবার সেখানে ফিরে যাই। 
আমি বলছিলাম প্রাকৃ-সক্ন্যা জীবনে ধার! 
বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত ছিগেন তাদের এবং 
নিবেদিতার উপর মায়ের স্বেহ এবং তার 
অনাধারণ বীন্তববুদ্ধির কথা । কিন্তু যে বিশেষ 
ভূমিকাটি পালন করতে মা দৈবনির্দিষ্ট ছিলেন 
তা চিন্তা করলে এতে অবাক হওয়ার কিছু পাই 
না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমর সবাই জানি 
যে, বাবাদের চেয়ে মায়েদের নেহ এবং বাস্তব" 
বুদ্ধি সব পময়েই বেশি । আর এই “মা” তো 
শুধু রামরুষ্চ ভক্তগোঠীর সা নন। তিনি সকলের 
মা-_জগজ্জননী । এক অর্বগ্র।সী, বিশ্বপ্রাবিনী 
মাতৃশক্তিস্প্যার জাগরণের জন্যেও এবারের 
যুগাবতারের আস! । রামরু্জ-আবি ভাবের বহু- 
মুখী তাৎপর্ষের মধ্যে এটি শুধু অন্যতমই নয়_- 
অন্থতম প্রধান ।” 

“আমি বিপ্লবী । গাক্তন নই, আজীবন। 
আমার রক্তের মধ্যে রয়েছে ব্প্রিবের নেশা । 
সে রক্ত স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের স্পর্শে সঞ্জীবিত। 
স্থৃতরাং যতদিন এই দেহে সেই রক্ত বইবে ততদিন 
বিপ্লবের নেশা! আমার কাটবে না। আজও 
তাই ধার মধ্যে বিপ্লবের গন্ধ পাই তীর প্রতি 
আকধণ বোধ করি। এভাবেই ম্যাটসিনী, 
গ্যারিবন্ডী, কামালপাশাঃ লেনিন, মাপ, মাও 
সে তৃঙ, স্থভাষচন্ত্র_পৃথিবীর বিখ্যাত বিপ্লবীদের 
প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছি আমি। তদের 


ফাল্গুন, ১৩৯৩ ] বিপ্লবী নায়ক হেমচন্্র ঘোষের লঙ্গে পাক্ষাৎকার £ পঞ্চম ও শেষ দিনের কথা ১৪১ 


জীবনীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। ম্যাটসিনী, 
গ্যারিবন্ডীর জীবনী তো সেই কোন্‌ ছেলেবেলায় 
পড়েছি। আর এদেশের মহাবিপ্লধী স্থভাষচন্ত্রকে 
তো খুব কাছে থেকেই দেখলাম । দেখলাম তার 
আবির্ভাব এবং উখ্থান। কিন্তু স্বামীজীর কাছে 
এর! সবাই শিশু । আর শ্ররামকৃষ তে। বি্লবীর 
রাজা--বিপ্লবী চুড়ামণি ৷ এবং সেখানেও লারুদা- 
দেবী তার যোগ্য সহ্ধঞ্ষিণী | প্রশ্ন হবে-_তাদের 
মধ্যে আবার বিপ্লবের চিহ্ন কোথায়? আমার 
উত্তর--তাদের এ শান্ত সমাহিত নীরব জীবনের 
মধ্যেই রয়েছে অতিবিপ্রবের বীজ। রামরুফ- 
সারদা-বিবেকানন্দ--এই ত্রয়ী এক মহ বিপ্লবের 
প্রতীক । সার! পৃথিবীর চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে 
এক বিরাট রেত্যুপিশন্‌ এনে দিয়েছেন এর|। 
এদের বিপ্রবে চাঞ্চল্য নাই, গতির চমক নাই। 
দু-একটা শতাবী হয়তো! চলে যাবে এর বছিঃ- 
প্রকাশ মানষের চোখে ধরা পড়তে । কিন্তু এই 
বিপ্লবকে, যাকে “রামকৃষ্ণ বিপ্লব” বলে আমি 
অভিহিত করতে চাই, ত। থেমে নাই । নীরবে, 
সকলের অলক্ষ্যে তার কাজ ঠিক চলেছে। 


মানুষের অন্তরের এশ্বর্ধকে উদম্মোচিত করেঃ 
মাঙষের চিন্তার ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে, মাস্ুষকে 
মনুয্ত্বে পৌছে দেওয়াই হল এই বিপ্লবের 
প্রকৃতি । আগামীকালের মানুষ দেখতে পাৰে 
যে, এই নীরব বিপ্লবের তরঙ্গ সমগ্র জগৎকে 
প্রবিত করে দিয়েছে ।, 

হেমচন্তর ক্লান্ত হয়ে পড়েছলেন। ছুটি ঘণ্ট! 
যে কোন্‌ দিক দিয়ে কেটে গিয়েছে বুঝতে 
পারিনি । তীর ক্লান্তি দেখে খেয়াল হল। তীর 
কাছে ব্দায় নিয়ে রাস্তায় যখন নামলাম তখন 
বৈশাখের হুর্য মধ্য গগনে। হ্মচন্দ্রের ঘরে 
হরিপদ চক্রবতাঁ মামে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে 
আলাপ হয়েছিল, তিনিও আলছিলেন আমার 
সঙ্গে। মনে হচ্ছিল তিনি যেন আমাকে 
কিছু বলছেন। কিন্তু আমার কানে কোন 
কথাই তখন ঢুকছিল না। হেমচন্রের থাগুলিই 
তখন কানে অঙ্গরণিত হচ্ছিল শুধু। আজও 
যখন এই সাক্ষাতের শ্মৃতিটি আমার মনে 
জাগে তখনও যেন তার কথাগুলি প্রাণে ধ্বনি 
তোলে ।ঃ 


৪ হেমচন্্র ঘোষের সঙ্গে আমার পাঁচ দিনের সাক্ষাতের সম্পৃণ' প্রতিবেদন হেমচল্দ্ের অনুমোদনের জন্য 
তাঁর কাছে পাঠিয়োছলাম & মে, ১৯৭। এই ব্যাপারে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম আমাদের সাক্ষাতের শেষাঁদন 
অর্থাৎ ছ১ গ্াপ্রল, ১৯৭/। সখের বিষয়, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের প্রাঁতবেদনটি (তানি অনুমোদন 
করোছলেন। প্রাতবেদনে তাঁর অন্যমাঁতসূচক স্বাক্ষরের তাঁরখ ৬ মে, ৯১%/। পাঁচটি কিস্তিতে “উদ্বোধন, 


পাঁরিকায় সেই সুদীর্ঘ প্রাতবোনাঁটি উপস্থাপিত করোছি।, 


শ্ীরামরুঞ্চ-নজ্বে সঙ্গীত চর 
্বামী সর্বগানন্দ 


১৮৮১ গ্রীষ্টাব্ষের নভেম্বর মাস। একদিন 
শ্ীরামক্চ এসেছেন কলকাতায় স্থরেন্্রনাথ মিত্রের 
বাড়িতে। উত্তর কলকাতার শিমৃলিয়! পল্লীতে 
শ্রীরামকষ্ণ-ভক্ত স্বরেক্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের 
বাল্যাবধি বসবাস। ঠাকুর তাকে লোহাগভরে 
হরেমার,। কখন বা স্থরেশ বলে ডাকতেন। 
সুয়েজনাথ শ্রীরামরুষের “আধ! রসন্ধার একথা 
জীগ্রীদগ্ন্ব। ঠাকুরকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন। এহেন তক্ত-চুড়ামণি পরমসম্মানীয় 
অতিথির আনন্দবর্ধনার্থ যে স্থক, গায়ককে 
ৰা গায়কবৃন্দকে সংগীত পরিবেশন করতে নিমন্ত্রণ 
জানাবেন, সে কথা সহজেই অনুমেয় | আরেক 
নাথ সে চেষ্টার ক্রটি রাখেননি। কিন্ত 
তগবদ্িধানে সেই মুহুর্তে “হৃকষ্ঠ গায়কের অভাৰ 
হওয়ায় জ্রেন্ত্রনাথ এ গ্রিবসে নিজ প্রতিবেশী 
শ্রীমৃত বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান নরেক্্রনাথকে 
ঠাকুরের নিকটে ভজন গাহিৰার জন্ত নিজালয়ে 
সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন ।”* নরেন্দ্র সাগ্রছে 
চললেন স্রেন্্রভবনে, এবং স্থর-তাল-লয়মহ তজন 
গান শুনিয়ে মকলকে পরিতৃপ্ত করলেন। 
অনেকেই জানেন যে যুগাৰতার শ্রীরামকৃষেের 
নয়নমণি নরেন্দ্রনাথ, কেবণ সঙ্গীতরসিক ছিলেন 
না, বল! যায় ছিলেন সঙ্গীত-পাগল। 

জোড়ার্সীকোর ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে ও 
নেতৃত্বে ঞ্ুপদী ঢের ব্রাহ্মঙ্গীত ইতিমধ্যেই বেখ 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কেশবচন্ সেনও 
উপানায় সঙ্গীতের যে একটি বিশেষ ভূমিকা 
আছে সে-বিষক়ে ক্রাক্ষসমাজকে যথেষ্ট সচেতন 
করে তুলেছিলেন । কিন্তু শিমৃলিয়ার দত্তপরিবারে 


্াঙ্মদঙ্গীত ছাড়াও খেয়াল, প্রপদ, ধামার, চতুরঙঈ, 
ঠংরি ইত্যাদিরও কদর ছিল,_খানিকটা নবাবা 
আদলে ওস্তাদ রেখে সপরিবারে সঙ্গীতচর্চার 
মাধাষে। 

এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটু বিশ্লেষণ 
করে দেখলে অবাক লাগে যে, এই ছুই ( অথবা 
আরও মুট্টিমেয় ছু-চারটি) খ্যাতনামা বনেদী 
পরিবারের মহৎ উদ্চোগ ও তার পরিপূৃণ্তির 
মাধামে কলকাতার বৃহত্বর জন-মানসের সঙ্গীত- 
প্রীতি ও রসবোধের এই প্রতিবিস্বন নিগৃঢ 
এতিছাপলিক কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। কয়েক 
শতাবী পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে, সম্রাট আকবর 
ও তার তাবীকালে গুরঙ্গজেবের পূর্ব পর্বস্ত সমগ্র 
উত্তর ভারতে হিনুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির যে, 
গুপগত উৎকধ সাধিত হয়েছিল, ওঁরঙ্গজজেব ও 
তার পরবতাঁ সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি থেকে সঙ্গীত-গ্রীতি তথ! সঙ্গীতচর্চা 
এবং সঙ্গীতজ্ঞের রাজন্ত পৃষ্ঠপোষকতা ক্রমশ: 
হ্বাসগ্রাপ্থ হওয়ায় সঙ্গীত-জগতের অধিকাংশ 
গুণীজন ভারতের পূর্বপ্রান্তে কলকাতার পার্বতী 
অঞ্চল, লক্ষৌ, আলাম, ত্রিপুরা, প্রভৃতি অঞ্চলে 
ছড়িয়ে পড়েছিলেন । তাদের মধ্যে অনেকেই 
রাজা বা জঙিদারের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন ।* 
আবার কেউ কেউ নিজেই নিজের জীবিকা অর্জন 
করে মঙ্গীত-সাধনায় প্রবৃত্ত হয্সেছিলেন। তাই 
স্বাভাবিকভাবেই ভারতের পূর্বাঞ্চলে ক্লাপিকযাল 
বা কলাবতী সঙ্গীতের ভক্তসংখ্য। পূর্বাপেক্ষা 
বৃদ্ধি পেয়েছিল। 

অবপ্ঠ “বাঙ্গালীর” সম্পূর্ণ নির্গগ্থ গায়নশৈলী 


৬ ভ্রীত্রীয়ামকৃফলণলাপ্রসঙ্গ। ঠাকুরের দিবাভাব ও নয়েল্দুনাথ, ওয় অধ্যায় 
ই পঁচন্তানায়ক বষেকানস্দ, গ্রন্থে গ্যামী প্রজ্ঞানানল ।লাঁখত *সক্গীতভাবনায় ববেকানন্দ', শীর্ষক প্রধচ্ধ 


ক্টধ্য। পঃ ৫০৪-৫ 


কানন, ১৩৯৩ ] 


কীর্তন বা/এবং বাউলগান বাঙ্গালীর জনচিত্তকে 
স্বকীয় মাদকতায় জধিকার করে রেখেছিল। 
কিন্তু শ্রীচৈতন্তের তিরোতাবের পর গোঁড়দেশে 
কীর্তনাঙ্গের গান প্রাধান্ত লাত করলেও কণ্ঠ- 
সঙ্গীতে গা” নামক আর একটি বিশেষ ঢও 
ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে শুরু করে__যা শেষে 
উনবিংশ শতাব্ীর মধ্যভাগে “বাংলা-সঙ্গীতে, 
একটি বিশেষ গায়নশৈলী হিদাবে আত্মপ্রকাশ ও 
দ্বীকৃতিলাত করেছিল। নিধুবাবুর টগার সঙ্গে 
আমরা স্থপরিচিত। অবশ্ঠ নিধুবাবুর টগ্লা অঙ্গের 
গানের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করলেও তীর বন- 
পূর্বেই এই গানের সুত্রপাত হয়েছিল। এই 
গায়ন রীতি বেশ গ্রাচীন। এছাড়! রামপ্রসাদী 
গান বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে 
গেছে। নেইরকমই ইতিহাসের পাতায় রাজা 
রামরুঞ্ণ, কমলাকান্ত, দেওয়ান রঘুনাথ, দাশরথি 
রায়, গোবিন্দ অধিকারী, মহারাজ নন্দকুমার 
প্রমুখ এক এক দিক্‌পালের নাম দেখতে পাই, 
ধাদ্ের বরক্তিরলাপ্রুত সঙ্গীতের সুবাস বাঙ্গালীর 
দৈনন্দিন জীবনে, ভাষায়, প্রধার্দে এমনকি 
সংস্কারের মধ্যেও ছড়িয়ে আছে আজ পর্যস্তও। 
পূর্বপ্রসঙ্গে আস৷ যাক্‌। হ্ুরেজনাথ যে 
একজন সঙ্গীতরসিক ছিলেন এমন কথা! শোনা 
না গেলেও আমর। দ্বেখতে পাই তার মাধ্যমেই 
নবধুগের সুচক একটি এতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত 
হয়ে গেল। “জানিনামগ্রগণ্যম্ত মহাবীর শ্রীরাম- 
চন্দ্রের ভক্তাগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি মঙ্গীতজ্জ 
ছিলেন কিনা জানি না । কৃষ্ণ-সথা অজুন স্ুর- 
সাধনায় কখনও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কিনা, ভগবান 
বুদ্ধের প্রাণপ্রিয় আনন্দের সঙ্গীতবোধ কতট। 
ছিল অথবা ঈশদূত হীন্তর যোগাতম প্রবক্তা বৃন্দ 
কখনও সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন কিনা, এমনকি 
সমবেত হরিনাম ব্যতিরেকে নিত্যানন্দের সঙ্গীত- 
প্রতিভা প্রতু শ্রীকফ্চচৈততন্তের হৃদয় তক্তিভাবে 


শ্ীরাকফ-সত্ঞে সঙ্গীত চর্চা 


১৪৩ 


কখনও আগ্ুত করেছিল কিনা মে কথার বিবরণ 
পাওয়৷ না গেলেও নবধুগ প্রবর্তনের সুচননাকালে 
যুগনায়ক বিবেকাননের সঙ্গে নবধুগপ্রবর্তক 
শ্ীবামকষের সাক্ষাৎকার যে সঙ্গীতের মাধ্যমেই 
হয়েছিল একথা তে এতিহামিক সত্য। কাজে 
কাজেই রামকষ্ণ সঙ্ঘে মঙ্গীতের যে একটি অতি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে তা অনস্বীকার্য । 

সঙ্গীতের দুটি ধার! কদঙ্গীত ও যন্ত্রঙ্গীত। 
সাধারণভাবে কদঙ্গীতের স্থান যন্ত্রণঙ্গীতের 
উপরে ধরা হয়। যে কোন কারণেই হোক 
যন্ত্রঙ্গীতের চর্চা রামকষ্জ সঙ্যে প্রায় হয়নি 
বললেই চলে। কেবল সঙ্গতৈর জন্ত তবলা, 
পাখোক়াজ, হারমোনিয়াম, তানপুরার ব্যবহার 
দেখতে পাওয়া যায়। 

শ্রীরামরুষ্ণের জীবন ছিল নঙ্গীতময়। গান 
গাইতে গাইতে তিনি গানের তাবে এতটা ডুবে 
যেতেন ঘে উপস্থিত সকল শ্রোতৃবর্গের মনও যেন 
সেই ভাবরাজ্যে বলে নীত হত, এমনটি মকলেই 
অনুভব করতেন। আর একথাও সত্যি যে 
স্থর ও কথার সংমিশ্রণে যে বিপুল পরিমাণ 
ভাৰ ব্যক্ত কর। যায় তাষায় তা ব্যাখ্যা করা 
সম্ভব নয়। সেই কারণেই বোধহয় গ্রথম থেকেই 
রাষরুষ্খ সজ্ঘে গান রামকষ্সাধনার একটি 
বিশেষ অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আলছে। 

সঙ্গীত শশ্বরারাধনার পথের অন্ততম। 
শ্রতগবান-মুখে পাই, “মন্তক্তা যন্ত্র গায়স্তি তত্র 
ভিষ্ঠামি নারদ ।* তাছাড়া! প্রীরামকৃঞ্জ কথামতের 
পাতায় পাতায় গানের বাহ্ল্গ্যও নিঃসন্দেহে 
প্রমাণ করে যে সঙ্গীত ও সাধনার একটি বিশেষ 
সহার়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ ক্লযাসিক্যাল বা কলাবত্তী 
সঙ্গীত নিজ জীবনে শিক্ষা না! করলেও বাগায়ী 
আলাপচারীর মাধ্যমে স্থরের বিশ্যালে মআনন্দলাত 
করতেন এবং তার ভাবপমাধি হত। কাশীতে 
বীণকার মহেশচন্ত্র মরকারের বীণাবাদন ঠাকুরকে 


১৪৪ 


পরম আনন্দদান করেছিল। নহবতের হ্থর- 
মূঙ্ছনায় যখন দক্ষিণেশ্বরে উযার আগমন স্চিত 
হত, কিংবা! সান্ধ্য উপাসনার প্রাকৃমুহূর্ে স্বগায় 
পরিমণ্ডল স্যর করত, ঠাকুর ভাবসমাহিত হয়ে 
পড়তেন। ঠাকুরের জীবনে এবং বেলুড়মঠে 
পৃজাপাদ রাজ। মহারাজের অবস্থানকালেও একটা 
বিষয় অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন; মার্গদঙ্গীত 
তার! কেউই গাইতে পারতেন নাঃ কিন্তু গায়কগণ 
তাদের শাস্ত্ীয়-সঙ্গীত শুনিয়ে যারপরনাই তৃপ্তি- 
লাভ করতেন। কথামুতে একদিনের ঘটনা__ 
কোন্নগরের এক গায়ক দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে গান শোনাতে বলেন। গায়ক 
গানের পূর্বে মধুর কণ্ঠে রাগাশ্রয়ী বিস্তার করছেন, 
গান শতক হবে--মন বারণ'-- ইত্যাদি । শ্রীরাম 
রুফ “গায়কের কালোয়াড়ী গান ও বাগিনী 
আলাপ শুনিয়! প্রসন্ন হইয়াছেন ।***"'( আলাপ 
সুনিয়। ) বাবু!--এতেও আনন্দ হয়, বাবু।”* 
এদিকে নরেন্ত্রনাথ ক্ল্যানিক্যাল গানের দিগগজ 
পণ্ডিত এবং সঙ্গীতরপিক দত্ত পরিবারের ছেলে । 
তাকে গান-অন্ত-গ্রাণ বললে হয়তো একটুও 
বাড়িয়ে বলা হবে না। “কোন কোন দিন এমন 
হইত ষেপ্সান করিয়া কোথাও যাইবেন বলিয়। 
তেল মাথিতেছেন, এমন সময় গান আরম্ভ হইল। 
অমনি গানে উন্ত হইয়! ন্ানাহার ও বাহিরে 
যাওয়ার কথ! সব তুলিয়া! গেলেন-_শুধু গানই 
চলিতে লাগিল।”* ১৩১৭-র ফাল্গুন সংখ্যা উদ্বোধনে 


৩ শ্রীত্রীরামকফকথাম:ত, ৪১৯৩ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--২র সংখ্যা 


প্রকাশিত একটি প্রসঙ্গে আছে, “তাল লয়ে উন্ব 
হইয়া ও উন্মত্ত করিয়! নরেনের হায়ম্পর্শী গান 
চলিল--টগ্ন|, টপ খেয়াল, পদ, বাংলা, হিন্দি, 
সংস্কত। নৃতন ঠেকার সময়ে নরেন এমনি 
সহজতাবে বোলসহ ঠেকাটি দেখাইয়া দেন যে 
একদিনে কাওয়ালী, একতাল আড়াঠেকা, 
মধ্যমান এমনকি স্থুর ফাক তাল পর্যন্ত তাহার 
দ্বারা বাজাইয়া লইলেন। বন্ধু মধ্যে মধ্যে 
তামাক নাজিয়! নরেনকে খাওয়াইতেছেন ও 
আপনি খাইতেছেন ; লেট! কেবল বাজন। কার্য 
হইতে একটু অবসর ন। লইলে হাত যে যায়! 
নরেনের কিন্তু গানের কাষধাই নাই।” যেমন 
তারতীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত তেমনি পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতেও স্বামীজীর বিচরণের কথ। জান যায়। 
পরবতিকালে আমেরিকা প্রধানত: ফান্সে 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অন্ধ্যান খুব আস্তরিকতা 
নিয়েই তিনি করেছিলেন। ভারতবর্ষে হারমো- 
নিয়ামের প্রচলন মেই সময়ে খুব ব্যাপক না 
থাকলেও এপরাজ, ভায়োলিন, অরগ্যার প্রভৃতির 
ব্যবহার শুরু হয়েছিল।* তবে স্বামীজী এই যন্তরগ্ুলি 
কখনও ব্যবহার করেছিলেন বলে জান! নেই। 
স্বামীজী যেমন গাইতে পারতেন তেমন বাজাতেও 
পারতেন। পাখোয়াজ তবলাদি বান্ঘ-বাদন-বিস্তা 
তিনি প্রথমে বেনী ওস্তাদ, পরে আহম্মদ খাঁর 
কাছে আম্ত্ব করেছিলেন। গানের অন্তনিহিত 
যে ভাবটি ভক্তের সঙ্গে ভগবানের নিবিড় 


৪ যৃগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানল্দ, হয় সং, ১।৬৯ 

* বেলহডরমঠে &, টাকার একট ছারমোনয়াম গত শতাব্দীর শেষ দশকে কেউ দান করোছলেন। সেই 
হারমোনিয়াম ৯৫৯৬ বৎসর সাধারণ ভাবে ব্যবহত হলেও আরতিতে হারমোনিয়াম বাবহত হত না। ১৯২৩ 
ধণঙ্টান্দে জ্যামী অপূর্বানলদ প্রথম আরতিতে হারমোনিয়াম ব্যবহার শুর? করেন ; বস্তুতঃ মহাপৃরুষ স্যামী 
[শবানগাজীর নদেশানংসারে। এ বছর শ্রীতীজগঞ্ধাঘণ প্‌জায় খন মহাপুরুষজীী ভষাননীপরে গদাধর আশ্রমে 
আসেন তখন সেখানে হারমোনিয়াম সহযোগে আরতি গান শুনে এতই প্রীত হন যে মঠে ফিরে এসেই স্বামী 
অপর্বানন্দকে নিশি দেন গদাধর আশ্রমে গিয়ে হারমোনিয়ামে আরতি গান শিখে আসার জন্য । ( লেখককে 
লেখা স্বামী অপবখনন্দের 'চাঠি। তারিখ ৪ বারাণসপ, ১০1৫।৮৫) 


ফান্তন। ১৩৯৩ ] 


সেতুবন্ধ গড়ে তোলে, দেই ভাবের পূর্ণ অভি- 
ব্যক্তির প্রপ্াই গায়ককে জীবন থেকে জীবনোত্তর 
পর্যায়ে তুলে নিয়ে যায়--সে কথা স্বামীজী প্রায়ই 
বলতেন। কারণ সঙ্গীতের শব্ধময় রূপটির 
অন্তরালে তার ভাবের অভিব্যক্তি সবরের মৃচ্ছন, 
মীড় বা গমকের ব্যগ্রনা অথবা পরিবেশনের 
দক্ষতার উপর যতটা নির্ভর করে) তার চেয়ে (ঢর 
বেশি নির্ভরশীল গায়কের ইঠ্টপাদপদ্মে সম্পূর্ণ 
আত্মনিবেদন ও তাদাত্ম হওয়ার উপর | শ্রীরাম 
রুষ্ণেত কাছে গানের ভাব ছিপ মুখা ব্যাপার | 
মঠের নিয়মাব্লীতে স্বামীজী& স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ 
দিয়েছেন, “তক্তিভাববৃদ্ধির জন্তু তজন-স্বরূপ 
তগবানের গুণীঙ্বাদ গীত হইবে এবং উহাতে 
তাল-মানাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ₹ইবে।” তাল- 
মানাদির ব্যাপারে শ্রারামকৃষচও অতান্ত সচেতন 
ছিলেন। তবে সঙ্গীতে তাল-মান একাস্ত 
প্রয়োনীষ ও তিত্তিম্বদূপ হলেও তা অতিক্রম 
করে ভাবের উত্কর্ষ সাধন করা প্রয়োজন । 
প্ররামরুষ্জ তাল-মান-লয়-সচেতন নরেন্ত্রনাথকে 
তা একদিন মু তিরক্কারে বুঝিয়েছিলেন । নরেন্তর 
বলেছিলেন “কীর্থটনে তাল নম্‌ এদব নাই--তাই 
অত [১008181--লৌকে অত ভালবাসে ।”* 
অবশ্য নরেজ্নাথ বাল্যকাল থেকেই গানের 
শার্ধিক এবং ব্যাকরণগত শ্রুতিমাধূর্য অপেক্ষা 
ভাবের ব্যাপারে বশেষ নচেতন ছিলেন। একটি 
সামান্য ঘটন। £ নরেন্দ্রনাথের তখন ১৫।১৬ বখ্সর 
বয়ম। “একদিন এক বন্ধুকে পেশাদার গায়কের 
মত গান করিতে শুনিয়া! তিনি খলিয়াছিপেন। 
মর ও তাল তো গানের একমাত্র বস্ত নয়। 
গানের তেতর একটা ভাবের প্রকাশ আবন্তক। 
কেউ নাকী স্থবে সুর ভাঞ্ছে শুনলেই বুঝি আনন 
হয়? গানের অন্তরে যে ভাবট। আছে তা 
& শ্রীন্রীরামকৃফকথাম-ত, ৪1৯৭।৯ 


শ্রীরামরুষ্ণ-সঙ্ৰে সঙ্গীত চর্চা 


১৪৫ 


গানের ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠা দরকার ৷ শবা- 
গুলি পরিফার উচ্চারিত হবে আর স্ৃরতালের 
প্রত ঠিক ঠিক দৃষ্টি রাখতে হবে। যে গান 
শ্রোতার মনে অনুরূপ ভাব নাজাগাতে পারে 
সেই গান গানই নয় ১৮ * 

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে শ্ররামকঞ্ধের 
সঙ্গীত-গ্রীতি ও তার যধুর মঙ্গীত ক্রমশ: তক্তদের 
মধ্যে অন্ুপঞ্চারিত হয়েছিল; মহেন্্রনাথ গুণ 
প্রুখ ভক্তর। ক্রমশঃ গান বুঝতে এখং গাইতে 
শিখেছিলেন। ঠিক সেইরকম ভাবে স্বামীজী, 
স্বামী ব্রক্ষানন্া, মহাপুকষজী প্রমুখ সধ্ের স্তস্ত- 
স্বরূপ শ্রারামকুষ্ণ-সন্তানগণের নর্গীতাহ্থরাগ ক্রমশঃ 
সমগ্র সঙ্ঘযে অন্ুসঞ্চারিত হয়ে গানের একটি 
ধাগার (হ1910192 ) সি করেছিল 

তন্দন কীতমাদি বরাহনগর মঠ থেকেই গুরুত্ব- 
লাভ করেছিল। 'ভোঞ্জন হয়শি তে ভ'্জন করে।” 
_এইত।বে মেখানে দিনের অধিকাংশ সময় 
অতিবাহিত হুত ধ্যান স্বাধ্যায় ও লীলাগুণ- 
কার্তনে। কাতন, তক্তিগীতি, ঞরপদাঙ্গের ব্রাক্ষ- 
সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথ রচিশ কিছু গান ছাড়াও বরাহ- 
নগর মঠে হিন্দি তজনাদি গীত ছত। স্বামীজী এ 
সময়ে ( ৮৮৬৮৭) “তাখৈইয়। তাখৈটয়া নাচে 
ভোলা” গানটি রচনা করেন। শিবরাব্রিতে 
সারারাভ শিবের গানে কখন যে গড়িয়ে যেত 
কারোর হুশ থাকত ন1। স্বামীজীর রচিত ও 
স্থরাবোপিত স্ি ও প্রলয় সন্ধীয়্ ছুটি গান 
“একক্ধপ অরূপ নাম বরণ-"", এবং নাহ স্ুর্ব 
নাহি জোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর''" কথা স্থুর 
ও তত্ব-সমৃদ্ধির দিক দিয়ে অত্যন্ত উচ্চমানের । 
এই ছুটি গানও এই ঘময়ে রচিত হয়েছিল 'এক- 
রূপ অরূপ নাম বরণ গানটি ধ্রুপদাঙ্গের | তার 
ভাব গাস্তীর্ঘ, সাহিত্যসৌনার্য এবং পধারক্রমে 


৬ যুগনায়ক 1ববেকানন্দ, স্বামী গুঁজ্ভীরানল্দ, ১৫৩ 


১৭ 
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হৃীর বর্ণনা সত্যিই অনবস্থ। সমগ্র সহ 
গিয়ে স্বামীর্পী এবং তার গুকুতভাইর] এই গানটি 
গাইতেন। প্রপয়ের গানটিতে-_নাহি স্্্য 
নাছি গ্যোতি গ্বামীজী তার নিধিকল্প সমাধির 
অনুভূতিকে যেন মানবীয় ভাষায় একেছেন-- 
অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রয়াসে । ধীরে ধীরে 
ছায়াদল মছাল.য় প্রবেশিল/বছে মাত্র আমি আমি 
এই ধারা অন্ুক্ষণ'-_এত গভীর অঙ্ভৃতি থেকে 
উৎসারিত এই বর্ণন| যে মনে হয় ম্বামীজীর ভাষা 
যেন শাস্ত্রীয় বচনকেও লঙ্ঘন করে গেছে। 
কিন্ত স্বামীঞীর শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীতকীতি বল! যায় 
আরাত্রিক ভঞ্জনখানি। গুন ভব বন্ধন জগ 
বন্দন বন্দি তোমাক/নিরঞন নররূপধর নিগুণ 
গুণময়'*.** |, স্বামীঞী ত্বয়ং সুরারোপ করে- 
ছিলেন চৌতালী এই গানে । ভাব, শব, তত্ব 
ও স্থুর তাল মানের যে সামঞ্জন্ত এই গানে 
সংঘটিত হয়েছে, সংক্ষেপে তা অতুলনীয়। 
“বেদান্ত পিদ্ধান্ত শ্রারামকষে?র দিব্য রূপটির ষে 
অপূর্ব লেখচিঞ্জ এই গানে পাওয়! যায় তা বাংল! 
সাহিত্য তথ্য তারতীয় আধ্যাত্মিক এতিহ্ের 
ভাগারে নিঃদন্দেহে একটি দুর্লভতম সম্পদ । 
নীলাগ্বরবাবুর বাগান বাড়িতে এই গান প্রথম 
রচিত হত্ব। প্রথম গীত হয় বেলুড়ে দা-দের 
ঠাকুরবাড়িতে । ১৮৯৮ খ্রীষ্টাবে এ্রগ্রঠাকুরের 
জন্মোৎসব সময়ে । তার পৃৰে সন্ধ্যারতির সমস়্ে 
জয় শিব ওষ্কার ভজ শিব ওক্কার/হর হর হর 
মহাদেব লাইন-দুটি সুর করে কেবলমাত্র করতাল 
সহযোগে নেচে নেচে গাওয়া হত হৃষিকেশী ঢঙে। 
আরাত্রিক গানটি রচিত হওয়ার পর কিছুদিন 
প্রথম দুটি লাইন কেবল গাওয়া হত। পৰে 
স্বামীজী গানটি সম্পূর্ণ করেন। গানটির ধরন (বা 
শুরু ) ছিল চড়ার “লা” থেকে। কিন্তু সকলের 
বেশি চড়ায় গাইতে অন্থবিধার কথা ভেবে 
স্বামীজী নিজেই পঞ্চম থেকে ধরন নির্দেশ করেন। 


উদ্বোধন 
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অনিবার্ধ ভাবে রাগাশ্রয়ী গানের রাগমিশ্র-বাহার 
থেকে কল্যাণে পরিবতিত হয়ে যায়। তাতে 
কিছু যায় আসে না। শোন। যায় পুরো! গানটি 
একেবারে গাওয়া হত না। ছুই লাইন গেয়ে 
নমো নমো প্রভূ বাকামনাতীত:"" গাওয়া 
হত। তারপর পরের ছুই লাইন গাওয়া হত। 
সনাতন মাগসঙ্গীত বলতে প্রধানত: গ্রুপদাঞ্গের 
গীতকেই বোঝায়। ধামারও বহর্দিন যাবৎ 
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের নিজন্ব গীতিধার! হিসাবে 
সথপরিচিত। খেয়াল ঠূংরী গজলাদি ক্রমশঃ 
উত্তরোত্তর হিন্দৃস্থানী পদ্ধতিতে অঙ্গী'ভূত হয়ে 
গিয়েছে । সেই কারণে স্বামীজী গম্ভীর এবং 
পৌরুযভাবরঞ্িত ধরুপদবাঙ্গেত গানই সর্বাধিক 
পছন্দ করতেন এবং আবান্েক ভজনের মাধামে 
এই সনাতন ধারাটিকে তিনি খ্ামকৃফ্-সঙ্ঘে 
ঈশ্বরসাধনার একটি শাশ্বত অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি 
দিয়ে গেছেন। সঙ্গীত সাধকদের কাছে এই 
স্বীকৃতি গভীর আশাব্যঞ্রক তাতে সন্দেহ নেই । 
সঙ্গীত যে ঈশ্বরোপাসনার সহায়ক, একথা 
রামপ্রপা্গ, চত্তীদাস, কণি জয়দেব, কিংবা যবন 
হবিদাপ প্রমুখ সাধকের। প্রমাণ করে গেছেন। 
রামরুষ-সঙ্যের সঙ্গীত সাধনাও শুভগবান বামকৃষ 
প্রদশিত প্রণালীর একটি অঙ্গ একথা নি:সংশয়ে 
বল] যায়। শ্রীরামকষের সন্তানগণ বৈরাগ্য সম্পাদক 
গান গাইতেন। “মন চল নিজ নিকেতনে+ 
'যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে» “দিবা 
অবসান হল, কি কর বসিয়া মন”; কিংবা 'হুখের 
বামনা কর আর ক'দিন” অথবা হিন্দিভজন চলো 
মুসাফির বাধে! গাঠরিয়া” ইত্যাঁদ গান বেলুড় 
মঠের প্রথম দিনগুলিতে সকলের অত্যন্ত পরিচিত 
ও প্রিয় গান। শোন। যায় ন্বামী ব্রদ্ধানন্দের 
জীবন্বশায়ই আন্দুলের গান-সিদ্ধ মাতৃনাধক 
প্রেমিক" মঠে যাতায়াত শুরু করেন। বহুবার 
তিশি মঠে এপে স্বয়ং এবং সদলবলে গান গেয়ে 
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গেছেন । প্রেমিকের অথবা সাধকের গানগুলল 
মঠে এখনও ক্হুল প্রচলিত এবং উৎমাছের সঙ্গে 
সমবেত কঠে গীত হয়-_কালীপুজা, দুর্গাপৃঙ্জা, 
প্ীপ্রঠাকুর বা স্বামীজীর জন্মোৎমৰ উপলক্ষে । 
বেদাস্তের অন্ুতব মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁদের গানের 
পড্্‌ক্তিতে পঙ্ক্তিতে । সাধক বলেছেন-_তুমিই 
এক হয়েছ দ্বিধ!, পরমপুরুষ প্রকৃতি নান্বী/কতই 
নামে কতই রূপ ধরি কত লীলা কর লীলাময়ী/ 
সকল আকারে আছ মা অন্তরে জানিতে না 
পাবে জীব তোমারে/তুমিই নিত্য নিরাকার! 
চি্দানন্ন ব্রহ্ষময়ী''.” ইত্যার্ধি। অন্যদিকে দেখি 
তক্তচুড়ামণি স্বামীজীর বাহিরে জ্ঞানের একটা 
আবরণ থাকলে ভক্তিলাভের উদ্দেশে ্বামীজী 
প্রায়শঃ ভক্তিরসসঞ্চারী কীর্তন গান গাইতেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে তে। একথা বল! বাহুল্যমাত্র। 
গান যে ভক্ত ভগবা।নর চিরস্তন মধ্যস্থ একথা সার্ব- 
জনীন ও সার্বকালিক সত্য | ধ্ুপদাঙ্গের গান তাল- 
মানলয় ঠিক রেখে গাইতে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাস 
নিয়মিত হয়ে যায় সেকথা শাস্তীয় সঙ্গীতকে ধারা 
ক্রিয়াঝ্মক সাধন হিসাবে গ্রহণ করেছেন তার! 
জানেন। কাজে কাজেই শাস্তীয্প সঙ্গীতের চর্চা 
ধ্যানের একটি বড় সহায়। আর ইতিহাসের পাতায় 
নিশ্চয়ই চোখে পড়বে কর্মে প্রেরণাদানের কাজেও 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সঙ্গীত বনুযুগ ধরে ব্যবহৃত 
হয়েছে-_বিশেষতঃ আধুনিক যুগের ইতিহাসে 
স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আরম্ভ করে হাল 
আমলে ইউথ কক্ষ্যার প্রতাতি “পপুলার? সঙ্গীতের 
মধ্য দিয়ে আমরা তার প্রমাণ যথেষ্ট পাচ্ছি। 
পুরনো! দিনের কথায় আসা যাকৃ। রাজা 
মহারাজের আমলে তৎকালীন বহু খ্যাতনাম। 
সঙ্গীত-বিশারদ মঠে আসতেন- বিশেষতঃ 
স্বামীজীর জন্মোৎ্সবে। তিনের দশক পবস্ত 
স্বামীজীর জন্মোথ্দব ছু্িন ধরে পালিত হত-_ 
বর্তমানে শ্রীপ্রঠাকৃবের জন্মোৎ্সবের যতো বলা 


শ্রীরামকষ্মজ্যে সঙ্গীত চর 
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ষায়। দ্বিতীয় দিন লারারাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 
আদর বসত। লমবেত দঙ্গীত কিছু হত না। 
নামী নামী শিল্পীর একক অঙ্ষ্ঠান চলত। পৃজনীয় 
মহারাজের উপস্থিতি সমস্ত পরিমণ্ডলকে এক 
আধ্যাত্মিক উচ্চতায় তুলে নিয়ে ঘেত, আগত 
শিল্পীর। নিজেদের ভাব উজাড় করে মহারাজকে 
গান শুনিয়ে তৃপ্ডিলাভ করতেন । মহারাজ নিজে 
না৷ গাইলেও গানের একজন বড় শ্রোতা ও 
সমঝদার ছিলেন । এবং তীর সঙ্গে সর্বদা একটি 
শিল্পী লগ্ঘও থাকত । নীরদমহারাজ বা! স্বাসী 
অস্থিকানন্দ, ভবানী মহারাজ, হর্য মহারাজ, ঈশ্বর 
মহারাজ, গৌসাই মহারাজ প্রমুখ গায়ক ও 
বাদক্ের মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। 
মহারাজ ও মহাপুরুষজীই বেলুড় মঠে গানের 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মহারাজের ইচ্ছাস্থ- 
সারে স্বামী অদ্থিকানন্দ বছরখানেক বেতিয়া 
ঘরানার সঙ্গীতাচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোন্বামীর 
কাছে তালিম নিয়েছিলেন। পরবতিকালেও 
মহাপুরুষজীর অন্থমতিক্রমে ব্র্ছচারী প্রহলাদ 
মহারাজ দু-বছর গোয়াপিয়রে এনং আরও তিন 
বছর লক্ষৌ মরিস্‌ কগেজে পণ্ডিত রতন্বস্কারের 
অধীনে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। স্বামী অস্বিকানন্ 
সম্বদ্ধে শোন! যায় তিশি যখন ১*/১২ বধ্মরের 
বালক তখন নাকি বামকষ্ণপুরে ম্বামীজী 
শ্ীপ্রঠাকুরের মৃতি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বালক 
নীরদ খোল বাজিয়ে নেচে নেচে গান গেয়ে 
দ্বানীজীর আশীর্বাদ আদায় করেছিলেন। বেলুড় 
মঠের প্রথম দিনগুলিতে স্বামী অস্থিকানন্দ এবং 
পরে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত প্রহল।দ মহারাজ 
গানের হাল ধরেছিলেন। তগবান পাখোয়াজী 
বেলুড় মঠে প্রায়ই আসতেন । তবলা ও পাখোয়াজ 
ছুটিই তার প্রতিভার স্পর্শে চমৎকার বাজত। 
মঠের %1811018 £০০০-এ সাধু ব্রহ্ষচারীদের সঙ্গে 
তিনি কখন কখন সঙ্গত করতেন। তাছাড়! মঠে 
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ধারা যাতায়াত করতেন তাদের মধ্যে অন্যতষ্ 
ছিলেন দানীবাবু, গোপেশ্বরবাবু, জ্ঞান গৌসাই, 
অন্ধ দাতকড়ি মালাকার, শ্রীরামপুরের শ্রীরাম 
বাবু, অন্ধ পাচকড়িবাবু গ্রভৃতি। 

শ্রীরামকৃষ্ণের গান শেখা প্রধানতঃ যাত্রার পালা 
অথবা পালা কীর্তনের মধ্য দিয়ে । কিন্তু স্বামীজী 
একাধিক ওস্তাদের কাছে গান শিখেছিলেন। 
তারপরে বু খরানার বন গায়কের সমাবেশ 
হত মঠে। পরবতিকালে দেখি স্বামী অদ্থিকানন্দ 
রাধিকা! গোঁসাইয়ের বিষুপুর ঘরানার ছাত্র। 
আবার প্রহল'দ মহারাজের মধ্যে ছিল গোয়ালিয়র 
ও লক্ষৌ ঘরানার সংহিশ্রণ। অতএর নান! 
কারণে মঠের নিজস্ব গায়নরীতি বলে কিছু গড়ে 
ওঠেনি। তবে বরাবর কীর্তনাঙ্গের গান অপেক্ষা 
বলিষ্ঠ প্রুপদী ঢঙ রাঁমরুষ্জ সঙ্যে বেশি প্রচলিত 
ছিল। ইদানিং গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপ রেকর্ড, 
রেডিও ইত্যাদির বাহুলো সেই সাবেকী রুচিতে 
আধুনিকতার দোল লেগেছে সেকথা অস্বীকার 
করার উপায় নেই। কিন্তু সঙ্ঘে ভক্তিগীতির 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--২য় নংখা! 


অন্তনিহিত তাবের উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া 


বরাবরই হয়ে আসছে। 

বেলুড় মঠে যে ভজন কীর্তন বা উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীতের চর্চা হত শাখা কেন্ত্রগুলিতে এক 
ছুটি ছাড়! কোথাও দেইরকম সঙ্গীতোদ্ম 
আশাঙুব্প সঞ্চারিত হত না। কিন্তু সথ্ঘের 
আবতন ক্রমবর্ধমান । শাখা কেন্সগুলিতে নতুন 
ধারা যোগদান করছে, ধারা ঠাকুর স্বামীজীর 
গাওয়। বিভিন্ন গানগুলি প্রাচীনযুগে জানতেন বা 
জানেন তাদের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ সর্বদা 
সম্ভব হয় না। কাজে কাজেই 'স কালেনেহ মহুতা, 
প্রাচীন গায়নশৈলী হারিয়ে যাওয়ার পথে। 
তবু শ্রীরামরুষ্ণ ও স্বামাজীর সঙ্গীতময় জীবনের 
পরিপ্রেক্ষিতে আধ্যাত্মিক জীবনে সঙ্গীতের 
তাৎপর্য অন্ুধাবনাস্তর আজকের মাঞ্গষের দহ্‌মান 
হৃদয় শীতল করার শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বেলুড় মঠ 
তথা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আবার সঙ্গীত মাধূর্ষে পূর্ণ 
হয়ে উঠবে একথা সঙ্গত কারণেই আশ কর! 
যায়। 


নৈবেচ্য 
ৰ শ্ীশৈলেন দত্ত 
আমার কি আছে তোণায় দিতে পাবিব! তুমি অবগাহন করবে কেমন করে ! 
কি আছে তোমায় দেব! আছে এই স্থায় 
আমার নয়নযুকুর ধূলায় বিব্ ভাঙা, ক্ষত বিক্ষত-__ 
তুমি মুখ দ্বেখবে কেমম করে | তোমায় দিতে পারি 
আমার পায়ের তলায় নেই যদি তোমার নয়নমণির যাছুষ্পর্শে 
বিশ্বাসের মাটি তা মোন! হয়ে ঘায় 
তুমি শক্তপায়ে দাড়াবে কেমন করে ! যদি তার দগ্রগে ক্ষতগুলো! 
আমার ভালোবাসার নদী একটু জড়ায়! 


ঝড়ে টালমাটাল-_ 





ব্রহ্মচারী নির্মলচৈতন্য 


সুলক্কণ৷ উপাখ্যান 


প্রাচীনকালে বারাণনীতে প্রিয়ব্রত নামে এক 
ধান্সিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তার পত্বীর নাম 
ছিল শুভব্রতা। তিনি৪ পতির স্তায় ধর্মপরায়ণ। 


ও সদ্গুণসম্পন্ধা ছিলেন । কালে তীদের সর্বশুভ-. 


লক্ষপযুক্তা এক কন্তা জন্মগ্রহণ কন্ে। ব্রার্মণ 
দম্পতি এই প্রাণাপ্লিকা কন্ঠাটিত্ন নাম রাখলেন 
স্থলক্ষণা। রূপবতী স্থলক্ষণা পিতা-মাতার ম্েহা- 
শ্রয়ে ক্রমশ: বড় হতে লাগল। পিতান্বাতার 
স্থশিক্ষার গুণে সে বিনয়ী, গুহকর্ষে সাতিশয় 
নিপুণা ও দকলের প্রিষকারিণী হয়ে উঠল। 
অতঃপর বিবাহযোগ্যা হলে প্রিয়ব্রত কন্যার 
বিবাহের জগ্য উপযুক্ত বরের সন্ধান করতে 
নাগলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তিনি উপযুক্ত 
পাত্রের সন্ধান পেলেন না। কন্যার বিবাহের 
চিন্তা ব্রাহ্মণকে বড়ই বিব্রত্ত করে তুলল। চিন্তায় 
চিন্তায় তিনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে লাগলেন। অত:পর 
ভীষণ জরে আক্রান্ত হয়ে তিনি শয্যাশায়ী হলেন। 
অনেক প্রকার ওষুধ প্রয়োগে জর প্রশমিত 
হল না। শ্ত্রীকন্তাকে শোকসাগরে নিমগ্ করে 
্রিয়ব্রত মৃত্যুমুখে পতিত হলেন । 

পতিবিয়োগে শোকে কাতর হয়ে শ্ুভব্রতা 
অচিরেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন ও অল্প কম্েক দিমের 
মধ্যে তিনিও স্বামীর অন্ুগামিনী হলেন । অনস্তর 
দুঃখাত্া সুলক্ষণ। পাড়া-প্রতিবেশীদের সহায়তায় 
পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করল। পিতার 
যে লাসান্ত ধন সঞ্চিত ছিল তার দ্বারাই সে এখন 
দিন অতিবাহিত করতে লাগল। 

সুলক্ষণ। পিতা ও মাতার মৃত্যু এবং তাঁর 


মেহ ম্মরণপূর্বক মাঝে মাঝে শোকে বিহ্যল হয়ে 
আপন ভাগের নিন্দা করে নয়নজলে ভাসত। 
এ সময় অনেক যুবকই তার রূপে মুগ্ধ হয়ে 
বিবাছের প্রস্তাব করল এবং স্খে-স্বাচ্ছন্দ্যে 
রাখবে বলে নান! গ্রলোতনও দেখাতে লাগল। 
[ কিন্তু বিপক্ন৷ হলেও সৃলক্ষণ] ছিল স্থিরবুদ্ধিম্পন্ন! 
কোন প্রলোভনই তার মনকে বিচলিত করতে 
পারল না। কারো প্রস্তাবে সাড়া না! দিয়ে সে 
সকলকেই সবিনস্ষে প্রত্যাখ্যান করল। 

অতঃপর স্থলক্ষণা তার বাল্যকাল থেকে 
আরস্ত করে বর্তমান অবস্থা পর্যগ্ত সকল ঘটন৷ 
গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। সে ভাবল, 
“আমার সামনে মা-বাবা দেহত্যাগ করলেন । 
আমার এই লাবপ্যময় দেহ তে এরূপ যে-কোন 
সময়ই বিনষ্ট হতে পারে! আর সংসারে সুখই 
বা কোথায়? কিছুদিন আগেও মা-বাবা আমাকে 
নিয়ে কত আনন্দে কত সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন। 
অল্প দিনের মধ্যে তো৷ লব শেষ হয়ে গেল । স্বতরাং 
এই দেহ এবং পাধিব সুখ খুবই ক্ষণস্থায়ী।* এরূপ 
চিন্তা করে করে বালিকার মনে বৈরাগ্যের 
উদয় হল। সব জাগতিক মুখের বাসনা ত্যাগ 
করে সকল ছুঃখের ম্াণকতা ও সুজিদাতা 
দেবাদিদে মহাদেবের আরাধনায় জীবনপাত 
করবে বলে সে স্থিরসঙ্কল্প করল এবং দৃঢ় ব্রক্ষচর্য 
অবলম্বনপূর্বক কাশীর এক নির্জন স্থানে কঠোর 
তপন্তায় নিমগ্ন হল। 

হুলক্ষণ। ধ্যানে বসলে প্রতিদিন একটি ছাগী 
সম্মুখে দাড়িয়ে শ্বীয় ছায়ার ছার! প্রচণ্ড দাবারির 
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মতো! হূর্ধতাপ থেকে তাকে রক্ষা করত। সন্ধ্যায় 
সূর্যাস্তের পর ছাগী সামান্ত তৃণ-পর্ণাদি খেয়ে নিজ 
পালকের ঘরে ফিরে যেত। এইভাবে ছয় বছর 
অতিক্রান্ত হল। হুলক্ষণার এই দীর্ঘ কঠোর 
তপক্টঠায় মহাদেব প্রসন্ন হুলেন। পার্বতীকে 
সঙ্গে নিয়ে মহাদেব তপন্ু। স্থলে উপস্থিত হলেন । 
তিনি স্থুলক্ষণাকে বললেন, “হে সুত্রতে স্থুলক্ষণে ! 
তোমার কঠোর তপস্যা আমি অত্যন্ত প্রীত 
হয়েছি । তোমার বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর।” 
শঙ্করের এই মধুর বাণী শুনে স্থুলক্ষণ! চোখ 
মেলে তাকাল। শিব-পার্বতীকে দেখতে পেকে 
ভজি-দহকারে তাদের প্রণাম করণপ। কিন্ত 
অনেক ভাবন৷ চিস্তা করেও কোন বর চাইতে 
ইচ্ছ। ছল না। কারণ তপশ্ঠার ফলে চিত্ত নির্মল 
হওয়ায় তার মনের সকল কামনা-বাসনারই 
অবসান হয়েছিল। এখন শিব-পার্বতীর দর্শনে 
তার মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল, কোন বর 
প্রার্থনার প্রয়োজন মনে উদয় হুল না। তখন 
সামনে দীড়ানে! ছাগীটির দিকে হুলক্ষণার দৃষ্টি 
পড়ল। সে ভাবল, “এই ছাগী ছায়াদান করে 
বহুকাল আমার সেবা করেছে। সেষদি তা না 
করত তাহলে প্রচণ্ড সুর্যতাপে আমার তপশ্যায় 
বিশ্প ঘটত। এই জীবলোকে মিজপ্রয়োজন সিদ্ধির 
জন্ম সকলেই জীবনধারণ করে। তার মধ্যে 
কোন বিশেষত্ব নেই। কিন্তু ঘে পরের উপকারের 
অন্ত জীবন ধারণ করে, তার জীবনই ধন্ত। এই 
ছাগী পরের জন্য নিবেদিত প্রাণ। দীর্ঘকাল 
নিজে বৌভ্রতাপে দগ্ধ হয়ে আমাকে ছায়াদান 
করেছে। অতএব আমি ইহার জন্যই মহাদেবের 
নিকট বর প্রীর্থনা করি।” মনে মনে একপ 
আলোচনা করে স্ুলক্ষণা শিবকে বলল, “হে 
কপানিধে | আপনাদের দর্শনে আমি কৃতার্থ। 


উদ্বোধন 


| ৮৯তম বধ--২য় সংখ্যা 


শিব-পার্বতীর দর্শন যখন পেয়েছি, তখন অসার 
পাধিব বন্ধ বা স্থখ চাইবার আর কি আছে? 
এখন আমার শুধু একটি প্রার্থনা, দয়া করে এই 
নি্বীহ ছাগীটিকে অন্থগৃহীত করুন।” সুলক্ষপার 
এই কথায় মহাদেব অত্যন্ত খুশি হয়ে গৌরীকে 
বললেন, “ছে দেবি! দেখ, সাধুগণের বুদ্ধি এই 
প্রকারই হুয়। তার! নিজের জন্ত কিছুই চাহে 
না। সর্বতোতভাবে পরোপকারই তাদের একমাস 
কামা, পরের মঙ্গলের জন্যই তাদের একমাত্র 
প্রার্থন। । এই কন্তা ধন্যা এবং আমার যথার্থ 
অন্থুগ্রহের পাত্রী। এখন বল, তাকে এবং এই 
ছাগীকে কি বর প্রর্ধান করা যায়।” পার্বতী 
বললেন, ছে সর্বজ্ঞ | স্ুলক্ষপণা অতি পবিত্র! ও 
আবাল্য ব্রক্ষচারিণী। অতএব সে এই শরীবেই 
দিব্জানলাত ও জে)তির্ময় দ্বেছ ধারণ করে 
দিব্স্থানে গমন করে আমাদের সঙ্গে বাস 
করুক। আর এই ছাগীও পঞশুদেহ পরিত্যাগ 
করে মনুষ্য শরীরে রাজকন্য। হয়ে জন্মগ্রহণ করে 
নান! উত্তম বিষয় ভোগান্তে মুক্তিপদ লাভ 
করুক-_-এই আমার একাস্ত ইচ্ছা ।” মহাদেব 
পার্বতীর ইচ্ছান্থ্যাকী খুশি মনে “তথাস্ভ' বলে 
বর প্রদান করে পার্বতীলহ ন্বস্থানে গমন 
করলেন। 

“তীব্র বৈরাগ্য হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ।' 
“সাধন করতে করতে তার কপায় সিদ্ধ হয় 
তার পরেই দর্শন ও আনন্দ লাভ।” স্থুলক্ষণা- 
চরিত্রে প্রীরামকষের এই উপদেশেরই বান্তধরূপ 
ফুটে উঠেছে। সাধুসেবা ও সাধুমক্ষ ঈশ্বরকৃপা 
লাভের সহায়ক। শিবতক্ত স্থলক্ষণাকে ছায়!- 
দানে সেবা করার জন্য ছাগীটিও মহাদেবের কৃপা 
লাভ কবেছিল। 

[স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড অবলদ্বনে ] 


পুস্তক সমালোচনা 


কুমুদ প্রসঙ-_প্রীজ্যোৎস্নানাথ মাল্লক। পারি- 
বেশক $ শ্রীভূমি পাবাঁলাঁশং কোং, ৭৯, মহাত্মা গাম্ধী 
রোড, কাঁলকাতা-৯। প:ঃ ১৮৮, মূল্য £ কুড়ি টাকা । 


আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের মহান কৰি 
কুষুরঞ্জন মপ্লিক মাহুষ-রূপেও মহান ছিলেন। 
তাঁর কাব্যের ও জীবনের মহত্ব তার হযোগ্য 
জোঠ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোৎন্নানাথ মঞ্জসিক “কুমুদ 
প্রসঙ্গ গ্রন্থে নৈপুণ্ের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। 
সাহিত্যের সীমানা? গ্রন্থের লেখক-রূপে তিনি 
ইতিমধ্যেই মমালৌচক-বূপে প্রতিষ্ঠিত ; বর্তমান 
গ্রন্থটি তীর স্বনা বৃদ্ধির সহায়ক হবে। 

গ্রন্থটি বারোটি লিখিত ও স্বিত্তস্ত অধ্যায়ে 
বিভক্ত : (১) কুমুদরঞ্জনের গ্রাম, (২) বীরভূম 
ও কবি কুমুদরঞ্জন, (৩) শিক্ষক কুমুদরপ্রন, (৪) 
কৰি কুমুদ্বরঞ্জ ও সমসামর্িক পত্রপত্রিকা, (৫) 
রবীন্দ্রনাথ ও কুমুদরঞজন। (৬) কুযুদরগ্জন ও 
কিপংলিং, (৭) কৰি লিখে কেমন, (৮) কুমুদরঞজনের 
গরলের নৈবেছ্য, (৯) কুয়ুদরগ্রন ও সমন্বয়ী দর্শন, 
(১০) সমমমী কুমুদ রঞ্জন, (১.) কুমুধরঞনের ধিন- 
লিপি এবং (১২) আমার বাবা। 

নিজের গ্রাম ও গ্রামজীবনকে কুমুদরঞ্জন 
ভালবামতেন এবং গ্রামেয় ছবি তাঁর কবিতায় 
বারংবার সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । তিনি ছিলেন 
আদর্শ |শক্ষক, ছাত্রদের নিজের সম্ভতানের মতে। 
ন্েহকরতেন। ছোট-বড় কোন পত্রিকাই দরদী 
কবির দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হত না। রবীন্দর- 
তক্ত কুমুদ্ররঞ্জনের অনেক কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথের 
প্রভাৰ দেখা যায়; স্েপ্রভাব অবশ্ঠ তার স্বকীয় 
বৈশিষ্্টকে ক্ষুপ্ন করেনি। সাছিত্যা্ছরাগী কৰি 
ষে-মব পাশ্চাত্য লেখকের রচন। ভালবাসতেন 
কাদের মধ্যে রাডিয়ার্ড কিপলিং অন্যতম। 
মাহ্নবকে তিনি ভালবেপেছিলেন, নিসর্গ তার 
কাছে ছিল পরম রমণীয়। তাই তিনি “হয়তো? 
কবিভীক্প লিখলেন : 


অমর করে যাই রেখে যাই ক্ষণিক কাছা হাসা। 

অন্থভূতির ছিন্নপত্র যাই রেখে যাই যত্রতত্র 

পারৰে না যা করতে পরশ কালের কর্মনাশ। ৷ 
মোমনাথ-মন্দির আস্তিক কবির প্রাণে গভীর 
সাড়া জাগিয়েছিল। বৈষ্ণব হিনাবে যুগলমৃতিতর 
আরাধনা করে তিনি সর্বধর্ম-সমন্বয়ে পৌছান্। 
মানবদরদী কবির “ব্যথার ব্যাপ্তির কথা ভাবলে 
বিস্মিত হতে হয় । 

'কুমুদধ প্রসঙ্গ সাম্প্রতিক সমালোচনা- 
সাহিতোর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ। পিতার 
প্রতিতার পরিমাপ করা পুজজের পক্ষে কঠিন 
কাজ কিন্ত সেই কঠিন কাজে লেখক সাফল্য 
অর্জন করেছেন। তীর রচনায় পাগ্ডিত্যের সঙ্গে 
সংব্দনশ*লতার অসামান্য সমন্বয় ঘটেছে । 


ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীত্রীরামরুষ্ণলগলামৃত (গীতি ছন্দে) 
_ শ্রীসধাংশ শেখর নাগ। প্রকাশক $ শ্রীসন্দীপ কুমার 
নাগ। ১২৫, আচার্য প্রফৃল্লচণ্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ 
পৃহ ৮+৯৬২, মূল্য ১২০০ টাকা, প্রথম সংস্করণ 
৯ জানুআঁর, ১১/৫ কপতরহ 'দিবস। 


ডঃ স্থকুমার সেন তীর ভূমিকায় লিখেছেন, 
একদা কথকতা ও পাঁচালির ধারায় যে অন্ত 
ভক্তিরদ জনসাধারণকে পরিবেশন করা হত সেই 
রস উপচিত হয়েছে সথধাংশুবাবুর রচনায় । 

গ্রন্থকার সুচনা" লিখেছেন) “বর্তমানে পরম- 
পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দিব্য জীবনের সমগ্র 
কর্মকাণ্তকে লীলাপগ্রসঙ্গ ও রামক্চ পুখি 
অবলম্বনে সংক্ষেপে তিন ভাগে ভাগ করিষ়্।-_ 
একটি গ্রন্থে রূপ দেওয়া হইল।” উক্ত দুটি 
আকরগ্রন্থের উল্লেখ “লীলামৃতে” পরিবেশিত 
তথ্যমমূহ্র যাথাথ্য ও তন্বসমূ্রে প্রামাণিকতা 
পন্বদ্ধে কোনও সংশয়ের অবকাশ রাখেনি । 

প্রথাগতভাবে গ্রন্থের প্রারস্তে প্রস্তাবনায় 
'বামক। বন্দনা» রচিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের 


১৫২ 


শুরুতে গীতার প্রসিদ্ধ ছুটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে 
যাতে শ্রীভগবান বলেছেন কখন তিনি ধরায় 
অবতীর্ণ হন । দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড শুরু হয়েছে 
যথাক্রমে রামকৃষ্ণ বন্দন! গীতি? ও “বন্দন।+ দিয়ে । 
দ্বিতীয় খণ্ডের সমাণ্তিতে চত্তী হতে নারায়নী- 
স্ততির স্থপ্রচলিত তিনটি শ্লোক সন্নিবেশিত 
হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডের শেষ হয়েছে শ্রীরা মকৃষ- 
প্রণামমন্্ঃ ও এ্পারদান্তোত্রম্এর প্রণামজ্ঞাপক 
শেষ শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে। 

কথকতার আঙ্গিক হিসাবে তিনটি খণ্ডেই 
কথকের বক্তব্য (ব্যাখ্যান ) ও সার কথা বলা 
হয়েছে। গীতিসমূহের ও ছন্দ £ আখান রচন।- 
সমূহের পরম্পরাগত সমাবেশ এই গ্রন্থ গ্রস্থটির 
প্রথম খণ্ড 'বাল্যলীলায় গীতিসংখ্যা ১৬, দ্বিতীয় 
খণ্ড "সাধন লীলায়” ১৮ এবং তৃতীয় খণ্ড ভিক্ত- 
লীলা"য় ৩৩। প্রতিটি গীতিতে সুরের নাম 
দেওয়া হয়েছে। গানগুলির মধ্যে আছে ঠাকুর 
শ্ীরামরুষ্জের প্রি ও হ্বকঠে গাওয়া বেশ কয়েকটি 
রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত রচিত গান, 'ডুব ডুব 
ডুব বূপসাগরে আমার মন? (১২০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 
গীতিটি হতে “কপ” কথাটি বাদ পড়ে গেছে) 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গান, নরেন্ত্রনাথের (স্বামীজীর ) 
গাওয়। বিখ্যাত গানগুলি মন চল নিজ 
নিকেতনে' | “নিবিড় আধারে মা তোর চমকে 
ও রূপরাশি', 'তুঝসে হামনে দিলকে লাগায়া, 
যো কুছ হায় সে তু'হী হ্যায়' প্রভৃতি । অন্যান্য 
অনেকের রচিত ও প্রচলিত গানসমূহের সংগ্রহের 
সঙ্গে গ্রন্থকার রচিত গান তো আছেই। 

গ্রন্থটির প্রধান উদ্দেশ্ত হল প্রাণের ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ পুণ্য জীবনী আপামর জনসাধারণের 
কাছে সহজ সরল ভাষায় পরিবেশন করে তারের 
গ্রাণ ভক্তিরসে সিঞ্চিত করা। গীতি আলেখা 
দ্বারা বিনোদনের মাধ্যম এই পরিবেশন শহর ও 
গ্রাম বাংলা উভগ্নকেই সমানভাবে উপকৃত 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ব-২য় সংখা! 


করেছে ও করবে। স্ুুরসন্বলিত ছন্দোময় নিবেদন 
ভক্তির পরশ পৌছে দেবে জনে জনে) যারা 
আন্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন নয়, তারাও স্থরের আবেদন 
উপেক্ষা করতে না পেরে 'অস্ততঃ শ্রারামকষের 
জীবনী দম্বপ্ধে জানার পরিধি বাড়িয়ে নিয়ে 
উপকৃত হুৰে। 

আলোচা “লীলাম্বত' রচনায় গ্রস্থকারের বড় 
কৃতিত্ব হল--সংক্ষেপে লেখার কথা মনে রেখেও 
তিনি ঠাকুরের ( কল্পতরুলীলা পর্বস্ত ) জীবনের 
প্রধান ও অগ্রধান প্রায় সকল ঘটনাই গীতি- 
ছন্দোময় পরিবেশের মধ্যে আনতে সক্ষম 
হয়েছেন। শ্রীরামকষ্ণের কথা! ও উপদেশ যে 
সহজ সারল্যের জন্য অনন্ত বৈশিষ্ট্য লাভ করে 
আছে, মেই সহজ লারল্যের প্রতিফলন গ্রস্থের 
মধ্যে আনতে পারা কৃতিত্বের কথা। এই 
'ীলাম্বতে'র তৃতীয় খণ্ডে ('ভক্তলীলা'য় ) ভ্ত- 
সমূহের পরিচিতি ও আগমন বর্ণনা ছাড়াও আর 
একটি বিশেষত্ব ঠাকুরের উপদেশামুতের সংক্ষিপ্ত 
সার। অল্প পরিসরের মধ্যে মনোজ্ঞভাবে ঠাকুরকে 
তাদের কাছে পৌছে দেওয়ায় গ্রন্থকার ভক্ত- 
বুন্দের ধন্যবাদাহ্‌ | গীতি-আলেখ)টি সামগ্রিকভাবে 
তাদের তক্তিরসে আপ্লুত করবে বলাই বাহুল্য । 
তাই, গ্রন্থটির বহুল প্রচার আশা করা যায়। 

গ্রস্থটির প্রচ্ছদপটের পরিকল্পন। এর তক্তি- 
রসাত্মকভাবের গ্যোতক। ঠাকুর, শ্রপ্বমা ও 
স্বামীজীর চিত্রত্রয় গ্রস্থটকে সমৃদ্ধ করেছে। 
গ্রন্থটির বাধাইও স্থশোভন। 


পরিশেষে বলতে হচ্ছে, গ্রন্থটির শুদ্ধিপত্রে 
উল্লিখিত শব্বসমূহ ছাড়াও আরও কিছু কিছু 
শবেও বানান তুল অশোধিত রয়ে গেছে। মে- 
গুলির একটি বড় সংখ্যার ক্রটি “ই” কারে বদলে 
“জী কারের প্রয়োগ, না হয় 'ঈ' কারের বালে 
'ই” কারের প্রয়োগ । আশ! কর! যায় ভুলগুনি 
পরবতী সংস্করণে সংশোধিত হয়ে যাবে। 


_শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ফাল্তন, ১৩৯৩ ] 


সভীগীঠ পরিক্রমা (২ খণ্ডে) _আঁময়- 
কুমার মজুমদার, প্রকাশক ৪ গো, ২৬ চৌরজণ রোজ, 
কাঁলকাতা-খ, উম খন্ড 8 পে ৬+১৮৭, মূল্য ৪ ৯৬ 
টাকা? ছয় খণ্ড ॥ প:ঃ ১৯০, বুল ঃ &০টাকা। 


দক্ষষজে সভীর শরীরত্যাগের পর তার দেহ 
কাধে নিয়ে শিব শোকে উত্বত্ত হয়ে সারা পৃথিবী 
তাগুবনৃত্য করতে লাগলেন। এতে স্ি ধ্বংস 
হওয়ার উপক্রম হল। স্থট্িকে রক্ষা করতে বিষুঃ 
সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড কৰে কেটে 
ফেলেন। কতিত খগ্ুগুলি বিতিন্ন জায়গায় 
ছড়িয়ে পড়ে । যে-সব স্থানে সভী-অঙ্গের পৃত 
খগ্ুগুলি পড়ল, পরবতিকালে সে-স্থানগুলিই 
শক্তিপীঠে পরিণত হয়। 


বিভিন্ন তন্ত্রে এই শক্তিপীঠগুলিকে চিহ্থিত 
করার চেষ্টা হয়েছে। প্রাণতো বিণীতন্ত্রে জলম্বর, 
উড্ডীয়ন, পূর্ণ গিরি এবং কামরূপ--এই চারটি 
পীঠের উল্লেখ আছে। এছাড়াও নানাসংখ্যায় 
শক্তিপীঠের উল্লেখ পাওয়! যায় কুজিকাতন্তরে 
(৪২টি), জ্ঞানার্ণবতত্ত্রে (৫৭টি), ত্্রসারে 
(৫১টি), শিবচরিতে (&১টি এবং সেই সঙ্গে 


প্রাণ্ডি-হ্বীকার 


১৫৩ 


২৪টি উপগীঠ ), দেবীভাগবতে ( ১০৮টি) প্রস্ভৃতি 
গ্রন্থে । পীঠের লংখ্য। ক্রমবর্ধধান। সংখ্যার মতে 
শক্তিপীঠের নামও বিতিক্ন তত্ত্রে বিতিন় রকম। 
তাদের মধ্যে মিল ও অহিল ছুই আছে। 
যাই হোক, লেখক প্রচলিত ৫১টি শক্তিপীঠ 
গ্রহণ করেছেন। বিজেষণী দৃষ্টিতঙ্গির সঙ্গে তক্ত- 
স্বদয় নিয়ে তিনি শাহ্বগ্রস্থ ও প্রচলিত কাহিনীর 
পটভূমিকায় পীঠগুলি আলোচনা করেছেন । ফলে 
প্রতিটি পীঠের বর্ণনা! অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হয়ে 
উঠেছে। লেখক ছুখণ্ডে মোট ( তারাপীঠকে 
ধরে ) ৫২টি পীঠের আলোচন! করেছেন । ১ষ 
থণ্ডে 'সভীপীঠের উৎদ সন্ধানে' মূল্যবান রচনাটি 
সংযোঞনায় গ্রন্থের সমৃদ্ধি লাভ হয়েছে। 
গ্রন্থের ভাষ। স্বচ্ছ ও সাবলীল। পড়তে 
আরম্ভ করলে শেষ না করে থাম বায়না। 
মুত্রপপ্রঙ্াদের জন্ত মাঝে মাঝে পড়ার গতি 
ব্যাহত হওয়ায় বড়ই বিরক্তি লাগে। ম্বাতৃসাধক 
ও ম্নাতৃতক্তের কাছে গ্রন্থটি আদ্বরনীয় হবে বলে 
সমালোচকের বিশ্বাস। 
_ন্বামী চৈতগ্যানন্য 


প্রান্তিস্বীকার 


তৈত্তিরীয়োপনিষৎ; লেখক ও 
প্রকাশক : ব্রহ্মচারী শিশিরকুষার, সম্ভ আশ্রম, 
কল্যাণী, নদীয়া, পৃঃ ১৫৬, মূল্য £ 
টাকা । 

আচার্য নিম্বার্ক ও ক্তাার মতবাদ : 
লেখক ; ব্রম্াচারী শিশিরকুষার, প্রকাশক : ড; 
পার্থদেৰ ঘোষ, রুষণকুটির, বি-৬/১৪* কল্যানী 
৭৪১২৩৫, পৃঃ ৬০, মূল্য ; ৬*** টাকা । 

ভীক্জীচণ্তী : লেখক : মূকুন্দনুন্দর সরকার; 


৯৩ 


বি. এ, বি. এল.) প্রকাশক : শ্রীশডূনাথ সরকার, 
শ্রীকানীর্চ সরকার, রঘুনাথগঞ্জ, মুশিদাবাঘ, 
পৃঃ ১১১, যূলা 2 ১০০০ টাকা। 

পাল্সে জ্রীচৈতগ্য : লেখক : হ্বপনবুড়ে!। 
প্রকাশক : শ্রীমৎ অনস্তপ্রকাশ ব্রক্ষচারী, প্রযত্ে 
প্ীহ্ননীল বরণ ঘোষ, “গোবিন্দ মন্দির”, ৬৯১৩ 
বিধুভূষণ সেনগ্তণ রোড, ্েট ব্যাঙ্ক অফ ইতিয়া 
স্বীষ নং ২১ কলিকাতা-৭-**৩৪, পৃঃ ৯৬, মূলা ঃ 


*'** টাক! মাস্র। 





উৎসব 

বেলুড় মঠে গত ২৩ ভিসেম্বর ১৯৮৬, 
সীমা সারদামণির ১৩৪তষ আবির্ভাব- 
তিথি সাড়ম্বরে পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ 
পৃ্জা, হোম, পাঠ ও ভজনকীর্তন প্রভৃতি হয়। 
সারাদিন ধরে মঠে প্রচুর তক্তের সমাগম হয়েছে। 
ছুপুরে প্রায় ১৪,*** ভক্ত নরনারীকে হাতে 
হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া! হয়। বিকালে ধর্ম- 
সভায় স্বামী নির্জরানঙ্গজীর পৌরোহিত্যে 
শ্ীপ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়। 

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম 
আবির্ভাব-তিথি গত ২২ জাঙ্গআরি ১৯৮৭, এক 
ভাবগন্তীর পরিবেশে বিশেষ পুজা, হোম, পাঠ ও 
তজনকীর্তনাদির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। 
ছুপুনে প্রায় ১৫,০০০ তক্ত নরনারীকে হাতে হাতে 
খিচুড়ি গ্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে মঠ প্রাঙ্গণে 
স্বামী গ্রমেয়ানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মনভায় 
স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচিত হুয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধশততম জন্ম- 
জয়ন্তী-উৎসব 

২০ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬, কাকুড়গাছি 
যোগোস্ঠান মঠে উত্রীরামকষ্তদেবের ১৫০তম 
জন্মজয়ন্তী-উৎসব সাড়ম্বরে উদ্যাপিত হয়েছে। 

৬ থেকে ৮ এবং ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৬ 
সিঙ্গাপুর কেন্দ্রে প্রীশ্ররামকুফদেবের ১৫০তম 
জন্মজয়স্তী-উতদব পালিত হয়েছে ।. রামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী হিরশায়া- 
নন্দজী উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও ম্মারকগ্রস্থ 
প্রকাশ করেন। এছাড়া মিঙ্গাপুর আশ্রমের 


রামকুষ্মঠ ও 
বামরুন্ সিশন সংতাদ 


পরিচালনায় পেন্যাং কুয়ালালামপুর, এবং 
সেরাম্বন এই£কয়েকটি[স্থানেও এই ডৎসব্লাড়দ্বরে 
উদ্যাপন “কর হয়।ছ্ু'এসব 'অন্ুষ্ঠানে' [শ্বামী 
হিরগ্য়ানন্দজীও উপস্থিত ছিলেন। 

হলিউড কেন্ত্র ও তার শাখাকেন্র 
স্যাপ্টাবারবারাতেও'উত্ররামরু্ণদেবের ১৫০- 
তম জন্মজয়ন্তী উৎনব বিভিন্ন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান- 
স্চীর মধ্য দিয়ে পালন করা হয়েছে। এই 
উপলক্ষে বিভিন্ন ধর্মের সন্্যাসীদের নিয়ে একটি 
সম্মেলন কর! হয়। উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্মের 
মোট ৪৫ জন সন্ন্যাসী অংশ গ্রহণ করেন। 

রামকষখ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্র- 
গুলিতেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত উৎসব 
উদ্যাপিত হয়েছে ঃ 

এলাহাবাদ, বারাসত, ভূবনেশ্বর, বেলঘরিয়া, 
কাশীপুর, জয়রামবাটী, মাদ্রাজ মিশন আশ্রম, 
মালদা, মেদিনীপুর, নাগপুর, পাটনা, পুরী মিশন, 
রাজকোট ও রাচি স্তযান্তাটারিয়াম। তাছাড়া 
প্রথম পর্যায়ে এ উৎসব উদ্যাপিত হয়েছে__ 
আগরতলা, বোত্বাই, মান্রাজ স্টুডেণ্টস্‌ হোম এবং 
উতকামণ্ড কেন্দ্রে। 


জাতীয় যুব দিবস 

গত ১২ জান্গআরি ১৯৮৭, রামু মঠ ও 
রামকৃষ মিশনের নিয়লিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে 
বিভিন্ন কর্মসচীর মাধ্যমে জাতীয় যুবদ্দিবস 
সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে £ 

আগরতলা, ব্যাঙ্গালোর, বারাসত, বড়িযা, 
বোম্বাই, বরানগর, কলিকাত| অছৈতাশ্রষ। দিল্লী, 
জলপাইগুড়ি, জামশেদপুর, জয়রামবাটা। কার্চি- 


ফাস্ভন, ১৩৯৩ ] 


পুরম্‌ মাদ্রাজ মঠ, যাদ্রাজ বিদ্যাপীঠ, ্যাঙ্গালোর, 
নরোত্বমনগর, উতকামণ্ড, পুরী মিশন, বাকপুর, 
সারগাছি, শিলচর এবং টাকি। উল্লেখ্য যে উক্ত 
উৎসবে প্রতিষ্টি আশ্রমেই বহদখ্যক যুবক-যুবতী 
অংশগ্রহণ করে। 
গ্্যাটিনাম জুবিলি-উৎসব 

গত ২১ জান্থআরি ১৯৮৭, বরানগর আশ্রমের 
এক সপ্তাহব্যাপী গ্ল্যাটিনাম ভুবিজি-উতসবের 
উদ্বোধন করেন রামকৃষজ মঠ ও বামকৃষণ মিশনের 
অধ্যক্ষ শ্রমৎ হ্বামী গঞ্ভীরানন্দজী মহারাজ । এই 
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বামরুষ। 
মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তত সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী ভৃতেশানন্দজী মহারাজ । এই উৎসব 
উপলক্ষে একটি ম্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা ছুয়। 
উৎসবের অঙ্গ হিসাবে এক নুর প্রদর্শনীরও 
আয়োজন কর! হয়েছিল। 

ত্রাণ ও পুনর্বাসন 

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ : বিগত বস্তায় 
ক্ষতিগ্রস্ত মুশিদাবাদ জেলার কান্দি মহকৃমার 
কয়েকটি অঞ্চলে ১৫ জান্ুআরি পর্যন্ত ১*** পরি- 
বারের মধ্যে পশমের কন্বল এবং ৪৯০টি বিভিন্ন 
রকমের পুরানো পোষাক বিতরণ করা হয়েছে। 

ভ্রীলক্কা শরণাধিজ্রাণ : মান্রাজের ত্যাগ- 
রাজনগর কেন্ত্রের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা থেকে আস! 
৫৫১৪৩৩ জন শরণার্থীর মধো ছুগ্ধ বিতরণ করা 
হয়েছে। 

পুনর্বাসজ 2 হাগুড়া জেলার সাপুইপাড়া 
অঞ্চলে বন্তায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যে গৃহনির্মাণ 
কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল, তা ১২৯টি বাসগৃহ এবং 
২টি প্রাথমিক বিজ্তালয়গৃহ নির্মাণের মধ্া দিকে 
গত ১৮ জান্ুআরি ১৯৮৭, সমাপ্ত হয়েছে। 

চিকিৎস্বাত্রা : আগরতল! আঙ্ম, ত্রিপুরা 
মরকারের সহযোগিতায় গত ২১ থেকে ৩১ 
ডিসেম্বর ১৯৮৬, এক চস্কু-শিবির পরিচালনা করে । 


রামকফ মঠ ও বাসর মিশন সংবাদ 


১৫৫ 


এই শিবিরে 9৪ জনের চোখের ছানি অন্বোপচার 
এবং ২৭৩ জনের চোখ পৰীক্ষা গু চিকিৎসা কর] 
ধধেছে। 

অন্যান্য বছরের মতো এবারও গঙ্গাসাগর 
মনেলায় সেবাপ্রতিষ্ঠান, সরিষা! এবং মনসান্ীপ 
শাখার সহযোগিতায় চিকিৎসা! শিবির খোলা 
হয়েছিল। গত ১* থেকে ১৫ জাসুআরি ১৯৮৭ 
পর্যস্ত এই শিবিরে বহিবিতাগে ১২২৮ জম এবং 


আত্তবিতাগে ৫৫ জন রোগীর চিকিৎসা কমা 
হয়েছে। 

তাছাড়। মেলার যাত্রী নিবাসে ৬২ জনের 
থাকার ব্যবস্থা এবং দুঃস্থদের মধ্যে ২৫টি কল 
বিতবখ করা হয়েছে । 


ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
গত ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬, রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকষ মিশনের সাধারণ সম্পাদক নয়াদিল্লী 
আশ্রমের সাধু নিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 


করেন। 
উদ্বোধন 

গত ২৪ জান্থআরি ১৯৮৭, মীশুর আশ্রমের 
নবনিগ্রিত নিবাসের উদ্বোধন করেন রামরুষ মঠ 
ও য়ামকষ। মিশনের সাধারণ লম্পা্ক স্বামী 
হিরিগ্নয়ানন্দজী এবং গত ২৮ জান্ধআবি ১৯৮৭) 
টাকী আশ্রমের বিস্তালয় তবনের ছিতলের উদ্বোধন 
করেন রামকৃষ্। মঠ ও রামক্ মিশনের অন্তত 
সহসভাপতি দ্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ । 

জাতীয় সম্মানলাভ 

বরশচির মুরাবাদী কেজ্র ১৯৮৯ ধ্রী্টাবের 
পইন্দিরা-প্রিয়দশিনী বৃক্ষমিত পুরস্কার লাভ 
করেছে। গত ১৯ নভেম্বর, ১৯৮৬) ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী এক অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্র্ধান 
করেন। 

মালদা রাষকফঃ আশ্রম বিস্যালগ্নের সহকারী 
শিক্ষক শ্রীরাঞ্জরাখাল তরফদার ১৯৮৬ ত্ীষ্টান্কে 
জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার অর্জন করেছেন। 


গ্রীন বাড়ীর সংবাদ 


জাতীয় যুবদিবস 

১২ জাঙ্গজারি ১৯৮৭, স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মদিনে জাতীয় যুবদিবস পালিত হ্য়। স্বামীজীর 
উপর বক্তৃতা, গান, ক্যুইজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতা- 
স্বলক আকর্ষণীয় বিষয় ছিল অনুষ্ঠাথের প্রধান 
জঙ্গ। বিডিন্ন প্রতিযোগিতায় মোট ৬* জন 
ধুবক-যুতী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানান্তে 
বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী শাস্ত- 
রূপানন্স। উল্লেখ্য যে প্রত্যেক প্রতিধোগীকেই 
দ্বাধীজীর বই ও প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। 
সন্ধ্যায় ছায়াছবি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে যুবদিবসের 
সাপ্তি ঘটে |... 
আবির্ভাব 
গড় ১৩ জান্ুজারি উীমৎ স্বাষী তুরীয়া- 


অন্গজীয় আবির্তাব-তিথিতে সন্ধায় তার জীবন' 
জালোচম! করেন স্বামী বিকাশানন্দ। 

গত ২২ জানুজারি ১৯৮৭, বৃহস্পতিবার, 
'্বামী বিবেকানচ্দের ১২৫তম শুভ আবির্ভাব 
তিথি বিশেষ পুজা) হোম, চত্তীপাঠ গ্রস্তৃতি 
অনুষঠানের মাধ্যমে উদ্যাপিত হয়। এদিন বহু 


তক্ত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়। 


হয়। 
সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা 
মন্ধবারতির পর, “সারদানন্দ হলে? স্বামী 
নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্ীরামকৃষণ- 
কথাম্বত, শ্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহষ্পতিবার 
জীস্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক 
রবিৰার শ্রীযন্তগব্দগীতা৷ পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 


বীর্বিধ সংবাদ 


12750: 48 উৎসব 

: দক্ষিণ শহরতলি জ্রীপ্রীরামকৃণ ১৫*তষ 
'জম্মোৎসৰ সঙ্গিতি বড়িশ! রামকষ মঠ ও স্থানীয় 
'এল্লীবাসীর সক্রিয় সহযোগিতায় গত ১০ থেকে 
১২ জাছআরি ১৯৮৭, তিনদিন ব্যাপী বিভিন্ন 
মনোজ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীত্রীরাষকফদেবের 
গুভ আবির্ভাবের জার্ধাতবাধিকী উৎসব সাড়ম্বরে 
'ক্কালম, করে। তিনদিনই ধর্মমতার জায়োজন 
কন্বা হয়। তৃতীয় দিনটি (১২ জাঙুমারি) যুব 
দিব হিসাবে পালন কর! হয়েছে । লতাগুলিতে 
্গভাপতিত্ব করেছেন যথাক্রমে রাষকক মঠ ও 
রাষক্জ ধিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী 
'ছ্রিপ্নয়ানজী মহারাজ, অন্ততম সহ-মন্পাদকঘর় 
“গ্বাী গহনানন্দজী মহারাজ ও স্বামী আত্মস্থা- 
নন্গজী অছ্থাবাজ। 


২০০০ বছরের পুরনে। নগরের 
ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার 
বেজিঙ ; চীনের সুদূর উত্তরের জিয়াও 
প্রদেশে খননকার্ধের সময় ২*** বছরের পুরনো 
১৯টি নগরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান ধিলেছে। 
এই অঞ্চলটিকে বিগত হাজার বছর ধরেই বলতির 
অযোগ্য জলাভূমি বলে মনে কর! হত। 
সংবাদসংস্থা। পিনহয়! জানাচ্ছে ধ্বংসাবশেষ 
থেকে অন্যান করা হচ্ছে সংখ্যালঘু ইয়ালু 
লম্প্রদায়ের লোকের। এখানে বাস করত। 


এ নংবাদহ্থত্রে জারও জান! গেছে, একটি 
নগরের ছুটি অংশ বহু রাস্তা দিয়ে যুক্ত ছিল। 
নগরের বহির্ভাগের চৌহদ্দিতে ছিল ৬ মিটার 
গভীর এক পরিখা! । জার জন্তর্দেশ ৪৭১ শ্লিটার 
লম্বা দেওয়াল ও ১৬ বিটাবেক পরিখ! দিয়ে 
ছির থের।। এ 


এ মায়া 9877২ 
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শ্রীচৈতন্তা ১৫৮ তে । 


ভ্রীঞ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র ১৬১ 
স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাঁশিত পত্র ১৬২ 
শ্রীরামকৃষ্ণ? দশজন গৃহীতক্কের দৃষ্টিতে 
শ্রীপরিমল কান্তি দান ১৬৩ 
প্রতাপচন্্র হাজরা 
স্বামী চেতনানন্দ ১৭১ 
একটি অত্যাম্চর্য বোটানিক্যাল গার্ডেন 
শ্রীমতী সতী দত্ত ১৭৭ 
স্বামীজীর আমেরিকান নারীভক্ত_-জোসেফিন ম্যাকলাউড 
শ্রীমতী চিজ বন্থ ১৮০ 
বেদনা (কবিতা ) 
শ্রীমতী বীণাপাণি তষ্টাচার্ধ ১৮৫ 
জীবন আমার দাও করে দাও (কবিতা ) 
শেখ সদরউদ্দীন ১৮৬ 
সমাধান (কবিতা) 
শ্রীমতী রম! বন্থু ১৮৬ 
অস্থখের ও চিকিৎসার ভিত্তি 
ডক্টর জলধিকুমার দরকার ১৮৭ 
রামন্বদয়ম্‌-_শ্রীফকিরচন্দ্র বটব্যাল ১৯২ 
অতীতের পৃষ্ঠা থেকে; ইঞ্জের ত্রন্মজ্ানলাভ 
স্বামী শুদ্ধানন্দ ১৯৫ 
পুস্তক সমালোচনা! : ডক্টর তারকনাথ ঘোষ ১৯৭ 
শ্প্রভাকর বন্দোপাধ্যায় ১৯৭ 
প্রীপ্তি-স্বীকার ১৯৮ 
রামকফ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ১৯৯ 
বিবিধ সংবাদ ২১ 
পুজমুজ্রণ : 
উদ্বোধন) ২য় বর্ষ) ১৮শ সংখ্যা (কাতিক ১৩৭; পৃঃ ৫৫২-৫৬৪ ) ২*$ 


[৪] উদ্বোধন চৈন্্, ১৩৯৩ 
উদ্বোধনের নিয়মাঘলা 


উ লেখক"লেখিকাদের জন্য : ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, লমা জ-উন্নয়ন, 
শিল্প,শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ কর] হয়। আক্রমণাত্মক 
লেখ! প্রকাশ কর! হয় না। লেখায় প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকের দায়িত্ব থাকবে না। 
প্রবন্ধার্দি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বাদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে ম্পষ্টাক্ষরে লিখবেন । 

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরের যথাযথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন । যে বই থেকে অংশবিশেষ 
উদ্ধৃত কর! হয়েছে তার ও গ্রস্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বর্ষ, সংস্করণ 
সংখ্যা, পৃষ্ঠ ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একান্ত আবশ্যক। ইংরেজী ভাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকলে 
সঙ্গে তার বাংল! অন্বাদ প্রবন্ধে সঙ্গিবেশিত করে দিতে হবে, অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে 
রেজেষ্টারি ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট, এবং চিঠির উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট বা ভাকটিকিট 
সম্বলিত কার্ড / ইন্লাও্ড লেটার / খাম পাঠাতে হবে। প্রবন্ধাদি সংক্রান্ত চিঠি-পত্র» সংযুক্ত 
সম্পাদক অথবা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন । চিঠি-পত্র বাংলায় লেখ। বাঞ্ছনীয় । 

€ গ্রাহকদের জন্য : মাঘ মাস থেকে বছর আরম্ভ। বাধিক মূল্য সডাক ২৫** 
টাকা, বাংলাদেশ ৪৩-০* টাকা, তারতের বাইরে অন্যান্ত দেশে সি মেল-এ ৮৮*** টাকা, এয়ার 
মেল-এ ২৩৩০ টাকা । প্রতি সংখ্যা ২৫* টাকা । বছরের যে কোন সময়ে বাধিক চাদা 
গৃহীত হলেও গ্রাহক কর] হবে মাঘ মাস থেকে । 

নমুনা! সংখ্যার জন্য ২.৭৫ টাকার ডাকটিকিট পাঠাতে হয়। 

ড আজীবন-গ্রাহকদের জন্য: এককালীন অথবা ১২ মাসের মধ্যে স্থবিধান্ুযায়ী 
একাধিক কিস্তিতে (প্রথম কিন্তিতে কমপক্ষে ৪০.০০ টাক] ) ৪**"**০ (চারশ) টাকা দিলে 
আজীবন-গ্রাহক (৩* বৎসরাস্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ) হওয়া যায়। যে কোন মাস থেকে 
আজীবন-গ্রাহক হওয়া যায়। 

পরের মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলঘ্ে 'উদ্বোধনঃ কাধালয়ে 
জানালে পুনরায় এ সংখ্যা দেওয়া! যেতে পারে । পত্রাদি লিখবার সময় গ্রাহক-সংখ্যা অবশ্তই 
উল্লেখ করবেন। ঠিকানার পরিবর্তন হলে অস্ততঃ একমান আগে পূর্ব-ঠিকান। ও গ্রাহক সংখ্যা 
উল্লেখ করে কার্ধালয়ে জানাতে হবে। 

কার্ধালয়ে নিজে এসে অথবা প্রতিনিধি মারফত টাক। জম! দেওয়া, অথব। মনিঅর্ডারযোগে 
বা ডিমাওড ড্রাফট, মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়। ড্রাফট, “7৫90৫1)91) 08০9৮ এই নামে 
করতে হয়। 

গ প্রকাশকদের জন্য £ সমালোচনার জন্য ছুইখানি বই পাঠানো! প্রয়োজন । 

গ বিজ্ঞাপনদাভাদ্দের জন্য £ কার্ধালয়ে যোগাযোগ করলে বিজ্ঞাপনের হার জান! যাবে। 

গু কার্যালয়ের সময্স : সকাল ৯-৩* থেকে বিকাল ৫-৩০, শনিবার সকাল ৯-৩০ 
থেকে দুপুর ১-৩০, রবিবার বন্ধ । 





কার্ধাধ্যক্ষ 
উদ্বোধন কার্ধালম্ 
১, উছ্বোধন লেন 
কলিকাতা ৭০৩৩০৩ 
ফোন £ ৫৫-২৪৪৭ ঃ 


চৈত্র, ১৩৪৩ উদ্বোধন 


[৫] 





উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
[ উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন ] 


স্বামী বিবেকানক্মের র গ্রন্থাবলী 





কর্ম যোগ ধর্ম-সমীক্ষা ৫১৬৬ 
ভক্তিবোগ ৪'৫* ধর্মবিজ্ঞান ৫৮৫৩ 
ভক্তি-রহস্ঠ ৫০ বেদাস্তের আলোকে ৪৫০ 
জ্ঞানযোগ ১৪০৩ কথোপকথন ৫৩৪ 
জানযোগ-প্রসঙ্গে ১১০০ ভারতে বিবেকানন্দ ২৯১৪ 
রাজবোগ ১২ দেববাণী | ৮০ 
সরল বাজযোগ ১৮৩ অদীয় আ ূ র্ ব ২৫, 
সন্ন্যাসীর গীতি ৪*৮০ চিকাগো বৃতা ২২৫ 
ঈশদূত বীশুধষ্ঠ ১০০ মহাপুরুষ প্রসঙ্গ হর 
পান্রাবলী : (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ) ভারতীয় নারী রদ 
রেকিন-বাধাই ৪০*০০ রর 
পওহারী বাব! ১৭২৫ ভারতের পুনর্গ ঠন বাঃ 
স্বাজীজীর আহ্বান ১২৫ শিক্ষা! (অন্দিত) ৪'২৭ 
বাণী-লঞ্চয়ন ১৯২০০ শিক্ষাপ্রসঙ্গ ৯৮৩৬ 
ূ স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা 
পরিব্রাজক ৪২৫ ভাববার কথা ৪:৩৬ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৫০০ বর্তমান ভারত | ২৫৪ 





স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) 
ঞ্রেঝসিন বাধাই শোভন সংস্করণ £ প্রতি খণ্ড- ৩*২ টাকা £ সম্পূর্ণ সেট ৩**. টাকা 


সাধারণ বাধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ২* টাকা £ সম্পূর্ণ সেট ২** টাকা 
ীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় 

স্বামী সারদানন্দ স্বামী গ্রেমঘনানন্দ 
জ্রীষ্ীরামকঞ্ণলালা প্রসঙ্গ (দুই ভাগে ) শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প ৭:5০ 
রেক্সিন-বীধাই : ১ম ভাগ ৩০০ ২য় ভাগ ৩৮০ প্রীইন্্দয়াল ভট্টাচার্য 
সাধারণ (পাঁচ খণ্ডে) প্রীপরীরামকৃষ্ণ ১০৫৩ 

১ম খণ্ড ৬০০) ২য় খণ্ড ১৩৫, ৩য় থণ্ড ৯৫০, 

গিনি দ্রারাগ্যানা নগর ঠা রামকষণ (সচিত্র) ৫4, 
অক্ষয়কুমার ত্বামা বারেশ্বরানন্দ 
প্রজা এ ৰি ৃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণী ৭৫ 

কুক পথ ৪৫৮. স্বামী তেজসাননদ 

শ্রীজীরা বককফ-ম হিম ৫৫ গ্ররামকৃষণ জীবনী . ৯:০৪ 











[৬] উদ্বোধন উজ, ১৩৯৩ 
. _. উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রস্থাবলী 
হা মূলা, ৪৫৪ মূল্য £ ৭৪৩ 
. , জাতি। সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত এসো মানুষ হও 
ৃ মূল্য ৫ ৪৫ মূল্য ; ৬*** 
জাগো যুবশক্তি জী্ীরা মৃফকথা মৃত-প্রসঙ্গ 
মূল্য : ৫৩৩ 
চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগ 
বেকানন্দ 
ূল্য : ২", অ্তের সন্ধানে 
কঃ পন্থাঃ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 
স্বামী গম্ভীরানন্ন মূল্য : ৫*** 
মূল্য £ ৭০০ 
উদ্বোধন ক্কার্যালয় হইতে পুনমু্রিত গ্রশ্থাবলী 
স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৫**  জ্রীরামামুজচরিত ১৭৫০ 
রর স্বামী জগদীশ্বরাননা স্বামী রামকফণানন্দ 
সাধক রামপ্রসাদ টির ভারতের সাধনা ১৫০৬ 
স্বামী বামদেবানন্দ স্বামী প্রজঞানন্ 
এসাগচতুটর ৭৫৭ পা্চজন্ত ১৬০০ 
০1 স্থাষী হন্দরানন্দ স্বামী চত্তিকানন্গ 
ভারতে বিবেকানন্দ ২***  পরমার্থ-গ্রসঙ্ ন্‌ 
চরিত ২৬০০৩ 
ক্ষিতীশচ্্ চৌধুরী সিরিিন 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে পুনসুদ্রিত শাস্ত্রীয় গ্রশ্থাবলী 
নারদীয় ভক্তিস্তর ১১০৯ যোগবাসিষ্ঠসারঃ ১২৫০ 
স্বামী প্রভবানন্দ স্বামী ধীরেশানন্দ অনৃরধিত ও সম্পাদিত 
_ বেদাস্ত সংজ্ঞামালিকা ৯৫০ সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ ২৫'০০ 
স্বামী ধীরেশানন্দ স্বামী গল্ভীরানন্দ অনুদিত 
বৈরাগ্যশতকম্‌ ১১৯ নৈর্ঘ্স্যসিছিঃ ১৭৫০ 
'; গ্বানী ধীরেশাননা অনৃদিত ও সম্পা দিত স্বামী জগদানন্দ অনুদিত ও লম্পাদিত 





চৈত্র, ১৩৪৬ উদ্বোধন [ +) 





উচ্দবোধন কার্যান্পক়্ থেক সম্ প্রকাশিত পুস্তক 


এ যুগে ধর্ম কেন 


স্বামী বারেম্বরানন্দ 
মূল্য ঃ দশ টাকা 


বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর 'ধর্» বা “আধ্যাত্মিকতা 
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দিব্য বাণী 


কলিযুগে সর্ব্ব-ধর্ম্ম হরিসংকীর্তন ৷ 

সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্য নারায়ণ ॥ 
কলিযুগে সন্থীর্তন-ধর্ম পালিবারে। 
অবতীর্ণ হৈল! প্রভু সর্ধ্ব-পরিকরে ॥ 


প্রভু বোলে “ভাইসব! শুন মন্ত্র সার। 
রাত্রি কেন মিথ্য। যায় আমা” সবাকার ॥ 
আজ হৈতে নির্বদ্ধিত করহ সকল। 
নিশায় করিব সভে কীর্তন মঙ্গল ॥ 
সঙ্ীর্তন করিয়া সকল-গণ-সনে । 
ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে ॥ 

জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণনাম। 

পরর্৫ধে সে তোমরা সভার ধনপ্রাণ ॥” 


শ্রচৈতন্তভাগবত, আর্দিকাগ্ড, ২য় অধ্যায় ও মধ্যকাণ্, ৮ম অধ্যায় 


রন 
হাসের 40 এন ৮: 





কথা প্রসঙ্গে 


প্রীচৈতন্য 


(১) 

ধর্ম যখন গ্লানিযুক্ত হয়, তাহাকে গ্লানিযুক্ত 
করিবার জন্য ঈশ্বর নরশবীরে অবতীর্ণ হন। 
তগধান শ্রীটৈতন্যদেবেরও অবতরণ হইয়াছিল 
অনুরূপ পটভূমিতে । চৈতন্পূর্বযুগে বঙ্গদেশের 
ধর্মের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বিদ্যাতৃষষি 
নবন্ধীপ তখন ন্তায়-স্বৃতির কচকচি ও পাণ্ডিত্যের 
রণতৃমিতে পরিণত। ঈশ্বরাচ্থরক্তিই যে বিদ্যা 
শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ, তাহা পত্ডিতগণ একেবারে 
বিশ্বৃত। প্রকৃত ভগবদৃভক্তের সংখ! অতি নগন্ত । 
সাধারণ লোকের নিকট তাহাদের আদর্শ উপ- 
হাসের বস্ত। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দিকট নিয় 
বর্ণীয়ের! অন্পৃপ্ত, অপাংক্েয়। মানুষ হিসাবে 
সমাজে তাহাদের কোন স্থান নাই। স্থযোগ 
বুঝিয়া বিধমী শাঁসকবর্গও তাহাদিগকে ধর্মীস্তরিত 
করিতেছে । এককথায় সমস্ত হিন্দুপমাজ তখন 
ব্যাধিছু্ট। হিন্দুদের এই দুর্যোগের দিনে 
পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার জঙ্য প্রেমধর্ম 
প্রদান করিয়া! হরিনামে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ 
করিবার জন্য ভগবান আবার নররূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছিক্ন গচৈতন্তরূপে | প্রেমধ্ম বৈষম্যের 
কোন স্থান নাই। উচ্চ-নীচ। ধনী-দরিদ্র, 
জাতি-কুলের কোন বিচার নাই। সকলেই 
ধমান। চি যদি ভক্তি করি ডাকে কৃষ্ণ করে || 
কোটি নমস্কার করি তীহার চরণে।” শ্রীরাম 
'ককফাও বলিতেন £ ভিক্ের কোন জাত নাই।” 
প্রকৃতপক্ষে তগবন্তুক্ত চণ্ডাল, তগবদ্বিমুখ ত্রাক্ষণ 
' অপেক্ষা সংশ্রগুণে শ্রেষ্ঠ। 


আচগ্ডালে হরিনাম শ্তনাইয়া ছুঃখ-যাতনা- 
কষ্ট পতিত জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্ম 
ধাহার নর-শরীর ধারণ, তাহার শুভ আবির্ভাবও 
হইয়াছিল হরিধবনির মধ্যেই । ঘটনা দুইটির 
যুগপৎ সংঘটন কম বিম্ময়ের নয়। ১৪*৭ 
শকাবের ( ১৪৮৬ ত্রী্া ) দোলপুণিষ | সন্ধ্যায় 
চন্তরগ্রহণ আরম্ভ । হরিধ্বনিতে নবদ্ধীপের আকাশ- 
বাতাস মুখরিত। পুণ্যার্থীর দল হুরিধ্বনি 
করিতে করিতে গঙ্গায় মান করিতে যাইতেছে। 
এই পুধালগ্নে রাত্রির প্রথম প্রহরে এক শুভ 
মুহূর্তে পিত। জগগ্নাথ মিএ ও মাতা শচীদেবীর 
গৃহ আলে! করিয়া যে মহামানব এই পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, তিনিই আমাদের সকলের 
প্রিয় নিদীয়ার চাদ ভগবান শ্রীকষ্ণচৈতন্য । 
তাহার সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন : “পৃথিবীতে 
যত বড় বড় তক্তির আচার হইয়াছেন, প্রেখোন্বত্ত 
শ্রীচৈতন্ত তাহাদের অন্থতম।"*তাহার প্রেমের 
সীম। ছিল না। পুণ্যবান, পাপী হিন্দু-মুসলমান, 
পবিভ্র অপবিভ্র, বেশ্ঠা পতিত--সকলকেই তিনি 
রূপা করিতেন $"""তাহার সম্প্রদায় দরিদ্র ভুর্বল 
জাতিচ্যুত পতিত--মমাজে পরিত্যক্ত সকল 
ব্জিরই আশ্রয়স্থল ।৮ (বাণী ও রচনা,৫1১৬০-৬১) 

অবতার যথন নররূপে আসেন তখন তাহার 
মধ্যে জ্ঞান ও তক্তির সমান সমাবেশ দৃষ্ট হয়। 
চৈতন্থদেবের ক্ষেত্রেও তাহাই। শ্ত্রীরামকুষ 
বলিতেন £ “চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান__ 
জান-সর্ধের আলো৷। আবার ত্বীর ভিতর ভ্ভি- 
চন্ত্রর শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্জান, ভকতি- 


চৈত্র, ১৩৯৩ ] 


প্রেম ছুই-ই ছিল।* ( কথামৃত, ৩৯৪ ) আও 
বলিতেন ঃ “হাতীর বাহিরের দাত যেমন শত্রুকে 
আক্রমণের জন্ত এবং ভিতরের দাত খাদ্য চর্বণ 
করিয়া নিজ শরীর পোষণের জন্ত থাকে, তদ্রুপ 
শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাহিরে ছুইভাবের প্রকাশ 
ছিল। বাহিরের মধুর ভাবসহায়ে তিনি লোক- 
কল্যাণ সাধন করিতেন এবং অন্তরের অদ্বৈত- 
ভাবে প্রেমের চরম পরিপুষ্টিতে ব্রহ্ষভাবে প্রতিষঠিত 
হইয়! দ্বয়ং ভূমানন্দ অন্গভব করিতেন।* ( লীলা- 
প্রসঙ্গ, সাধকভাব, ১৩শ অধ্যায়) যাহা হউক, 
অবতারের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সমান নমাবেশ 
দষ্ট হইলেও যে যুগে যে ভাবের বেশি প্রয়োজন, 
যুগ প্রয়োঞ্জনানুযায়্ী সেই ভাবটিরই বেশি প্রকাশ 
তাহার মধ্যে দেখা যায়। 

কলিষুগের পক্ষে ভক্তিপথ সহুজপথ | “উচ্চ- 
রোলে নামকীর্তন করিলেই জীব-উদ্ধার হইবে। 
কলির জীব অগ্নগত প্রাণ) অল্লাযুঃ স্বপ্পশক্তি_- 
সেইজন্ত ধর্মলাতের এত সহজ পথ তাহার্দিগের 
জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।” (লীলাগ্রসঙ্গ, ঠাকুরের 
দিবাভাৰ ও নরেন্ত্রনাথ, ৯ম অধ্যায়) ভক্তিপথের 
সহজলভ্য এই অমিয়ধারাকে গ্রচৈতন্ত মত্যে 
আনক্সন করিয়াছেন শুফ হাদয় ভক্তিবারি দ্বারা 
সিঞ্চিত করিতে । তাহার আবির্ভাবে কতশত 
ভক্তের হৃদয়-সাগর উদ্বেলিত হইয়াছে! জীবন 
অমৃতত্ব লাভ করিয়! ধন্য হইয়াছে ! 


(২) 
চৈতন্তদেবের জীবনে 'বজ্কাদপি কঠোরাণি মৃছুনি 
কুহ্থমাদপি'__বজ্বৎ কাঠিম্ত ও অনমনীয়-দৃঢ়তা, 
অপরপক্ষে কুন্থমের কৌমলতা--এই দুইটি ভাবই 
পাশাপাশি বর্তমান ছিল। একদিকে সঙ্যাপীর 
সর্ববিধংখু'টিনাটি নিয়্ও তিনি পালন করিয়াছেন, 
আবার অন্তদিকে ভীহার মধ্যে ছিল অপূর্ব বিনয়, 
দৈষ্টভাব ও প্রেমের প্রকাশ । 


কথাপ্রসঙ্গে 


১৫৪ 


চৈতন্তদেব কাশীধামে আছেন। সনাতন 
তাহাকে দর্শন করিবার জন্য নেখানে 
আসিয়াছেন। গায়ে ভগিনীপতি প্রদত্ত পশমী 
কম্বল। সনাতন লক্ষ্য করিলেন প্রীচৈতন্ত কম্বল- 
খানির উপর বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন । 
বিচক্ষণ সনাতনের বুঝিতে বিলম্ব হুইল না 
যে, তাহার এই দামী কক্বগ ব্যবহার কর| 
প্রভুর মনঃপৃত নয়। পরদিনই তিনি উদ 
এক দরিভ্রের একখানি কথার সঙ্গে বিনিষয় 
করিলেন। তাহ দেখিয়। প্রভু সস্তোষ প্রকাশ 
করিলেন। 

তগবান আচার্ধের ইচ্ছা_-একদিন স্বহস্তে 
রদ্ধন করিয়া প্রতৃকে ভোজন করাইবেন। প্রতুও 
দ্বীকৃত হইন্নাছেন। ভক্তগ্রদত্ত উপাদেয় নান! 
খান্চের মধ্যে মিছি সরু চাউলের ভাতও ছিল। 
জিজ্ঞাসা করিস] পরে যথন জানিতে পারিলেন 
ছোট হরিদাম এ চাউল মাধবীর্দাসী নামক 
জনৈক ভক্তের নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছেন, 
খাওয়া-দাওয়ার পর কুঠিয়ায় আদিয়। আদেশ 
ছিলেন ছোট হরিদাস যেন আর তাহার নিকট 
না আসেন। ছোট হরিদাস এবং মাধবীদদাপী-- 
উভয়েই শ্রীচেতন্তের অত্যন্ত প্রিয় তক্ত। কিন্তু 
সন্যালীর নিয়ম গুঙ্গ করায় হরিদাসকে তিনি জার 
পুনরায় গ্রহণ করেন নাই 

রায় রাষানন্দও প্রতুর অন্তরঙ্গ তক্তদের 
অন্ততম। তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীনাথ উদ্ভিস্তা 
রাজপরকারে কাজ করিতেশ। রাজনরকারের 
অর্থ-অপব্যয়ের অপরাধে উড়িম্তাধিপতি রাজ। 
প্রতাপরুত্রের জোষ্ঠপুত্র গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের 
আদেশ দেন। নির্দিষ্ট দিনে তাহাকে বধ্যভূমিতে 
লইয়া! যাওয়া হইল। রায়দের ভীত-আতঙ্কিত 
বন্ধুবান্ধব একে একে ছুটিয়া আসিয়! প্রভুর নিকট 


আকুলক্ঠে আব্দেন জানাইলেন_ প্রত বক্ষা 


কক্কন। গোপীনাথের শান্তির কারণ জানিতে 


১৬৩ 


পারিয়। তিনি বলিলেন £ তোমাদের সকলের কি 
এই ইচ্ছা যে আমি রাজার নিকট অর্থ ভিক্ষা 
করি? আমি সন্গ্যাসী, আমি কিছুতেই তাহা 
করিতে পারিব না। কিন্তু তক্তেরা 

করিতে থাকিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন 
না। বলিলেন: গোপীনাথকে রক্ষা করিতে 
সকলেই যদি এত ব্যগ্র, তাহা হুইলে যিনি পরম 
পরিভ্রাতা, তাহার কাছে প্রার্থনা জানাও। 
প্রত শ্রীয়ুখ হইতে এইকথা শুনিবামান্র তাহারা 
গোপীনাথের প্রাণণ্ড রহিত করিবার জন্য 
রাজার নিকট অন্থরোধ করিলেন । শুনিয়। রাজ 
বলিলেন, আমি তো গ্রাণদণ্ডের কথা জানি না। 
আমার প্রাপ্য অর্থই আমি চাই, প্রাণ লইব 
কেন? রাজ! গোপীনাথের প্রাধদগ্াজ্ঞা রহিত 
করিলেন। 


(৩) 

আত্মগ্রশংসা মন্ন্যাসীর শ্রবণ করিতে নাই। 
তাই কেহ কখনও চৈতগ্কদেবের প্রশংস। করিলে, 
যশোকীর্ডন গাছিলে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ 
করিতেন। অনেক সময়ে লোকে তাহাকে 
বলিত: আপনি বর্তমান যুগের ভক্তিমার্গের 
প্রদর্শক, প্রেমধর্ম ও নামকীর্তনের মহিমা প্রচার 
করিয়া জগতবাসীকে অশন্ুগ্রহ করিয়াছেন। তাহা 
শ্রবণে বিরক্ত হইয়া অতি বিনয়ের সহিত তিনি 
বলিতেম ; ভক্তিপথের কিছুই আমি জানি না। 
অছৈতাচার্ধের সংস্পর্শে আপিয়া আমি এঁ পথের 
সন্ধান পাইয়াছি। অধৈতাচার্ধ, শ্রীবাস, মুকুন্দ, 
মুয়ারি প্রতৃতিই পরম ভক্ত। তাহাদের নিকট 
এবং ঝহাপত্ডতিত সার্বভৌম, রায় রামানন্দ হ্বরূপ 
দাঞোদর ও ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি তক্ের নিকট 
আহি তক্তিতত্ব ও হরিনাম মাহাত্য শিক্ষা 
কন্িয়াছি। কী বিনয়, কী নম্রতা! ভাবিলে 
বিশ্বিত ছইতে হয়। “তৃণাধপি স্থনীচেন তরোরপি 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


সহিষুনা /অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা 
হরি |” (শিক্ষাষ্টক, শ্লোক ৩)-_তৃণ হইতেও 
অবনত হইয়৷ এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষু হইয়া 
নিজ অভিমান ত্যাগ করিয়া এবং অপরকে সম্মান 
প্রন করিয়। সর্বদা শ্রীহরির কীর্ভনে রত 
থাকিবার জীবন্ত প্রতিমৃতি ! 


(৪) 

সংযম ব্যতীত কোন ভগবস্ভাৰ স্থায়ী হয় 
না, ভাবের গভীরতা আসা তো দুরের কথ! । 
চৈতত্যদেবের সংযমের বাধ এত উচু ছিল থে 
"সার্বভৌম যখন জিহ্বায় চিনি ঢেলে দিলে, 
চিনি হাওয়াতে ফরুফর করে উড়ে গেল, 
তিজলো৷ না” (কথামত, ২২২৩) মনে 
রাখিতে হইবে যে সংযমহীন জীবনে তজনা দির 
আধিক্যবশতঃ হৃদয়ে কখন কখন উচ্চ ভাবা- 
বেগে উচ্ছৃদিত হইয়া উঠিলেও এই ভাৰ 
বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। উচ্চে উঠিবার 
পর যখন নাঁমিতে থাকে তখন কত মিচে যে 
নামিতে থাকে তাহার স্থিরতা থাকে না। খুব 
কদাচিৎ কাহারও জীবনে ঈশ্বরীয়ভাবের প্রকাশ 
এত বেশি ঘটে যে, ভাবের বিপুল প্লাবন সর্ব- 
প্রকার প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া দেহকে প্রাবিত 
করে-_দেছে অশ্রপুলকার্দি বিকার দেখা দনেয়। 
ইহার চরম অবস্থাই মহাতাব। শ্রীমতী 
রাধারাণীর এই মহাভাব হইত বলিয়া বৈষণব- 
শাস্ত্রে বলা আছে। চৈতন্যদেবের দেছেও ওই 
মহাভাবপ্রন্থত বিকার প্রকাশের কথা উল্লেখ 
আছে। 

জীবের ভাব পর্বস্ত হয়_-প্রেম” হয় না; 
“প্রেম অবতারাদিরই হইয়া থাকে। চৈতত্ত- 
দেবের প্রেম হইয়াছিল । প্রীরামরুষ। বলিতেন £ 
“তোমরা প্যামপ্যাম কর ? কিন্তু প্রেম কি সামান্ঠ 
জিনিদ গা? ঠৈতন্তদেবের প্রেম হয়েছিগ; 


ঠত্ত্র, ১৩৯৩ ] 


প্রেমের ছুটি লক্ষণ। প্রথম জগৎ তুল হয়ে যাবে। 
এত দঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহুশৃন্ত। টৈতন্- 
দেব বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে যমুনা 
ভাবে। দ্বিতীয় লক্ষণ নিজের দেহ যে এত প্রিয় 
জিনিস এর উপর মমতা থাকবেনা, দেহাত্মবোধ 
একেবারে চলে যাবে। শ্বরদর্শন ন। হলে “প্রেম” 
হয় না।* (কথামত, ২৩৩) চৈতন্যদেবের 
তাবান্দরনকালে আমর! যেন ভূ'লয়। না যাই-_ 
তাছার রাগভক্তির তিত্তিভূমির কথা । সংযমান্মি- 
দপ্ধবিগতষালিগ্য শুদ্ধ মনবুদ্ধি সহায়ে ভগবানকে 
প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রেমময়ের নিত্যনিবাস 
নিত্যধাম়ে জীবনতরণীকে বাহিয়া লইয়। যাইতে 
সঙ্কল্পবান হইয়া একমাত্র দীাড়টানার দিকেই 


শ্রহীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র 


১৬১ 


যেন নিবন্ধ-দৃইি না হই আমরা, লোঙরটি 
তুলিবার প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথাও যেন 
ভাবি। 

শ্রীতীচৈতন্তদেবের শুভ আবির্ভীব-তিথিতে 
তাহার চরণে সেইরূপ তক্তিলাভের জন্য প্রার্থন। 
জানাই যাহ। ভক্তের চিত্তদর্পণকে নির্মল করে, 
সংসাররূপ মহাদাবাগ্জিকে নির্বাপিত করে ও 
মুক্তিরূপ শ্বেতপন্মের উপর জ্যোৎন্। বর্ষণ করে। 
প্রার্থনা জানাই সেই ভগবদ্গুণগানে মতির জন 
যাহা পরাবিষ্তার জীবনন্বরূপা, যাহা শ্রবণমনান্ত্ 
অন্তরে আনন্দাম্ৃধি উদ্বেল হুইয়! উঠে যাহা প্রতি- 
পদে পূর্ণামৃত আত্বাদন করায় ও জীবনে চির 
শান্তি আনয়ন করে। 


শ্রীপ্নীমায়ের অ প্রকাশিত পত্র 


ও 


কল্যাণীয়াম্থব__ 


উদ্বোধন 


১২২২৭ বাং 


মা, আমার শরীর এখনও মুস্থ হয় নাই। রোজ বিকালে জর হচ্ছে, 
গতকল্য ১০০৬ হয়েছিল, সম্প্রতি ইনজেক্সন করা হইয়াছে। একাগ্রমনে ঠাকুরকে 
ডাকিতে থাক, তিনিই প্রাণে শাস্তি দেবেন। সম্প্রতি এখানে আসিবে না। 
আমার শরীর সুস্থ হইলে আমিবে। আমার আশীর্বাদ জানিবে। তোমাদের 


কুশল চাই। ইতি_ 


আশী ; 
তোমার মাতাঠাকুরাঙী 


স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
শ্ীশ্ীরা মকষ্ণঃ শরণং 


শ্ীরামরুষণ মঠ, বেলুড়, 
হাওড়া ১৯শে শ্রাবণ 

ম! কমলাবালা। 

তোমার পত্র বথাসময়ে পাইয়াছিলাম, ননী অনেক কারণে এতদিন উত্তর 
দেওয়! হয় নাই। মহারাজের মহাসমাধির পর হইতেই আমাদের মন অত্যন্তই 
কাতর হইয়! রহিয়াছে তারপর আবার শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় আমাদের পরমপ্রিয় 
জাত! হরি মহারাজ তুরীয়ানন্দ স্বামী যিনি বহুদিন যাবত বুমুত্র গীড়ায় ভুগিতে- 
ছিলেন এবং ইদ্দানিং ৬কাশীতে বাস করিতেন তিনি গত ২১শে জুলাই বৈদিক 
মহাবাক্য ও ওপনিষদিক মন্ত্র এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 
মহাসমাধিতে লীন হইয়াছেন--এইজন্য মন আরও অধিক বিষ রহিয়াছে 
তবে ই'হারা সকলেই পরম ভক্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ_ই'হাদের মৃত্যু নাই__ 
ইহ নিশ্চয় । ৬৭ওর! দেহত্যাগ করিয়! শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য ধামে দিব্য শরীরে 
বিহার করিতেছেন--ইহা আমরা নিশ্যয় জানি সুতরাং সেজন্য আমাদের শোক 
হয় না তবে তাদের দেহের অবস্থানকালে তাদের সংসর্গে বছলোকের 
আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়, তাহা আর হওয়! সম্ভব রহিল ন! এইজন্যাই মনে কষ্ট। 
তবে এদের অধর্শন-যন্ত্রণা যে ভক্তের] বোধ করিবেন তাদের মন পাপ ও 
মলিনতা। শুন্ঃ হইয়! শ্রীশ্রীঠাকুরে ভক্তি হইবে। ত্রন্গজ্ঞানী পুরুষদের বিরহ 
জন্য শোকানুভব করিলে জীব ক্ষীণ কল্মষ হইয়! চিত্শুদ্ধি লাভ করে এবং 
শ্রীভগবানে ভক্তি হয়। তুমি এইটী ধারণ! করিয়া রাখিবে--ইহাতে তোমার 
পরমকল্যাণ হইবে। 

আর অধিক কি লিখিব, তুমি আমার আস্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। 
৬পূজার পর এদিকে আসিবার বাসনা করিয়াছ উত্তম কথা যদ্দি প্রভু সে সময় 
এখানে রাখেন তবে সাক্ষাৎ হইবে। ইতি 


তোমার শুভাকাংক্ষী শিবানন্ 


শ্রীরামকৃঞ্ণ $ দশজন গৃহীভক্তের দৃষ্টিতে 


জ্রীপরিমল কান্তি দাস 


ভ্রীরামকষ্দেব ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে ভক্তদের 
বলছেন, “তিনি ভক্তের জন্ত দেহ ধারণ করে 
যখন আসেন, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও 
আসেন কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ, কেউ 
রপদ্ধার | 

এই সহজ উপমায় ইঙ্গিত দিলেন যে তিনি 
অবতার । অবতারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
আসেন তার লীলা-পার্ধদর এবং ক্রমে ক্রমে আরও 
আসেন অন্তরঙ্গ ভক্তের । পার্ধ ও ভক্তদের 
দীবন-সমন্তার মাঝে বিভিন্ন লীল। ও উপদেশের 
মাধ্যমে তিনি দেন পথের নির্দেশ । বির প্রতি 
উপদেশ সমট্টির উদ্দেশ্তে। একমাত্র শ্রীরামকষ। 
অবতারে দেখা গেছে যে, তিনি পাদ ও তক্তদের 
বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। কাউকে বলছেন, 
'তুষি এখানের”, আবার কাউকে বলছেন “এখনও 
ছেরি আছে। কেউ শশ্বরকোটি' এবং কেউ 
'জীবকোটি'রূপে চিহ্িত হয়েছেন । এই নিদিষ্ট 
আদেশের মাঝেই গড়ে উঠেছে শ্রীরামকষ্ণ-পার্ধদ 
ও তক্তগোর্ঠী। দশজন গৃহীভক্তের দৃষ্টিকোণ 
থেকে শ্রীরামকুষ্দেব কিভাবে উত্তাসিত হচ্ছেন 
তা এই নিবদ্ধে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। 
ধদিও এই সকল চরিত্রের অনেকেরই বিস্তৃত 
জীবনী জান। যায় না, তবুও প্রাপ্ত তথ্যের 
উপর নির্ভর করেই একটা রূপরেখা টানবার চেষ্টা 
করেছি মান্তর। 


৯ শ্রীশ্রীরামকককথামৃত, 8৩৯।২ 


(১) শ্রীশভুচরণ মল্লিক 

শভ়ুবাবু ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদ্দার।* একথা 
শ্ররামকঞ্চদেব নিজমুখেই বলেছেন। ভাবাবস্থায় 
দর্শন প্রসঙ্গে ভক্তদের বলছেন, “আবার দেখালে 
গাচজন সেবায়েত। প্রথম দেজবাবু (মধুরবাবু), 
তারপর শলুমল্লিক, তাকে আগে কখন দেখি 
নাই। তাবে দেখলাম, গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় 
তাজ। যখন অনেকদিন পরে শতকে দেখলাম, 
তখন মনে পড়ল, একেই ভাবাবস্থায় দেখেছি।”* 

শস্ভুবাবুর সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম দর্শন কখন 
কিভাবে হয়েছিল ত1 মঠিক জানা যায় না । তবে, 
দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কিছুদুরে আলমবাজারে 
তাঁর একটি বাগানবাড়ি ছিল যেখানে তিনি প্রায় 
যেতেন । সেইকালে বিত্তবান শিক্ষিত বাকিদের 
্রাঙ্মদমাজ আর করেছিল বলেই ইতিপূর্বে 
ব্রাহ্মদমাজ প্রবতিত ধর্মমতে (তিনি) বিশেষ 
অঙ্থরাগসম্পন্ন ছিলেন । 

শ্ীরামকৃষ্ণ-পান্নিধ্য লাভের পর প্রথমদিকে 
শভ্বাবুর ধারণ! হয়েছিল, একজন অশিক্ষিত 
পৃজারী ব্রাঙ্দণ ইনি অধ্যাত্মববাদের কি বোঝেন 
যে লোককে উপদেশ দিচ্ছেন। এইভাৰ নিয়েই 
তিনি একদিন ঠাকুরকে সবাদরি বলে বসলেন, 
“ঢাল নাই তরোয়াল নাই, শাস্তিরাম সিং?” 
কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার সে ভূল ভাঙলো! । 
ঠাকুর যখন তার (শতৃবাবুর ) বাগানবাড়িতে 


ই ঠাকুরের ভন্ত সকলের মধ্যে কেউ কেউ বলেন পাঁণিহাটির শ্রীমানমোহন সেন কছধাদন ঠাকুরের 
প্রয়োজনীয় দুব্য সরবরাহ করিতেন। পরে শম্ডুবাব এ সেবাভার গ্রহণ করেন! [ পাদটীকা £ শ্রীশ্রীরামকৃফ- 
লীলাপ্রসঙ্--স্বামণ সারদানন্দ, উদ্বোধন কাধালয়, ইয় খণ্ড (সাধকভাব ) পরিশিষ্ট ] 


৩ শ্রীশ্রীরামকৃফকথামৃতে, 916১২ 


৪ শ্রীপ্রীরামকৃফল"লা প্রসঙ্গ, ইয় খণ্ড (সাধকভাব ) পারশিষ্ট 


৫ শ্রীত্রীরামকৃফকথামৃতে, ৯৯৫২ 


১৬৪ 


ঘেতেন এবং নশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতেন, সেই সময় 
শড়্ুবাবু ঠাকুরকে একদিন বললেন, “তুমি এখানে 
এস; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ 
পাও তাই এস ।”* 

এই প্রসঙ্কে স্বামী সারদানন্দ লিখছেন, 
“ঠাকুরের প্রতি শভৃবাবুর ভক্তি ও ভালবাসা 
দিন দিন অতি গভীর ভাবধারণ করিয়াছিল 
এবং কয়েক বৎসর কাল তিনি তাহার সেবা 
করিয়! ধন্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের এবং ্ীমতী 
মাতাঠাকুরাণীর যখন যাহা কিছু অভাব হইত 
জানিতে পারিলে শরভৃবাবু তৎ্সমন্ত পরম আনন্দে 
পূরণ করিতেন। শ্রীযুক্ত শু ঠাকুরকে গুরুজী? 
বলিয়। সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর তাহাতে 
মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, 'কে কার 
গুরু? তুমিই আমার গুরু । শু কিন্ত তাহাতে 
নিরস্ত ন। হইয়। চিরকাল তাহাকে এরূপ সম্বোধন 
করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দিব্য সঙ্গগুণে শভভুবাবু 
যে আধ্যাত্মিক পথে বিশেষ আলোক দেখিতে 
পাইয়াছিলেন এবং উহার প্রভাবে তাহার ধর্ম- 
বিশ্বামসকল যে পূর্ণত! ও সফলতা! লাভ করিয়া- 
ছিল, তাহা তাহার ঠাকুরকে এরূপ স্থোধনে 
সবায়ঙ্ম হয়। শভৃবাবুর পত্বীও ঠাকুরকে লাক্ষাৎ 
দেবতাজানে উক্তি করিতেন এবং শ্রীশ্রমাতা- 
ঠাক্ুরাণী ছক্ষিণেশ্বরে থাকিলে, তাহাকে প্রতি 
জয়মঙ্গলবারে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া ষোড়শো- 
পচারে তাহার শ্রীচরণ পুজা করিতেন ।”* 

শশ্রঠাকুরের পৃতসঙ্গলাভের পর থেকেই 


৬ এ, ৯।১৭।৫ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ-সওয় সংখা 


তার জীবনে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হপ্নেছিল তা 
ভার পরবর্তা কার্ধকলাপ থেকে বেশ বোঝা যায়। 
শভৃবাবুর বাড়ি ছিল কলকাতার বড় বাজারে ।* 
তিনি যখন আলমবাজারে ভার বাগানবাড়িতে 
আসতেন, ম্বাভাবিকভাবেই একজন ধনী ব্যক্তি 
হয়ে গাড়িতেই যাতায়াত করতেন।৯ কিন্ত 
ঠাকুরের লান্নিধ্য তাকে পরিবতিত করল 
একজন নতুন মান্ুষরূপে। অযথা! ব্যয় সক্কোচ 
করে তিনি বাগবাজার থেকে হেঁটেই বাগান- 
বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলেন ।১* তার 
এই আচরণে কেউ বলেছিল, “অত রাস্ত। কেন 
গাড়ী করে আস না, বিপদ হুতে পারে।” তখন 
শড়ু মুখ লাল করে বলে উঠেছিলেন, “কি, তার 
নাম করে বেরিয়েছি আবার বিপদ 1১১ শ্রীশ্রীরাম- 
কের প্রতি শ্রদ্ধা-তক্তিই তার জীবনে এনেছিল 
ঈশ্বরের নিকট এই শরণাগতির তাব। শ্রপ্ন- 
ঠাকুরের প্রতি শু মঞ্িকের শ্রদ্ধা-তক্তি ক্রমশ: 
এতই প্রবল হল যে,তার সেবা তিনি নিজেই 
করতেন। অন্যের পেবায় যদি ক্রুটি-বিচ্যুতি হয় 
মে তয় তার ছিল।১২ শ্ররামকুষ্ণ-দা দিধ্য 
শু মল্লিককে দিন দিন আধ্যাত্মিক পথে আরও 
এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি গুরুজীর জ্ঞানগত 
উপদেশ ও দেবস্থলভ আচরণে প্রীত হয়ে কিছু 
কিছু প্রচার আরম্ভ করলেন। বিলাতী অফিসে 
উচ্চপদে চাকরিরত সম্মানিত ব্যক্তি হয়েও কিন্ত 
শু মক্পিক দ্বয়ং অফিপ মহলে শ্রীরামরুষ্ণদেবের 
প্রচার শুরু করেন।১* 


৭ শ্রীশ্রীরামকৃফ্লীলা প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড (সাধকভাব ) পারশিষ্ট 
& শ্রীরামকৃষ্ণ-ভন্তমালিকা-স্বামী গম্ভীরানন্দ ( ইয়ভাগ ) উদ্বোধন কার্যালয়, কঁলিকাতা-৩ ( 5র্থ সং) 


প্‌ ৯৬০ 


৯ শ্রীশ্রীরামকৃফ প?"থ- অক্ষয়কুমার সেন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা (৯ম সংস্করণ ) পুঃ ৯৯২ 
১০ শচ্ভু মাল্নক বাগবাজার থেকে হেটে নিজের বাগানে আসতো, শ্রশশ্রীরামকৃফকথাননত, 1৩1৪ 


১১ এ, ২1৬1৪ 
২৩ শ্রীশ্রীরামকৃফ-পুাথ, পুঃ ১৯৬ 


৯২ শ্রীশ্রীরামকৃক গশথ, পঃ ১৯২ 


চৈন্্র, ১৩৯৩ ] 


শ্ীপঠাকুদ্ধের প্রতি শভুবাবুর টান ও ভাল- 
বাসা এতই প্রবল হয়েছিল যে তিনি বাগানে এলে 
কালীমন্দিরে খবর পাঠাতেন। কোন এক সময় 
শ্রীরামকুষ্কদেব অস্থস্থ থাকায় শত্ৃবাবু নিজেই 
কালীমন্দিরে গিয়ে তাকে নিয়ে আসেন এবং 
সেবা যত্ব করেন৷ সেই সময় তার বাড়িতে কিছু 
ভাল ব্দোন। ছিল। তিনিখাবার জন্য ঠাকুরকে 
দেন। পরে কালীমন্দিরে প্রত্যাবর্তনের সময় 
তার সঙ্গে কিছু ব্দোন। দিয়েও দেন। শল্ভৃবাবু 
লক্ষ্য করেন যে, ঠাকুর কিছুদূর এসে আর যেতে 
পারছেন না। যেন পথভ্রষ্র হয়েছেন। একই 
স্থানে ঘোরাঘুরি করছেন। তিনি তাড়াতাড়ি 
ঠাকুরের কাছে এসে বেদানাগুলি ফিরিয়ে 
নিলে শ্রীরামকষ্ণদেব পথ দেখতে পান। এই 
প্রনঙ্গে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, দেখ, পাখি আর 
দরবেশদের সঞ্চয় করতে মেই।১* এই ঘটনায় 
কিন্তু শু ম্িক ভাবেন, মানুষের পক্ষে এও কি 
সম্তব? ঠাকুর দেব-পুক্রষ, তিনি সত্যবাক্পুরুষ 
_-তীর উক্তি যথার্থ এবং সত্য । 

শভ়ুবাবু ছিলেন ভক্ত ও কর্মযোগী পুরুষ। 
গুরুজ্জীর পত্বীর অর্থাৎ শ্রশ্রীমায়ের স্বল্প পরিলর 
নহবতে কষ্টের দিনযাপন লক্ষ্য করে কালীমন্দিরের 
পাশে একখণ্ড জমি ২৫০ টাকায় মৌরসী করে 
ভক্ত কাণ্ডেনের সহায়তায় এ জমিতে শ্রশ্রীমায়ের 
জন্য একটি কুটার নির্মাণ করে ১৮৭৬ গ্রীষ্ঠাবে 
১১ এপ্রিল এ জমি ও বাড়ি দানপত্র লিখে 
দেন ।১৫ 

শ্রীীঠাকুরের দিব্য সঙ্গগুণে তিনি আধ্যাত্মিক 
পথের আলোক দেখতে পেয়েছিলেন। নিঃস্বার্থ ও 
নিষ্ধাম সেবাই ঈশ্বরের পথের পাথেয়--ঠাকুরের 
এই সকল উপদেশ তিনি জীবনে আচরণের 
মাধ্যমে অনেক জনহিতকর কাজ করবার চেষ্ট। 

১৪ এ, পঃ ১৯৩ 
১৬ শ্রীশ্রীরামকৃককথামৃত। ২১০।৪ 
২ 


শ্রামকঞ্ণ : দশজন গৃহীতক্তের দৃর্িতে 


১৬৫ 


করেছিলেন । জীবনের সায়াহেও তিনি ঠাকুরকে 
সেই কথা বলতেন, “আর এখন এই আশীর্বাদ 
কর, যাতে এই এঙ্বর্ব তার পাদপদ্মে দিয়ে মরতে 
পারি ৮১৬ 

শ্রীরামরুষদেবের সান্নিধ্য ও উপদেশ যে শল্ৃ- 
মল্লিকের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল তা তার 
আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। 
শেষ জীবনে মৃত্যুতয়কে উপেক্ষা করে তিনি 
হবদয়কে বলেছিলেন, “হৃছু, পৌটজ বেঁধে বসে 
আছি।” “ঠাকুর কিন্তু একথার জাপত্তি জানিয়ে 
বলেন-_-“কি অলক্ষণে কথ! কও।” তখন শু 
বলেন, “না, বলো, এসব ফেলে যেন তীর কাছে 
যাই।৮১* 

শরশ্রঠাকুরের সংস্পর্শে আগত শভৃবাবুর স্বল্প 
জীবনের আলোকে আমর] দেখতে পাই যে একট! 
বিত্তবান স্বাধীনচেতা মানুষের জীবন কিভাবে 
ধীরে ধীরে অল্পদিনের মধ্যে ঈশ্বরাগগত জীবনে 
পরিবতিত হয়ে নিষ্ষাম কর্মের দ্বার] মুক্তিনাতের 
চেষ্টা করেছিল। 

(২) শ্রীবিখবনাথ উপাধ্যায় (কাণ্ডেন ) 

শ্রীরামকৃষদেৰ তক্তিমান কমৌজী ব্রাঙ্ষণ 
বিশ্বনীথ উপাধ্যায়কে স্বপ্রে দর্শন দেন। দেবস্বপ্রে 
বিশ্বনাথের মন সেই থেকেই চঞ্চল। অবশেষে 
সম্ভবতঃ ১৮৭৫-৭৬ থ্ীষ্টাকষে হঠাৎ একদিন 
দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে শ্রীরামকৃঞ্খদেবকে দর্শন 
করেন। স্বপ্রের সেই মহাপুরুষকে দর্শনিষান্রই 
তিনি তক্তিভরে তাকে প্রণাম করেন। কাণ্ডেনের 
প্রথম দর্শন প্রসঙ্গে ঠাকুর নিজেই বলছেন, 
“কাপ্ডেনও যেদিন আমায় প্রথম দেখলে সেদিন 
রাজে রয়ে গেল।”১৮ 

দেবন্প্র মৌতাগ্োর লক্ষণ--একথা কাণ্ডেন 
পরবতিকালে বুঝেছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে 


৬৫ শ্রীরামকফ-ভন্তমালকা, প:ঃ ১৫৭ 
১৭ এ, 91801৫ 


১ এ, ৪1৯৫৩ 


১৬৬ 


প্রথম সাক্ষাতের সময় তিনি ছিলেন নেপালরাজের 
কাঠগোলার একজন কর্মচারী মান্তর। কিন্ত 
পরবতিকালে ঠাকুরের অতয় লাভ করে 
নেপালের রাজপ্রতিনিধি পদে উন্নীত হন। তার 
জীবনের অর্থ নৈতিক ও লামাজিক উন্নতির মূলে 
জীপ্রঠাকুর, একথা! বিশ্বনাথ দৃঢ়কূপে বিশ্বাস 
করতেম। সেই কারণে জীবনের অবশিষ্ট 
দিনগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে ও তার সেবায় 
অতিবাহিত করবার চেষ্টা করেছিলেন । 

বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের তার প্রতি শ্রদ্ধাতক্তির 
দৃষ্টান্ত দিয়ে শ্রশ্রঠাকুর ভক্তদের বলছেন, খুব 
ভক্তি! আমি বরাহনগরে রান্ত। দিয়ে যাচ্ছি, 
ত। আমায় ছাত। ধরে। ওর বাড়ি লয়ে গিয়ে 
কত যত্ব। বাতাস করে পাটিপে দেয়, আর 
নানা তরকারী করে খাওয়ায়। আমি একদিন 
ওর বাড়িতে পায়খানায় বেহুশ হয়ে গেছি। ও 
তো! অত আচারী, পায়খানার ভিতর আম্মার 
কাছে গিক্ষে পা ফাক করে বলিয়ে দেয়। অত 
আচানী ত্বণা করলো ন1।”১৯ 

শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় একজন দুর্পত মহামানব 
প্রসঙ্গে কাণ্ডেন সমগ্র বাঙালী জাতিকে নিন্দা 
করে বলছেন, “বাঙালীর নিবোধ। কাছে 
মাণিক রয়েছে চিনলো৷ না।”২ 

আবার কোনস্থানে কর্ম প্রসঙ্গে ঠাকুর যখন 
বলছেন, “কিস্তু কর্ম কি চিরকাল করতে হবে ?” 
কাণ্ডেন বলছেন, “আপনার মত আমর] কি পৃজা 
আর কর্ম ত্যাগ করতে পারি?"*১ এখানে 
ঠাকুরের প্রতি কাণ্তেনের তক্তি ও বিনয়তাব 
প্রকাশ পাচ্ছে। 

কোন দময় কথা-প্রণঙ্গে ঠাকুর যখন কাণ্ডেনকে 
গোপীদ্দের কথা বলতে বললেন, তখন তিনি শ্রীরাম- 
₹ষঃদেবকে গোপীদের অহৈতৃকী ভালবাসার কথা 


৯৯ শ্রীশ্রীরামকৃফকথামৃত। ১১৩1৫ ০ 


২১ এ, 61১৭১ 


উদ্বোধন 


| ৮৯তম বর্ষ--ওর সংখ্যা 


বললেন। ভাগবতের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, যখন 
শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেনঃ কোন এশ্বর্য নাই, তখনও 
গোপীর! তাঁকে প্রাণাপেক্ষা ভালবেমেছিলেন। 
তাই রুষ্ণ বলেছিলেন, আমি তাদের খণ কেমন 
করে শুধবো ? যে গোপীরা আমার প্রতি সব 
সমর্পণ করেছে, দেহ-মন-চিত্ত। এই সব তত্ব 
কথায় ঠাকুর আবিষ্ট হলেন। 

তার ভাব দেখে কাণ্ডেন সবিস্ময়ে বলছেন, 
ধিন্তু, ধন্ত? | 

অর্থাৎ ভগবঘ প্রেমে ঠাকুর এতই মম্পংস্ত ষে 
ঈশ্বরীয় কথামান্্রই তিনি ভাবে বিভোর । 

আবার ঠাকুর নানা উপদেশ প্রসঙ্গে তোগ- 
বাসন। ও কর্মত্যাগের কথ বলে মাস্তলে পাখিন্ন 
উপমা] দিলে-_কাগ্ডেন মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠেন, 
'আহা, কেয়। দৃষ্টান্ত $ একবার নয় একাধিকবার 
গল্পগ্রসঙ্গে তার একই উক্তি। কেন সে মুগ্ধ, 
কেন সে বিন্মিত--কারণ এত শক্ততত্বের এমন 
সহজ সরল উপম]। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-কাণ্ডেন সংবাদ যতটুকু জানা যায় 
তাতে বোঝ! যায় ঠাকুরের প্রতি তার ছিল 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধ। ও ভক্তি । স্বপ্নে দেখা ধেবপুরুষকে 
রক্তমাংসের শরীরে দর্শন করে এবং তার অমৃতময় 
কথা শুনে তিনি ধন্য । তার জন্ম সার্থক । এই- 
ভাবই প্রকাশ পায় কাণ্ডেন চরিত্রে । 

(৩) শ্রীদেবেক্দ্রনাথ মজুমদার 

শ্রামকষ্ণদেবের অন্যতম গৃহীতক্ত প্রীদেবেন্দর- 
নাথ মজুমদার একদা ঠাকুরের সেবার জন্য যখন 
তার শৌচের গাড়, বহন করেন, ঠাকুর সেই সময় 
তাকে বলেন, “তোমার সঙ্গে যে আমার ওভাৰ 
লয়, তোমার সঙ্গে যে আমার ও ভাবলয় 
গে! ।”২২ ঠাকুরের এই কথার তাৎপর্য দেবেন্দ্র 
নাথ বহুদিন পরে বুঝেছিলেন। 


এ, ৩1৬৭১ 


২২ মহাত দেবেন্দ্রনাথ-বক্ষচারী প্রাণেশ কুমার। পৃঃ ৫৭ 


চৈত্র, ১৩৯৩ ] 


দেবেন্্রমাথের পারিবারিক জীবনে আধিক 
স্বচ্ছলতা না থাকলে ৪, তার ঈশ্বরভাবাপন্ন মন 
সর্বদাই ঈশ্বর-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত। 
উপযুক্ত-গুকর সন্ধানে যখন তিনি ব্যাকুল সেই 
সময় গ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম শুনে তাকে দর্শনের 
জন্ভ নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে যান। গঙ্গাবক্ষ 
থেকে তিনি লক্ষ্য করেন লালপাড় কাপড় পরে 
একজন সৌম্যপুরুষ যেন কার প্রতীক্ষায় গল্গা- 
তীরে ফুলবাগানে দাড়িয়ে আছেন। একহাত 
ব্যাণ্ডেজ বাঁধ! অবস্থায় গলা থেকে ঝুলছে । ঘাটে 
অবতরণ করে তিনি সেই পূর্বদণিত পুরুষকে 
দেখতে পেলেন না। পরে ঠাকুরের ঘরে গেলেন 
এবং তাঁকে দেখে বুঝতে পারলেন ইনিই সেই 
ব্যকি, শ্ররামকৃষণ । 
ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম দর্শনের দিন একটি 
ঘটনায় তিনি বিস্মিত হন। ইশ্ববীয় আলোচনার 
পর তিনি দেবেন্্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরেই প্রসাদ 
গ্রহণ করতে বলেন। ঠাকুর রাঁমলালকে ডেকে 
বলেন, “দেখ, ইনি খুব ভাল লোক, আজ এখানে 
খাবেন। ইছাকে বিষুঘরের প্রসাদ দিস *** 
শীরামরঞ্জদেবের এই আদেশে দেবেন্দ্রনাথ 
ভাবলেন, আমি যে নিরাষিষাশী তা ঠাকুর 
জানলেন কিরূপে ? তৰে কি ইনি অন্তর্ধাী? 
ঠাকুরের প্রতি এই আত্মজিজ্ঞাসা পরবত্তিকালে 
দেবেন্্রনাথকে তার প্রতি আরও তক্তিমান, 
শ্রন্ধাবান ও তর্দাতচিত্ত করে তুলেছিন। 
যেদিন দেবেন্দ্রনাথ প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন, 
সেদিন ফেরেন সামান্ত জর নিয়ে। প্রায় চল্লিশ 
দিন রোগ ভোগের পর নিরাময় হন। এই 
ঘটনায় তাঁর ধারণ। হলঃ তবে কি সাধু দর্শনে 
তার এই ছুর্তোগ। এরপর থেকে তিনি দক্ষিণেশ্বর 
ও শ্রীরামরুষ্জ নামে আতঙ্কগ্রস্ত হতেন। কিন্ত 
পরবত্তিকালে দ্বেবেজ্রনাথের এই তুল ভাঙ্গে। 
ই এ, পৃঃ 8৩ &8 এ, পুঃ ৪৯ 
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তিনি এই ঘটনা! প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “এই জরেই 
আমার প্রাণ বিয়োগ ঘটিত, কেবল পরমহংস- 
দেবকে দর্শন করার ফলে এযাত্রায় বাচিয়া 
গেলাম ।”২৪ 

ঈশ্বরানুরাগী দেবেজ্জনাথ ্রীরামকষ্খ-সাঙ্গিধো 
এসে এইটুকু ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে 
পরমহংসদেব এক অসাধারণ দেব-পুরুষ । এ- 
জীবনে তার কৃপা লাভ করলে মুক্তি অবস্থস্তাবী। 
এই সব চিন্তা করে তিনি ঠাকুরকে মনে প্রাণে 
গুরুপদে বরণ করে গুরুমন্ত্রের অপেক্ষায় রইলেন। 
অন্তর্ধামী ঠাকুর তাঁকে সবালরি একদিন জিজঞালা 
করে জানলেন তার দীক্ষা হয়নি। কিন্তু দেবেজ্্র- 
নাথকে দীক্ষার কোন আগ্রহই দেখালেন না। 
যদিও দেবেন্দ্রনাথ একদিন দক্ষিণেশ্বরে ফুলমালা 
নিয়ে গিয়ে দীক্ষার জদ্বা চেষ্টাও করেছিলেন। 
পরে তার ধারণা হয় ঠাকুর নিজেই তাঁকে সময় 
মতো দীক্ষা দেবেন। এইরূপ শরণাগত-ভাৰ 
নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা করেন। কিছুদিন 
পরেই তিনি পর্বত্রই ঠাকুরকে দর্শন করতে 
থাকেন। তার অন্তরের ইচ্ছা ঠাকুর কিভাবে 
পূর্ণ করলেন ! দেবেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের অপার 
করুণায় বিগলিত, বাক্যহারা । 

দেবেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুরের একটি প্রশ্নের 
সরাসরি উত্তর দিয়ে এই ভাব প্রকাশ করেছিলেন 
থে শ্রীরামকষ্ংই একমাত্র গতি এছাড়া অন্ত কোন 
পথ নেই। কথা-প্রপঙ্গে যেদিন ঠাকুর তাঁকে 
জিজ্ঞান। করেন, “হীগা, তুমি যে এখানে আসছো- 
যাচ্ছো, তা কি বুঝলে? কি হোল?" দেবেন 
নাথ একটু চিন্তা করে বলেছিলেন, “তা মোশাই, 
এমন কিছু বিশেষ তো বুঝতে পারছিনি, তবে 
ধর্ম সম্বন্ধে কি ঈশ্বর সম্বদ্ধে জানবার জন্ত আর 
অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না, আর মনটাও 
তেমন হাক্‌-পাক্‌ করে না।”২৫ 

২ ভ, পড় ৫ 
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শ্ীপ্রঠাকুরের দিব্য সঙ্গলাভে দেবেজ্রনাথ 
আধ্যাত্মিক পথে আরও অগ্রসর হন। ধ্যান, 
জপ, দর্পন, অশ্রু, পুলক ইত্যাদি সাত্বিক ৰিকার- 
গুলি প্রকাশ পেতো । এই সকল ঘটনা শুনে 
পরবতিকালে ঠাকুর মায়ের কাছে দেবেস্ত্রনাথের 
জন্ত প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন, “মা, ওকে এত 
দিস্না। আহা, ও ছাপোষা লোক, ওর মুখ 
চাহিয়া অনেকগুলি রহিয়াছে ।”২৬ 

শ্রীরামরু্দেব যে একজন মহাপুরুষ একথা 
গম্যকৃরূপে জেনেও, তিনি কামিনীকাঞ্চম ত্যাগী 
কিনা পরীক্ষা করবার জন্য একদিন গোপনে 
ঠাকুরের বিছানার তোষকের তলায় একটি মুদ্রা 
রাখেন। ঠাকুর ঘরে এসে বিছানায় বসে বুঝতে 
পারেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথকে বলেন, “কি, 
আমায় ৰিড়ে দেখছ নাকি? তা! বেশ, বেশ ।”** 
এই উক্ভিতে দেবেস্রনাথ অত্যন্ত লজ্জিত হন। 
ভাবেন, আঙি বাতৃল, এতবড় মহাপুরুষকে আমি 
মামান্ত পরীক্ষ। করে যাচাই করছি!” 

প্শ্রঠাকুরের অশেষ কপার কথাও দেবেন্্র- 
নাথ পরবতিকাদে বলেছেন। একদিন গরম 
মিহিদানা এনেছেন । আন্বার সময় কিছুটা 
অশুচি হয়েছে । সেজন্য ঠাকুরকে দিতে পারছেন 
না। ঠাকুরের ঘরে এসে গোপনে মিহিদানার 
ঠোঙাটি তাকে রেখেছেন। কিন্তু অন্তর্যামী 
ঠাকুর পরে সেই গরম মিহিদান! খেয়ে ভক্তের 
মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
এই আচরণে বিগলিত। ভাবেন, হে করুণাময়, 
তোমার নাম করে আনলুম, তোমায় দিতে ভরসা 
হল না। দীননাথ তাই আমার প্রাপের ক্ষোভ 
নিবারণের জন্যই খাচ্ছেন । অলক্ষ্যে দেবেন্দ্রে 
চোখে জল পড়িল।২৮ 

একটি অদ্ভুত স্বপ্পের কথা তিনি ঠাকুরকে 


২৭ এ, প2ঃ ৭১ 
৩০ এ পহঃ ১০৬-৫ 


হ৬ এ, পঃ৬২ 
২৯ এ, প-ঃ ১০৬ 


উদ্বোধন 
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বলেন, হ্বপ্নে দেখিলেন, যেন তিনি স্ত্রীলোক এবং 
রামকষদেবের পত্বী।২৯ একথা শুনে ঠাকুর 
গন্ভীরভাবে বলেন, “বটে, বটে, বড় ভাগ্যের 
কথা; এ রকম স্বপ্ন দেখা বড় ভাগ্োর কথা ।* 
কি জান, তোমার গোপীভাব কি-না, তাই ও 
রকমট। দ্বপ্ে দেখেছ-_।*** বহুদিন পরে ঠাকুর 
যে একদিন তাকে বলেছিলেন, “ওগো, তোষার 
সঙ্গে আমার ওতাব লয়”, আজ তা দেবেন্দ- 
নাথ সম্যক বুঝতে পারলেন। যদিও ঠাকৃর 
তাঁকে দীক্ষা বা মন্ত্র দেননি, কিন্ত তার গিহবায় 
কিছু লিখে দিয়েছিলেন । 

দেবেন্দ্রনীথের শ্রীরামরুষ্ের প্রতি ভক্তি ও 
প্রেম পরবতিকালে ত্বার রচিত সঙ্গীতের মধ্যেই 
পরিবাপ্ত। দবগীতি'তে তার লিখিত সঙ্গীত 
সংখ্যা ১১৪। গ্রস্থশেষে চারটি কৰিতাও আছে । 
এর মধ্যে ৪২টি গান শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক। 
দেবেঙ্্রনাথের শ্ীরামরুষ্খ-বন্দন। শ্রপুরুস্তবা ইক” 
বিখ্যাত । শ্রীপ্রীঠাকুবের প্রতি তার মনের বিভিন্ন 
ভাব-তরঙ্ তাঁর লিখিত সঙ্গীতের মধ্যেই প্রকাশিত 
_-এটাই তার মহামানবের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাগ্ুলি। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে দেবেন্্রনাথ বলেছিলেন, 
“ঠাকুরের আচরণ আমর কি বুঝি? মানুষের 
মন-গড়া মাপকাঠি দিয়ে তাঁহাকে ঘাপিতে যাইয়া 
আমরা তুল করি। তাহার বাহিরট! মানুষেরই 
মত ছিল বটে, কিন্তু তাহার আচরণ, তাঁহার 
অদ্ভুত ত্যাগ, তপন্তা, তাহার শ্রদ্ধা! ভক্তি, জ্ঞান 
এবং প্রেষের লোক-শিক্ষ। মান্গষে কখনও দেখা 
যায় না। তিনি চিরদিনই আদর্শ--গাহার 
তুলন। একমাত্র তিনিই ।”*১ 

(8) শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীরামকৃষ্দেবের গৃহীতক্ত ভবনাথ চট্রো- 

পাধ্যায়। ঠাকুর তবনাথকে ঈশ্বরকোটিরূপে 


ই/ এ, পুঃ ৯১ 
৩৯ এ, পঃ ৬৬ 
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সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে শ্রীমুখে বলেছেনঃ 
“নরেন, ভবনাথ, রাখাল এর সব নিতাসিদ্ধ, 
ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার 
ভাগ ।৮*২ আরও বলেছেন, “এরা (নরেন্দ্র 
নারায়ণ ) ও অন্যান্ত ছেলেরা-_রাখাল, ভবনাথ, 
পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার 
জন্য দেহ ধারণ করে এসেছে ।”** এছাড়াও 
শরামকষ্জদেব ভক্তদের মধ্যে তবনাথকে বার 
বার প্রশংসা করে উচ্চ আসনে বণিয়েছেন। 
কথামৃতের বিভিন্ন জায়গায় তার উল্লেখ আছে। 
এহেন ঠাকুরের একাস্ত প্রিয় উচ্চকোটিবূপে 
চিহ্নিত তবনাথের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কি ধারণ। 
তা স্বাভাবিকভাবেই ভক্ত-সাধারণ আগ্রহী । 
শ্রপ্ীঠাকুরের প্রতি ভবনাথের শ্রেষ্ঠ অর্ধয__ 
ভক্তি ও ভালবাসা । এ চিত্র বিশেষ করে কথা- 
মুতের বিভিন্ন স্থানে ছড়ামে। আছে। ভবনাথের 
উক্তির মাধ্যমে শ্রীরামরুষ্ণ-্তুতি বিশেষ জান! 
যায় না। তবে ত্বার আচরণ ও ইঙ্গিতের 
মাধ্যমে বোঝ| যার তার অভিপ্রাপ্ধ। শ্ররাম- 
কষ্ণ-সান্্িধ্য লাভের পূর্বে ঈশ্বরপরায়ণ ভবনাথের 
ব্রাঙ্ষঘমাজে যাতায়াত ছিল।০* পরে আসেন 
ঠাকুরের সংস্পর্শে। শ্রীরামকষ্ের প্রতি আকৃষ্ট 
হওয়ার জন্য তাকে কিছু গঞ্জনাও শুনতে হয়ে- 
ছিল। কিন্তু সেকথ! তিনি গ্রাহু করেননি ।* 
শ্রীরামরুষ্ণ-সান্নিধো অধিকাংশ লময়ে তব- 
নাথকে দেখা যায় মৌন অথবা স্বল্পবাক। যেন 
অন্থুগত শিষ্য দ্রষ্টা আচার্ষের কাছে নীরব 
শিক্ষার্থী। সমগ্র “কথামততে' শ্রীরামরুষ্খ-ভবনাথ 
প্রনঙ্গ প্রায় কুড়িটি পর্যায়ে আছে। তাছাড়া 
কয়েকটি ক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতিতেও উল্লেখ 
৩২ শ্রীশ্ররামকৃফকথাম:ত, ৯৭1৬ 


শ্ররামকষ। : দশজন গৃহীভক্তের দৃষ্টিতে 


১৬৪ 


আছে। যেখানে ভবনাথ উপস্থিত সেইসব স্থানে 
দু-একটি সংক্ষিণ্ত উক্তি এবং প্রশ্ন শোনা যায়। 

যেমন, শ্রীরামকুষ্ণদেব যখন বলছেন, “তিন 
গুণের মধ্যে সত্ব শ্রেষ্ঠ হলে৭...ঈশ্বরের কাছে 
নিয়ে যেতে পারে না, কিন্ত পথ দেখিয়ে দেয় ।”০৬ 
ভবনাথ তখন মৌনত। ভেঙ্গে স্বগতই যেন বলে 
উঠেন, “বাঃ ! কি চমৎকার কথা 1”*৭ অর্থাৎ 
তিনি ঠাকুরের সহজ সরল ব্যাখ্যায় মুগ্ধ। 
ভাবেন এত শক্ত কথার কত স্থন্দ' অভিব্যক্তি! 

সংস্পর্শে ভবনাথ আমশঃ 

বৈরাগ্যবান হয়ে উঠেন। তার অন্তরে জাগে 
ত্যাগের স্পৃহা । উদ্দেশ্ট অবশ্ই ঈশ্বরলাত। 
সেজন্ত তার ভাবের বহিঃপ্রকাশ একদিন দেখ 
যায় দক্ষিণেশ্বরে | ****সকলে উত্তর-পূর্ব বারান্দায় 
আছেন। হঠাৎ ভবনাথ দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দ। 
হইতে ব্রক্ষচারী বেশে আসিয়া উপস্থিত। গায়ে 
গৈরিক বস্ত্র, হাতে কমতুলু, মুখে হাসি ।”** এই 
দৃশ্য দেখে শ্রীরামকষ্খদে ভবনাথের উদ্দেশে 
বললেন, “ওর মনের ভাব এ কিনা, তাই এ 
ধেজেছে।”৩৯ 

শ্রীরামকষ্খদেব ভবনাথকে একদিন বলে- 
ছিলেন, “অবতারের উপর ভালবাসা এলেই 
হলে ।”** এটা নিঃশংসয়ে বল। যেতে পারে 
ষে, গ্রখঠাকুরের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালবানা 
ছিল নিখাদ। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের একজন 
জীবনীকার লিখছেন, “ঠাকুরের প্রতি ইছার 
( ভবনাথের ) যেরূপ ভালবাসা, তার কণপামাত্র 
পেলে আমরা রুতার্থ হই ।”৪১ 

সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ায় ভবনাথের 
মনে বেদনাবোধ ছিল। কিন্তু শ্রীরামকের 
5৩ এ, ৯১৪১০ 
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প্রতি তার অচপ্পা। তক্তি ও ভালবাস। তাঁকে 
সাধন পথে উন্নীত করে। ভবনাথের লেখা, 
উক্তি বা পত্রের মাধামে বিশেষ কোন শ্রীরাম 
স্ততি পাওয়! যায় না। তবে তদানীস্তন “সখা, 
পত্রিকায় শ্রীহামরুষ্ণ বিষয়ক রচনার কথা জান। 
যায়। তার কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়! হল। 
“...আমর] বাহার কথা বলিতেছি তিনি 
ঠিক চৈতন্তের ন্তায় ঈশ্বরভক্ত এবং তীহারই 
ম্যায় ভাবুক | অনেকে স্বচক্ষে ইহার এশ্বরিক ভাব 
দেখিয়া নষন তৃপ্ত করিদ্লাছেন। মহজ সহজ 
কথায় কঠিন ধর্মকথাসকল এমন পরিষ্কারভাবে 
বুঝাই! দিতেন যে বালক ও মহিলাগণ অবাধে 
তাহা! বুঝিতে পারিতেন। তার উক্তিদকল 
ঈশ্বর সাধকদিগের বড় আদরের বন্ধ ।” 
“পরমহংসকে দেখিয়া শ্রীকেশব চন্দ্র সেন মুগ্ধ 
হুন, পরমহংসও তার প্রতি ভালবাপা স্থাপন 
করেন। কেশব চন্দ্র তাহাকে গুরুর যায় শ্রদ্ধ| 
করিতেন, কখন তাহার কোন কথার প্রতিবাদ 
করিতেন না।"....'ঈশ্বরকে মা বলিয়া! ডাকা ও 
সেক্ধপ সাধন করা কেশব চন্দ্র সেন পরমহংস 
মহাশয়ের নিকট হইতেই প্রথম শিক্ষা করেন ও 
ক্রাঙ্ধ সমাজে প্রচার করেন। কেশব চন্দ্র পেন 
তীহার কথা ও উপদেশ সকল 'মিরার+, ধর্মতদ্ঘে? 
লিখিয়৷ লাধারণকে তাহার বিষয় জ্ঞাত করান। 
'**এইকূপে তিনি জনপাধারণের (কাছে) পরিচিতঃ 
হইয়াছিলেন। তিনি কখন বিষ্ভাত্যাস করেন 
নাই বটে, কিন্তু কেশৰ চন্দ্র সেনের ন্যায় মহাপত্ডিত 
ও জ্ঞানী এবং বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তি- 
গণও, তাহাকে গুরুর স্ঠায় ভক্তি করিতেন।” 
“তিনি গুরুগিরি অত্যন্ত ঘ্বণা করিতেন। 
তীহার নিকট যাহার! সর্বদ1| গমনাগমন করিতেন 
তাহার! তাহাকে প্রণাম করিলে তিনিও 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্ব-_-ওর় সংখ্য। 


তাহাদিগকে প্রণাম করিতেন। তিনি বলিতেন, 
'আঙি সকলের দাসাঙদাস ।+ স্ত্রীলোক মাত্রকেই 
তিনি আনন্দময়ী মার ছায়া জানিয়া মাতৃবোধে 
প্রণাম করিতেন। তিনি কাহাকেও স্বণী করিতেন 
না। কত ত্বণিত পাপীকে তিনি স্সেহতরে 
আলিঙ্গন দানে পাপ পথ হইতে নিবৃত্ত 
করিয়াছেন। তাহাকে সকলে গুরুবোধে তক্তি 
করিলেও তিনি কাহাকেও শিল্তজ্ঞান করিতেন ন|। 
তাহার শিশ্তগণের মধ্যে প্রত্যেকেই মনে করিতেন 
যে তিনি তঁহাকে সর্বাপেক্ষা মেছ করেন।'"' 
বাস্তবিক তাহার ভাব দর্শনে পুণ্যের সঞ্চার 
হইত ।...তাহার এমনই প্রভাব ছিল যে, তাহার 
কাছে যাইলে লোকের কঠোর মন নরম হইত, 
ধর্মগ্রন্থ পাঠে বা অন্ত গ্রচারকদিগের সহত্র উপদেশে 
যে ফল না পাওয়। যায় তাহার কাছে একবার 
বগিলে তদপেক্ষ। অধিক উপকার পাওয়া যাইত। 

“তিনি কোন নৃতন ধর্মমত প্রচার করেন 
নাই? যাহার যেরূপ বিশ্বাম তাহাকে তিনি 
তদনুবূপ সাধন কৰিতে বলিতেন এবং তাহাদের 
পরিত্রাণ হইবে তাহার বিশ্বান ছিল। তিনি 
সত্যবাদীকে কত শ্রদ্ধা করিতেন, নিজে যাহা 
বলিতেন তাহা নিশ্চয়ই করিতেন । 

“অনেকের বিশ্বাম মানুষ পুস্তক পাঠ না 
করিলে জ্ঞানী এবং ধামিক হইতে পারে না। 
পরমহংন চরিত পাঠে সে সন্দেহ দূর হইবে সন্দেহ 
নাই 14৪২ 

্বল্পবাক্‌ ভবনাথ সীমিত কয়েক ছত্রে শ্রীরাম- 
কষদেৰের একটি অন্থপম চরিজ্জ ফুটিয়ে তুলেছেন 
যা তক্ত-মণ্ডুলীর কাছে এক অতুলনীয় সম্পদ । 
নীরব সাধক ভবনাথ সমগ্র বিশ্বে শ্রীরামকৃষণ- 
তক্তমণ্ডলীকে দিয়ে গেছেন পরমহংসদেবের 


মহাযোগী মৃতির একটি আলোক-চিত্র যা এখন 
ঘরে ঘরে পৃঙ্গিত হচ্ছে [ ক্রমশঃ] 


৪২ সমসামারক দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংন _ন্জেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকাম্ত দাস। (ই মণ 


৯6৭৪ ) পঃ ৮৯৩ 


প্রতাপচক্জ্ হাজর। 


স্বামী চেতনানন্দ 
[ মাঘ, ১৩৯৩ সংখ্যার পর ] 


শ্রীবামকষ্ের সান্নিধ্য দুর্লত | তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
আনন্দের হাটবাজার খুলে রেখেছিলেন । যে যেত 
মেই আনন্দে ভরপুর হয়ে খেত। তিনি শুধু 
তত্বকথাই শোনাতেন না, ভক্তদের সঙ্গে হাপি- 
ঠাট্টা, মজার গল্প-কৌতুক, নাচ-গান, যাত্জা- 
কথকতা, পালাপার্বপ, বনভোঞন--সব কিছুতেই 
যোগ দিতেন। 

কথামতের (২1১৭৩) বর্ণনা £ “গোলকধাম 
খেলা হইতেছে । ভক্তের খেলিতেছেন, হাজরাও 
খেলিতেছেন। ঠাকুর আপিয়! দাড়াইলেন। 
মাস্টার ও কিশোরীর ঘুটি উঠিয়া গেল। ঠাকুর 
ছুইঞজনকে নমস্কার করিলেন । বলিলেন, "ধন্য 
তোমরা দুতাই! (মাস্টারকে একান্তে ) আর 
খেলো না।” ঠাকুর খেল! ববেখিতেছেন। হাজরার 
ঘটি একবার নরকে পড়িয়াছিল। ঠাক্কুর 
বলিতেছেন, হাজরার কি হুল ?--আবার ?' 

অর্থাৎ হাজরার ঘু'টি আবার নরকে 
পড়িয়াছে। সকলে হে। ছে করিয়া! হাসিতেছেন। 

লাটুর ঘু'টি সংসারের ঘর থেকে একেবারে 
সাৎচিৎমুজি। লাটু ধেই ধেই করিয়া 
নাচিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 'নোটোর 
যেআহ্লাদ_-দেখ। ওর উটিনা হলে মনে বড় 
কষ্ট হত। (ভক্তদের প্রতি একান্তে ) এর একটা 
মানে আছে। হাজরার ঝড় অহংকার যে, এতেও 
আমার জিত হবে। ,ইীশ্বরের এমনও আছে যে, 
ঠিক লৌকের কখনও কোথাও তিনি অপমান 
করেন না । সকলের কাছেই জয় ।”” 

হাজর। যদি দেখত ঠাকুর কোন ব্যক্তিকে 
বিশেষ খাতির-যত্বু করছেন, তবে সে ঈর্ষায় জলে- 
পুড়ে মরত। 

শ্ররামকুষ্খ কাপ্রনঙ্গে বলেন : “শ্রীরামপুর 


থেকে একটি গৌসাই এপেছিল--অদ্বৈত বংশ। 
ইচ্ছা এখানে একরাত্রি ছুরাত্রি থাকে । আমি 
যত্ব করে তাকে থাকতে বললুম। হাজরা] বলে 
কি খাজাঞ্চির কাছে ওকে পাঠাও । একথার 
মানে এই যে, ছুধটুপ পাছে চর, ত| হলে হাজরার 
ভাগ থেকে কিছু দিতে হয়। আমি বললুম_- 
তবে রে শালা! গোৌসাই বলে আমি ওর কাছে 
সাষ্টাঙ্গ হই, আর তুই সংসারে কামিনীকাঞ্চন 
লয়ে নানাকাণ্ড করে-__এখন একটু জপ করে এত 
অহংকার হয়েছে! লজ্জ। করে না!” (শ্রীশ্রীরাম- 
রুষ্ণকথামত, ৩।১৫।১ ) 

একদিন ঠাকুর মজা করে হাজরাকে বললেন 
তক্তদের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল্যায়ন করতে। 
তিনি হাজরাকে প্রিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি বলো 
কার কত সত্বগুণ হয়েছে । দে বললে, 'নরেজ্দরের 
যোল আনা) মার আমার একটাঁকা ছুই আন! |, 
জিজ্ঞাসা করলাম--আমার কত হয়েছে? তা 
ব্ললে,'তোমার এখনও লালচে মারছে--তোমার 
বার আনা ১” (শ্রশ্রীরামকৃঞ্ণকথা মৃত, ৩।১৫।১)। 

হাজর1 ছিল নরেন্দ্রের ফেবেও্ড বা ঘনিষ্ঠ 
বন্ধু। হাজর] নরেন্ত্রকে তামাক সেজে খাওয়াত 
আর ছুজনে খুশি মনে উচ্চ দর্শন আলোচনা 
করত। লাটু মহারাজ স্মৃতিকথাতে (২য় সংস্করণ 
পৃঃ ১০৭-৮ ) বলেছেন, 'হাজরার সাথে লোরেন 
ভাই-এর ভারী মিল খেতো। হাজরা তাকে 
তামাক সেজে খাওয়াতো। তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে 
দিত। লোরেন ভাই তাকে ঠাট্টা করে বলতো 
তুমি তো একজন তারী সিদ্ধপুরুষ দেখছি। 
তোমার মত মালা জপতে খুব কম লোককে দোখ। 
তোঁমার মালাটি তে! বেশ-_বড় বড় দানা, ভারী 
চকচকে । তোষার মত পিদ্ধপুরু--আর কে 


১৭২ 
আছে? একথা গুনে হাজার ভারী অহংকার 
হয়েছিলো । হামাদের সামনে বলতো-- তোরা 
আমায় কী বুঝবি? তোদের লোরেন হামায় 
ঠিক বুঝেছে। উনিও (্ররামকষ্ণ) বুঝতে 
পারেননি ।”৮ 

সন্দি্চপরায়ণ হাজর] বুদ্ধিমান ছিল। নরেন 
যখন পাশ্চাত্যের অজ্ঞেয়বাসীদের প্রসঙ্গ 
করতেন হাজরা তা বুঝত। নরেন্দ্র যখনই 
দক্ষিণেশ্বরে যেতেন ছু-এক ঘণ্ট। হাজরার 
সঙ্গে কাটাতেন এবং হাজরা মনোযোগ দিয়ে 
নরেন্দ্রেরে কথা শুনত এবং তাকে প্রশংসা 
করত। নরেন্দ্র হাজগার সাজ! তামাক খেতেন 
এবং তাঁর সরল বাক্যালাপ উপভোগ করতেন। 
পিতৃ-বিয়োগের পর তাঁর বাড়িতে বড়ই 
অর্থাভাব হয়েছিল। এ সময় তিনি প্রায়ই 
হাজরার কাছে বসে গল্প করতেন। একদিন 
ঠাকুর বললেন, “তুই কি হাজরার কাছে 
বসেছিলি? তুই বিদেশিনী সে বিরহিনী! 
হাজরারও দেড় হাজার টাকার দরকার ।” 
(শ্রশ্রীরামকষ্ণকথাম্বত, ৫1১৬।২ ) সকলে হাসল। 
ঠাকুর হাজরার প্রপঙ্গে বললেন, “আমি যখন 
বলি, “তুমি কেবল বিচার কর, তাই শুক । সে 
বলে, আমি সৌর সুধা পান করি, তাই শুফ।” 
আমি যখন শ্ুদ্ধা ভক্তির কথা বলি, যখন বলি 
শুদ্ধ ভক্ত টাকা-কড়ি এশ্বর্ব কিছু চায় না] তখন 
সে বলে, তার কপাবন্তা এলে নদী ভত উপচে 
যাবে, আবার থালভোবাও জলে পূর্ণ হবে। শুদ্ধা 
তক্তিও হয়, আবার ষড়েশ্বঁও হয়। টাকাকড়িও 
হয়।” (এ) 

একদিন শ্ররামকৃষ্ণ তার ঘরে ছোট খাটটিতে 
শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন এবং বাবুরাম মহারাজ 
স্বাকে পাখার বা'তাপ করছিলেন। ম্বামীজী 
হাজরার সঙ্গে বসে পূর্ব বারান্দায় বসে তামাক 
খাচ্ছিলেন। কণাপ্রনঙ্গে হাজর] ম্বামীজীকে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--৩ দংখা। 


বলল, “তোরা ছেলে মানুষ”, গর কাছে যাওয়া 
আস! করিস, আর নি তোদের সন্দেশট। আমটা 
খাইয়ে ভুলিয়ে দেন। ওকে ধর। চেপে ধরে 
কছু আঘায় করে নে।” ঠাকুরের কানে এমব 
কথ। পৌছান মাত্র তিনি ধড়মড় করে উঠে উলঙ্গ 
অবস্থয় এক পাটি চটি ছেচড়াতে. ছেচড়।তে দ্রজ। 
পর্যন্ত গিয়ে মঙ্জোরে বললেন, “শরেন, চলে আয়; 
ওখান থেকে চলে আর। ওসব পাটোয়ারী বুদ্ধি 
শুনিসনি। যারা ভিকিরী তারা “বাবু, একটা 
পয়সা দাও, বাবু, একটা পয়স। দাও” বলে কানের 
পোক| বার করে। বাবুও “দে একটা পয়স! 
ছিয়ে বিধেয় করে দে” বলে, একটা পয়্স। ফেলে 
বিদেয় করে ধেয়। তোর! যে আপনার লোক, 
তোদের কি চ!ইতে হবে। আমার যা কিছু 
আছে মবই যে তোদের।” ( 
সান্নিধ্যে, রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং পৃঃ ১৬) 

হাজর] যুবক ভক্তদের মনকে দুষিত করছিল, 
গৃহীতক্তদের মধ্যে বিভ্রান্তির জাল স্ট্টি করছিল 
এবং পরোক্ষে ও অপরোক্ষে শ্ররামকৃষ্ণের 
প্রচারের বিশ্ব ঘটাচ্ছিল। তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ সব 
সহ করে যেতেন। সেধনী তক্তদের কাছে ব.ল 
বেড়াতে লাগল, “রাখাল টাখাল যা! মব দেখছ 
ওরা জপঙতপ করতে পারে না_হে। হো ঝরে 
বেড়ায়।” (শ্বশ্রারামকৃষ্তকথা মৃত, ৫1১৪।১ ) লাটু 
মহারাজ স্মতিকথাতে (২য় সংক্করণ, পৃঃ ১০-৮) 
বলেছেন, “একদিন হাজরার ইচ্ছে হোলো 
লোককে উপদেশ দিবে। সেদিন যার। দক্ষিণেশ্বরে 
এসেছিলে! তাদের সবাইকে জানাতে লাগণো, 
উনি আজ এখানকে নেই--উখানে বসে আর 
কিহবে? ইখানে এপ--ছুটো। কথ! শোনো ।, 
বাকী কেউ কি তর কাছে বসলে! না! একজন 
সেদিন বসতে গিয়েছিলে!ঃ ঠাকুর তাকে হাতছানি 
দিয়ে ডেকে নিলেন। হাজরার কি ছুঃখু 1": 
হার] পোহহং জপ করতো, ভারী তর্ক লাগাতে, 


চৈত্র, ১৩৯৩] 


তাইতে উনি হামাদের বলেছিলেন, “হাজরা 
ইখানকার মত উল্টে দিতে চায়) তোরা ওর 
সাথে বেশী মিশিসনি, বাবু! তোদের তক্তির 
ঘর, শুকনে! জ্ঞানে তোদের কাজ কি?” পক্ষী- 
মাতা যেমন তার শাবকদদের ডান! মেলে ঝড়- 
ঝাপ্টা থেকে রক্ষা করে ঠাকুর তেমনি তার 
সম্তানদের রক্ষা করতেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সত্যাগভূতি লাভ করে তবে 
শিষ্যদের শিক্ষ। দিতেন। কিন্তু হাজর! সকলের 
সামনে ঠাকুরের কথার প্রতিবাদ করত এবং তর্ক 
জুড়ে দিত। শ্রীম কথামৃতে ( ২১৭।১ ) ঠাকুরের 
মনের অবস্থ। বর্ণ্। করেছেন £ 

শ্রীরামকষ্ণ ( ভবনাথের প্রতি )--কি জানিম, 
যাঁরা জীবকোটি, তাদের বিশ্বাস হজে হয় না। 
“হাজরা কোন রকমে বিশ্বান করবে না ঘষে, 
ব্রন্ধ ও শক্তি, শক্তি আর শক্তিমান অতেদ। যখন 
নিক্ষিয় তাঁকে ব্রদ্ধ বলে কই ; যখন সৃষ্টি, স্থিতি, 
প্রলয় করেন, তখন শক্তি বলি। কিন্তু একই বন্ধ) 
অতেদ। অগ্নি বললে, দাহিকা শক্তি অমনি 
বুঝায় ; দাহিক1 শক্তি বললে, অগ্িকে মনে পড়ে । 
একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা করবার 
যে নাই। 

“তথন প্রার্থন! করলুম, মা, হাজর] এখানকার 
মত উলটে দেবার চেষ্টা কচ্চে। হয় ওকে বুঝিয়ে 
দে, নয় এখান থেকে সরিয়ে দে। তার পরদিন, 
দেআবার এনে বললে, হা মানি। তখন বলে 
ষে, বিতৃ সব জায়গায় আছেন ।” 

যাহোক ধের্ষেরও একটা লীম! আছে। দিন 
দিন হাজরার অহংকার-অভিমান এত বেড়ে গেল 
যে শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে তা অসহনীয় হয়ে উঠল । 
সে মন্দিরের ঠাকুর-চাকরদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য 
করত, এমন কি তাদের সঙ্গে কথা বলতে দ্বণ! 
বোধ করত। ঠাকুরের পরিচিত বলে মন্দিরের 
কর্মচারীর! হাজরাকে অপমান করতে সাহস পেত 


প্রতাপচন্ত্র হাজরা 


১৭৩ 


না। হাজরা কিভাবে দক্ষিণেশ্বরের মনোরম 
শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াকে কলুষিত করছিল শ্রী 
কথাতে ( ২২৪।৫ ) উল্লেখ করেছেন £ 

নরেন্দ্র (শ্রীরামরুষের প্রতি )- হার! এখন 
তাল হয়েছে। 

শ্ীরামরষ্-_তুই জানিস্‌ নি, এমন লোক 
আছে, বগলে ইট, মুখে রাম বাম বলে। 

নরেন আজ্ঞা না, সব জিজ্ঞানা করলুম, 
ত! সে বলে 'নাঃ। 

শ্ররামক্ণ--তার নিষ্ঠ। আছে, একটু জপটপ 
করে। কিন্কু অমন !--গাড়োয়ানকে তাড়। দেয় 
না! 

নরেন্্র--আজ্ঞ! নাঃ সে বলে ত 'দিয়েছি”-- 

শ্ররামকষ-_কোথা থেকে দেবে? 

নরেন্দ্র--রামলাল টামলালের কাছ থেকে 
দিয়েছে, বোধ হয়। 

প্রামর্*_তৃই সব কথা জিজ্ঞামা কি 
করেছিস? 

“মাকে গ্রীর্থনা। করেছিলাম, মা, হাজর| যদি 
ছল হয়, এখান থেকে সরিয়ে দাও। ওকে সেই 
কথ! বলেছিলাম। ও কিছু দিন পরে এসে 
বলে, দেখলে আমি এখনও রয়েছি। (ঠাকুরের 
ও সকলের হান্য)। কিন্তু তার পর চলে 
গেল। 

পহাজরার মা রাঁমলালকে দিয়ে বলে পাঠিয়ে- 
ছিল, “হাজরাকে একবার বামলালের খুড়ে! মশায় 
যেন পাঠিয়ে দেন। আমি কেদে কেদে চোখে 
দেখতে পাইনা |” আমি হাজবাকে অনেক করে 
ব্লুম, বুড়ো মা, একবার দেখা দিয়ে এম; তা 
কোন মতে গেল না। তার মা শেষে কেঁদে 
কেদে বে গেল।” 

নরেন্দ্র এবারে দেশে যাবে। 

শ্রীরামকুষ--এখন দেশে যাবে, ঢ্যামনা 


শালা! দুর দুর ! 


১৭৪ 


১৮৮৫ গ্রীষ্টাকের ৯ মে শ্রীম কথামৃতে 
(৩১৫1১) লিখেছেন : 

“হাজরার অহংকারের কথ! পড়িল। কোনও 
কারণে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটা ত্যাগ করিয়া 
হাজরার চলিয়৷ আনিতে হইয়াছিল। 

নরেন্্র--হাজর] এখন মান্ছে, তার অহংকার 
হয়েছিল। 

শ্ররামকষ-_ও কথা বিশ্বাম ক'রো না। 
দক্ষিণেশ্বরে আবার আসবার জন্ত ওরূপ কথা 
বলছে। ( তক্তদিগকে ) নরেন্দ্র কেবল বলে, 
হাজর। খুব তাল লোক ।, 

নরেন্্র_এখনও বলি। 

শ্রীরামরুষ*-_কেন? এত সব শুনলি। 

নরেন্দ্র- দোষ একটু,_কিন্তু গুণ অনেকট|। 

প্রীরামরুষ্-_নি্। আছে বটে।” 

গুণগ্রাহী শ্রীরামকৃষ্ণ বিন্দুতে সিন্ধু দেখতেন। 
প্রীরামকৃষ্ণ-লীলা বলবার নয়, কেবল দেখবার । 
এ লীলা রঙ্গে ভরা । শ্রীরামকষেের লীলানাট্যে 
হাজর] ভগ্ুতপন্বীর অভিনয় করেছে। তার 
অভিনয় হুম্বর ও সার্থক। হান্ত, কৌতুক ও 
অদ্ভূত রম পরিবেশন করে সকলকে হাসিয়েছে। 
যাহোক হাজরার অভিনয় যখন শেষ হুল, ঠাকুর 
মাকে বললেন--হাজরাকে সরিয়ে নিতে । সরল 
ঠাকুরের পেটে কথা থাকত না। হাজরাকে 
সরিয়ে দেবার প্রার্থনাটি আবার হাঁজরার কাছে 
এসে বললেন। হাজ্জরাও তেমনি কয়েকদিন পরে 
ঠাকুরকে বলল, “দেখলে আমি এখনও রয়েছি।* 
হাজরার বলবার উদ্দেশ্য যে মা কালী ঠাকুরের 
প্রার্থনাটি শোনেননি। ঠাকুর হেমেছিলেন। 

কিছুদিনের মধ্যেই হাজরা দক্ষিণেশ্বরের রঙ্গ- 
মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতার মেছুয়া- 
বাজারের ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে 
সাময়িকভাবে উঠজেনে। নরেন্দ্রনাথের সহিত 


তার যোগাযোগও হৃস্ততা পূর্বব্ই ছিল। নরেন্দ্র | ছুটি জড়িয়ে ধরে। ঠাকুর অত্যন্ত বিরক্ত বোধ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্--৩য় সংখ্যা 


নাথ কৌতুকছলে হাজরাকে “থাউসেওা 
(170852170-আ। ) বলে ডাকতেন। হাজরার 
হাজার টাকার দরকার ছিল, স্থতরাঁং তার নামটি 
সার্ঘকই হয়েছিল। 

১৮৮৬ খ্রীষ্টান্বের ১ জাহুআরি শ্রীরামক্ণ 
কাশীপুর উদ্ভানে কল্পতর হয়ে বু তক্তকে “চৈত্ত 
হউক; বলে আশীর্বাদ করেন। এঁকালে হাজরা! 
ঠাকুরের শিষ্যদের সঙ্গে কাশীপুরে কয়েকদিনের 
জন্য বাস করছিল। কিন্তু এমনই তার ছূর্ভাগ্য 
ষেঠাকুর যখন কল্পতরু হন, তখন সে সেখানে 
অন্গপস্থিত ছিল। ফিরে এসে সব শুনে হাজরার 
মনস্তাপ হয়। সে বদ্ধুবর নরেন্দ্রকে ধরে বসল 
তাকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে আশির্বাদ 
পাইয়ে দিতে। দুর্বল, পতিত, অবজ্ঞাত , 
অবহেলিত মানুষের প্রতি নরেন্ত্রের জন্মাবধি 
অন্ুকম্পা ছিল। তিনি হাঞ্জরাকে নিয়ে উপরে 
ঠাকুরের ঘরে গেলেন। ঠাকুর তখন ক্লান্ত হয়ে 
বিশ্রাম করছিলেন। নরেন্দ্র ঠাকুরকে ধরে 
হাজরাকে কপ! করবার জন্ত বললেন। অনিচ্ছুক 
ঠাকুর নরেক্ত্রের অস্থরোধ এড়াতে পারলেন না। 
পুথির (পৃঃ ৬৮) ভাষায় £ “উত্তরে কহিলা 
রায় এবে নাহি হবে। সময় সাপেক্ষ কাজে 
শেষেতে পাইবে ॥” লাটু মহারাজও স্থৃতিকথাতে 
(২য় সংস্করণ; পৃঃ ১*৭) বলেছেন, “লোরেন 
ভাইকে ধরে হাজর1 তরে গেলো । লোরেনের 
জেদেই ঠাকুর তাকে কৃপা করেন ।” 

১৮৮৫ শ্রীষ্টান্দের ৬ জাহুআরি হাজরা সারা- 
দিন উপবাস করেন। হাজরার হাজার দোষ 
সত্বেও সে ঠাকুরের প্রতি একটা ছুনিবার আকর্ষণ 
বোধ করত। মেজোর করে কপালাভ করবে 
এই ভরসায় ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হল। ঠাকুর 
তার মতলব বুঝে সেবককে ডেকে ৰলেনঃ “ওকে 
যেতে বল এখান থেকে ।” হাজর! ঠাকুরের পা 


চৈন্জর, ১৩৯৩ ] 


করেন । তিনি হাজরাকে বলেন, “এসব কি ঢউ, 
করছ? পা ছাড়-_লাটুকে ডেকে দাও ।” এত 
বলাতেও হাঞ্জরা ঠাকুরের পা ধরে থাকে। 
শ্রীরামকষ্*--“ছাঁড়, ছাড় লোকে দেখবে 3 নানান 
কথ| বলবে ।” হাজর মিরস্ত হয়ে বিদায় নিল। 
( উদ্বোধন, ৭৬তম বর্ধ, পৃঃ ৫২৮-২৯ ) 

এর কিছু কাল পরে হাজরার জ্যেষ্ঠ পু 
যতীন্দ্রনাথ পিতাকে নিয়ে দেশে যায়। কিন্ত 
বাড়িতে গিয়ে হাজর! পারিবারিক জীবনের সঙ্গে 
থাপখাওয়াতে পারল না। সে একটা বৈঠকখানা 
ঘরে থাকত । তারপর কয়েকদিন পরে আবার সে 
দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এল। শ্রীরামকৃষের অন্তধানের 
পর হাজরার অহংকার আবার ফুলে উঠল। ১৮০৭ 
ধরষ্টাকের মে মাসে সারদাগ্রসন্ন (ভ্রিগুণাতীতানন্দ) 
ভীর্থধাত্রীর পথে এক রাজি দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। 
সেখানে হাজরার সঙ্গে তীর দেখা হয়। 

“মাষ্টার (সহান্ে)_হাজর! 
এখন কি ভাব? 

প্রন “হারা বলে, আমাকে কি ঠাওরাও? 
(উভয়ের হাশ্ত )। 

মাষ্টার ( সহান্তে )--তৃমি কি বললে? 

প্রসন্ন-_আমি চুপ করে বুইলাম। 

মাষ্টার-_তার পর? 

প্রসন্ন আবার বলে, আমার জন্য তামাক 
এমেছ? (উভয়ের হাশ্য)। খাটিষে নিতে চায়! 
(হা)।” [্রশ্ীরামরুষ্ণককথামৃত, ২। পরিশিষ্ট ।১) 

লাটু মহারাজ স্থৃতিকথাতে (২য় সংস্করণ, 
পৃঃ ১*৭) “উনার (ঠাকুরের ) দেহরক্ষার পর 
ভার (হারার ) ধারণা হয়েছিল--সে একজন 
বড় অবতার, ঠাকুরের চেয়েও বড়।” 

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তের! দক্ষিণেশ্বরে শ্ীরার- 
কষের জন্মোৎনব ধুমধামের সঙ্গে উদ্যাপিত করে। 
হাজর! সেদিন ঠাকুরের উত্তরন্পূর্ব বারান্দায় বসে 
জপ শুরু করে এবং ভক্তদের সঙ্গে দেখা করে। 


মহাশয়ের 


গ্রতাপচন্ত্র হাজরা 


১৭৫ 


ক্রমে ছাজরার জীবনে রূপান্তর শুরু হল। 
নিজের অসার অহংকারের সঙ্গে খেলে থেলে দে 
কান্ত হয়ে পড়ল। ভণ্ড যদি নিজের ভণ্ডামি 
বোঝে তখন সে ভগ্তামি করতে লজ্জ। পায়। 
মায়ামুঞ্ধ মানব নিজের দোষ ও তগ্ডামি দেখতে 
পায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের মায়িধা ও রুপার ফল 
ফলতে শুরু করল। 

হাজর! দেশে ফিরে আবার পারিবারিক 
জীবন শুরু করল। এঁকালে তার অপর একটি 
পু হয় নাম শরৎচন্র। প্রথমে হাজরা ঠাকুরকে 
একট! সাধারণ সাধুরূপে গণ্য করত) শেষে সে 
বুঝেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা এবং তীর শরণ 
নিয়েছিল। 

হাজরাঁর শেষ জীবন সম্বন্ধে জানবার 
কৌতুহল হওয়া! সকলের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক 
জনৈক ভক্ত একবার শ্রীমকে জিজাসা করেন, 
“ছাজরার কি হুল?” উত্তরে শ্রীম বলেন, “ঠাকুরের 
নাম করতে করতে তার শরীর যায়।” (জ্রীষ 
কথা) ২১৪৬) ১৩০৬ মনের ( ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্) 
চৈত্র মাসে দেশের বাড়িতে হাজরার মৃত্যু হয়। 
১৩১০ সনের পৌষ মাপে তত্বমগ্ুরী নামক 
মাসিক পরত্বিক্কার় (৭ম ব্য, ৯ম সংখ্যা, 
পৃঃ ২১৪-১৬) হাজরার বিস্তারিত মৃত্যুমংবাদ 
প্রকাশিত হয় : 

ধাহার! ঠাকুর শ্রীরাষরুষের জীবনবৃত্াত্ত পাঠ 
করিয়াছেন, তাহার! শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্র হাজরা 
নামক জনৈক সাধকের বিষয় অবগত আছেন। 
ইনি একজন প্রকৃত জাপক ছিলেন । ইনি বহুকাল 
প্রবীরামকষ্ণদেবের নিকট বাপ করিয়্াও তাহাকে 
মাধু ব্যতীত ভগবানের অবতার বলিয়। জান 
করিতেন না। বরং ধাহারা তাহাকে তগবান 
বলিয়া পৃজজা করিতেন, তাহাদের বিদ্ুপ 
করিতেন । তাই কোনও সময়ে ত্বামী বিবেকানন্দ 
পরশ্িরামকষ্দেবকে অঙ্থনয় করিয়! বপিয়াছেন ঘে। 
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আপনি একে রুপা করুন। তাহাতে তিনি 
বলিয়াছিলেন যে, ইহার শেষ সময়ে করিব। 
“কয়েক বত্নর পূর্বে ইনি দেহত্যাগ করিক়্াছেন। 
ইহার অভ্ভূত দেহত্যাগের কথা শুনিয়। সকলেই 
চমকিত হইয়াছেন! তিন দিবদ সামাম্ত জর 
হইক্জ়াছিল। ইহার অন্ত কোনও অস্থখ ছিল না। 
গ্রামের জনৈক ডাক্তাবুও দেখিয়াছিলেন ; হঠাৎ 
একদিন সন্ধ্যাবেল! হাজর। মহাশয় তাহার স্ত্রীকে 
ভাকিয়! বলিলেন যে, “দেখ! তৃমি কাল প্রত্যুষে 

সকলকে বলিয়৷ আসিবে যে, তাহারা 
সকলে যেন আমাদের বাঁড়িতে বেলা ম্টা্র 
আগে আহারার্দি করিয়। আলে । কাল »্টার 
সময় আমি মরিব।” তাহার স্ত্রী মনে করিলেন 
যে, বড়ই জরের জন্য ভয় পাইয়া! এইরূপ 
বলিতেছেন, তিনি ও-কথায় কর্ণপাত করিলেন 
না। তৎপরদিন খুব ভোরে উঠিয়৷ হাজর! 
মহাশয় তাহার স্ত্রীকে উঠাইয়া জোর করিয়া 
নকলের বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন। কেহ ঝ। 
হাজর] পাগল হইয়াছে বলিয়া উড়াইয়! দিলেন, 
কেহু বা রঙ্গ দেখিতে আদিলেন। বেলাও প্রায় 
সাড়ে আট ঘটিকা! হইল। হাজরা মহাশয় মাল! 
হাতে করিয়! জপ করিতেছেন । চিরদিনই হাজর! 
মহাশয় মাল! জপ করেন। ইহাই তাহার হ্বভাব, 
সকলেই জানে । আজও তাহাই করিতেছেন । 
বাড়িতে কতকগুলি লোকও আপিয়াছে। হঠাৎ 
সকলে হাজরা মহাশয়ের মুখের ভাবের পরিবর্তন 
দেখিতে পাইলেন, হাজর1 মহীশয় ঠিক যেন 
কোন লোকের দিকে চাহিয়। রহিয়াছেন ! 
কিয়ৎক্ষণ পরেই হাজব। মহাশয় বলিয় উঠিলেন, 
“আনুন! আহ্গন! এই যেঠাকুর এসেছেন। 
ঠাকুর এতদিন পরে ন্মরণ করেছেন ?* এই কথ। 
'্বলিয়াই তাহার স্বীকে বলিলেন, “ওগো, একটা 
আসন দাও, শী্গ দাও, দেখচো। না, পরমহংঘদেব 
এসেছেন” । স্ত্রী দাড়াইয়! ৬আছেন। পুনবাক় 


উদ্বোধন 


৮৯তম বর্ব--৩য় লংখ্য। 


হাজর] মহাশয় বলিলেন, “শী দাও ।” শ্বীকি 
করেন, কাজেই সেইখানে একখানি আসন 
পাতিয়। দিলেন। হাজর! মহাশয় বলিতেছেন, 
"ঠাকুর! আপনাকে একটু দয়া করতে হবে। 
এই আমনের উপর বসুন, যতক্ষণ না৷ আমার মৃত্যু 
হয়, ততক্ষণ পর্ধযস্ত আমার নিকট অন্থগ্রহ করিয়া 
থাকুন।” এই কথা বলিয়্াই আবার হাজরা 
মহাশয় জপ করিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরেই 
আবার তিনি বলিয়া উঠিলেন, “আস্থন ! আস্থন ! 
এই যে, রামদাদা এসেছেন। আমার কি 
সৌভাগ্য 1” আবার স্ত্রীকে বলিলেন, “ওগো! 
আর একখান। আমন দাও, রামদাদার জন্তে।” 
হাজর। মহাশয় পুনরায় মহাত্মা! রামচন্ত্রকেও জোড় 
হাত করিয়৷ বলিতে লাগিলেন যে, আপনিও 
অনুগ্রহ করিয়! মৃত্যু সময় পর্ধ্স্ত আমার নিকট 
থাকুন। আবার জপ করিতে লাগিলেন। জপ 
করিতে করিতে তৃতীয়বার বলিয়া উঠিলেন, 
“আমন | আম্বন! এই যে যোগীন মহারাজ 
এসেছেন। আহা! কি আনন্দের দিন!” 
পুনরায় ইহাকেও আসন প্রদান করিয়া মৃত্যু 
সময় পর্বস্ত থাকিবার জন্য অন্গরোধ করিলেন। 
তৎপরে ঠাকুর শ্ররামকষদেবকে করজোড়ে 
বলিলেন যে, “ঠাকুর ! যদি এতই দয়া করেছেন, 
তবে আর একটু কষ্ট করুন। অনুগ্রহ করিয়! 
তুলমীতলায় চলুন । আমি তুলসীতলায দেহত্যাগ 
করিতে ইচ্ছা করি।” ঠাকুরের অনুমতি গ্রহণ 
করিয়া হাজর! মহাশয় তাহার স্ত্রীকে তুলমীতলায় 
তিনখানি আসন দিতে বলিলেন এবং তথায় 
তাহার শয্যা করিতে বলিলেন। অতঃপর তুলসী- 
তলায় আসিয়! তিনখানি আসনের উপর তিন- 
জনকে বসিতে অনুরোধ করিলেন 'এবং আপনি 
শয়ন করিলেন) করিয়া মাল! লইক্ল জপ করিতে 
লাগিলেন। মুখে তিনবার বলিলেন, হরি, হুরি, 
হরি। আর হার! মহাশয়েয় সংজ। নাই | একি | 


চৈত্র, ১৩৯৩ ] 


সত্য সত্যই যে হাজরা মহাশয় ইহধাম ছাড়িয়া 
চলিয়। গেলেন, এইরূপ সকলে চিন্ত। করিতে 
করিতে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিক 
হাজর] মহাশয় মানবলীল! সম্ববুণ করিয়াছেন। 
তখন সকলে অবাক হইয়। অস্তোতিক্রিয়া সম্পর় 
করিলেন। সকলেরই মুখে এক কথ! ধন্য হাজর। 
মহাশয় ! তুমি ষথার্থ মহাপুরুষ ছিলে। 

ঠাকুর রামরুষণের এক একটি লাঙ্গোপাঙ্গের 
অদ্ভূত লীল! দর্শন করিয়া কত মানবের যে মোহ- 
তিমির বিদুরিত হইতেছে, তাহা কে বলিতে 
পারে? যাহার ্বচক্ষে এই সকল লীল! দর্শন 
করিতেছেন, তাহার] ধন্য ! 

হাজরাকে উপেক্ষা করবার উপায় নেই। 
আজ থেকে শত বৎসর আগে এই ধুলির ধরণীতে 
শ্ররামরুফ স্কুল শরীরে লীল। করছিলেন, তখন 
হাজরাও তাঁর লীলার সহায়ক ছিল। অক্ষয় 


একটি অত্যাশ্চর্য বোটানিক্যাল গার্ডেন 
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কুমার সেন 'শরশ্রর। মক মহিম1+তে (পৃঃ ৬৪-৬৪) 
লিখেছেন £ “হাজর! রামকঞ্খলীলায় একটি বড় 
মজার জিনিস। ঠাকুর হাজরার সঙ্গে খেলা করে 
অবিশ্বাসী জীবকে তভূরি ভরি জলস্ত শিক্ষা 
দিয়েছেন, আর নিজের তক্তদের একটা বঙ্গ 
দেখিয়েছেন । তিনি এটা আর অবিশ্বাস করতে 
পারলেন না যে, ঠাকুরের কৃপায় মান্য বিনা 
চাষে ঘরে বমে ষোল আনা পাক। ফলল পায়। 
হাজরার সঙ্গে ঠাকুরের খেলাটি শুনলে অতি 
সহজে বিস্তর রামকষ্খমহিম। দেখা! যায়; দেখলে 
অতি বড় অবিশ্বাসী হৃদয়ে ঠাকুরের পাদপক্সে 
অটল বিশ্বান জন্মে। বেদবাক্য অপেক্ষা গুরু" 
বাকোর গুরুত্ব গতীরত্ব ও স্ছযফলদায়িনী শক্তি 
অধিক। আর একটি বিশেষ কথা-ঠাকুরের 
শরপাপন্ন হলে যে হেলায় ঈশ্বরলাভ হয়, এ বিষয়ে 
তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না।” 


একট অত্যাশ্চর্য বোটানিক্যাল গার্ডেন 
শ্রীমতী সতী দত্ত 


আজ কিছুদিন হল আমেরিকায় এসেছি। 
যে সৌন্দর্য এখানে এসে উপভোগ করছি তার 
কিছুই লিখে বোঝাতে পারছি না। বহু দষ্টব্য- 
বস্তর মধ্যে 10016109591) 73019101098] 68100১ 
(হার্টিটন বোটানিক্যাল গার্ডেন) একটি। 
সেখানে গিয়ে মনে হয়েছিল যেন নন্গনকাননে 
এসেছি। ছোটবেল। থেকে 'কোটানিক্যাল 
গার্ডেন” বললেই আমাদের শিবপুরের বোটা- 
নিক্যাল গার্ডেনের কথাই মনে পড়ে যায়। কিন্ত 
এই বাগানের সাথে শিবপুরের কোন তুলনাই 
হয় না। এর যে-কোন একটি বিভাগের আয়তন 
ও বৈচিত্র্য পুরো শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের 
সমান। আর রক্ষণাবেক্ষণের কথা আলোচনা 
শা করাই বোধ হয় ভাল। 


সাদার্ঁণ ক্যালিফোপিয়ার ছোট শহর “সেন্ট- 
মেরিনাতে” গিয়েছিলাম 'হার্টিংটন বোটানিক্যাল 
গার্ডেন” দেখতে | হেনরী ই. হার্টিংটন ১৯০৩ 
খীষ্টান্দে এর প্রতিষ্ঠা কবেন। আমেরিকায় 
প্রথয় “রেল-রোড+ (1২211-7২02 ) নির্মাতাদের 
মধো তিনি ছিলেন অন্যতম, এবং তার উপার্গিত 
কোটি কোটি ডলার বায় করেছেন এই প্রতিষ্ঠানের 
জন্য । মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটির 
দায়িত্ব দিয়ে যান একটি ই্রাটির হাতে, যারা 
তার অবর্তমানে এই বাগানটিকে রক্ষণাবেক্ষণ 
করবেন। বর্তমানে এই ট্রার্টি খুব সুন্দর ও 
সুষ্ঠভাবে এই বাগানটির পরিচালনা করছেন। 
গবেষণার দ্বার ৰাগানটিকে আরও সুন্দর ও 
বৃহৎ করার চেষ্টাও চলছে। 
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বর্তমানে ১৩* একর জঙ্গির উপর বাগানটি 
গড়ে উঠেছে, কিন্তু এদের অধীনে আছে ২৭, 
একর জযম়ি। পরবতিকালে অবশিষ্ট জমিতে 
ৰাগানটি বাড়ানো হবে এবং তার জন্য কাজও 
চলছে। এত বড় একটি বাগান যে কত পরিষ্কার- 
পরিচ্ছঙ্গভাবে ও সযত্বে রাখা হয়েছে বাগানে 
ঢুকলেই তার পরিচয় পাওয়! যায়। প্রহরীর! 
গাড়ি করে চতুদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দর্শকদের 
দিকে তাকিয়ে শুভেচ্ছাও জানাচ্ছে, অথচ সন্তর্ক 
দৃ্টিও রয়েছে বাগানের প্রতিটি অংশে । তাদের 
'সাজ পোষাক আমাদের দেশের উচ্চপদস্থ 
সামরিক কর্মচারীদের মতো। বেশি ভিড় হলে 
বাগানের ক্ষতি হতে পারে বা দর্শকদের অন্থবিধ। 
হতে পাবেঃ এরকম একটা ধারণ! বোধ হয় এদের 
আছে। তাই ছুটির দিন বা রবিবার স্থানীয় 
লোকদের আগে থাকতে বুকিং করে আসতে 
হয়। ছুটির দিনে অগ্রাধিকার দেওয়া হৃধ 
বাইরের দর্শনাধাঁদের। ফলে রবিবার হওয়া 
সত্বেও আমাদের বুকিং আগে থাকতে করার 
প্রয়োজন হয়মি। 

প্রবেশ পথের একপাশে রয়েছে লাইব্রেরী, ও 
অপর পাশে রয়েছে আট গাপারী। সেখানে 
যেয়ে পড়াশুনাও কর] যায়। এই ছুইবাড়ির 
মাঝখানে রয়েছে ২০* বছরের পুরনো! বৃহৎ ওক 
গাছ। এই বাগানে প্রায় এক হাজার ওক 
গাছ আছে। 

বাগানে প্রবেশ করেই সবার দৃষ্টি পড়ে বহুদূর 
বি্ৃত সবুজ কনের উপর | দেখে মনে হয় পুরু 
সবুজ গালিচা পাতা আছে বহু অঞ্চল জুড়ে। 

এই বাগানে প্রায় ১৪০ রকমের গাছ আছে 
এবং এগুলি সাজানোও হয়েছে আকর্ষণীয় 
পদ্ধতিতে । এখানে ১২টি বিভিন্ন ধরনের বাগান 
বা £2:090 আাছে। যেমন গোলাপ বাগিচা, 
( 1২০56-881067.) মরুভূমির উদ্ভান। (7935০: 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তষ বর্ধ--ওয় সংখ্যা 


881001)) [161-821097, বা ওবধি বাগিচা, 
জাপানী বাগান বা (78971996-281001) ) 
অস্ট্রেলিয়ান-বাগিচা বা (4090:81180-081- 
৫67) ইত্যার্দি। প্রত্যেক বাগানের নিজন্ব 
বৈশিষ্ট্য আছে। তবে আমার দৃষ্টি বিশেষতাবে 


আকর্ষণ করেছিল 'গোলাপ-বাগিচা, এবং 
“মরুভূমির উদ্যান? । 
গোলাপ বাগিচায় এক হাজার একশ রকমের 


গাছ আছে এবং সেখানে ফুটে ছিল শত-সহত্্ 
ফুল। গোলাপের এত শত রঙ আর রূপ আর 
কোন স্থানে একত্র আছে কিন! আমার জানা 
নেই। দেখার সময় বারবার মনে হয়েছিল এত 
বল্ল সময়ে এ উপভোগ কর] যায় না, এর জন্ত 
বছ সময়ের প্রয়োজন । বাগান-কর্তৃপক্ষ মনে 
করেন গোলাপের ইতিহাস রচনা! করতে হলে 
আমাদের সহন্্র বছর আগে ফিরে যেতে হবে। 
ইতিহাসের পাতা অন্থপরণ করে এর] গোলাপ 
গাছ সাজিয়েছেন; মধাযুগ থেকে সাম্প্রতিক- 
কাল পর্যন্ত এখানকার বহু গোলাপ গাছ দেখলাম 
বেশ বড়, এবং বিশাল বিশাল বাগান বিলাদের 
মতো লিয়ে পতিয়ে বু উপর পর্যন্ত উঠেছে। 
১২ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে এখানকার 
195১০881060 (মক্ভূষি-উদ্চান ) প্রায় ২৫০, 
রকমের মরুভূমির গাছ এবং ক্যাকটাস আছে। 
এখানকার কর্মাধ্যক্ষরা মনে করেন যে, পৃথিবীর 
মধ্যে এটাই সব থেকে বড়, মাসষের হাতে কঃ 
বাগানের পরিবেশে এবং 
গাছের সজীবতা দেখে মনে হয় আমরা 
মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেটে চলেছি। ১৩০ একর 
জমির এক পাশে শত-সহত্ গোলাপ আর 
একদিকে মরুভূমির ক।াকটাস এবং তার বছ 
বিচিত্র ফুল-_-চরম আশ্চর্ষের ব্ষিয় বলে মনে হয়। 
অপর একটি অংশের নাম দেওয়া! হয়েছে 
1910910551921-881060,--অর্থাৎ 91)91093০91- 


19501821061) | 


চৈন্জ, ১৩৯৩ ] 


এর সময় যেসব ফুল পাওয়। ষেত এবং তার 
নাটকে যেসব ফুলের উল্লেখ আছে, সেইসব 
ফুল দিয়ে এই বাগান সাজানে। হয়েছে । দেখলাম 
তার অনেক ফুলই আমর! জানি যেমন-_পাপিস্‌, 
প্যানপিস্, ভ্যাফোডিলস্, মেরীগোল্ড ইত্যাদি। 
এখানে ৬/17109 8১056 ০01 ০1] এবং 8০৫ 
[058 ০01 12108966. আছে যা আমাদের 
পঞ্চদশ শতাব্বীর গোলাপ যুদ্ধের (“গোলাপ 
যুদ্ধ'--(১৪৫৫-১৪৮৫) ইংলণ্ে, ইয়র্ক ও ল্যাঙ্কাষ্টার, 
এই দুষ্ট প্রতিহুন্বী রাজপরিবারের মধ্যে গৃহযুদ্ধের 
সুত্রপাত হয়েছিল রাজ ষষ্ঠ হেনরীর রাজত্ব- 
কালে। এই গৃহ-যুদ্ধকেই 'গোলাপের যুদ্ধ বল 
হয়) কারণ এই যুদ্ধে ইয়র্ক পন্থীদের প্রতীক ছিল 
সা গোলাপ এবং ল্যাঙ্কান্রীয়ানদের প্রতীক ছিল 
লাল গোলাপ। এই যুদ্ধের অবসান হয় ১৪৮৫ 
খর্ঠাবে, যখন সপ্তম হেনরী ইংলগ্ডের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন ) কথা মনে করিয়ে দেয়। 

আমর শুনে এমেছি গাছ-পাতা থেকে 
ওযুধ ততরি করে মা-ঠাকুরমার! বাড়ির লোকের 
চিকিৎসা করতেন। বাজারে তখন এসব ওষুধ 
পাওয়া যেত এবং তা ব্যবহার করে তারা ফলও 
পেতেন। কিন্তু শহরে বাস করার জন্য ওসব 
গাছ-পাতা দেখার সৌভাগ্য বা স্থযোগ আমাদের 
কখনও হয়নি। এই 73007101 881097-এ 
18970788191 নামান্কিত একটি অঞ্চল আছে। 
ওষুধ, চা, মদদ, মশল, স্থগন্ধি প্রভৃতি কোন কোন 
ওষধি ৰা [767 থেকে পাওয়া যায় বা তৈরিও 
করা হয় তা সুন্দর ভাবে সাজিয়ে লিখে রাখা 
ইয়েছে। ভালতাবে লক্ষ্য করে দেখলাম তার 
অনেক গাছ পাতাই আমরা চিনি বাজানি; 
কিন্ত ওভাবে তো কখনও দেখিনি বা দেখার 
ইযোগ হয়নি। তাই আমর এত অজ্ঞ রয়ে 
গেছি। 

এখানে আর্জেন্টিনার একটি অদ্ভুত গাছ 


একটি অত্যাশ্চ্য বোটানিক্যাল গার্ডেন 


১৫৯ 
দেখলাম, যার মাম 'অন্ব,) (0118 )। এরা 
এই গাছটি ওষধি জাতীয় (70৮ 1715) গাছ 
বলে চিহ্নিত করেছেন। এই গাছের গুঁড়িট 
মাটির উপরে ছড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে একটি 
হাতি বা গণ্ডার জাতীয় পণ্ড মাটির ওপর হাত- 
পা ছড়িয়ে বে আছে। এই গুঁড়ির মধ্যে জল 
জমা থাকে। গাছটি কিন্তু বিশাল। এর ছায়া 
গরমের দিনে আর্জেটিনার লোকে] ভীষণভাবে 
পছন্দ করে। 

আমাদের সাহিত্যে 'ক্যামেলিয়া"র স্থান বেশ 
উচুতেই। কিন্তু তাদের আমরা সহজে দেখতে 
পাই না। নাধের ক্যামেলিয়ার দেখা পেলাম 
এখানে । এখানে প্রায় ১৫০* রকমের ক্যাষেলিয়। 
গাছ আছে। তাদের ফুলের বাহারে বাগানকে 
আলো করে রেুখছে। 

সারাদিন হেঁটেও এ-বাগান দেখা শেষ হয় 
শা। সাড়ে চারটের সময় বন্ধ হয়ে যায়। তাই 
প্রত্যেক দর্শনার্থীকে অনুরোধ করা হয় তার! 
যেন তাদের ভ্রমণপর্ব সাড়ে চারটের মধ্যেই শেষ 
করেন। ফলে পাম গাছের সারির পাশ দিয়ে 
বা অস্ট্রেলিয়ান বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে 
আসা ছাড়! কিছু আগ্রহ করে দেখার সময় 
ছিল না। অথচ ওখানে প্রায় একশ রকমের 
ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। তাছাড়া কত 
অসংখ্য ধরনের গাছ ও বিভিন্ন রঙের ফুলযে 
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল তা! লিখে শেষ করা যায় না। 

প্রকৃতিকে ভালবাস এবং তাদের বাচিয়ে 
শিজে বেচে থাকে 1”__এই মনে হল ওদের আদর্শ 
এট আদর্শ না থাকলে বিতিম্ম দেশের বিভিন্ন 
আবহাওয়ার গাছ নিয়ে ওরা এমন সুন্দর করে 
বাগান সাজালেন কি করে ?-ফরে আমার 
পথে এই প্রশ্তই বারবার মনের মধ্যে উকি-ঝুকি 
মারছিল। আমাদের সকলের নমস্ত হাটিংটন 
সাহেবের স্বপ্ন সত্যিই সার্থক হয়েছে। 


স্বামীজীর আমেরিকান নারীভক্ত-_ 


জোপনেফিন ম্যাকলাউড 
শ্রীমতী চিত্রা বনু 


[ মাঘ, ১৩৯৩ সংখ্যার পর ] 


৪ জুলাই ১৯০২ স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ। যাবার 
ছুদিন আগে নিবেদিতাকে স্বামীজী জে৷ সম্বন্ধে 
বলেছিলেন যে সে পবিভ্রতার মতোই পবিজ্র, 
এবং প্রেমের মতো প্রেমন্বভাবা। ম্বামীজীর 
নির্বাণলাভের সংবাদবাহী তার পেয়ে 
আমেরিকায় ম্যাকলাউড হয়ে পড়েন স্তব্ধ ও 
শোকাহত। নিঃসঙ্গতা তাঁর জীবনকে গ্রাস 
করে ফেললে।, শোকাশ্রপাতে তাঁর দিন কাটতে 
লাগল । ইতিমধ্যে নিবেধিতা তাকে পক 
মারফৎ পাঠিয়েছেন তার সম্বদ্ধে হ্বাঁমীীর শেষ 
বাণী, 'জো পবিভ্র, জো প্রেমন্বভাবা” | নিবেদিত] 
তার বন্ধু ইয়ুমের জন্য সংগ্রহ করে রেখেছেন তার 
গুরুর গৈরিকবসনের ছোট্র একটি টুকরো শেষ 
স্মৃতিসকয়নের উদ্দেশ্টে। গুরুর শেষ যাত্রায় 
দেহ যখন পঞ্চতৃতে লীন হতে চলেছে এবং 
প্রজ্বলিত চিতাপার্থে নিবেদিতা অতান্ত শোকাভি- 
ভূতা, স্বামী সারদানন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করেন 
স্বামীজীর কিছু ম্থতি তিনি রাখতে চান কিন|। 
নিবেদিতা সঙ্কোচবশতঃ কিছু বলতে পারলেন 
ন!; কিন্তু অন্তরে প্রার্থন! করলেন, ইযুয তো গুরুকে 
শেষযান্জায় সাক্ষাত করতে পারলেন না, যদি 
তার জন্য কিছু ম্বতি সংগ্রহ করে রাখতে 
পারতেন। এমন সময় তার বস্ত্র প্রাস্তদেশে 
টান অন্গভব করলেন ; ফিরে তাকাতেই দেখেন 
স্বামীর গৈরিক বস্ত্রের অর্ধদদ্ধ একটি অংশ 
তাঁর কোলের উপর এসে পড়েছে। তিনি 
অভিভূত হয়ে অনুভব করেন যে গুরুর অস্তিত্ব 


জাজ্জল্যরূপে বর্তমান। নিবেদিতা তার বন্ধু 
ইয়ুষকে লিখলেন, “সমস্ত পৃথিবী পৃজারত, কিন্ত 
আমি জানি তার স্বতির শ্রেষ্ঠ পৃজামদ্দির 
তোমার হৃদয় ।*১৯ চিঠির সঙ্গে পাঠালেন গুরুর 
পৰিভ্বম্বতি, অর্দদঞ্ধ কাপড়ের টুকরোটি। 
নিবেদিতা তার ৪ জুলাই-এর পরের চিঠিগুলিতে 
বারে বারে শঙ্কিত হয়েছেন সেই 401901093 
000105016২*-টি জোর হাতে পৌছেছে কিনা। 
স্বামীজীর শেষ আশীর্বাদ পে ছেছিল তার ভক্ত- 
বন্ধুর কাছে। ম্যাকলাউড এই বন্ত্রখগ্ুটি বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর প্রিয়পাত্রদের মাথার ছু'ইকে 
দিতেন, এবং সধত্বে তার কাছে সর্বদা রাখতেন । 
ম্যাকলাউভ মৃত্যুর পূর্বে যখন শেষবারের মতো 
ভারতে আদেন, সেই লময়ের সমুদ্রযাত্রায় 
জাহাজের ডেকের উপর হঠাৎ এক দমকা 
হাওয়ায় গৈরিক বসনের টুকরোটি উড়ে সমুদ্র- 
গর্ভে চলে যায়। 

১৯০২ ্ীষকাবের এপ্রিলে ন্বামীজীর মহাপ্রয়াণের 
কিছুদিন পূর্বে জে! ম্বামীজীকে লিখেছিলেন 
হকের গভীর অস্তস্তল থেকে, 1 5117) 0: 
31110 9410) 90-বাঁচি বা মরি আমি আছি 
আপনার সঙ্গে।” তাই ছিলেন); বিবেকানন্দ 
দর্শনে নবজমসলাভের পর জীবনের শেষ দিন 
পর্যস্ত বিবেকানন্দ-আলোকে বাস করে গেছেন । 
্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর তার স্বতিপৃত স্থানগুলি 
ঘুরে বেড়ালেন তার দেবতার শ্বতি-ম্পর্শলাতের 
আশায়। স্বামীর স্েহ পরম রুতজ্ঞতাবোধে 
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পরিশোধ করার জন্ত নতুন করে অন্থপ্রাশিত 
হয়েছিলেন। আমেরিকায় বেদাত্ত প্রচারকেন্ত্র 
গুলিকে তিনি আমরণ সাহায্য করে গেছেন। 
শ্রাস্তিহীন ভ্রমণ করেছেন শ্ধুমাক্র জনমানসে 
স্বামীজীর প্রতি অশ্গরাগ সঞ্চারে--যেখানেই 
রামরুষ্ণ সজ্ঘবের কোন সাধুকে পাঠানো হয়েছে, 
নিউইয়র্ক, ক্যালিফোণিয়া, ইংল্যা্। প্যারিস, 
বালিন বা দক্ষিণ আমেরিকায়, সেখানে ম্যাক- 
লাউড পৌছে গেছেন তাদের সাহায্যে বা 
পরামর্দানে--ট্যার্টিনের আর একটি নতুন 
সম্তানরূপে গ্রহণ করতে । কারণ তার ঈশ্বরের 
প্রতিনিধিরূপেই এর! এসেছেন তার বিশ্বাস ।৮২৯ 

ম্যাকলাউড সবসময় সঙ্গে কিছু অর্থ ও ট্রেনের 
একটি ফাস্টক্লাশ টিকিট কেটে রাখতেন যাতে 
যেকোন সময় বিবেকানন্দ-কাজের জন্য বেপিয়ে 
পড়তে পারেন। বিবেকানন্দের গ্রস্থগুলি মানা- 
ভাষায় অন্রধাদ ও প্রচারের জন্য যে আপ্রাণ 
চেষ্টা তিনি করেছেন তার পরিচয় রঞ্জেছে আযাল- 
বার্টাকে লেখা চিঠিগপিতে । এজন্য অকাতরে 
তিনি নিজের অর্থ ব্যয় করেছেন। স্বামীজীর 
রাজযোগ ও দ্েববাণী তিনিই প্রথম আমেরিকায় 
প্রকাশ করেন, এবং জার্মীন ভাষায় অঙগবাদের 
ব্যবস্থা করেন । রেশামা রেলাকে উদ্ধদ্ধ করেছেন 
তার অধ্যাত্ম পথের দিশারী বিবেকানন্দ ও তাঁর 
অব্তারগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী রচনায়, যাতে 
পাশ্চাত্যে লোকেরা এদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে 
লাভবান হয়। ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্পী লাশীককে 
দিয়ে স্বামীজীর পরিক্রাজকরূপের ক্ষটিক-মুতি 
তৈরি করিয়েছিলেন এবং তা ইউবোপেরু বিদগ্ধ 
ব্যক্তিদের, যেমন বার্ণাড শ*, লর্ড লিটন, লর্ড 
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ওয়েভেলকে বিতরণ করেছেন । লর্ড ওয়েতেল 
ম্যাকলাউড হবার! প্রেরিত মৃতিটি লেডি মার্জাসন 
মারফৎ পেয়েছিলেন । 

শেষ জীবনে বারে বারে ম্যাকলাউড 
স্বামীজীর প্রিয় গঙ্গাতীরে, জগতের কল্যাণের 
জন্ত উতৎমগাঁকৃত বেলুড় মঠে ছুটে এসেছেন, তার 
আরাধ্য দেবতার সানিধ্য অন্ভূতি মানসে ও 
শান্তিময় বিশ্রামের আশায় । মঠবাসের দিনগুলি 
অতিবাছিত করতেন অনাড়ম্বরতাবে শান্ত 
আলোচনায়, কাজে, ধ্যানে ও বিবেকানন্দ-মননে । 
ভারতীয় জীবনধারাক নিজেকে লিগ রাখতে 
চাইতেন, সেজন্যে মঠে নিজের ঘরটিতে বৈদ্যুতিক 
আলো না জেলে প্রদীপ জালিয়ে' রাখতে 
ভালবাপতেন। তিনি নিবেদিতার মতো 
আহ্ষ্ঠটানিক শিত্ত্ব গ্রহণ করেননি, তিনি ছিলেন 
স্বামীজীর অরুত্রিম বন্ধুষণ অনেক দিবাযুহর্তের 
সাক্ষী, তার গুরুকার্ধের সাহাধ্যকাৰিণী। কী 
গভীর ভালবাস! তার ম্বামীজীর প্রতি! শেষ 
জীবন পর্যস্ত জের বিশ্বাস ছিল “আমাকে মুক্ত 
করার জন্তই স্বামীজী এসেছিলেন,”২২ এবং তিনি 
অনুভব করতেন মহাপুরুষ-সান্লিধ্যে এলে মানুষ 
যে শক্তি অন্ুতব করে, তিনিও পেয়েছিলেন সেই 
আধ্যাত্মিক শক্তি। বিশ্বাম ও শক্তি এই নারীকে 
ভারতের ও রামকুঞ্জ মিশনের দয়াবতী বন্ধু 
করেছে, বৃদ্ধা ম্যাকলাউড বেলুড় মঠে থাকতে 
অত্ত্ত ভালবাসতেন। তাঁর নিজের কথায়, 
“এখানে আমি মঠের তরুণদের মধ্যে বিবেকা- 
নন্দকে জাগ্রত রাখি। মঠের দোতপার কক্ষটি 
আমার নিজন্ব, সেখানে আমি প্রতি শীতে গিয়া 
উঠি এবং সম্ভবতঃ জীবন অবদানের পূর্ব পর্যস্ত 
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গিয়! উঠিব।”২ও জো! ষঠের তরুণ-সঙ্গ্যাসীদের 
প্রিয় “ট্যার্টিন' । বৃদ্ধ! মঠে বলে এদের উদ্দীপ্ত 
করতেন বিবেকানন্দ প্রেমিক হবার জন্ত, বলতেন, 
“তোর বিবেকানন্দের ছেলে, তাঁর জয় জয়কার। 
বিবেকানন্দের জগ্প হোক 1*২৪ আবার কখনও 
বলতেন, “এই দীর্ঘ জীবনের বহুল অভিজ্ঞতার 
পরেও কেন বিবেকানন্দ”, “বিবেকানন্দ বলে 
পাগল হয়ে ছুটোছ্ুটি করি জানিস্? কারণ 
আজ পর্যন্ত তার চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষ চোখে 
পড়েনি। যেদিন দেখতে পাবো, সেই মুহূর্তে 
তোদের বিবেকানন্দকে ছেড়ে তাকে মানবো, 
তার হয়ে যাবো) তবে এখনো মিললো না৷ এই 
যা |৮ ২৫ 

ম্যাকলাউড একটি হার গলায় রাখতেন, 
তাতে স্বামীজীর ছবি দেওয়! একটি লকেট ঝুলত। 
একবার বেলুড় মঠে থাকাকালীন হঠাৎ সেটি 
চুরি যায়। চোর ধরা পড়ল, মঠের এক নতুন 
ভূত্য। তাকে পুলিশে দেওয়া ঠিক হল, কিন্ত 
ম্যাকলাউড বললেন, “ওকে পুলিশে দিও না 
কারণ ও নিশ্চয়ই ম্বামীজী'কে তালবামে তাই এ 
হারটি নিয়েছে কী গভীর ভালবাপ। স্বামীজীর 
প্রতি | 

মঠের তরুণ সঙ্গ্যাসীর1 তাদের বৃদ্ধ! ট্যার্টিনের 
জতি গ্রিয়। আযালবার্টাকে লেখা চিঠিগুলিতে 
তীরের প্রতি কী গভীর স্ষেইই ন প্রকাশ 
পেয়েছে । প্রত্যেক নবীন সন্ন্যাসী ধার! আমেরিকা 
বা বিদেশের বেদান্ত কেন্্রগুলিতে মঠ-মিশনের 
গ্রচারকার্য করছেন বা ভারতের কাজে নিষুক্ত 
আছেন, তীদের নাম উল্লেখ করে প্রশংসা 
করেছেন। শুধুমাত্র প্রশংসা নয়, উৎসাহও 
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দিয়েছেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্ে যখন ঘ্বামী বিরজানন্দ 
মায়াবতী অছৈত আশ্রমের অধ্যক্ষতা থেকে 
বিদায় নিয়ে একাস্তবাসের স্বল্প করেন, তখন 
ম্যাকলাউড তাঁকে লেখেন-__“'"'মায়াবতীতে 
অবিশ্রান্ত কর্মচক্রে কী নিষ্ঠার সঙ্গে তৃষি কাধ 
পেতে রেখেছ !""*তৃমি ছয়মাস বা একবৎসরও 
যদি ছুটি নাও তবুও আমর! পরে দেখতে চাই যে 
তার একজন অন্তরঙ্গ সন্ভান তীর প্রিয্র হিমালয় 
কেন্দ্রে তার আধ্যাত্মিক বাণী প্রচার করছেন। 
তোমার কাজের ভার আমার দ্বার! যদি 
কোনও রকমে লাঘব হয়, তাও জানিও।”২৬ 
ভারতকে ভালবাধ”- স্বামীজীর বাণী, 
তাই জোসেফিন মাকলাউডের হৃদয়ের মণি- 
কোঠায় রয়েছে বিবেকানন্দ-মন্ত্র “ভারতব্ধ' | 
স্বামীজীর স্বপ্ন তার মাতৃভূমিতে সুশিক্ষার ব্যবস্থা 
ও তার প্রমার। তাই স্যাকলাউড রামকৃষ্ণ 
মিশনের সকল শিক্ষামূলক কাজে এগিয়ে 
এসেছেন। বেলুড় বিছ্যামন্দির স্থাপনে তারই 
প্রথম অর্থদান। রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলি যখন প্রথম কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে, তখন তিনি 
দশহাজার টাকা দান করেন। নিবেদিতার 
পত্রে দেখি ্যার জগদীশচন্দ্র বস্তুর বিজ্ঞান 
সাধনা! ও তার স্বীকৃতির পেছনে মিসেস্‌ 
বুলের মতো, তারও অর্থদান এবং সাহায্য 
কম নয়। স্বামীজীর মাতৃভূমি ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতায় জে। উতৎ্মাহী, তাই নিবেদিতার রাজ- 
নৈতিক কার্যকলাপ যাতে নিরাপদ হয় তার জন্ত 
ত্বার চেষ্টার অস্ত ছিল না। বেলুড় মঠের 
ওপর যখন ব্রিটিশসরকারের রোষ পড়েছিল, 


২৪ রামকৃফণ বিবেকানন্দ জীবনালোকে, স্বামী নিলেপানন্দ, পৃঃ ৫৮ 


২৫ ওঁ, প:8৫৯ 


&৬ অতগতের মতি, চতুথ+ সংঙ্করণ, পঃ ৯৭২ 


চৈত্র, ১৩৯৩] 


ম্যাকলাউডই তখন মঠকে বিপদের হাত থেকে 
বাচান। এর প্রমাণ তদ্দানীস্তন বড়লাটের গোপন 
ফাইল। (ভঃ রষ়েশচন্ত্র মজুমদারের “স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ইতিহার্সে রাষকষখ মিশন” প্রবদ্ধে 
প্রকাশিত ) ফাইলে বড়লাট লিখেছেন, “থা 
কয়েকদিন পূর্বে একজন আমেরিকান মছিল৷ 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়। বলেন, যদি বেলুড় 
মঠ বন্ধ করিয়! দেওয়া হয় তাহলে আমেরিকায় 
ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হইবে । এই সময় 
(বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ সরকার আমেরিকার সাহায্যের 
উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন ) কোনোৌ- 
রকমে আমেরিকার বিরুদ্ধভাজন হওয়া! যুক্তিযুক্ত 
নহে ।”২* এই আমেরিকান মহিলাই ম্যাক- 
লাউড। সেই সময় ছুজন যুবককে ইংরেজ 
গতর্ণমেণ্ট বাংলার হাড়োয়াগ্রামে অস্তরীণ করে 
রাখার আদেশ দেন। তিনি তাদের হাতে 
স্বামীজীর রচনাবলী তুলে দিয়ে বলেন “ন্বামীজীর 
আদর্শে উদ্ধন্ধ হও, তার আদর্শমতো গ্রামে শিক্ষা 
ও স্বাস্থা সম্বস্ধে জ্ঞান ছড়িয়ে দাও।”২* বেলুড় 
মঠের গেষ্ট হাউমে দেশবন্ধু ও লর্ড লিটনের 
গোপন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। 
ছুতিক্ষ পীড়িত, দরিদ্র ভারতে যাতে কৃষির 
উন্নতি হয় তার জন্য সু সেচ ব্যবস্থা দরকার । 
এজন্য নিজ অর্থব্যয়ে মিশরের নর্দী-পরিকল্পন। 
বিশেষজ্ঞ উইলিয়ম উইলককাকে এনেছিলেন 
এবং ১৯৪৩ গ্রীষ্টাব্ধে লর্ড ওষেভেলকে এ সম্বন্ধে 
ব্যবস্থ৷ নিতে উদ্ভোগী করেছিলেন । বিদেশ্রিনী 
মহিলার কী অপরূপ ভালবাসা তারতবর্ষের 
জন্ত! দ্বামীজীর মাতৃভূমির কল্যাণের কাজে 
তিনি সর্বন্া প্রপ্থত। ভারতপ্রেম ছিল তার হাদয়- 
দেবতার পূজা । বলতেন “] 210 10%108 10019” 


হ্বামীজীর আমেরিকান নান্বীতক্ত-_জোসেফিন ম্যাকলাউড 
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তাই বেলুড় মঠে হুপুরবেল! প্রখর রোদে ঝুড়ির 
ওপর ৰসে ভারতের দিনমজুরের পরিশ্রম দেখা 
ছিল তার ভালবাসার কাজ । মঠের সংনগ্ন জমিতে 
ই-আই রেলের হয়ার্ড স্থাপনের সিদ্ধান্ত তিনি 
ভাইসরয় পর্যস্ত দরবার করে বন্ধ করেছিলেন। 
ভাইদরফের কাছে দরবারে কৃতকার্ধ হয়ে যখন 
নৌকা করে বেলুড়ে ফিরছিলেন, তখন স্বামী 
সারদানন্দ মঠের ঘাটে দাড়িয়ে ট্যার্টিমকে 
%101019" ৰলে অভিনন্দন জানান। ম্যাকলাউড 
স্বামীজীর অন্দির দেখিয়ে চিৎকার করে 
উঠেছিলেন-_-“এট। কি আমার জদ্গ স্বামীজী? 
ওখানে ওই যে মর্মর মৃতি বলানে। রয়েছে, এটা 
তীর জয়।” মঠের ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষা হবে 
এজন্য ভাল পোশাক নির্মাণের জন্য ১*১০*০ 
টাক! দেন এবং পাঞ্রাৰ থেকে ভাল জাতের গরু 
আনান। এমনকি নিউজারসী থেকে ষাড়ও 
আনান উৎকৃষ্ট প্রজননের জন্ত। মিসেস্‌ 
লেগেটের অর্থ ছাড়াও বেলুড় মঠে লেগেট হাউন 
নির্মাণে মিস ম্যাকলাউডেরও দান আছে। 

স্যাকলাউড তাঁর বোনঝি আ্যালবার্চাকে 
লেখা চিঠিগুলিতে ভারতের মনীষীদের সঙ্গে 
তার সাক্ষাৎ ও তাদের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধ 
প্রকাশে উচ্ছৃুসিত হয়েছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারের পর চিঠিতে লিখেছেন “ভারত- 
মাতার মুখোজ্জলকারী সন্তান যিনি সত্াকে 
হবায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ।”২১ 

১৯৩৮ শ্বীষ্টাব্ষের নভেম্বরে তিনি পপ্ডিচেত্বী 
শ্রীঅরবিদ আশ্রমে গেছেন এবং শ্রীজরবিন্দের 
আলিপুর জেলে হ্বামীজীর দর্শনের কথ! শুনে 
অভিভূত হয়েছেন। আযালবার্টাকে লিখেছেন, 
দস্বামীজী ১৯০২ খ্রীষ্টাবে দেহত্যাগ করেন, তার 
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সাত বছর পরে তিনি অরবিন্দ ঘোষের কাছে 
আবির্ভূত হয়েছেন। আমার কাছে এটা গভীর 
তৃণ্ডিকর, কারণ ম্বামীজীর এই মহান্‌ উত্তরাধি- 
কারী বর্তমান আছেন ।৮** শ্রীঅরবিনদের 
“লাইফ ডিভাইন, গ্রন্থটি পাঠ করে আযলবার্টাকে 
তা পাঠান পড়ার জন্য । 

বিবেকানন্দ-আলোয় গ্রশ্ফুটিত জোসেফিন 
ম্াকলাউড-_শ্বামীজীর প্রিয় জে! বা জয়ার 
মহান্‌ চরিত্রটির অপরূপ ছবি ফুটে আছে 
নিবেদিতা লেখা চিঠিগুলিতে) _-যেগুলিতে 
তিনি কখনও সম্বোধন করেছেন “আধ্যাত্মিক মা? 
বলে, বা কখনও প্রিয় বন্ধু ইযুম' বলে। 
নিবেদিতার চিঠিতে জানতে পারি শ্রীশ্রমা 
ম্যাকলাউড সম্বন্ধে বলেছেন “সে প্রকৃত জানী”,০১ 
এবং বিদেশিনী এই নারীকে তিনি গভীর ন্মেহ 
করতেন । নিবেদিতা নানান পত্রে জো সব্বন্ধে 
স্বামীজীর উতিগুলি প্রকাশ করেছেন। ১৮৯৯ 
খরীষ্টাবে ১ মে নিবেদিত। স্বামীঞীর দর্শনে বলরাম 
মন্দিরে উপস্থিত। সেখানে জে! সম্বন্ধে ম্বামীজী 
বলেছেন, “সে আমার শুভভাগ্য, আমেরিকা ও 
ইংল্যাণ্ডে জো ছিল তাই আমার কাজ ঠিকমত 
হয়েছে, ভারতে জে! নেই তাই কিছুই ঠিকমত 
হচ্ছে না।৮*২ নিবেদিতা জানতেন তীর মতো 
জো-রও স্বামীজীর প্রতি কী গভীর ভালবাসা । 
পেরোগেরিক থেকে নিবেদিতা ইয়ুমকে 
লিখছেন যে জো-ই সেই দেবী যিনি জম্মেছিলেন 
“0 [10160 [7177--001 [0111950 [1708118- 
(101). 


নিবেদিত| বন্ধুর বুদ্ধিমত্তা ও পরিচালন- 


6০ শী, 1924-26 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--৩য় সংখা। 


শক্তির অতুলনীক্পতার কথা বারবার উল্লেখ 
করেছেন, এবং তীর প্রতি এত শ্রন্ধ|৷ ও ভালবাস! 
ছিল যে ম্বামীজীর মহাপ্রক়াণের পর ইমুমের ইচ্ছা 
বা মতামত স্বামীজীর মত বলেই মনে করতেন । 
নিবেদিতার 
প্রকাশিত হবার পর ইমুষধকে লিখলেন 
“অতীতে ঝিলাম নদীর তীরে বাত্রিকালে মায়ের 
মত যেমন তুমি আমায় একাধারে নির্দেশ(দিতে 
ও সহানুভূতি জানাতে, তেমন ম্বামীজী সম্বন্ধে 
এই বই তোমার প্রশংস। চায় এবং সে প্রশংসা 
মহামূল্যবান, কারণ স্বামীজী তোমার যুক্তিবাদি- 
তার ওপর অত্যন্ত ভরসা] ও বিশ্বাস করতেন ।”৩৪ 
স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর নিবেদিত প্রিয় 
জো-কে গতীর কৃতজ্ঞতায় লিখলেন, “তিনি যা 
তিনি তাই ছিলেন, তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে 
কিভাবে অহংকে দমন করে সেই মহাগৌরবের 
আলোকছটা গ্রহণ করতে হয়। তোমার খণ 
অপরিশোধনীয় ।”ৎ« হিমালয়ের পথে গুরুর সঙ্গে 
অন্তদ্বদ্ে বিখ্যাত শিল্তার মনোবেদনা দূর করা 
ও গুরু-শিয্যার পারস্পরিক বোঝাপড়া সহজ করে 
তোলার ভূমিকা! ম্যাকলাউডই নিয়েছিলেন। তাই 
নিবেদিতা বন্ধু ইযুমের প্রতি কৃতজ্ঞতার লীম! ছিল 
না, এবং নিজের অন্তর্বেদনায় ও শাস্তির আশায় 
এই নারীর কাছেই হৃদয় উনুক্ত করেছেন। 
ম্যাকলাউডও একদিন বৃদ্ধা হলেন, তার 
শ্রান্তিহীন পৃথিবী ভ্রমণ, যা বিবেকানন্দ নামক 
কাজের আবর্তে ঘুরত, তা একদিন এসে থামল। 
নিবেদিতার £৬/17097179 0110” নিভৃত আশ্রয় 
নিলেন তাঁর দিদির কেনা স্ট্রাচফোর্ড আন 
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আযাতনে শেক্সপীয়রের মেয়ের বাড়ি হলস্ক্রাফট- 
এ। এঁবাড়ির একটি ঘর ছিল বৃদ্ধার “প্রফেট- 
চেম্বার? সেখানে থাকত তীর প্রিয় দেবতা 
বিবেকানন্বের রিলিফমৃতি, যা স্ুর্যালোকের 
পশ্চাদ্পটে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠত । নিউইয়র্কের 
ৰারবাজান প্লাজা হোটেলের একটি ঘরেও তিনি 
মাঝে মাঝে বাদ করতেন । জীবনের শেষ পর্বে 
যখন তিনি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেলেন তখন 
ক্যালিফোণিপনার হলিউড মেন্টারে গিয়ে বাস 
করতে শুরু করেন, যাতে সেখানেই তিনি দেহ 
রাখতে পারেন । কারণ সে তীর্থস্থান অর্ধশতাব্ী- 
পূর্বে তার প্রফেটের পাদম্পর্শে ধন্ত হয়ে রয়েছে। 
১৯৩৯ শ্রীষ্টাবে মৃত্যুর দশ বছর পূর্বে আলবাটণার 
কাছে লিখেছিলেন : তাঁর সমাধি স্থানে যদি স্থৃতি- 
ফলক লাগানে। হয়, তাহলে তাতে যেন লেখা 
হয়, “[170 1:52017955 15 211৩৬) কারণ 
স্বামীজীকে প্রথম দর্শনের মুহূর্ত মধ্যে তিনি 
রূপান্তরিত হয়েছিলেন এবং গুরুকার্ধে ছিলেন দর্ব- 
অময়ে প্রস্তত। স্বামীজীর মধ্যে যে অসীমতা ও 
৩৬ 7506 ০0৫6 21801৩00। 1924-46 
৩৭ অতশতের স্মৃতি, পৃঃ ১৭৩ 


বেন! 


১৮৫ 


সত্যকে তিনি দেখেছিলেন, তাই তাকে মুক্তি 
দিয়েছিল । এই নারীর বিশ্বাস, স্বামীজী তাকে 
মুক্ত সত্তায় উজ্জীবিত করে ছিলেন,_-যে সৌভাগ্য 
তিনি স্বামীজীর ভারতকে দর্শন করেছেন, তার 
উন্নতিতে সাহায্য করার জন্ত প্রগ্তত থেকেছেন 
প্রতিযুহর্তে। 

১৯৪৯ গ্রীষ্টান্বের ১৫ অক্টোবর একানব্বই 
বছর বয়সে ম্যাকলাউড স্বামীজীর স্বৃতিপৃত 
হলিউড বেদান্ত সেপ্টারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। সেদিন ট্যার্টিনের শেষ যাত্রায় তার 
প্রিক়্ রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ সন্ন্যাসি-সঙ্জের স্বামী 
অশেষানন্৷ শ্রদ্ধার্থ জানাতে উপস্থিত ছিলেন। 
মহীয়লী এই বিদেশিনী নারী তার চির আরাধ্যের 
পাদ্পন্মে অবশেষে মিলিত হলেন। অপরিশীম 
প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, অনলস পরিশ্রমে সুদীর্ঘ জীবনে 
বিবেকানন্দ-আলো। জালিয়ে রেখেছিলেন মিস্‌ 
জোসেফিন ম্যাকলাউড, ম্বামীজীর প্রিয় জো) 
তার নিজের কথায়ই--“সেই সত্যের মহিমান্বিত 
আলো কাপেনি, বাড়েনি বা কমেনি ।”** 


বেদনা 
শ্রীমতী বীণাপাণি ভট্টাচার্য 

আপনার মাঝে আপন] হারায়ে অসীমের সাথে মিশায়ে আমারে 

মাঝে মাঝে খেলি আমি । এক হয়ে যেতে চাই। 
ভটিনীর মাঝে ছোট ঢেউ হয়ে জোয়ার ভাটার দোটানায় পড়ে 

যাই যে সাগরে নামি। পুনঃ আমি ফিরে আসি, 
সিদ্ধু মাঝারে বিন্দুটি হয়ে বেদনা আমার ধার! হয়ে নামে 

নিজেরে খু'জে না পাই। নয়নে অশ্রু রাশি । 


জীবন আমার দাও করে দাও 


শেখ সদরউদ্দীন 
জীবন আমার দাও করে দাও তবু ষেন ভালবাসি__ 
গোলাপ ধৃপের মতো । অশ্রু ঝরা চোখে যেন 
বিলাই যেন ছুনিয়াতে ফোটাই আলোর হাসি 
স্ববাস অবিরত ॥.. পরের হঃখ-_ব্যথ! যেন 
ধূপের মতোই জলে জলে বাজে আমার বুকে-_ 
হয় ষেন মোর ক্ষয়-_ মুখটা যেন লভি আমি 
যেন পারি মানুষ নামের পরের আরাম সুখে । 
রাখতে পরিচয় । মানব সেবার কাজে যেন 
গর্ব আমার খর্ব কর থাকি সদাই রত ॥ 
শিরকে করে নত।**' জীবন আমার দাও করে দাও 
আঘ।1ত ষদি দেয় মোরে কেউ গোলাপ ধুপের মতো ॥ 
সমাধান 
শ্রীমতী রম। বনু 
আমি চঞ্চল অতি বিষম ছন্দে পড়ে ভাবছি অহনিশ 
ধর্মে নাহি মতি কোন্‌ নাম শ্রেষ্ঠ নাম, কে দেবে আশিস্।॥ 
কাহার চরণ করিব সার ? চিত্ত মোর নিরন্তর উদ্বেলিত হয় 
নাহি জানি ধর্ম, প্রকাশিতে নাহি পারে আমার হাদয় । 
নাহি জানি কর্ম, কভু ডাকি রাম রাম কভু ডাকি কৃষ্ঃ 
জেনেছি নামের মহিমা অপার। কভু বলি তুমি আছ হে রামকৃষ্ণ ॥ 
“রাম' আর “কৃষ্ণ নাম ও ছুটি আখর এই দ্বিধা এই ছন্দে হুদয় হুলিছে 
বদি জপি দিবানিশি শুধু নিরস্তর-_ কোন নাম হৃদয় মোর কেবলি জপিছে। 
পাব কি ধের্ধ, পাব কি শাস্তি। কোন্‌ নামে চৈতন্য মোর হবে উদ্দেষিত 
দূরে যাবে যত ভুল ও ভ্রান্তি? কোন্‌ নাম হৃদয় মোর জপিছে সতত ? 
হদয় মন কি ভরাবে জীরাম শ্রীকৃষ্ণ শ্্ীরামকৃষ্ণরে 
এ নাম শুনে মোরে তরাবে ? কাকে রাখি, কাকে ছাড়ি, কোন্‌ 
যাবে কি ক্রেব্য যাবে কি ক্লান্তি নাম জপিরে 1 
পাবো কি গে সেই শীতল শান্তি? যে রাম সেই কৃষ্ণ ছুইয়ে মিলে রামকৃষ্ণ 
রামকৃষ্ণ নাকি "কৃষ্ণ কিংবা শুধু “রাম' রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জপছে ॥ 


কাহারে ভজিলে পরে, কেহ হবেনাক বাম। 


অন্ুখের ও চিকিৎসার ভিত্তি 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার 


অন্ুখ ( অ-হথখ ) এবং তার ইংরেজী প্রতিশব্ধ 
[0156856 (113-9856 ) বলতে সাধারণভাবে 
যেকোন শারীরিক বা মানসিক রোগ বুঝায়। 
চিকিৎমকের দৃষ্টিতে ও অভিধানগত বর্ণনায়, 
শরীর ব। শবীরাংশের কোন বৈকল্যের ফলে 
তার কার্ধকলাপের যদি এমন পরিবর্তন হয় যাতে 
শরীরে লক্ষণ (5116000 ) বা টৈকল্যজাত 
নিদর্শন (51 ) গ্রকাশ পায় তখন তাকে রোগ 
বা অস্থখ বলে ।১ 

রোগের মূলে যেতে হলে সুস্থ শরীরের 
ভিতরের কার্ধপ্রণালী বুঝতে হবে। সকলেই 
জানেন যে শরীরের সব অংশই (হাত, পা, 
চোখ, মস্তি, যকৎ, হ্বংপিগ্ প্রভৃতি ) গঠিত 
হয়েছে ক্ুত্ ক্ষ্র দেহকোধ (০০11) দ্বারাঃ যেগুলি 
খালি চোখে দেখা যায় না এবং যাদের কাজের 
ধারা দেহাংশ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হয়। 
অণ্ডকোষের কাজ শ্রক্রকীট তৈরি করা, মস্তিষ্কের 
কোষের কাজ চিন্তা কর। ও শরীর পরিচালন। 
করা, জননকোধ ( £811966 )-এর কাজ বিপরীত 
জননকোষের সাথে মিলিত হয়ে নৃতন প্রাণীর 
স্ব করা, আবার যককতের দেহইকোযের কাজ 
হজমকার্ধে সাহায্য করা। কিন্তু মনে রাখা 
দরকার ষে শরীরের বিভিন্ন দেহকোষই কিন্ত 
শুরুতে এসেছে একটি দেহকোষ হতে যার নাম 
জাইগোট (25০) এবং যা! কষ্ট হয়েছিল পিত। 
ও মাতা হতে প্রাপ্ত শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের 
মিলনের ফলে । শেষোক্ত ছুটিই বিশেষধরনের 
দেহকোষ--জনমকোব। আবার পিতামাতার 
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দেহও এরুপভাবে হ্ষ্ট হয়েছিল তদের পিতা- 
মাতার জননকোষের মিলনের ফলে। অতি ক্ষুদ্ 
জাইগোটের ক্রমান্থয় বিভাজনের ফলে, প্রথমে 
ভ্রণ এবং পরে পুর্ণাবয়ব শরীর গড়ে ওঠে, এবং 
কিছু দেহকোষ জননকোষে রূপান্তরিত হয়। 
এভাবে বলা যেতে পারে যে সুদুর অতীত যুগ্ন 
হতে জীবনআোতের বাহক হিনাবে বিভাজনের 
মাধ্যমে নৃতন দেহকোয তৈরি হয়ে চলেছে, এবং 
সেই কোষকআ্োতের অংশমাত্র ধারাবাহিকভাবে 
'আমি' অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে বিতিন্ন ব্যক্তির নামরূপ 
পেয়ে আমছে।* সমস্ত দেহকোযই ভিতরে ও 
বাহিরে ন্নাত হয় জলীয় পদার্থ (রকও এই 
পর্যায়ে পড়ে) ছারা, যার মধ্যে গলিত অবস্থায় 
থাকে নান! ধাতব পদার্থ ও দেহকোষের পির 
থা্যাপমূহ। পিতামাতা হতে আসা দেহকোষ 
হুতে সন্তানের জন্ম হয় বলে তীদ্দের অনেক কিছু 
বৈশিষ্ট্য, এমন কি রোগপ্রবণতাও এসে যায় 
সন্তানের মধ্যে। 

কোন ব্যক্কির সুস্বাস্থ্য ব। নীরোগ থাকা 
নির্ভর করে তার শরীরাংশগুলির মিয়মমাফিক 
কাজকর্ষধের উপর । বলাবাহুল্য, এই কাজকর্ধের 
জন্য চাই দেহকোষের পুটি এবং দেহকোষ হতে 
নির্গত অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বস্তর বহিঃ- 
নিষ্কাশন । শরীরের এক অংশের কাজের সাথে 
অন্ত অংশের কাজ সম্বম্বযুক্ত, এমন কি একে 
অন্যকে প্রভাবান্বিতও করতে পারে । শরীরের 
কোন অংশে (অর্থাৎ দেই অংশের দেহকোষে ) 
বৈকল্য হলে শরীর তার প্রতিকারক্ষমতার 
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সাহায্যে প্রথমে সেই বৈকল্যকে ঠিক করে নিতে 
চেষ্টা! করে এবং একার্ধে সফল হলে রোগের কোন 
লক্ষণ প্রকাশ পায়না । মনেরাথা দরকার যে 
রোগের অনেক লক্ষণ--তাপমাত্র। বৃদ্ধি, তরল 
দাস) প্রদাহ (11027779607) প্রভৃতি সবই 
শরীরের ফঘোষযুক্ত হবার প্রচেষ্টার অঙ্গ । সঙ্গে 
সঙ্গে শরীরের মধ্যে চলতে থাকে রোগপ্রতি- 
কারের চেষ্টা, এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের বোগের 
প্রতিরোধ ক্ষমতার হ্টি। রোগমুক্ত হবার পর 
নবগঠিত দেহকোষগুলি মৃত দেহকোষের স্থান 
নেয়। অবশ্য. শরীরের কোন কোন অংশের 
বৈকলা, একসঙ্গে অন্যান্ত বনু অংশের বৈকল্য 
আনতে পারে : উদরস্থিত প্যানক্রিয়াস (7১211 
0989 ) গ্রন্থির বৈকলো ডায়াবেটিস হয় এবং তা 
হতে বৃক্ধের (£510075/) ও চোখের অস্থখ হয়, 
থাইরয়েড (11010 ) গ্রন্থির বৈকল্যে শরীরের 
বন অংশে রোগ দেখা দেয় 

তিত্তি বা মূল হিসাবে অস্থথকে নিষ্নলিখিত 
ভাবে ভাগ করা যেতে গারে £ 

(ক) জন্মগত--এদের মধ্যে কিছু আছে বংশ- 
গত (13916016915 ) যা পিতামাতা বা উধ্বতন 
পূর্বপুরুষ হতে আসে, যেমন হিমোফিলিয়! 
(1089770111119 ) নামক রক্তের রোগ, হাপানি, 
ডায়াবেটিদ, ব্লাডপ্রেসার, ওষ্ঠে বা তালুতে ছেদ 
(0190 11) বা 0190 091916 ) প্রভৃতি । আবার 
কিছু রোগ আছে যেগুলি আক্ষরিক অর্থে জম্মগত 
(10017), যেমন জন্মের সময় চাপ লেগে 
শরীরের গঠনবৈকল্য, মাতাপিতা হতে প্রাপ্ত 
জীবাধুঘটিত রোগ প্রতৃতি ( যেমন সিফিলিস )। 

(খ) পুষ্টিজনিত (301160191)--খান্ছে 
লৌহের অভাবে রক্তাল্পতা, আয়োডিনের 
অভাবে গয়টার, ভিটামিনের অভাবে মুখে ঘ।, 
চবিজাতীয় খাগ্যের বাছুল্যে রক্তচাপ প্রভৃতি রোগ 

৩ উদ্বোধন, জৈ]ষ্ঠ ৯৭৬৭, পুঃ ই৫৯-২৫৬ 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বর্ধ--৩য় নখ্য 


এই পর্যায়ে পড়ে । গ্রীক্ষকালে ধর্মের সঙ্গে লবণ- 
জাতীয় দ্রব্য বেশি বার হয়ে যাওয়ার ফলে সর্দি- 
গগি হয়। 

(গ) জীবাণু (88০66018 ), জীবপরমাণু বা 
ভাইবাস ( ৬1105), বা পরজীবী (7১812510 ) 
দ্বারা সংক্রমণজনিত- নিউমোনিয়া, ইন্ফ্রয়ো, 
ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ফাইলেরিয়া গ্রভৃতি 
অসংখা রোগ এই পর্যায়ে পড়ে। মনে রাখা 
দরকার যে এইসব জীবাণু বা পরজীবী শরীরে 
প্রবেশ করে থাকে তাদের বেঁচে থাকার ও বংশ- 
ধার! রক্ষার তাগিদে; কিন্তু ঘটনাচক্রে আমাদের 
রোগন্ত্র হয়। আবার অনেক সময় মাহুষের 
শরীরে ঢুকা তাদের দিক হতে ক্ষতিকর : যেমন 
জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস অন্যান্য জন্তর শরীরে 
প্রবেশ করার পর সেই জন্বর (যেমন কুকুরের ) 
কামড়ের দ্বারা ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি ও বংশধার! 
রক্ষিত হয়? কিন্তু মান্থষের শরীরে ঢুকার 
পর তাহার বংশলোপ হয় (10980 970 ০01 
01০ ০9০1০” ), কারণ জলাতঙ্করোগী অন্য কাউকে 
কামড়ায় না। অন্যধারে, জাপানীজ এন্কে- 
ফ্যালাইটিস (021)%07050 0110611)21165 ) এর 
ভাইরাস যেসব মশার মাধ্যমে ছড়ায়, তার! কেউ 
মানুষের রক্ত পছন্দ করে না, কিন্তু সামনে অন্ধ 
জন্ত জানোয়ার না পেয়ে, অগত্য। তাবর। মানুষকে 
কামড়ায় এবং এইভাবে রোগের বিস্তার ঘটে। 

(ঘ)ট কোন গ্রন্থি (01210 )-র অধিক বা 
কম গ্রন্থিরস নিঃসরণ £ গল্পটা, পেপটিক-আল্সার 
প্রভৃতি রোগ এই পর্যায়ে পড়ে । 

(উ) বার্ধক্য জনিত--আগেই* বল। হয়েছে 
যেবার্ধকা কোন রোগ নযষব। এই সময় দেহ- 
কোষের বিভাজন ক্ষমতা কমে যায় এবং দৃষ্টিশজি 
শ্রতিশক্তি প্রভৃতি হ্রাস পায়। তবে এব ॥ 
ক্বাভাবিক গু প্রত্যাশিত বলে রোগ পর্যায়ে পড়ে 


চৈত্র, ১৩৯৩ ] 


না। অবশ বার্ধকো অনেক প্রকার রোগের 
প্রবণতা বাড়ে । 
(চ) শরীরের প্রতিরোধক্ষমত। 


অন্বাভাবিকতা--গ্রতিরোধক্ষমতা স্থির যে 
একটা বিশিষ্ট ধার1 আছে, তার ব্যতিক্রম হয়ে 
এই ঘব রোগ হয়। ডেঙু ভাইরাসের আক্রমণে 
ডেন্কুজর হয়, যা ছোটখাট অন্থখের পর্যায়ে পড়ে ) 
কিন্তু একট! বিশেষ অবস্থায় এই প্রতিরোধক্ষমতা- 
সৃষ্টি অস্বাভাবিক হয় এবং তার ফলে মারাত্মক 
অন্থখ (ডেন্গু হেমারেজিক জ্বর বা 790750৩ 
[75677011188810 চি%51) হয়ে পড়ে এ্যালাজিও 
এই পর্যায়ে পড়ে । শতীরের “আপন” “পর, 
চিনবার ক্ষমত। খুব প্রখর, এবং ভিন্ন ধরনের 
কোন কিছু, তা পরজীবীই হোক বা অস্বাতাবিক 

হোক» শরীরের মধ্যে গেলে তা 
থ্যালাজির স্থট্টি করে। এযালাজি নান! মুভিতে 
ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, আবার 
নাটকীয়ভাবে আকম্মিক হয়ে মারাত্মকও হতে 
পারে। 

(ছ) ক্যান্সার ও অন্যান্য টিউমার--জন্ম 
হতে মৃত্যু পধস্ত আমাদের দেহকোষগুলির 
উদ্দেস্টমূলক নিয়মিত বিভাজন চলছে, পুরাতন 
জীর্ণ দেহকোষগুলির স্থান পূরণের জন্য । কিন্ত 
কোন কারণে শরীরাংশে দেহকোষের অনিয়ন্ত্রিত 
ওঅন্বাভাবিক বিভাজনের ফলে ক্যান্সার ও 
অন্ান্ত টিউমার হয়। রক্তে লিউকিমিয়াও এই 
পর্যায়ে পড়ে। এসমন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
পূর্বেঃ করা হয়েছে। 

(জ) মানসিক রোগ--এতে মনের চিন্তা- 
ক্ষমতা, বোধশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির বেকল্য ঘটে । 
মস্তিষ্কের টিউমার, প্রদাহ (এন্‌কেফালাইটিস্‌) 
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গ্রভৃতি অন্থখগ্ডুলির শারীরিক রোগ (উপরে 
ক--চ) পর্যায়ে পড়ে। আধুনিক সভ্যতার 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক রোগের সীমা- 
রেখাও বিস্তৃত হয়ে পড়ছে। অনেক সময় 
শারীরিক রোগলক্ষণের সঙ্গে মানপিক রোগের 
কতটা মিশ্রণ হয়েছে, ত৷ নির্ণয় কর] চিকিৎসকের 
পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়ে। 

এ ছাড়! আছে শরীরে জাস্তব বা রাসায়নিক 
বিষ ঢুকা, ছুর্ধটনার বলি হওয়া প্রভৃতি । আবার 
অনেক রোগ আছে যাদের নির্দি্ই কারণ ব| 
হেতু এখনও সশ্দেহাধীন, যেমন অনেক মানসিক 
রোগ, গাঁটব্যথা, হ্বাংপিত্ডের কয়েকটি অস্থথ 
প্রভীতি। 

এবার চিকিৎদার ( এলোপ্যাথিক ) কথায় 
আসা যাক। চিকিৎসা শুরু করার আগে 
চিকিত্সক চিন্তা করেন, চিকিৎসার প্রয়োজন 
আছে কিনা; সেই সঙ্গে তিনি সম্ভাব্য ধের 
উপকার ও ক্ষতির তুলনামূলক বিচারও করেন। 
সকল ওধধই শরীরে কিছু না৷ কিছু ক্ষতি সাধন 
করতে পারে ; এমন কি এও বল! হয় যে 'ওষধ 
মাত্রই উপকারী বিষ” (40991 7০01901 )।* 
টাইফয়েড রোগে ক্লোরামফেনিকল ওষধ দিলে 
কারে। কারো খারাপ ধরনের রক্তাল্পতা হতে 
পারে জেনেও তা দেওয়] হয়, কারণ টাইফয়েড 
রোগটি আরও বেশি পরিমাণে মারাত্মুক। 
আবার অনেক সময় রোগ দুরারোগ্য জেনেও 
উধধ দেওয়। হয় রোগীর কষ্ট নিবারণের জন্য 
যেমন কর! হয় ছড়িয়ে পড়া ক্যান্সার রোগে। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানে একটি 
আলোচনা চলছে, মুমূযু রোগী মৃত্যুর জন্য 
উষধ চাইলে (২181) 0০ ৫1০ ) চিকিৎসকের 
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সেই বিষয়ে সাহায্য কর। উচিত কি না। 

রোগীর মূল রোগ কি, ত। প্রথম পরীক্ষায় 
ঠিক কর৷ ভাক্তারের পক্ষে সম্ভব নাও হতে 
পারে, কিন্ত আশ্ত কষ্টনিবারণের জন্ত তৎক্ষণাৎ 
কিছু ওবধ দিতে হয়। সে ক্ষেত্রে ডাক্তার মনে 
মনে রোগের ধরন সম্বন্ধে একট! আচ করে নেন 
এবং সেই মতে! রোগের তাত্ত শুরু করেন। 
রোগের কারণ যদি জীবাণু বা পরজীবী হয়, 
তাদের ধ্বংদ কর! তাৎক্ষণিক প্রয়োজন, তবে 
নেই উদ্দে্ে প্রদত্ত ওষধের সঙ্গে, জীবাণু বা 
পরজীবীর1 যেসব শরীরাংশ ( যেমন যরৎ )-কে 
বিকল করতে পারে, সেই শরীরাংশগুলির 
অব্দানের বদলি ভ্রবাও দিয়ে দেওয়া হয়। 

ইংরেজী “ড়াগ? (10758) কথাটি (বাঙ্গালায় 
যার অর্থ উধধ)-র বিশ্বস্বাস্থাসংস্থ। ( ৬/০011 
চ169110) 01591)159101 ) সংজ্ঞা করেছে “যে 
কোন ত্রব্য যা গ্রহীতার উপকারোদ্েশ্টে, অসুস্থ 
অবস্থার পন্বিবর্তন করার জন্য বা সুস্থ শরীরের 
কার্ধকলাপের অস্থসন্ধান করার জন্য ব্যবহৃত হয়, 
তাহাই ড্রাগ*্। ড্রাগ বলতে নাধারণতঃ 
রাসায়নিক ভ্রব্যকেই বুঝায়, তবে বাঙ্গালাভাষায় 
'উষধ। শঝটি ব্যাপক অর্থে, অন্থখের চিকিৎসায় 
ব্যবহৃত যে কোন রাসাক্গনিক বা জান্তব পদ্ার্থকে 
ধর! হয়, এমন কি খাস্ের সারবস্ব রোগীকে 
বিশেষভাবে পরিবেশিত হলে (যেমন টনিক 
হিসাবে দিলে ) তাও ওধধ পর্যায়ে পড়ে যায়। 

বেশিরভাগ ওষধ ল্যাবরেটরিতে উদ্দেশ্ট- 
প্রণোদিত পরীক্ষা-নিবীক্ষার ফলে আবিষ্কৃত 
হয়েছে, যদিও কিছু কিছু অপ্রত্যাশিত ও 
আকম্মিকভাবে বার হয়েছে; ছুই একটি আবার 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--৩য লংখ্যা 
কোন রোগের চিকিৎসায় গ্রয়োগকালে রোগীর 
দেহে থাক অন্ত অন্থখের উপর ভাল ফল হওয়া 
দেখে, শেষোক্ত রোগেরও ওধধ হিসাবে চালু 
হয়ে গেছে। ল্যাবরেটরিতে ওধধের কার্ধাবলী, 
গ্রয়োগমাত্রা, আন্যঙ্গিক কুফল প্রভৃতি পরীক্ষা 
কর! হয় জন্ত জানোয়ারের উপর | তার পর 
দেশের আইনলঙ্গতভাবে কিছু রোগী বা সেচ্ছা- 
সেবকের দেহে প্রয়োগ করে দেখ! হয়। সব 
দিক বিবেচনার পর দেই ওষধের ব্যাপক 
ব্যবছারের অনুমতি দেয় সরকারের ড্রাগ 
কণ্টোলার। এই গ্রলঙ্গে বল! যেতে পারে যে 
ভারতববে আজ পর্যন্ত একটিমাত্র ওষধের 
আবিফার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে এবং 
সেটি হল স্যার ইউ. এন, ব্রক্ষচারী আবিদ়্ূত 
কালারের ওধধ, ইউরিয়ার্টিবামিন (101985%- 
02117117501 

ওষধ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এবং চিকিৎমকের 
দিক হতে সবচেয়ে প্রয়োঞ্জনীয় হচ্ছে রোগ কি 
ভাবে হয় ([১80102909515 ) তা৷ জান। 3 অর্থাৎ 
কোন্‌ দেহাংশের দেহকোষের বৈকল্য হয়েছে 
এবং সে বৈকল্য কি ধরনের তা জানা । তারই 
উপর নির্তর করবে ওষধের ধরন। শতীরে ঢুকা 
জীবাণুদের ধ্বংস করতে হলে জানতে হবে, 
তাদের জীবনধারণের জন্ত কি অত্যাবস্টক 
সামগ্রী এবং কিভাবে সেই সামগ্রী হতে তাদের 
বঞ্চিত কর] যায়। অন্যদিকে তিস্তা কর] হুয় 
জীবাণুদের শরীরগঠনের ছূর্বলতা কোথায় এবং 
কি রাসায়নিক দ্রব্য দ্বার] সেই দুর্বল অংশকে ন্ট 
করা যায়--অবশ্ত রোগীর দেহকোষের ক্ষতি না 
করে। এই সব পথ ধরেই নান! রাসায়নিক 
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হারা 342, 


চৈত্র, ১৩৯৩ ] 


এবং এযান্টিবাক্কোটিক উধধ আবিদ 5 হচ্ছে। ওষধ 
আবিষ্কারককে দেখতে হয়, রক্তে কতক্ষণ এবং 
কি পরিমাণে ওধধ থাকে এবং রোগস্থানে কি 
পরিমাণে তা পৌছায়। অনেকের জান! আছে 
যে জীবাণুদের মধ্যে এ্যার্টিবায়োটিক প্রতিরোধ- 
ক্ষমত| জন্মানর ফলে নতুন নতুন এযাটিবায়োটিক 
আবিষ্কার করার প্রয়োজন হচ্ছে। মান্য ও 
দীবাধুর এই যে বাঁচবার সংগ্রাম, এ শ্ধু 
ওধধের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্ত বহু ক্ষেত্রেই মাস্ুষ 
ও তার চতুষ্পার্স্থ প্রাণ্ীকুলের মধ্যে বাচার 
লড়াই চলছে । অনেকের মতে, জীবনের একটি 
লক্ষণই হচ্ছে নিজেকে নষ্ট না হতে দেওয়ার 
প্রয়াস । 

স্বস্থ শরীরে জীবাণুপ্রতিরোধ ক্ষমতা হৃষ্টির 
জন্ত সেই জীবাণুর বিষ বা জীবাণুকে অ-ক্ষতি- 
কারক অবস্থাতে রূপাস্তরিত করে শরীরে ঢুকিয়ে 
দেওয়া হয়। একেই ভ্যাকপিন বা টিক বলে। 
ভাইরাসজনিত রোগের চিকিৎপায় ভাল এঁধধ 
আবিষ্কৃত ন৷ হওয়ায় টিকার উপরই আমাদের 
ৰেশি নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। মানসিক রোগে, 
মূলকারণের প্রতিকার না করা গেলেও লক্ষণ- 
অনুযায়ী চিকিৎসা কর! হয়। এই উদ্দেশ্ঠে 
আবিষ্কৃত মানদিক উত্তেজক বা আনন্দদায়ক 
কয়েকটি উষধের অন্যায় ব্যবহার (79185 ৪০০5০) 
বর্তমান সভ্য সমাজের, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজের 
একটি সমস্ত। হয়ে দাড়িয়েছে। 


অন্থখের ও চিকিৎসার তিত্তি 


১৯১ 


ওষধের কুফল সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। 
কোন কোন ওধধ ল্যাবরেটরিতে নিরাপদ 
প্রমাণিত হয়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে চালু হবার পরেও 
তাদের কুফল প্রমাণিত হয়েছে, এমন কি তাদের 
ব্যবহার বন্ধ করতে হুয়েছে। চালু অনেক 
ওঁষধের কুফল সম্বন্ধে বিশ্বপ্বাস্থাসংস্থ চিস্তিত। 
কোন ওষধের প্রয়োগে ক্যান্সার হতে পারে 
কি না, এই প্রশ্্ের সঠিক জবাব ছুই এক মাষে 
বা ব্মরে নাও আসতে পারে। নতুন কোন 
ওষধ চালু করবার অনুমতি দেওয়ার এটি একটি 
বড় সমস্যা । কিছু ওধধ গর্ভবতী জননীর ক্ষতি না 
করলেও গর্ভস্থিত সন্তানের ক্ষতি করতে পারে। 
এই পব নানা কারণে, "ধধ-জনিত রোগ” 
( 106:8901710 41592595 ) চিকিৎসাক্ষেত্রে একটি 
স্বতন্ত্রবিষয়বস্ত হয়ে দাড়িয়েছে । 

বর্তমানে উন্নতিশীল জাতিগুলির স্বাস্থ্যকর্ঠীর 
এবং বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা জোর দিচ্ছেন রোগ- 
চিকিৎসার চেষেও রোগপ্রতিরোধেব উপর। 
কিন্তু শেষোক্ত কার্ধাধনে যে জনগণের খাণ্চ, 
শিক্ষা ও পরিবেশের প্রতাব প্রচুর, তা প্রাণ 
করেছে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলি। সবশেষে 
বক্তব্য এই যে, রোগের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে 
আমার্দের জ্ঞান এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসার 
ভিত্তি নিক্ূপণঃ__-এ ছুটিই বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে 
সম্পকিত এবং সেজন্য এ দুটিই চিরপরিবর্তনশীল 
থাকৰে। 


তা বাহা "চিন্তা কাঁরবে, তাহাই হইয়া বাইবে। 
যাঁদ তুমি নিজেকে দববল ভাবো, তবে দল হইবে । 
তেজচ্বী ভাঁবিলে তেজজ্যী হইবে। 


-_স্বামণ বিবেকানন্দ 


রামহাদয়ম্‌ 
শ্রীফকিরচন্দ্র বটব্যাল 


[ 'রামহায়ম”ট এই অন্বাদযূলক রচনাটি 
হপ্রসিদ্ধ অধ্যাত্বরামায়ণের অস্তর্গতি। মহধি 
বোব্যাসর চিত ব্রঙ্গা গুপুরাণের উত্তর খণ্ডের একটি 
অংশ অধ্যাত্বরামায়ণ। উহার বালখণ্ডের প্রথম 
সর্গকে 'রামহদয়ম্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। 
শিব-পার্ধতী সংবাদের মাধাষে ব্রহ্মতব নিরূপণই 
এই সের উপপাস্থ বিষয়। পূর্ণর্ধ শ্রীরামচন্ত্রের 
প্রকৃত স্বরূপ, বিশেষত; পূর্ণব্ন্ধ রাম এবং সীতা- 
বিরহে কাতর রামের মধ্যে অত্তিন্নতা কোথাক্ন__ 
সীতা ও হম্গমানের বাক্যবিনিময়ের স্তরে এ 
তত্বটি পরিদ্ফুট হয়েছে । এই নিবন্ধে মূল, অস্বয়, 
বাংল! ভাষায় প্রত্যেকটি সশ্লোকের অন্গবাদদ এবং 
ভাবার্থ গ্রদত্ত হয়েছে। ] 


যঃ পৃথিবীভরবারণায় দিবিদৈঃ সংপ্রাধিত শিস: 
সংজাতঃ পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুয্যো হবায়ঃ | 

_ নিশ্চন্রং হতরাক্ষপ: পুনরগাদ্‌ ্রন্বত্বমাগ্ং স্থিরাং 

কীতিং পাপহরাং বিধায় জগতাং তং জাণকীশং 
ভজে॥ ১॥ 
অন্থয়--যঃ দিবিজৈঃ পূর্থীভরবারণায় সং- 
প্রাধিত;ঃ (মন্‌) চিন্ময়ঃ অব্যয়ঃ অপি পৃথিবীতলে 
রবিকুলে মায়ামনুয্যঃ সঞ্জাত:, (তত্র) নিশ্ক্রং 
. হতরাক্ষলঃ জগতাং পাপহরাং স্থিরাং কীত্তিং বিধায় 
। পুনঃ আগং ব্রন্মত্বম্‌ অগাৎ, তম্‌ জানকীশম্‌ জে । 
... বঙ্গাঙ্ববাদ--দেবতাদদের আঙ্করোধ এবং 
প্রার্থনায় পৃথিবীর পাপরাশির ভার লাঘব করার 
জন্য চিন্ময় ও অবায় হয়েও যিনি মহিমমণ্তিত 
হূর্ধবংশে 'মায়ামচুত্ত' রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, 
বিনি শ্রীকঞ্চ-হম্তণোভিত স্থগ্রসিদ্ধ হদর্শন চক্র 
'বাতিরেকেই রাক্ষমচুন নির্গ করে জগতে নেই 


পাপহারিণী শাশ্বত কীতি স্থাপন করেছিলেন এবং 
পুনরায় স্বরূপে অর্থাৎ নিলিপ্ ব্র্মস্বকূপে স্থিত 
হয়েছিলেন, সেই জানকীনাথ ভগবান শ্রীরাম- 
চন্ত্রকে ভজনা করি ।১ 

ভাবার্থ-_ শিবপার্বতীনংবাদরূপে অধ্যাত্ব- 
রামায়ণ বর্ণনার প্রারভ্তে মহধি বেদব্যাস বিশ্ব- 
বিনাশের উদ্দেশ্টে ভগবানের ম্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ 
করতে গিয়ে বলেছেন--যে চিন্ময় অবিনাশী প্রত 
পৃথিবীর ভার হরণ করবার জন্য দেবগণের প্রার্থনা 
অন্থসারে পৃথিবীতে সূর্যবংশে মায়ামানবক্ধপে 
আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, আর যিনি রাক্ষস- 
গণকে বধ করে জগতে নিজের পাপবিনাশিনী 
অক্ষয়কীতি স্থাপন করে আবার নিজের সনাতন 
বহ্ষত্ববূপে লীন হয়ে গিয়েছিলেন, সেই জানকীনাথ 
শ্রীরামচন্দ্রেরে আমি উপাসনা করি। শ্রীভগবান 
্বয়ং গীতায় বলেছেন-__নাধুগণের রক্ষা, ছুষ্টগণের 
বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের উদ্দেস্তে আমি যুগে 
যুগে জন্মগ্রহণ করি । তাই রাক্ষপরাজ রাবণের 
অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়ে দেবগণ যখন পৃথিবীর 
ভার হরণের জন্ত প্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা 
করেছিলেন, তখন তিনি জ্ঞানস্বরূপ, জন্মরহিত, 
অব্যয় হয়েও নিজের মায়াকে আশ্রয়, করে এই 
পৃথিবীতে হৃূর্ধবংশে মানব হয়ে জন্মগ্রহণ করে- 
ছিলেন। এই্‌ মায়া হল তার অঘটনঘটনপটীয়সী 
ব্রিগুপাত্তব্িকা' শক্তি : এই মায়! সম্পর্কে শ্রুতিতে 
বল৷ হয়েছে--“দেবাত্শকিং দ্বগুণৈনিগুঢাম্‌-_” 
গীতায় বলা হয়েছে-_-“দৈবী হেষ! গুণময়ী মম 
মায়া ছুরত্যয়। |” তাই মায়াতীত, চিন্ময়, অব্যয়, 
নিগুণ, নিরাকার ব্রক্ধ মায়াকে আশ্রয় করে 
সঙ্ণ, সাকার হয়ে অবতীর্ণ হব্েছিলেন। তাঁর 
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মনুয্যতাব মায়াকৃত ) রামতাপনীয় উপনিষদে 
বলা হয়েছে--“চিন্ময়ন্যাত্বিতীয়স্ত নিফলশ্া- 
শরীরিণঃ ৷ উপাসকানাং কার্ধার্থং ব্রদ্ষণৌ বূপ- 
কল্পনা” অর্থাৎ জ্ঞানময়, অদ্বিতীয়, নিষ্ল ও 
নিরাকার বর্ষের বূপ কল্পিত হয়েছে ভক্তগণের 
জন্যই । তাই ভক্তগণের কল্যাণের জন্ত সমস্ত 
কাজ স্থসম্পন্থ করে আবার তিনি হ্বন্বর্ূপ অর্থাৎ 
নিরুপাধিকত্রন্বত্ব লাভ করেছিলেন ॥ ১॥ 
বিশ্বোত্তবস্থিতিলয়াদিযু হেতুমেকং 
মায়াশ্রয়ং বিগশতমায়মচিস্তামৃতিমূ। 
আনন্দদান্দ্রমমল্গং নিজবোধরূপং 
সীতাপতিং বিছিততত্বমহং নমামি ॥ ২ ॥ 
অন্ধয়-_বিশ্বোত্তবস্থিতিলয়াদিযু একং হেতুং 
মায়াশ্রয়ং বিগতমাক্পম অচিন্তামৃত্তিম আনন্দ- 
সান্দ্রম অমলং নিজবোধরূপং বিদিততত্বং সীতা- 
পতিম্‌ অহং নমামি। 
বঙ্গাুবাদ--যিনি এই বিশ্বব্দ্ধাণ্ডের হি, 
স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা ও কারণন্বরূপ; যিমি 
মায়াকে আশ্রয় করে মহান অথচ মায়াশূন্য, 
আবার ধার আনন্দঘন, অচিস্ত্যমৃতি উপাধিরহিত 
ও বোধ বা ব্রহ্ষপ্বক্ূপ আমি সেই সীতাপতি 
শ্ররামচন্দ্রকে নমস্কার করি ।২ 
ভাবার্থ--এই শ্লোকে শ্রীরাষচন্দ্রই ব্রঙ্গা-_ 
এই সিদ্ধান্ত, লক্ষণের সাহায্যে সমর্থন করা 
হয়েছে। শ্লোকটির মরল অর্থ হন--যিনি বিশ্বের 
উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ার্দির একমাত্র কারণ, 
মায়ার আশ্রয় হয়েও মায়ার অতীত, অচিন্ত্য- 
স্ব্ূপ, আনন্দঘন, উপাধিকূতদোষশূন্য, স্বয়ং 
প্রকাশম্বরূণ, মেই তত্ববেত! প্রীসীতাপতিকে 
আমি নমস্কার করি। 
সর্বাগ্রে জগৎকারণত্ব দেখিয়ে ব্রদ্ষের তটস্থ- 
লক্ষণ বুঝাবার জন্য প্রথম» বিশেষণটি প্রযুক্ত 
হয়েছে) বলা হয়েছে-্রীরামচন্ত্র বিশ্বের স্থি, 
স্থিতি এবং প্রনবের একমাস কারণ । নৈযারিক গণ 
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বলেন_ ব্রহ্ম জগতের কারণ, যেমন বীজ অন্কুরের 
কারণ। যদিও বীজ মাটির নিচে থাকায় দেখা 
যায় না, তবু কার্ধ অস্কুর হতে কারণ বীজের 
অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়; তাই নৈয়ায়িকগণের মতে 
ব্রদ্ষেব অস্তিত্ব অন্মান প্রমাণগম্য । যেহেতু 
দৃশ্বমান জগতের অস্তিত্ব প্রত)ক্ষ হচ্ছে, অতএব 
দেখ। ন। গেলেও জগৎকারণ ব্রন্ধ আছেন স্বীকার 
করতে হয়। এই সিদ্ধান্ত অন্বগ্মুখী ও বাতিরেকী 
দ্বিবিধ প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। 
যেমন কার্ধ থাকলে কারণ থাকবে-_-এটি অন্বয়মুখী 
প্রমাণ; কার্য-_এই দৃশ্ঠমান জগৎ আমি, আপনি 
সকলেই আছি বা আছেন, অতএব কারণত্রন্ষ 
অবশ্ইই আছেন। পক্ষান্তরে কারণ ন। থাকলে 
কারণও থাকবে না-এটি ব্যতিরেকী প্রমাণ) 
কারণ ব্রন্ধ না থাকলে কার্ধ-_-আযমি, আপনি মহ 
এই দৃশ্মমান জগৎ কিছুই থাকবে না, অথচ 
এটি প্রত্যক্ষবিরোধী, আমি, আপনি সমেত এই 
দৃহমান জগৎ বই রয়েছে; অতএব ব্রদ্ধ অবস্থাই 
আছেন। এগুলি হল ব্রদ্ষের উটস্থ লক্ষণ। 
ব্দোস্তদর্শনে চার রকম প্রমাণ শ্বীকৃত হয়েছে 
_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শাব। 
অপৌরুষেক়্ শ্রতিবাক্োর ছ্বার1 সত্যতা সিদ্ধ হয় 
শাবধ প্রমাণে । ব্রদ্মের জগবকর্তৃত্বের সমর্থনে 
্রতিবাক্যে বলা হয়েছে--“ঘতো বা ইমানি 
ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। 
যৎ প্রয়স্তাভিসংবিশস্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসন্য। 
তদত্রদ্ষেতি।* ( তৈত্তিরীয় ৩১) অর্থাৎ ধার 
থেকে এই অখিলভৃতবর্গের উৎপত্তি হয়, 
উৎপন্ন হয়ে তারা যার দ্বার! বর্ধিত হয়, 
বিনাশকালে ধাতে গমন করে ও বিলীন হয়, 
স্বাকেই জানতে ইচ্ছ। কর; তিনিই ত্রক্ধ। ব্রদ্ধই 
জগতের একমাত্র কারণ, যেহেতু তিনি মায়ার 
আশ্রয়। আশ্রিত মায়। জগৎহ্গ্রির উপাদীন 
কারণ হলেও আশ্রয় ব্রন্দ ছাড়া তার অস্তিত্ব 
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থাকে না, তাই পরোক্ষভাবে ব্রন্ষই জগতের 
নিমিত্তকারণ। শ্রুতিতে বলা হয়েছে-_“মায়াং তু 
প্রকৃতিং বিষ্য(ৎ মায়িনং তু মহেষ্বরম্।” (শ্বেতাশ্ব- 
তর ৪1১০) অর্থাৎ প্রকৃতিকে মায়া এবং 
পরমেশখবরকে মায়াধীশ বলে জানবে। এমন 
আশঙ্ক|! হতে পারে যে মিথাভূত জগতের কারণ 
ব্র্ধও কি মিথ্যা হয়ে যাবেন? একপ আশঙ্কা 
ঠিক নয়, কারণ ব্রদ্ম মায়ার অতীত ; তাই 
বিশেষণ দেওয়া হয়েছে--“বিগতমায়ম” । আবরণ- 
শিনূপ। মায়! তাকে অভিভূত করতে পারে ন|। 
যর্দিও প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্ম মিক্রয়, নিগুণ, তিনি 
কিছুই করেন না, আর এই ব্রিগুণাজ্সিক। সি 
মিথ্যা, তবু এই জগৎ সত্যন্বরূপ ব্রন্মের অধিষ্ঠান- 
সত্তার ফলে সত্যবৎ প্রতীত হয়। তাই স্যটির 
উপাঞ্ধান ও নিমিত্তকারণ আশ্রিতা মায়ার জগৎ- 
কর্তৃত্ব মায়ার আশ্রয় নিক্ষিপ্ন অকত্তা ব্রন্দে উপচরিত 
হয়ে তটস্থলক্ষণের দ্বার! ব্রদ্দের জগৎ কর্তৃত্ব 
সিদ্ধ হয়েছে। দুর হতে কোনও বস্তর যে পরিচয় 
পাওয়া যায়ঃ তাকে বলা হয় সেই বস্তর তটম্থ- 
লক্ষণ বা বাইরের পরিচয় । আর নিকটে গিয়ে 
উত্তমরূপে পরীক্ষার পর কোনও বস্তর যে পরিচয় 
পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় মেই বস্তুর ম্বরূপ- 
লক্ষণ বা প্রকৃত পরিচয়। শ্রীরামচন্দ্র হলেন 
জগতের অক্টা, পালক 'ও সংহ্র্তা--এটি হল তীর 
তটস্থ লক্ষণ। এরপর ম্বরূপ-লক্ষণ বর্ণনা করে-_ 
“অমলম্‌ নিজবোধরূপম্‌ ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ 
করেছেন মহুধি বেদব্যাস। তিনি অচিস্ত্াযৃতি 
অর্থাৎ নিরাকার বাক্য ও মনের অতীত । শ্রুতিতে 
বলা হয়েছে--“যতো! বাচে নিবর্তস্তে অপ্রাপা 
মনসা সহঃ (তৈত্তিরীয় ২৪) অর্থাৎ যে ত্রদ্ষকে 
বিষয় করতে অপমর্থ হযে বাক্যাদি মনের সঙ্গে 
ফিরে আসে। পরমব্রহ্ষের স্বরূপ যথার্থভাবে 
বর্ণনা করতে গিয়ে ত্বরূপলক্ষণের অবতারণা! করে 
উপরের বিশেষণ ছুটি প্রয়োগ করা হয়েছে। 
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শতিবাক্যে বল হয়েছে--পত্যং জঞানমনস্তং 
্রজ্ধ ।* ( তৈত্তিরীয় ২।১।৩) অর্থাৎ ব্রহ্ম হলেন 
সতান্বরূপ, জ্ঞানন্বূপ এবং অনন্ত্বরূপ ; যিনি 
সত্যন্বরপ, তিনিই জ্ঞানন্বরূপ, আবার তিনিই 
অনস্তস্বপ। সত্য বল! যায় তাকেই, যা! ষেরূপে 
নিশ্চিত হয়, সেইরূপ কখনও পরিত্যাগ করে না। 
আর জ্ঞান হল-_জ্ঞপ্তি বা অন্থভবমাত্ত্র, জ্ঞানের 
কর্তার্দি নয়; সর্বশেষে অনন্ত হল--দেশ, কাল ও 
বস্তর দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। এই তিনটিই ব্রহ্ষের 
বিশেষণ ও তিনটিই পৃথক্ভাবে ব্রদ্দে অস্থিত হবে। 
বিশেষণ বিশেষ্কে অপর বস্ত হতে পৃথক করে 
দেয়; সত্য শব বিকারী বস্ত হতে পৃথক করে 
ব্রন্ষকে সকলের অধিকারী কারপরূপে নির্দেশ 
করছে) জ্ঞানণব কর্তৃত্বাদির ও অনন্ত শব 
সসীমস্থের নিষেধ করছে। 
পঠস্তি যে নিত্যমনন্যচেতসঃ 
শৃনবস্তি চাধ্যাত্বিকসংজিতং শুভম্‌। 
রামায়ণং সর্বপুরাণসংমতং নিধূর্তপাপা 
হরিমেব যাস্তি তে ॥ ৩॥ 
অন্বন্---অনন্যচেতসঃ যে নিত্যং সর্বপুরাণ- 
সম্মতং আধ্যাত্মিক সংজ্ঞিতং শুভং রামায়ণং পঠস্তি 
শৃনস্তি চ তে নির্ধতপাপাঃ: ( সম্তঃ) হরিম্‌ এব 
যাস্তি। 
বঙ্গান্ছবাদ__ধারা অনন্চিত্ব হয়ে এই শুভ- 
ফলপগ্রদায়ী এবং সর্বপুরাণসম্মত অধ্যাত্মরামায়ণ 
নিত্য পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন তীরা সম্পূর্ণ 
নিষ্পাপ হয়ে শ্রীহরির সাযুজ্য বা সান্নিধ্য লাভে 
ধন্য হন ।৩ 
তাবার্থ-ধারা এই নর্বপুরাণলম্মত পবিজ্ঞ 
অধ্যাত্মরামায়ণ একাগ্রচিত্তে পাঠ করেন এবং 
শ্রবণ করেন, তার! পাপরহিত হয়ে শ্রীতগবান- 
কেই লাভ করেন। ॥৩॥ 
অধ্যাত্বরামায়ণমেব নিত্যং পঠেস্ভদীচ্ছেদ- 


তববন্বমুক্তিম্‌। 


টস, ১৩৯৩ ] 


গবাং সহুস্ত্রায়ৃতকোটিদানাৎ ফলং লভেম্ধঃ 
শৃণুয়াৎস-নিত্যম্‌ ॥৪॥ 

অন্বয়--যর্দি ভববন্বমুক্তিম ইচ্ছেৎ (তহি) 
অধ্যাত্বরামায়ণম্‌ এব নিত্যং পঠেৎ। যঃ নিত্যম্‌ 
শৃহুয়াৎ, স গবাং সহম্রাযুতকোটিদানাৎ ফলং 
নভেৎ (লভেত )। 

বঙ্গান্বাদ-যর্দি কারও ভববদ্ধনমুক্তির 
আকাজ্ষা থাকে তাহলে নিত্য এই অধ্যাত্ব- 
রামায়ণ পাঠ করবেন এবং যিনি নিত্য এই 
অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রবণ করেন তিনি সহম্ত্র-অযুত 
কোটি-গো-দানের ফল প্রাপ্ত হন।9 

ভাবার্থ--যদি কেউ সংসাববদ্ধন হতে মুক্তি 
কামনা করে, তবে তার প্রতিদিন অধ্যাত্মরামায়ণ 
পাঠ কর! উচিত?) যর্দি কোনও ব্যক্তি নিত্য 
অধ্যাত্বরামায়ণ শ্রবণ করে, তবে সে অসংখা 
গো-দানের ফল লাভ করে থাকে ।৪ 

পুরারিগিরিসংভূতা শ্রীরা মার্ণবসঙ্গতা । 

অধ্যাত্বরামগঞ্গেয়ং পুনাতিভূবনআয়ম্‌ ॥৫| 

অন্থয়--পুরারিগিরিসস্ভূতা শ্রীরামার্ণবসঙ্গতা 
ইয়ম অধ্যাত্সরামগঙ্গ! ভৃবনত্রয়ং পুনাতি। 

বঙ্গাছছবাদ--এই অধাত্মবামায়ণরূপা গঙ্গ। 


রামহদয়ম্‌ 


১৯৫ 
মহ্াদেবরূপ পর্বত থেকে উৎপন্না হয়ে এবং 
প্রীরামচন্ত্র্প সমুদ্রে মিলিতা হয়ে ত্রিতুবনকে 
পবিজ্র করছেন ।৫ 

ভাবার্থ-দেবাদিদ্েবমহাদেবরূপ পর্বত হতে 
নিঃহৃতা শ্রারা মচন্দ্রূপ সমুদ্রে মিলিতা এই অধ্যা ত্ব- 
রাম়ায়ণরূপিনী গঙ্গ! ভ্রিতৃবনকে পবিজ্র করে 
থাকে। 

এখানে রূপকের মাধমে অধ্যত্রামায়ণকে 
গঙ্গার সঙ্গে তুলনা কর! হয়েছে। শ্রুতিস্মতি- 
পুরাণাছি শাস্ত্রে হিমালয়-নিঃস্থতা পতিতপাবন্দী 
গঙ্গাকে সর্বপাপহারিনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে; 
তেমনই অধ্যাত্মরামায়ণরূপা গঙ্গ। দর্বপাপ দুর 
করে দেয়। গঙ্গা স্বর্গ, মত্য ও পাতাল--এই 
ভ্রিলোককে পবিজ্র করে থাকে; তেমনই 
অধ্যাত্বামায়ণ বক্তা, প্রশ্বকর্তা ও শোতা--এই 
ভ্রিলোককে পবিভ্র করে । অধ্যাত্বখ1মায়ণ 
দেবাদিদ্বেবব্প হিমাচল হতে উৎপন্ন হয়েছে, 
আর সংশ্লিষ্ট সকলকে পবিত্র করে নিয়ে যায় 
প্ররামচন্্ররপ মহাসমুদ্রে অর্থাৎ একা গ্রচিত্তে 
অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ অথবা শ্রবণ করলে পাঠকের 
ও শ্রোতার ব্রঙ্মজ্ঞান লাভ হয়।€ [ক্রমশঃ ] 


'অনযামধো রাম সর্বাপেক্ষা বীধ'বান- ছিলেন। রাক্ষস, দৈতা, দানব, কাহারও 
এত শান্ত ছিলনা যে, বাহ্‌বলে রামকে পরান্ত করে ।".**অবশ্য রাম ঈশবরাবতার ছিলেন, 
নতুবা তিনি এসকল দুৎ্কর কর্ম কির্‌পে সম্পাদন কাঁরলেন? 'হিন্দ্‌দের মতে রামচন্দ্র 
ঈম্বরের অবতার ছিলেন। ভারতবাসগগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের সপ্তম অবতার বাঁলয়া বিশ্বাস 


করিয়া থাকে ।* 


- স্রামণ বিবেকানন্দ 





আতী ৩ তর পুহ্যা থেকে 


স্বামী শুন্ধানন্দ 


ইন্দের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ 


প্রজাপতি বলিতেন, নিম্পাপঃ অজর, অম্বর, 
অশোক, ক্ষুৎপিপাসারছিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্ল 
আত্মাকে অন্বেণ করিতে হইবে, তাহাকে 
জানিতে হইবে। যিনি তাহাকে জানেন, তিনি 
সমুদয় লোক ও পমুদ্ধয় কাম্য বসন্ত প্রাপ্ত হন। 
দেবান্থর উভয়েরই এই বাক্য শুনিয়।৷ আত্মজ্ঞান- 
লাতে ইচ্ছা হইল। দেবতার] ইন্ত্রকে এখং 
অন্থরেরা বিরোচনকে তাহাদের প্রতিনিধি করিয়া 
আত্মবিষ্াশিক্ষার্থ গ্রজাপাঁতির নিকট পাঠাইলেন। 
তাহার] প্রজাপতির নিকট গিয়া বত্রিশ বধ ব্র্ম- 
চর্ধ্য করিলেন । বত্রিশ বর্ষ পরে প্রঙ্গাপতি 
তাহাদিগকে তাহাদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে, 
তাহারা যখন তাহাদের আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছ। 
নিবেদন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, এই চক্ষে 
যে পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, তিনিই আত্মা; 
ইনিই অমৃত, অভয় ও ব্রক্ষরপ। তাহারা 
উভয়ে প্রজাপতি বাক্যের মণ্ম বুঝিতে না পারিয়া 
মনে করিলেন, তিনি ছায়াকেই আত্মা বলিতেছেন। 
এই মনে করিয়া তাহারা বলিলেন, জলে যে ছায়া 
দেখা যায়, তাহাই আত্ম।১ না, আরসীতে যাহা 
দেখ। যায়, তাহাই আত্। ? প্রজাপতি বলিলেন, 
তিনি এই সমুদায়েই আছেন। এক সরা জল 
লইয়। তাহাতে আত্মাকে দেখ। যর্দি তখনও 
না জানিতে পার, তবে আমায় বপিও। তাহার] 
তাহ। দেখিয়া বলিলেন, আমরা যেমন, লোম 
হইতে নখ পর্যন্ত তাহার অবিকল প্রতিরূপ 
দেখিতেছি। তখন প্রঙ্জাপতি তাহার্দিগকে উত্তম 
বস্ত্রালঙ্কার পরিষ়া জলে দেখিতে বলিলেন, 
তাহারাও দেখিয়া বলিলেন, আমরা যেমন সজ্জিত 
হইয়াছি, ঠিক সেইকপ জলে আপনাদিগকে 


দেখিতেছি তখন তিনি বলিলেন, ইনিই অম্বত 
ও অভয়ন্ব্ূপ ; ইনিই ব্রক্ষ। তাহার! কৃতার্থ- 
নন্য হইয়। চলিয়া গেলেন। প্রজাপতি বলিতে 
লাগিলেন, হায়, দেবান্থর উভয়েই আত্মজ্ঞান ন! 
পাইয়া চলিয়া গেশ। বিখোচন তো অস্থরদের 
নিকট যাইয়াই তাহার্দিগকে বলিল, প্রজাপতির 
উপদেশ, এই দেহই আত্মা। অন্থরেরা সেই 
উপদেশ গ্রহণ করাতে অস্থরসম্প্রধায় এখনও দান- 
রহিত, শরদ্ধাশৃপ্ঠ, ভোগনিষ্ঠ ও দেহৈকপরবাস্ণণ। 
ইন্জও দেবগণের নিকট ফিব্িয়। যাইতে- 
ছিলেন, কিন্তু পাথমধ্যে তীহার বিচার উপস্থিত 
হইল যে, এই দেহ যখন হন্দর বসন ভূষণে 
শোভিত হইলে তাহার ছায়াও তদ্রপ হয়, সেই- 
রূপ কোন অঙ্গহীন হইলে ইহার ছায়াও তো 
অঙ্গহীন হইবে-_অতএব এই ছায়া কখন আত্ম। 
হইতে পারে না। এই মনে করিয়! গুরুর নিকটে 
প্রত্যাবুত্ত হহলে গুরু আরে বাত্রণ খব ব্রদ্ষচব্য 
করাইয়া যে পুরুষ স্বপ্নে নানাবিধ অনুতৰ করেন, 
তিনিই আত্ম, এই উপদেশ ধিলেন। ইহাতে 
ইন্দ্র প্রথমতঃ তৃণ্ড হইলেন বটে, কিন্তু পুনবধার 
সন্দিধ হুইয়। গুরুকে নিবেদন করিশেন, স্বপ্না বস্থায় 
মন দেহের ধম্মে লিড নহেন বটে, কিন্তু নানা- 
প্রকার দুঃখে মনের শোক ও চাঞ্চল্য ঘটে । গুরু 
তাহাকে আরে। বাত্রশ বদর ব্রহ্মচধ্য করাইয়া 
্বপরশৃন্ত সুযুণ্তিই আত্মার প্রক্কৃত অবস্থ।৷ বলিয়া 


উপর্দেশ দিলেন। ইন্দ্র তাহাতেও যখন তৃপ্ত 
হইলেন না, বলিলেন, স্বধুপ্তাবস্থায় “আমি' জ্ঞানই 
যখন থাকে না, তখন উহাকে কি করিয়। অমৃত- 
স্বরূপে আত্ম। বল যায়? তথন প্রজাপতি তাহাকে 
আর পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া আত্মার শ্বরূপ- 
তত্ব উপদেশ করিলেন ।* 


ক এউদ্বোধন'-এর ৪৭" বর্ষ, ৭ম সংখ্যা থেকে পুণমর্যাদুত। 


কাতিক, ১৩০৭ | জাতীয়ত্ব-বোধ ২৯৭ 


আরে বাপু, যদি ব্রঙ্ষণই হইত, তার ব্রাহ্ষণত্ব কই? ক্রাঙ্গণ হইলে কি মানুষকে ত্বণা 
করিতে হয়? না--সমদর্শা হইতে হয়? পণ্ডিত হইলে কি দস্তে ধরাকে সর দেখিতে হয়, 
অথবা “বিদ্বায়” ধন বা মান্য পাইবার জন্ত বড়লোকের পদান্ুসরণ করিতে হয়, না নিরতিমানী, 
গুপপগ্রাহী ও.নির্লে1ভী হুইতে হয়? এতে আর কি পরস্পর সন্ভাব থাকে? না--জাতীয়ত। রক্ষা 
হয়? দেশেযে একেবারেই সন্ত্রাঙ্ষণ নাই, তা বলিতেছি না; এমন ব্রাহ্মণও দেখিক্পাছি যে, 
তাহার] যথার্থ প্রাতঃম্মরণীয় ও প্রকৃত দেশহিতৈষী ; তবে, তীাহার্দের সংখ্যা কিছু কম। অবশ্ঠ, 
জাত্যতিমান ও পাণ্ডিত্যাভিমান সকল দেশেই আছে, কিন্ত আমাদের দেশে একটু বাড়াবাড়ি ঃ 
এত বেশী যে, শক্রুপক্ষ অনায়াসেই দেশের গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে। জাতিভেদ-_-উত্তম ; 
জাত্াভিমান কিছু নয়। জাতিতেদ থাকে কিছু ক্ষতি নাই; বরং ইহা দেশের শোতাই বৃদ্ধি 
করে। কিন্তু, জাত্যভিমান থাকিলে দেশের অশেষ অন্ঙ্গল অনবরত ঘটিতে পারে। 

“জাতি” শব্ের অর্থ সাধারণতঃ: আমর! বর্ণ বা বংশ-গত বলিয়। জানি 7 যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য প্রভৃতি । “জাতি” শব্দের আর এক অর্থও আমব। জানি, তাহা! আকরুতিগত ১ যথা, 
দেবতা, অস্ক্র, মানব, স্ত্রী, পুরুষ, বিহঙ্গম, পঙ্ত প্রভৃতি । “জাতি” শব্দের যে আরও এক 
সর্বোৎকৃষ্ট অর্থ আছে, তাহ। আমরা হয়ত সকলে জানি না, তাহার মাহাত্মা আমরা হয়ত সকলে 
বুঝিতে পারি নাঃ সে অর্থ দেশগত ; যথা, ফরাপী, রুশ, ইংরাজ প্রভৃতি । আমরা_-ভারত- 
সন্তান; জাতিতে আমর! সকলেই তারতবাসী। এই অর্থটী আমার্দিগের তালরূপ হদয়ঙ্ম 
করা আবশ্যক । তাহা হইলে শ্বজাতির প্রতি একটু টান হইতে পারে, ম্বজীতির গৌরব কিসে 
বৃদ্ধি হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি পড়ে, কিসে ভারতের মুখ উজ্জল হয় তাহার চেষ্টায় সকলের 
উদ্যত হওয়া! সম্ভবপর হুয়। 

আমরা জানি ন। যে, ভারত আমারিগের একটী বৃহৎ বাটী। দেশের যাবতীয় লোক 
সকলেই আমরা এক পরিবার ; ছোট বড় ধনী নির্ধশী সকলেই এক ( ভারত-মতা ) মায়ের 
স্তহ্য পান করিয়া আমর মান্য, এক অন্েই প্রতিপালিত। বাড়ির সকলেই আমরা পরম্পর 
পরঙাত্মীয়। একবাড়িতে থাকিয়া! ভাই-ভাই বিবাদ বা জ্ঞাতি-বিবাদ করিলে, সে বাড়ি 
শী্ই উৎসন্ন যায়; এক বাড়িতে থাকিয়। পরস্পর অসন্ভাব পোষণ করিলে, সে বাড়ির আর ভদ্রতব 
থাকে না। 

ভারত-বহিতূ্তি অন্তান্ত দেশীয়গণ আমাদিগের জ্ঞাতি। জ্ঞাতিগণকে আমাদিগের 
প্রদর্শন করা কর্তব্য যে, ভারতের গৌরব কত ? তাহার! দেখুন যে, ভারত হইতে তাহার] কত 
উপকৃত হইতে পারেন, ভারত তাহাদ্দিগের মুখ কত উজ্জ্বল করিতে পারেন। সকলে দেখুন যে, 
পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে ভারত কত গ্রণশালী এবং সর্ধববিষয়েই কতদূর উন্নত। 
এ সকল আলঙ্কারিক ভাব! নহে; এ সকল কবি-কল্পন1 নহে, এ সকল ওপন্তাসিক বর্ণনা-কৌশল 
মহে। এ সকল কথার মধ্যে যাথার্থা যথেষ্ট আছে। ভারত যথার্থ ই সকল যুগে ভূমণ্ডলের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিরুপম ছিলেন । আজ কেবল সেই সোনার ভারত এই ক্ষুত্র চেতা হতভাগ্যদিগের 
হস্তে পড়িয়! শ্রীতরষ্ট ও লুণ-গৌরব-প্রায় দেখাইতেছেন। এখনও আশা আছে; এখনও 


সপ ০ সপ আসিল 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ সংখ্যার পর ।- বতমান সঃ 


৭ [ পুনমু্রপ ] 


( চৈত্ৰ। ১৩১৩, পুঃ ২০৫) 


২৯৮ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ-_ ১৮শ নংখ্য। 


ভারতের প্রাণবাযু নিঃশেষ হইয়। বাহির হয় নাই। পতিত ভারত এখনও পুনরুথান করিতে 
পারেন। প্রাচীন যশোরাশি এখনও পুনরূদ্দীপিত হইতে পারে। বেশী আয়ান নাব্য যে, 
তাহাও নহে । কেবল মাত্র প্রয়োজন--পরম্পবের সন্ভাব ও 


সৎ-ইচ্ছা (000৫ 19065 )। 


ইচ্ছা_-ছুই প্রকার); সৎ ও অসথ্। শ্তুত ইচ্ছাই সৎ; অশুভ ইচ্ছা অসৎ। নিজের 
বা পরের-_মঙ্গল হউক ভাবিতেও যতক্ষণ, আর, অমঙ্গল ভাবিতেও ততক্ষণ । তবে, জল 
যেমন নিম্নগ। মী, মান্থুবের প্রবৃত্তিও তদ্রুপ স্বতঃই নিম্ধিকে গমনোনুখ । স্ৃতরাঁং, পরের অশুত 
কাষনা কর, বা নিজে অসৎ-পথে যাওয়া বেশী সম্ভব। এ স্থলে, সৎসঙ্গ সদালোচনা ও সৎবিচার 
প্রয়োজন ; মনকে বুঝান আবশ্তক যাহাতে মন অসৎইচ্ছাকে আসিতে না দেয়। অসৎ-পদার্থ 
মাত্রই ক্ষণস্থায়ী ও অশেষ অপকারী 7; সৎ-পদার্থ-_নিত্য, অবিনশ্বর, এবং সর্ববতোভাৰে 
শ্রেয়স্কর । পরস্ত, সদিচ্ছাউদ্ভাবন বিশেষ যে কষ্টপাধ্য তাহ। নয়; ইহাতে অর্থবায় নাই; 
কায়-ক্লেশ নাই) কোনও প্রকার স্বার্থব্যাঘাতের লেশ মাত্র সম্ভব নাই। বরং, স্বার্থপরগণের প্রচুর 
স্বার্থ পরিতৃপ্ত হইতে পারে ; অলসগণের শ্রম আরও হ্বল্প হইতে পারে ; এবং, ক্পণগণের অর্থাগম 
অধিকতর হইতে পারে । সম্ভাব বা! সদিচ্ছার শক্তি--( 00:99 ০৫ ৪০০৫ 11] )- জীবন্ত; 
আমাদিগের সায়, অলস মানুষের ন্যায়, জীবস্তে মুত নহে। সদিচ্ছার সে সচেতন-শক্তি অগ্নি- 
অপেক্ষ। কাধ্যক্ষম, এবং তপোবলের তুল্য সা সর্বব-দক্ষ ; তড়িত-অপেক্ষা বেগগামী, মনের সম 
অতি দ্রুত গমনশীল 9 ব্র্মার অপেক্ষা ও উদ্ভাবন-শক্তিসম্পন্ন, এবং কবির ন্যায় স্থন্দার স্ষ্টি-পটু ।-- 
সদিচ্ছার শক্তি এত প্রবল । 

মনে করুন আপনি এখানে বপিয়া আছেন; আপনার কোনও আত্মীয় দুরদেশে 
আছেন। এখান হইতে যদি আপনি তাহার মঙ্গল ইচ্ছা মনে মনে যথার্থ অন্তরের সহিত করেন, 
সে ইচ্ছা! প্রাঞ্জই পূর্ণ হয়--তাহার মঙ্গল হওয়া খুবই সম্তব। ক্রমশঃ আপনার ইচ্ছাশক্তি যখন 
প্রবল ও বন্ধিত হইবে, তখন সমগ্র দেশের উপর মঙ্গল-কামন। করিলেও সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। 
পরের মঙ্গঈল-কামনা করিলে যে, কেবল পরেরই মঙ্গল হয় তাহ! নহে, নিঙ্জের্ও মঙ্গল হয়। 

সদিচ্ছা ( অর্থাৎ শুভ-ইচ্ছা! ) অতি যত্বের সহিত, অতি অন্তরের সহিত, অতি সত্যের 
সহিত, হৃদয়ে উদ্ভাবন করিতে হয় । যিনি সর্বক্ষণ হৃদয়ে সদিচ্ছা পোষণ করেন, তার সহআ্রদোষ 
থাকিলেও সে সকল ভন্মীভূত হয় এবং তিনি প্রাতংম্মরণীয় হন) অলস হইলেও ক্িনি অতি 
কাধ্যক্ষম হইয়। উঠেন ; দরিদ্র হইলেও তিনি ধনবান হইতে পাবেন; অতি কৃপণ হইলেও আশ্চর্য্য 
ঘাতা হইয়া উঠেন, অগণ্য থাকিলেও মহা! প্রপিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, অতি মূর্থ হইলেও 
তিনি মহা পত্তিত হন ; এমনকি--বৰোবা হইলেও বক্তা হন, বা পঙ্গু হইলেও পর্বত লজ্ঘান ।-- 
সদিচ্ছার এত প্রভাৰ! 

প্রত নদিচ্ছ। বা শুভ-ইচ্ছাকে (৪০০৫ 15165 ) কাহারও নিকট প্রেরণ করিতে হয় 
না; গম্যস্থান নিদ্দিষ্ট করিয়। দিতে হয় না; পথ প্রদর্শন করিয়া দিতে হয় না; কার্য করি 
কোনও উপদেশ দিয় দিতে হয় না) তাহাকে পত্র দ্বার! বা লোক-মারুফত পাঠাইতে হয় না। 

(৬৯তম বর্ষ, ওয় সংখ্যা, পঃ ২০৬) 


কাতিক, ১৩৯৭ ] সং-ইচ্ছা ২৯৯ 


সে স্বয়ং নিঃশব্ে অস্তর হইতে নিঃশ্যত হুইয়া, অস্তরেই (অপর কাহারও ভিতর ) প্রবেশ করে; 
কখনও বহির্দেশে বা অধথ] স্থানে অপব্যয়িত হইতে জানে না; নিজের স্থান নিজেই অন্বেষণ 
করিয়! লয়; কোনও না কোন যোগ্য ক্ষেত্রে--যোগ্য লোকের অন্তরে যাইয়া প্রবিষ্ট হয়; 
প্রবিষ্ট হইয়াও তথায় যে, নিশ্চেষ্টতাবে থাকে তাহা নহে। পরশ-মনি যেমন নিজ ম্পর্শপুণে 
কদর্য লৌহকেও স্থন্দর ন্বর্ণখণ্ডে পরিণত করে-_শুনিয়াছি; তদ্রপ, সদিচ্ছা, দেই লোকের ভিতর 
যাইয়া, যি তথায় কোনও প্রকার পরনিন্দা পরপীড়া স্বার্থপরতা পর শ্্রীকাতরতা প্রভৃতি কিছু 
দোষ থাকে, সে সকল দুরীকৃত করিয্বা, যাবতীয় মনমালিম্ত সাফ কণিকা, সেই মহ্থয্যের অন্তরে 
দেবভাবের উদ্দ্েক করান, এবং অশেষ প্রকার সছৃষ্ধমে তাহাকে উত্তেজিত করিয়া, “পরায় সতাং 
জীবনং”-_ইছাই জীবনের পরিচালক-মন্ত্র তাহার কর্ণে দিয়] তাঁহাকে প্রকৃত মন্থম্ব্ধপে পরিণত 
করাইয়া দেন । 
এক প্রকার “আতপ বাজী” যেমন উর্দোদেশে শৃন্তমার্গে বেগে গমনপূর্র্বক ভীমনাদে গর্জন 
করিয়া অদ্ধকারময় অধাবস্যার নিশাতেও নানাপ্রকার আলোকের বিস্তার করে--দেখিয়াছি ; 
কোথাও বা, সদিচ্ছা! তদ্রপ, হ্বাস্স-শূন্য সমাজে, উদ্ম-শৃন্য পাড়ার, লক্ষ্য-শূন্ত আড্ডার যাইস়া 
তথাকার যাবতীয় তমোরাশি নাশ করিয়।, কর্তব্য-জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া, পরম্পর পরম্পরের 
হিতানুষ্ঠানে যাহাতে সকলের মতি হয়, এইরূপ বিধান বিস্তার করিতে থাকেন। 
এক প্রকার কাষানের বৃহৎ গোলা যেমন দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিজ গর্ভস্থিত বিষাক্ত পদার্থ 
সকল চতুদ্দিকে বিস্তার পূর্ব্বক শত্রকুলকে ধ্বংদ করে-_পুস্তকে পড়িয়াছি; কোথাও বা সদিচ্ছা 
তন্রপ কোষাকারে দূরদেশে যাইয়া নিজ বক্ষ বিদীরণ পূর্ববক ধন-ধান্তার্দির দারা দুতিক্ষ ও প্লেগ 
প্রভৃতি দেশের ছুধ্বপাক সমূহকে বিনষ্ট করেন। 
এই ত গেল, সদিচ্ছার উদ্ভাবন ও বিক্ষেপণ শক্তি। আকর্ষণ, বশীকরণ, স্তদ্ধীকরণ, 
সিহ্ধীকরণ, প্রভৃতি, সদিচ্ছার আবও অশেষ প্রকার অসাধারণ শক্তি আছে। আমরা কখন 
কখন সাধু-সঙ্গাসিগণের ভিতরেও এই সকল শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। কেন? তাহার! 
প্রকৃত সদিচ্ছাবান পুরুষ,__সেই জন্যই ; নিজের ও পরের জন্ত কেবলই তীহার1 শুতকামন। 
কিয়া থাকেন। 
সঙ্গিচ্ছা বা শুভকামনা! কখনই অসৎ বা! নিঙ্গনীয় হইতে পারে না, তা_-নিজের জন্তই 
হুউক বা পরের জন্যই হউক । এরূপ হইবার -কারণ কি? কারণ-_নি:স্বার্থতা । শুভকামনা, 
নিঃস্বার্থ ব্যতীত, অন্য কোন প্রকারের হওয়। অসম্ভব। নিজের জন্য শুভকামনা1 করিলে, 
শিশ্বোর্থতার প্রকাশ কি রূপে হইল? তাহার উত্তর এই :--ইন্তরিয় নিচয়ের অযথা চরিভার্থতার 
নামই স্বার্থপরতা, মিতাচরণ নিজের জন্য হইলেও নিঃস্বার্থ; (পুর্ব সংখ্যায়ই বলা হইয়াছে 
'শিজের জন্ত করি কেন?-পরের জন্য কিছু করিতে পারিব বলিয়া” )১ তছুপরি, ধিনি যত 
পরিষাণে অকিঞ্চিৎ-কর ইন্দ্রিয়-গ্রামের আবশ্যকতা হ্রাস করিতে পারিয়াছেন, তিনি তত পরিমাণে 
নিশ্বার্থ। ইহারও উপর, ধিনি বহিরিষ্জরিয় সমষ্টিকূপ “নিজেকে? সংযত করিয়া অন্তরস্থ “নিজের? 
হিতসাধন করেন, তিনি ত পূর্ণ নিঃস্বার্থ । সকলেই জানেন, নব যানে-ন্থক়ং যেমন, শ্প্রকাশ? | 
স্বযানে আরও ছুই রকম আছে? (১) ইহ্্িয় প্রতৃতি বিশিষ্ট দেহাভিমানী বন্ধ জীব, এবং 
( চৈম। ৯৩৯৩, প:ঃ ২০৭ ) 


৩০, উদ্বোধন [ ২য় বর্--১৮শ সংখ্যা 


(২) তদতীত পরমাত্ম। ) "স্বার্থ “নিংস্বার্থ, প্রভৃতির অন্তর্গত “হ্' শব্ের হবার 'ইক্জিক্ন বিশিষ্ট বন্ধ 
জীৰকে” লক্ষ কর! হয়, এবং 'সবন্বরূপ' প্রভৃতির “ম্ব'র ছার পরশ্বাত্মীকে লক্ষ্য কর হয়, ছ্থ* শবে 
এই ছুইটী অর্থের যধ্যে প্রথম অর্থ টী মন্দ ও দ্বিতীয় অর্থ টী ভাল? প্রথম অর্থ টা ইদানীস্তন, দবিতীয় 
অর্থ টী পুরাতন 7 প্রথমটা গ্যাদির প্রিয়, দ্বিতীয়টা মিতাস্ত সাংসারিকগণের পক্ষে ব্যবহার্য । 

সদিচ্ছা এত পৰিভ্র ও পুণ্যময়, এত সজীব ও শক্তিমান্‌ যে, তাহাকে কেহ নিজের জন্য 
উদ্ভাবন করিলেও, সেই সদিচ্ছা নিজে নিজেকে নিদেন গৌণতাবে বা অলক্ষিতভাবেও পরের 
জন্য পরিণত করিবেই করিবে; পরের জন্ত প্রথমে গৌণভাবে থাকিলেও, অবশেষে যুখ্যতাবে 
পরিণত হয়। প্রথমে বাহক দেখিতে, সাধুগণ ( গৃহস্থই হউন বা! সঙ্প্যাসীই হউন ) যেন নিজের 
জন্যই কেবল সদিচ্ছাপোষণ করেন) নিজের জন্তই কেবল ব্যস্ত, সমস্ত সাধনভজন যেন নিজের 
জন্তই কেবল করেন; কিন্তু, তাহারা যখন পিদ্ধ হন, অথবা সাধনপথে অগ্রসর হন, 
তখন প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তীহারা অবশিষ্ট জীবন সর্বতোভাবেই পরের জন্য 
অতিবাহিত ন! করিয়া থাকিতে পারেন না । সাধুগণ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখন তাহাদিগকে 
“সর্ববভূতে অভয় প্রদান করিলাম” বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। সাধুগণ এত সব্বজন প্রিয় হন 
কেন? সাধুগণের অন্তরে এত আকর্ষণশক্তি, এবং বশীকরণ শুদ্ধীকরণ সিদ্ধীকরণ প্রভৃতি শক্তি প্রবল 
কেন ?--তীহাদিগের ভিতর সদিচ্ছ! পূর্ণভাবে সর্বদা বর্তমান বলিয়া । 

'পৎলোক' মানেই--সদিচ্ছাবান্‌ পুরুষ । যাহার অন্তরে সদিচ্ছা বিশেষ প্রবল, যিনি 
যথার্থ সকলেরই জন্য অনবরত মঙ্গল কামনা করিযক্পা থাকেন, ধিনি যথার্থই সকলকে অন্তরের 
সহিত ভালবাসেন, গৃহস্থই হউন বা সঙ্গানী হউন, ব্রাহ্মণই হউন বা শূত্র হউন, দরিক্রই হউন 
বা! ধনবান হন, মূর্খই হউন বা পণ্ডিত হউন-তীহার নিকট সকলে ম্বতঃই আকৃষ্ট হম, ভীহার 
গুণে সকলেই মু হন। তাঁহার নিকট আপিলে সকলেই শাস্তি লাভ করেন, বনের পশু পক্ষী 
পর্্স্তও বশতাপক্ন হয়; তিনি যাাকে যাহা! বলেন সে তাহাই করে) সকলের দৃঢ় বিশ্বান_ 
তিনি নিশ্চয়ই অতি মঙ্গলের জন্ত বলিতেছেন । পরন্ধ তাহার প্রতি কলের এতদুর তালবামা 
ও ভক্তিশ্রদ্ধ। জন্সিয়। থাকে যে তিনি কাহাকেও কিছু করিতে বলিলে সে তাহা ন! করিয়া 
থাকিতে পারে না; এইব্ধপে তিনি অসৎ লোককেও ক্রমশঃ সৎ করিতে পাবেন । আরও, সৎ 
লোকের নিকট থাকিলে, সৎ ইচ্ছা সম্পন্ন লোকের নিকট বাস করিলে, স্বতঃই অন্তরে সৎ-ইচ্ছা 
ও সন্ভাবের জায় হয়। ক্রমশ: যেমন সেই সপ্ভাব অস্তরে বদ্ধিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
শক্তিরও বৃদ্ধি হয়। পরে তিনি সেই ্বীয় সদিচ্ছাবলে অনেক কঠিন কঠিন সৎকার্য অন্ন 
আয়াসেই করিতে পারেন। যদি কে নিজে নিজে সদিচ্ছা উদ্ভাবন ও পোষণ না করিতে 


পারেন, তিনি যেন সর্বদা! সৎ্সঙ্গ করেন। 
যে স্থানে এক্ূপ সৎসঙ্গেরও সম্ভব নাই, যে পাড়ায় কোনও প্ররুত সংলোক «৷ 


সদিচ্ছাবান্‌ পুরুষ নাই, সেই পাড়ার “আড্ডা”গুলিতে কিছু পরিবর্তন কর। একান্ত কর্তব্য। 
অনেক লময়ে অনেক বিষয়ের ই্টানিষ্টের মূল হইতেছে-_ 
আড্ডা । 


( আড্ডা সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় কিছু বলিব )। 
(৮৯তম ব্, ওয় সংখ্যা, প:ঃ ২০ 


কাতিক, ১৩০৭ ] সংক্ষিণড সমালোচনা ৩৯১ 


সংক্ষিপ্ত সমালোচন। 


১। “শক্ষরাচা্য ৷” আধুনিক ধরণের একখানি নাটক, পাচ অঙ্কে সমাপ্ত । ভট্টপন্লী 
নিবাসী স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাখালদান ন্যায়রত্ব মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত। 
গৈরিশ ছন্দে লিখিত। ভাষার লালিত্য ও মধুরত্বে গ্রস্থখানি সুন্দর হুইয়াছে। পাঠ করিয়া 
অনেকেই সন্তষ্ট হইবেন। শঙ্করেব অলৌকিক মাতৃভক্তি, পতিপ্রাণা লীলাবতীর অসামান্ত 
গুণাবলী, সরলমতি-মগ্ডনের হৃদ়ম্পর্শা শোকোচ্ছাস দৃঢম্তি-পদ্মপাদের গুরুভক্তি, ধন্মোন্াদ 
হম্তামলকের তমোনাশী ও মনোহারী উপদেশম্নাল! প্রভৃতি যথার্থ ই সর্বছনপ্রিয় হইয়াছে। 
বিশেষ, নবীন পাঠক-পাঠিকাগণের পক্ষে, শঙ্করের অমৃতোপম মাতৃতক্তি, লীলাবতীর সতীত্ব, 
স্্রীজাতিছুল্ল'ভ-সত্যনিষ্ঠত, এবং কর্তবাবোধ অতিশয় উপকারী । এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হেমচন্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের “অনুগ্রহ পত্র” নামক পৃষ্ঠায় দেখিলাম হেমবাবু বলিতেছেন-_ 
“শঙ্করাচাধ্যের নীরস জীবন লইয়া যে এমন সুন্দর কাব্য রচিত হইতে পারে ইহা পূর্বে আমি 
কখন মনেও করি নাই।* ইহা দেখিয়। মনে করিলাম--মুল গ্রস্থখানি সমালোচন1 করিব? 
না গ্রস্থের “অন্থগ্রুপত্রের” সমালোচনা! করিব? হেমবাবু যেমন “পূর্ধবে কখনও মনে করেন 
নাই” যে, নীরস শঙ্করাচার্যের জীবন অবলম্বন করিয়া এমন সরস কাব্য রচনা হইতে পাবে ; 
“আমরাও তব্দরূপ পূর্বে কখন মনেও করি নাই” যে,সরস কবিবর হেমবাবুঃ সচ্চিদানন্দ সাগরে 
বিমগ্ন শঙ্করাচার্য্যের জীবনকে নীরল দেখিবেন। বিশেষ, যে শঙ্করাচাধ্যের মাহাত্ম্য ও কীত্তিকলাপে 
আজও ভারতবর্ষ মহীয়ান-_-আজও কাশীধাম, বদরিকাশ্রম, ছ্বারকা» জগন্নাথ ও বামেশ্বর প্রভৃতি 
তীর্থস্থান পুণ্যবান, “ষ শঙ্করাচাধ্যের অলোকসাঙান্ত জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার- শক্তিতে হিন্দুধাশ্মের 
আজ এত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত__আজ বেদ বেোাস্তাদি এত পুনরুজ্জপীকৃত, আঙ্জ সন্ন্যাসীগণ 
এত পুজ্য ; সেই শঙ্করাচাধ্য যদি না আলিতেন, তীহার জীবন যদি নীরস হইত, তাহা হুইলে 
হিন্দুধর্মের ষে, যাবতীয় রস.কণ সমস্তই আজ অস্তমিত হইত । বোধ হয়, হেমবাবু বার্ধকাবশতঃ 
ও তজ্জন্য মনশ্চাঞ্চল্যবশতঃ হঠাৎ কি বঙ্জতে কি বলিয়া! ফেলিয়াছেন; ইহা! তীর স্থির বুদ্ধি 
প্রস্থত নহে। 

২। যোৌগদর্শনম্‌ ।--ভারতবধের কতিপয় সাধু “নিগমাগম মণ্ডলী” নামক একটী সভা 
গঠন করিয়াছেন। সংক্ষেপে, সভার মোট উদ্দেশ্ঠ-_হিন্দুশাস্ত্রপ্রচার ও দেশের নানাপ্রকার 
হিতকাধ্য করা। মণ্ডলীর প্রধান স্থান হইতেছে মথুরায়। তথা হইতে “যোগদশনিম্” নামক 
পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে সমগ্র পাতঞ্জল দর্শনের মূল দেবনাগরী 
অক্ষরে এবং হিন্দীভাষায় দেই স্ন্ত্রগুপির “নিগমাগম-ভাম্ত* নামক বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। 
ব্যাখ্যাগুলি অতি সুন্দর ও সঙ্গত হইয়াছে। 


৩। লীঙ্গাম্বত ৷ _নাটকাকারে একখানি ধর্গ্রস্থ । ৬রামচন্ত্র দত্ত গ্রণীত। গ্রস্থকার 
কলিকাতাবানী অনেক ধন্মাত্স(র নিকট স্থপরিচিত ছিলেন $ তীহার পবিত্র জীবনের শেষ কয় 
বৎসর ধর্মের জন্য এত দুর উৎসর্গ করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া অনেকে স্তস্তিত হইতেন। 


সেই বিশ্বাসী ধর্শপ্রাণ-প্রস্থত--“লীলামৃত" । ইহাতে ভগবানের লীলা ভক্তগণের নিকট যে কি 
( চৈর, ১৩৯৩, পঙে ২০৯) 


৩৪২ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ-_১৮শ সংখ্য। 


অম্বতময়, তাহা দেখান হইয়াছে । গ্রন্থকার পরলোক প্রাণ্ড হইলে পর, সম্প্রতি তৎপ্রিয়বন্ধুগণ 
কর্তৃক গ্রস্থখানি প্রকাশিত হুইয়! “তত্বমঞ্জী”্র উপহারম্ববূপে প্রদত্ত হইতেছে । (“তত্বমঞ্জরী” 
গ্রস্থকারের প্রচারিত একথানি প্রিয় মাসিক পত্র )। 

৪। গৃহক্ছের আদর্শ দ্বেহত্যাগ ।_ এই পুস্তকখানিতে কোন ময়মনসিংহ নিবাসী 

ব্যক্তির মা জীবনে কিরূপ মিষ্ঠাবতী ছিলেন এবং সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হইলে কিরূপ তাহার 

যোগিসম জ্যেষ্টপুত্র ক্রমাগত নাম শ্রবণ করাইয়া, নাম জপ করিতে বলিয়। এবং শাস্ত্রোপদেশ 
শুনাইয়! মৃত্যুর জন্য গ্রদ্থত করেন, তাহা বণিত হইয়াছে । অবশেষে শাস্ত্র হইতে মৃত্যুর পর 
জীবের অবস্থা সন্বদ্ধে অনেক তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে । পুস্তকখানি অতিশয় শ্রদ্তার সহিত লিখিত। 
আমাদের দেশে জীবন চরিত লিখিবার প্রথা নাই। কত অদৃশ্ঠ প্রদেশে কত কুন্ুম ফে নীরবে 
স্থগম্ধ বিতরণ করিয়া ঝরিয়! যায়, জনসমাজ তীহার খোজ রাখে নী । এই পুস্তকথানিতে একটী 
প্রকৃত হিন্দুমহিলার জীবনচরিতের এই চন! দেখিয়া আমর1 পরম গ্রীত। এই রমণী পাশ্চাত্য 
আলোকের কিছুই পান নাই। কিন্তু যে ধশ্ম হিন্দু, মাতৃস্তবপানের সহিত শিক্ষা করে, সেই 
ধর্মভাবে লালিত পালিত হইয়া কিরূপ উপযুক্ত পুত্রের সহায়তায় সহজে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহাই এই পুস্তকে বণিত। এই ঘটনায় বিশেষ অলৌকিকতা কিছুই 
ন] থাকিলেও, আমাদের বিবেচনায় এই সকল জীবন কেবল আমাদের বঙ্গতাষায় নয়, আমাদের 
রাজভাষ'য়ও প্রকাশিত কর! উচিত। তাহা হইলে হিন্দু রমণীদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণের ষে 
কুমংস্কার আছে, তাহা অপনীত হইবে। আমরা এই পুস্তকথানি সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ 
করি। এই পুস্তকপাঠে সকলেই আধ্যাত্মিক উপকার পাইবেন। 

৫। স্থান্থ্যসাঁধন বা আয়ুর্বেদ কুস্ুমাঞ্জলী ।__খধিসম্পাক কবিরাজ শ্রীরামচন্জ 
বিগ্কাভৃষণ প্রণীত । এই গ্রন্থখানি কবিরাজ মঙ্জাশয়ের বিজ্ঞাপনপুস্তক হইলেও ইহাতে মহজ সহজ 
কৰিতাছলে কতকগুলি স্বাস্থ্যসম্বদ্ধীয় উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । উদাহবপন্বব্বপ কোন্‌ আহার অপর 
কোন্‌ আহারে জীর্ণ হয়, তৎসম্বন্ধে কবিতাটি উদ্ধত হইল £-- 

“মুড়ি চালভাজ! চিড়ে, জীর্ণ পায় নারিকেলে। কলাতে কাঠাল জীর্ণ, ওল জীর্ণ কটু- 
তেলে ॥ থিচুড়ী সৈদ্ধবে জীর্ণ, দুগ্ধ জীর্ণ হয় ঘোলে। বাসী অন্ন পিঠ! মাংস পাক পায় কাজি 
জলে ॥ মিশ্রি উষ্ণ দুধে আম, দৈষ্ধবেতে কলা কাবু। খেজুরের গুড়ে জীর্ণ হয়ে যায় কমলা লেবু ॥ 
ইক্ষু জীর্ণ আদ! খেলে, দধি পরিপাক পায়। লুন জল শর্করাতে, মনে রেখো এ সবায় | 


মায়।। 
(২৭৮ পৃষ্ঠার পর) 


অধিকতর সাহসী ছিলেন। তাহার! এরূপ অনেক স্থবিভূত সাধারণ নিয়ম আবিফার 
করিস্বাছেন, যাহা আজও সম্পূর্ণ নূতন, এবং এরূপ অনেক মতবাদ বিদ্যমান আছে, যাহা বর্তমান 
বিজ্ঞান অস্ঠাপি মতবাদরূপেও প্রাণ্ড হইতে পারেন নাই। দৃষ্টান্ত গ্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, 
তীহারা কেবল আকাশতত্বে অধিরোহ্ণ করিয়। ক্ষাস্ত হন নাই, কিন্ত সমধিক অগ্রলর হইয়া সমগ্ি- 


মনকেও একটা সুষ্মতর আকাশরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহারও উচ্চে অধিকতর স্মচ্ 
(৪৯তম বর্ধ। ওয় সংখ্যা, প-ঃ ২৯০ ) 


কার্তিক, ১৩০৭ ] মায়।। ৩৪৩ 


আকাশ প্রাণ্ড হইয়াছেন । কিন্ত ইহাতে কিছুই মীমাংস! হইল না। রহুস্তেও উত্তরদানে এই সকল 
তত্ব অক্ষষ। ব্যর্থ জগতবিষয়ক জ্ঞান যতদুরই বিস্তৃত হউক না কেন, এ রহস্যের উত্তরদাঁন করিতে 
পারিবে না। মনে হয় যেন কথঞ্িৎ জানিতে পারিয়াছিঃ কম্েক সহম্্র ব্সর আরও অপেক্ষা 
করা যাউক, ইহার মীমাংদা হইবে। বেদাস্তবাদী মনের সদীমতা নিঃসংশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন, 
অতএব উত্তর করেন, “না, আমাদিগের সীমাবহিভূত হইবার শক্তি নাই, আমনা| দেশকাল 
নিমিত্তের বাহিরে যাইতে পারি নী।” যেরূপ কেহই স্বকীয় সত্ব হইতে উল্পম্ষন করিতে সক্ষম 
নছেন, সেইরূপ দেশ ও কালের নিয়ম যে সীমাবন্ধনী স্থাপন করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিতে 
কাহারও সাধ্য নাই। দেশকালনিমিত্তসন্ব্বীয় রহন্যাবধারণপ্রযত্ব বিফল, যে হেতু এরূপ চেষ্টা 
করিতে গেলেই এই তিনেরই সত্তা স্বীকার করিতে হইবে । অতএব ইহ! কিরূপে সম্তবে? জগতের 
অস্তিত্ববাদ তাহ! হইলে কিরূপ তাৰ ধারণ করিতেছে? “এই জগতের অস্তিস্ব নাই”, “জগৎ 
মিথ্যা]”-ইহার অর্থকি? ইহার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই, এই অর্থ । আমার, তোমার ও অপর 
নকলের মনের সম্বন্ধে ইহার কেবল শাপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে । আমর! পঞ্ধেক্দরিয় দ্বারা এই জগৎ, 
যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেন্ই। যদি আমার্দের আর একটা অধিক ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে আমরা 
ইহাতে আর কিছু অভিনব প্রত্যক্ষ করিতাম এবং ততোধিক ইন্্রিয়সম্পন্ন হইলে, ইহা বিভিশ্নরূপে 
প্রতীয়মান হইত। অতএব ইহার সত্ব। নাই--সেই অপরিবর্তমীয়, অচল, অনস্ত সত্ব! ইহার 
নাই। কিন্তু ইহাকে অস্তিত্বশূন্ত বল! যাইতে পারে না; কারণ ইহার বর্ডমানতা রহিয়াছে 
এবং ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াই, আমাদিগকে কার্য করিতে হইবে। ইহা সৎ্খ ও ত'সতের 
মিশ্রণ । 

স্স্প্ত্ব হইতে জীবনের সাধারণ দৈনন্দিন স্থুল কার্ধ্য পর্ধযালোচনা৷ করিলে আমর] দেখিতে 
পাই যে, আমাদিগের সমস্ত জীবনই এই সৎ ও অসৎরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সংমিশ্রণ। জ্ঞানাধিকারে 
এই বিরুদ্ধ ভাব বর্তমান বহিষ্মাছে। এইরূপ মনে হয়, ষেন মনুত্য জিজ্ঞান্থ হইলেই সমগ্র জ্ঞান 
লাভে সক্ষম হইবে; কিন্তু কয়েকপদ অগ্রসর না হইতেই, এরূপ অভেগ্ভ অন্তরাল দেখিতে পান, 
যাহা স্থানাস্তরিত কর] তাহার সাধ্যাতীত। তাহার সমস্ত কার্য বুত্তসীমাবস্থিত হইয়] ভ্রাম্যমান 
এবং সেই বৃত্তপীম! তাহার পক্ষে অলজ্ঘনীয়। তাহার অস্তরতম ও প্রিয়তম রহস্য সকল মীমাংসার 
জন্ত তীহাকে দিবারাত্র উত্তেজিত ও আহ্বান করিতেছে, কিন্তু ইহার উত্তর দিতে তিনি অক্ষম, 
কারণ তাহার নিজ বুদ্ধির সীম! উল্লজ্ঘন করিবার সাধ্য নাই। তথাপি বামনা তাহার অন্তরে 
সবলে প্রোথিত রহিয়াছে ; কিন্তু এই সকল উত্তেজনার দমনই যে কেব্ল মাত্র মঙ্গলকর, তাহাও 
আমর! অবগত আছি। আমার্দের হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দন, প্রত্যেক নিশ্বামের সহিত 
আমাদিগকে স্বার্থপর হইতে আদেশ করিতেছে । অপরদিকে এক অমাহুনী শক্তি বপিতেছে যে, 
নিঃস্বার্থতাই একমাত্র মঙ্গলকর ৷ জন্মাবধি প্রত্যেক বালকই স্বখাশাবার্দী (00010015;)) সে 
কেবল সুখের শ্বপ্রই দর্শন করে । যৌবন সময়ে দে অধিকতর স্থাশাবাধী হয়। মৃত্যু, পরাজয়, 
বা অপমান বলিয়া কিছু আছে, ইহা! কোন যুবকের পক্ষে বিশ্বাদ কর! কঠিন। বৃদ্ধাবস্থা আদিল__ 
জীবন একটী ধ্বংসরাশি হইয়াছে; স্থখ স্বপ্প আকাশে বিলীন হইয়াছে? বৃদ্ধ নিরাশাবাদ অবলম্বন 


করিষ়্াছে। এইরূপে আমর! প্রকৃতি-তাড়িত হইয়া আশা! শৃন্ত, অন্তশূন্য, সীমা ও গন্ভবাজ্ঞান পরি- 
(চৈ. ১৩৯৩, পু, ২১১) 


৬০৪ * উদ্বোধন [ ২য় বর্য---১৮শ সংখ্যা 


শৃন্তের হ্যায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ধাবিত হইতেছি। ললিতবিস্তরে লিখিত বুদ্ধচরিতের 
একটা প্রসিদ্ধ সঙ্গীত এ সম্বন্ধে আমার স্মরণ হয়। এইরূপ বর্সিত আছে: বুদ্ধদ্রেব মানবের পরি- 
ভ্বোতারপে জন্ম পরিগ্রহছু করেন, কিন্তু তিনি রাজবাটীর বিলাসিতায় আত্মবিশ্থাত হওয়াতে, তীহ্ার 
প্রবোধার্থ দেবকন্যাগণ-কর্তৃক একটী সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। সে সঙ্গীতের মর্মার্থ এইরূপ, 
“আমরা শোতে ভাসিয়া যাইতেছি, অবিরত পরিবন্তিত হইতেছি-_নিবুত্তি নাই, বিরাম নাই ।” 
এইরূপ আমাদের জীবন বিরাম জানে না_অবিরতই চলিয়াছে। এখন উপায় কি? ধাহার 
অক্পপানের প্রাচুর্য বিদ্যমান, তিনি সথখাশাবাদী হুইয়। বলেন, ভীতিকর ছুঃখের কথা কহিও না। 
সংসারের ছুঃথ ও ক্লেশের কথা শুনাইও না । “তীহার নিকট গিয়া! বল-_সকলই মঙ্গল । তিনি 
বলেন, “সত্যই আমি নিরাপদে আছি?) এই দেখ, কেমন স্থন্দর অট্টালিকায় বাস করিতেছি, 
আমার শীতের ভয় নাই! অতএব আমার সম্মুখে এ ভয়াবহ চিত্র আনিও না । কিন্তু, অপর- 
দিকে শীতে ও অনাহারে কত লোক মরিতেছে। যাও, তাহাদিগকে শিক্ষা দাও যে সমস্তই মঙ্গল 
- এ এক জন এ জীবনে ভীষণ ক্লেশ পাইয়াছে, সে ত স্থখের, সৌন্দর্যের, মঙ্গলের কথ। শুনিবে 
না। দে বলিতেছে, সকলকেই ভগ্ন দেখাও, আমি যখন কাদিতেছি, অপরে কেন হাপিৰে? আমি 
সকলকেই আমার সহিত ক্রন্দন করাইব ; কারণ আমি ছুঃখ-প্রপীড়িত, সকলেই ছুঃখ-প্রপীড়িত 
হউক-_-ইহাই আমার শান্তি) আমর এইরূপ স্থুখাশীবাদ হইতে নিরাশাবাদে যাইতেছি। 
অতঃপর মৃত্যুবরপ তয়াবহ ব্যাপার--সমগ্র সংসারই মৃত্ামুখে যাইতেছে ; সকলেই মধিতেছে। 
আমার্দিগের উন্নতি, বৃথ। আড়গ্বরপূর্ণ কার্ধ্যকলাপ সমাজসংস্কার, বিলাপিতা, এশ্বর্ধা, ্ঞান-_মৃত্যাই 
সকলের এক গতি । ইহাই সর্বন্ধ, ইহাই স্থনিশ্চিত। নগবাদি হইতেছে ও যাইতেছে, সামাজোর 
উত্থান ও পতন হইতেছে- গ্রহাদি খণ্ড খণ্ড হইয়। ধূলিবৎ চর্ণ হুইয়! বিভিন্ন গ্রহস্থিত বাফুপ্রবাছে 
ইতভ্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে । এইরূপ অনাদি কালই চলিয়াছে। ইহার লক্ষ্য কি? মৃত্যুই 
সকলের লক্ষ্য। মৃত্া জীবনের লক্ষ্য, সৌন্দর্ধোর লক্ষ্য এশ্বে/ব লক্ষ্য, শক্তির লক্ষ্য, এমন কি 
ধর্মের লক্ষ্য । সাধু ও পাপী মরিতেছে রাজ। ও ভিক্ষুক মরিতেছে,_সকলেই মৃত্যুকে 
প্রাপ্ত হইতেছে । তথাপি জীবনের প্রতি এই বিষম মমতা বিদ্ুমান রহিষাছে। কেন আমরা 
এ জীবনের মমতা করি? কেন ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না? ইহা আমর! জানি না। 
ইহাই মায়া। 

জননী সম্ভতানকে সযত্বে লালন করিতেছেন। তাহার সমস্ত মন, সমস্ত জীবন এ সন্তানের 
প্রতি রহিয়াছে । বালক বদ্ধিত হইক্স। বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং হয়ত কুচরিত্র ও পশুবৎ হইয়! প্রত্যহ 
মাতাকে পদাঘাত ও তাড়না করিতে লাগিল। জননী তথাপিও পুত্রে আরুষ্ট। বিচার 
শক্তি জাগরিত হইলে, তাহাকে ন্সেহাবরণে আবুত করিয়া রাখেন। তিনি জানেন না যে, 
এ ন্সেছ নহে, এক অপরিজ্জেয় শক্তি তাঁহার ন্াযুযগ্ডলী অধিকার করিয়াছে। তিনি ইহা 
দুর্ীভূত করিতে পারেন না। তিনি যতই চেষ্টা করুন না, এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন 
না। ইহাই মায়া। আমরা সকলেই কল্পিত হ্থবর্ণলোমের অন্বেষণে ধাবিত হইতেছি, 
সকলেরই মনে হয়, ইহা! আমারই প্রাপ্তবা, কিন্তু তাহার্দের কয়জন এ সংসারে জীবিত? 


(৮১তম বব, ওয় সংখ্যা, প:ঃ ২১২) 
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দিব্য বাণী ২১৩ 
“কথাপ্রসঙ্গে £ 
বুদ্ধচরিত্র স্বামীজীর দৃষ্টিতে ২১৪ 
স্বামী ত্রন্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ২১৭ 
স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ২১৮ 
২শরণাগতি 
স্বামী ভূতেশানন্দ ২১৯ 
আচার্য রামান্ুজ 
স্বামী পরাশবানন্দ ২২৪ 
১জা! মে ১৮৯৭ ( কবিতা ) 
শ্রীমতী জ্যোতির্রয়ী দেবী ২৩১ 
২ শ্রীরামকৃষ্ণ : দশজন গৃহীভক্কের দৃষ্টিতে 
ভ্রপরিমল কান্তি দান ২৩২ 
সুত্রপিটক ও শ্রীন্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত 
ডক্টর অলোককুমার মুখোপাধ্যায় ২৪১ 
. ঝামহৃদয়ম্‌ 
শ্রীফকিরচন্দ্র বটব্যাল ২৪৫ 
অতীতের পৃষ্ঠা থেকে : বুদ্ধদেবের দৈনিক কার্যবিবরণী 
শ্রগোকুলদাল দে ২৫, 
পুরাতনী : আদর্শ জননী 
স্বামী অবধৃতানন্দ ২৫৩ 
পুস্তক সমালোচনা : ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৫৫ 
অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুষ্ার মুখোপাধ্যায় ২৫৬ 
প্রাপ্ডি-ম্বীকার ২৫৬ 
রাষক়ফ মঠ ও রামকৃষ্খ মিশম সংবাদ ২৫৭ 
বিবিধ সংবাদ ২৫৮ 
পুলমুত্রণ; 
উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ১৮শ--+১৯শ সংখ্য। (কাতিক-_অগ্রহায়ণ ১৩০৭ 
পৃঃ ৫৬৪--৫৮২) ২৬১ 
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উদ্বোধনের নিয়ম 

$ লেখক-লেখিকাদের জন্য £ ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, *বিজ্ঞান, সমা জ-উন্নয়ন, 
শিল্প শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধাদি গ্রকাশ কর! হুয়। আক্রমণাত্মক 
লেখা প্রকাশ কর! হয় না। লেখার প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকের দায়িত্ব থাকবে না। 
প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বাঁদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন । 

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরের হথাযথ নির্দেশ থাক! প্রয়োজন । যে বই থেকে অংশবিশেষ 
উদ্ধৃত কর! হয়েছে তার ও গ্রস্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বর্য, সংস্করণ 
সংখ্যা, পৃষ্ঠা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একান্ত আবশ্ঠক। ইংরেজী ভাবায় কোন উদ্ধৃতি থাকলে 
সঙ্কে তার বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করে দিতে হবে, অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হুলে 
রেজেন্ট্রি ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট, এবং চিঠির উত্তরের জন্ত উপযুক্ত ডাকটিকিট বা৷ ডাকটিকিট 
সম্বলিত কার্ড / ইন্ল্যাড লেটার / খাম পাঠাতে হুবে। প্রবন্ধাদি সংক্রান্ত চিঠি-প্রঃ সংযুক্ত 
সম্পাদক অথবা সম্পাদকের মায়ে পাঠাবেন । চিঠি-পত্র বাংলায় লেখা বাঞ্ছনীয়। 

গ গ্রাহকদের জন্য : মাঘ মাস থেকে বছর আরস্ত। বাধিক মূল্য সডাক ২৫**০ 
টাকা, বাংলাদেশ ৪৩"** টাকা তারতের বাইরে অন্যান্ত দেশে সি মেল-এ ৮৮*** টাকা, এয়ার 
মেল-এ ২৩৩'** টাকা | প্রতি সংখ্যা ২'৫* টাকা । বছরের যে কোন সময়ে বাধিক চাদা 
গৃহীত হলেও গ্রাহক কর! হবে মাঘ মাস থেকে। 

নমুনা সংখ্যার জন্য ২.৭৫ টাকার ডাকটিকিট পাঠাতে হয় । 

$ আর্জীবন-গ্রাহকর্দের জঙ্য : এককালীন অথব! ১২ মাসের মধ্যে স্থবিধানুযায়্ী 
একাধিক কিস্তিতে (প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৪০.** টাকা ) ৪***** (চারশ) টাকা দিলে 
আজীবন-গ্রাহক (৩* বৎসরাস্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ ) হওয়া! যায়। যে কোন মাস থেকে 
আজীবন-গ্রাহক হওয়া যায়। 

পরের মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না৷ পেলে, অবিলম্বে “উদ্বোধন+ কার্যালয়ে 
জানালে পুনরায় এ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে । পঙ্ত্রাদি লিখবার সমর গ্রাহুক-সংখ্যা অবশ্ই 
উল্লেখ করবেন। ঠিকানার পরিবর্তন হুলে অন্ততঃ একমাস আগে পূর্ব-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা 
উল্লেখ করে কার্ধালয়ে জানাতে হবে। 

কার্যালয়ে নিজে এসে অথব৷ প্রতিনিধি মারফত টাকা জমা দেওয়া, অথবা মনিঅর্ডারযোগে 
বা ডিমাও ড্রাফট, মাধ্যষে টাকা পাঠানে। যায়। ড্রাফট, ৮0০৫1)87) 01০6” এই নামে 
করতে হয়। 

গ প্রকাশকদের জন্য : সমালোচনার জন্য ছুইখানি বই পাঠানো প্রয়োজন । 

 বিজ্ঞাপনদাভাকের জন্য £ কার্ধালয়ে যোগাযোগ করলে বিজাপনের হার জানা যাবে। 

কার্যালয়ের লমস্ন : সমকাল ৯.৩* থেকে বিকাল ৫-৩*, শনিবার সকাল ৯-৩০ 
থেকে ছুপুব ১-৩*, রবিবার বন্ধ। 

কার্ধাধ্যক্ষ 
উদ্বোধন কার্ধালস্ব 
১ উদ্বোধন লেন 
কলিকাতা ৭৬৬৬৬৩ 
ফোন : ৫€৫-২৪৪৭ 


বৈশাখ, ১৩৭৪ উদ্বোধন [৭] 


উচ্দ্বাধন কার্যাম্পক় থে০ক সদ্য প্রকাশিত পুস্তক 


মুড়ি 


এবং 


ভাহার মাধ 


শ্রাবিপিন বিহারী (ঘোষাল 
সম্কলিত 
মূল্য £ ১৫** 
ভগবান শ্রীরাম তাঁর সমীপাগত বৈরাগ্যোন্ুখ তরুণদের অধিকাংশকেই এই 
গ্রন্থ পড়তে দিতেন। গ্রন্থখানির উল্লেখ 'শ্রষ্ীরামকৃঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ ও 'শ্রপ্ীরা মক" 
কথামতে'র মধ্যেও পাওয়া যায়। 


শ্ররামকষেের ভাবধারাব্র সঙ্গে সুপরিচিত ব্যক্িমাত্রই এই গ্রন্থখানি পাঠ করে 
প্রভূত উপকৃত হুৰেন। 


গন্য কেন € কি ভাবে 
( পুনর্জন্মবাদ বনাম আধুনিক বিজ্ঞানদৃ়ি ) 


স্বামী সপ্রকাশানন্দ 
অন্মবাদক 
ডইনন জলধিকুমার সরকার 
মুল্য £ ৩৬৩ 


একটি আবেদন 


রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত, পূর্বতন রামকৃষ্ণ শিবানন্দ আশ্রম, ১৯৮৫ শ্রীষ্টাবে বেলুড় রামকৃষ 
ষঠের একটি শাখাকেন্দত্র রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ভগবান শ্রীরামরুষ্ের অন্যতম লীলাপার্ধদ 
এবং রামকষ্। মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমত ম্বামী শিবানন্দ মহারাজের 
(মহাপুরুষ মহারাজ) জন্মস্থানে ১৯৬১ গীষ্টাব্দে কতিপন্ন ভক্কের অক্রাস্ত প্রচেষ্টায় এই আশ্রমটি 
গ্রতিষ্তিত হয়। 

প্ররামকুের নিত্য পুন্গার্চনা ছাড়াও এই মঠে নানাবিধ সেবামূলক কাজ স্বষ্নপরিসর 
পুরাতন দালান বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। 

মঠ কেন্ত্রটির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার জন্য ্ররামষ্ণ-তক্ত, ভাবাস্থরাগী ও অঙ্গগামীর! 
অধিক সংখ্যায় মঠের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগর্দান করছেন। ফলে মঠের বর্তমান নির্ধারিত ক্ষুত 
বাড়িটি প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল হয়ে পড়েছে । সেজন্য যথোপযুক্ত স্থান সংকুলানের 
উদ্দেন্ঠে শ্রীরামরুষ্জ সঙ্ঘের শতবর্ষ পৃতির স্মারক হিসেবে “রামরুষ্চ মঠ শতাৰী জয়ন্তী ভবন” 
নামে একটি ভবন নিষাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। রামকৃ্জ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী গ্ভীরানন্দজী মহারাজ এই পরিকল্পিত তবনটির ভিত্তি প্রস্তর 
স্থাপন করেছেন। 

এই নতুন নির্মাণ-কার্ধ ছাড়াও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কার্ধাদি অবিলম্বে সম্পন্ন 
কর। একাস্ত প্রয়োজন । 

এই্‌ প্রকল্পগুলির হু রূপায়ণে আম্ুমানিক দশ লক্ষ টাক প্রয়োজন । মেজন্ত আমরা 
স্লিরামকষ্ণ তাবানুরাগী ও সকল তজজবৃন্দের কাছে আবেদন জানাচ্ছিত_আবেদন জানাচ্ছি সহদয় 
জনসাধারণ, লোককল্যাপকামী প্রতিষ্ঠান এবং দানশীল সংস্থাগুলির কাছেও। এই মহৎ 
প্রকর্পগুনিকে সার্থক রূপারণের জন্য তারা যেন সহযোগিতা এবং সাহায্যের উদার হস্ত 
প্রসারিত করেন। 

রামকষ্ণ মঠ, বারাঁসত-এ প্রদত্ত যে কোন দান ১৯৬) স্রীষ্টাব্ধের ভারতীয় আয়কর 
জাইনের ৮* জি. ধার! অন্থ্যায়ী আয়কর মুক্ত। অনুগ্রহ করে চেক্‌ বা ড্রাফট রামকৃষ্ণ মঠ, 
বারানত', এই নামে এবং মনিঅর্ডার প্রেসিডেন্ট, রামকৃষঃ মঠ, বারাপত, জেলা--২৪ পরগণা 
(উত্তর), পিন-৭৪৩২*১ এই ঠিকানায় পাঠাবেন। 


স্বামী পুরুবানন্ 
২২ জান্গুজারি ১৯৮৭ প্রেসিডেপ্ট, রামকৃষ্ণ মঠ 
বারামত 


তে ৮ . ক 
৪১ রপ. ১৮০" ৮ ১, 5 
১৪ 


বি টিতে রর ৯১৬৫ রি রি 
»৭১৯১-৯,০, 5৮-৭০-৮০৫৯ ৬ উট ১1৮০৬০৪১৩১৪ 





৮৯তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য বৈশাখ, ১৩৯৪ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে )-ওখানে (অর্থাৎ বুদ্ধগয়ায়) 
গিছলে!। 

মাষ্টার ( নরেন্দ্র প্রতি )__বুদ্ধদেবের কি মত? 

নরেন্দ্র-তিনি তপস্তার পর কি পেলেন, তা! মুখে বলতে পারেন নাই । 
তাই বলে সকলে বলে, নাস্তিক। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ইঙ্গিত করিয়া )- নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে 
পারেন নাই। বুদ্ধকিজান? ' বোধ-স্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে+_তাই হওয়া_ 
বোধ স্বরূপ হওয়া! । 

শীরামকুষ্চ (ভক্তদের প্রতি )-__বুদ্ধদেবের কথা অনেক শুনেছি, তিনি 
দশাবতারের ভিতর একজন অবতার । ব্রহ্ম অচল, অটল, নিস্কিয় বোধ-ন্বরূপ। 
বুদ্ধি যখন এই বোধ-ম্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়; তখন মানুষ বুদ্ধ 
হয়েযায়। 


ঠা 


পশ্ররামকষ্ণকথামত, ৩।২৫১, ৫1১৫।৩ 





কথা প্রপঙ্গে 


বুদ্ধচরিত্র : হ্বামীজীর দৃষ্টিতে 


আজ হইতে ন্যনাধিক আড়াই হাজার বৎমর 
পূর্বে মানুষের জর-ব্যাধি-মৃত্যুর ছুঃখের হাত 
হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ-নির্দেশ দিতে, মানুষকে 
নির্বাণের পথে অনুপ্রাণিত করিতে যে মহামানৰ 
মানবজাতির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া ছিলেন-_- 
মনমযধর্মের প্রতিমৃতি সেই মহামানবই ভগবান 
শীশ্রবুদ্ধ। বৃদ্ধের ধর্ম মানবতার ধর্ম। যেখানে 
মান্থষয আছে, যেখানে মানুষের মন আছে-_ 
সেথানেই আছে বুদ্ধের আবেদন। বুদ্ধ মানুষকে 
আহ্বান জানাইয়াছিলেন যথার্থ মানুষ হইতে। 
মানুষ যথার্থ মানুষ হইবে, কিন্তু কিভাবে? বুদ্ধ 
তাহার তপন্যাপৃত স্থদীর্ঘজীবন দ্বারা দেখাইয়া 
গেলেন মানুষ যথার্থ মাস্থয হইবে ত্যাগের দ্বারা, 
মাস্থষ যথার্থ মানুষ হইবে তপস্যার দ্বার] । 
দেখাইয়া গেলেন স্থুনীতির পথেই মানুষের 
ক্রমোন্নতি। স্বামীজীর ভাষায় “যেখানেই কোন- 
প্রকার নীতির বিধান দেখিবে, সেখানেই তাহার 
(বুদ্ধের) প্রভাব, স্বাহার আলোক লক্ষ্য করিবে ।” 
€বাণী ও রচন1) ২1১০৮ )। 

বুদ্ধচরিজ্ম স্বামীজীকে বিশেষভাবে আকষ্ট 
করিয়াছিল। আর তীহার এই আকর্ষণ ছিল 
আশৈশব। কাজেই ম্বামীজীর দৃষ্টিতে বুদ্ধ যেরূপ 
প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা 
এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

বুদ্ধের প্রতি ম্বামীজীর আবাল্য আকর্ষণের 
কথা আমর আগেই বলিয্না আসিয়াছি। এখানে 
প্রাসঙ্গিক একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। স্কুলে 


পড়িবার সময় একদিন রাত্রিতে স্বামীজী ( তখন- 
কার নরেন্দ্রনাথ ) দরজ] বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতে 
ছিলেন। ধ্যানাস্তে দেখিতে পাইলেন “ঘরের দক্ষিণ 
দেওয়াল ভেদ করে এক জ্যোতির্সক্ন সন্ন্যাসী-মৃতি 
বাহির হয়ে সামনে এসে দাড়ালেন। তার মুখে 
এক অদ্ভুত জ্যোতি, অথচ যেন কোন ভাব নাই। 
মহাশাস্ত নন্ক্যাসী মৃতি।” (এ, ৯৭২-৭৩) 
পরবতিকালে এই দর্শন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হইলে 
তিনি বলিয়াছিলেন £ “বোধ হয়, ভগবান 
বুদ্ধদেবকে দেখেছিলুম।” (এ) 

স্বামীজীর দৃষ্টিতে “চরিত্র হিসাবে জগতের 
মধ্যে বুদ্ধ সকলের চেয়ে বড়) তারপর খ্রীঃ” 
(এ, ৪1২২৫) তিনি আরও বলিয়াছেন যে, “অন্ত 
সব চরিজ্রের চেয়ে এর ( বুদ্ধের ) চরিত্রের প্রতি 
আমার শ্রদ্ধা অধিক। আহা, সেই সাহসিকতা, 
সেই নিভিকতা, মেই গভীর প্রেম। মাস্থষের 
কল্যাণের জন্যই তার জন্ম 3 সবাই নিজের জন্ম 
ঈশ্বরকে খ'ঁজছে। কত লোকই মত্যামুসন্ধান করছে, 
কিন্ত তিনি নিজের জন্য সত্যলাভের চেষ্টা 
করেননি । তিনি সত্যের সন্ধান করেছেন মানুষের 
ছুঃথে কাতর হয়ে। কেমন করে মানুষকে 
সাহায্য করবেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা । 
সারাজীবন তিনি কখনও নিজের ভাবনা 
ভাবেননি । এত বড় মহৎ জীবনের ধারণা 
আমাদের মতো অজ্ঞ স্থার্থান্ব, সঙ্কীর্ণচিত্ত মান্য কি 
করে করতে পারে ?” (এ, ৮/৩৩১-৩২ ) বুদ্ধ- 
দেবকে স্বামীজী “আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর” 


বৈশাখ, ১৩৪৯৪ ] 


পর্বস্তও বলিয়াছেন। চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে 
একটি বক্তৃতায় ঠিনি বপিয়া ছিলেন : “চীন, জাপান 
ও পিংহল সেই মহান গুরু বৃদ্ধের উপদেশ 
অন্ুদরণ করে, কিন্তু ভারত তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার 
বলিয়া পূজা করে।* (এ, ১/৩* ) উপরিউক্ত 
কথাগুলির মধ্যেই ফুটিয! উঠিক্লাছে বুদ্ধের প্রতি 
তাহার কী গভীর শ্রদ্ধা, পরিষ্ফুট হইয়া উঠিয়াছে 
বৃদ্ধকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখিতেন ! 

স্বামীজী কখনও মনে ৰরিতেন ন। যে বুদ্ধ 
কোন নৃতন ধর্মমত প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন বা মানব- 
মুক্তির নৃতন কোন পথ-নির্দেশ করিয়াছেন। 
পক্ষান্তরে তাঁহার দৃষ্টিতে বুদ্ধ ছিলেন একজন 
হিন্দু, যেমন খ্রীষ্ট ছিলেন একজন ইহুদী । তীহার 
কথায়ও আছে, “যীশুধীষ্ট ইছদী ছিলেন ও শাক্য- 
মুনি হিন্দু ছিলেন তবে গ্রভেদ এইটুকু যে, ইহুদীগণ 
ষীন্তকে পরিত্যাগ করিলেন ।**হিন্গণ কিন্ত 
শাক্যমুনিকে ঈশ্বরের উচ্চান দিয়া এখনও তাহার 
পূজা করিয়! থাকেন।” (এ, ১৩০) আরও 
কথা “ইন্দীর! যেমন ( যীশুর মধ্যে ) ওল্ড টেস্টা- 
মেন্টের পূর্ণ পরিণতি বুঝিতে পারেন নাই, বৌদ্ব- 
গণও তেমনি (বুদ্ধের মধ্যে) হিন্দুধর্মের সত্যা- 
গুলির পূর্ণ পরিণতি বুঝিতে পারেন নাই।” 
(এ, ১/৩৯-৩১) 

যুগ যুগ ধরিয়া বুদ্ধ নিশ্চয়াত্মক প্রজ্ঞা ও 
অচঞ্চল শাস্তির প্রতিমৃতিরূপে মান্ত হইয়া 
আসিয়াছেন। বুদ্ধ তাহার প্রজাদৃষ্টি-হায়ে 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, সাধারণ মানুষ 
লোকাচার নিয়া সন্ত, বেদান্তের সার সত্য 
জানিবার চেষ্টাও তাহাদের মাই। তাই তাহাকে 
একদিকে বেদের আচার-অন্ুষ্ঠানবাদী গোঁড়া 
প্রাচীনপন্থীদের লঙ্গে এবং অপরদিকে নাস্তিক 
অজেয়বাদীদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হুইয়াছে। 
রিতার যে সারশিক্ষা-_কর্ম নিষ্কামভাবে করিলে 
উহা জানের বিরোধী হয় না-ইহাই বুদ্ধদেব 


কথাগ্রসঙ্গে 


২১৫ 


শিক্ষা দিয়াছেন। এই প্রনঙ্গে স্বামীজীর একটি 
উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য । তিনি 
বলিয়াছেন £ “তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির 
বিষয় বলিব, ধিনি কর্মযোগের এই শিক্ষাকে কার্ধে 
পরিণত করিয়াছেন ।"""মহাপুরুষগণের মধ্যে 
একমাত্র বুদ্ধই বলিয়াছিলেন, "আমি ঈশ্বর 
সমন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাই না। 
আত্ম! সম্বন্ধে সুক্ম স্ক্ম মতবাদ বিচার করিয়াই 
বাকি হইবে? ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। 
ইহাই তোমাদের যুক্তি দিবে, এবং সত্য যাহাই 
হুউকনা কেন, সেই লত্যে লইক্া যাইবে 1১... 
বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্মযোগী-_সম্পূর্ণ অভি- 
সপ্ধিশুন্য হইয়। তিনি কাজ করিয়াছেন 9 মন্ত্- 
জাতির ইতিহাসে দেখা যাইতেছে--যত মানুষ 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তিনিই তাহাদের 
মধ্যে শ্রেষ্ট, হৃদয় ও মন্তিক্ষের অপূর্ব সমাবেশ-_ 
অতুলনীন্ক বিকশিত আত্মশকির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টাস্ত | 
(এ ১/১৪৬-৪৭) 

বুদ্ধ সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণার সি হইয়া 
আছে যে, তাহার প্রবতিত মত, তাহার বাণী 
ইতিবাচক তো নয়ই, বরং নেতিবাচক । সত্য- 
সম্বন্ধে আত্মজ্ান সম্বন্ধে যেহেতু তাহার কোন 
সুম্পষ্ট উক্তি নাই সেই হেতুই সম্ভবতঃ তাহাকে 
এইভাবে দেখানো হইয়াছে । আসলে মানুষের হ্বত 
শুদ্ধ-বদ্ধ-মুক্ত স্বতাঁবকে ফিরিক্পা পাওয়াই “নির্বাণ, 
এবং এই অবস্থা লাভ করাই প্রকৃত জ্ঞান লাভ 
করা। বুদ্ধ ইহা যথাযথ অভ্যাস করিয়াছিলেন। 
স্বামীজী বলিয়াছেন বৌদ্ধেরাও “নির্বাণ নামক 
অবস্থা বিশেষে বিশ্বামী ; উহা এই দ্বৈত জাতের 
অতীত অবস্থা । বৈদাস্তিকের! যাহাকে ব্রন্ধ 
বলেন, এ নির্বাণ-অবস্থাও ঠিক তাই; আর 
বৌদ্ধদের সমুদয় উপদেশের মর্ম এই-_সেই নিবিষ্ট 
নির্বাণ-অবস্থা পুনরায় লাভ করিতে হুইবে।” 
(এ, ২২*৯) তফাৎ শুধু উপনিষদের খধিরা 


২১৬ 


যেখানে নত্য সন্বন্ধে বর্ন দিতে সাহস 
করিয়াছেন, বুদ্ধ সেখানে তাহা করিতে অন্বীকার 
করিয়াছেন বা নীরৰ রহিয়াছেন। একই সৎ 
পদার্থ উপনিষর্ষের খধিদের নিকট ঈশ্বর বা 
রক্ষকূপে উপলব হইয়াছেন, নীতি-প্রিয় বুদ্ধের 
নিকট তাহা মর্মনীতি বা ধর্মদপে প্রকট 
হইয়াছে। 

এই নিয়ম বা নীতি সম্বন্ধে ধারণা বৈরদিক- 
ধর্মে বা বুদ্ধেরও নিকট কিছু নৃতন নয়। আর্দিকাল 
হইতে খখেদ যে খতকে বিশ্বের নৈতিক বিধান 
বলিয়। বর্ণম! করিয়াছেন, সেই খতই উপনিষদে ও 
মহীভারতে সত্য ও ধর্মরূণে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই 
হিসাবে বুদ্ধ ছিলেন একজন প্রকৃত বেদাস্তবাদী। 
স্বাহার বাণী উপনিষদূভিত্তিক ব্দোস্তের বাণী 
ছাড়। কিছু নয়। তিনি নিজেকে কোন ধর্মের 
মত-পথের সঙ্গে জড়িত কগিতে চান নাই। যখন 
বেদাস্তের জ্ঞান একটা ক্ষুদ্র অভিজ।তু বিশেষ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হুইয়! পড়িয়াছিল, তখন 
বুদ্ধ সেই জ্ঞানকে উদ্ধার করিয়া জনসাধারণকে 
তাহ। শিক্ষ। দিলেন, প্রচার করিলেন লৌকিক 
ভাষায় জনসাধারণের উপযোগী করিয়া। ইছা 
স্বামীজীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই তাঁকে বলিতে 
শুনা যায় “বুদ্ধদেবের মধ্যে আমর! দ্বেখি মহৎ 
সর্বজনীন হৃদয়, অনস্ত সহিষুুত! ) তিনি ধর্মকে 
সর্বলাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন ।” 
(এ, ২১০৪) 

বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে চার্বাক-মতের *খাও 
দাও, মজ। কর ? ঈশ্বর, আত্ম! বা! স্বর্গ বলিয়া কিছু 
নাই? ধর্ম কতকগুলি ধূর্ত ছৃষ্ট পুরোহিতের কল্পনা 
মাত্র-যাবজ্জীবেৎ স্খং জীবে খণং কৃত 
স্বৃতং পিবেৎ* এইকপ নাস্তিকত। এত বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল যে উহার এক নাম ছিল 'লোকায়ত 
দর্শন শ্বামীজীর কথায় “এই অবস্থায় বুদ্ধদেব 
আসিয়! সাধারণের মধ্যে ব্দোস্ত প্রচার করিয়। 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--৪র্থ নংখ্য। 


ভারতবর্ষকে রক্ষা করিলেন । বুদ্ধদেবের তিরো- 
ভাবের সহত্র বৎসর পরে আবার ঠিক এইরূপ 
ব্যাপার ঘটিল। আচগ্ডাল বৌদ্ধ হইতে লাগিল। 
নানাপ্রকার মান্য ও জাতি বৌদ্ধ হইল। অনেকের 
কৃষ্টি অতি হীন হইলেও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া 
তাহার। বেশ সদ্দাচার পরায়ণ হইল। ইহাদের 
কিন্তু নানাগ্রকার কুসংস্কার ছিল-_নানা তন্ত্রমতে 
ভূত ও দেবতায় বিশ্বাদ ছিল। বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাবে এগুলি দিনকতক চাপ! থাকিল বটে, 
কিন্ত সেগুলি আবার প্রকাশ হইয়া! পড়িল। 
অবশেষে ভারতে বৌদ্বধর্ম নানাপ্রকার বিষয়ে 
খিচুড়ি হইয় দাড়াইল। তখন আবার জড়বাদের 
মেঘে ভারতগগন আচ্ছন্ন হইল ।-*.এমন সময় 
শঙ্করাচার্ব আসিয়া বেদাস্তকে পুরকুদ্দীপিত 
করিলেন ।"-বুদ্ধদেব উপনিষদ্দের নীতিভাগের 
দিকে ঝৌক দিক্াছিলেন, শঙ্করাচার্য উহার 
জ্ঞানভাগের দিকে বেশী ঝৌক দিলেন।” (এ, 
২১০৩) স্বামীভীর মতে এইরূপে অদৈতবাদ 
দুইবার ভারতবর্ধকে জড়বাধ ও নাস্তিকতাবাদের 
হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে । ম্বামীজীর উপরি- 
উক্ত কথাগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, তিনি 
বুদ্ধদ্বেবকে একজন প্ররুত বেদাস্তবাদী বশিয়াই 
মনে করিতেন। 

সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের জন্যই বুদ্ধ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । সেইজন্য তিনি প্রত্যেক 
মানধকে আহ্বান করিম! বলিয়া ছিলেন 3 তুমি 
বন্ততঃ যাহা তাহাই হও। তাঁহার বাণী খুবই 
সহজ সরল । নির্বাপ লাভ করাই মানুষের চরম 
পরিপূর্ণতা মানুষ যদি উহ! লাভ করিতে চায় তবে 
তাহার পথ আছে। ত্যাগের দ্বারা, স্নীতির 
স্বারা। আজ্ুন্তবিত, নীচ-বাসন।, দেহলিগ্সা! এবং 
ব্য অসৎ চিন্তা হইতে যুক্ত হইতে পারিলেই 
মান্থষের হৃদয়ে প্রেম ও করুণার ভাব জাগ্রত হয় । 
ইহাই নির্বাণ, ইহাই ক্ষয়, মৃত্যু ও ছুঃখের অবমান। 


বৈশাখ, ১৩৯৪] 


বুদ্ধ চ।হিয়াছিলেন, সকল মানুষ উন্নত হউক, সকল 
মানুষ সুখী হউক, সকল মান্য সংসারের জন্রা- 
ব্যাধি-মৃত্যুর ছুঃখ দেখিয়! উদ্বুদ্ধ হউক বনজন্ম- 
ছুর্নভ লম্বোধি লাভের জন্ত, পরমানন্দ স্ুধান্থোধি 
নির্বাণের জন্য । সর্বদেশের সর্বকালের উপলব্ধি- 
মান পুরুষের অন্থভূতি একই সত্যকে অবলম্বন 
করিয়া। তাই তাহার প্রকাশও একই প্রকার 
ভাষায় তাহাদের প্রকাশে £ 

সর্বে ভবসন্ত স্থখিনঃ সর্বে সন্ত নিরামস্রা: 

সর্বে ভদ্রানি পশ্বন্ত মা কশ্চিছুঃখসমাপ্র-য়াৎ। 
কেহ যেন কোনও প্রকার ছুঃখ প্রাণ্ড না হয়, 


স্বামী ব্রক্ষানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


২১৭ 


কাহাকেও যেন কোন প্রকার পাপ স্পর্শ না 
করে। যে যেখানে আছে কলে সখী হউক, 
সকলে নীরোগ হউক। সকলে মঙ্গল দর্শন করুক, 
সত্য উপলঙ্ধি করুক। 

বৈশাখের পুখ্যমাসে স্মরণ করি বুদ্ধ-র্ম- 
সজ্ঘের ঘনীভূত মুত্তি ভগবান তথাগত বুদ্ধকে। 
আর এই শুভ লগ্নে তাহার চরণে প্রার্থন। 
জানাই £ তাহার্দের যে কল্যাণ-ভাৰন! যুগ- 
যুগাস্ত ধরিয়া তারতের আকাশ বাতাস ধ্বনিত 
করিয়াছে, বর্তমান যুগকেও উহা অন্থুপ্রাণিত 
করুক। 


স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
শ্রীশ্ীগুরুদেব ভরসা 


কল্গযাণীয়! শ্রীমতী কমল! বালা £_ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
তুবনেশ্বর 
৬,.১২,২১ 


তোমার পত্র পাইয়া বিস্তারিত সকল সংবাদ [অবগত ] হইয়াছি। 
শীশ্রীমার দেহরক্ষার পর বন ভক্ত এবং ভক্তপরিবার সকল মর্মান্তিক বেদনা 
অনুভব করিতেছেন এবং এ জন্য মুহামান হইয়া! আছেন। ইহা তো হইবারই 


কথ। ও খুবই স্বাভাবিক। 


তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছ' প্রকাশ করিয়াছ জানিলাম। 
এই অজ্তরায়ণ মাসের মধ্যেই আমার কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা! আছে। সেই 
সময় তুমি তথায় আসিলে দেখা সাক্ষাৎ হইবে। 

উপস্থিত শরীর আমার ভাল আছে। এখানকার অন্যান্য সাধুগণ ভাল 


আছেন। আমার শুভাশীর্বাদ জানিও । 


ইতি 


শুভানুধ্যায়ী 
ব্রজ্মানন্ 


স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


[২81110191019, 71581011 
[৮ 0. 8781,0, 

[019৮ 70৬1২/ 7 
[0265১ 10.11.1923 


মা কমলা, 


তোমার পত্র পাইয়। সমস্ত অবগত হইলাম । তোমার উপর আমার 
সতত স্নেহাশীর্বাদ আছে। তোমার খুব বিশ্বাস ভক্তি হোক, খুব শুদ্ধাভক্তি 
হোক। তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ কোন ভয় নাই। তার 
কৃপ। মকল সময় সর্ধন্্রআছে। তার শরণাগত হয়ে তার চিন্তা করিয়া যাও। 
এবং সংসার তাঁরই এইটী জানিও। এইটী জেনে সংসারের কাজ-কর্মে তার 
সেবা করিতেছ এইভাব মনে আনিও। সংসারে নানা ঝঞ্ধাট গণ্ডগোল 
থাকিবেই। এরই নাম সংসার। তার নাম করিতে করিতে অশান্তি দুর 
হয়ে যাবে। অশান্তি দূর হয়ে গেলে তার নাম করিবে বলিয়া বসিয়া থাকিলে 
কখনও তার নাম করা হইবে না। ওসব দিকে যত মন দিবে ততই অশাস্থি 
হইবে। ম্ুতরাং সকল সময়ে ভগবানে মন দিতে চেষ্টা করিও। এইরূপ 
অভ্যাস করিতে করিতে তাতে মন বসিয়। যাইবে। তার কৃপা হদয়ঙ্গম 
করিয়া পরমানন্দ হইবে । অবসর সময়ে কথামৃত প্রভৃতি শ্রীীঠাকুর স্বামীজির 
বই পড়িও। 


আমার শরীর তেমন মন্দ নয়। তুমি আমার ন্নেহাশীর্বাদ জানিও। 


ইতি-_ 


তোমাদের শুভানুধ্যায়ী 
শিবাপন্য 


শরণাগতি 
স্বামী ভূতেশানন্দ 


শ্রীরামরুষখ এসেছিলেন আমাদের জন্য। 
আমাদেরই কল্যাণের জন্য তিনি লমন্ত জীবন কষ 
ভোগ করেছেন সকলের কষ্টকে নিজের উপর 
নিয়ে। তাঁর জীবন বর্ণনাগ্রসঙ্গে জনৈক পাশ্চাতা 
মনীষী বলেন, শ্রারামরুষ্জের রোগঘন্ত্রণা ভোগ 
ত্রুশবিদ্ধ খীস্তপীষ্টের মন্ত্রণীর চেয়ে কোন অংশে 
কম নয়। কেন তার এই যন্ত্রণা তার কারণ 
ব্যাখ্যা করে শ্রীরামকুষ নিজেই একজায়গায় 
বলেছেন, অন্যায় করলে তার পরিণামে কষ্টভোগ 
করতে হয় কিন্ত এই জীবনে এ দেহ তে। কোন 
অন্তায় কাজ করেনি তাহলে এত কষ্ট কেন? 
যাদের কাছে এ কথ। বললেন, তার! তাকে বোঝে 
না, তাই নিজেকেই ব্যাখ্যা করে বলতে হল যে, 
কত লোক কত অন্যায় অধর্ম করে এখানে যখন 
আসে তখন তাদের ভোগটা এই দেহে নিতে 
হয়| সকলের ভোগ দেহে নিয়ে তিনি অশেষ 
দুর্ভোগ ভোগ করলেন। তাঁর নিজের কোন 
প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন একটাই ছিল জীবকে 
দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত করা, তাদের পরিত্রাণ 
করা। জীবের ছুঃখ তাঁকে এতদুর ব্যাকুল 
করেছিল যে তিনি সমাধি-হথখ পর্যন্ত তুচ্ছ করে- 
ছিলেন। কেবল চেয্েছিলেন জীবনের শেষ- 
মুহূর্ত পর্যন্ত তীর দ্বার। যেন জগতের কিছু কল্যাণ 
হয়। তিনি জানতেন তাঁর দেহটি যন্ত্র, জগন্মাতা 
সেই যন্ত্র ব্যবহার করছেন জগৎ কল্যাণের জন্য । 
তার নিজের কোন অহঙ্কার ছিল না, “আমি, 
বোধ ছিলনা। তিনি কখনও এই দেহটাকেও 
'আমি" বলতে পারতেন না, 'এটা”» “এখানকার, 
--এইরক্ বলতেন । এটা লোকদেখানে। নয়, 
তীয় মনের ভিতরে কখনও এই বোধ আসত না 
যেজামি করছি। যখন বলতেন, আমি যন্ত 


তুমি যন্ত্রী' তখন তা অন্তর থেকে উৎসারিত, 
মুখের কথা নয়। 

শ্ীরামকষ এসেঞ্সামাদের দেখিয়ে দিলেন কি 
করে ভগবানকে ভাকতে হয়। এক জায়গায় 
বলছেন, 'তোর] সব কি প্র্রার্থধা করিল! 
ভগৰানের জন্য ব্যাকুল না৷ হলে কিকিছুহয়? 
এইরকম করে তার জন্য কাদতে হয়? বলে মাটিতে 
পড়ে আছাড়-পিছাড় করতে লাগলেন। ভগ- 
বানের জন্য কিরকম ব্যাকুল হতে হয় নিজের 
জীবনে তা দেখিয়ে গেলেন। এই ব্যাকৃলতার 
ভিতর দিয়েই তার প্রথম ভগবৎ অঙন্গভব। অবশ্ঠ 
আবাল্য তার জীবনে অনেক রকম অলৌকিক 
ঘটন৷ ঘটেছে, অনেক অস্থভব তিনি করেছেন। 
এগুলিকে বাদ দিয়ে তার মানব রূপের দিক 
দিয়ে ষর্দি বিচার করে দেখি তাহলে দেখব যে 
দক্ষিণেশ্বরে মায়ের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে 
কাদছেন। এমন ছটফট, করে কীদছেন যে 
লোক জড় হয়ে যাচ্ছে, তারা ভাবছে মানুষটির 
বোধ হয় শূল বেদনা হয়েছে। এই যন্ত্রণা 
ভোগ করলেন কেন? না, অন্তরে কি 
নিদারুণ বেদনা! হলে ভগবানকে পাওয়া যায় তা 
দেখাতে। আর এই ব্যাকুলতা যে ভগবান 
লাভের একমাত্র উপায় এটুকুও দেখানর দরকার 
ছিল। তার আগে তিনি বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান করে 
সাধনা করেননি । কেবল অস্তবের প্রেরণায় 
যখন য। মনে হয়েছে তাই করেছেন। তীর 
কোন নির্দেশক ছিলেন না, কোন শাস্ত্রের 
অন্থপরণও তিনি করেনমি। কেবল অন্তরের 
ব্যাকুলতা থেকেই দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে তার 
যে ঈশ্বর দর্শন হয়েছিল তার বর্ণনা! আমর! লীলা" 
প্রসঙ্গে পাই। 


হও 


এটুকু বলার উদ্দেশ্তট এই যে, শ্রীরামকফ 
দ্বেখয়ে গেলেন ভগবানকে লাভ করতে হুলে 
বিশেষ শান্ত্রজ্ঞান বা বিধিবদ্ধ সাধনার যে একাস্ত 
দরকার হয় তা না, গ্রয়োজন কেবল তীর জন্য 
ব্যাকুল হওয়া । শিশু মায়ের কোল থেকে বিচ্যুত 
হলে যেমন অসহায় হয়ে কাচ্ছেে এই সাধক শিশুটি 
সেভাবেই মায়ের জন্য কাদতেন এবং সে কান্না 
এমনই যে জগন্মাতা দুরে থাকতে পারেন না। 
মেই জগম্মাতাই বা কেএ রহস্য আমরা 
বুঝতে পারি না। যিনি. একরূপে তক্ত তিনিই 
অন্ত আর এককূপে ভগবান--একথ শ্রীরামকৃষঃ 
নিজেও বলেছেন। ভগবান মান্থষের ভিতরে 
জাসবেন, মানুষের মতোই ব্যবহার করবেন, 
ভগবানলাভ করবার জন্য সাধকের জীবনে যেষন 
ব্যাকুলত! হয় তেমন দেখাবেন আবার তিনি 
নিজেই ভগবান স্বয়ং এটি বিশ্বাস কর কঠিন। 
তাই ঠাকুর বলতেন, নরলীলায় বিশ্বাস হওয় বড় 
কঠিন। সাড়ে তিনহাত মাসষের ভিতরে ভগবান 
বিরাজিত হয়ে হাসছেন, কাদছেন, খেলছেন, 
থাচ্ছেন। রোগযস্ত্রণা ভোগ করছেন- জন্ম-মৃত্যু 
জরা-ব্যাধি সব তার দেহের উপর দিয়ে হচ্ছে তবু 
তাঁকে ভগবান বলব কি করে? এ মানুষ ভাবতে 
পারে না। ভাগবতে আছে কংসের কারাগারে 
দবেবকী-বন্দেবকে সম্তানরূপে দেখা দেৰার সময় 
শরীক পূর্ণ ভগবানরূপে দেখা দিলেন-__ 
'তঙ্গতুতং বালকণ্ুজেক্ষণং চতুতূ'জং শঙ্খগদাযু 
| দবাযুধম্‌। 
শ্রীবৎসলক্মংগলশো তিকৌত্তভং পীতাম্বরং দান্দর- 
পয়োদসৌভগম্‌ |” (১০৩৯) 
_তীরা বিন্ময়োৎফুজ্পনয়নে গদা পন্সধা রী শ্রবস- 
চিন্ছযুক্ত গলায় কৌত্তভমণি পীতবসন নবীন নীরদ- 
বর্ণ দেখে আনন্দে অধীর হলেন । পুত্রকে পরম- 
পুক্কষ জেনে প্রণত হুয়ে করজোড়ে তাঁর স্তব 
করলেন। ভগবান উত্তরে বললেন, তোমর৷ পূর্বে 


উদ্বোধন 
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অতি কঠোর তপস্যা করেছিলে । তপন্ডায় সন্ত 
হয়ে এই মৃতিতে আবির্ভূত হয়ে আমি বর 
প্রার্থনা করতে বললাম । তোমর। আমার মতো 
পুত্র প্রার্থনা করেছিলে। আমি তোমাদের সে 
বর দিয়েছিলাম । কিন্তু-_ 

'অদৃষ্ান্ততমং লোকে নীলৌদার্ধ্য গুণৈ: সমমূ। 

অহুং স্থৃতে৷ বামভবং পৃষ্িগর্ভ ইতি শ্ুতঃ | 

(১০৩৪১) 

হছে দতি! এই সংসারে শল ও উদ্দারতা 
গুণে আমার সদৃশ অন্ত কোন ব্যক্তিকে দেখতে 
না পেয়ে আমিই তোমাদের পুত্র হয়েছিলাম। 
তাই আমার নাম হয়েছিল পৃষ্থিগর্তভ। আমার 
বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না তাই আমাকে তিনবার 
তোমাদের সম্ভানরূপে আসতে হয়েছে। 

ঠাকুর একটি উপমা দিচ্ছেন, নারদ ভগবানের 
কাছ থেকে আসছেন। একটি ভক্ত জিজ্ঞাসা 
করলেন, বৈকুণ্ঠে তিনি কি করছেন। বলছেন, 
স্থচের ভিতর দদয়ে হাতি প্রবেশ করাচ্ছেন। 
শুনে একজন বললে, দুর ! তুমি সেখানে যাওইনি। 
এ কি কখনও হয়? আর একজন বলল, 
ভগবানের পক্ষে সবই সম্ভব। তীর পক্ষে সবই 
সম্ভব বলে তিনি অসহায় শিশু হয়ে জন্মালেন। 
কংসের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য বন্থদেব 
যমুনা পার হয়ে গোকুলে তাকে রেখে এলেন। 
দেবকী বলছেন, তোমার এই রূপ সংবরণ কর 
কারণ কংস প্রতীক্ষা করে আছে দেখলেই 
তোমাকে মারবে। তগবানের মায়ায় মা তার 
প্রকৃত স্বরূপকে তলে গিয়েছেন। একদিকৈ 
বলছেন ভগবান, আর একদিকে বলছেন কংস 
তোমায় এখনই হত্য। করৰে। র 

মায়ার ভিতর দিয়ে ভগবান যখন ভক্তকে 
কূপা করেন তখন সব অসম্ভবকে তাঁর সম্ভব বলে 
মনে হয়। য| আমাদের কাছে অকল্পনীয় তা 
তার কাছে স্বাভাবিক । এবছিধ যে ভগবান 


বৈশাখ, ১৩৯৪ ] 


আমর! ভাবি তাঁকে সাধন। দিয়ে লাভ করে 
ফেলব, তা যে কত অবাস্তব কল্পন। ভাগবতে হুন্দর 
ভাৰে ত৷ দেখান হয়েছে। 

শ্রকষেের ছুরস্তপনায় প্রতিবেশ্রিনী গোপীরা 
উত্যক্ত । যশোদার কাছে এসে অভিযোগ 
করলেন। তাদের বরকম অভিযোগ শুনে 
যশোদা ঠিক করলেন শ্রীরুফকে শাস্তি দেবেন, 
তাকে বেধে রাখবেন। দড়ি দিয়ে বীধতে গিয়ে 
দেখলেন দড়ি ছুআঙুল ছোট হয়ে যাচ্ছে। 
গোয়ালার বাড়ি দাড়র অভাব নেই। তখন 
অন্ত দড়ি তার লক্ষে যোগ করলেন। তবুও 
দু-আওল ছোট হয়েযাচ্ছে। এটা যে অসম্ভব 
তা মায়ের মনে আসছে না। ছেলেকে বাঁধতে 
গিয়ে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন। দেখে ছেলে 
ভাবলেন, আর নয়, তিনি বাধা পড়লেন। তাৰ 
হচ্ছে সাধন! যতই করি না৷ কেন ভগবানকে লাভ 
করবার বা বশ করবার পক্ষে তা নিতান্তই 
অকিঞ্চিৎকর। অনস্তকাল ধরে সাধন৷ করলেও 
সেই অনন্তের নাগাল আমর! কখনও পাব না। 
তাহলে সাধন! করব কেন ? 

এব উত্তরে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন, 
সাধনার অহংকার যাতে চূর্ণ হয় তার জন্তই 
সাধন। আমরা তাবি অনেক জপ ধ্যান করব। 
এতে না হয় আরও এক লক্ষ জপ বাড়িয়ে দেব, 
ঘণ্টাকয়েক বেশি ধ্যান করব, কিন্তু এই করে 
করে যখন দেখি সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে তখন 
সাধনের অহংকার দুর হয়। অহংকার যখন 
দুর হয় তখনই নেই অসাধ্য বস্তটি আমাদের 
হাতে এসে পড়ার প্রকৃত সময়। তিনি ধর] না 
দিলে ষে তাঁকে ধর! যায় ন। শাস্ত্রও তা বলেছেন । 
তাহলে কি এসব করার প্রয়োজন নেই? হরি 
মহারাজ সেই কথাই বলছেন, উড়তে উড়তে 
যখন পাখীর ভান ব্যথা হয়ে যায়, আর পারে 
না তখন এক জাক্গায় এসে বসে । তেমনি 
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আমর] সাধনা করে করে যখন হয়রান হয়ে যাই 
আর পাৰি না তখন ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ 
করি। সেই শুভক্ষণ যার জীবনে যখন আসবে 
তখনই ভার জীবন সার্থকতায় পূর্ণ হবে। 

একবার হরি মহারাজ কিছুদিন ধরে ঠাকুরের 
কাছে আমছিলেন না। ঠাকুর অহেতুক কৃপা- 
সিন্ধু। একজনকে বললেন, হরি থে আপছে না, 
কিহুল? সে বললে, বেদাস্ত বিচার, তপশ্চর্ধ] 
এইসব নিয়ে তার সমস্ত দিন কাটছে, আসবার 
সময় কোথায়? ঠাকুর তখন কিছু বললেন না । 
তারপর বাগবাজারে বলরাম বস্থর বাড়িতে 
এসে হরিকে খবর দ্রিলেন। তিনি কাছেই 
থাকতেন। হবি মহারাজ এসে সিড়ি দিয়ে 
উঠতে উঠতে শুনলেন ঠাকুর গান গাইছেন, 
যাত্রার গান। লবকুশ রামের অশ্বমেধের 
ঘোড়াকে ধরে রেখেছেন বলে রামের সৈম্ত- 
সামন্তর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বেধেছে। লবকুশ 
বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে হন্গমানকে বেঁধে মায়ের 
কাছে নিয়ে গিয়েছেন। মাকে বললেন, দেখ, 
কতবদ্ড হন্গুমানকে ধরে এনেছি । হন্গমান তখন 
গান করে উত্তর দিচ্ছেন, 

“ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব 
ধর] না দিলে কি পারিস ধরতে'__- 

ঠাকুর গানটি বার বার গাইছেন আর সভার চোখ 
দিয়ে অজন্ত্র ধারায় জন্প পড়ছে। বুক ভেসে 
গিয়ে যে সতরঞ্চি পাতা ছিল তাও খানিকটা 
ভিজে গিয়েছে । এদিকে বেদাস্তী হরি মহা- 
রাজেরও চোখ দিয়ে জল ঝরছে। তিনি বুঝলেন, 
তারই শিক্ষার জন্য ঠাকুর এই গানটি গাইছেন। 

স্বয়ং ভগবান শ্ররাষকৃষ্ণদ্রপে বিরাজিত, 
তাঁর কাছে না এসে হরি মহারাজ সাধন! করে 
ভগবান লাভ করবেন, ব্দোন্তের সত্যকে জীবনে 
সাক্ষাৎকার করবেন। একটি কথাতেই বুঝিক্পে 
দিলেন যে, কঠোর তপশ্চর্ধায় তাকে পাওয়া যায় 
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না। ভগবান যর্দি ছ্চ্ছায় কাকেও ধর দেন 
তবেই সে তাকে পেতে পারে। 
“যমেবৈষ বুখুতে তেন লত্যঃ, 

_ধাকে তিনি বরণ করেন সেই-ই তাঁকে লাভ 
করে। ভগবান কাকে বরণ করবেন তা তিনিই 
জানেন। কার সাধ্য আছে তার যোগ্য হয়ে 
তাঁর কাছে যাবে? কাজেই তিনি দয় কৰে 
যাকে বরণ করেন, সেই তাঁকে লাভ করে। 

এই বস্তলাভের অসামর্থ্য বুঝবার জন্তই 
সাধন ভজন। তাই হরি মহারাজের কথা, 
সাধনের অহংকার দুর করবার জন্য সাধন। 
ঠাকুরের সন্তানদের প্রত্যেকেই কঠোর তপশ্চর্য 
করেছেন। তার মধ্যে হরি মহারাজের মতো 
এত দীর্ঘকাল ধরে কঠোর সাধনা কেউ করেননি । 
সেইহুরি মহার!জ বলছেন যে, ঠাকুর আমাকে 
শিক্ষা দিবেন যে, ধরা না৷ দিলে কি পারিস 
ধরতে । এই কথাটি শ্ররামকুষ্ণ কত ভাবে যে 
বলেছেন কথাম্তের পাতায় পাতায় তা দেখা 
যায়। সমস্ত অভিমান ত্যাগ করে, তার দাসাঙ্- 
দাম হয়ে ধদ্দি কেউ তাঁর চরণে শরণ নেয় তাহলেই 
তিনি তাকে কপা করবেন বা করতে পারেন। 


_ কথামতের বহু জায়গায় ঠাকুর বলেছেন, নাহং 


নাহং, তৃ তৃ্ছ। আমি নয় আমি নয়, তুমি, 


 তুমি। মামাদের আমিই সবসমক্স এই ক্ষুত্র গণ্তীর 


+ ভিতরে আমাদের বেধে রেখেছে। 


অম্বতের 


॥ সমুদ্র সামনে রয়েছে, অথচ আমরা পিপাসায় 


কাতর । অহংকার যদি দুর হয়__-সে-ও তার 


: কৃপায় হবে__-তবেই তার কপার অঙ্গতৃতি হবে। 


এইজন্ত ঠাকুর বার বার বলছেন, শরণাগত 
শরণাঁগত | শরণাগত ন। হলে এই ছুর্জয় অভিমান, 


: এই ছুরস্ত আমি, যাবে না। 


ঠ্নকৃর মাস্টার মশাইকে বলছেন, 'আচ্ছা, 


' আমার ভিতরে কি অহ আছে? মাস্টার- 


মশাই ভেবে পাচ্ছেন না কি উত্তর দেবেন। 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ-_-৪র্ঘ সংখা 


বলছেন, আজে আপনি লোককল্যাপের জন্ত একটু 
অহং রেখে দিয়েছেন। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সং- 
শোধন করে দিচ্ছেন, 'না, আমি রাখিনি, তিনি 
রেখেছেন ।, এই যে অহংটুকু এটুকুও “আমি 
রাখিনি, তিনি রেখেছেন। এক জায়গায় 
বলছেন, এই খোলটার ভিতরে সেই মা ছাড়া 
আর কিছু নেই। মা অর্থাৎ জগন্মাতা, ধিনি 
বিশ্বব্ক্ষা কে চালাচ্ছেন । 

শ্ররামকষ্জ বলতে কি এই খোলটি না তাঁর 
ভিতরের যে স্বরূপ সেইটি? খোল্টাতো৷ আবরণ। 
যিনি অপীম্ন তিনি আবরণ দ্বার! নিজেকে সম্ঘ'ত 
করেছেন যাতে সাধারণ লোক তার নাগাল 
পেতে পারে । তিনি তার অপামত্বকে নিয়ে 
আবিভূত হলে আমরা বিভ্রাস্ত হয়ে যাব। 
অর্জনকে ভগবান বিশ্বূপ দেখালেন। অর্জুনের 
মতে! বীরহৃদয়ও সে রূপ দেখে ভয়ে ত্রস্ত। 
বললেন, আমি সহ করতে পারছি না, তুমি 
তোমার এই রূপ সংবরণ কর। সে রূপের 
বর্ণনায় আছে-- 

“দিবি সূর্যসহত্রস্ত ভবেদ্যুগপদুখিতা । 

যদি ভাঃ সদৃশ সা স্তাদ্‌ ভাসম্তপ্ত মহাজন: | 

(গী, ১০১২) 

যর্দি আকাশে যুগপৎ হাজার হাজার ্ুর্ষের গ্রুভ। 
সমুদিত হয় তাহলে সে দীপ্তি বিশ্বরূপের প্রভার 
তুল্য হয় কি না হয়। তিনি অতুলনীয়। কাজেই 
জগতে কোন জিনিস দিয়ে তাঁর উপমা কর! যায় 
ন।। মানুষকে বোঝাবার জন্ত বলছেন, অসংখ্য 
হুর্ধ একসঙ্গে উঠলে তার যে প্রথর দীপ্তি 
ভগবানের প্রভ। তেষ্ন। তা দেখবার সাম্্থয 
আমানের আছে কি? 

আমাদের এট ক্ষত্র আমি সেই অনস্তের 
তুলনায় কতটুকু ?' উপনিষদ বর্ণনা করছেন-_ 
'বালাগ্র শতভাগন্য শতধা কল্লিতম্ত চ ভাগো 
জীব”-_একটি চুলের গার একশ তাগের একটি 


বৈশাখ, ১৩৯৪ ] 


ভাগ নিম্নে তাকে আবাত একশ ভাগ করলে 
তারও একটি অংশের মতে। জীবের পরিমাণ । সেই 
জীব আবার যখন ভগবানের সঙ্গে মেশে তখন সে 
অনস্ত হয়েষায়, তার ম্বরূপ হয় অনস্ত। যে 
অনন্ত হ্ব্ূপ তাকে ফি করে এত ক্ষুদ্র করা হল? 
আমি, দিয়ে। যে আমি নিজেকে দেহধারী বলে 
মনে করি, তক্ত জ্ঞানী যোগী সাধু অসাধু বলে মনে 
করি, সেই আমি কি এতটুকু? যিনি অনস্ত 
তিমি অতটুকু আমি হয়ে সকলের মধ্যে লীলা 
করছেন। আবরণ দিয়ে তিনি নিজেকে সীমিত 
করেছেন। জীবরপে করেছেন, ঈশ্বররূপেও 
করেছেন। দশ্বর অর্থ জগতের নিয়ন্তা, জগৎকে 
অন্থতভব করলে তবে তো আমরা ভাবতে পারব 
ষেতিণি তারও পারে। তারও পারে এইজন্য 
ষে, আমাদের মন তাঁকে ধারণা করতে পারে না। 
তাই তাঁকে বুঝতে হলে তাঁর স্বরূপ না হলে 
বোবা যায় না। 

ঠাকুর বলছেন, সমুদ্রকে কি এক ছটাক 
পান্ত্রে ধর যায়? আমাদের ছোট্ট জীবত্বরূপ 
আধার দিয়ে আমরা তগবানকে ধারণ। করতে 
চেষ্টা করি-_-এর চেয়ে বাতুলতা কি হতে পারে? 
সব চেষ্ট1! বিফল করে দিয়ে অনস্ত যেমন তেমনই 
থাকেন, আমর! কেবল আমাদের কষুদ্রুত। বুঝতে 
পারি। তখন আমাদের ক্ষুপ্রতাকে অসহায় 
শিশুর মতো তার চরণে নিবেদন করে দিই-- 
তিনি যা হয় করুন। এর নাম শরণাগতি। 

শরণাগতি তারই নায় যখন আমি আমার 
উপর ভরসা না রেখে সম্পূর্ণরূপে তার পাদপদ্সে 
নিজেকে ঈপে দিই । সেখানে অভিমানের লেশ- 
মাত্র থাকলে চলবে না। সম্পূর্ণ অভিমানশৃন্ত 
হয়ে তার চরণে যর্দি নিজেকে নিবেদন করে 
দিতে পারি তাহলে এই বিন্ুই সিন্ধু 
হবে। 

উপনিষদে এ-কথার বর্ণ আছে-_ 


শরণাগতি 


২২৩ 


“যথোদকং শুদ্ধ শুন্ধমাসিক্তং তাদুগেব তবতি। 
এবং মুনেবিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥* 
| (কঠ, ২১১৫) 
হে গৌতম, নির্মল জল যেমন নির্মল জল- 
রাশিতে গিয়ে পড়লে একরসত্ব প্রাপ্ত হয়, 
তারপরে নেকিহয়? সেইবিন্দুকিনাশহয়ে 
যায়? নাঃ সেই বিন্দু শিদ্ধুতে পরিণত হয়ে 
যায়। তার মানে তেমনি মননশীল ও একত্ব- 
দশা হয়ে যার়। তার বিন্দুটাই তাকে সমূক্ত 
থেকে পৃথক করে রাখছিল। ছুঞএরই তত্ব 
এক, ছু-এর ভিতরেই তিনি আছেন। কিন্তু 
মাঝখানে পার্থক্য রেখেছেন, এ খোল দিয়ে 
নিজ্জেকে ঢেকে রেখেছেন। ঠাকুর বলছেন, 
বালিশ কোনটা লম্ব( কোনটা ছোট বিতিক্ন 
আকারের হয় কিন্ত ভিতরে সেই এক তুলে! । 

যাকে আমর] জীব বলে ক্ষুদ্র বলে বলছি, 
রোগ শোক জরা মৃত্যুর অধীন বলছি সেই 
ব্ক্তিত্বটি কি? তিনিও তো সেই শ্রীতগবান 
ছাড়া আর কিছু নয়। গীতায় বলছেন, 

'ন তাস্তি বিনা যৎ শ্যান্ময় ভূতং চরাচরমূ।, 

(১০৩৪ ) 

_-এই জগতে স্থাবর জঙ্গম এমন কোনও বস্তই 
নেই, যা আমি ছাড়া। ভিতরে বাইরে সর্বত্র 
তিনি ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন। ভগবানের 
অসীমত্ব বর্ণনা! করতে গিয়ে ভাগবতে বলছেন--. 

'অনাবৃতত্বাদ্বহিরস্তরং ন তে? ( ১০।৩১৭) 
_তুমি আবরণশূন্য স্থতরাং তোমার বাহির বা 
ভিতর নেই। যিনি সর্বব্যাণ্ত তাঁর আবার 
ভিতর বাহির কি হবে? ভক্কেরা আনম্ম করে 
বলেন, তগবান সর্বশক্তিমান হলেও ভক্তকে তার 
রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে দিতে পারেন না। 
কোথায় দেবেন? যেখানেই দেবেন, দেখানেই 
তিনি। এই বোধটি হলে আমাদের ক্ষুদত্ব বা 
আবরণ আর থাকে না? ছোট্ট জীব তখন অনন্ব 


২২৪ 


হয়ে যায় । “ত্দানভ্ত্ায় কল্পতে' । আসলে সে 
অনস্তই ছিল কিন্তু তার লীলার জন্ত তিনি তার 
উপরে একট! আবরণ দিয়েছেন, একটা সুখোশ 
পরিয়ে দিয়েছেন। যেমন ভাগবতে বর্ণনা 
আছে--ক্রঙ্গা শ্রকষ্ণকে পরীক্ষা করবার জন্ত 
গোচারণের সময় তার বাছুরগুলিকে হরণ করে 
নিম্নে গেলেন। গোপ বালকের! দেখেন বাছুর- 
গুলে৷ নেই। শ্রীরুঞ্ষ বললেন, আমি খু'জতে 
যাই। বললে, না তুমি বস, আমরা খুঁজে 
আনি। তাঁকে নিরস্ত করে তারা খুঁজতে 
গেলেন, গিয়ে তারাও ফেরেন না। ভগবান 
চিন্তিত বাছুরগুলি গেল, তাদের খুঁজতে গিয়ে 
রাখাল বালকেরাও গেল। উদ্ধিপ্ন হলেন, 
কোথায় গেল? নিঞ্জের মায়! স্বীকার করে নিয়ে 
নিজেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছেন। তারপর 
দিব্যদৃষ্টিতে দেখে ব্যাপারটা বুঝলেন। অতঃপর 
নিজেই আবার বাছুর ও রাখাল বালক হয়ে 
গেলেন, যেমন খেল! চলছিল তেমনি চলল । 
এরপর ব্রদ্ষার একদিন অর্থাৎ নরলোকের একটি 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বর্ধ--৪র্ঘ সংখ্যা 


বছর কেটে গিয়েছে। ব্রহ্মা একদিন এসে 
দেখেন যেন খেলা চলছিল তেমনি চলছে। 
তিনি বিস্মিত হয়ে ভাবছেন, আমি ওদের ঘুম 
পাড়িয়ে রেখে দিয়েছিলাম । এর! আবার 
কার? এগুলো! সত্য নাঃ আমি যাদের ঘুম 
পাড়িয়ে রেখেছি তার! সত্য? তখন ক্রদ্ধার 
হঠাৎ চোখ খুলে গেল, দেখলেন যে, যিনি 
এইখানে বসে আছেন তাঁর সহচর যে 
রাখাল বালকরা তারাও তিনি, বাছুরগুলিও 
তিনি। দেখে ব্রদ্ধা ভয়ে আকুল। বর্ণনা আছে, 
তিনি হাসে চড়ে গিয়েছিলেন, ভার উপর থেকে 
পড়ে গেলেন। পড়ে গিয়ে সা্টাঙ্গ হয়ে 
তগবানকে শুৰ করছেন । 

ভগবানের এমনই মহিমা যা বর্ণনা করতে 
গিয়ে ভাগবত ব্রহ্ষার এ দুরবস্থা দেখালেন । 
সুতরাং আমাদের আরও কত দুরবস্থা হয় 
যখন আমর! তাঁর পরিমাপ করতে যাই। 
অতএব একমাত্র পথ হচ্ছে তার কাছে আত্ম- 
সমর্পণ যাকে বলছে শরণাগতি * 


* কাটিহার রামকফ মিশনে গত ৬.১০.৮৫ তারিখে প্রদত্ত ভাষণের অনযীলপি। 


আচার্য রামানজ 


্বামী পরাশরানন্দ 


“ভক্ত কেশব, আমি তোমার নিষ্ঠা ও 
তক্তিতে সন্তুষ্ট হয়েছি। আগের আচার্ধদের শান্তর- 
ব্যাখ্যা ও মনোভাব না বুঝে দুরুদ্ধির বশে মানুষ 
আপনাকেই ঈশ্বর মনে করছে এবং ষথেচ্ছাচাবে 
লিগ হয়েছে। সুতরাং আচার্ধক্ূপে আমি অবতীর্ণ 
নাহলে কোনও উপায় নেই। আমিই তোমার 
পুত্রব্ূপে জন্মগ্রহণ করব।”-_পুত্রকামনায় পার্থ- 
সারথি বিষুমৃত্তির সক্মুখে সন্ত্রীক কেশবাচার্ধ 
সেদিনই পুক্রোর্ট-যজ্ঞ শেষ করেছেন; রাত্রে 
স্বপ্নে শ্রীপার্থপারধির এই দৈববাণী শুনে আনন্দে 
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন ও হ্ষ্টচিত্তে ফিরে এলেন 


নিজের গ্রাম প্রীপেরেম্বুছুরে ৷ মাপ্রাজ শহর 
থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দুরের এই গ্রাঙে ব্রাহ্মণের 
সংখ্যাই বেশি। গ্রামের মাঝখানে বিশাল 
বিষুঃমন্দির। এই গ্রামেই বাস করতেন সকল 
সদ্গুণে বিভূষিত হরিভক্ত ব্রাহ্মণ কেশবাচার্য ও 
তাঁর স্তী কাস্তিমতী। সব আনন্দের মধ্যেও কোন 
পুত্র না থাকায় তারা একটু উদ্ধিপ্ন ও দুশ্িস্তা গ্রস্ত 
ছিলেন। শেষে পুজ্রের কামনায় পুণা মছোদধি 
নদীর তীরে শ্রপার্থসারথির সম্মুখে যজ্ঞ করে 
দেবতার আশীর্বাদ ও নির্দেশ পেলেন। 

প্রায় এক বছর পরে ১০১৭ গ্রীষ্টাবের চৈত্র 


বৈশাখ, ১৩৯৪] 


[দের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আচার্ধ রামান্থজ 
্ত দম্পতির গৃহ আলো! করে আবির্ভতি হলেন। 
পশ্তর শরীরের নানাবিধ শুভলক্ষণ দেখে শ্রী 
স্তাগৰতে কলিষুগে অনস্তদেবের আবির্ভাবের যে 
টল্লেখ আছে, এই শিশুই যে সেই লক্ষণাবতার 
1-বিষষ়ে মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণ নিঃসন্দেহ হলেন এবং 
শশুর নাম রাখলেন রামানুজ। আট বছর বয়সে 
[ালকের উপনগ্ননার্দি সংস্কার হয়ে গেলে পিতা 
কেশবাচার্ধ নিজেই তাঁকে শাস্ত্র পড়াতে শুর 
£রলেন ৷ বাল্যকাল থেকেই তার মেধাশক্তি 
ছিল অপাধারণ,--পাঠকালে যে কোনও জটিল 
তত্ব বা শাঙ্্বব্যাখ্যা একবার শুনলেই তিনি তার 
ভেতরের অর্থ বুঝতে পারতেন । 


আস্তে আস্তে রামান্বজ যোঁল বছরে প| দিলেন, 


_এই বছরটি তার জীবনে ঘটনাবনল। এই 
বছরেই পিতার আদেশে তাঁর বিবাহ, পিতার 
পরলোকগমন আর শ্রীপেরেম্বুছরের বসতবাটা 
ছেড়ে স্থপ্রপিদ্ধ তর্থনগরী কা্ষীপুরে চলে আসা 
ও অদ্বিতীয় অদ্বৈত-পত্তিত যাদবপ্রকাশের কাছে 
তার শান্ত্রপাঠ শুরু। সকল সদ্‌গুণে বিভূষিত, 
অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী রামাহুজ শীত্তই 
যাদবপ্রকাশের প্রিয়শিষ্তে পরিণত হলেন। কিন্ত 
এই প্রীতির ভাব বেশি দিন স্থায়ী হল না। বস্ততঃ, 
যিনি শ্রুতির অপব্যাথা। দুর করে মান্্যকে 
শ্রভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্ আবির্ভূত 
হয়েছেন, পুঁথিগত শুফ জ্ঞানের চর্চা, বাকৃপটুতা 
ও তর্কযুক্তির বেড়াজাল থেকে মানুষকে উদ্ধার 
করার জন্তু যে আচার্ধের নরদেহধারণ, তথাকথিত 
উপলব্ধিহীনা পণ্ডিতদের মতের সঙ্গে তার 
পুরোপুরি মেলা! কখনই সম্ভব নয়। 

যাদবপ্রকাশের উপনিষদ্ব্যাখ্যা চলাকালীন 
রামান্থজের মাঝে মাঝে আপত্তির স্থুর দেখ! যেতে 
লাগল; যাদব কুন্ধ, বিরক্ত হয়ে ত্'সনা করতে 
থাগলেন শিম্তকে।_-তার ব্যাখ্যাকে শস্করবিরোধী, 


আচার্য রামান্ুজ 


২২৫ 


পরম্পরাহীন বলতে লাগলেন । বিরোধ চরমে 
উঠল যখন “সর্ব, খবিদং ব্রহ্ম ও এনেহ নানাস্তি 
কিঞ্চনের' ব্যাখ্যা এল । যাদব ব্যাখ্যা করলেন, 
“এই জগৎ ব্রন্ব, ব্রন্ধ ভিন্ন কিছুই নাই। আমর 
যে ভিন্ন ভিচ্ন পদার্থ দেখছি, তা মায়ামাত্র | 
রামানুজও বিরক্ত হয়ে বললেন, “মহাশয়, আপনি 
শ্রুতির অপব্যাখ্যা করছেন। শ্রুতির অর্থ তা 
নয়, ওর অর্থ এই__এই সমস্ত জগৎ ঈশ্বর সবার! 
অধিষ্ঠিত। প্রত্যেক পদার্থে ঈশ্বর বিরাজমান । 
ঈশ্বর জগতের আত্মা, তার থেকে পৃথক হয়ে 
কোন বস্তই থাকতে পারে ন1।” রামানুজের 
ব্যাখা শুনে যাদবপ্রকাশ ক্রোধে জলে উঠে 
বললেন, “ওহে ধুষ্ট বালক, তুমি কি আমার 
শিক্ষক না গুরু, যে আমার ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা 
বলে নিন্দে করছ? তৃমি যদি আমার ব্যাখ্যা 
শুনতে মা চা তবে আস কেন? নিজের ঘরে 
তুমি টোল খুলে ফেল ।” 

যাদবপ্রকাশ কিন্ত রামান্থজের মেধা, ক্কুরধার 
বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের উৎকর্ধের পরিচয় পেয়ে মনে 
মনে খুবই ভীত হয়ে পড়লেন। তার মনে হুল, 
কালে এই বালক হয়তো অগ্বৈতমত খণ্ডন করে 
দ্বৈতমত স্থাপন করবে উ্অতএব, সনাতন অইৈত- 
মত রক্ষার প্রয়োজনে এর প্রাণসংহার করাও 
কর্তবা। তিনি গোপনে অন্য শিহাদের সঙ্গে 
পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, মাঘমাসে 
প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে নান করে অনন্ত পুণ্য- 
সঞ্চয়ের উদ্দেশে সশিষ্য যাদব রামান্থজকেও নিয়ে 
যাবেন এবং মাঝখানে রামান্জকে বধ করে 
পুণ্যতোয়৷ জাহ্কবীতে সান করে ব্রহ্মহত্যার পাপ 
থেকে সকলে নিষ্কৃতি লাভ করবেন। যদিও 
অদামান্ত ধীশক্তির সাহায্যে বেদাস্তের কৃ তর্ক- 
যুক্তি যাদবপ্রকাশ আয়ত্ত করেছিলেন এবং তার 
অছৈতসিদ্ধাস্ত উপস্থাপনার সামনে কোনও 
পর্ডিতই দাড়াতে পারতেন না, কিন্তু সাধন- 


২২৬. নর 


ভজনের অভাবে এই জ্ঞান শুধুমাত্র অহঙ্কার, 
ক্রোধ ও ঈর্ধাস্থলভ রজে। তমোগুণই বাড়িয়েছে, 
প্রেম, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা জাতীয় সত্বগুণ বাড়াক্সনি। 
গরুর ভ্রেবেণী সঙ্গমে ন্ানের প্রস্তাবে সরলহদয় 
রামানুজ সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হজেন। সতীর্ঘ ও 
মাসতুতো তাই গোবিননও এই তীর্ঘযাআ্রায় সাথী 
হলেন। পথিমধো বিদ্ধাচলের নিবিড় অরণ্যে 
যাদবপ্রকাশ অন্ত শিহ্কাদের সাহাযো রামাঙঈগজকে 
হত্যার পরিকল্পনা করলেন। রামানুজের সদা 
কল্যাপাকাজ্জী গোবিন সেটি রামানুজকে জানিয়ে 
দিয়ে ক্রুত অন্তপথে এাকী চলে যাবার অনুরোধ 
করলেন। পবিভ্রহথণয় রামান্থজ ঘটনার আকন্মিক- 
তায় প্রথমে বিস্মিত ও হতবাক হয়ে গেলেন; 
অবশেষে একাই সেই ছিংস্্ জন্কতে পরিপূর্ণ বনানী 
পথে হাটা শুরু করলেন। কিন্তু ভক্তের বিপদ দেখে 
আতিহর ভক্তবংসল নারায়ণ থাকতে পারলেন 
না। ব্যাধদম্পতির বেশে নারায়ণ ও লক্মীদেৰী 
রামান্ুজের সামনে আবিভূত হয়ে কাঞ্ধীনগরীতে 
তীর ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এদিকে 
যাঙ্ষবপ্রকাশ রামান্ছজকে দেখতে না পেয়ে 
শিষ্যদের খুঁজতে বললেন ; কিন্তু দেই ভীষণ 
অরণ্যে তার কোনও সৃন্ধান না পেয়ে সকলে 
সিদ্ধান্ত করলেন যে কোনও হিংস্র জন্তই তাকে 
বধ করে ফেলেছে। সশিশ্ত যাদব এতে নিষ্র 
আনন্দ লাভ কগলেন 9 শুধু গোবিন্দের সামনে 
একটু মৌথিক ছুঃখপ্রকাশ করে সকলে প্রয়াগ- 
ভীর্থের উদ্দেশ্তে রওনা হলেন। 

রামানজ কাক্ীপুরে ঘরে ফিরে এলে জননী 
কাস্তিমতীকে সমস্ত ঘটনা! জানালেন। কান্তি" 
মতী পুত্রকে বললেন, “এই কাধীক্ষেত্রে কা্ধীপূর্ণ 
নামে এক হুরিতক্ত থাকেন। তিনি কাঞ্চীতীর্ঘের 
প্রণিষ্ধ বিষুমৃত্ি বরদরাজের পরিচর্য! & ধ্যানেই 
লারারদিন কাটান) তার মনপ্রাণ তগবানে 
নিবেছিত | তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর ।” 
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রাম্ান্থজ ভক্ত কাঞ্ষীপূর্ণের কাছে এসে অতি 
বিনীতভাবে তীর শ্রীচরণে আশ্রয় নিলেন। গ্রেষ- 
মৃতি কার্ধীপূর্ণ শৃত্রবংশে জাত বলে তার গর 
হতে অন্থীকার করলেন ) কিন্তু রামান্ুজের আনি 
ভক্তির আভিশয্য ও ভগবানের নামে সাত্বিক 
বিকারাদি দেখে শ্রবরদরাজের সেবাধিকার তাঁকে 
দাম করলেন। মনের তো কাজ পেয়ে রামান্জ 
খুবই খুশি হলেন ; তার ভেতরের স্বপ্ত ভক্তিভাৰ 
আস্তে আস্তে শতদলে গ্রশ্দুটিত হয়ে অপূর্ব 
সৌরভে চারদিক আমোদিত করে তুলল। 
দেবতার উদ্দেশ্তে ফু্লতোলা-মালাগীথা, দেবতার 
মন্দির মার্জনাদদি করা, শ্রীভগবানের নাম সং- 
কীর্তন-স্তোজপাঠধ্যান-ইত্যার্দী সবরকষের 
কাজের মধ্যে শ্রীভগবানের সাথে মাধুর্ষময় লীলায় 
তিনি মেতে উঠলেন । 

এ সময়ে শ্রীরঙক্ষেত্রে যাযুনাচার্ধ নামে একজন 
পরম বৈষ্ণব ও তন্বজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিমি 
বৈষব দিদ্ধাস্তসমূহে পারদশীঁ এবং সমাগত 
বিপক্ষদের তর্কে পরাজিত করাতেও পটু ছিলেন। 
একদিন শাস্্পাঠ শেষ হয়ে গেলে 
যামুনাচার্য অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। 
ধ্যানভঙ্গে শিত্াদের লর্বহলক্ষণধুক্ত সর্বশান্ত্রে 
পারদ মধুরভাষী স্দাচারসম্পন্ন ভগবদ্ভক্ত এক 
নবীন যুবকের সন্ধান করতে বললেন। শিষ্ুরাও 
বনুদেশ ভ্রমণ করে অবশেষে কাধীতে বাষান্থজের 
সন্ধান পেলেন। তাঁকে দেখে, জালাপ করে ও 
তক্কদের কাছে খোজ-খবর নিয়ে শিষ্তর! বুঝনেন 
যে দৈবীবলে বলীয়ান এ উন্নতপুরুষ যুবকই 
গুরুদ্েবের অভীগ্সিত ব্াকি। যাযুনাচার্ 
শিষ্তদের মুখে সব শুনে রামান্থজকে দেখার জন্ 
ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। শিশ্ত মহাপৃর্ণকে তখনি 
কাঞ্ধীনগরীতে প্রেরণ করলেন আর বলে দিরেন 
তার রচিত 'আল্ওয়ান্দার' স্তোজ রামান্ুজকে 
শোনাতে । মহাপূর্ণ কাঞ্ধীতে এলে তগবান 
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বরদরাজকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে তারই 
উদ্দবেশ্তে লেখা আল্ওয়ান্দার স্তোত্রের স্তব শুরু 
করলেন ।, এ স্তবের অপূর্ব ছন্দ, মধুর পদবিন্যাস, 
ভক্তিপূর্ণ ভাব ও স্থললিত দ্বরে মন্দিরের পৃজাবীর 
ও ভক্তমণ্ডলী মুগ্ধ হয়ে গেলেন) চারিদিকের সব 
পশ্ুপাখী নিস্তব্ধ হয়ে একমনে সেই অমৃত-স্থধা 
পান করতে লাগল / সমগ্র স্থানটি এক দিবা 
জমাট আধ্যাত্মিক ভাব ও ভগবদ-প্রেমে পরিপূর্ণ 
পরিশ্রগুলের স্ত্রি করে ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে 
উঠল। ভগবান বরদ্রাজের পুজার জন্ত জল 
নিয়ে আলছিলেন রামানুজ ) সমস্ত স্তবকটি১ শুনে 
আনন্দে আত্মহার। হয়ে গেলেন, ব্যাকুলচিত্তে 
মহাপূর্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, “বিপ্রবর, এ স্তব 
কে রচনা করেছেন? তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার 
অন্ত আমি নিতাস্ত উত্ম্থক হয়েছি । তার দেবা 
করতে পেলে আমি নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে 
করব।” মন্থাপূর্ণ উত্তর দিলেন, “পরমবৈষ্ণৰ 
প্রেমিক সন্যাপী যাযুমাচার্যই এই ভ্তোত্রের 
প্রণেতা; এই ভগবদ্ভক্ত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীমদ্‌ 
নারায়ণের দাস্ততক্তিং পরাকাষ্ঠান্বরূপ এক অপূর্ব 
জীবন যাপন করছেন ।” রামানুজ তৎক্ষণাৎ মহা- 
পূর্ণের সঙ্গে শ্রীরঙ্গমের উদ্দেশ্তে রওন। হুলেন। 
এদিকে মহাপূর্ণকে কাঞ্ীতে পাঠানোর পর 
থেকেই যামুনাচার্য গুরুতর অন্থথে পড়লেন। 
আগেও মাঝে মাঝে তীর শরীর খারাপ হচ্ছিল, 
কিন্তু এবার তিনি বুঝলেন যে প্রেমাম্পদের 
তাক এসেছে*_তীর সঙ্গে নিত্যধামে নিত্যলীলার 
মময় সমাগত | শিষ্যদের ডেকে ভগবানের নাম- 
নকীর্ভন করতে বললেন; মৃদু মূ বায ও বংশী- 
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ধ্বনির সঙ্গে সুমধুর সন্কীতনে দকলেই স্বর্গীয় বিমল 
আনন্দে মেতে উঠলেন, পাধিব লোক পরিণত 
হল দিব্যলোকে। যুখে উদ্ভাসিত হাসি--নয়নে 
অশ্র- শরীরে পুলক ও বোমাঞ্চ--যাযুনাচার্য 
ভাগব্তী তঙ্গ নিয়ে যাত্রা করলেন অমত্যলোকের 
উদ্দেশ্ে। | 

সেই সময়েই শ্ররঙ্ঈমে গৌছলেন রামাহুজ 
ও মহাপূর্ণ ; মহাভাগবত যায়ুনাচার্ধের পরমপদ 
লাভের সংবাদে ছুজনেই খুব বিচলিত হয়ে 
পড়লেন। শোকাবেগ সামলে নিয়ে কাবেরী 
নদীর তীরের মহাশ্ণানে এসে একদৃষ্টে দেখতে 
লাগলেন ভগবানের প্রেমবিলাসের বিগ্রহটিকে। 
কিছুক্ষণ পর রামানুজ লক্ষ্য করলেন যে মহধির 
ডানহাতের তিনটি আঙুল বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে; 
এর কারণ কেউই বলতে পারলেন না । যোগিবর 
রামানুজ প্রজ্ঞানেত্রে বুঝে ফেললেন এর অর্থ। 
তিনি উচ্চৈঃস্বরে তিনটি শ্লোক বললেন। সেগুলির 
অর্থ হচ্ছে,_-মামি বিষুুমতে থেকে অজ্ঞানমোছিত 
মান্থষকে নারায়ণের শরণাগত করে সর্বদা রক্ষা 
করব। আমি লোকরক্ষার জন্য মর্গলময় ভত্ব- 
জ্ঞানদায়ক শ্রভান্ত প্রণয়ন করব। কৃপামঞ্প মুনি 
পরাশর বিষুঃপুরাণ রচন| করে ঈশ্বর-জীব ও 
জগতের তত্ব জগদ্বাণীকে উপহার দিয়েছেন 
তাঁর খণ শোধ করার জন্য আমি কোনও এক 
মহাপগ্ডিত বৈষ্ণনকে এনামে অভিহিত করব। 
শ্লোকগুল বলার মাথে সাথে এক এক করে 
মহধির তিনটি আঙল্ই খুলে মরল হয়ে গেল। 
এই দৃশ্ত দেখে সমবেত জন ঠা মুগ্ধ হয়ে গেল এবং 
বুঝতে পারল যে রামাহুজই যামুশাচাধের আসনে 
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বসার যোগ্য অধিকারী । 

ব্যধিতপ্রাণে, রামানজ কাঞ্ধীপুরে ফিরে 
এলেন । তার স্বাভ'বিক হাসি মুখ থেকে বিদায় 
নিয়েছে, তিনি এখন অনেক গল্ভীর ও চিন্তাশীল। 
তদানীত্তন বৈষ্ব-সম্প্রদায়ের দর্বপ্রধান পুরুষ 
যামুনাচার্ধ রামানুজকে সাক্ষাৎ উপদেশ দিতে না 
পারলেও তাঁর জীবনের আচারই রামাছুজের 
আদর্শ হল। শ্শানক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞার দ্বার! 
কার্ধতঃ সেদিন থেকেই তিনি বৈষবমত রক্ষার 
কাজে দায়বদ্ধ হলেন। কিন্তু বৈষ্বমতে দীক্ষ। 
তার তখনও হয় নাইত_বৈষ্ণবপ্রধান কাঞচীপূর্ণের 
কাছে প্রার্থন৷ জানালেন তাঁকে পঞ্চসংস্কার-সম্পঙ্ 
করে বৈষবধর্মে দীক্ষিত করার ভন্ত। কা্ষীপূর্ণ 
জানালেন ঘে, শ্বন্পং বরদরাজের ইচ্ছ। যে রামানছজ 
যেন মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে। মাছুরার 
নিকটেই এক ঝিষুমন্দিরের পাশে রামানুজ দেখা 
পেলেন মহাপূর্ণের, দীক্ষার সব বাবস্থা সেখানেই 
হুল) মন্দিরের মধ্যে যথাবিধি অগ্রিস্থাপন করে 
মহাপূর্ণ হোম শুরু করলেন,_-পরে উত্তপ্ত শঙ্খ ও 
চক্র-চিহ্ন রামাহ্ছজের ধাহুদেশে অন্ধিত করে দিলেন, 
কানে শক্তিশালী বৈষ্ণব মন্ত্র অর্পণ করলেন আর 
তগবান বিষুর অর্চপমৃতি তাঁকে নিত্যপূজার জন্য 
উপহীর দিলেন । এভাবে বৈষ্বসমীজের নায়ক- 
রূপে তাঁকে প্রতিষিত করে বললেন, “পূর্বে যাযুনা- 
চার্য বৈষ্ণব-জগতের গুরু ছিলেন ; তার তিরো- 
ধানের পর তুমিই এখন তার স্থান অধিকার 
করলে। হে বৈষ্ণবশ্রেষ্। তুমি গ্রচ্ছঙ্গবৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়কে (মায়া বাদী শঙ্করাচার্ধ-মতাবলম্বীদের ) 
সমূলে নাশ করে বৈষণবদের রক্ষ। কর ।” রামাহুজ 
নীরবে সব শুনলেন। গুরু মহ পূর্ণকে সাদর 
আমন্ত্রণ করে কাঞ্ধী নিয়ে এসে ভাব কাছ থেকে 
তামিল ভাষায় লেখ৷ বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ ও পুরাণাদি 
পড়তে শুরু করলেন। ছ-মাসের মধ্যেই তামগ 
ভাষায় লেখা! পুস্তকাদি পড়া হয়ে গেলে মহা পূর্ণ 
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ফিরে গেলেন শ্রীরঙ্গমে। 

এদিকে বাস়ান্জের প্রাণে তীব্র বৈরাগ্য ও 
নির্বেদ উপস্থিত হছুল। যুগ যুগ ধরে যে বামনা- 
রাশি মানুষকে ছায়ার মতো জন্ম থেকে জন্মাস্তরে 
অন্ুদরণ করে চলেছে সেই পুব্রৈষণা, বিত্বৈষণা, 
লোকৈষণ। ও যাবতীয় এষণ। অগ্নিতে আহুতি 
দিয়ে দঙ্স্যাসগ্রহণে তিনি উন্মুখ হলেন। সবকিছু 
ত্যাগ করে শ্রীবরদরাজের চরণে চিরকালের জন্ব 
আশ্রয়গ্রহণ করবেন এই তার প্রতিজ্ঞা । মন্দিরের 
পাশেই সরোববের পাড়ে প্রজ্ঘলিত হুগ অগ্রিত_ 
ললাটে উধ্বপৌণ্ড ও বারটি তিলকচিহ্ে শরীর 
সুশোভিত করে যখন তিনি কাষায়বন্ত্র ও দণ্ড 
ধারণ করলেন যতিবরের সেই অপূর্ব ত্যাগ 
ও ভক্তির সমম্বয়মূতি দেখে জগদ্বাসী বিশ্মিত 
হল। প্রভাতের প্রথম অরুণিম। শ্রীমন্দিরের 
চূড়া ম্পর্শ করেই দিকে দ্দিকে এই শুতদংবাদ 
প্রচার করে দিল, আকাশ-বাতাস সমগ্র গ্রকৃতিই 
যেন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বরদরাজের 
তাবে আবিষ্ট কাক্ীপূর্ণ নববেশধারী বৈষ্ণবকে 
'যতিরাজ' নামে সম্বোধন করলেন। 

যতিরাজ গুরু মহাপূর্ণের মঠে এসে তার কাছ 
থেকে গীতার্থনংগ্রহ, নারদপঞ্চরাত্র। বর্ন 
প্রভৃতি ঘত্বপূর্বক অধ্যয়ন করলেন, অধ্যয়ন শেষ 
হলে মহাপূর্ণ প্রিয় শি্তকে বৈষ্ণবপপ্তিত গোষ্ঠা 
পূর্ণের কাছে অঞ্সহ বৈষ্ণবমন্ত্র জেনে শিতে 
বললেন। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রামাসুজ গোষ্ঠা- 
পূর্ণের কাছে তার বিনীত প্রার্থনা জানালেন। 
কিন্তু গোষ্ঠাপূর্ণ রামান্থজকে ফিরিয়ে দিলেন; 
বারবার আঠারে! বার ফিরিয়ে দেওয়ার পর 
ভগ্রমনোরথ হয়ে রামান্ছজ বিলাপ করতে শুরু 
করলেন। এই আতি দেখে গোষ্ঠাপুর্ণের হায়ে 
করুণার সঞ্চার হল; তিনি বুঝলেন যে যতিরা্জ 
এই মহামন্্ পাবার অধিকারী, একান্ধে 
রামান্গজকে ডেকে তিনি শপথ করিয়ে নিলেন যে 
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এই মহামন্্র তিনি আর কাকেও বলবেন না। 
এরপর সহর্ঠ সেই মহামন্ত্র দান করলেন। এই 
মন্ত্রে এমনই মহিমা যে, যার কানে এই মন্ত্র 
প্রবেশ করবে, দেহাত্তে সেই মুক্তিলাত করে 
বৈকৃণ্ঠে গমন করবে। মন্ত্রশজির বলে যতিবরের 
শ্ীমুখে এক দিব্যভাবের উদয় হল।- সমস্ত শরীরের 
লাবণ্য যেন শতগ্ুণে বেড়ে উঠল। 

কিন্ধু মন্ত্রশোনার কিছুক্ষণ পরেই তার মনো" 
জগতে এক বিরাট বিপ্রব ঘটে গেল। ছুঃখতাপে 
জর্জরিত আপামর জনসাধারণের জন্ত তীর হ্বদয়ে 
এক পরম প্রেম ও করুণার উদয় হল। নগরের 
সব লোকদের আহ্বান করে তিনি বিষুমন্দিবের 
বিশান চত্বরে অপেক্ষা করতে বলবেন আর নিজে 
শ্রীমন্দসিরের গোপুরমের শীর্ষে উঠে গেলেন। 
সেখান থেকে তিনি চিৎকার করে মেই অমোঘ 
মহামন্ত্র উচ্চারণ করে বিশাল জনতাকে তা 
উচ্চারণ করতে ব্ললেন। সেই অব্যর্থ শক্তিশাণী 
মন্ত্রো্চারণের সাথে সাথেই সকলের জন্ম- 
গ্মাস্তরের পাপরাশি তন্মীভূত হয়ে গেল, মকলেই 
জীবনুক্ত মহাপুরুষ হয়ে সেই জায়গাটিকে যেন 
বৈকুষ্ঠে পরিণত করল। শিশ্বুুখে একথা শুনে 
গোষ্ঠাপূর্ণ রাী্গজকে ডেকে পাঠালেন ; ত্বকে 
অতাত্ত তিরস্কার করে বললেন, এরকম কাজের 
জন্ত তাঁর নরকে গতি হবে। কিন্তু নিঃশঙ্ক 
রামান্থজ গুরুপদে নিবেদন করলেন যে, নগর- 
বাসীদের সকলের মুক্তির জন্ঘ তিনি নরকে যেতে 
প্রস্তত, আর এটি জেনেই তিনি মহামন্ত্র ঘকলকে 
বিলিয়ে দিয়েছেন। বিষুর অংশে জাত এই 
মহাগ্রাণের বিশাল হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে গোষ্ট।- 
পূর্ণ বিশ্মিত হয়ে গেলেন; তাকে ন্েহে আলিঙ্গন 
করে সকলের সামনেই তাকে লক্ষণাবতার বলে 
ঘোষণ] করলেন। 

যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে ফিরে এসে কুরেশ, 
দাশরঘি প্রভৃতি প্রধান শিষ্যদের শাস্ত্রশিক্ষা দিতে 
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লাগলেন ) অধ্যরনন ও অধ্যাপনায় তার দিনগুলি 
সুন্বরভাবে অতিবাহিত হতে লাগল। দিনে 
দিনে রামানুজের অতুল কীতি ও মহাপুরুযোচিত 
কার্ধকলাপ সর্বত্র প্রচারিত হতে শুরু হল। ভক্ত- 
মণ্ডলী তাঁকে শ্রারঙ্গনাথস্বামীর দ্বিতীয় বিগ্রহ বলে 
মনে করতেন আর সন্ত্রান্ত ধনী ব্যক্তিরা তাঁর জন্ত 
অকাতরে অর্থবায় করতেন,_এপব দেখেশ্তনে 
শ্ররঙ্গনাথের প্রধান পুরোহিত প্রমাদ গুণলেন। 
তার লোকমান্ততা, প্রভাব প্রতিপত্তি আস্তে আস্তে 
কমে যাচ্ছে দেখে হ্থায়ে ঈর্যার আগুণ জলে 
উঠল। শ্রীরঙ্গনাথের স্লানজলে বিষ মিশিয়ে তিনি 
রামান্ুজকে হত্যা করার চেষ্টা করলেন। 
বিপত্তারণ ভক্তব্মল নারায়ণ এককালে পুত্র 
প্রহলাকে তার পিতা হিরণ্যকশিপুর হত্য। করার 
মবরকমের চেষ্ট! বিফল করে দিয়ে তক্ষের মহ্মাই 
জগতে প্রচার করেছিলেন। এবারে তিনি 
ভক্ত রামান্থজের উদরের বিষ জীর্ণ করে দিয়ে 
গীতামুখে ভার অমর উক্তি 'ন মে ভক্ত: প্রণস্াতি, 
জগতে আরেকবার প্রমাণ করলেন। এতবড় 
ঘটনায় রামান্ুজ কিন্তু নিধিকার ; আগের মতোই 
ভক্তগোঠীর সঙ্গে তাঁর ভক্তিরসালাপ, কীর্তন, 
নৃত্য সবই চপতে লাগল। প্রধান পুরোহিত 
এতে খুবই ভীত হয়ে তার কাছে বারবার ক্ষম। 
চাইতে লাগলেন এবং শেষে তার শ্রীচরণে 
আশ্রয় নিলেন। 

শ্রীরদমে শিষ্যদের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা 
করতে করতে তার মনে একদিন পূর্বস্থতির 
উদয় হল। যায়ুনাচার্ধের অস্তিম শয়নে তিনি 
প্রতিজ্ঞ করেছিলেন যে লোকরক্ষার্থে দ্বৈতমত 
সমর্থন করে তিনি বেদাস্তস্থত্রের শ্রভান্ত প্রণয়ন 
করবেন। কিন্তু এটি লিখতে হলে মহধি বোধায়ন 
রচিত বৃত্তির মাহায্য নেওয়া একাস্ত প্রয়োজন, 
এই বোধায়নবৃত্তি একমাত্র কাশ্মীরের শারদাপীঠে 
রক্ষিত আছে। সেটি আমার জন্ত শিষ্য 
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কুরেশকে নিয়ে তিনি কাশ্মীরের উদ্দেশে রওন। 
হুলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে সেখানকার 
অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ তার শান্ত্কুশলতা, বাগ্সিতা, 
জ্ঞানের গভীরতা ও মহাপুরুষ-ন্থলভ মুখমণ্ডল 
দেখে মনে মনে ভীত হয়ে পড়লেন ) ভাবলেন 
তাকে বোধায়নবৃত্তি দেখতে দিলে ইনি মহধি 
বোধায়ন-অন্ধমোদিত ছৈতবাদ সমর্থনের পক্ষে 
এমন দর্শনশান্্র রচনা! করবেন যে অছ্বৈতবাদের 
অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তারা মিথ্যার 
আশ্রয় নিয়ে তাকে পুস্তক দিলেন না। কিন্ত, 
শারদাদেবী হ্বয়ং তাকে পুস্তকটি দিয়ে দেন এবং 
নির্দেশ দেন অবিলম্বে বই নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাগন 
করার। শ্রীরঙ্গমে ফিরে এসে তিনি সমবেত 
শিষ্বাদের বললেন, যে-সকল কুতাকিকগণ “তত্বমসি' 
'অহং ব্রদ্ধাশ্মি' ইত্যাদি বাক্যসমূছ্ের অর্থজানকেই 
মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলে মনে করেন, 
মুখ্যতঃ তাদের মত খণ্ডন করে ধ্যান, উপাসন। 
ও ভক্তি ভ্বারাই মোক্ষলাভ যে সমগ্র বেঘ- 
বেদাস্তের অতিপ্রায়ঃ এটি প্রমাণ করার জন্য 
তিনি বেদাস্তস্জ্রের শ্রীতান্ত রচন! শুরু করবেন । 
শিশ্ত কুরেশকে ভাম্তের লেখক ঠিক করলেন ) 
কুরেশের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, যেখানে ভান্তের 
যুজি কুরেশের সমীচীন মনে হবে না তিনি লেখা 
বন্ধ করবেন; ধতিরাজ তখন পুঅরাক্স চিন্ত। করে 
লেখার পরিবর্তন আবশ্তক মনে হলে পরিবর্তন 
করবেন। শ্রতাস্তরচন! শুরু হল। সমগ্র ভাস 
লেখাকালে কুরেশকে শুধুমাত্র একবার লেখনী বন্ধ 
করতে হয়েছিল। জীবের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে 
একসময় যতিরাঁজ বললেন, “জীব হ্বরূপতঃ নিত্য 
ও জ্ঞাতা।” কুরেশের লেখনী থেমে গেলে 
আচার্ধদেব প্রথমে অগ্রসন্ন হলেও একটু পরেই 
তার মনে হল, জীব যদি ম্বরূপতঃ নিত্য ও 
জাতা হন; তাহলে জীব তো পরতন্ত্রনা হয়ে 
ত্বত্ত হয়ে যাচ্ছেন। তিনি তখন জীবের 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বর্য--৪র্থ লংখ্যা 


স্ব্ূপকে বিষুশেষত্বসংযুক্ত (ঈশ্বরের অধীন ও 
অংশবিশেষ) ও জ্ঞাতৃত্ববিশিষ্ট বললেন) কুরেশ 
লেখা শুরু করলেন, এভাবে শ্রীভাহ রচন। 
সমাপ্ত হছল। এর পরেই বেদাস্তদীপ, বেদাস্ত- 
সার, বেদাস্তলংগ্রহ এবং তগবদ্গীতার তাস্ক 
রচিত হুল। 

এ-নকল গ্রস্থরচন। শেষ হলে যতিরাজ নিজের 
মতকে বিশিষ্টাদৈতবাদ নাম দিয়ে শিহ্দদের ও 
বৈষবদের ইচ্ছায় দিগ্বিজয় করে মতকে স্থপ্রতিঠিত 
করার জন্ত যাত্র! শুরু করলেন। অগণিত শিষ্য 
ও অন্থুরাগীদ্দের নিয়ে তিনি আসমুদ্রহিমাচল সব 
বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র, মঠ ও নগরের পপ্ডিতমণ্ডলীকে 
তর্কে পরাজিত করে নিজের মতাবলম্বী করেন। 
বস্ততঃ, পল্মনাভ ন্বয়ং তার পিতাকে তার 
আবির্ভাবের পূর্বে যে স্বপ্লাদেশ দিয়েছিলেন তিনি 
এভাবে তা কার্ধে পরিণত করলেন। পরম 
প্রেমন্বরূপ ভগবানের ধ্যান-ধারণ। এবং তার কৃপা 
ব্যতীত শুধুমাত্র উপনিষদ্দের মহাবাক্যের অর্থ- 
চিন্তার স্বারা জীব কখনও মুক্তিলাভ করতে 
পারবে না,-বেো-বোোত্তের ও অধ্যাত্মচিন্তার 
জন্মস্থান ভারতভূমিতে তিনি এটি পুনঃগ্রতিষ্ঠা 
করলেন। এককথায়, শুষ্ক তর্ক, জ্ঞানচর্চা ও 
যুক্তির মরুভূমিতে তিনি প্রেম্-তর্ভি-ভালবাসার 
শ্রোতশ্বিনী আনয়ন করলেন) তাঁর পরবর্তী 
কালের সব ভক্তিপথের আচার্ধ ও প্রচারকগণই 
তার কাছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খণী। 

দীর্ঘায়ু যতিরাজের বয়স একশো কুড়ি বছর 
হলে তার মনে হল জগতে তাঁর যে জন্ত আগমন 
সবই পূর্ণ হয়ে গেছে। সমগ্র তারতভূমিতে 
বিশিষ্টাৈতবার্দের বিজগ্নপতাকা! উড্ডভীন হয়েছে, 
আপামর জনসাধারণের মধ্যে শ্রীবিষ্ণর ধ্যান- 
ধারণারূপ নবধ] ভক্তির প্রচলন হয়েছে, শিষ্যরা! 
এবং শিষ্যের শিষ্যর! বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্ব দেবার 
যোগ্য হয়েছে। তিনি লীলা-সংবরণ করতে 


বৈশাখ, ১৩৯৪ ] 


অভিঙ্গাধী হলেন। প্রধান প্রধান শিষাদের 
ডেকে শান্ের নিগুঢ় অর্থ কয়েকদিন ধরে ব্যাখ্যা 
করলেন। বৈষ্ণবর্দের বিনীত প্রার্থনায় তার 
তিনটি প্রতিমূতি যাদবগিরি, শ্রীরঙ্গম ও শ্রীপেরম্‌ 
বুদুরে তার তিরোধানের পর পৃজাদির জন্য তাঁর 
অনুমোদন নিয়ে প্রতিষ্ঠঠ হল। মহাসমাধির 
আগের দিন কুরেশের পুত্র পরাশরকে সমগ্র 
বৈষ্ণবসমাজের নেতা নির্বাচন করে সকলকে তীর 


১লা যে ১৮৯৭ 


৩১ 


রষ্টাব্জের মাধ মাসের শুক্লা দশমী,-শনিবার 
মধ্যাহকাল। প্রীরঙ্গম মঠে ঘতিরাজ গোবিন্গের 
কোনে মাথ! রেখে অনস্তশয়ানে শায়িত) 
সেই অবস্থায় শিষ্য-তক্তদেব শ্রীভগবানের সেবা- 
পূজা সম্পর্কে দু-একটি মূল্যবান উপদেশ দিলেন 
ও নশ্বর দেহের নাশে তাদের শোক করতে 
নিষেধ করলেন। বৈষবদের মৃদঙ্গ-করতালের 
সঙ্গে মধুর নাম-কীর্তন শুনতে শুনতে আচার্য 


আদেশ অন্ুনারে চলতে বললেন। ১১৩৭ রামাহ্জ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হলেন। 
৬ল। মে ১৮৯৭ 
শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী 
সে কোন্‌ তারিখ বিশ্বে, সে তারিখ কোন্‌ অষ্টাদশ শতকের সপ্তনবতি সে সন। 
সে কোন্‌ তারিখ ! মাস বৈশাখ মে তারিখ পহেলা 
আবিভভূতি আীরামকৃ-আীনাম মিশন? | শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তে মিলি 
প্রশ্ময় বিশ্বনেত্র চাহে অনিমিখ. একাকার লীলা । 
সে কোন্‌ তারিখ। জ্ঞানী-গুণী-ভক্ত-ছখী-নরনারী-যুড়, 
গুরু-রূপ-দ্রষ্টা-আরষ্টা-যে পরিব্রাজক মহালীলাঙ্গনৈ আজে! হত্েছেন জড়। 
গুরুমন্ত্রশিব-জীব-ধারক"সাধক-_ সর্বং খব্িদং ব্রহ্ম ও তৎসৎ 
রাজ-যোগ জ্ঞানযোগ সর্বযোগ-ধন ব্রহ্ম জীব অভেদাত্তা বিশ্বন্থপ্রবং। 
ধেয়ানে লভেন নাম শ্রীরামকৃষ্ণের মিশন ! অচিন্ত্য অনস্ত বিশ্বে রূপ ও অরূপ 
সরস-সহাস বাণী-মাঝে সমাধিস্থ জীব-শিব-ব্রহ্ম-লীলা-অবতার রূপ । 
হেরে বিশ্ব মুগ্ধ ভক্ত গুরুময়-চিত। সত্য-ত্যাগ-ভক্তি প্রেম-€বা- 
বিশ্বের বিস্ময়-বাণী শোনে অগণন, নিকেতন, 
স্বদেশের ভক্ত মুগ্ধ বিদেশী সজ্জন। মিশন শ্রীরামকৃষ্ণ পরম শরণ। 
নরেন্দ্-রাখাল-কালী-ভক্ত বলরাম কে রাখিল মহানাম ভাবে বিশ্বজন 
বিহারের মূর্থ লাটু নাম রাখতুরাম। মুগ্ধ ভক্ত মূর্খ মূঢ় একাকার মন। 


ভক্তের বিবেকানন্দে অদ্বিতীয় মন। 


শ্রীরামক্ল্চ $ দশজন গৃহীভক্তের দৃষ্টিতে 
পরিমল কান্তি দাস 
[ পূর্বাহগবৃত্তি ] 


(৫) শ্রীস্থরেশচজ্ দত 

উনবিংশ শতান্ধীর শিক্ষিত যুবক শ্রীহ্বরেশচন্র 
দত্ত ঈশ্বরাহথরাগী মন নিক্ষে ব্রাঙ্ম মমাজে যাতায়াত 
করতেন। পরে, সম্ভবতঃ ১৮৮২-৮৩ গ্রীষ্টাব্ষের 
কোন একদিন সতীর্থ নাগমশাই-এর সঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীরাষকষ্দেবকে দর্শন 
করেন ।ঃ৩ 

নিরাকারবারী মন নিয়ে স্থরেশবাবু প্রথম্ন 
যেদিন ঈক্ষিণেশ্বরে যান সেদিন কোন দেবদেবী- 
কেই তিনি প্রণাম করেননি । কয়েকদিন সেখানে 
যাতায়াতের পর নাগমশাই তাকে দীক্ষাগ্রহণের 
কথা জানিয়ে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসেন। 
স্থরেশবাবু কিন্তু ঠাকুরকে সরাদরি জানিয়ে- 
ছিলেন, “আমার তো মন্ত্র বা ঈশ্বরীক়রূপে বিশ্বাস 
নেই 1৮8 ৪ 

এক কথায় ঠাকুর বলেছিলেন, “তবে তোমার 
এখন দীক্ষার দরকার নেই। পরে, তুমি এর 
প্রয়োজন বুঝবে । সময়ে তোমার দীক্ষা হবে ।”৫« 

এই ঘটনার অনেকদিন পর, যখন তিনি স্দুর 
কোফেটায় কর্তব্যরত, তখন তাঁর মনে দীক্ষার 
আগ্রহ জাগে। এই ঘটনার আরও কিছুদিন 
পরে শ্রীরামকষ্দেৰ অপ্রকট হন। কিন্ত কোন 
একদিন হ্বপ্পে তিনি স্থরেশচন্ত্রকে দীক্ষা দেন। 
দেবস্বপ্র মিথা। হয় না। সেজন্ত সুরেশচন্দের 
জীবনে পরিবর্তন এল ।--এল ভক্তি ও নাধনার 


স্পৃহা । স্থরেশবাবুর এই পরিবর্তন সম্পর্কে সাধু 


দুর্গাচরণ নাগমশাই বলেছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের 
পবিত্র সঙ্গগুণে স্থরেশবাবুর ভগবল্লাভেচ্ছা ও 


€৩ শ্রীরামকৃফ-ভন্তমালিকা $ প:8 6৫9 
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সাধনাহুরাগ উত্তরকালে এত পরিবধিত হইয়া 
উঠে যে তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে নিজ পরিবার- 
বর্গের জন্ত কয়েক মাসের অক্নের সংস্থান করিয়া 
দিয়া সংসারের সকল কার্য হইতে অবসর গ্রহণ- 
পূর্বক , নির্জনে ঈশ্বরারাধনায় কালাতিপাত 
করিতেন ।”৪৬ 

কথাম্বতে স্থরেশবাবুর সংবাদ বিশেষ কিছুই 
নেই। তবেতার লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে 
শ্রীরামকষ্ণ-স্ততি পাওয়া যায়। তীর লিখিত ও 
সংগৃহীত কয়েকটি বই-এর মধ্যে বর্তমানে একটি 
পুস্তকই পাওয়া যায়_-প্রশ্ররামকষদেবের 
উপদেশ” | বাকি বইগুলি ছুপ্রাপা । শ্ররামকষ- 
সান্নিধ্যে তার জীবনে যে পরিবর্তন আসে তা তার 
লেখ! পুস্তকটিই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির শ্রেষ্ঠ 
অর্থ্য। ঠাকুরের প্রকটকালেই তিনি এঁ পুস্তক 
প্রকাশ করেন। এ পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বতি 
করে লিখছেন, “ভবিষ্যতে ধাঁহার। ঠাকুরের 
কপালাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহারাও 
দেখিতে পাইবেন যে ১৭৫৬ শকাব্ধের ১৭ 
ফান্গন (সন ১২৪১ সাল ইং ১৮৩৫ গ্রীষ্টীব্বের 
২, ফেব্রুআরী ) শুরু পক্ষীয় হ্বিতীয়া তিথিতে 
বুধবারে কামারপুকুর গ্রামে থু্দিরাম চট্ো- 
পাধ্যায়ের বাটীর স্থতিকাগৃছে যে পুত্রটি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তিনি সাধারণ মনুষ্য নম।”** 

একদা ব্রাহ্মদমাজতুক্ত স্ুরেশচন্দ্র পরবর্তিকালে 
শ্ররামকষ্ণ-সাক্লিধ্যে এসে আচার্য কেশবচন্ত্রের 
সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে একটি বিবরণ দিতে গিয়ে 
বলছেন,-“যে কেশব বক্তৃতা করিলে পৃথিবী শুদ্ধ 
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লোক ছুটিয়া আমিত, নিরক্ষর রামকুষের শ্রীয়ুখের 


কথা গুনিবার জন্ত সেই কেশব দক্ষিণেশ্বরে যাইয়। 
কোন বাঙ্নিম্পত্তি না করিয়। বিনীততাৰে বসিয়া 
থাকিতেন।*** শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের 
সাক্ষাতে স্থরেশবাবু বিশ্মিত হয়েই যে তার 
অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন তাতে কোন মনেছ 
নেই। 

নিরাকারবাধী স্থরেশবাবু ক্রমে ক্রমে ভক্তি- 
পথে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যভাব দেখে যে মু 
হয়েছিলেন তা তার উক্ভিতেই প্রকাশ পায়। ম! 
ভবতারিণী ও শ্রীরামকৃষ্ণ যেন মাতা-পুত্র । এই 
ভাব প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন, “তিনি আজীবন 
বাল্যভাবে কাটাইয়াছিলেন। বাহার! তীহাকে 
শেষ অবস্থায়ও দেখিয়াছেন, তাহারাও তাহার 
অপূর্ব বাল্যতাব দেখিয়া চমত্কৃত হইয়াছেন ।"". 
আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, রামকৃষেের সম্মুখে 
রাজা মহারাজা বা গুণী জ্ঞানী শত শত লোক 
বলিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় তাহার কোমরের 
কাপড় সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গিয়াছে অথচ সেদিকে 
তাহার আদৌ ভ্রক্ষেপ নাই ।”৪৯ 

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার কথা বলতে গিয়ে 
স্থরেশবাবু লিখছেন, “ঠাকুর জানিতেন যে, এ 
ঘোর কলিকালে শুধু কথায় চি'ড়ে ভিঞ্জিবে না । 
তাই তিনি মনস্থ করিলেন যে, প্রত্যেক ধর্ম সাধনা 
করিয়া জগৎকে দেখাইতে হইবে যে সকল ধর্মের 
ভিতর দিয়াই সেই এক সত্য-্বর্ূপে পৌছান 
যায়।”$ 

স্থরেশবাবু শ্রীরামক্ণ-সাঙ্গিধ্যে এসে বুঝে- 
ছিলেন যে সত্যে আট না থাকলে এবং কামকাঞ্চন 
ত্যাগ না করলে ঈশ্বরলাভ করা যাৰে না। সেই 
কারণে তিনি এই আচরণ পালন করবার চেষ্। 
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করেছিলেন। অন্য এক জায়গায় স্থয়েশবাবু 
স্বগতোক্তি করছেন, “রামকৃঞদেব এ জগতের 
লোক নছেন, অথচ কেন তিনি এ জগতে আপিয়। 
আমাদের সহিত লীল। করিয়া! গেলেন 1৪8১ পরে 
নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, “দয়া, দয়া, একমাত্র দয়াই 
ইহার কারণ ।”** 

শ্ীরামকষের অব্তারত্ব সম্পর্কে তিনি বলছেন, 
--“অন্তান্ট ভাবের ম্যায় অবতার ভাবও ঠাকুবের 
তিতর সকল বয়সে দেখা গিয়াছিল। তাহার 
অলৌকিক জন্ম, তাহার পিতার স্বপ্ন দর্শন, ছয় 
মাসের শিশু যোল বছরের যুবার ন্যায় হইয়া 
মাতাকে দর্শন দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি তাহার 
জীবনে অনেকানেক ঘটন৷ তাঁহার অবতারত্ব 
মপষ্টরূপে নির্দেশ করিয়া দেয়।৮৫* স্থুরেশচন্র 
শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণার কথ! বলতে গিয়ে 
তার ভাগবতী মহিমা কীর্তনে বলছেন যে, “ঠাকুর 
সমাধিস্থ অবস্থায় পরমানন্দ লাভ করেও জীবের 
কল্যাপের জন্ত মনকে নীচে নামিয়ে আনতেন। 
সেই অত্যুৎকৃষ্ট চিরাভিলধিত অবস্থা তিনি 
জীবের কল্যাণের জন্য ত্যাগ করিতে চাহিতেন। 
এই দয়ার বিষয় একবার চিস্ত। করিয়া! দেখুন, ইহা 
কতদুর নিঃস্বার্থ। আমাদের মত জীবের কি ইহা 
কখনও সম্ভব? তাঁহার এই নি:স্বার্থ ভালবাসার 
গুণে আমর] সকলেই তাহার নিকট খণী ।”$৪ 

(৬) শ্রীহরষোহন মিত্র 

শ্রহরমোহন মিত্র ম্বামী বিবেকানন্দের 
( নরেন্দ্রনাথ দত্তের ) সতীর্থ । খুব অল্প বয়সেই 
শ্ররামকষ-সাঙ্গিধ্য লাত করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
প্রতি হরমোহনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-তক্তি ছিল। 
ঠাকুরের করুণার কথ! পরবতিকালে হরমোহন 
বাবু কোন ভক্তকে বলেছিলেন, “ঠাকুরের দিব্য 

৪৯ জী, পঃ ৯ 
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স্পর্শের ফলে তাহার বহু অনুভূতি ও ভ্রাধ্গলের 
মধো অনেক দেবদেবী দর্শন ঘটিয়াছিল।”* 
অন্ধ্মান কর! হয় প্রথমদিকে যখন তিনি ঠাকুনের 
কাছে যেতেন, তখনই তাঁর এই লব অন্কভৃতি 
হয়েছিল। বিবাহিত জীবনের পরই ঠাকুরের 
কাছে তীর যাতায়াত কমে যায়। কিন্তু আগের 
মতে! শ্রন্ধ!-ভক্তি নিয়েই তিনি ঠাকুরের কাছে 
যেতেন। শ্রীরামকৃষ্খ-হরমোহন সংবাদের এক 
ছোট্ট বর্ণনায় একথা জান! যায়। 

“এখন প্রীরামকষ্। হরমোহনকে লক্ষ্য করে 
বলেন, “এর খুব আধার ছিল।""'আলাদ] বাড়ী, 
অনেক যেতে বললুম গেল না।' 

হরমোহন ঠাকুর শ্ররামকষেের পায়ে হাত 
দিয়ে বলেন, আমার এখন কিসে হবে? 

শ্রীরামকুষ্ণ তার নিজের কথার জের টেনে 
বলেন, তারপর যখন গেল, তখন পিশাচী লব 
সত্বা হরণ করেছে ।""*বাপের বাড়ি বউ নিয়ে 
থাকায় তত দোষ নেই।, 

হরমোহুন সকাতরে আবার ঠাকুরের পায়ে 
হাত দেন। শ্রারামরুষ্জ তার হাত ছাড়িয়ে দেন, 
নিজে তাঁকে নমস্কার করেন।” 

পরবত্তিকালে হরমোহুন ঠাকুর ও স্বামীজীর 
প্রচারের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। 
শ্রীরামকঞ্ণের প্রতি তজি-শ্রদ্ধাই তাঁকে এই কাজে 
প্রেরণা দিয়েছিল। একটি ঘটনায় জান! যায়, 
“ালবার্ট হলে ভগিনী নিবেদিতার ইংরাজীতে 
'কালী-দি-মাদার (কালী মাতা ) শীর্ষক-লিখিত 
ভাষণের পরে ডাক্তার মহেজ্জলাল নরকার 
ওজন্বিনী ভাষায় প্রতিমা! পৃজার সমালোচন! 
করিলে উহা প্রতিবাদ কর্পে হরমোহন স্থললিত 
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ইংরাজী ভাষায় শ্রীবামক্চের কথা স্মরণ করাইয়! 
এমন একটি বক্তৃতা করেন যে, শ্রোত্ববৃদ্দ উহাতে 
মুখ হন।”8" 
্রহবরেশচন্্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ 

সম্ঘলিত যে পুস্তক মুদ্রিত করেন তার প্রকাশক 
ছিলেন হরমোহনবাবু। গ্রস্থটির ভূমিকায় সুরেশ 
বাবু হরমোহুনের গ্রুতি কৃতজতা! জানিয়ে লিখছেন, 
“রামকষ্ণগত প্রাণ শ্হরমোহন মিআজ মহাশয় এ 
সম্বন্ধে একটি অমানুষিক ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া- 
ছিলেন বলিয়াই পুস্তকখানি প্রকাশিত হুইল, সে 
কথ! আঙি স্বীকার না করিয়াও থাকিতে 
পারিলাম না।”*৮ 

. উপরোক্ত বক্তব্যে এটা খুবই পরিস্কার যে 
হরমোহন নিঃ্বার্থভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার 
জীৰন উৎসর্গ করেছিলেন । ঠাকুর এবং স্বামীজীর 
প্রচারকে তিনি জীবনের অন্যতম কর্ম বলে গ্রহণ 
করেছিলেন। দেজন্ত পরবতিকালে দেখা গেছে 
'ম্যাক্মূলার” লিখিত ঠাকুরের জীবনী তিনিই 
এদেশে প্রথম প্রচার করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ছোট 
বড় সব রকম ছবিও তিনি বিক্রয় করতেন। 
ছ্রিদ্র হলেও হুরমোহনবাবু বিক্রিত অর্থ 
ঠাকুবের দেবায় খরচ করতেন। হরষোহনবাবুর 
তঙ্গ-মন যে শ্রীরামকৃষ্ণ পদে নিবেদিত ছিল তা 
বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমেই প্রকাশ পায় 

(৭) ভ্রীকালীপদ ঘোষ (দানা কার্লী) 

শ্রচৈতন্তলীলায় জগাই-মাধাই উদ্ধার এক 

অত্যাশ্চর্য কাহিনী । অন্থুরূপ শ্রীরামক্ণলীলায় 
গিরিশ-কালীপদ প্রসঙ্গ এবং তাদের পরিবর্তন 
ভক্তমণ্ডলীর কাছে এক আকর্ষণীয় সুন্দর ঘটনা । 
দুর্দান্ত মন্তপ এবং ছুশ্রিত্র গিরিশ-কালীপদর 
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প্রবামকুষের প্রতি তক্তি পরবতিকালে তাদের 
অমর করে রেখেছে। 

প্রীরাষরুষ্জজীবনে যত মানুষ, হত ভক্ত, হত 
আর্ত তার কাছে এসেছেন তীর! প্রার্থনা করেছেন 
আধ্যাত্মিক এব, কৃপা, যুক্তি ইত্যাদি। কিন্ত 
ব্যতিক্রম দেখা যায় কাঁলীপদ ঘোষের ক্ষেত্রে। 
তিনি য! নিয়ে দিনরাত থাকতেন “মর! ও নারী? 
তাই তিনি গ্রার্থন] করলেন শ্রীরামবরুষের কাছে। 

গিরিশচন্দ্র কালীপদকে শ্রীরামকঞ্খ-সান্নিধ্যে 
প্রথম আনেন। এই ঘটন! প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী 
লাটু মহারাজ বলছেন, “একদিন রাতে গিরিশবাবু 
দানাকালীকে (শ্রকালীপদ ঘোষ.) দক্ষিণেশ্বরে 
নিয়ে এলেন ।”*৯ “পূর্ব ঘটনা স্মরণ করে তাই 
ঠাকুর দ্রানাকালীকে ব্ললেন,_“বৌটাকে বার 
বছর তূগিয়ে তবে এখানে এলে ॥ একথা শুনে 
দ্বানাকালী চম্‌কে গেল, কুছু বললে না। তাই 
দেখে উনি বললেন, “তোমার কি চাই বলনা 
গো? দানাকালী এমন ছ্যাচড় যে ওনার সামনে 
বললে, “একটু মদ দিতে পারেন ?”%** পরম 
করুণাময় ঠাকুর তক্তের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে 
ৰললেন, “তা দিতে পারি । তবে এখানকার মদে 
বড্ড নেশ! হয়, তৃমি লইতে পারবে না।"'"দানা- 
কালী কি ভাবলে, পরে তাকে বলতে শুনলুম, 
'সেই মদ আমায় দিন, যা পেলে আমি দারা 
জীবন নেশায় বুদ হয়ে থাকবো । একথ| বলার 
পর ঠাকুর তীকে ছুয়ে দিলেন। তাঁর পরশ 
পেয়ে দানাকালীর কি কান্' | সবাই মিলে তাকে 
চুপ করাতে পারিনি ।”*১ 

এই ঘটনার পর অন্ত একদিন তিনি এক 
অপূর্ব আকর্ষণে কলকাতা থেকে নৌকাযে!গে 


শ্রীরাম; দশজন গৃহীভক্তের দৃষ্টিতে 


২৩৪ 


দক্ষিণেশ্বরে আসেন। ঠাকুরও তাকে পেয়ে 
কলকাতা! যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নৌকায় 
কলকাতা৷ গমনের পথে শ্রীরামরুষ্কদেব কানীপদ্দর 
জিহ্বায় কি লিখে দেন। যা পরবত্তিকালে তার 
রসনায় ত্বতই উচ্চারিত হত। 

কালীপদর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি 'শরন্ধাতক্জির 
নি্র্শন একটি উক্তিতে বোঝা যায়। 

(গ্লাকুর) একজন ভক্তকে জপের বথা 
বলিতেছেন, “জপ করা কিন! নির্জনে, নিঃশবে 
তার নাম করা। একমনে নাম করতে করুতে 
জপ করুতে কবর্তে তার রূপ দর্শন হয়--তার 
সাক্ষাৎকার হয়।... 

কালীপদ (সহাস্যে ভক্তঞ্জের প্রতি )-- 
আমাদের এ খুৰ ঠাকুর। জপ, ধ্যান, তপস্য। 
করতে হয় না।”*ং 

ঠাকুরের সহজ কথায় কত শক্ত-তত্বের 
ব্যাখ্যায় কালীপদ মুগ্ধ। 

কালীপদ ঘোষের গৃহের একটি ঘরে কয়েকটি 
দেবদেবীর ছবির সঙ্গে শ্ররামরষ্খদেবের একটি 
ছবি টাঙ্গানো ছিল। ঠাকুরের কোন একজন 
ভক্ত এ ছবিগুলি দর্শন করে কালীপদকে জিজ্ঞাসা 
করেন, “শ্রশ্রমায়ের ছবি কই?” কালাপদ শ্রদ্ধার 
সঙ্গে করযোড়ে শ্রশ্রঠাকুরের ছবিটি দেখিয়ে 
উত্তর দিলেন, “উনিই আমার মা, আবার 
উনিই আমার বাঁব1।”৬* শ্রীশ্রঠাকুরের গ্রতি 
কালীপ্দ ঘোষের এই উক্তি ও শ্রদ্ধাতক্তির 
নিদর্শন দেখে একথাই ম্মরণ হয় যে, তার 
মনে শ্রীরামকুষ্জ ছাড়া আর বিশেষ কোন 
চিন্তা ছিল না। কর্ণপীবনের উন্নতির মূলে যে 
ঠাকুরের আশীবা৮ ছিল একথা তিনি দুটভাবে 


৫৯ শ্রীশ্রধলাট? মহারাজের স্মহীত কথাঃ শ্রণচন্দ্ুশেখর চট্রোপাধ]ায়ঃ উদ্বোধন কার্ধালয়, কাল 


(ও সংস্করণ) পন ৯৯৫ 


৬০ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি কথা, প:ঃ ১৯৬ 


৬২ শ্রীশ্রীরাঞ্কফকথামৃত, ৪18৯ 


৪১ এ, পৃঃ ১৯৬ 


৬৬ প্রীমাসারদাদেবী--ক্বাঙ্ী গম্ভীরানন্দ (১ম সংস্করণ ), উদ্বোধন কাধালয়। 9: ই৭৬ 


হত 


বিশ্বাস করতেম। সেজন্ত দেখা যায়, বিলাতী 
কোম্পানীতে চাকরি করেও কর্মজীবনে তিনি 
তীর বিভিন্ন শাখা অফিসে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি 
রাখতেন । 

শ্ীরামকৃষজের নাম প্রচারের ক্ষেত্রেও কালী- 
পদ সাধামত,সহযোগিতা করেছিলেন । এ সম্পর্কে 
জানা যায়, “ইংরাজী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাবে প্রতুর 
আদেশে, নরেক্্নাথ এবং গিরিশচজ্জ্রের পরামর্শে 
মনোমোহন, স্থরেজনাথ মিত্র ও কালীপদ ঘোষের 
অর্থ সাহায্যে “তত্ব-মঞ্জুরী” নায়ী মাসিক পত্রিকা 
রামচন্ত্ের দম্পাদনায় প্রক।শিত হয়েছিল ।”*৪ এ 
গ্রন্থে আরও জান। যায়, “..-্রামকৃষ্ণের প্রচার" 
কার্য রামচন্দ্রের দ্বা?া সম্পার্দিত হইয়াছিল। 
রামচন্দ্রের প্রচার কার্ধে মমোমোহন, কালীপদ- 
ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বন্থমতীর 
প্রতিষ্ঠাতা ) এবং নাট্য রমিক অমৃতলাল বন্থ 
মহাশয় যথাসাধ্য সহায়তা করিতেন ।”*£ 

প্ীরামরৃষ্ণের প্রতি ভক্তির শর্থাম্বূপ কালী- 
পদ্দ ঘোষ বচন! করেছিলেন কিছু গান যা পরবতি- 
কালে যোগান থেকে রামকৃষ্ণ সঙ্গীত” নামে 
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিন। এই প্রসঙ্গে 
জান! যায় কোন এক সময় কালীপদ ঘোষ একটি 
গান রচনা করে মনোমোহন মিত্রকে শুনিয়ে 
ছিলেন, 

এবার হুরে কৃষ্ণ সার এবার নামই অবতার, 

নামেই উদয় হয়েছেন তারকত্রক্ধ সনাতন । 

“গানখানি শুনিয়াই মনোৌমোহন উচ্ছৃপিত- 
তাবে বলিয়া উঠেন--ড০০ 17856 201 1116 
21870 2০106 তুমি ঠিক বুঝেছো, এবার নীমই 
অবতার । একথা তোমার নয় জ।ণবে, তোমার 
সুখ দিয়ে ঠাকুর একথা! বলিয়েছেন।”৯৯ 


৬৪ ভস্ত মনোমোহন ৪ উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঃঃ ১৫৪ 


৬৬ ভন্ত মনোমোহন, পৃঃ ২২০ 


' উদ্বোধন 


(৮৯তম বর্ষ--৪র্থ দখ্যা 


শ্রীরামরুষের মহাসমাধিলাতের পর দেখা 
যেত যে, গিরিশচন্দ্র ও কালীপদ ঠাকুরের ছবির- 
সামনে নীরবে দ্বীর্ঘকাল বসে থাকতেন | তারা 
যেন পরম করুণাময় ঠাকুরের দর্শনের জন্ত মৌন 
প্রার্থন। জানাচ্ছেন। 

কালীপদ ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে এবং 
ঠাকুরের ত্যাগী নল্্যাসী সম্তানদের সাধ্যমত 
সাহায্য করবার চেষ্টা করতেন। কার্ষযোপলক্ষে 
যখন তিনি বোম্বাই শহরে অবস্থান করতেন 
তখন তীর্ঘদর্শনে ঠাকুরের সন্ভানর! প্রায় তার 
গৃহে অতিথি হতেন। তদের দেবা, ঠাকুরেই 
সেব। এইবূপ মনোভাব নিয়ে কালীপদ তাদের 
সেবা-যত্ব করতেন। 

শ্ররামকৃষেের অন্ততম সেবক লাটু মহারাজকে 
কালীপদ ঘোষ কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করতেন। 
তার অন্থখের সময় লাটু মহারাজ বলেছিলেন, 
“দেখো, হামাকে এখন মাসে মাসে টাকা না 
দিলেও চলবে। হামি সঙ্গ্যাসী মানুষ । হামাকে 
তুমি তিলের তেল মাথাবে, ছুধ খাওয়াবে । হামার 
মত সাধু-সন্ন্যামীর কি এ সব ল্যস্করী ([১%19) 
করতে আছে ।” এইকথ। শুনিয়া দানা কালী 
বলিক্লাছিলেন, “ভাই, ঠাকুরের আশীর্বাদে 
আমার কিছুরই অভাব নাই। তোমাদের সেবায় 
ছু'চার টাকা লাগে, তা থেকে বঞ্চিত করলে 
ঠাকুর যে বাগ করবেন।”* এই আলোচনায় 
বোঝা যায় কাশীপদ ঘোষের মানসিক পরিবর্তন 
এবং রামকৃষ্ণগত প্রাণ । 

শ্ররাঙ্কষের সান্গিধো এসে তার এই ধারণা 
হয়েছিল যে, এই জন্মে তিনি যে লব কু-কর্ 
করেছেন তাতে তীর নরকবাস অব্ধারিত। কিন্ত 
করুপাময় ঠাকুর যদি তাকে কপ। করেন তবেই 


৬৫ এ, পুঃ ১৭৮ 


৬৭ শ্রীশ্রলাট্‌ মহারাজের স্মৃতিকথা, পহঃ ৩৯৫-৩ ২৬ 


বৈশাখ, ১৩৯৪ ] 


মুক্তিলাত সম্ভব। এতই তীর দৃঢ় বিশ্বাম ছিল 
ঠাকুরের উপর | 

একটি ঘটনায় কালীপদ ঘোষের আতি ও 
প্রীরামরুষের অপার করুণার কথা জানা যায়, 

“একদিন ঠাকুর দানাকালীকে বললেন।_ 
“তোমার কি ইচ্ছ। বল না, শুনি দানাকালী 
কুছ চাইলে না, শুধু বললে,_-'শেষের দিন আপুনি 
আমার হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। 
এই হোলেই যথেষ্ট ।,”*৮ 

প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে শুনে লাটু মহারাজ 
বলছেন, “দেখে।, শেষের দিনে সত্যি তিনি 
(ঠাকুর) এসেছিলেন। তীর হাত ধরে পথ 
দেখিয়ে তাকে নিয়ে গেছিলেন। বাবুরাম ভাই 
স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন । তিনি যাকে যা বলে 
গেলেন সব ঠিক ফলেছে।”*১ 

(৮) ভ্রীনবগোপাল ঘোষ 

শররামকৃষ্ণের অন্ততম ভক্ত নবগোপাল 
ঘোষকে ঠাকুরের সান্নিধ্যে প্রথম আনেন কিশোরী 
মোহন রায় (বিটগ্গ বামুন)। প্রথম দর্শনে 
ঠাকুর তার নাম ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে তাকে 
নিত্য নামকীর্তন করতে বলেন। পরমপুরুষের 
এই অমূল্য উপদেশ ন্মরণ করে নবগোপালবাবু 
পরিবারের সকলকে নিয়ে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে 
নিত্য কীর্তন করতেন। 

ইতিমধ্যে তিন বছর কেটে গেছে। এই সময় 
হঠাৎ একদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে তার ডাক আসে। 
নবগে।পালবাবু অবাক হয়ে যান এই কথ! ভেবে 
যে ্রীধামকষ্ণের স্তাযস় অব্তারকল্প পুক্ুষ তীর 
মতো একজন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে মনে রেখেছেন। 
এতার পরম কপ! । তিনি যান দক্ষিণেশ্বরে। 
দেখা করেন পরমপুরুষের সঙ্গে । দীর্ঘ তিন বছর 
শাম সংকীর্তন নিয়ে ছিলেন শুনে ঠাকুর অত্যন্ত 


৪৮ শ্রীশ্রীলাট? মহারাজের ল্ম:তকথা, পন ৩২৫ 


৬৯ এ, পঃ ৩২৫ 
৪ 


. শ্রীরামকৃষ্ণ : দশজন গৃহীতকের দৃিতে 


২৩৭ 


ল্লীত হয়ে বলেন, আর বেশি সাধন করতে হবে 
না। এখানে (দক্ষিণেশ্বরে ) বার তিনেক 
যাতায়াত করলেই তিনি ভক্তিমার্গের উচ্চ অবস্থা 
লাভ করবেন। 

দ্বিতীয় দর্শনে নবগোপালবাবুর জীবনে 
আমূল পরিবর্তন আমে। এই দাক্ষাতের পর 
তিনি প্রায় সর্বদাই শ্ররামকষ্*চিত্তায় মগ্ন 
থাকতেন। দময় পেলেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে যেতেন। 

১৮৮৬ ্রষ্টাবের ১ জানুআরি কল্পতরূর দিন 
শ্রীরামক্* তাঁর একাস্ত ভক্তকে কৃপা করে 
বলেন, “আচ্ছা, আমার নাম একটু করতে 
পারবে তো! ?* 

নবগোপালবাবু দানন্দে বলেছিলেনঃ খুব 
পারবো ।? 

ঠাকুরের অভয় উক্তি--“তা হলেই হবে, 
তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।” 

এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা লাভ করে তিনি 
অবশিষ্ট জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ নামে মগ্ন থাকতেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ নাম তার কাছে মন্ত্রৎ ছিল। এই 
কারণে তিনি কলকাতার বাছুড় বাগানের বাড়ি 
ছেড়ে হাওড়া প্রভুর নামাঙ্কিত পল্লী 'রামরুষ- 
পুরে" বাড়ি ক্রয় করে ব্সবাম করতে থাকেন। 
পরবতিকালে এ গৃছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পট 
গ্রতিষ্ঠ। করে নিত্য পুজার ব্যবস্থা করে গেছেন। 
ভাগ্যবান নবগোপালবাবুর বাড়িতে পট গ্রতিষ্ঠ। 
করেন স্বামীজী হ্বয়ং এবং তিনি এ গৃহে বসেই 
বিখ্যাত শ্র্বামকঞ্চ প্রণীম মন্ত্র বচন করেন 

ও স্থাপকায় চ ধর্ম সর্বধর্মস্থপিণে। 

অবতার বরিষ্ট।য় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ | 

জীরামকষ্ণ-সাঙ্সিধ্যে ও তীর কুপায় নবগোপাল- 
বাবুর এহিক বন্ধন ছিন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে জান৷ 


২৬৮ 


যায়, কোন এক সময় তীর এক বিবাহিত কন্তার 
মৃত্যুতে সংসারের সকলেই যখন শোকাতিভূত 
তখন তিনি স্মিত হেসে বলেছিলেন, “সবই তার 
(ঠাকুরের ) ইচ্ছা, এতে ছু:খ করবার কিছু 
নেই।”** তীর ম্ত্যুকালেও তিনি পরিবারের 
মকলকে ডেকে বলেছিলেন, “তোমর। দুঃখ করে! 
না। দেহের নাশ আছেই। আমি কর্তা নই, 
ঠাকুরই কর্তা। আমরা তার সম্তান তিনি 
তোমাদের দেখবেন। তোমরা শোক ছেড়ে 
তার নাম কর।”'১ অন্তিমকালেও নবগোপাল- 
বাবুর শ্রীরামরুষের প্রতি সম্পূর্ণ শরণাগতি লক্ষ্য 
করা যায়। 

(৯) ভ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃ্চদেবকে উপেন্দ্রনাথ 
সুখোপাধ্যায় সম্ভবতঃ প্রথম দর্শন করেন অধরলাল 
সেনের বাড়িতে ।" প্রথম দর্শনে ঠাকুরের প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু 
করেন। অন্তান্ত ভক্তদের ন্যায় উপেনবাবু 
ঠাকুরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে 
চাইলেও দরিদ্রতাবশতঃ সব সময় সে কাজ সম্ভব 
হত না। উপেনবাবু দরিপ্র হলেও ঠাকুরের 
উৎলবে বিভিন্ন স্থানে যেতেন এবং স্থযোগ 
হলেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামরুষের সান্নিধ্য লাত 
করতেন। 

কঠোর দারিদ্র্যের কশাঘাতে তিনি একদিন 
ঠাকুরের কাছে অর্থ প্রার্থনা করেন, এবং ঠাকুরও 
তাঁর প্রীর্ঘনা মগ্ুর করেন।* শ্রীপ্ঠাকুরের কথা 


উদ্বোধন 


| ৮৯তম ব্ধ-্€র্থ সংখ্যা 


মিথ্যা হবার নয়। পরবতিকালে উপেনবাবুর 
আধিক সচ্ছলতা আসে। 'বন্থ্মতী দাহিত্য 
মন্দির, প্রতিষ্ঠা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। 
কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রতি অবিচলিত ছিল তার 
ভক্তি-শ্রদ্ধা। যিনি শ্রীরামকৃষ্দেবের প্রকটকালে 
অর্থের সাহায্যে ঠাকুরের উৎমব করতে 
পারেনান, পরবতিকালে তিনি শ্রীরামকৃষের ভক্ত 
ও সন্ন্যাসী সম্ভানদের প্রভূত সাহায্য করেছেন। 

উপেনবাবুর নীরব সেবা সম্পর্কে স্বামী 
অথণ্ডানদ৷ লিখছেন, “ঠাকুরের অস্তর্ধানের অব্য- 
বহিত পরে স্বামীজী প্রমুখ আমরা কয়জন গুরূ- 
ভাই যখন অনাথ অসহায় অবস্থায় ব্যাকুলচিত্তে 
বরাহনগর মঠ হইতে কোনদিন কাকুড়গাছি পর্যন্ত 
গিয়া, “ওয়া গুরুজী কী ফতে' শ্রীগুরুর এই জয়ধ্বনি 
করিতে করিতে ঠাকুরের গৃহীভক্কগণের বাড়ি 
বাড়ি গিক্স! রাত্রি প্রায় আটটার সময় ক্ষধাতুর 
অবস্থায় উপেন্দ্রের সেই ছোট দোকানটিতে 
পৌছিতাম, উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ এক চাঙাড়ী নানা 
প্রকারের খাবার ও দোন। ঘোনা পান খাওয়াইয়। 
আমাদের তাজা করিয়া দিত। বিডন গার্ডেনের 
ধারে ছ্যাকৃর! গাড়ীর আড্ড1 ছিল। গাড়োয়ানর! 
বরানগর, কাশীপুর চার পন্নস! বলিয়া হাকিত। 
ভাড়। দিয়! উপেন্দ্র আমাদের সেই গাড়ীতে তুলিয়া 
দিত। এইরূপে কতদিন যে সে আমাদের 
খাওয়াইয়৷ বরানগরের গাড়িতে চাপাইয়া দিত, 
তাহা বলা যায় না।”"£ ্‌ 

এই প্রসঙ্গে বৈকৃণনীথ সান্যাল মশায় লিখছেন, 


৭০ শ্রীরামকৃফ-ভন্তমালিকা, (ইয় ভাগ ) পূ ৩৭৪ 


৭১ এ, পুঃ ৩৭৪ 


থ২ শ্রীরামকৃফ-ভন্তমালকা, (ই ভাগ), পঃ ৬৮৪ 

৭৫ উপেচ্্রমাথ মুখোপাধ্যায় ( বসুমতণ সাহিত্য মন্দিরের ) অত)স্ত গরখব অবস্থায় অথণভাবে কন্ট 
পাইতোছল বাঁলয়া অথ প্রার্থনা করিয়াছিল । শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে কৃপা কারিয়া বাঁললেন, 'তোর অথ হবে ।” 
"আমার জীবন কথা £ স্বামী অভেদানন্দ (ইর পৃনগ্দ্ূণ ) প:; ৪ 

৪ স্ম-তিকথা £ স্বামশী অখণ্ডানন্দ (৩য় সংস্করণ ), প-ঃ ১৭৫ 


বৈশাখ, ১৬৯৪ ] 


“পীৃদ্ধির পর ঘতর্দিন জীবিত, উপেন ততদিন প্রত্থ 
ও তার সন্তানদের মেবা করেছেন ।”৭« 
পরবতিকালে উপেনবাবু তার গৃহে শ্রীরাম- 
কষ্ণদেবের উৎলব পালন এবং তক্ত সেবা করে 
ঠাকুরের প্রতি তার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। 
জীবনে সফলতা! অর্জন করে উপেনবাবু মনে-প্রাণে 
বিশ্বাস করতেন স্তার উন্নতির মূলে ছিল ভগবান 
শ্ররামকঞ্চদেবের কৃপা ও আশীর্বাদ । 
(১০) ছোট নরেন 

শ্ীরামরু্লীলাঙ্গনে পুরুষ-মহিল! ভক্ত ছাড়াও 
ছোক্রা তক্তদ্ধের যাতায়াত ছিল। বিতিনন 
ছোকুরা ভক্তদের মধ্যে ঠাকুর ছোট নরেন ও 
পূর্ণকে শুদ্ধাত্ম। পুরুষ বলে চিহ্নিত করেছিলেন । 
পরমহংসদেব যে তিনজনকে পুরুষের সত্তা বলে 
ভক্তর্দের বলতেন ছোট নরেন তাদেরই একজন, 
অন্ত দুজন নরেন্দ্র ও পূর্ণ। ছোট নরেনের পুরুষ- 
ভাব তাই মন লীন হয়ে যায়; ভাবাদি নাই।?* 

ছোট নরেন সম্পর্কে ঠাকুর আরও বলছেন, 
“খুব শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ কখনও হয় নাই।”** ওর খুব 
উচ্চ অবস্থা ; যদ্দি কামিনীকাঞ্চনে ছোব না স্তায় 
(দংশায় ), তাহলে এ একজন মহাযোগী হবে।+৮ 
সমাধিস্থ অবস্থায় যে কজন শুদ্ধাত্মাপুরুষ ঠাকুরকে 
স্পর্শ করতে পারতেন ছোট নরেন তাদেরই 
একজন ।+১ : 

বিভ্ভালয়ে পাঠরত বালক ছোট নরেনকে 
মাস্টারমশাই ঠাকুরের সাক্লিধো আনেন । ছেলে 
মান্য, ঠাকুরকে তার বোঝবার ক্ষমতাই ব|৷ কত- 
টূকা। ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে তাই আসে। 
শ্রদ্ধা ও সেবা! দিয়েই বদনা করেন ভগবান 


শ্রীরামকৃষ্ণ : দশজন গৃহীভক্তের দৃষ্টিতে 


ভ্রীরামকষ্চদেবকে । 

কথামত ব1 অন্তান্ত প্রামাণিক পুস্তকে ছোট 
নরেন প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, তার জন্ত ঠাকুরের 
কীব্যাকুলতা | তাঁর সম্পর্কে প্রশস্তি করেছেন 
ভক্তদের কাছে। ছোট নরেনের সান্নিধা যেন 
দেৰ-পুরুষের চঞ্চল মনে আনে নিঞ্ধ, প্রপন্ন ও 
সমাহিত ভাব। প্রীরামকঞ্চ সম্পর্কে তার বিশেষ 
কোন উক্তি না পাওয়া গেলেও তার সাঙ্লিধা 
ঠাকুরকে যে কত উৎফুল্প করত কয়েকটি 
ৃষ্টাস্তই তার শ্রীরামকষ্-প্রশস্তির প্রকৃত 
উদাহরণ । 

বালক ভক্তের! এলেই ঠাকুর আনন্দে বিহ্বল 
হয়ে যেতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ছোট নরেন 
এসেছেন। .ঠাকুর তার দিকে একদৃষ্টে দেখছেন। 
দেখতে দেখতে সম্াধিস্থ। এই ঘটনা! প্রসঙ্গে 
মান্টারমশাই লিখছেন,--“শুধাত্বা তক্তের ভিতর 
ঠাকুর কি নারায়ণ দর্শন করিতেছেন? তের! 
একদৃষ্টে সেই সমাধিচিন্র দেখিতেছেন।"**কিন্তুৎ- 
পরে সমাধি তঙ্গ হুইল।'*ক্রমে বহির্জগতে মন 
আমিতেছে। ভক্তদের দিকে দৃঠিপাত 
করিতেছেন। 

এখনও ভাবস্থ হুইয়! রহিয়াছেন।"."( ছোট 
নবেনের প্রতি )-তোকে দেখবার জন্ত ব্যাকুল 
হচ্ছিলাম। তোর হবে। আচ্ছা আসিস্‌ এক 
একবার-_আচ্ছা তুই কি ভালবাসিস্‌? জ্ঞান, 
না ভক্তি? 

ছোট নরেন, শুধু ভক্তিঃ-':1”৮ 

ঠাকুরের কাছে ছোট নরেন এলেই শ্রদ্ধার 
নিদর্শনত্বরূপ তার সাধ্ামত কিছু কিছু সেবা 
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করতেন। একদিন বলরামবাবুর বাড়িতে এসে 
ঠাকুর মাস্টার মশাইকে বলছেন, “ছোট নরেনের 
জন্ত আর বাবুরামের জন্য এলাম।৮৮১ খবর 
পাঠানো হল। ছোট নরেন এসেছেন। ঠাকুর 
মুখ ধুতে যাচ্ছেনম। অমনি ছোট নরেন গাছ! 
নিয়ে ঠাকুরকে জল দিতে গেলেন। আবার 
পশ্চিমের বারান্দার উত্তর কোণে ছোট নরেন 
ঠাকুরের প৷ ধুয়ে দিচ্ছেন।৮২ 

শ্রীরামকষের প্রতি শ্রদ্ধা ছোট নরেনের 
আজীবন ছিল। কর্মজীবনে তিনি কলকাতা 
হাইকোর্টের এটনীঁ হন। ম্বামী বিবেকানন্দ যখন 
বলরামবাবুর বাড়িতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাবের ১ মে 
তক্তদের উপস্থিতিতে 'রামকুঞ্চ মিশন” প্রতিষ্ঠা 
করেন, তখন এ সংস্থার কর্ণাধ্যক্ষ (3০015191) 
হয়েছিলেন ছোট নরেন--বাবু নরেক্রনাধ মিআ 
আবার ১৯০৯ গ্রীষ্টান্বে যখন মিশন রেজেছ্ী হয় 
তখনও ছোট নরেন প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। 
পরবতিকালে মিশনের যখনই কোন আইন 
সংকাস্ত বিষয়ে পরামর্শ বা সাহাযোর গ্রয়োজন 
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উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্--৪র্থ দখ্যা 


হয়েছে তখনই তিনি তার সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়ে দিয়েছেন । শ্রীরামকুষাদেবকে স্মরণ করেই 
তিনি এই সব কাজ করেছেন। বালকাবস্থায় 
তিনি ঠাকুরকে সম্যক্রূপে বুঝতে পারেননি 
বলেই বোধ হয় পরবতিকালে নিঃস্বার্থভাবে 
রামকষ। মিশনকে সেবা করবার চেষ্টা করে- 
ছিলেন। 
উপসংহার 

অবতারগণ তাদের চিহ্নিত পার্ধদবৃন্দের দ্বারা 
নরলীলায় সম্যকৃতাবে পুষ্টলাত করেন । শ্রীরাম- 
কৃষ্দেবের মৃত্ঠালীলার অন্তান্য পাদ ছাড়াও 
উপরি-আলোচিত দশজন গৃহীতক্তেরও এক 
একটা ভূমিকা ছিল। তাদের সুখ-দুঃখের জীবনে 
করুণাময় ঠাকুর অন্ধকারের মধ্যে একটা নিদিষ্ট 
আলোর পথরেখা দেখিয়েছিলেন । সেই পথ 
অনুমরণ করেই তারা ইহজীবনে মুক্তির সন্ধান 
পেয়েছিলেন। সেই কারণে তীর। প্রীরামকৃষ্ের 
অপার করুণায় চির-কৃতজ্ঞ এবং তার প্রতি একাস্ত 
শরণাগত। | 
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আমাদেরই মতো দেহবানং এক বান্তকে ঈশ্বর বলে নিদেশ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার । 
সঞ্ধ, ব্্গজ্ব-এ-সব বলে ভাবা চলে। তা বাই কেন তাঁকে বল" না, ভাব: না- মহাপুরুষ বল", 
বদ্ষজ্ঞ হল, তাতে 'বিছয আসে যায় না। কিন্তু ঠাকুরের মতো এমন পরুষোত্তম জগতে এর 
আগে আর কখনও আসেননি । সংসায়ে ঘোর জন্থকারে এখন এই মহাপুরুধই জ্যোতিঃশুম্ড- 
বর্গ | এর আলোতেই মানুষ এখন সংসার-সমহের পারে চলে যাবে। 


স্বামী বিবেকানম্দ 


সুত্রপিটক ও ্রীপ্রীরামরুঞ্ককথাস্ৃত 
ডক্টর অলোককুমার মুখোপাধ্যায় 


ুদ্ধদেবের বানীগুলির নংকলন তিনটি পিটকে 
বিভক্ত । এগুলি ত্রিপিটক নামে খ্যাত। সুত্র, 
বিনয় ও অভিধর্স--এই তিন পিটকের মধ্যে সুত্র 
পিটকে লিপিবদ্ধ হয়েছে বুদ্ধদেবের উপদেশ, 
ভাষণ ও শিষ্যদের সঙ্গে কথোপকথন। স্ুত্র- 
পিটক আবার পাচটি নিকায় বিভক্ত যথা-_দীর্ঘ, 
মজবিমূ, সংযুক্ত, অনুত্তর ও ধুদ্দক। 

ুদ্ধদেবও ধীস্ত কিংবা আধুনিক যুগের ঠাকুর 
শ্ররামকৃষ্ণের মতো তার শিষাদের কাহিনীর 
মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। অনেক কঠিন তত্ব 
সহজ ও সুন্দর উপমার মোড়কে সাধারণঞ্জনকে 
উপহার দিয়েছেন। 

বুদ্ধদেব চারটি আর্ধমত্যের কথা বলেছেন। 
মানব জীবন ছুঃখময় ) দুঃখের কারণ আছে, 
দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার উপায় আছে, ছুঃখ 
নিরোধের উপায় আছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্$ও 
বলেছেন, সংসারে জীবের দুঃখ আছেই। ছুঃখের 
কারণ হুল কামকাঞ্চনের প্রতি আসক্তি ও 
অহংবোধ। যুক্তির উপায় হল এসব ত্যাগ । 
সংসারী জীবের ভয়ের কারণ নেই, প্রতিটি 
জীবেরই মুক্ত হবে। সে-কারণে ঈশ্বরের প্রতি 
বিশ্বাম ও ভক্তি চাই। ভরসা! ছুই অবতারই 
দিয়েছেন। অবতারের কথ। মিথ্যা হয় না। 

ইচ্ছা ৰা বাসনাই হল ছুঃখের আদি কারণ। 
প্রতিটি ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়! পর্যস্ত জীবকে জন্ম- 
গ্রণ করতে হয় আর সংসারের ছুঃখ-কষ্ট পেতে 
হয়। সে-কারণে বাসনাহীন হতে হুবে। মৃত্যুর 
প্রাক্কালে একটি মাত্র ইচ্ছাই বা বাসন! মানুষ 
রাখতে পারে, তা হুল ব্রদ্ষপদ দর্শন। তাঁকে 
পাওয়া, তার অসীম সততায় বিলীন হয়ে যাওয়া! 
এ বাষন। শুদ্ধ বাসন।। এ কখনও কামনার মধ্যে 


পড়ে না) যেমন সিছরি মিষ্টির মধ্যে পড়ে না, 
হিংচে শাকের মধ্যে পড়ে না। 

বুদ্ধদেব শ্রীরামরুষ্ণ ছুই মহাপুরুষই সোজা- 
স্থজি বলেছেন_ঈশ্বরকে জানার নাম জান। 
যেবা যারা তাকে জানতে পারেনি তারা অজ 
বা মূর্থ। অজ্ঞ মান্গুষের অশান্তির মূলে আছে 
তার অহংকার । বুদ্ধদেব (ধন্মপদ, ১৬) 
ব্ললেন-- 

পরে চন বিজানস্তি ময়মেখ যমামসে। 

যে চ তথ বিজানস্তি, ততো সম্মস্তি মেধগ। ॥ 
_মূর্থেরা জানে না যে তারা চিরকাল এ সংসারে 
থাকবে না। ধার। জানেন তাঁদের সব কলহের 
শাস্তি হয়। 

অহংভাব থেকে মান্থষের ধারণ! হয় যে 
পৃথিবীটা কেবল তারই, আর কারও নয়। অস্ত 
সবাই একদিন এখান থেকে বিদায় নিলেও সে 
ঠিক গৃথিবীর অধিকার নিয়ে বেচে থাকবে। এই 
মিথ্যা বোধ থেকে কত না৷ কলহ, বিবাদ, মারা- 
স্লারি, কাটাকাটি! কিন্তু গ্রতিদিনের উদাহরণ 
থেকেও সে বুঝতে চায় না জীবন নম্বরঃ আমু 
কত অস্থির। যঙ্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিঠির 
কতকাল আগে বলে গেছেন__- 

অহন্তহনি ভূতানি গচ্ছস্তি যমমন্দিরমূ। 

শেষাঃ স্থিরতত্বমিচ্ছস্তি কিমবাশ্্বমতঃপরম্‌॥ 
_"গ্রতিদিনই অসংখ্য প্রাণী মারা যায়। কিন্ত 
যার। বেঁচে আছে, তার এগুলি দেখেও মনে 
করছে, চিরদিন তার] বেঁচে থাকবে--এর চেয়ে 
আশ্র্জনক জিনিস আর কি আছে! 

বুদ্ধদেব বলেছেন দুঃখের কারণ আছে। 
কারণটি কি? কারণ হল “আমার? বোধ । সেটি 
কেমন? 
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পুত্ত'মথি ধন'মথি ইতি বালে বিহঞঞতি । 
অন্তাহি অত্তনো নখি কুতো পুত্তো কুতো 
ধনং ॥ (ধন্মপদ) ৫1৬২ ) 

-আমার পুত্র, আমার ধন--এই চিন্তা করে 
অজ্ঞলোক ছুঃখ ডেকে আনে । সে নিজেই যখন 
তার নিজের নয়, তখন পুত্র বাধন কি করে তার 
নিজের হবে? এসব না পেলে ছুঃখ, পেলেও 
ছুঃখ কম নক । কিছু পাওয়। মান্ষকে অধিকতর 
পাওয়ার জন্ক চঞ্চল করে তোলে। সে তখন 
মরীচিকার পিছনে ছুটে নিজের বিপদ্দ ডেকে 
আনে। 

বেদাস্তদর্শনে একেই মায়া বলা হয়েছে। 
ঠাকুর বলেছেন, কামিনীকাঞ্চনই মায়া। আত্মীয়ে 
মমতা, বাপ, মা, ভাই, ভগ্ী, স্ত্রী পুত্রের প্রতি 
ভালবাসা, যা কিছু দেখা, শোন। ও চিন্তা কর! 
যায় তা সবই মায়া । 

আমি বোধই ছুঃখের কারণ । আমি মলে 
ঘুসিবে জঞ্জাল । “মামি আমার? এটি অজ্ঞান । 
“আমি কর্তী' আর আমার এই সব" স্ত্ী, পুত্র, 
বিষয়, মান, সন্ত্রম, এভাব অজ্ঞান না হলে হয় না। 
**এসৰ অভিমান, কাচা আমি'-_এইটি ত্যাগ 
কর ।* (কথামত, ১৬২) অহঙ্কারের লেশ 
থাকলে তগবানকে পাওয়া যায় না। অহঙ্কার 
ত্যাগ করে তীর শরণাগত হতে হয়। “যতক্ষণ 
অহহ্ধার ততক্ষণ অজ্ঞান । অহঙ্কার থাকতে মুক্তি 
নেই।” ( কথামত, ২/৩।৩) বাইবেলও ( রামানস, 
১২২) সেই কথ। বলে--“চ:09065518 0)610- 
56165 10 09 ৮156 1176 09০0110 £০9০19%- 
ঈশ্বরের তিস্তা বাদ দিয়ে তার! নিজেরা! নিজেদের 
বিজ্ঞ মনে করতে লাগল, ফলে তারা বড়ই অজ 
ছয়ে পড়ল। 

জ্ঞানের অভাব আছে এই বোধ থাকলেই 
জ্ঞান লাভ করার আগ্রহ ছন্নাবে। কিন্ত প্রকৃত 
অভ্ভঃসারশুন্ত নিজেকে মহাপত্তিত বলে মনে করে । 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--৪র্ঘথ নখ্যা 


তার পক্ষে কোনদিনই জানী হওয়৷ সম্ভব নয়, 
অর্থাৎ নে ঈশ্বরকে জানতে পারে না । অবিষ্ভায়া- 
মন্তরে বর্তমান; শ্বয়ং ধীরাঃ--যারা অবিস্ভা- 
পরিবেহিত হয়ে নিজেদের প্রজ্ঞাবান ও পণ্ডিত 
মন্তমানাঃ- শাস্কুশল বলে অভিমান-অহঙ্কার 
করে, তার! ঈশ্বরকে জানতে পারে না । অহঙ্কার 
তো ত্যাগ করতেই হবে। পাধিব ভোগ য! কিছু 
আছে সে-সব ত্যাগ করতে হবে । এ হুল সনাতন 
সত্য। ভগবান শ্রকৃষ্খ বলেছেন, প্রত বুদ্ধ 
বলেছেন, আবার বর্তমান যুগের অবতার শ্রীরাম- 
কষণও বলেছেন। 

গীত কথার অর্থ জান? গীতা গীতা দশবার 
বলতে গেলে ত্যাগী ত্যাগী হয়ে যায়। গীতার 
শিক্ষা-হে জীব সব ত্যাগ করে শুধু ভগবান 
লাভের চেষ্টা কর। ত্যাগেই শাস্তি। “তেন 
ত্যজেন তৃত্রীথ। ।* ত্যাগের মাধ্যমে ভোগের 
শাস্তি। শুনতে আপাত অসম্ভব বা 7১819007- 
০21 হলেও, ইহা ঘটনা । সংযম বা বিষক্পভোগে 

ধযত জীবন হুল গ্ররুত স্থখের চাবিকাঠি । চিত্বকে 

বিষয়ের বামন! থেকে ফিরিয়ে আনতে হুবে। 

ত্যাগ, লোক দেখান হুলে চলবে না। সম্পূর্ণ 
ত্যাগ চাই। ঠাকুর উপমা দিলেন ( কথামৃত, 
৪1১২২ )-- একজনের পরিবার বল্পে, 'অমুক 
লোকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে, তোষার কিছু 
হলো না!” যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটির 
যোল জন স্ত্রী--এক একজন করে তাদের ত্যাগ 
করছে ।” 

“মোয়ামী নাইতে যাচ্ছিল, কাধে গাছ, 
_বল্পে “ক্ষেপী মেলোক ত্যাগ করতে পারৰে 
না, একটু একটু করে কিত্যাগ হয়! আমি 
ত্যাগ করতে পারবো । এই দেখ, আমি 
চ্ম[* আগে মনে রঙ ধরবে, বৈরাগ্যের রঙ 
তার রঞ্ডেই না সঙ্ক্যাসীর বসনে লাগবে গৈরিক 
ছোপ। বুদ্ধদেব ( ধন্দপদ, ১৯) বলছেন-- 


বৈশাখ, ১৩৯৪ ] 


জনিকৃকসাবো কাসাবং যো বখং 
পরিদহেস্‌ সতি। 
অপেতো৷ দমনচ্চেন ন সো। কাদাবমরহতি ॥ 
কাম আনকিতে যার হৃদয় মলিন সে কাবায় বস্ত 
পরবার যোগ্য নয়। 
মনটাই লব। মানুষের স্খ-ছুঃখের প্রকৃত 
কারণ হচ্ছে তার মন। মন যদি বশে থাকে, 
ঠিক পথে চলে তবে চতুবর্গ করতলে। 
তথাগত ( ধন্মপ্ঃ ১২ ) বললেন-- 
মনসা চে পসঙ্লেন ভাঁপতি বা করোতি বা, 
ততো! নং স্থখমন্থেতি ছায়া অনপায়িনী। 
প্রসন্ন মনে যিনি কথ। বলেন ব৷ কাজ করেন 
স্থখ তাকে নিরবচ্ছিন্ন ছায়ার মতো অঙ্থুলরণ 
করে। 
এবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় আস। 
যাক। ঠাকুর বলেছেন_মনটা স্থির না হলে 
যোগ হয় ন'ঃ যে পথেই যাও। মন যোগীর 
বশ, যোগী মনের বশনয়। কঙভজার] মন্ত্র 
দেবার স্ময় বলে- এখন মন তোর । অর্থাৎ 
এখন সব তোর মনের উপর নির্ভর করছে। 
চঞ্চল চিত্তকে সংযত করা কঠিন । আমি, 
বোধ বা অহঙ্কার ত্যাগ করা শক্ত। এই মুহ্ত্তে 
'আমি'কে দূর কর] গেল, অচঞ্চল চিত্ত নিয়ে 
ধ্যানের জন্য প্রস্তুত হল, পর মুহুর্তেই দেখ! গেল 
মন অন্ত কোথাও চলে গেছে। শাক্যসিংহ 
শোনালেন ( ধম্মপদ্দ ২৪।৫ )-_ 
যথাপি মূলে অন্থপাদবে দল্ছে ছিন্নো”পি 
বুকখো। গুনরেব রূহতি। 
এবম্পি তণহানুয়ে অনৃহতে 
নিরবত্ততি ছুক্খমিদৎ পুগ্প,মং | 
--যেরূপ মূল অখণ্ড ও দৃঢ় থাকলে ছিন্ন গাছও 


আবার গজিয়ে ওঠে সেরূপ তৃষ্ণাক্ূপ আনক্তির 
মূল ছিঙ্গ না হলে বরাবর দুঃখের আবির্ভাব ঘটে। 


বুদ্ধদেব জারও বললেন ( ধন্মপদ, ২৪।১)£ 


সত্রপিটক ও প্রীতীরা মকুষণকথা মৃত 


২৪৩ 

মন্ুজস্স পমত্বচারিনো তণহ। বড্‌ঢতি 

মালুবা বি, 

_ প্রমত্তচান্ধী মানুষের তৃষ্ণা মালুবলতার স্তায় 
বৃদ্ধি পায়। 

এমতাবস্থায় কি করা যেতে পারে? নিদান 
হল মূলোৎপাটন। তৃষ্ণা আোত সবর প্রবাহিত 
হয়, আর তৃষ্ণালতা সর্বত্র অস্কুরিত হয়ে থাকে। 
সেই লতাকে জন্মাতে দেখে প্রজ্ঞাবলে তার 
মূুলোৎপাটন কর। 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ বললেন ( কথামত, ১1৪।৬) 
_এ যে আমি টে, ওটাতেই বড় মুদ্কিলের 
ব্যাপার । শালার 'আমি' কিযাবেই না। এই 
পোড়ো বাড়ি, অশ্বথ গাছ উঠেছে, খুঁড়ে ফেলে 
দাও, আবার পরধিন দেখে এক ফেকড়ী 
গঙ্জিয়েছে। 

জগতে যেমন দুঃখ আছে, ছুঃখ থেকে পরি- 
ত্রাণ পাবার তেমন উপায়ও আছে। অন্যতম 
উপায়টি হল, সাধু সঙ্গ। 

বুদ্ধদেব ( ধন্মপর্ণ, ৫৬৫ ) ব্ললেন-__ 

মুহুত্তমপি চে বিঞএ, পণ্ডিতং পয়িরপাসতি, 
খিপ.পং ধন্মং বিজানাতি জিবহ] স্ছপরলং যথা । : 

জিহবা যেমন মুহ্র্তেই স্থপরসের শ্বাদ বুঝতে 
পারে তেমনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি অল্পকাল পত্তিতের 
সঙ্গে থাকলেই ধর্ম কিতা উপলব্ধি করতে 
পারেন। 

শীরামকৃষ্ণ ডাক্তার সরকারকে বলছেন-_ 
সাধু সঙ্গ সর্বদাই দরকার । রোগ লেগেই আছে। 
সাধুরা যা বলেন লেইক্ধপ করতে হয়। সাধু- 
সন্নযাসীর সঙ্গ করলে মনের উন্নতি হয় মন ঈীশ্বর- 
মুখী হয়। অশান্ত ব্ষয়দগ্ধ মন সাধুসঙ্গে শীতল 
হয়। শীঙলম্‌ সাধু সঙ্গেযু। 

মারজিৎ আবার শোনালেন ( ধন্মপদ, ২৫। 
৩৬৭ )-__-সব্বসো নামরূপন্মিং ফস্স নখি মমায়িতং, 
অসতা চ ন সোচতি স ৰে ভিক্ধু'তি বুচচতি ॥ 


২৪৪ 


-স্নামকপময় সকল বদ্ধতে ধার মমত্ববোধ নেই, 


এদের অতাবে ঘিনি শোক করেন না তিনিই | 


তিক্ষু নাষে পরিচিত। 


ঠাকুর সাধুর লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। সাধু, 


সঞ্চয় করে না, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। যার মন 
প্রাণ অন্তরাতস। ঈশ্বরে গত হয়েছে তিনিই সাধু। 
সাধুর নঙ্গ করলে সাধুর দত্ত! লাভ হয়। যেমন 
ভাৰ তেমনি লাভ। শুনেছ, কুমুরে পোকা 
চিন্তা করে আরশ্তুলা কৃমুরে পোকা হয়ে যায়। 
যেরূপ সঙ্গের মধো থাকবে সেরূপ স্বভাব হয়ে 
যাবে। যে যাকে চিন্তা করে সে তারসত্ব 
পায়। শিবপূজ! করে শিবের সত্তা পায়। 
বুদ্ধদেব বলেছেন ( ধম্মপর্দ, ১১)-- 
মনোপুব্বংগম! ধন্মা মনোসেট ঠ| মনোময়া । 
মনদ1 চ পছুটঠেন ভাদতি ব। করোতি বা॥ 
_বস্তদমূহের গুণরাজি মনেরই আরোপিত, 
মনেই তাদের অবস্থিতি মন দিয়েই তার! নিমিত। 
আমর! যেমন তাবি, সেইরূপ হই। ম্বাঙ্গষকে 
তার ফল ভোগ করতেই হবে। পাপের ফল 
নিতেই হবে) এ জন্মে ন| হোক পর জন্মে, পাপ 
করলেই তার ফল ভোগ করতেই হবে। নহি 
পাপং কতং কম্মং সম্্বথীরংব মুচ্চতি। ( ধম্মপদ, 
৫1৭১ ) সভ্য দোহা! ছুধ যেমন শীগ্র নই হয়না, 
তেমনি কৃত পাপ কর্মের ফল শীগ্র নিঃশেষ হয় ন|। 
কথামতে ঠাকুর গ্ররামরুষ্ণ মথুরবাবু সম্পর্কে 
এই ধরনের কথাই বলেছেন। মথুরবাবুর দীর্ঘ 
দিন রোগে ভোগার কারণ) কম বয়সে তিনি 
এমন কিছু কাজ করেছিলেন যা ভাল নয়। পার! 
খেলে তার ঘা বার হবেই। 
বুদ্ধ বলতে বুঝি, অছিংসার দেবতা । হিংস! 
ন। করার শিক্ষাই তিনি সারা জীবন প্রচার করে- 
ছিলেন। অহিংসাই ধর্ম। সকলের প্রতি বিছ্বেষ- 
হীন, মিত্রভাব পোষণ করাত কথা তথাগতের 
কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। এটি চিরস্তন সত্য। 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--৪র্ঘ দংখ্যা 


অককোচ্ছি মং, জবধি মং অঞ্জিনি মং 
অহামি যে। 

যে চ তং উপনযহস্তি বেরং তেসং ন সম্মতি | 
যার মনে বিদ্বেষের ভাব প্রবল ভার শাস্তি দূর 
পরাহত। আমার প্রতি আক্রোশ করল, আমায় 
মেরে ফেলল, আমাকে অন্তায়ভাবে হারাল, 
আমারটা ছিনিয়ে নিল' সব সময়ই যাদের এই 
চিন্ত। তার্দের মন থেকে বৈরতাব কখনও দূর হয় 
না। এই চিত্ত। ধারা মনে স্থান দেন না, তাদের 
বৈরভাব দূর হয়ে যায় মনে শাস্তি আসে। 

ঠাকুর বলেছেন--ঝগড়। বিবাদের ভেতর 
থেকো না, কারুর নিন্দা করে! না। পরচর্চ 
পরনিন্দা তার (ঈশ্বর) চক্ষে অপবিভ্র। বুদ্ধ 
বলছেন ( ধর্মপদ, 81৫০ ) ঃ 

ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং, 

অত্তনো"ৰ অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ। 
অপরের কর্কশ কথাক় কান দ্রেবার প্রয়োজন 
নেই। অপরে কি করেছে বা করেনি তাও 
দেখবার দরকার মেই। নিজের কাজ কি করা 
হয়েছে আর হয়নি সেটাই দেখ! প্রয়োজন । 

শিপ্ররামকঞকথামৃতে আমরা এই ধরনের 
কথাই পড়ি। যখন বাহিরের লোকের সঙ্গে 
মিশবে তখন নকলকে ভালবাসবে, মিশে যেন 
এক হয়ে যাবে, বিদ্বেষ আর রাখবে না। ঠাকুর 
প্রতাপ হাজরাকে বলেছেন--“আএ কি বলবো 
তোমায়? তবে এই বলা যে আর ঝগড়া 
বিবাদের ভিতর থেকে। না। অপরের দোষ 
দেখে না।” 

চতুরতার প্রশংসা করা যায় না। সহ্গ 
সরল নিষ্পাপ মমে চতুরতার স্থান নেই। কাক 
চতুর কিন্ত সে মাহষের অপ্রিয় জীব। বুদ্ধদেব 
এই প্রসঙ্গে বললেন ( ধন্মপদ, ১৮।২৪৪ ) £ 

স্থজীবং অহিরিকেন কাকহুরেন ধ্বংসিনা, 

পক্থন্দিনা নগর্ভেন মঙ্কিলিট্‌ঠেন জীবিতং। 


বৈশাখ, ১৩৯৪ ] 


যেখান সংগ্রহে নিলজ্জ কাকের স্তায় ধূর্ পরের 
অনিষ্টে রত--দান্ভিক, প্রগল্ভ এবং পাপ চরিন্ত 
তার পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহ স্হজ্জ। কিন্তু 
ধিনি শুচিসম্পন্ন, অনাসক্, অগ্রগল্ভ এবং শুদ্ধ, 
জীবনকে যিনি আদর্শ জান করেন, একপ ব্যক্তির 
জীবন কষ্টে কাটে। 

চতুরতার নিন্দা করে ঠাকুর বলেছেন--ষছুর 
বাড়িতে মল্লিক এসেছিল। বড় চতুর আর শঠ, 
চক্ষু দেখে বুঝতে পাল্লাম ! চক্কর দিকে তাকিয়ে 
বল্লাম-_চতুর হওয়া ভাল নয়। কাক বড় সেয়ানা, 
চতুর, কিন্তু পরের গু খেয়ে মরে । 

ধে দেহের প্রতি এত জাকর্ষণ এত মোহ 
তাহা নিতাস্তই মূল্যহীন। পঞ্চভূতের সমন্বয়ে 
গঠিত এই শরীর থেকে প্রাণবাযু নির্গত হয়ে 
গেলে আর কোন মৃল্যই থাকে না। 

অট্ঠীনং নগরং কতং মংসলোহিতলেপনং। 


রামহায়ম্‌ 


২৪৫ 


যখ জর! চ মচ্চ; চ মানো মকখে। চ ওহিতো ॥ 
( ধন্মপর্দ, ১১।১৫*) 
--দেহ যেন অস্থির হবার! তৈরি এক নগর যার 
বাইরের দিকে রক্তমাংসের প্রলেপ। এই নগরের 
মধ্যে অবস্থান করছে জরা, মৃত্যু, অভিমান আর 
কাপট্য। 
অনুরূপ কথ! শুনি ঠাকুরের মুখে ।-_এই দেখ 
টাকাতেই ৰাকি আছে আর স্থন্দর দেহেই বা 
কি আছে। বিচার কর, স্থন্দরীর দেহেতেও 
কেবল হাড় মাংস, চবি মলমূত্র এই লব আছে । 
ঈশ্বর সৎ, সত্য ও শাশ্বত। বুদ্ধ ও শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ হলেন নরবূপী মারায়ণ। ছুই মহাপুরুষ ছুই 
যুগে জন্মালেও কাল কোন ব্যবধান রচন| করতে 
পারেনি। হাজার বছর আগে ভগবান বুদ্ধ যা 
বলেছেন তারই প্রতিধ্বনি শুনি' অবতারবরিষ্ঠ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ে। 


রামহদয়ম্‌ 
গ্রীফকিরচন্দ্র বটব্যাল 
[ পূরবাথবৃত্তি ] 


কৈলাপাগ্রে কদাচিগ্রবিশতবিমলে 
অন্দিরে বত্বপীঠে 
সংবিষ্টং ধ্যাননিষ্ঠং ভ্রিনয়নমতয়ং 
সেবিতং সিদ্ধদংঘৈ: ॥ 
দেবী বামাঙ্কসংস্থা গিরিবরতনয়া 
পার্বতী তক্তিনমা 
প্রাছ্দং দবেবমীশং সকলষলহুরং 
ৰাক্যমানন্দকনাম্‌ ॥৬| 
অন্বয়--কদীচিৎ কৈলাসাগ্রে রবিশতবিমলে 
মন্দিরে রত্বপীঠে সংবিষ্টম্‌ ধ্যাননিষ্ঠম্‌ সিহ্ধসজ্ৰৈঃ 
সেবিতম্‌ অতয়ম সকলপাপহরম আনন্দ কন্দম্‌ 
জিনয়নম্‌ দেবম্‌ ঈশম্‌ বামাস্কসংস্থ। তক্তিনম্রা গিরি- 
বরতনয়। দেবী পার্বতী ইদম্‌ বাক্যম্‌ প্রাহ। 


বঙ্গান্ুবাদ--একদিন কৈলাস পর্বতের চুড়ায় 
অবস্থিত শ্রমন্দিরে, শতশ্ুধের মতো প্রতাময় 
রত্বপীঠে সিদ্বগণসেবিত অতয়দানকারী ভ্রিলোচন 
মহাদেৰ ধ্যানে বসেছেন। এমন সময় গিরিরাজ 
হিমালয়ের কন্ত। দেবী পার্ধতী তার বাম উরুদেশে 
বসে একাস্তই তক্তিনম্রচিত্তে সর্বপাপহুরণকারী 
এবং দিব্য আনন্দের আধার-ন্বরূপ মহেশ্বরকে 
জিজ্ঞাসা করলেন ।৬ 

স্ভাবার্থ-একদা কৈলানপর্বতের শিখরে 
শত্র্ধের সদৃশ গ্রভাসম্পন্প শুভ্রভবনে রত্ব- 
মিংহাসমে আসীন ধ্যানাবিষ্ট লিদ্বগণসেবিত অভয় 
ও সর্বপাপহারক দেবাদিদ্বেব তগবান ভ্রিলৌচনকে 
তার বামক্রোড়ে বিরাজমানা গিরিরাজদুহিতা 


২৪ 


দেবী পার্বতী তক্তিনমঅভাবে এই কথা বলে- 
ছিলেন ।৬ 
পার্বত্যুবাচ-- 
নমোহস্ত তে দেব জগন্লিবাস সর্বাত্ব্ৃক্‌ ত্বং 
পরমেশ্বরোহমি। 
পৃচ্ছামি তন্বং পুরুষোত্তমন্ত সনাতনং ত্বং চ 
সনাতনোহসি ॥৭| 
অন্বয়--দেব! জগন্লিবাস |! তে নমঃ অস্ত, 
ত্বম্‌ সর্বাত্মদূক্‌ পরমেশ্বর: অলি। (অহ্ম্‌) পুরুযো- 
স্তমস্য সনাতনম্‌ তত্বম্‌ (ত্বম্‌) পৃচ্ছামি ) ( যতঃ) 


ত্বমূ চ সনাতন; অনি। 
বঙ্গানুবাদ-_শ্রীপার্তী বললেন: হে 
প্রভো! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি 


সর্বত্রই নিজেকে দর্শন করেন, আপনিই সেই 
অনাদি, অনন্ত স্থাশ্বত পুরুষ,_ পরমেশ্বর, তাই 
আপনার কাছে আমি পুরুষোতম ব্রন্ষের সনাতন 
তত্ব জানতে ইচ্ছা! করি ।" 

ভাঁবার্থ_ তৃুগবতী পার্বতী দ্বেবী বল্লেন__ 
হে দেব, আপনি জগতের আশ্রয়স্থল ;) আপনাকে 
নমস্কার করি। আপনি সকলের অন্তঃকরণের 
ভর এবং পরমেশ্বর ;) আমি আপনার নিকট 
শ্রপুরুষোত্তম ভগবানের সনাতন তত্ব জানতে 
চাই। কারণ আপনিও সনাতন, আপনি দেই 
সনাতন তত্ব সম্যকৃতাবে অবগত আছেন ।+ 

গোপ্যং যাত্যস্তমনন্তবাচ্যং বস্তি তক্তেযু 

মহাহুভাবাঃ ॥ 
তদ্প্যহোহহং তব দেব তক্তা প্রিয়োহসি 
মে স্বং বদ ত্র, পৃষ্টম্‌।৮| 

অন্বয়__মহাঈভাবাঃ যখৎ্ অত্যস্তম গোপ্যম্‌ 
অনম্যবাচ্যম (তদ্‌ অপি) তক্কেযু বস্তি) হে 
দেব! অহ্মপি তব তক্তা, অহো ত্বম্‌ মে প্রিয়ঃ 
অনি) ( অতঃ ময়া ) তু যৎ পৃষ্টম তৎ বদ । 

বঙগানুবাদ--যা। একান্তই গোপনীয়, যা 
জ্ঞানী ভিন্ন অপরের কাছে বল! উচিত নয় 


উদ্বোধন 


[ ৮০তষ বর্ষ--৪র্থ লংখা| 


মহান্ছুতবের। ভক্তদের কাছে ত প্রকাশ করে 
থাকেন। 

হে দেব! তাই আমি যা আপনার কাছে 
জানতে আগ্রহী আপনি তা আমাকে সবিশেষ 
বলুন, যেহেতু আমি আপনার তক্ত এবং আপনিও 
আমার প্রিয় ।৮ 

ভাবার্থ_ষে বিষয় অত্যন্ত গোপনীয়, অন্ত 
কারও নিকট বলা উচিত নয়, সে বিষয্বও মহাত! 
ব্যক্তির নিজের ভক্তদের নিকট বর্ণনা করে 
থাকেন; হে দেব! আমি আপনার ভক্ত 
আপনি আমার অত্যন্ত প্রিয়; অতএব আমি 
যা জিজ্ঞাসা করেছি, কৃপা করে তা আমাকে 
বলুন ।৮ | 

জ্ঞানং সবিজ্ঞানমথানু'ভক্তিবৈরা গ্যযুক্তং চ 

মিতং বিভানম্বৎ | 
জানাম্যহং যোষিদপি ত্বছুক্তং যথা তথা 
ব্রুহি তরস্তি যেন ॥৯| 

অন্বস্সব-যেন (জ্ঞানেন ) (জনা:) (পুনর্জন্ম 
দিসংসারমূ) তরস্তি, তত অন্ুতক্তিবৈরাগ্যযুক্তমূ 
মিতম্‌ বিভাম্বৎ সবিজ্ঞানম্‌ জামম্‌ তথ ব্রহি 
যথা যোধিৎ অপি অহ্ম্‌ ত্বদুক্তম্‌ (অনায়াসেন ) 
জানামি। 

বঙ্গাঙ্ুবাদ-_হে ভগবন্, যে জ্ঞানের দ্বারা 
মানুষ সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়, যে জ্ঞান 
থেকে ভক্তি উৎপন্ন হয় এবং যে তক্তির দ্বারা 
বৈরাগ্য লাভ হয় সেই বিশেষ জ্ঞানের মহিমা 
আপনি আমাকে কূপা করে বলুন। যদিও 
আমি নিতাস্তই অবলা তথাপি আমি জাপনার 
শ্রমুখ নিঃহ্ত সেই জ্ঞান অবধারণ করতে পারব 
বলে মনে করি ।৯ 

ভাঁবার্থ__যে জ্ঞানের হ্বার| মানুষ জন 
মরপাদিরূপ সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে যায়, সেই 
প্রকাশময় তক্তি ও বৈরাগ্যযুক্ত আত্মজ্ঞান আপনি 
এমন করে অল্লকথায় সরলভাবে বর্ণনা বরুন। 


বৈশাখ, ১৩৯৪ ] 


ঘাতে অল্পবুদ্ধি নারী হয়েও আমি সহজেই 
শাপনার বণিত বিষয় বুঝতে পারি। 

দেবী পার্বতী দেবাদিদেব শৃলপাণিকে 
পনহ্থরোধ করেছেন--সেই জ্ঞান হবে বিজ্ঞান 
মগ্থিত ; জান ও বিজানের মধ্যে কিছু গ্রতেদ 
গাছে। বল! হয়েছে--“শ্রবণমননজং পরোক্ষং- 
পলানম্‌, যথা ব্রদ্ধৈব সর্বত ব্রশ্ৈবাহুমিতি” অর্থাৎ 
দ্ধ গুরুর উপদেশ শ্রবণ ও মননের ফলে 
'সকলই ব্রন্ধ, আমিও ব্রদ্ষ”_ এই জাতীয় যে 
পরোক্ষ ধারণ! হয়, তাই হল জ্ঞান। আরও বলা 
য়েছে--“নিদিধ্যাসন-পরিপাকজম অপরোক্ষ- 
জানং বিজ্ঞানম্”_-অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক ধ্যানের 
হারা ষে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় তাই হল বিজ্ঞান। 
তাই দেবী পার্বতী বিজ্ঞানসমন্থিত পরিপূর্ণ জ্ঞানের 
দন্ত প্রার্থনা]! জানিয়েছেন। ক্রত্তিবাক্যে বলা 
য়েছে--“জাত্বা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্োতব্যো 
ঘ্তব্যো। নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেষ্যাত্মনো! বা অরে 
র্শমেন শ্রবশেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং 
বিদিতম্‌।” (বৃহ্দারণ্যক ২1৪।৫) অর্থাৎ রে 
মৈজ্রেয়ি! আত্মাই অন্গভবনীয়, শ্রবণীয়, বিচার্ধ ও 
নিশ্চিতরূপে ধোয়। শ্রৰণের দ্বারা, বিচারের 
দ্বারা, নিশ্চিত ধ্যানের হ্বারা আত্মার অন্ভূতি 
হলে সবই জানা যাকস। শ্তধু তাই নয়, জানের 
ৰিশেষণ দেওয়া হয়েছে-_-“অন্কৃতক্তি-বৈরাগ্যযুক্তম্‌।” 
সেই জান হৰে ভক্তির অস্থগা্ী বৈরাগ্যের দ্বার! 
যুক্ত। শাঙিঙ্যন্ত্রে বল হয়েছে--দা৷ পরাছ- 
রক্তিরীশ্বরে* (শান্ডিল্য ১২), মহধি শা্ডিল্য 
সর্বৈশবর্ধশালী পরমাত্মাতে লৌকিক ও অলৌকিক 
বিষয় হতে উৎকুষ্টতষা৷ অন্ুরক্তিকে তক্তি ৰলে 
অভিহিত করেছেন। আচার্য মধুস্থদন সরম্বতী 
ভগবানের গুণশ্রবপারদির ফলে সর্বেশ্বর ভগবানের 
বিষয়ে মানবের ভ্রবীভূত চিত্তের তৈলধারার মতো 
অবিচ্ছিন্নরূপে ধারাৰাহিকতা প্রাপ্ত যে বৃত্তি 
তাকেই ভক্তি বলেছেন। এই ভক্তির পিছনে 


রামহাদয়ষ্‌ 


২৪৭ 


আসে বৈরাগ্য ; শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে 
“বান্ুদেবে তগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিত: । 
জনয়ত্যাশ্ড বৈরাগ্যং জানং চ যদহৈতৃকম্‌ |” 
( ভাগবত ১1৩৭ ) অর্থাৎ তগবানে তক্তি উৎপন্ন 
হলে অনন্কপ্রেষে তার প্রতি চিত্তধুক্ত হয়) তখন 
অবিলম্বে বৈরাগ্য ও নিষ্কাম জ্ঞানের উদয় হয়। 
বৈরাগাসন্বদ্ধে বলা হয়েছে-+*দৃষটানুশ্রবিকবিষয়- 
বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞ! বৈরাগাম্‌।” (পাঁতঞরল- 
সুত্র ১১৫) অর্থাৎ দৃষ্ট অথব! শ্রুত সর্ববিষয়ের 
আকাজ্ষ। যিনি ত্যাগ করেছেন, তার মধ্যে যে 
অপূর্বভাৰ আমে? তাতে পমস্ত বিষয়বাসনাকে 
তিনি দমন করতে পারেন । এই ভাবকে বৈরাগা 
বা অনাসত্তি বল! হয। ভক্তির অঙ্গুগামী এই 
বৈরাগ্যযুক্ত বিজ্ঞানসম্থিত জানের উপদেশ প্রার্থনা 
করেছেন দ্বেৰী পার্বতী জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব 
শঙ্করের নিকট। তিনি আরও জঙ্থরোধ 
করেছেন--সেই উপদেশ যেন স্বগ্রভায় সমুজ্জল, 
অর্পশব্ববিশিষ্ট সংক্ষিণ্ত অথচ সরল হয়; শোনা 
মাত্রই যেন মন্দমতি নারী হয়েও তিনি দেবাদি- 
দেবের বক্তব্যের মর্ধ উপলব্ধি করতে পারেন।৯ 
পৃচ্ছামি চান্যচ্চ পরং রহম্যং তদেব চাগ্রে 
বদ বারিজাক্ষ। 
শ্রীরামচন্ত্রেহখিললৌকসারে ভক্তিরদর্ঢা 
নৌর্ভবতি প্রসিদ্ধ! ॥১,। 
অন্বয়-ছে বারিজাক্ষ! অহ্‌ম্‌ অন্তৎ চ 
পরম্‌ রহল্যম্‌ ( তবস্তম্‌) গৃচ্ছামিঃ অগ্রে চ তখ- 
এব ব্দ | অখিল লোকসারে শ্রীরামচন্দ্রে (শুদ্ধ!) 
তক্তিঃ দৃঢ। নৌঃ ভবতি ( ইতি ) প্রপিন্ধ!। 
বলাচ্গুবাঞ্-হে কমললোচন! আমার 
আর অন্য কোন জিজ্ঞান্য বিষয় নাই কারণ অন্য 
কোন বিষয়েই আমার স্পৃহা নাই। যার মাধ্যমে 
জীবের ভববন্ধন মোচন হয় সেই গোপনীয় এবং 
রহস্যময় প্রশ্নেরই আমি অবতারণা করছি। 
আপনি অনুগ্রহ করে আমায় বলুন। পঞ্চতৃত 


২৪৮ 


মন, বৃদ্ধি অহুংকারাদি চতুধিংশতি তথ্বের সার 
পরর্রদ্ শ্রীরামচন্ত্রের প্রতি দৃঢ়া ভক্তিই একমাস 
তবসাগর পারের নৌকা বলিয়। খ্যাত ।১* 
ভাঁবার্থ--হে কমলনয়ন। আমি আরও এক 
পরম গোপনীয় রহস্যের বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন 
করছি, কপ! করে আপনি সর্বাগ্রে সেই বিষয় 
বর্ণনা করুন। একথা তো! গ্রনিত্ধ যে অখিল- 
লোকশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিশ্ুদ্ধা ভক্তি 
সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার সদ নৌক1 1১০. 
ভক্তিঃ প্রদিদ্ধ1! ভবমোক্ষণায় নাস্তাত্বতঃ 
সাধনমস্তি কিঞিৎ। 
তথাপি হৃৎসংশয়বন্ধনং মে বিভেত্ব,মহ্ম্য- 
মলোক্তিভিত্ত্ম্‌ &১১। 
অন্বয়--ভবমোক্ষণায় তক্তিঃ প্রসিদ্ধ! ততঃ 
অন্তৎ ন কিঞ্চিৎ সাধনম্‌ অস্তি। তথাপি ত্বমূ মে 
হৃৎসংশয়বন্ধনম্‌ অমলোক্তিভিঃ বিভেত্ত.ম্‌ অর্থদি। 
_. বঙ্গাহ্গুবাদ-_তববন্ধন নাশ করার একমাত্র 
সাধনা পরাভক্তি লাত কর! এবং এ ছাড়া অন্ত 
লব লাধনাই বৃথা তা আমি জানি। তবুও আমার 
হৃদয় সংশয়াচ্ছন্ন। আপনি যথোপযুক্ত যুক্তি সহায়ে 
আমার নেই সংশয়াকুল মনকে দঢ় বিশ্বাসে 
প্রতিষ্ঠিত করুন।১১ 
ভাবার্থ-_দংশার বন্ধন হতে মুক্তিলাভের 
জন্ত তক্তিই্‌ প্রসিদ্ধ উপায়, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট 
অপর কোনও সাধন নাই। তথাপি আপনি 
আপনার বিশুদ্ধ উক্তির দ্বার! আমার হৃদয়ের 
সংশয়গ্রন্থি ছেদন করুন ।১১ 
ব্দস্তি রামং পরমেকমাস্তং নিরস্তমায়া- 
গুণসগ্রবাহুম্‌। 
ভজস্তি চাহনিশমগ্রমতা: পরং পদং যাস্তি 
তথৈৰ সিদ্ধাঃ ॥১২। 
অন্বস্স--বাস্তি রামং পরমেকমাত্ঠং নিরস্ত- 
মবাক্াগুণসপ্রবাহম। তজস্তি চাহনিশমপ্রমত্তাঃ 
পরং পঙ্গং যাস্তি তখৈব দিদ্ধাঃ ॥ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখা 


বঙ্গানুবাদ--দেবী পার্বতী নিজের সংশতের 
বিষয়ে উল্লেখ করে বল্পেন, 'ধার ছার] মায়া, রাগ. 
ছেষ ইত্যাদি প্রবাহের পরিসমাপ্তি হয়েছে (বা 
অস্তর্ধান ঘটেছে) সেই শ্রীরাম্কচন্ত্রকে অনেকে 
পরক্রক্ধ বলে থাকেন এবং সতত অনন্যচিত্তে তাঁকে 
পূজা করেন। তাঁরা এইভাবে সাধনায় সিদ্ধিলাত 
করে যোক্ষ-পদ প্রাপ্ত হন? ।১২ 

ভাবার্থ-প্রমাদরহিতদিদ্বগণ শ্রীরা চন্ত্রকে 
পরম,অদ্ধিতীয়, সকলের আর্িকারণ এবং প্রকৃতির 
গুণপ্রবাহের অতীত বলে বর্ণনা করে থাকেন। 
তার] দিবারাত্র তার আরাধনা! করে পরম পদ 
লাভ করে থাকেন ।১২ 

বাস্তি কেচিৎ পরমোহপি রামঃ হ্বাবিগ্তয়া 

সংবৃতমাত্মসংজম্‌ 
জানাতি নাত্মানমতঃ পরেণ সম্বোধিতে। 
ব্দে পরাত্মতত্বম্‌ ॥১৩| 

অন্বষয-_-কেচিৎ বদস্তি-পরমঃ অপি রাম: 
গ্বাবিছ্যয়া সংবৃতম আত্মসংজম্‌ আত্মানম্‌ 
জানাতি, অত: পরেণ সন্বোধিতঃ পরাত্মতত্বম্‌ 
ব্দে(ইতি)। 

বঙ্গান্ুবাদ--কেউ বা বলেন- শ্রীরা মচন্্র 
পরব্রদ্ধ হলেও নিজের মায়ার দ্বার] সমাক্রূপে 
আবৃত ( অবগুঠিত বা আড়াল ) আছেন। তাই 
তিনি ভার স্বরূপ জানতে পারেন না। গ্রজাপতি 
ব্রহ্মার দ্বারাই তিনি পরমাত্ম-তত জানতে 
পেরেছিলেন ।১৩ 

ভাঁবার্থ__কেউ কেউ এই কথ! বলে থাকেন 
যে শ্রীরামচন্দ্র পরক্রদ্ধ হলেও নিজের মায়াতে 
তার প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছাদিত থাকায় তিনি 
নিজের শ্বরূপের বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। 
তাই অন্তের দ্বার লন্বোধিত হওয়ার পর তিনি 
নিজেই যে 'পূর্ণতরক্ষনারায়ণ-_.এই তত্ব উপলব্ধি 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

বালীকি রামায়ণে দেখা যায় রাবশবধের পর 
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সৃতি করত বন। শ্রারামচন্ত্রকে বলেছিলেন-_“তমুবাচ 
ভতো দেব: হ্বয়ভ.রমিতছাতি:। প্রগৃহ রুচিরং 
বাহুং স্মারয়ন্‌ পূর্বদৈহিকম্‌ ॥ তবান্নারায়ণঃ সাক্ষা- 
দ্দেবশ্চক্রামুধঃ প্রতৃঃ |” অর্থাৎ অধিততেজ! হ্টি- 
কর্তা ব্রহ্ম! শ্ররামচন্দ্রের শোভন বাহু ধারণ করে 
তাঁর পূর্বজন্মের কথা ন্মরণ করিয়ে দিক্সে বলে- 
ছিলেন--প্রভে! ! আপনি স্বপ্নং চক্রধারী ভগবান 
নারায়ণ। আচার্ধপাদ শঙ্করও উপদেশ-সাহত্রী- 
গ্রন্থে এই কথা উল্লেখ করেছেন। যোগবাশিষ্ঠ 
রামায়ণে দেখা যায় যে শ্রীরামচন্দ্র পর ব্রহ্ম হলেও 
তাঁকে বশিষ্ঠের নিকট আত্মজ্ঞানের উপদেশ গ্রহণ 
করতে হয়েছিল ।১৩ 
যদি স্মজানাতি কূতো বিলাপঃ সীতা- 
কতেহনেন কৃতঃ পরেণ। 
জানাতি নৈবং ধদি কেন সেব্যঃ সমো হি 
সর্বেরপি জীবজাতৈঃ ॥১৪| 
অত্রোত্তরং কিং বিদ্দিতং ভবন্তিস্তদ্‌ ব্রুত 
মে সংশয়তেদি বাক্যম্‌ ॥১৫। 
অন্বয়--হদি স (শ্রীরামচন্ত্: পরাত্মতত্বম্‌) 
জানাতি ম্ম (তহি) সীতারতে অনেন পরেণ কৃত: 
বিলাপঃ কৃত :1 যদি স(ত্বস্বরূপম্‌) ন জানাতি 
এব তদা সর্বেং জীবজাতৈঃ অপি সম: স (শ্রীরাম 


রাষহৃদয়ম্‌ 


৪৯ 


চন্্রঃ) কেন সেব্যঃ? অত্র উত্তরম্‌ কিম্‌ ভবস্তিঃ 
বিদিতম্‌? (যদি বিদিতং স্যাৎ) তদ্‌ মে সংশয়- 
ভেদি বাক্যম্‌ ব্রত । (১৪-১৫) 
বঙ্গানুবাদ-_যদি শ্রীরামচন্ত্র নিজের স্বরূপ 
সঙ্থদ্ধে অবগত থাকতেন, তাহলে রাবণ সীতা 
হরণ করায় তিনি সীতার জন্যে অনুতাপ করতেন 
না। অন্যান্ত সব জীব যেমন লমান তিনিও 
তেমনি নিজেকে একজন সাধারণ জীবস্াত্র ভেবে 
“লেব্ বলে ভাবতে পারেননি । আপনি, হে 
তগবন্‌ এই বিষয়ের কি উত্তর জানেন তা 
আমাকে বলুন ও আমার সংশয় ছেদন করুন। 
ভাঁবার্থ-এখন আমার প্রশ্ন হল--যদি 
তিনি জানতেন যে তিনি স্বয়ং পূর্ণবর্ষনারায়ণ 
তাহলে সেই পরমাত্ম! শ্রীরামচন্র সীতার জন্ত 
এত বিলাপ করেছিলেন কেন? আর যদি 
মায়ায় আত্মবিশ্বতির ফলে তার স্বরূপজ্ঞান না 
থাকে, তবে তে। তিনি সাধারণ জীবেরই সমান ; 
তাহলে কে আর তীর পূজা! করবে? এদব 
প্রশ্নের উত্তর কি? নিশ্চয়ই উত্তর আপনার 
জানা আছে, দয়া করে সেই উত্তর দিয়ে আমার 
সন্দেহ দুর করুন। (১৪-১৫) 
[ ক্রমশঃ ] 


অবতারেরও দেহ বাধ আছে। শ্ররীর ধারণই মায়া। লতার জন্য রা 
কে'দেছিলেন। তৰে অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে । যেমন 
ছেলেরা কাণামাছি খেলে। [কন্তু যা ডাকলেই খেলা থামার। 


- শ্রীরামকৃষঃ 








অতীতের পৃষ্ঠা থেকে 


শ্রীগোকুলদাস দে 


বুদ্ধদেবের দৈনিক কার্ধ-বিবরণী 
[ পালি স্মঙ্গল-বিলাসিনী হইতে সংগৃহীত ] 


বোধিক্রমমূলে তগবানের অর্থশূন্ত সকলের 
কর্দশ এককালে বিনাশ সাধিত হ্ইপনাছিঙ্স। 
অতঃপর তিনি ধাহা কিছু করিতেন সে সকলই 
লোকছিতায় অনুষ্ঠিত হইত এবং তাহাদের কিছু 
না কিছু উদ্দেশ্ট থাকিত। দিবারাত্রের মধ্যে 
সমস্তক্ষণই প্রায় কোন না কোন কর্ম সাধনে 
তিনি পচেষ্ট থাকিতেন এবং তাহার সেই 
ক্রিয়াগুলি মোটামুটি পাচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে। তাহা যথাক্রমে--পূর্ববাহ ক্রিয়া, 
অপরাহ্‌ ক্রিল্না, প্রথমযাম ক্রয়, মধ্যমযাম ক্রিয়া 
এবং শেষযাম ক্রিয়া। 

এইগুলি তাঁহার পূর্বাহ্ণ ক্রিয়ার অন্তত্ক্ত 
ছিল। তগবান অতি প্রত্যুষে গাত্রোখান করিয়। 
সুখধাবনারি শারীরিক ক্রিয়া সমাধা পূর্বক 
ভূত্যদের অনুগ্রহ করিবার জন্য এবং শারীরিক 
সুস্থতা! নিবন্ধন তিক্ষায় যাইবার পূর্ব পর্য্যস্ত 
মুক্তস্থানে অতিবাহিত কিতেন। পরে ভিক্ষার 
সময় উপস্থিত হইলে নবকাষায় পরিধান করিয়া 
কায়বন্ধনে তাহা! আবদ্ধ করিতেন এবং অপর 
একথও কাষায় বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া, পাত্র 
হস্তে কখনও একাকী কখনও বা তিক্কমংঘ 
পরিবৃত হইয়া, গ্রাম হউক নগর হউক তন্মধ্যে 
প্রবেশ করিতেন। গমন কালে কখন তিনি 
সাধারণ মানবের স্তায় বাইতেন, কখন ৰ! নানা 
দিব্য বিভূতি ভূষিত হইয়া গমন করিতেন। 
সেগুলি এই প্রকার,তিনি বখন পথ অতিক্রম 
করিতেন তখন পৰন মৃছ্ষন্দ বছিতে বছিতে সম্মুখস্থ 
পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতে থাকিত) আকাশে 
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একপ্রকার বায়ু উখিত হুইয়। পুষ্পদকল আহরণ 
করিয়! পধিমধ্যে সেগুলি বিকিরণ করিত; 
উচ্চস্থান সকল নিম্নত। প্রাণ্ড হইয়া এবং নিম্ন 
স্থলগুলি উচ্চ হইয়া সমল হইয়া যাইত ! যখন 
তিনি ভূমির উপর চরণ রাঁখিতেন, তখন ধরণী 
সুথম্পর্শ পন্পফুলের ন্যায় হইয়। তাহ। গ্রহণ করিত; 
যখন তিনি কোন দেউড়ীমধ্যে দক্ষিণ পদ ৰাড়াইয়া 
দিতেন অমনি তাহার দেহ হইতে ছয় বর্ণের 
রশ্মি নিত হইয়া! স্বর্ণ পিঞ্করের আকার ধারণ 
করিয়া, অথবা স্বন্দর চিত্রপটের সায় মনোমুধ্ধকর 
হুইয়া, কিন্বা। গ্রাসাদশীর্য রঞ্জিত করিয়া এদিক 
ওদিক ধাবমান হইত) আর হস্তী অশ্ব হইতে 
পক্ষীকুল পর্যস্ত, ভূচর, থেচর, সকলে নিজ নিজ 
স্থানে স্থির থাকিয়া মধুর রৰে দিকলকল মুখরিত 
করিত) আবার ভেরী, বীণ। তুর্ধ্য। এমন কি 
মাজুষের গান্ত্রমংলগ্র আতরণনকলও আপন! 
আপনি বাজিয়! উঠিত। এই সকল চিন্ব্বারা 
সকলে বুঝিতেন, “অগ্ত ভগবান তিক্ষায় বাছির 
হইয়াছেন।” তাহারা উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান 
করিয়া গদ্ধপুষ্প হস্তে লইয়া গৃহ হইতে বাছির 
হইতেন এবং মধ্য পথে তগবানের নস্িকটে 
আসিয়া সেই গ্বপুম্পাদিত্বারা ভক্তিসহকারে 
তাহার অর্চনা এবং বন্দনা করিয়া বলিতেন, 
“ভগবন্,। আমাদের দরশটী ভিহ্ক, আষাদের 
বিংশতি, আমাদের শত ভিক্ প্রধান করুন।” 
অর্থাৎ স্কাহাদের মধ্যে কেছ ভোজন করাইবার 
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জন্ত দশটী ভিক্ষু, কেহ বিংশতি, কেহ বা শত, 
ধাহার যেরূপ লামর্থা সেইক্ধপ লইয়া যাইতেন। 
এবং কেহ বা তগবানেরও পাত্র লইয়া তাহার 
আসন গ্রস্ত করিয়া ভক্তিপূত চিত্তে আহারাদি 
সজ্জিত করিজা তাহাকে অর্পণ করিতেন। 
আহারার্দি সমাপ্ত করিয়! ভগবান তাহাদের 
প্রকৃতি অন্ধযায়ী ধশ্মোপদেশ দান করিতেন। 
তাহাতে কেহ শরপণাগমনে (১), কেহ পঞ্চশীলে 
(২), কেহ শ্রোতাপত্তি ফলে (৩) কেহ ঝ৷ 
সকদাগামী ফলে (৪) ও কেহ বা চরম সীমা 
অর্থত্বে (৫) প্রতিষ্ঠিত হইতেন। এইরূপে জন- 
মানবকে কৃপা ককিয়। ভগবান বিহারে প্রত্যাগমন 
করিতেন এবং তথায় ষগ্ুলমালায় (অর্থাৎ 
ভিক্ষগণ যেখানে মগ্ডলাকারে বপিয়া তাহার 
ধর্মকথা শ্রবণ করিতেন ) আমিয়া তাহার জন্য 
রচিত জধাসনে উপবেশন করিতেন এবং 
ভিক্ষগণের আহার শেষ হওয়। পর্যন্ত সেইখানেই 
অবস্থান করিতেন। পরে আহার শেষ হইলে 
একজন ভৃত্য আসিয়! তাহাকে ইহা জানাইলে 
পর তিমি আসন ত্যাগ করিয়া! নিজ নিভৃত 
কক্ষে প্রবেশ করিতেন। এইবপে তাহার পূর্বাহ 
ক্রিয়া সমাগত হইত। 

ভগবান স্বীয় নিজ্জন কক্ষে প্রবেশ পূর্বক 
সেবক-রক্ষিত আমনে উপবেশন করিয়া পদছয় 
ধৌত করিতেন। তদনস্তর রতুপর্ধাঙ্কে অবস্থান 
করিয়া ভিক্ষুদংঘকে এইরূপ উপদেশ প্রদান 
করিতেন, “হে ভিক্ষুগণ, দৃপরাক্রমের সহিত 
নির্বাণলাত করিতে যত্ববান হও) পৃথিবীতে 
বুদ্ধের আগমন অতি ছুল'ভ, মনত লাভও 
দুর ভ, বুদ্ধের দর্শনলীভও দুর্ঘত এবং সর্বাপেক্ষ। 
ছুলভ গ্রব্রজ্যালাভ ও সধ্র্দশ্রবণ। তোমর 
এইগুলি গ্রা্ড হইয়৷ বৃথা কালক্ষেপ করিও ন1। 
অগ্রত্ত হইয়। নির্বাপের দিকে অগ্রসর হও |» 
এম্ময় কেহ কেহ তীহাদের নিজ নিজধ্যানের 


অতীতের পৃষ্ঠা থেকে 


২৫১ 


বিষয়সকল তাহাকে জিজ্ঞাস! করিয়! জানিক়া 
লইতেন এবং ভগবানও তাহাদের প্রকৃতি অন্থু- 
সারে সেগুলি বলিয়। দিতেন। অনন্তর সকলে 
তাহাকে বন্দন! পুব্বক স্থ স্ব রাত্রবাস কিন্বা দিবা- 
বাসের স্থানে, কেহ বা অরণ্যমধ্যে, কেহ বৃক্ষমূলে 
কেহ বা কোন পর্বতে গমন করিয়া! নিজ নিজ 
ধ্যানের বিষয় চিন্তা করিতেন। তৎপরে ভগবান 
সেই কক্ষে তাহার ইচ্ছানদারে শয়ন করিয়া 
ডাইন দিকে পাশ ফিরিয়া দক্ষিণপদের উপর 
বাম পদ রািক়্। মুহূর্তকালের জন্য যোগযুক্ত হইয়! 
বিশ্রাম করিতেন । একটু গ্রকৃতিস্থ হইলে উঠিয়া 


ধ্যানে সর্ববদিক দর্শন করিতেন । এই সময় বেলা 


প্রায় শেষ হুইয়া আদিত, তখন লঙ্গিকটবর্তী গ্রাম 
কিম্বা নগর হইতে মুক্তহ্ত গৃহী উপাপকেকা, 
ধাহার। পূর্ববাহে তাহাকে ভিক্ষা দিয়াছিলেন, 
উত্তম পরিচ্ছ্দে ভূষিত হইন্না। গন্বপুষ্পমাল্য 
প্রভৃতি হস্তে লইয়! মঠে আসিয়া একত্রিত 
হইতেন। তখন ভগবান সেই সমবেত লোক- 
সতায় দিব্য জ্যোতিতে বিভূষিত হুইয়! আগমন 
করিতেন ও তাঁহার জন্য কর্সিত শ্রেষ্টবদ্ধাপনে 
উপবিষ্ট হইয়া দেশ কাল এবং পাত্রান্থযাক্মী 
ধশ্মোপদেশ প্রদান করিতেন। যথাসময়ে সেই 
ধর্মপর্িষদ্‌ ভঙ্গ হইলে আগত ব্যক্তিরা তাহাকে 
বন্দনা করিয়া প্রস্থান করিতেন। এইবপে 
দিবাবপান হইয়। আপিলে তাহার অপরাত ক্রিগ্না 
সম্পূর্ণ হইত। 

অনন্তর সন্ধার প্রাক্কালে যর্দি তাহার 
গাত্রমাঞ্জনা্দি করিবার প্রয়োজন হইত, তিনি 


উঠিয়। ক্বানাগারে যাইতেন এবং সেবক কর্তৃক 


আনীত জলে গাত্রার্দি মার্জন করিতেন। 
ইতিমধ্যে কোন ভৃত্য তাহার কক্ষসমীপস্থ 
ধর্দমন্দিরে বুদ্ধাসন প্রস্তত করিয়৷ আদিত। 
জতঃপর ভগবান রক্তপট্টবন্ত্র পরিধান করিয়। 
কায়-বন্ধনে দেহ বেন করিয়। ' কাধায় 


২৫২ 


উত্তরীয় ক্বদ্ধে ফেলিয়া সেই আদনে আপি 
উপবেশন করিতেন এবং ক্ষণকাল ধ্যানে অতি- 
বাছিত করিতেন। পরে ভিক্ষুগণ নানাস্থান হইতে 
প্রত্যাগমন করিয়! ভগবানের সেবাকল্লে তথায় 
উপস্থিত হুইতেন ; কেহ তাহাকে প্রশ্ন জিজস। 
করিতেন, কেহ ধ্যানের বিষয় জানিয়া৷ লইতেন, 
কেহ বা তাহাকে ধন্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান 
করিতে প্রার্থনা করিতেন। ত্ৰাহাদ্দের সকলের 
মনোরথ পূর্ণ করিতে ভগবানের প্রথম যাম 
অতিবাহিত হইত অর্থাৎ দন্ধ্য। হইতে রাত্র প্রায় 
সাড়ে দশ ঘটিক! পর্ধ্যস্ত এইরূপে কাটি যাইত । 
এখানে একটী কথা বল। প্রয়োজন ; ভিক্ষুরা বেলা 
দ্বিগ্রহ্রের পর পানীয় বাতীত অন্ত কোনরূপ 
আহার্ধ্য গ্রহণ করিতেন না। ভিক্ষুগের এটী 
অন্যতম ব্রত ছিল। 

গ্রথম্ ঘাম অতীত হইলে ভিক্ষগণ সকলে 
তগবানকে বন্ধন! করিয়া পিক্জ নিজ স্থানে গমন 
করিতেন। এই সময় সমস্ত দেবতাকুল অবনর 
পাইয়া ভগবানের নিকট আপিয়। হ্ব্থ প্রশ্নার্দি 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্্য--৪র্থ নংখা। 


করিতেন। তাঁহাদের সেইপকল প্রশ্ন সমাধান 
করিতে করিতে ভগবান মধ্যম হাম অতিবাহিত 
করিতেন। ইহাই তাহার এই সময়ের অর্থাৎ 
মধ্যরাতের কাধ্য ছিল। 

শেষ যাম তিনতাগে বিতক্ত করিয়া, প্রথম 
ভাগে তিনি, আহারের পর হইতে বদিয়া 
বসিয়া শরীরের মধ্যে যে আলম্ত অস্তব 
করিতেন তাহা দুবীকরণার্থ ইতস্তত; বিচরণ 
করিয়া কাটাইতেন ; দ্বিতীয় ভাগে তিনি নিজ্জন 
কক্ষে শয়ন কিয়! ডাইন দিকে পাশ ফিরিয়া 
দক্ষিণ পদের উপর বাম পদ রাখিয়া শাস্ত 
অবিকল্পচিত্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতেন এবং 
তৃতীয় ভাগে উঠিয়া বসিয়া ঘে সকল পুরুষ- 
প্রবর পূর্ব বুদ্ধধিগের নিকট দান, শীল 
প্রভৃতির পরাকাষ্ট| প্রদর্শন করাইয়া আশীব্বাদ 
লাত করিয়। জন্ম গ্রহণ করিয়াছেনক্রিষ্ঠাহাদের 
দর্শমার্থ তিনি সমস্ত লোক প্রজ্ঞাচক্ষুর দ্বার] 
অবলোকন করিতেন । এইরূপে নিশ! অতিবাহিত 
হুইত।* 


* 'উদ্বোধন'-এর ১৮ বধ ৫ম সংখ্যা থেকে পঞনমূশৃছুত । 


'পুথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন, তন্মধ্যে তানই ষে সর্ব শ্রেছ্ঠ, 
এ বিষয় অণ্মান্ত সঙ্দেহ নাই। তান নিজের জন্য একাটবারও নিঃবাস লন 
নাই। সবেণেপার, তিনি কখনও পংজা আকাও্ক্ষা করেন নাই। তান বাঁলয়া ছিলেন ৪ 
বুদ্ধ কোন ব্যান্ত নছেন, উহা একট অবস্থাবশেষ। আম দ্বার খজিষা পাইয়াছি। 


এস, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর।” 


স্বামী বিবেকানন্দ 





আদর্শ জননী 


শরীক সন্ধির প্রস্তাৰ নিয়ে হস্তিনাপুরে 
গেছেন পাগুবদের জন্য মাত্র পাচখানি গ্রাম 
ভিক্ষা চাইতে । ছুর্ধোধন বিনা যুদ্ধে তাও দিতে 
রাজি নন। হতাশ হয়েতিনি যখন পাগুবদের 
নিকট ফিরে যাচ্ছেন তখন পথে প্রথমে কুস্তী- 
দেবীর নিকটে যাওয়াই উচিত মনে করলেন। 
সেই অশ্ুারে কুস্তীর্দেবীর কাছে গিয়ে তাকে 
বললেন : হে দেবি, ছুর্যোধন সপ্ধি করতে 
রাজি নয়। এক্ষণে যদি পাগুবগণের প্রতি 
আপনার কোন বক্তব্য থাকে, বলুন । কুস্তীদেবী 
মুধিষ্িরের স্বভাব ভাল করেই জানতেন । তিনি 
জানতেন যে, ঘুধিঠির জ্ঞাতিবধ-তয়ে সব সঙ 
করবে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। তাই 
কুস্তীদ্েবী শ্রীকুষ্ণকে বললেন : আমার নাম 
করে ঘুধিষ্ঠিরকে বলবে, তুমি যদি হৃতরাজ্য 
পুনরুদ্ধারের চেষ্টা না কর, তাহলে তোমার 
পক্ষে অধর্ম হৰে। অতএব প্রতিজ্ঞাঙ্গ করো না। 
বেদার্থজামশন্ত ব্রার্ষপদের মতো সবরকম শান 
পাঠ করে তোম!র বুদ্ধি গুলিয়ে গেছে। তুমি 
যাকে ধর্ম বলে মনে করছ, তা রাজধিদিগের 
ধর্ম নয়। যে বুদ্ধিতে তুমি চলেছ, এ বুদ্ধি 
তোমার হোক--এ আশীর্বাদ তোঙ্ার পিতা বা 
আমি তোমাকে কখনও করিনি। আমি সব- 
সময়ই তোমাকে বলেছি যে, তুমি যজ দান- 
তপস্তার অনুষ্ঠান যেন করৰে সেই লঙ্গে বীর, 
বলবাম ও তেজন্বী হওয়ার জন্ত সচেষ্ট থাকবে। 
তুম ক্ষত্রিয়বংশে জম্মেছ। ক্ষত্িয়ের ধর্মই 


তোমার ধর্ম। আর যুধিষ্টিরকে বিছুলা-সঞ্জয়ের 
এই উপাখ্যানটি শোনাবে। এই বলে কুস্তী 
বিছুলা-সঞ্চয্নের উপাখ্যানটি বর্ণনা করলেন। 
বিছুলা সঞ্জয়ের মা। তিনি ক্ষাত্রধর্মে 
নিষ্ঠাবতী, জিতেন্জরিয়ঃ শান্্জ। ও দুরদশ্রিনী 
ছিলেন। একবার সিন্কুরাজের সাথে লঞ্জয়ের 
যুদ্ধ বাধে। সিল্ধুরাজ রাজা সঞ্জয়কে পরাজিত 
করে তার রাজ্য অধিকার করলেন। সঞ্জয় 
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সব উৎসাহ হারিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে পালিয়ে এসে বিষগ্নচিত্ডে শধ্যাগ্রহণ 
করলেন। পুত্রকে অবসন্ন দেখে উৎসাহ 
দেবার জন্য বিদুল! তাকে বললেন ; তুমি আমার 
গে জন্মেও বংশের মান রাখতে পারলে না? 
কাপুরুষ কোথাকার, দিন্ধুরাজ তোমার রাজ্য 
কেড়ে নিয়ে গেল, আর তুমি নপুংদকের মতে 
ভয়ে পালিয়ে এসে শয্যাগ্রহণ করেছ? লজ্জা 
করেনা তোমার? সাহদ অৰলম্ধন কর, উঠে 
দাড়াও। নিজেকে কখনও দুর্বল ভেবে। ন|। 
উৎলাহী হও। এভাবে পরাজয় বরণ করে নিয়ে 
সারা জীবন অপমান ও ছুঃখের বোঝ] মাথায় 
বয়ে বেচে থেকে লাভ কি? বাচতে হয়তো 
মানুষের মতো বেঁচে থাক। তুষাগ্নির মতো 
দীর্ঘকাল ধরে ধূম।ফিত হওয়ার চেয়ে ক্ষণকালের 
জন্য দাউ-দাউ করে জলে ওঠ| ঢের ভাল। 
দীর্ঘকাল কাপুরুষের মতো জীবনযাপন করার 
চেয়ে স্বপ্লকালের জন্তও বীর হুওয়! ভাল। 
বীরের মতে! একবাএ যুদ্ধ করে যদি মরেও যাও, 


২৫৪ 


তাতে আমি খুশি হুব। তখন স্তত্প বললেন 
মাতঃ! যদ্দি আমি তোমার নেত্রপথ হতে 
অন্তহিত হই, তাহলে তোমার আভরণ, ভোগ- 
সমুদয়, পৃথিবী বা জীবনে প্রয়োজন কি? 
উত্তরে বিছুল! বললেন বৎস! তুমি কষ্ট 
পাওয়ার ভয়ে ক্লীবের মতে! যুদ্ধ এড়িয়ে 
যেতে চাচ্ছ, একেও আমি তোমার মৃত্যু বলে 
গণ্য করি। আর, আমি রাজকন্ত। $ হংসী যেমন 
এক সরোবর থেকে অন্য সরোবরে যায়, আমিও 
তেমনি এক রাজকুল থেকে রাজবধূ হয়ে অন্ত 
রাজকুলে এসেছি, রাজমাতা হয়েছি। তুমি যদি 
এখন যুদ্ধ করে হৃতরাজা উদ্ধার করতে না পার, 
তাহলে আমাকেও দীনহীনার মতো! বেঁচে থাকতে 
হবে। আমার পক্ষে সেটি মরণেরই সমান। 
হেপুত্র! তোমার নাম সঞ্জয়, কিন্ত আমি 
তোমার এই নামের কোন সার্থকত। দেখছিন]। 
এক্ষণে সেই সার্থকতা সম্পাদন কর। ব্যর্থনাম! 
হয়োনা। যুদ্ধ করতে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? 
বিজ্গয়ী হবেনা, একথাই বা ধরে নিচ্ছ কেন? 
তাছাড়া সিন্ধুবাজ তো আর অমর নন! সঞ্জয় 
বললেন £ মা, তোমার হৃদয় কি লোহ৷ দিয়ে 
গড়? তুমি মা হয়ে পরমাতার ন্তার আমাকে 
যুদ্ধে পাঠাচ্ছ? আমি তোমার একগাত্র পুত্র । 
আমি যুদ্ধে মরে গেলে রাজ্য ফিরে পেয়েই বা 
কি স্থখে থাকৰে তুমি? বিছুল! বললেন £ 
বৎস! মন্থষ্ের সকল অবস্থাতেই ধর্ম এবং অর্থ 
চিন্তা করা কর্তব্য। তুমি যাতে ক্ষপ্জিয়ের ধর্ম 
পালন করতে পার সেজন্তেই একথা বলছি। 
তোমার মা হয়ে এখন যদি সছুপদেশ না দিতে 
পারি, তাহলে তোমার প্রতি ম্বামার ভালবাসা 


উদ্বোধম 


[ ৮৯তম বর্ধ--৪র্খ লংখা। 


মন্ুয্ের ভালবালার পর্যায়ে না পড়ে প্র 
জগতের ভালবাসার মঙমপর্যাক্কষে থাকবে। নিজ 


 শাবকের প্রতি গর্দভীর যে স্সেহ, আমার পুত্র 


ন্েছের মূল্য তাহলে তার চেয়ে বেশি কিছু 
হবেনা । যে-সব জননীর পুত্রকে অশিক্ষিত, 
কুশিক্ষাগ্রাপ্ত বা দুরু'দ্বিদম্পন্ন দেখেও আনন্দে 
থাকেন, তাদের মান্য করে তুলতে চাননা, তাদের 
সম্ভানের জন্মদান করাই বৃথা । হৃদয়ের ভূর্বলতা 
কাটিয়ে তুমি যর্দি আবার মাথা তুলে দীড়াতে 
পার, সঙ্জনের মতো আচরণ করতে পার, 
তাহলেই তুমি আমার প্রিয় হবে। যুদ্ধে ছুর্জন 
দমন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। সঞ্জয় 
বললেন : মা, পুত্রকে এক্প কথা বলা কদাপি 
তোমার কর্তব্য নয়। পুত্রের প্রতি মায়ের 
অন্থকম্পা ৰা দয়! থাকা উচিত। বিছুলা 
বললেন ॥ সাধারণতঃ ছেলেরা মাকে যা বলে, 
তুমি তাই বলছ। আমি কিন্তু যতক্ষণ না 
তুমি সিশ্কুরাজের সব পৈন্ত নাশ কণে বিজয়- 
মুকুট মাথায় পরবে, ততক্ষণ তোমায় আদর 
করব না। 

সগ্ুয় স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি ছিলেন । মাতার 
যুজিপূণ বাক্যঅবণে তার অজ্ঞান ও মানসিত 
অবসাদ কেটে গিয়েছিল। মায়ের কথামতো 
যুদ্ধ করে তিনি স্বতরাজ্য উদ্ধার করতে 
পেরেছিলেন । 

কুম্তীদেবী বিছুলা-সঞ্জয় উপাখ্যানের মাধ্যমে 
নিজপুত্র যুধিষরিরকে যে উপদেশ ও আদর্শের 
বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তা ভারতের সমস্ত নারী- 
সমাজকে শাশ্বত কাল ধরে অনুপ্রাণিত করণে, 
আদর্শ মাতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণের জন্য । 


[ মহাভারত উদেযাগ পর্বের ২৪-২৭শ অধ্যায় থেকে গহীত ] 


পুস্তক সমালোচনা 


আর্ধ্যশাক্সগ্রদী প-_শিবরামাকঞকর যোগরয়া- 
নঙ্গা। প্রাচী পাবলিকেশনস, ৩1৪ হেয়ার স্ট্রীট 
(তেতলা), কাঁলকাতা-৯। ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ইই৪- 
869, মূল্য 8 ও০ টাকা ; তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫-৬০৪, 
মূল্যঃ ই৫টাকা; চতুর্থ খস্ড, প:ঃ ৬১১-৭৭২+-৫; 
মূল্য ঃ ৩০ টাকা। 


'আর্ধ/শান্ত্রগ্রদীপ” বা 'সাধকোপহার' গ্রন্থটি 
লেখক শিবরামকিস্কর যোগন্য়ানন্দ সপ্পূর্ণ করতে 
পারেননি, বহু বৎনর পূর্বে শুধু উপক্রমপিকা- 
অংশটি প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির মূল 
পরিকল্পন1 থেকে ধারণ! হয়, একটি বিশ্বকোষ- 
জাতীয় গ্রন্থ গ্রণরনের অভিপ্রায় লেখকের ছিল। 
প্রায় আট শ্রত পৃষ্ঠার পাণ্ডত্যপূর্ণ উপক্রমণিকা 
বা উপোদ্ঘাত-অংশটি পড়লে এই ধরনের গ্রস্থ- 
রচনায় তার যোগ্যতা ও আধকার সম্পর্কে 
কোন সংশয় থাকে না। 

দ্বিতীয় খণ্ডের আলো চিত বিষয়গুলির মধ্যে 
রয়েছে ভাববিকার, কার্কারণভাবের ছ্বৈবিধ্য, 
কালশক্তির স্বরূপ, আরম্ভ, পরিমাণ ও বিবর্ত - 
এই শবত্রক্পের অর্থ, জগতের ন্বরূপ, লয় ও স্ৃটি, 
শব্দের শ্ববূপ, জীবের স্বরূপ, প্রকৃত ধামিকের 
লক্ষণ, সত্যের স্বরূপ, সাধু-লক্ষণ, চিকিৎস।-লক্ষণ, 
্ক্ষবিস্তার অর্ধিকার, এবং আধ্যাত্মিক, আধি- 
দৈবিক, ও আধিভৌতিকতেদে আত্মার 
সাধনা-লক্ষণ। 

তৃতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয় সুখ-দুঃখের 
অহুভূতি, অব্যাকৃত ও ব্যাকৃত শব, মানবরুতির 
স্বরূপ, উপাদ্দান ও নিমিত্ত কারণ, বুদ্ধিপূর্বক ও 
অববুদ্ধিপূর্বক কর্ম, ইচ্ছার হ্বরূপ, চৈতন্তের হ্বাতস্তর, 
রাশি, সংখ্যা ও মূর্তক্রিয্না, ব্যাপ্তি, ক্রম, যৌগপদ্ঠ, 
লামানাধিকরণ্য প্রভৃতি শবের অর্থ, বৃত্তিনিয়ামক 
ও বৃত্তযনিয়ামক সম্বন্ধ, দ্বিবিধ পদ্ধার্থ, জাতিশব্বার্থ- 
বাদ ও ব্যক্তিশবার্থবাদ, নাম ও আখ্যাতের 


ইতবরেতরাকাক্ষা,$এবং [দ্রব্া ও গুণের? হ্বরূপ: 
নির্দেশ । 

চতুর্থ বা অস্তিম খণ্ডের আলোচনার বিষয় 
আলোকের স্বরূপ, বেদের স্মুলরূপ বা বৈখরী 
অবস্থা, উপব্দে আমুর্বেদ, বেদের অঙ্গোপাঙ্গ, 
জ্যোতিব, গণিতবিদ্যা, অলৌকিক গ্রত্ক্ষের স্বরূপ 
ও কারণ, বস্তুর স্বচ্ছত্থাস্বচ্ছত্ব, জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্য মত, সায়েম্দ বা বিজ্ঞানের দ্বরূপ 
ও শ্রেণীবিভাগ, শিল্প ও বিজ্ঞানের গ্রতেদ, 
তর্কশান্ত্রের প্রামাণা, এবং অস্থবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি- 
স্তায়। 

লেখকের আলোচনার রাঁতি তুলনামূলক 
এবং প্রাচামতের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হয়েও তিনি 
পাশ্চাত্যযমতের উৎকর্ষ অন্বীকার করেননি 
এবং ছুই দৃষ্টিতঙ্ষির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা 
করেছেন। তিনি এটা দুঃখের বিষয় মনে করেন 
যে, 'বিদেশীয় পণ্ডিতবৃন্দোর চিন্ত। স্থুল জড়ঙগতের 
বহির্দেশে গমন করিতে পারে না” (পৃঃ ৬৮২)। 
তার অধ্যয়নের পরিধি বিম্ময়কর এবং তিনি 
দর্শন ও বিজ্ঞানে সমভাবে পারদ । বক্তব্যের 
সমর্থনে তিনি অসংখ্য সংস্কত ও ইংরাজী গ্রন্থাদি 
থেকে ভুরি ভুরি উদ্ধতি দিয়েছেন। স্বামী 
বিৰেকানন্দ 'আর্ধ্যশাস্তপ্রদীপ'-সন্বদ্ধে ষস্তবা করে- 
ছিলেন, 'বেদের পরমতন্ব, বেদের অপৌরুষেয়্ 
যর্দি এমন হয়, তবে এই পৃথিবীতে এমন কোন 
মাচষ আছে যে এই মহাপবিভ্র গ্রস্থের কাছে 
মাথা নীচু করিবে না।” এমন একটি বহুমূলা 
গ্রন্থের দীর্ঘদিন পরে পুমুত্রণের জন্য প্রকাশক 
নিশ্চয়ই সারম্বত সমাজে সাধুবাদ অর্জন 
করবেন, তবে গ্রন্থটির শুদ্ধ ও হথচারু মুদ্রণে 
তাদের আরও মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল। 


__ডস্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 


২৫৬ 


স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাভাবনায় 
চরিত্রগঠজে পিতামাতার ভূমিকা_ 
লেখক $ জ্বামী সাঁচ্চদানঙ্গা। প্রকাশক ॥ শ্রীরামকৃক 


আশ্রম, হাববপুর, নদীয়া। পৃঃ ১৬+১০, মূলা ৪ 
ই'০০। 


এই ক্ষুপ্্ পুপ্তিকায় দুইটি প্রবন্ধ রহিয়াছে। 
প্রথমটিতে শ্বামীজীর শিক্ষাদর্শ বণিত হুইয়াছে। 
ছ্থিতীয়টিতে, মহৎ শিশুর জন্মলাতের জন্য 
পিতামাতার পবিক্রতার কথা ম্বামীজীর চিস্তার 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তঙ্ বর্ধ- -৪র্থ সংখ্যা 


মাধ্যষ়ে উপস্থাপিত হুই্য়াছে। 
শিশুর জন্মলাভের পর শিশুকে মান্য 
করিবার সময় পিতামাতার স্থনির্িষ্ট পথনির্দেণের 
গ্রয়োজন। সেই আলোচনা পুস্তিকাটিতে 
অধিকতর ব্যাখাত হইলে ভাল হইত । 
শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে এইরূপ পুস্তিকার 
প্রচারের প্রয়োজন আছে। 


_অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 


তপু ও তার শ্রবগ সহায়ক যন্ত্র £ 
লেখিকা : শ্রীপনতী অনুভূতি বন্থু, প্রকাশক £ ভাঃ 
স্ুরারী মোহন চক্রব্তাঁ, সভাপতি, পেবেণ্টস, 
ওন্‌ ক্লীনিক ফর ডেফ চিলড়েন। ৮৯ এ 
শ্তামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা +****৫১ পৃঃ ১৫, 
মূল্য ; ৫ *, . 
প্রভাত সূর্য্য $ লেখক ও প্রকাশক : স্থনীল 
কুমার দে, গ্রামঃ নুয়াগ্রাম। পো; হলুদবপুকুর, ভায়া 
জামসেদপুর, জিল।ঃ পিংভুষ (বিহার ), পৃঃ ৩১, 
মূল্যঃ 9 **, 

ব্র্ম ও আ্সবিদ্য1? লেখক শ্রীমানসকুমার 
সান্যাল, প্রকাশক : শ্রীনীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, 
জ্যোতিষ .রায় রোড, কলিকাতা-€৩, পৃঃ ১০৪, 
মূল্যঃ ৮০৩, 

জীকষ্ণ কষচৈতন্য বিজয়কে সাম্য 
ও সমন্বয় $ লেখক: শ্রীকান্তিক বসাক, 
প্রকাশক : শ্রীক্চ কষ্চৈতন্ত বিজয্নকৃষ্চ যোগা শ্রম, 


বৈদিকপাড়া, দত্তপাণিতলা, নবদ্বীপ (নদীয়া) 
পৃঃ ৯৬, মূল্য £ ৫০ 
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উৎসব 

শ্ীরামকষ্ঃর সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী- 
উৎসব ও রামকৃষ্ণ সঞ্জবের শতবর্ষগুতি 
উত্সব? গত ২৭ ফেব্রুমারি থেকে ২ মার্চ 
১৯৮৭, পর্যন্ত শ্রারামকুষ দেবের ১৫তম জন্ম- 
জয়স্তীবর্ধ ও রাম সজ্ঘের শতবর্ষপৃতি-উৎসব 
মহাসমারোহে বিভিন্ন মনোজ অনুষ্ঠানের মধ্য 
দিয়ে কনথল শ্রীরামকষখ মঠ ও রামকষ মিশন 
সেবাশ্রমে উদ্যাপিত হয়েছে। ২৭ ফেব্রুআরি 
এক বর্ণাট্য শোভাযাত্রীর মধ্য দিয়ে উৎনবের 
হুচন| হয়। শোতাযাজ্ার উদ্বোধন করেন মহা- 
মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ শ্বামী গণেশানন্দজী। নিরঞ্রনী, 
নির্বানী, জুনা, নির্মল, উদালী, বৈরাগী প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের প্রায় আড়াই শত সাধু; লমসংখ্যক 
বিদ্তা্া ও বনু ভক্তজনগণ শোভাযাত্রায় অংশ- 
গ্রহণ করেন। ১ মার্চ শ্রপ্নীঠাকুরের আবির্তাব- 
তিথিপূজার দিন শ্রীরামকষদেবের ও শ্রীরামকৃষ: 
সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মনোজ আলোচনা 
করেন জনা আখড়ার মহামগ্ডলেশ্বর শ্রীষৎ 
লোকেশানন্দজী মহারাজ, নিরঞ্জনী আখড়ার 
মহামগুলেশ্বর শ্রীমৎ গণেশানন্দজী, গবীরদানী 
মহামগুলেশ্বর শ্রীমৎ শ্যামন্ন্দরজী, বৈরাগী 
সম্প্রদায়ের মহামগ্লেশ্বর মাধবাচার্ধজী, উদ্দানী 
সম্প্রদায়ের মোহাম্ত শ্রম ব্রহ্ষপুরীজী প্রমুখ 
বিদ্বান সাধুবৃন্দ। 

উদ্বোধন 


লঙ্ক্রে। রামরুষখ মঠের উদ্বোধন উপলক্ষে 
গত ২ থেকে £ ফেব্রুজারি চারদিনব্যাপী 
উৎসব অনুঠিত হয়। এই উৎসবে ২১৮ জন 
সাধু ব্রহ্মচারী এবং বন তক্ত অংশ গ্রহণ করেন। 
উদ্বোধনের দিন আঙ্ঈর্বাণী প্রদান করেন রাষরুফ 


মঠ ও রামকৃষ্জ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
গম্ভ'রানন্দজী মহারাজ। 
ত্রাণ 

গুজরাট খরাত্রাণ ঃ রাজকোট কেন্দ্রের 
মাধ্যমে কচ্ছ জেলার ৪১টি খরাপীড়িত গ্রামে 
৪৮৬১ জনের মধ্যে ৭*৩০* কিলোগ্রাম জোয়ার 
বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া রাজকোট 
জেলার রাজকোট ও দেওরা এবং কচ্ছ জেলার 
ধানেতিতে ১১৭*১*** কিলোগ্রাম পশুখাস্চ 
বিতরণ কর। হয়েছে। ৃ 

মধ্যপ্রদেশ আদিবাসী ত্রারথ: রায়পুর 
কেঞ্জের মাধ্যমে বস্তার জেলার কুতুল, পারাপা» 
যুরনার এবং অবুজমাড়ের ৫টি অঞ্চলের আদি 
বাসীদের মধ্যে ১*৫৫ জন পুরুষ ও ৬৫১ জন স্ত্ী- 
লোকের পোষাক-পরিচ্ছন্দ বিতরণ কর! হয়েছে। 
তাছাড়। ৬৬টি বিভিন্ন ধরনের কাপড়-চোপড় 
১*০টি পশমী কম্বল এবং ১৩৭৪টি পুরাতন 
পোষাকও তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। 

শ্রীলঙ্কা শরণ।বিত্রাণ : মাত্রাজের ত্যাগ- 
রাঞ্জনগর কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রীলঙ্ক! থেকে আগত 
৬*১০৩০ জন শরণার্থীর মধ্যে ছু বিতরণ কর! 
হয়েছে। 

চিকিৎসা ত্রাণ ঃ গত ২২ ফেব্রুজারি 
১৯৮৭, আটপুর রামকষ। মঠ, রামকৃষ্খ মিশন 
সেবা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতান্স এক চক্ষু-শিবিরের 
আয়োজন করে। এই শিবিরে ৪১ জন রোগীর 


চোখের ছানি বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার কর। হয়। 

গত ৩১ জানুআরি, ১৯৮৭ পশ্চিম বঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বন্থ বাংলাদেশের ঢাঁক1 কেন 
পরিদর্শন করেন ও একটি জনসভায় ভাষণ প্রদ্ধান 
করেন। 


প্রীত্রীমান্পের বাড়ীর সংবাদ 


গত ১৫ মার্চ ১৯৮৭, শ্রীণৌরাঙ মহা- 
প্রভুর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির 
পর তার জীবন ওবাণী ব্যাখ্যা করেন স্বামী 
শাস্তরূপানন্দ। ১৯ মার্চ শ্রীমৎ স্বামী যোগা- 
নল্দবজী মহারাজের আবির্ভাৰ-ভিথি উপলক্ষে 
সন্ধারতির পর তার জীবনী আলোচনা করেন 
স্বামী মুক্তসঙ্গান্ন। 


সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা £ সন্ধ্যারতির 
পর “সারদানন্দ ছলে স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক 
সোমবার শ্রীশ্ররামকফ্ণকথামৃত, স্বামী বিকাশানন 
প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমস্তাগবত এবং স্বামী 
সতাব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমস্তগবদ্গীতা 
পাঠ ও ব্যাখ্া। করছেন । 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব 

গত ১৫ ফেব্রুমারি ১৯৮৭, ২৪ পরগণা 
জেলার লাগ্ডেলের বিল বিবেকানন্দ পাঠচক্রের 
ব্যবস্থাপনায় শ্রীরামরষ্চছেবের সার্ধশতবাধিকী, 
রামরুষ্খ সঙ্ঘের শতবাধিকী, এবং স্বামী 
বিবেকাননের ১২৫তম জন্মোৎসব বিভিন্ন 
অন্থষ্ঠানের মাধামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

গত ২২ জানুমারি ১৯৮৭ বোকায়ো 
ইস্পাত নগরীতে শ্রীরামকষণ বিবেকানন্দ সঙ্ 
স্বামীপীর ১২৫তম জন্মতিথি-উৎসব পালন করে। 
এই উপলক্ষে গত ১৮ জাঙ্গআরি ছাত্র-ছাত্রীদের 
জন্ত এক অন্কণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা 
হয়েছিল। 

গত ১৫ ফেব্রুজারি ১৯৮৭, ২৪ পরগণ। 
জেলার গোপালপুর শ্রারাম₹ফ্ণ আশ্রম মহা- 
সমারোহে শ্ররামকষ্তদেবের আবির্তাব-উৎসৰ 
উদ্যাপন করেছে। 
[উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মববারাকপুর 
. বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ গত ২৫ ডিসেম্বর 
১৯৮৬ থেকে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধা- 
দিয়ে পরিষদ্দের রজতজয়ন্তী-উৎসব পালন করে। 
রামকৃষ। মঠ ও রামকৃষ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ 
শ্রীংৎ স্বামী তৃতেশাননজী মহারাজ পরিষদের 
বিদ্ধানন্দ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উৎসবের 
উদ্বোধন এবং ধর্মদভায় পৌরোহিত্য করেন । 


প্রাচীন পাওুলিপির আবিষ্কার 

সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশের এক বৌদ্ধ মন্দির 
থেকে হাতে তৈরি সমানমাপের প্রাচীন কাগজে 
টুকরে। টুকরো লেখা একটি পাওুলিপি পাওয়া 
গেছে। ১৬ খণ্ডে লেখ! এই পাওুলিপি নাগার্জনের 
লেখা প্রজ্ঞাপারমিতার তিব্বতী ভাষায় অনুৰাদ। 
পাওুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় টুকরে! ভূমিকা সংস্কৃত 
ভাষায় লেখা । 


- পরলোকে 

হাওড়। জেলার বেলাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের 
কর্মী স্বামী বিজয়ানন্দ গত ২৩ জাঙ্গআরি 
১৯৮৭ হৃদরোগে আক্রাস্ত হয়ে পরলোক 
গমন করেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৩ ব্ছর। 
তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্-পাধ্ণ শ্রীমৎ শ্বামী 
বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিস্ক । 

্রত্রমায়ের মন্ত্রশিত্ত প্রাক্তন লাংবাদিক ও 
সমাজসেবী ভূবনযষোহন গুহ গত ২৪ 
ফেব্রুআরি ১৯৮৭ তীর দক্ষিণ কলিকাত৷ 
ভবানীপুরের বাসভবনে পরলোকগমনন করেন। 
তার বয়স হয়েছিল ৯১ ৰছর। তিনি সার। জীবন 
রামকষ্*-বিবেকানন্দ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত 
ছিলেন। 

তাদের পরলোকগত আত্ম৷ চিরশান্তি লাভ 
করুক-_এই প্রার্থনা] । 


_ বিশেষ জ্রষ্টব্য-_ 


* অতঃপর বত'মান প্ঠাসংখ্যা নিচে। 
* পুনমৃদ্রিত অংশের পঙ্ঠাসংখ্যা উপরে 
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কাতিক, ১৩০৭ ] সায়া। ৩০৫ 


জানবান্‌ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন, এই স্থবর্ঁ-লোম প্রাপ্ত হইতে তাহার ছুই কোটার 
একাংশের ও অধিক সম্ভীবনা নাই। তথাপি প্রত্যেক লোকই ইহার জন্ত কঠোর চেষ্ট। করেন ; 
কিন্ত অধিকাংশ কখন কিছুই প্রাপ্ত হন না। ইহাই মায়া। ইহ সংসারে মৃত্যু দিবারাত্র সগর্বের 
ভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাম আমর] চিরকাল জীবিত থাকিব। কোন সম্নয়ে রাজ 
যুধিষ্িরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, “এই পৃথিবীতে অত্যন্ত আশ্চর্য কি?” রাজ! উত্তর 
করিয়াছিলেন, “লোকসকল প্রত্যহই চতুপ্দিকে মরিতেছে, কিন্তু জীবিতেরা মনে করে, তাহার! 
কখনই মরিবে ন1”। ইহাই মায়া। আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, জীবন, প্রত্যেক ঘটনা মধ্যে সর্বত্রই 
এই বিষম বিরুদ্ধ ভাব রহিক়্াছে। স্থখ দুঃখের, ও, ছুংখ স্থখের অঙ্গগামী হইতেছে । একজন 

স্কারক আবিভূত হুইয়। কোন জাতিগত দোষ সমূহ প্রতিকারার্৫ঘ যত্ববান্‌ হইলেন ; অমনি অপর- 
দিকে বিশ সহম্্র দোষ তত্প্রতিকারের পূর্বেই উখথিত হইল। ভগ্নোন্ুখ পুরাতন অট্টালিকার 
স্তায় এক স্থানের জীর্ণনংক্কার করিতে, অপর দিক্‌ ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হয়। ভারতীয় রমণীগণের 
চির-বৈধব্য জনিত দোষ প্রতিকারার্থ আমাদের সংস্কারকগণ চীৎকার ও প্রচার করিতেছেন। 
পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহে অকৃতবিবাহই প্রধান দ্োষ। একস্থানে অপরিণীতাদের যন্ত্রণা মোচনে 
সহাক়্ত। করিতে হুইবে ; অন্তস্থানে বিধবাদিগের কষ্ট অপসারণে যত্ববান্‌ হইতে হুইবে। দেহের 
পুরাতন বাত ব্যাধির ন্যায় শীরঃস্থান হুইতে তাড়িত হুইয়। ইহ! অঙ্গ আশ্রয় করিতেছে; অঙ্গ 
হইতে পা্দেশ অধিকার করিতেছে । কেহ কেহবা অপরাপেক্ষ! ধনশালী হুইয়াছেন, বিদ্যা, 
সম্পদ, ও জ্ঞানান্থশীলন, কেবল তাহাদেরই সম্পত্তি হইয়াছে । জ্ঞান কি মহত্তর ও মনোহর ! 
জ্ঞানাহশীলন কি হ্ন্দর! ইছা? কেবল কতিপয়ের করায়ত্ব! এচিস্তা ভয়ানক ! সংস্কারক 
আমিলেন এবং সাধারণের মধ্যে এই জান বিস্তার করিলেন। জনসাধারণের নিকট অধিক 
পরিমাণে শারীরিক ক্খ আনীত হইল। কিন্তু জানানুশীলন যতই অধিক হইতে লাগিল, হয়ত 
শারীরিক স্থুখ ততই অস্তহিত হুইতে লাগিল। এখন কোন্‌ পথ অবলম্বন করা যাইবে? স্থথের 
জান হইতে অন্থথের জ্ঞান যে আসিতেছে? আমর! যে যৎ্সামান্ত স্থখতভোগ করিতেছি, অন্য 
কোথাও তাহ। দেই পরিমাণে অস্থখ উৎপাদন করিতেছে । সকল বস্তরই এই অবস্থা । যুবকেরা 
হয়ত ইহা স্পষ্ট বুবিতে পারিবেন নাঁ। কিন্তু যাহার! বহুদিন জীবিত আছেন, অনেক যন্ত্রণা 
উপভোগ করিয়াছেন, তীহার] ইহ! উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাই মায়া। দিবারাআ এই 
সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, কিন্ত ইহার স্থমীমাংসা অসম্ভব । এইরূপ হুইবার কারণ কি? 
এ বিষয়ের ন্যায়সঙ্গত কোন প্রশ্নই প্রস্তত হইতে পারে না) এ জন্ত এ প্রশ্নের উত্তরও অসম্ভব । 
ইছার কারপাবধারণ হইতে পারে না। উত্তর করিবার পূর্বে, ইহার তাৎপর্ধয বোধই হইবে না, 
ইহ! কি, তাহ জানিতেই পারিব না। আমর ইহাকে এক মুহ্র্তও স্থির রাখিতে পারি না, প্রতি 
মুহর্তেই আমাদের হস্ত-বহিভূঁত হইতেছে । আমর! অন্ধযন্ত্রব পরিচালিত হইতেছি। আমাদের 
নিঃন্বার্থতা, পরোপকারচেষ্ট1! স্ম্ণপথে আনিতে পারি, কিন্তু আমর! নির্বন্ধবশতঃই এরূপ কার্ধ্য 
করিয়াছিলাম। আমাকে এইস্থানে দপ্তায়মান থাকিয়া, আপনাদিগকে বক্তৃতা দানে উপদেশ 


পিপি 


চৈ, ১৩৯৫ সংখ্যার পর ।- বর্তমান সঃ 


ণ [ পুনমুত্রণ ] 





২০ শপ শা্ীশীশীশীশী শী 


( বৈশাখ, ১৩১৪, প:ঃ ২৬১) 


তি উদ্বোধন [ ২র বর্--১৮শ সখা 


দিতে হইতেছে, এবং আপনার উপবেশনপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছেন, ইহাই নির্বদ্ধ। আপনার! 
গৃছে প্রত্যাবৃন্ত হইবেন, হয়ত কেহ ইছা! হইতে যৎসামান্ত শিক্ষালাভ করিয়াছেন; অপরে হয়ত 
মনে করিবেন, লোকট! অনর্থক বকিয়াছে; আমি বাটা যাইয়! ভাবিব, আমি বন্কৃত। দিয়াছি; 
ইহাই মায়া। 

অতএব, এই সংসারগতির বর্ণনার নামই মায়া। সাধারণতঃ লোকে এ কথ। শুবণ 
করিলে ভীত হয়। আম্নাদিগকে সাহুলী হইতে হইবে। অবস্থার বিষয় গোপন করিলে রোগ 
প্রতিকার হইবে না। শশক যেরূপ কুকুর কর্তৃক অন্থহ্ুত হইয়৷ নিয়ে মস্তক গোপন করতঃ 
আপনাকে নিরাপদ জান করে, আমর। হৃখাশ। বা নিরাশাবাদী ( 065517115.) হুইয়। অবিকল 
দেই শশকের ন্যায় কাধ্য করিতেছি । ইহ! রোগমুক্তির উুধধ নহে। অপর পক্ষে, ইহ জীবনের 
প্রাচু, সুখ ও সচ্ছন্দ ভোগিগণ বিস্তর আপত্তি উত্থাপিত করেন। এ দেশে, ইংলণ্ডে, 
নিরাশাবাদী হওয়| স্থকঠিন। সকলেই আমাকে বলিতেছেন--জগৎকার্ধয কি স্ুন্দরবূপে সম্পন্ন 
হইতেছে! ইহা কিরূপ উন্নতিশীল! কিন্তু তাহার] স্বকীয় জীবনই তাহাদের জগৎ বলিয়া 
জানেন। পুরাতন প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে-_্ীষ্টধর্মই পৃথিবী মধ্যে একমান্ ধর্ম, কারণ শীষ 
ধশ্াবলম্ী জাতিমাত্রেই সমৃদ্ধিশালী। এপ হেতুবাদ ভ্বার] পূর্ববপক্ষীয় পিদ্ধান্তের ভ্রমই প্রমানিত 
হইতেছে। যেহেতু অগ্রীষ্টান জাতিদিগের ছূর্তাগ্যই খৃষ্টান জাতির মৌভাগাশালিতার প্রতি 
কারণ। একের শসৌভাগ্যবর্ধন অপরের শোণিতশোষণ অপেক্ষ। করে। সমস্ত পৃথিবী থ্রী 
ধর্মাবলম্বী হইলে, অক্নশ্বরূপ অগ্রীষ্টান জাতির অনস্তিত্ব নিবন্ধন থীষ্টান জাতি শ্বতঃই দরিদ্র হইবে। 
স্থৃতরাং এ যুক্তি আপনাকেই খণ্ডন করিতেছে । উত্ভিজ্জ পশ্বাদির অন্ন-ন্বরূপ, মনুষ্য পশ্বার্দির ভোক্তা, 
এবং সর্ব্বাপেক্ষ। গহিত ব্যাপার--মনুষ্য পরস্পরের, ছুর্ববল বলবানের, ভক্ষা হইয়া রহিয়াছে। 
এইরূপ সর্বঞ্ই বিষ্ঞমান। ইহাই মায়া। এ রহস্যের তুমি কি মীমাংসা কর? আমরা প্রত্যহই 
অভিনব. যুক্তি শ্রবণ করি। কেহ বগিতেছেন, চরমে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। এরূপ সম্ভাবন! 
অত্যন্ত সঙেহ-স্থল হইলেও, আমর। স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু, এইরূপ পৈশাচিক উপায়ে 
মঙ্গল হইবার কারণ কি? পৈশাচিক রীতি অবলম্বন ব্যতীত, মঙ্গলের মধ্য দিয়। কি মঙ্গল সাধন 
হয় না? বর্তমান মানবগণের বংশোস্ভবের। স্থখী হইবে; কিন্তু তাহাতে আমার কি ফল লাভ 
হইতেছে, আমি যে এখন এ ভগ্মানক যন্ত্রণ। উপভোগ কবিতেছি? ইহাই মায়।। ইচার মীমাংসা 
নাই । এন্সপ শ্রবণ কর! যায়, দোষাংশের ক্রম পরিহার ক্রমবিকাশবাদের একটা বিশেষত্ব । সংপার 
হইতে এইরূপ দোষভাগ ক্রমাগত পরিতাক্ত হইলে, অবশেষে কেবল মঙ্গলই বিছ্যমান থাকিৰে। 
ইহা শুনিতে অতি সুন্দর । এ সংসারে ধাহাদের প্রাচূর্ধা বিস্তমান আছে, ধাহাদের প্রত্যহ কঠোর 
যস্ত্রণ। সহ করিতে হয় না, ধাছাদিগকে ভ্রমবিকাশের চক্রে নিম্পেষিত হইতে হয় না, এপ দিস্থাস্ত 
তাহাদের দাভ্তিকতা বর্ধন করিতে পারে। সত্যই ইহা তাহাদের পক্ষে অতিশয় হিতকর ও 
শাস্তপ্রদ। সাধারণ লোকপাল যন্ত্রণা ভোগ করুক--তীাহাদ্দের ক্ষতি কি? তাহার! মারা 
যায় দে জন্ত তাহাদের ভাবিবার কি দরকার? বেশ কথ!) কিন্তু এযুক্তি আস্ছন্ত ভ্রমপূর্ণ। 


গরথমত; ইহার। বিনা প্রমাণে অবধারণ করিয়াছেন যে, জগতে অভিব)ক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের 
(4৯তম বর্ষ) 5র্থ সংখ্যা, পৃঃ ই৬২) 


কাতিক, ১৩০৭ ] মায়া । যা 


পরিমাণ নিদ্দিষ্ট আছে। ছ্বিতীপ্নত:, এতদপেক্ষা। দোষাবহ নির্দারণ এই যে, মঙ্ষলের পরিমাণ 
ক্রমবৃদ্ধিশীল, এবং অমঙ্গল নির্দিষ্ট পরিমাণে বিস্কমান রহিগ্গাছে। অতএব এমন লময় উপস্থিত 
হইবে, ঘখন অমঙ্গল ভাগ এইরূপে ক্রমবিকাশ দ্বার] পরিত্যক্ত হই! ক্রমে নিঃশেধিত হইবে এবং 
মঙ্গলই কেবল বিরাজিত থাকিবে-_-ইহা। অতি মহ উক্তি। কিন্তু অমঙ্গলের পরিমাণ যে নিদ্ধি্ 
রহিয়াছে, ইহ! কি প্রমাণ কর! যায়? ইহা!কি ক্রমশঃই বুদ্ধি গ্রাণ্ড হইতেছে না? একজন 
অরণ্যবাসী মানব, যে মনোবৃত্তি পরিচালনায় অনভিজ্ঞ, একথানি পুস্তক পাঠেও অপমর্থ, হস্তলিপি 
কাহাকে বলে শ্রবণই করে নাই, অগ্ঠ রাত্রে তাহাকে বিশ খণ্ডে বিভক্ত কর, কলা সে সুস্থ হইয়। 
উঠিবে। শাশিত অন্তর তাহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়| দিয়। বাহির করিয়া! আন, তথাপিও 
সেআরোগ্য হইবে। কিন্ত আমরা অধিক সভ্য হইলেও, পথে যাইতে আচড় লাগিলে মিয়া 
যাই। শিল্পযনত্র দ্রব্যাদি সুলভ করিতেছে, উদ্নতিও ক্রমবিকাশ বর্ধন করিতেছে) কিন্তু একজন 
ধনী হইবে বলিয়া, লক্ষ লোককে নিম্পেষিত করিতেছে । একজনকে ধনশালী করিয়া, সহন্রকে 
দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর করিতেছে। সংখ্যাতীত মানবকুলকে ক্রীতদ্দাম করিয়াছে । এই পথেই 
ইহা চলিয়াছে। পাশব প্রকৃতি মানবের সৃখতোগ ইন্দ্রিয় আবন্ধ; তাহার দুঃখ ও সুখ ইন্জিয় 
মধ্যেই সঙ্গিবিষ্ট আছে। যদি সে প্রচুর আহার না! পায়, কিন্ব। শান্বীরিক অস্থস্থত| ঘটে, সে 
আপনাকে ছুর্ভাগ৷ মনে করে । ইন্দ্রিয় তাহার স্থখ-ছুঃখের উত্থান ও পর্যাবসান হয়। যখন এরূপ 
ব্যজির উন্নতি হইতে থাকে, সুখের সীমারেখার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্ষে তাহার অস্খেরও বৃদ্ধ সম- 
পরিমাণে হয়। অরণ্যবাপী মানব ঈর্যপরবশ হইতে জানে না, বিচারালয়ে যাইতে জানে না, 
নিয়মিত কর দিতে জানে না, সমাজকর্তৃক নিন্দিত হইতে জানে না, পৈশা চিকমানবগ্রকৃতিস্ভূত 
যে ভীষণ অত্যাচার পরস্পরের হ্বয়ের গুহৃতম ভাব অন্বেষণে নিযুক্ত রহিয়াছে, তদ্বার] সে দিবা" 
রান পর্যযবেক্ষিত হইতে জানে না। সেজানে না- ত্রাস্তজ্ঞানসম্পন্প গধ্বিত মানব কিরূপে পশু 
অপেক্ষাও সহত্রগুণে পৈশাচিক স্বতাব গ্রাণ্ড হয়। এইবূপে আমরা যখনই ইন্জরিয়পরায়ণতা হইতে 
উন্ুক্ত হইতে থাকি, আমাদের সৃখানুভবের উচ্চতর শক্তির উন্মেষের সহিত যন্ত্রণান্থভবের শক্তিরও 
.ত্তি হয়। স্বামুমণ্ডল বুশ্রতর হইয়া অধিক হস্ত্রণাসহিফু হয়। সকল সমাজেই ইহ! অহরহ: প্রত্যক্ষ 
হইতেছে যে, বুঢ় সাধারণ মানব, তিরস্কৃত হইলে অধিক ছুঃখ অনুভব করে না, কিন্তু গ্রহাবের 
আতিশয্য হইলে ক্রি হইয়া থাকে । তদ্রঙোক একটী কথার তিরক্কারও সন্থ করিতে পারেন 
মা। তাহার জাযুষগ্ুল এত সুস্ম ভাবগ্রাহী হইয়াছে। তাহার স্খাস্ছভতি সহজ হইয়াছে 
বলিয়া, তাহার দুঃখের ও বৃদ্ধি হইয়াছে । দার্শনিক পণ্ডিতগণের ক্রমবিকাশবাদ ইহার দ্বার| অধিক 
সমধিত হয় না। আঙ্কাদের হী হইবার শক্তি যতই বদ্ধিত করি, যন্ত্রণাতোগের শক্তি সেই 
পরিষাণে বন্ধিত হইয়া থাকে। আমার বিনীত অভিম্বত এই, আমাদের সখী হইবার শক্তি 
যন্ঘপি সমধুক্তাস্তর শ্রেটীর ( যোগখড়ি-_-411001661081 01081655100 ) নিয়মে অগ্রনর হয়, 
অপরদিকে অস্থখী হইবার শক্তি সমগুশিতাস্তর শ্রেচীর ( গুণখড়ি- 95027901091 021081৩- 
3310)) নিক্নমে বন্ধিত হইবে। অরশ্যবাসী মানবলমাজ সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ নছে। আর 


নতি আঙর| জানিতেছি, যতই উপ্নত হইব, আমাদের পরছুঃখকাতরতা৷ ততই বৃদ্ধি হইবে। 
( বৈশাখ, ১৩৯৪, 7 ২৪৩) 


৩০৮ উদ্বোধন [ ২য় ব্ধ--১৮শ সংখ্যা 


আমাদের তৃতীয়তভাগ লোক যে আজন্ম উন্মাদগ্রন্ত, তাহা বোধ হুয় সকলেই অবগত আছেন। 
ইহাই মায়া। 

অতএব আমর] দেখিতেছি, মায়। সংসাররহষ্ঠের ব্যাখ্যার নিষিত্ত বিশেষ মতবাদ নহে। 
সংসারের ঘটনা যে ভাবে বর্তমান রহিয়াছে, ইহা তাহারই বর্ণশামান্র। বিরুদ্ধভাবই আমাদের 
অস্তিত্বের ভিত্তি $ সর্বত্রই এই ভয়ানক বিরুদ্ধভাবের মধ্য দিয়া আমর] যাইতেছি। যেখানে 
মঙ্গল, সেইখানেই অমঙ্গল রহিয়াছে । যেখানে অমঙ্গল, সেইখানেই মঙ্গল । যেখানে জীবন, 
মৃত্যু সেইথানেই ছাঁয়ার মত তাহার অনুসরণ করিতেছে। যে হাগিতেছে, তাহাকেই কাদিতে 
হইবে? যে কািতেছে, সেও হাসিবে। এব্যাপার পরিবন্তিত হইবার নহে। আমর। অবশ্ঠ 
এমন স্থান কল্পনা করিতে পারি, যেখানে কেবল মঙ্গলই থাকিবে, অমঙ্গল থাকিবে না, যেখানে 
আমর|। কেবল হাপিব, কাদিব না। কিন্তু যখন এই সকল কারণ সমভাবে সর্বন্রই বিদ্ত্নান আছে, 
তখন এরূপ সংঘটন। ম্বতঃই অসম্ভব । যেখানে আম্বাদিগকে হাসাইবার শক্তি বিস্তমান, কাদাইবার 
শক্তিও সেইখানেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । যেখানে স্থখোদ্দীপক শক্তি বর্তমান, দুঃখদায়িকা শক্তিও 
সেইখানে লুক্কায়িত। র 

অতএব নেদাস্তদর্শন স্ুখাশাবাদী বা নিরাশীবাক্ী নহে। ইহা উতয় বাদই 
প্রচার করিতেছে । ঘটনা! সকল যে ভাবে বর্তমান, ইহা তাহাই গ্রহণ করিতেছে, অর্থাৎ 
এ সংসার মঙ্গল ও অঙঙ্গল, স্বখ ও ছুঃখের মিশ্রণ; একটীকে বদ্ধিত কর,.আর একটীও 
সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি গ্রাণ্ড হইবে। কেবল স্বথের সংসার বা কেবল দুঃখের সংলার হইতে 
পারে না। এরূপ সংস্কারই বিরুদ্ধতাব-যুক্ত। কিন্ত এরূপ মত ব্যক্ত করিয়া ও ঈদৃশ 
বিশ্ষেষণ দ্বারা, বেদাস্ত এই একটা মহারহস্যের মন্মাবধারণ করিয়াছেন যে, মঙ্গল ও 


ভগবদূগীতা-শঙ্করভাস্তানুবাদ । 
(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত ) 


[গীতার তর্থ অধ্যায়ের ২২ সংখ্যক ভাস্কর শেষাংশের অনুবাদ এবং ২৩, ২৪ সংখ্যক 
ক্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অন্থবাদ, ভাত্য ও ভাস্তের অনুবাদ এবং ২৫ সংখ্যক গ্লোকের মূল, অন্য, 
মূলানুবাদ; তাষু ও ভাম্তের অন্থবাদের প্রথমাংশ-_বর্তমান সম্পাদক । ] 


(৮৯তম বর্ধ, ৪থ' সংখ্যা, পৃঃ হ১৪) 


শজ্হাঞ্ধ 








ত্য বধ |] ল। অগ্রহায়ণ। (১৩০৭ সাল) [ ১৯শ সংখ্যা 
| প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য । 
স্বামী বিবেকানন্দ। ] [ ৩৮১ পৃষ্ঠার পর। 


আহার শুদ্ধ হ'লে মন শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হ'লে আত্মসন্বদ্ধি অচল] ন্থৃতি হয়-_এ শান্ত্রবাক্য 
আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়েই মেনেছেন। তবে শঙ্করাচার্ধ্যের মতে আহার শবের অর্থ 
ইঞ্জিয়। আর রামাম্থুজাচার্ষের মতে ভোজ্য দ্রব্য। সর্ববাদিসম্মত দিন্ধাস্ত এই যে, ছুই অর্থই 
ঠিক। বিশুদ্ধ আহার ন| হ'লে ইন্দ্রিয় সকল যথাযথ কার্য কি করেই ব| করে? কদর্য আহারে 
ইন্দ্রিয় সকলের গ্রহণ-শক্তির হাস হয় বা বিপর্ধ্য় হয়, এ কথা সকলেরই প্রত্যক্ষ । অজীর্ণ দোষে 
এক জিনিসকে আর এক বলে ভ্রম হওগ্পা এবং আহারের অভাবে দৃষ্টি আদি শক্তির হাস সকলেই 
জানেন। সেই প্রকার কোনও বিশেষ আহার বিশেষ শারীরিক এবং মানমিক অবস্থা উপস্থিত 
করে, তাও ভূয়োদর্শনসিদ্ধ। আমাদের সমাজে যে এত খাল্ঠাখাছ্ের বাচবিচার, তার মূলেও এই 
তত্ব; ষর্দিও অনেক বিষয়ে আমর। বস্ত ভুলে, আধারট। নিয়েই টানা হেচড়। করছি এখন। 

রামানুজাচার্।। ভোজ্য দ্রব্য সম্বন্ধে তিনটা দোষ বাচাতে বল্ছেন। জাতি দোষ, অর্থাৎ 
যে দোষ ভোজ্যদ্রব্যের জাতিগত ; যেমন পযাজ, লহ্থন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে, মনে 
অস্থিরতা আসে; অর্থাৎ বুদ্ধি ভরষ্ট হয়। আশ্রয় দোষ, অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্পর্শ হতে 
আসে) দুষ্ট লোকের অক্্র থেলে ছুষ্ট বুদ্ধি আনবেই, সতের অন্নে সৎ বুদ্ধি ইত্যার্দি। নিমিত্ত দোষ, 
অর্থাৎ ময়লা কার্য কীট কেশাদি ছুষ্ট অন্প খেলেও মন অপবিত্ হবে। এর মধ্যে জাতি দে'ব 
এবং নিষিত্ত দোষ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা সকলেই কর্তে পারে, আশ্রয় দোষ হতে বাচা! সকলের 
পক্ষে সহ্জ নয়। এই দ্ঘাণ্রয় দোষ থেকে বাচবার জন্যই আমাদের দেশে ছুত্-মার্গ, “ছুয়োন। 
ইয়োনা”। তবে অনেক স্থলেই “উল্ট। সমজলি রাম* হয়ে যায় এবং মান না| বুঝে, একটা 
কিন্তুত-কিমাকার কুসংস্কার হয়ে দ্রাড়ায়। এস্বলে লোকাচার ছেড়ে জে।কগুরু মহাপুরুষদের 
আচারই গ্রহণীয়। শ্রীচৈতন্তদেব প্রভৃতি জগৎগুরুদের জীবনে পড়ে দেখ, তাঁরা এ সম্বন্ধে কি 
বাবহার করে গেছেন। জাতিছু্ অন্গভোজন সমন্ধে, ভারতবর্ষের মত শিক্ষার স্থল এখনও 
পৃথিবীতে কোথাও নেই। সমস্ত ভূমগ্ুলে, আমাদের দেশের মত পবিত্র দ্রব্য আহার করে, এষন 
জার কোনও দেশ নাই । নিমিত্ত দোষ সম্থন্ধে বর্তমানকালে বড়ই ভয়ানক অবস্থা! হয়ে দাড়িয়েছে; 
ময়রার দোকান, বাজারে খাওয়া, এ সব মহা অপবিআ এবং দেখতেই পাচ্ছ কিরূপ নিমিত্ত দোষে 
দুষ্ট ময়লা, আবজ্না, পচা, পরুড় সব ওতে আছেন,_-এর ফল হচ্ছে তাই। এই যেঘরে ঘরে 
অজীর্) ও এ ময়রার বাজারে খাওয়ার ফল, এই যে প্রন্নাবের ব্যাক্সরামের প্রকোপ, ওও এ 
ষয়রার দোকান। এ যে পাড়াগেয়ে লোকের তত অজীর্ণ দোষ, প্রশ্নাবের ব্যায়রাম হয় না, 
তার প্রধান কারণ হচ্ছে লুচি কচুরি প্রভৃতি বিষ লড্ঙকের অভাব। এ কথা বিস্তার করে পরে 


ব্ল্ছি। 


(বৈশাখ, ১০৯৪, পন, ২৬৫) 


৩১৪ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ--১৯শ সংখ) 


এই ত গেল থাওয়। দাওয়। ননবদ্ধে প্রাচীন সাধারণ নিয়ম। এনিয়ষের মধ্যে আবার 
অনেক মত।মত প্রাচীনকালে বলেছে এবং আধুনিককালে বলছে। প্রথম প্রাচীনকাল হতে 
আধুনিককাল পর্য্যন্ত এক মহ। বিবাদ, আমিষ আর নিরামিষ। যাংস তোজন উপকারক কি 
অপকারক? তাছাড়া জীবহত্যা ন্যায় বা অন্তায়, এ এক মহ! বিতগ্ত| চিরদিনের । একপক্ষ 
বলছেন--কোনও কারণে হত্যারূপ পাপ কর] উচিত নয়; আর একপক্ষ বলছেন--রাখ তোমার 
কথ+ হত] না করলে প্রাণধারণই হয় না। শাস্ত্বার্দীদের ভেতরও মহাগোল। শাস্ত্রে একবার 
বল্ছেন, যজস্থলে হত্যা কর--আবার বলছেন, জীবধাত করে৷ না। হি'ছুর! দিদ্ধাস্ত করুছেন যে, 
যঙ্জ ছাড়! অন্যত্র হত] করা পাপ। কিন্তু যজ্জ করে সথখে মাং ভোজন কর। এমন কি, গৃহস্থবের 
পক্ষে অনেকগুলি শিপ্পম আছে থে, সে লে স্থলে হতা না করলে পাপ7--যেমন শ্রাদ্ধাদি। সে 
নকল স্থলে নিমন্ত্রিত হয়ে মাংস ন! খেলে পশ্ত জন্ম হয়্__মন্গ বল্ছেন। অপরদিকে “জন, বৌদ্ধ, 
বৈষঃব বলছেন যে, তোমার শাস্ত্র মানিনি, হত্য| করা কিছুতেই হবে না। বৌদ্ধ সম্রাট অশোক, 
যে যজ্ঞ করবে, বা নিমন্ত্রণ করে মাংদ খাওয়াবে, তাকে সাজ! দিচ্ছেন। আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন 
কিছু ফাফরে-_তাদের ঠাকুর রাম বা! ক্চের মদ মাংস খাওয়ার কথ। রামায়ণ মহাভারতে রয়েছে, 
সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংদ, ভাত আর হাজার কলদী মদ মানছেন! বর্তমান কালে শাস্ত্র শুন্বে 
নাও মহাপুরুষ বলেছে বললেও শোনে না। পাশ্চাত্াাদেশে এরা লড়ছে যে, মাংস খেলে রোগ 
হয়, নিরামিষাশী নীরোগ হয় ইত্যাদি । এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারীর যত রোগ ;) অপর 
পক্ষ বলছেন, ও গল্প-কথা, তা ছলে হীছুর! নীরোগী হত, আর ইংরেজ আমেরিকা প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান মাংসাহারী জাত রোগে লোপ হয়ে যেত এতদ্িনে। এক পক্ষ বলছেন যে, ছাগল খেলে 
ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শুয়োর খেলে শুয়োরের বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বুদ্ধি হবে। অপর পক্ষ 
ব্ন্ছেন যে, কপি খেলে কপো৷ বুদ্ধি, আলু খেলে আলুয়ে বুদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। 
জড়বুদ্ধির চেয়ে চৈতন্য বুদ্ধি হওয়া ভাল। এক পক্ষ বল্‌্ছেন, তাত ডালে যা আছে যাংসেও তাই 
অপর পক্ষ বলছেন, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হাওয়। খেয়ে থাক। এক পক্ষ বল্ছেন যে, 
নিরামিষ খেয়েও লোকে কত পরিশ্রম কর্থে পারে; অপর পক্ষ বল্ছেন, তাহলে নিরামিষাসী 
জাতিই প্রধান হত) চিরকাল মাংসাশী জাতিই বলবান্‌ ও প্রধান। মাংসাহারী বল্ছে, হি'ছু 
চিনে দেখ, খেতে পায় নাঁ, ভাত খেয়ে শাক পাতড়! খেয়ে মরে, ওদের দুর্দশা দেখ--আর 
স্নাপানীরাও এ ছিল? মাংদাহার আরম্ভ করে অবধি ওদেয় তোল কিরে গেছে। ভারতবর্ষে 
দেড়লাখ হিনদুস্থানী মেপাই, এদের মধ্যে কয়জন নিরাহিষ খায় দেখ। উত্তম সেপাই গোরখ বা 
শিখ কে কবে নিরামিষাশী দেখ। এক পক্ষ বল্ছেন যে, মাংসাহারে বদ হজম, আর এক পক্ষ 
বল্ছেন, সব তুল, নিরামিষাশী গুলোরই যত পেটের রোগ। এক পক্ষ বলছেন, তোমার কোঠা- 
শুদ্ধি রোগ শাক পাতড়! খেয়ে জোলাপবৎ ভাল হয়ে যায়, তাবলে কি ছুনিয়। শুদ্ধকে তাই করতে 
চাও? ফল কথ! চিরকালই মাংদাশী জাতেরাই যুদ্ধবীর, চিন্তাশীল ইত্যাদি। হাংসাশী জাতের 
বলছেন যে, যখন যজের ধুম দেশময় উঠত, তখনই হি'ছুর মধো ভাল ভাল মাথা বেরিয়েছে, এ 


বাবাজীভৌল হয়ে পর্য্স্ত একটাও মাহুয জন্মাল না। এ বিধায় মাংাশীর1 ভয়ে মাংসাহার 
(৪৯তম ব্। ৪থ* সংখ্যা, প:ঃ ২৬৬) 


অঞ্রহায়ণ, ১৬১৭ | প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৩১১ 
ছাড়তে চায় না। আমাদের দেশে আধ্যপমাজি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিবাদ উপস্থিত । এক পক্ষ 
বলছেন যে, মাংস খাওয়। একাস্ত আবাক; আর পক্ষ বলছেন একাস্ত অন্যায়। এই ত বাদ 
বিবাদ চল্ছে। সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার তবিশ্বাস দাড়াচ্ছে যে, হি'ছুরাই ঠিক, অর্থাৎ 
ছিছুদের এ যে ব্যবস্থা যে জন্মকর্মতেদে আছারাদি সমস্তই পৃথক্‌, এইটিই দিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া 
অবশ্ত অসভ্যতা, নিরামিষভোজন অবশ্টই পবিভ্রতর | ধার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র ধশ্মজীবন, তার 
পক্ষে নিরামিব, আর যাকে খেটে খুটে এই লংসারে দিবারাত্র প্রতিদ্বন্দ্িতার মধ্য দিয়ে জীবনতরি 
চালাতে হবে, তাকে মাংন খেতে হবে বৈ কি। যতধিন মন্ুয্যপমাজে এই ভাব থাকবে, 
“বলবানের জয়;* তত দিন মাংস খেতে হবে ব। অন্ত কোনও রকম মাংসের ন্তায় উপযোগী আহার 
আবিষ্কার কর্থে হবে। নইলে বলবানের পদতলে দুর্বল পেষা যাবেন। রাম কি শ্াম নিরামিষ 
খেয়ে ভাল আছেন বল্পে চলেনা--জাতি জাতির তুলন1 করে দেখ । 

আবার নিরামিষাশীদের মধ্যেও হচ্ছে বিবাদ । একপক্ষ বলছেন যে, ভাত, আলু, গম, 
যব, জনার প্রভৃতি শর্করাপ্রধান থাগ্ভও কিছুই নয়, ও সব মানুষে বানিয়েছে, এ সব খেয়েই যত 
রোগ । শর্করা-উৎপাদক 90210 খাবার রোগের ঘর । ঘোড়া গরু পর্য্যন্ত ঘরে বসে চাল গম 
খাওয়ালে রুগী হয়ে যায়, আবার মাঠে ছেড়ে দিলে কচি ঘাস খেয়ে তাদের কোগ মেরে যায়। 
ঘাস শাক পাতাড় প্রভৃতি হরিৎ সবজিতে শর্করা-উৎ্পাদক পদার্থ বড্ড কম! বনমান্থষ জাতি 
বাদাম ও ঘাস খায়, আলু গম ইত্যাদি খায় না; যর্দি খায়, ত অপক অবস্থায়, যখন ষ্টার 
(9919) অধিক হয় নাই। এই সমস্ত নানাপ্রকার বিতণ্া চলছে । এক পক্ষ বলছেন, শৃল্য 
মাংস আর যথেষ্ট ফল এবং ছুপ্ধ এইমান্ ভোজনই দ্রীর্ঘপীবনের উপযোগী । বিশেষ ফস, ফলাহারী 
অনেক দিক্জ পর্ধ/্ত যুব! থাকৃবে, কারণ ফলের খাট্টা হাড় গোড়ে জঙ্গ ধরতে দেয় না। 

এখন সর্ববাদিসম্মত মত হচ্চে যে, পু্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয় এমন খ' ৪1 খা ওয়া । 
অল্প আয়তনে অনেকট! পু অথচ শীষ্ক পাক হয়, এমন খাওয়। চাই। যেখাওয়ায় পুষ্টি কম, তা 
কাজেই এক বনস্ত। খেতে হ্ঘ্ন, কাজেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে যদি হজমেই 
সমস্ত শক্তি টুকু গেল, বাকি আর কি কাজ করবার শক্তি রইল ? 

ভাঙ্জা জিনিপগুলে। আপল বিষ । ময়রার দোকান যমের বাড়ি। থি, তেল গরম দেশে 
যত অল্প খাওয়া যায়) ততই কল্যাণ। ঘিয্কের চেয়ে মাখন শীগ্র হজম হয়। »য়ধায় কিছুই নাই, 
দেখতেই সাদা । গমের সমস্ত ভাগ যাতে আছে, এমন আটাই শ্বখান্ভ। আমাদের বাঙ্গাল। 
দেশের জন্য এখনও দুর পল্লীগ্রামে যে সকল আহারের বন্দোবস্ত আছে, তাহাই প্রশস্ত। কোন্‌ 
প্রাচীন বাঙ্গালী কৰি লুচি কচুরীর বর্ণন। কচ্ছেন? ও লুচি কচুরী এমেছে পশ্চিম থেকে। 
সেখানেও কালে তদ্দে লোকে খায়। উপরি উপরি “পাকি বন্থই” থেয়ে থাকে এমন লোক ত 
দেখি নাই। মধুরার চোবে কুস্তিগীর লুচি-লড্ড.ক-প্রিয়, দুচার বৎসরেই চোবের হঞমের পর্বনাশ 
হয়, আর চোবেজী চুরণ খেয়ে থেয়ে মবেন। 

গরিবর! খাবার যোটে না বলে অনাহারে মরে ধনীর। অথাস্ভ থেয়ে অনাহারে মবরে। 


যা! তা পেটে পোকার চেয়ে উপবাদ ভাল। মগ্পবার দোকানের খাবারে খাদ্য জব্য কিছুই নাই। 
( বৈশাখ, ১৩৯৪, প2ঃ ২৬৭) 


ই উদ্বোধন [ ২য়বর্ব--১৯শ সংখ্যা 


একদম্‌ উল্টা আছেন বিষ-_বিষ--বিষ। পূর্বে লোকে কালে ভদ্দরে এ পাপগুলো৷ খেত; এখন 
সহরের লোক, বিশেষ বিদেশী যারা সহরে বাস করে, তাদের নিত্য তোজন হচ্ছে এ। এতে 
অজী্ণ রোগে অপমৃত্যু হবে তায় কি বিচিত্র ! খিদে পেলেও কচুরী জিলিবি খানায় ফেলে দিয়ে, 
এক পয়সার মুড়ি কিনে খাঁও-_সম্তাও হবে, কিছু খাওয়াও হবে। ভাত, ডাল, আটার রুটি, 
মাছ, শাক, ছুদ্‌ যথেষ্ট খাস্ভ। তবে ডাল দক্ষিণিদের মত খাওয়া উচিত, অর্থাৎ ডালের ঝোল- 
মাত্র, বাকিট! গরুকে দিও। মাংস খাবার পয়লা! থাকে, খাও, তবে ও পশ্চিষি নানা প্রকার গরম 
মশলাগুলো৷ বাদ দিয়ে । মশলাগুলো খাওয়া নয়--ও গুলে! অভ্যাসের দোষ। ডাল অতি 
পু্টিকর খাদ্য, তবে বড়ই ছুম্পাচ্য। কচি কলাইন্থ'টির ভাল অতি স্থ্পাচ্য এবং স্থম্বা্ ; পারিস- 
রাজধানীর এ স্থপ একটি বিখ্যাত খাওয়া! । কচি কলাইন্টি খুব সিদ্ধ করে, তারপর তাকে পিষে 
জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল। তার পর একট! ছুদ্ছাকনির মত তারের ছাকনিতে ছাকলেই খোপা- 
গুলে। বেরিয়ে আস্বে। এখন হলুদ, ধনে, জিরেমরিচঃ লঙ্কা, যা দেবার দিয়ে সাতলে নাও-_ 
উত্তম স্থত্বাদ স্থপাচ্য ডাল হল। যদি একট] পাঁটার মুড়ি বা মাছের মুড়ি তার সঙ্গে থাকে, ত 
উপাদেয় হয়। 

এঁ যে এত প্রত্রাবের রোগের ধৃম দেশে, ওর অধিকাংশই অজীর্ণ, ছুচার জনের মাথা 
ঘামিয়ে, বাকি সব বদ হজম । পেটে পুরলেই কি খাওয়া হলে1? যেটুকু হজম হবে, সেই টুকুই 
খাওয়।। ভুঁড়ি নাবা বদ হজমের প্রথম চিহ। শুকিয়ে যাওয়া ব| মোটা হওয়া, দুটোই ব্দ হজম। 
পায়ের মাংস লোহার মত শক্ত হওয়। চাই। প্রত্রাবে চিনি বা আলবুমেন (/১1981100 ) দেখা 
দিয়েছে বলেই হা করে বসোনা। ওসব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও গ্রাহ্ের মধ্যেই 
এনোনা। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও অদীর্ণনা হতে পায়। ফাকা হাওয়ায় ষ্তক্ষণ সম্ভব 
থাকবে । খুব হাট আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পার ছুটি নাও, আর বদরিকা শ্রম তীর্থ যাত্র। 
কর। হুরিছার থেকে পায়ে হেঁটে ১০* ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই করে বদরিকাশ্রম যাওয়। আস! 
একবার হলেই ও প্রত্রাবের ব্যারাম ফ্যারাম ভূত তাগৰে। ডাক্তার ফাক্তার কাছে আদতে দিও 
না, ওর! অধিকাংশ “ভাল কর্তে পারবে ন!, মন্দ করুবো+ কি দিবি তাই বল”। পারত পক্ষে ওদুধ 
খেয়ো না । রোগে য্দি এক আনা মরে, ওঁধুধে মরে ১৫ আনা । পার যদি প্রতি বৎসর পূজার 
বন্দের সময় হেটে দেশে যাও। ধন হওয়া আর কুড়ের বাদশা! হওয়া দেশে এক কথা হয়ে 
দাড়িয়েছে । যাকে ধরে হাটাতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেট! ত জীবন্ত রোগী, সেট। ত হতভাগ! । 
ফেটা লুচির ফুল্‌কো ছি'ড়ে খাচ্ছে, সেটা ত মরে আছে। যে এক দমে দশক্রোশ হাটতে পারে 
না, সেট! মানুষ, না কেঁচো । সেদে রোগ অকাল মৃত্যু ডেকে আন্লে কে কি করবে? 

আবার এ যে পাউরুটি, উনিও হচ্ছেন বিষ, গুকে ছুঁয়ো না একদম। খাম্বীর মিশলেই 
ময়দা এক থেকে আর হয়ে দাড়ান। কোনও খাম্বীরদার জিনিস্‌ খাবে না) এ বিষয়ে আমাদের 
শাঙ্ছে ষে সর্বপ্রকার খাশ্বীরদার জিনিসের নিষেধ আছে, এ ঝড় সত্য। শাঙ্কে যে কোনও জিনিস 
সি থেকে টকেছে, তার নাম শুক্ত ; তা খেতে নিষেধ,_-কেবল দই ছাড়া । দই অতি উপাদেয় 


_"উত্তম জিনিস। যদি একান্ত পাউরুটি খেতে হয়, ত তাকে পুনর্বার খুব আগুনে সেঁকে খেও। 
(৬৯তম বর্ষ, 9 সংখা, প:ঃ ২৬৮) 
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উদ্বোধনের নিয়মাধলী 

উ লেখক-লেখিকাদের জন্য : ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাঞ-উন্নয়ন, 
শিল্প,শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত ঘৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ কর] হয়। আক্রমণাত্মক 
লেখ প্রকাশ করা হয় না। লেখার প্রকাশিত মতামতের জন্ত সম্পাদকের দায়িত্ব থাকবে না। 
 প্রবন্ধাদি কাগজের এক গৃষ্ঠায় এবং বাদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে প্পষ্টাক্ষরে লিখবেন । 

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরেন যথাহথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন । যে বই থেকে অংশবিশেষ 
উদ্ধৃত কর! হয়েছে তার ও গ্রস্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, গ্রকাশন-বর্ষ, সংস্করণ 
সংখ্যা, পৃষ্ঠা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একাম্ত আবস্তক। ইংরেজী ভাবায় কোন উদ্ধৃতি থাকলে 
সঙ্গে তার বাংল! অন্থবাদ প্রবন্ধে সঙ্গিবেশিত করে দিতে ছুৰে, অমনোনীত রচন1 ফেরৎ পেতে হুলে 
রেজেস্ট্রি ভাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট, এবং চিঠির উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট বা! ডাকটিকিট 
সম্বলিত কার্ড / ইন্ল্যাও লেটার / খাম পাঠাতে হবে। প্রবন্ধাদি সংক্রান্ত চিঠি-প্জঃ সংযুক্ত 
দম্পাদক অথব। সম্পাদকের দাসে পাঠাবেন । চিঠি-পন্জ বাংলায় লেখা বাঞ্ছনীয় । 

ও গ্রাহকদের জন্য: মাঘ মাস থেকে বছর আরস্ত। বাধিক মূল্য নভাক ২৫"** 
টাকা, বাংলান্দেশ ৪৩** টাকা, ভারতের বাইরে এন্যান্য দেশে সি মেল-এ ৮৮*** টাকা, এয়ার 
মেল-এ ২৩৩** টাকা । প্রতি সংখ্যা ২'৫* টাকা । স্ছরের যে কোন সমক্বে বাধিক চাদ 
গৃহীত হলেও গ্রাহক কর] হবে মাঘ মাস থেকে। 

নযুন। সংখ্যার জন্য ২.৫ টাকার ডাকটিকিট পাঠাতে হয় । 

$ আজীবন-গ্রাহকদের জন্য: এককাণীন অথবা ১২ মাসের মধ্যে স্থবিধাঙ্থযাত্্ী 
একাধিক কিন্তিতে (প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৪০.** টাকা ) ৪***** (চারশ) টাক ছিলে 
াঞীবন-গ্রাহক (৩* বৎসপাস্তে পুনরাকস নবীকরণ পাপেক্ষ ) হওয়| যায়। যে কোন মাস থেকে 
আজীবন গ্রাহক হওয়া যায়। 

পরের মাদেএ তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পাজ্রকা না পেলে, অবিলঘ্ধে 'িদ্বোধন” কাধালয়ে 
জানালে পুনরায় এ সংখ্যা দেওয়] যেতে পারে । পত্জাদি লিখবার সময় গ্রাহুক-সংখ্যা অবশ্তই 
উল্লেখ করবেন। ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে পূর্-ঠিকান! ও গ্রাহক-সংখ্যা 
উল্লেখ করে কার্ধালয়ে জানাতে হুবে। 

কার্যালয়ে নিজে এসে অথব প্রতিনিধি মারফত টাক। জম। দেওয়া, অথব। মনিঅর্ডারযোগে 
বা ডিমাগু ড্রাফট, মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়। ড্রাফট, +09০1)91. 06০6” এই নাষে 
করতে হয়। 

গু প্রকাশকদের জল্য : সমালোচনার জন্য ছুইখানি বই পাঠানো প্রয়োজন । 

$ বিজ্ঞাপনদাতাছের জগ্ £ কার্যালয়ে োগাযোগ করলে বিজ্ঞাপনের হার জান। যাবে। 


$ কার্যালয়ের লমন্ন : সকাল ৯-৩, থেকে বিকাল ৫-৩*, শনিবার কাল ৯-৩, 
থেকে দুপুর ১-৩০, রবিবার বন্ধ। 





কার্ধাধাক্ষ 
উদ্বোধন কার্ধালক় 
১, উদ্বোধন লেন 
কলিকাতা ৭০০৩ 
ফোন ;: ৫৫-২৪৪৭ 
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৮৯তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা জ্োষ্ঠ, ১৩৯৪ 


দিধ্যি বাণী 


নিমজ্জ্যোমজ্জতাং ঘোরে ভবান্ধৌ পরমায়ণম্‌। 

সন্ত ত্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দচেবাপণ, মজ্জতাম্‌। 

শান্তা মহান্তে। নিবসস্তি সন্ত বসন্তবল্লোকহিতং চরস্তঃ | 
তীর্ণাঃ ক্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানহেতুনাইন্যানপি তারয়ন্তঃ | 


ঘোর অন্ধকারময় এই ভবসাগরে পড়িয়া যাহারা অনবরত হাবুডুবু 
খাইতেছে, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মবিদ শান্ত সাধুদের সঙ্গ পরম আশ্রয়, যেরূপ 


জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে সুদৃঢ় নৌকা । 
নৃতন পাতা, ফুল ও ফলের সম্ভার রচনা করিয়া বসন্ত-ঝতু যেমন জীবজগতের 


সুখবর্ধন করে, সাধুমহাত্বারাও সেইরূপ নিজেরা এই ছুস্তর সংসারসাগর পার 
হইয়া--প্রতিদানের কোনরূপ প্রত্যাশ। না রাখিয়া_সংসারসমুদ্রে পড়িয়। যাহারা 
হাবুড়বু খাইতেছে, তাহাদের উদ্ধারের জন্য সতত যত্বশীল হন। 


[ উদ্ধবগীতা, ২৬1৩২, বিবেক চুড়ামণি, ৩৭ ] 





কথা প্রপঙ্গে 


সংলসজ 


কথায় বলে “পৎসঙ্গে কাশীবাস |” হিতো- 
পদেশে (স্বোক 9৫) আছে £ 

কীটোহুপি স্থৃষনঃসঙ্গাদারোহতি তাং শির: । 

অশ্নাপি যাতি দেবত্বং মহত্তিঃ স্বপ্রতিচিতঃ | 
পুষ্পের সংসর্গে কীটও সখলোকের মস্তকে স্থান 
পায়, মহাপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত শিলাখণ্ডও দেবত্ব 
লাত করে। 

ধর্ম-জীবনে অগ্রলর হইবার জন্য সৎসঙ্গের 
প্রয়োজনীয়তা অনম্বীকার্ষ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন : 
“সাধুসঙ্গ সর্ঘদা দকার। সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে 
আলাপ করিয়ে দেন।” (কথামত, ২২৮) 
শান্ত্র।দিতেও দেখি সৎসঙ্গের মহিমা বিশেষভাবে 
কীতিত হইয়াছে। শ্রুমগ্ভাগবতে ( ১১1৪৮/৩১) 
আছেঃ জঙময় স্থান বিশেষই একমান্তর তীর্থ 
নহে, অথবা মৃত্তিকা বা পাষাণনিধিত মৃতিই 
একমাত্র দেবতা নহেন। দীর্ঘকাল সেবিত হয়] 
তাহার! মাহৃষকে পবিজ্র করিয়! থাকেন বটে, 
কিন্তু সাধুগপের দর্শন তৎকালেই শুদ্ধির হেতু 
হুইয়। থাকে। সোঙ্গা কথায় দীর্ঘকাল সেবা 
করিলে তীর্থ ও দেবতা সেবাকারিগণকে পবিষ্্ 
করেন অপর পক্ষেঃ সাধু মহাপুরুষর] দর্শনমাত্রেই 
তাহাদিগকে পবিজ করিয়া থাকেন। শ্রশ্নীচৈতন্ত 
চরিতাম্বশ ( যধ্যলীলা, পরিচ্ছেদ ২২) সাধুস্গ- 
প্রসঙ্গে আছে ; 

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশান্ত্রে কর 
লব-মাত্র সাধুপঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। 

সত্দর্নে সাধকের চিত্তে সার-অসার-বস্তব- 

বিবেক সতত জাগ্রত হয়। ঈশ্বরের গ্রতি অনুরাগ 


বৃদ্ধি পায়, কালে তাহার জন্ত গ্রাণ ব্যাকুল হয়। 
প্রীরামরুষ্ণ যেষন বলিতেন সাধুসঙ্গের ফলে “ঈশ্বরে 
অন্থুরাগ হয়। তাঁর উপর ভালবাসা হয়। 
ব্যাকুলতা না এলে কিছুই হয় না। সাধু 


করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। 


যেমন বাড়িতে কারুর অন্নুখ হলে সর্বদাই মন 
ব্যাকুল হয়ে থাকে, কিসে রোগী তাল হয়। 
আবার কাবে। যর্দ কর্ম যায়ঃ সে বক্তি যেমন 
অফিসে ঘুরে বেড়ায়, বাকুল হতে হয় সেরূপ | 
( কথামৃতঃ ৫1১২) আরও বলিতেন ; “পাধুসঙ্গ 
করলে আর একটি উপকার হয়। সদসৎ 
বিচার। সৎ নিত্যপদার্থ অর্থ।৭ ঈশ্বর । অস্ৎ 
অর্থাৎ অনিত্য। অধত্পথে মন গেলেই বিচার 
করতে হয়। হাতী পরের কলাগাছ খেতে 
শুড় বাড়ালে মেই সময় মাহুত ভাঙ্গস মারে” 
(কথামত, ৫1১২) কাজেই দেখা যাইতেছে, 
সাধুঙ্গের ফলে মনে নদসৎ বিচার প্রবৃত্তি 
জাগরিত হয়। বিচারবুদ্ধি জাগরিত হইলে 
বিষয়বাসনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে । আর 
বিষক্ববাসন! সম্পূর্ণরূপে ক্ষকপ্রাপ্ত হইলে লাধকের 
শুদ্ধচিত্বে পরিণামে পরমতত্ব প্রকাশিত হয়। 
“গিরিরাজকে পার্বতী বল্লেন, বাবা ব্রহ্মজ্ঞান যদি 
চাও তা হলে সাধুণঙ্গ কর।” ( কথামত, 51৭২ ) 
সাধুদের মহিমাকীত্তন-প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্করের 
সাধনপঞ্চকে (স্বোক--১) আছে £ “সঙ্গঃ সত্হ্ 
বিধীপ্ঘতাং ভগবৰতো। ভক্তিদৃঢ়াধীকতাং*-_সাঁধক 
সর্বদা]! সৎসঙ্গ করিবেন ও দৃঢ় ভক্িসহকারে 
তগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করিবেন । অশুচি জলধারা 


চ্যাট, ১৩৯৪ ] 


যেরূপ গঙ্গায় পতিত হইয়া শ্রদ্বরূপ প্রাণ্ড হয়, 
মেইরপ সৎমক্গ, হহাপুকষদের সঙ্গও কলেরই 
কল্যাণবিধান করিয়া থাকে । আরও বলিয়াছেন : 
“ক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গতিরেক! তবতি ভবারর্য ভরণে 
নৌকা” ( মোহমুদশর-৫)--ক্ষণকালের সাধুমক্গ ও 
আমাদের নিকট এই ছুরতিগম্য ভবপাগর পাড়ি 
দেওয়ার নৌকাম্বরূপ। 

এখন প্রশ্ন হইল গ্ররুত সাধু চিনিবই বা 
কিরূপে? প্ররূত সাধুর লক্ষণ বা কি? এই 
প্রনঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহা প্রতুর একটি কথা ম্মরণ 
করিতে বলি। তাঁহার কথায় আছে : *“ধাহাদের 
দেখিলে হদে স্ফুবে কৃষ্ণ নাম |/তাহাদের জানিৰে 
তুমি বৈষ্ণবপ্রধান |” বল! নিশ্রয়োজন বৈষ্ণব 
বলিতে এখানে প্ররুত ভক্ত-দাধুর কথাই বলা 
হইস্াছে। সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি 
উক্তি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উক্তিটি 
এই£ “ধার মন প্রাণ অস্তরাত্ম। ঈশ্বরে গত 
হয়েছে তিনিই সাধু। যিনি কামিনীকাঞ্চন 
তাগী, তিনিই সাধু। যিনি সাধু-_তিনি স্ত্রী- 
লোককে এহিক চক্ষে দ্বেখেন না। সর্বদাই 
তাদের অন্তরে থাকেন) যদি স্ত্রীলোকের কাছে 
আসেন তাকে মাতৃবৎ দেখেন ও পৃজা করেন। 
সাধু সর্ধদ। ঈশ্বর চিন্তা করেন। ইঈশ্বরীয় কথা 
বই কথা কন না। আর দর্বভূতে ঈশ্বর আছেন 
জেনে তাদের সেব। কারেন। মোটামুটি এইগুলি 
সাধুর লক্ষণ।” (কথামত, ১৯২) ধাহার 
জীবন সরলত! ও পবিভ্রভার প্রতিমৃতি, ধিনি 
নিজে এই সংসার জলধির পারে গিয়া অহেতুক 
কক্ষণাবশতঃ অপরকেও পার করিবার জন্ত সদা 
গুদ্ঠত তিনিই প্রকৃত সাধু। এইরূপ সাধুর দর্শন 
ও নঙ্গপাভে হৃদয়ে দিব্যতাবের জিঞ্$ পরশ 
অনুভূত হয়, অপাধিব আনন্দের সৃথস্পর্শে দেহমন 
হয় পরিতৃপ্ত । এইরূপ সাধুর সঙ্গ “ঘোর 
অন্ধকারময় এই ভবদাগরে পড়িয়। যাহার! 


কথাপ্রপঙ্গে 


২৭১ 


অনবরত হাবুডুবু খাইতেছে তাহাদের পক্ষে 
পরম আশ্রর--যেদ্প জলমগ্র ব্যক্তির পক্ষে 
সদ নৌকা11” (উদ্ধবগীতা, ২৬৩২) স্বামী 
তুরীয়ানন্দজী ২৫।১১।১৫ তারিখে (শ্বামী 
তুদীয়ানন্দের পন্ধ, পৃঃ ১২৮৮) এক পত্রে 
লিখিয়াছেন : “সাধুনক্গ ছাড়! কিছু আপনার 
ভাল লাগেন! শুণিরা যারপরনাই আনন্দিত 
হইলাম। ইহা যদি অহংকার হয় তাও ভাল; 
কেন না ইহাকেই তে! ভবার্ণবতরণে নৌক। 
(সাধুনঙ্ইই তরসমুদ্র পার হইবার একমাত্র 
নৌকান্বরূপ) বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। 
মকল তপশ্যার ফল একদিকে এবং একক্ষণ সাধু" 
সঙ্গের ফল একদিকে রাখায় দাধুনঙ্গের তুঙাদও 
সাধুসঙ্গকলের দিকেই ঝুঁকি পড়িয়াছিল-- 
শান্্মুখে ইহ! অবগত হইপ্াছি।” 

সাধুসঙ্ষের আর একটি গুণ “সাধুসঙ্ষে নিজের 
ঘড়ি অনেকট| ঠিক করে লওয়া খায়।” ( কথা- 
মৃত, ৫। পরিশিষ্ট ক।9 ) আমাদের ঘড়ি, সংসারের 
দিকে কতটা যাইতেছে আর ঈশ্বরের দিকেই বা 
কতটা যাইতেছে--ইহা ঠিক করিবার জন্তই 
সাধুসঙ্গ । সাধুনঙ্গের ফলে সাধারণ লোক; ঘোর 
নাস্তিক পাষণ্ড যে মহাপুরুষে পরিণত 
হইয়াছেন, সাধুপ্জের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টাস্তও 
বিরল নয়। শ্রশ্নিমহাগ্রভূর সাক্ষাৎ সংল্পর্শে 
আদিয়। রূপ-সনাতন ছুই ভাই নৃতন জীবন লাভ 
করিয়াছিলেন। যাহার! ছিলেন ঘরের ' মানুষ 
তাহারা বৈরাগীর দীন-হীনবেশে পথে আলিয়। 
দাড়াইলেন। সাধুসঙ্ষের ফলে নরঘাতক দস্থা 
রত্বাকরের মহামুনি বান্সিকীতে, শ্রীশ্রহহা প্রস্তর 
পৃত সঙ্গলাভের ফলে ঘোর পাষণ্ড জগাই- 
মাধাইয়ের ঈশ্বর-ভক্তরূপে রূপান্তরের কাছিনী 
পুরাণ-ইতিহাপ পাঠকদের নিকট স্থবিধিত। 

আবার প্রশ্ন জাগে, এইরূপ সাধু কোথায় 
পাইব ধাহার পৃত সংস্পর্শে আমাদের জীবনের 


হথৰ 
রূপান্তর ঘটিতে পারে? শ্রহামক্ধ বলিতেন : 
“ব্যাকুলতা থাকলে পাধুমঙ্গ জুটে যায়।* 
( কথামত, ৫। পরিশিষ্ট ক।৪ ) বলিতেন : “তীকে 
ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর। আস্তরিক হলে 
তিমি শুন্বেনই শুন্বেন। হয় ত এমন কোন 
লৎসঙগ জুটিয়ে দিলেন) যাতে নুবিধা হয়ে গেল। 
কেউ হয় ত বলে দেয়, এমনি এমনি কর তাহলে 
ঈশ্বরকে পাবে।* ( কথামত, ৫। পরিশিষ্ট ক৪) 
লত্যই যদি আমর! সংসারের অসারত! উপলবি 
করিয়া থাকি এবং নিত্যবস্ত লাভের জন্য 
আত্তরিক আগ্রহী হই, পথ-নির্দেশ পাওয়ার জন্ত 
মহাপুরুষ-মংপ্রয় আপন! হইতেই জুটিয়া যাইবে ।” 
ঠিক পথ জানে না কিন্তু ঈশ্বরে তক্তি আছে তাঁকে 
জানবার ইচ্ছে আছে, এরূপ লোক কেবল ভক্তির 
জোরে ঈশ্বর লাভ করে। “একজন ভারী তক্ত 
জগন্সাথ দর্শন করতে বেরিয়েছিল। পুরীর পথ 
কোনদিকে মে জানতো না, ঈক্ষিণদিকে না গিয়ে 
পশ্চিমদিকে গিছিল। পথ ভৃলেছিল বটে, কিন্ত 
ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করত। তারা 
বলে দিলে, “এ পথ নয়, এ পথে যাও ।, তক্তটি 
শেষে পুরীতে গিয়ে জগগ্লাথ দর্শন করলে। 
দেখ, না জানলেও কেউ ন| কেউ বলে দেয়।” 
( কথামত, ১1১৫!২) 
তাছাড়াও যে-সব গ্রন্থে মহাপুরুষদের লীলা- 
কথা ৰণিত আছে, যেমন--প্রীমত্তাগবত, ঠৈতত্তু- 
চরিতাম্বৃত, ীপ্রীরামরুষ্চকথামৃত ইত্যাদি-সেইসব 
পাঠ করিলেও. পাধুদঙ্জের ফল হয়। মনকে 
তাহাদের সান্নিধো লইয়া যার়। যে পরিবেশে 
ীরামরফ তক্তদের সহিত ধর্মপ্রস্গ ও হাত্ত- 
কৌতুকার্দি করিতেম তাহার নিখুত ছবি অস্কিত 
হুইয়! রহিষ্নাছে কথামৃতের পাতায় পাতায়, কুশলী 
: শিল্পী 'প্রদ'র তুলির স্থনিপুণ স্পর্শে । তাহার অন্ধিত 
অগণিত চিজ্জের একখানি চিত্র এখানে উপ- 
স্থাপিত করিতেছি। চিন্তরটি এইক্প ; *গল্লাতীরে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--৫ম নংখা! 
দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী |". সন্ধ্যা হয় হয়। 
ঠাকুর প্রীরামকৃফের ঘরে জাস্টার আসিয়। 
উপস্থিত।'''দেখিলেন, একঘর লোক নিস্তন্ধ হই 
তাহার কথামত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্ত- 
পোষে মিয়া পূর্বান্থ হইয়া মহাশ্তবঘনে হরিকখ। 
কহিতেছেন। ভক্তের! মেবেয় বসিয়। আছেন। 
'**মান্টার দাড়াইয়। অবাক্‌ হইয়া দেখিতেছেন। 
তাহার বোধ হইল ঘেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ 
কথ। কছিতেছেন, আর সর্বতীর্থের লমাগষ 
হইয়াছে। অথবা! যেন শ্রীচৈতন্ত পুরীক্ষেতরে 
রামানন্স ঘ্বরূপার্দি ভক্তসঙ্গে বিয়া আছেন ও 
নাম সন্কীর্ভন করিতেছেন।* ( কথাম্ৃতঃ ১1১২) 
কথামত পাঠ করিৰার পূর্বে আমরা যদি এই 
চিত্রটির ধ্যান করিতে এবং কল্পনানেত্রে এই 
দৃহটিকে দেখিতে চেষ্টা! করি তাহা! হইলে পাঠক 
নিপ্েও যে একঘর লোকের মধ্যে একজন 
এবং ননিন্তন্ধ হইয়া তাহার কথামত পান 
করিতেছেন”+-এইরূপ মনে হওয়া মোটেই 
অন্বাতাবিক নয়। ভাবের গভীরতা ধাহার যত 
বেশি হইবে, কথামৃত পাঠের মাধ্যমে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের পৃত সঙ্গ তিনি তত বেশি অন্থৃভব 
করিবেন। 

সাধু-সম্তদের স্থতিবিজড়িত পুণ্যস্থানাদিং 
তক্ত্ননকে সাধুসাঙ্গিধো লইয়া! যায়। কথাম্বং 
লেখক 'জীদ' (মান্টারমশাই) দক্ষিণেশ্বরে গেলে 
"নর্বক্ষণ গন্ভীরভাবে থাকিতেন। তাহার দৃষ্টি 
আনন, চলনদৃষ্টে মনে হইত তিনি অভীতের সেই 
রামকষের দক্ষিণেশ্বরে--প্রাণের দেবতা প্রীরাম- 
কৃষ্ণের সঙ্গেই যেমন বেড়াইতেছেন। ঠাকুর 
যেখানে বঙলিতেন যেন ত্ীহার পাশেই 
বিতেছেন ও তাঁহার কথামত পান করিতেছেন। 
নাটমন্দিরে একটি স্তন্তকে আলিঙ্গন করিতেন 
ঠাকুর একসময় এই ত্তস্তটি আলিঙ্গন করত 
বলিয়াছিলেন যে অন্তরঙ্গ তক্ত হইল যেন এর” 


জোট, ১৩৯৪ ] 


ভিতরের স্তস্ত। যেসব বৃক্ষগুলি ঠাকুর স্পর্শ 
করিয়াছিলেন তাহা! তিনি আলিঙ্গন করিতেন। 
কুঠিবাড়ির যে ঘরে ঠাকুর রালমণি ও মখুববাবুর 
জীবদ্দশায় থাকিতেন সেই ঘরটিও দর্শন 
করিতেন। ঠাকুরঘর, বেলতলা, পঞ্চবটী-আদি 
স্থানে বলিবার বা চলিবার ময় যেখানে 
দাড়াইতেন সেখানে ভক্তদিগকে খুব সাবধানে 
থাকিতে হছইত। তিনি এঁপকল স্থানে ঠাকুরের 
সঙ্গে দঙ্গেই ফিরিতেছেন-_-ইহা! অনেকেই বুঝিতে 
পারিত না ।'"'মন্ির হইতে বেলতল৷ পর্বস্ত 
রাস্তার বা পুকুরের ঘাটে যে যে স্থানে ঠাকুরের 
সহিত দাড়াইয়া কথাবার্তা হইয়াছিল, সেই সেই 
স্থানে কিছুক্ষণ দাড়াইতেন এবং দিনক্ষণ উল্লেখ 
করিয়া কখন কখন ঠাকুরের কথা বলিতেন।” 
(খ্রীম-কথা, উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৯, পৃঃ ৯৬) 
এইভাবে তাহার প্রাণের দেবত। শ্রীরাষরুষ্ণের 
স্থল শরীরের আদর্শনের পর 'শ্রীম” তাহার পৃত 
সা্গিধয লাভ করিতেন। 

ব্যাকুলতা থাকিলে সাধুদঙ্গ জুটিয়া যায় তাহা 
অবধারিত মত্য। কিন্তু এক্সপ ব্যাকুলতা তো 
সকলের হয় না। আর এরূপ ব্যাকুলতা! যাহাতে 
বাঁধত হয় তাহার জন্তই লাধুলঙ্গের গ্রয়োজন। 
এই সাধুপঙ্গ লাত করিতে হইলে বিশেষ দরকার 


কথাপ্রপঙ্গে 


২৭৩ 


মানসিক প্রস্ততি ও ব্যক্তিগত উদ্ঘষ। স্বামীজীর 
জীবনে দেখি তিনি তত্কালীন লমাজে ধাছার। 
ধর্মনেতা বলিয়! খ্যাত, তীহাঙ্গের সাক্ষাতে 
যাইতেন এবং তাহাদের নিকট ঈশ্বর সম্বন্ধে নান। 
্রশ্নাদিও করিতেন। তাহার এই ব্যক্তিগত 
উদ্ভম ও অনুপদ্ধিৎন মনই শেষ পর্ধস্ত তাহাকে 
প্রননঠাকুরের পদগ্রাস্তে আনয়ন করে। 
শ্রঠাকুরের জীবনেও দেখা যায় সত্মঙ্গ করিবার 
জন্ক তিনি সর্বদা বিশেষ আগ্রহী। যাহার! 
ধর্মপ্রসঙ্গ ও ঈশ্বরীন্ন কথা বলিতেন তাহাদের 
সঙ্গলাতের জন্ত তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে 
কলিকাতায় ছুটিয়া যাইতেন। দক্ষিণেশ্বরে যে- 
সব সাধু-সস্কেরা আসিতেন তাহাদের সঙ্গেও 
তিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করিতেন। তীর্ধদর্শনে 
গিয়াও ঠাকুর সাধুসঙ্গে ময় অতিবাহিত 
করিতেন। যদিও ঠাকুরের জীবনে এইসৰ লাধু- 
সঙ্গের প্রয়োজন ছিল কিন! সেই গ্রঙ্গ এখানে 
নছে। তীহার সব কাজই লোকশিক্ষার জন্য । 
আর এই সাধুসঙ্গলাত করিবার পক্ষে আত্ম- 
প্রচেষ্টা ও মানসিক প্রস্ততি যে একান্ত প্রয়োজন 
_তাহাই যেন নিজ জীবনে আচরণ করিয়। 
তিনি ভগবানলাভেচ্ছু মান্যকে শিক্ষা দিয়া 
গেলেন। 


তবে মাঝে মাঝে সংসঙ্গ বড় দরকার । সংসঙ্গ করলে তবে সদগসখ বিচার আসে । 

সাধুনঙ্গ ফেমন জান ?- যেমন চাল ধোকানি জল । বার অত্যন্ত নেশা হয়েছে 
তাকে বাঁদ চালের জল খাওয়ান যায়, তা হলে তার নেশা কেটে যায়। সেইর্‌প এই 
সংসারস্মদে যার! দন্ত হয়েছে। তাদের নেশা কাটাবার একমাম উপায় সাধৃসঙ্গ | 


--ল্লীরামকৃষ 


স্বামী অখণ্ডানন্দের অ প্রকাশিত পত্র 
[ শ্রীমতী নুধালতা৷ বন্ুকে লিখিত ] 
শ্রীশ্রীহর্গা সহায় 
শ্ররামকষ্ণ মিশন দ্ছা শর 


সারগাছী, পোঃ মহলা, (মুশিদাবাদ ) 
২,৪৩৬ 


পরমকল্যাণীয়ান্মু, 

তোমার ৩০শে মার্চের পত্রধানি পাইয়! অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। 
এখানে আসিয়া! আমার শরীর একটু ভালই মোটের উপর আছে। তবে যেমন 
স্বাভাবিক কখনে! একট ভাল এবং কখনে! আবার একটু মন্দ এইরূপই চলিতেছে । 

সর্বদা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করিবে শ্রীশ্রীঠাকুর জাজ্বল্যমানভাবে মঠে 
বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি নিজমুখে স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন “তুই 
আমাকে মাথায় করে যেখানে নিয়া রাখবি, আমি সেখানেই থাকব” বেলুড় 
মঠ প্রতিষ্ঠার সঙয় স্বামীজী নিজমুখে ইহ বলিয়া! আত্মারামের কৌটা মাথাক্প 
করিয়৷ আনিয়া! শ্রীশ্রীঠাকুরঘরে উহ! প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ম্বামীজী নিজের 
সম্বন্ধে বলিতেন যে দেহাবসানে তিনি তাহার সেই ঘরটিতে সুঙ্মভাবে অবস্থান 
করিবেন। দাদার কাছেও বার বার অনেক কথা শুনিয়াছি। ন্ুতরাং আমি 
ওখানে না থাকিলেও সর্ধধদা এইসব ভাব স্মরণ করিয়! শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী, দাদ 
প্রভৃতির সান্ধ্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে, দেখিবে উহাতে অসীম 
আনন্দ অন্থভব করিবে এবং শান্তিতে ভরপুর হইয়া যাইবে । তুমি দাদার কত 
স্লেহ লাভ করিয়াছ এবং তাহার সেবাধিকার পাইয়! ধন্য হইয়! গিয়াছ। তোমার 
আর এ সংসারে ভাবিবার কিছুই নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার জীবন শাস্তি ও 
আনন্দে পূর্ণ করিয়া দিন ইহাই তাহার শ্রীচরণে আমার আস্তরিক প্রার্থনা । 

লুনার শরীরটা ভাল নয় জানিয়া আমি চিস্তিত ও হছুঃখিত। আশা 
করি সে একয় দিনে ভাল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সংবাদ আমাকে পত্র 
পাইয়াই জানাইও ৷ 

তোমরা আমার আশীর্বাদাদি জানিবে। আশা! করি তোমাদের 
সর্ব্বাঙগীণ কুশল । ইতি 

সতত শুভানুধ্যায়ী 
অথগ্ানজ্ছ 
পুঃ আমার চোখে ভাল দেখিতে পাইনা তাই স্বহস্তে চিঠি লিখিতে শিয়া 


অস্পষ্ট হইয়। যায় । আমার শুভাশীষ জানিবে । 
অথণগ্ানন্দ 


রামরুষ্জ*বিবেকানন্দের বাণী 
শ্রীরাজীব গান্ধী 


শ্রবামক্চের সার্ধজন্মশতবাধিকী। ও রাঁম- 
কুচ পজ্ের শতব্ধপৃতি-এই ছুই গুরুত্বপূর্ণ 
উৎ্দব আজ আমরা উদ্যাপন করছি। এই 
ঘটনাছুটি অনেকাংশে ভারতের নবজন্মের প্রতি- 
রূুপ। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করে 
প্ররামরু«। তার পঞ্চাশ বছরের জীবনকালে 
ভারতের নব অত্যদয়ের আলোক-শিখা প্রজ্জলিত 
করেন। তীর মহাস্মাধি বত্সরে বরাহনগরে* 
রামরুষ্ণ সজ্যের প্রতিষ্ঠ। কি এক মহৎ জাতীয় 
উদ্ভোগ যাতে কর্মপ্রেরণা। ও আদর্শবাদের সঙ্গে 
প্রেম ও কারর্মর দংষোগ সাধিত হয়েছে দরিদ্র- 
নারায়ণপেবার দ্বারা সাধারণ মানুষের জন্য ধর্মীর 
কার্ক্রম স্থচিত হয়েছে । ধর্মীয় দর্শনকে আদর্শ- 
রূপে গ্রহণ করে রামরুষ্খ সভ্ঘ মানুষের 
কর্তব্য ও তার বিশ্বজনীন গ্রয়োগের ক্ষেত্র 
রুমা] কঝেছে। কিন্তু তাতে সমাজের আগ্ড 
প্রয়োজনের লক্ষ্যাভিমুখী দর্শনও উপস্থাপিত 
হয়েছে। আব জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সঙ্গে 
শিক্ষা, জনস্াস্থা, নারীদমাজের সমুন্্তি, প্রার্কতিক 
বা মনগযুসাধি'ত বিপর্ষয়ে ক্রিই মানুষের সেবাকার্ষ 
গ্ুভৃতি সামাজিক সমশ্ার প্রতিকার ক্ষেত্রে 
সন সিদম্প্রদায়ের সঙ্গে গৃহীভক্তদের সংযোগ- 
সেতু রচন! করেছে। : স্বামী বুপানন্দ বলেছেন, 
মঠ রচম| করেছে এর আধ্য।্মিক স্ুস্থিতি আর 
ধিশন মানবিক গতিশীলতা । ভারতের প্রত্যন্ত 
অংশে প্রপারিত রামকৃষ্জ মিশন স্ুন-কলেছ্গ 
দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগ্রতিষ্ঠানগুলির অগ্ততম। 
আমি নিজে অরুণাচল প্রদেশের আলংএ মিশনের 
এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছি। 

পণ্ডিত্জী (পণ্ডিত জগহরলাল নেহেরে ) 
তার আত্মজীকনীতে বলেছেন, বিবেকানন্দ ও 


অন্তান্তরা আমাদের হৃত আত্মদম্মানকে উদ্ধ-ন্ধ 
করেছেন এবং অতীত এ্তিহ্থের জন্য গৌরববোধ 
জাগ্রত করেছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ যেমন অতীতের 
জন্য গৌরববোধকে জাগিয়েছেন তেসনি তার মধ্যে 
অস্তত দিকগুলি-_যথা, নারী-উতৎ্পীড়ন, অস্পৃষ্ঠাতা, 
জাতি ও ধর্মভিত্তিক ভোতে?--চিহ্নিত করে 
সেগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। দুঃখের 
কথা, সকল সম্প্রদায়ের কাছে আধ্যাত্মিক মত্য 
পরমমূলা লাভ করেনি এবং তাকে গোৌঁড়ামি ও 
সাম্প্রণায়িকতায় বিকৃত করার জন্য আমাদের 
আজ নতুন চালেঞ্চের সন্ুখীন হতে হচ্ছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মান্ষের সাথ।্জিক ভূমিকা 
থেকে আধাত্মিক মৃনঙখকে পৃথকভাবে 
দেখেছেন, সকল ধর্মমতে নাধনা করেছেন এবং 
এন সর্বজনীন দত উপনীত হয়েছেন। তিনি 
বলেছেন £ আনি হিন্দু, ইললা, গ্রীষ্ঠান সকল 
ধর্মমতেই সাধনা করেছি-ইন্দুধর্মেহ বিতিষ 
সাম্প্রণায়িক মতেও সংধনা কণেছি-_দেখেছি, 
বিভিন্ন পথ দিয়ে সকলে নেই এক ঈশ্বরকে সাধনা 
করছে। এই ধনের গভীর উপলন্ধিই তাঁরতীয় 
স্বাধীনত। আনো।লবে পর্জধীন উদ্দেশ্াদাধন ও 
কর্তব্যের মনোভানর জাগিয়ে তুলেছিল। আজ 
এই উপলব্ধির বিশেষ প্রচ্নোজম নতুন ভাবত গড়ে 
তৃলতে--তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ নতুন বিশ্ব গঠন 
করতে । এক মহৎ সত্যরূপে রামকৃষ্জের শিক্ষাকে 
জনমমক্ষে তুগে ধরা কর্তব্-_বিশ্বের সকল 
মান্ষের সন্মুখে শান্ত ও গ্রগতির জন্য রাম- 
কৃষ্ণের শিক্ষাঞ্চেই সত্যব্ূপ উপস্থাপিত করাই 
একমাঞঙ্জ পথ । ৃ 

সহ বত্দরের ভারতীক় সভ্যতার এতিহা- 
ধারায় শ্ররামরুষ্ণের শিক্ষা জাতির আত্মিক 


* বদ্ডুতঃ সঞ্ঘ প্রাতাণ্িত হয়োছিল কাশীপতর উদ্যানবাউগতে শ্রীরামবৃষের জীবদ্দশায়।-সঃ 
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বৈশিষ্ট্যে গভীরভাবে অক্থগ্রবিষ্ট কিন্তু সেই 
শক্তি সত্বেও আমরা দেখতে পাই উদ্মাদ ধর্মীয় 
সংস্কার ও অকির্ষিংকর লংস্কতিবোধ এখনও 
জাত্বগ্রকাশ করছে। এরা ধর্মের সারতত্তবের 
গভীরে প্রবেশ না করে বহিরঙ্গগত আচার- 
আহ্্ঠানিকতার মধ্যে দৃষ্টি নিবন্ধ করে। আজ 
আমাদের এদই মুখোমুখি দাড়িয়ে গ্রতিরোধ 
করতে হবে। এখনও অনেকে ধর্মকে দেখেন 
ক্রিম ধর্মান্বতা ও আছুষ্ঠানিকতার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ করে, কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে ধর্ম তার 
চেয়ে গভীরতর বপ্ত। এই মৌলবাদকে 
প্রতিরোধ করার অর্থ ধর্মকে অন্বীকার কর! 
ন্য়--এর দ্বার! শ্রীরা মকষ্। গ্রদ শিত সর্বধর্ম সমন্বয়ে 
নির্দিষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকারকেই প্রতিষ্ঠিত 
করা যার মধ্যে সকল ধর্মকে গ্রহণ এবং উচ্চতর 
সত্যের ম্বীকৃতিই নিছিত। কোন কোন ধর্মীয় 
মতার্শে প্রকাশিত সন্কীর্ণ চিত্তবৃত্তির প্রতিরোধের 
এই উপযুক্ত সয় । আমাদের কর্তবা, আমাধের 
সত্যতার গভীরতর মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমগ্র 
মমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। সেই মৃগ্যবোধ 
ভারতের মাটিতে গড়ে উঠেছে সমস্ত ধর্মমতের 
সমন্থয়ে ও স্বা্গীকরণে। মৌলবাঁদকে সন্কীর্ণতর 
মৌলবাদ দিয়ে জব করা যায় না। উদাত্ততর 
প্রেক্ষায় উচ্চতর সত্যের মাধ্যমেই তাকে 
গ্রতিরোধ কর! মন্তব। 

আধ্যাত্সিকতার যে স্থত্রটি আমাদের 
উত্তরাঁধিকারের এতিহের সঙ্গে যুক্ত করে 
রেখেছে, প্রগতি, মমৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণের 
নাষ্ে তাকে ছিন্ন করা চলবে না। আমাদের 
অতীত মূল্যবোধকে রক্ষা করে, আমাদের 
উত্তপ্নাধিকারের মধ্যে কল্যাণকর দিকগুলি 
জীবিত রেখে এবং সংস্কৃতিকে অটুট রেখে যদি 
আমাদের বিকাশ ঘটে, পরবর্তী শতাৰীতে 
উত্তরণ ঘটে, তবেই তা হবে যথার্থ মঙ্গলজনক। 


উদ্বোধন 


৮৯তম বব-”্৫ম সংখা 


আধুনিকীকরণের নামে বদি আমর নিগৃঢ 
আধ্যাত্মিকতা বিধর্জন দিই ভাহলে তাকে 
আঙ্াদের প্রগতি বল! যাবে না--আঙাদের 
দেশকে সমুন্তও বলা যাবে না। যদ্দি সামগ্রিক 
উন্নতি ঘটাতে হন় তাহলে আঙ্কাদের অগ্রগতির 
মধ্যে নিহিত থাকবে আত্মিক সমুক্সরতি, মানব- 
সাধারণের সমুগ্নতি। 

এই আধ্যাত্বিকতাই আমাদের সংস্কৃতিকে 
শক্তিশালী করেছে। এই আত্তর শক্তিই 
আমাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, সমগ্র সভ্যতার বৈশিষ্ট্য-- 
ব্যক্তিগত ্বার্থবোধের উধের্বে স্বার্থহীন্তাকে, 
তীতির উধের্ব ভীতিশৃন্তভাকে এবং জানের উর্ধে 
প্রজ্ঞাকে স্থাপন করতে শিক্ষা দিয়েছে। 
ভারতকে বুছৎ আস্তর্জাতিক শক্তিন্ধপে গড়ে 
তুলতে হনে, তাকে দারিদ্র্য থেকে চিরতরে 
মুক্তি দিতে হলে, সেখানে প্রাচুর্য চিরৰহমান 
রাখতে হলে এবং বিজ্ঞানের জন্নযাত্রা অব্যাহত 
রাখতে হলে, আমাদের গৌরবের কালে, 
সংগ্রামের কালে, অপকর্ষের কালে যে 
আধ্যাত্মিকতা আমাদের মধ্যে চিরপ্রবহমান, যা 
আমাদের শিকড়ের সঙ্গে চিরদিন সংযুক্ত রেখেছে 
তাকে বিপর্জন দিলে সব প্রশ্থামই নিরর্থক হবে। 
বিবেকানন্দ বলেছেন £ ওঠো, জাগে!) ভারতৰধ, 
তোমার আধ্যাত্মিকতা দিয়ে বিশ্বজয় কর। 
এই বাণী একদিন উনিশ শতক থেকে বিশ শতক 
পর্যন্ত জাতীয় চেতন! জাগ্রত করেছিল। আদ 
বিশ শতক থেকে একুশ শতকে পদার্পণের 
মুহূর্তেও তা সমভাবে প্রয়োজনীয় । শ্রীরাম 
ও বিবেকানন্দ তাদের নতুন চিন্তাধারার মাঁধামে 
নিজেদের বিশিষ্ট করেছেন কিন্তু তাদের নবতর 
চিন্তার মধ্যেও তাঁর! অতীতের সঙ্গে সংযোগ- 
নুঙজটি পরিত্যাগ করেননি-তীদের চিন্তার 
সজীবতায় সেই অতীত উত্তরাধিকার নতুনতর 
শক্তি লাভ করেছে । উনিশ শতক থেকে বিশ 


জ্যেষ্ঠ) ১৩৯৪ ] 


শতকে উত্তরণের কালে এই ষানলিক গতিশীলতা 
যেমন প্রয়োজন ছিল, আজ একুশ শতকে 
পে ছবার মুহূর্তেও ত। ঠিক ততখানিই প্রয্বোজন। 
শতাবী ব্যাপী [বামকৃষ্জ] মিশন জাতি ও 
জনগণের দেবা করেছেন তার জন্ত আমি 
তাদের ধন্তবাদ জানাই-তীদের সাধুবাদ ছি। 
আপনারা পশ্চাদ্বতী' ক্লান্ত মানুষের সম্মুখে 
আলোকৰতিক! গ্রজলিত করেছেন। নকল 


তুমিময 


২৭৭ 


জীবের প্রতি প্রেমের মধ্য দিয়ে, সকল ধর্মের 
প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, বঞ্চিত ও নিপীড়িত হাছুষের 
লেবা করে, সাধন। ও কর্মের সহাবস্থানের যধা 
দিয়ে বাক্তি ও সমাজের বিশুদ্ধির দ্বার! প্রকৃত 
ধর্মের আদর্শকে স্থাপন করে বিবেকানন্দের সেই 
বাণীকেই সার্থক করে তুলেছেন, “মানুষ ভার 
অন্তরে প্রচ্ছন্ন দেবন্বরূপকে প্রকাশ করুক-_. 
সকলকে বিশ্বের আধ্যাত্মিক একস্বের বিকাশে 
সচেতন করে তুলুক ৷“ 


* দিল্লী রামক়ফ মিশন কর্তৃক আয়োজিত শ্রীরাকফের আবিভ্বাবের সাধ'শতবার্ধিকণ ও রামকফ স্যের 
শতবার্ধিকী উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে গত ৯০ ফেব্রুআরি, ১৯৬৭ তারিখে 1511 6০00 4১0৫1601101 
প্রদত্ত প্রধানমল্ণ শ্রীরাজব গান্ধীর উদ্বোধনী ভাষণ (ইংরেজী) থেকে অন্যাদত। অনুবাদক $ অধ্যাপক 


প্রীনীলনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। 
তুমিময় 
( বামকুঞ্চকথামৃত অস্থদরণে রচিত ) 
শ্রীরতন কুমার নাথ 
সর্ববিদ্ভালাভ শেষে আরো কিছু বর্ধ পরে 
অমিয়া দুরের দেশে পুত্র ফিরে আমে ঘরে ; 
জ্ঞানগবাঁ পুত্র আসে ফিরে পিতা কন--কে তুমি বাহিরে ? 
অবশেষে পিতার কুটিরে ॥ বিনীত পুত্র কহে ধীরে_ 
কে তুমি বাহির দ্বারে! আমির হয়েছে ক্ষয় 
পিতা হেঁকে কন তারে।  এ-জগৎ তুমিময় 
পুত্র বলে-_পিতা ! আমি, আমি | বাহিরেও ধাড়াইয়া তুমি । 
কহিলেন পিতা শেষে থামি-_ আনন্দিত পিতা তার 
শিক্ষা তব নহে শেষ খুলে দেন গৃহদ্বার 
ফিরে বাও গুরুদেশ বক্ষ মাঝে পুত্রে নেন চুমি। 
শিক্ষা শেষে এসো তুমি ফিরে। 


নতমুখে পুত্র চলে ধীরে ॥ 


মক্কোতে বিশ্ব-শাস্তি সম্মেলন ১৯৮৭ 
মী সীতানদ 


রাষ্পজ্যঘ ১৯৮৬ গ্রী্াবকে "আন্তর্জাতিক 
শাস্তিবধ* বলে ঘোষণা করেছে । এই ঘোষণার 
উদ্দেশ্ত ছিল যে যুদ্ধমুক্ত পৃথিবীতে মানুষ 
শান্তিতে বাম করতে সক্ষম হবে। বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে 
তোলার জন্য ১৯৪৫ ্রীষঠাবে রাষ্্রপজ্ৰের প্রতিষ্। 
হয়। কিন্তু ৪ বছর পরেও, এই আস্তর্জাতিক 
শান্তিবর্ধে এমন একটি দিনও কাটেনি, যখন 
পৃথিবীর কোন না কোন জায়গায় পরবাজ্য 
আক্রমণ, রক্তপাত, অত্যাচার হুয়নি, মান্ুয 
ও জাতির অধিকার পদদলিত হয়নি। তাই 
বিভিম্ন বাষ্্রের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যে 
রাষ্ট্রসণ্বের শাস্তি-গ্রচেষ্টা যেন ক্রমেই কঠিনতর 
হয়ে উ$ঠছে। একটি পরিসংখ্যানে দেখতে পাই 
ঘে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র, নিজের আক্রান্ত হতে 
পারে--এই অছিলায় যুদ্ধ-গ্রস্ততির জন্য প্রতি 
মিনিটে ১৭ লক্ষ ডলার খরচ কবে চলেছে। 
এর ফলে যে বিপুল পত্রিমাণ পরমাণু অস্ত্র 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাতে জম! হয়েছে, তাতে এই 
পৃথিবীকে ১* বার নিঃশ্চিহ্ন কর! ঘেতে পারে ! 

১৯৪৫ খ্রীষ্টাকের ৬ অগষ্ট হিরোশ্িমাতে 
যেআগণৰিক বোমার বিশ্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল, 
ভার ধ্বংস-ক্ষমতা এবং মানুষের অবর্ণনীয় ছুঃখ- 
কষ্টের কাহিনী জগৎকে হতচকিত করে 
ছিয়েছিল। এর পর যে-সৰ নতুন নতুন পরমাণু- 
অস্ত্র তৈরি হয়েছে, তার অতি ভয়ঙ্কর শক্তি 
এবং যর্দি কখন সেগুলি বাব্ত হয়, তাহলে 
সাহ্ষের যে চরম দুঃখ দুর্গতি হবে, তা কল্পন। 
করতেও প্রাণ কেপে ওঠে। অপর দিকে 
বিজ্ঞানের প্রযুক্তির সাহায্যে জগতের প্রত্যেকটি 
মানুষের পক্ষে স্থুথে শান্তিতে বান করা সম্ভব । 


একদিকে সামগ্রিক ধ্বংস, অপরদিকে সখ, শাস্তি 
ও নমৃদ্ধির ইঙ্গিত। যে পরমাণু-অস্ত্রের করাল 
ছায়া পৃথিবীকে শঙ্কিত করে তুলেছে, তাকে 
অতিক্রম করে জগতে শাস্তি ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থ। 
করতে হবে, পরমত-সহিষুতা অভ্যা করতে 
হবে, এবং লকলকে সমান সুযোগ লাভের 
অর্ধিকার দিতে হবে__এই তে| লক্ষ্য। 

এই লক্ষ্যে পৌঁছতে, বিশ্বের চিন্তা 
লোকেরা বিভিন্ন সভ।-সষিি ও লেখার মখ্য 
দিয়ে, 'যুদ্ধ নয়, শাস্তির বাণীকে বিশ্বময় ছড়িয়ে 
দেবার জন্ত সচেষ্ট হয়েছেন। গত ১৬ এবং ১৭ 
জানগআরি, (১৯৮৭), কোলকাতার বামকুষ 
মিশন ইনফিঁটিউট্‌ অফ. কাল্চারে এই রকম একটি 
শাস্তিসভার আহবান কর। হয়েছিল। সেখানে 
দেশের বহু পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে বাশিয়া 
থেকে আগত কয়েকজন বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক 
যোগ দিয়েছিলেন । এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের লোকের! বিভিন্ন সময়ে সভ-নমিতির 
মধ্য দিয়ে আণবিক যুদ্ধমুক্ত পৃথিবী এবং শাস্তিময় 
জীবনের কথ! আলোচনা করেছেন । গত বছর 
(১৯৮৬) গরমের সময় মন্কোতে একটি 
আন্তর্জাতিক আলোচন।-সভার ব্যবস্থা করা 
হয়েছিল; সেখানে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা 
একত্রিত হয়ে যুদ্ধ, শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ--বিশেষ 
করে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের বিষয় আলোচন! 
করেন। মিখাইল গরবাচেভ সেই সময় 
বিজ্ঞানীদের এই শাস্তি-গ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংগা 
করেন। পৃথিবী যখন ক্রমবর্ধমান ধ্বংসাত্মক 
মারণাস্ত্রের আবিষ্কারে মত্ত, যখন পৃথিবীর উবে 
নক্ষত্র-যুদ্ধের (9681 ৬০) কথ! ভাবা হচ্ছে, 
তখন এই বিষয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানীর্দের মতামত 


দো) ১৩৯৪] 


জানার বিশেষ সার্থকতা রয়েছে; কারণ এইসব 
মারণাঞ্রের ধবংস-ক্ষমতা বিজ্ঞানীর] যেমন জানেন, 
সেরকম আর কেউ জানবে না। পৃথিবীর 
অন্যান্য দেশেও এইরকম ছোটবড় আলোচমা- 
দতার মাধ্যমে শাস্তি-প্রচেষ্টাকে জোরাল করার 
চেষ্টা হয়েছে। 

এ ৰছর (১৯৮৭) ১৪ ফেব্রুমারি থেকে 
১৬ ফেব্রুমারি পর্যন্ত “মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার 
জন্য পরমাণু অস্ত্রশুক্ত পৃথিবী”--এই বিষয়ে 
মন্কোতে একটি আস্তর্জাতিক আলোচনা সভার 
বাবস্থা করা হয়েছিল। এ সভায় পৃথিবীর 
৮৬টি দেশ থেকে প্রায় এক হাজার রাজনী তিবিদ্‌, 
.বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, সাংস্কৃতিক-বিশেষজ, 
ধর্মনেতা প্রভৃতির! যোগ -দিয়েছিলেন। ভারতবধ 
থেকে মধু লিমাইয়া, এম, পি, মন্তাই শা 
(পূর্বতন বাণিজ্য মন্ত্রী), কষ্ণ আইয়ার (পূর্বতন 
সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ), অমৃতা! গ্রীতম্‌ (জান- 
শীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত সাইত্যিক), মৃণাল সেন 
(দিনেমা ডিরেক্টর ) প্রভৃতি আরও অনেকে 
উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, 
ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশ থেকেও অনেকে 
এসেছিলেন। যার যে বিষয়ে কৃতবিষ্, তার] সেই 
সেই বিষয়ের জানী-গুণীদের সাথে একত্রিত হয়ে, 
পৃথিবীতে শান্তি গ্রতিষ্ঠার উপায় নির্ধারণের চেষ্টা 
করেছেন। এইধব বিভিন্ন গোষী-আলোচনার 
উদ্ধেন্ট ছিল এক-ই-ভাঁদের নিজের নিজের 
অধিগত জ্ঞানের মাধ্যমে কিভাবে পৃথিবীকে 
পরমাণু অস্ত্-মুক্ত করা সম্ভব হবে, সে বিষয়ের 
পথনির্দেশ। মস্কোর এই আস্তর্জাতিক শান্তিসতার 
দুখ্য অভিগ্রায় ছিল এই যে, (ক) পরমাণু-অস্ত 
পরীক্ষ। নিরোধ, (খ) নিরন্ত্রীকরণ, এবং (গ) মহা- 
শৃন্তকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না করার বিষয়ে 
জগতের মানুষকে সচেতন করে তোলা, যাতে 


সকলে নিজের নিজের দেশের পরকারকে এবং . 


মক্কোতে বিশ্ব-শাস্তি মন্মেগন ১৯৮৭ 


২৭৪ 


পরমাণুশক্তিধর রাষ্ট্রকে শাস্তির জন্ত গ্রভাবিত 
করতে পারে। 

সম্গ্রতি রাশিয়ার অর্থনীতি, সমাজ-বাবস্থ! 
ইত্যাদির মধ্যে বিরাট পরিবর্তনের সথচন। দেখা 
দিয়েছে? মানুষের অধিকার এবং জনমতের উপর 
গুরুত্ব দেবার প্রবণতা দেখ। যাচ্ছে। এতদিন 
রুশ দেশ যেন লৌহ-যবনিকার অন্তরালে ছিল। 
ওখানকার এইসব পরিবর্তন একটা নতুন বিপ্লবের 
মতোই শোনাবে। তার ফলে বিশ্ব বিখ্যাত পথ্ধার্থ- 
বিজ্ঞানী, শাখারোভ, যিনি রা থেকে ভিন্ন মত 
পোষধ করার অপরাধে গত পাত বছর ধরে 
অস্তরীণ ছিলেন, তাকে এবং আরও অনেক ভিন্ন 
মতাবলম্বী রাজনৈতিক বন্দীদের যুক্তি দেওয়া 
হয়েছে। মোভিয়েত বাষ্ট্র রাশিয়ার বিভিন্ন 
ব্যবসায়ী সংস্থাকে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে 
একযোগে কাজ করার অধিকার দিয়েছে। যুব 
সমাজের মধ্যে মন্তপান ও মাদকান্ক্তির (৫:88 
8৫410101) ) আধিকা রাষ্্রনায়কদের ভাবিত 
করে তুলেছে এবং এইসব বন্ধ করার দন্ত চেষ্টাও 
চলেছে। সর্বোপরি রাশিয়ার সাধারণ মাঙ্জযের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত করার বিশেষ দরকার 
হয়ে পড়েছে । কিন্ত তার জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ 
কোথা থেকে আসবে? দেশের র।জশ্বের একটা 
বিরাট অংশই তে অস্ত্র তৈরি এবং প্রতিরক্ষার 
জগত খরচ হয়ে যাচ্ছে; আবার খরচ ন। করেও 
তো! উপায় নেই। আমেরিক| যদি যুদ্ধান্থ তৈরি 
করেই চলে, আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষ। চালিয়েই 


' যায়, তবে রাশিয়ার পক্ষে চুপ করে বসে 


থাকা সম্ভব নয। অঙ্থরূপ তাবে, এই কথাই 
আমেরিকার পক্ষেও প্রযোজা। এই পরি- 
প্রেক্ষিতে ১৯৮৬ গ্রীহান্ধের জাস্থজারি মালে 
রেইকজাভিকে প্রেসিডেণ্ট রেগন এবং জেনারেল 
সেক্রেটারি গরবাচেড, ছুই জনেই নীতিগততভাৰে 
পূর্ণ নিরন্ত্রীকরণে সন্মত হন ; কিন্তু নিরস্থীকরপের 


২৮৪ 
পূর্ব-সর্তগুলে! মেনে নেওয়৷ সম্ভব হুল না। 
রেইকজাতিকের শীধ সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছে বটে, 
কিন্ত এই শাস্তি-গ্রচেষ্ট1 মানুষের মনে এই আশা 
এনে দিয়েছে যে একদিন না একদিন পৃথিবীকে 
আপবিক যুদ্ধমুক্ত কর] সম্ভব হবে। তাছাড়। 
চেরনোবাইলে যে জাপবিক দুর্ঘটনা সম্প্রতি 
ঘটে গেছে, তা রাশিয়ার সাধারণ মানুষের মনে 
এক গভীর দাগ কেটে গেছে। এই রকম 
দুর্ঘটনা যে কোন আণবিক শক্তিধর বাষ্টরেই 


ছতে পারে। ফলে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র 
মায়কের| নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে আরও বেশি 
সচেষ্ট হয়েছেন । 


এই পাটতৃষ্নিকায় পরমাণু অন্তর বিরতি এবং 
বিশ্ব-শাস্তির উদ্দেস্টে এ বছর (১৯৮৭) 
ফেব্রুছারি মাসে মস্কোতে যে আলোচনা -চক্রের 
ৰাবস্থ! হয়েছিল, তার ধর্মীয় বিভাগের অধিবেশনে 
যোগ দেবার জন্ত রাশিক্পান অরথোভকা চার্চের 
আঙম্রণে রামরুষ। মঠ ও রামকু্চ মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক, ন্বামী হিরখয়ানন্দ সেখানে 
গিয়েছিলেন । তীর সঙ্গে গ্রতিনিধিরূপে উপস্থিত 
ছিলেন রামরু্চ মঠ ও মিশনের অন্ততম সহকারী 
সম্পা্ছক স্বামী গীতানন্দ এবং ভঃ এস এন. 
রায়। সোভিয়েত রাষ্ট্র, যার! এতদিন ধর্মকে 
আফিং-এর সাথে তুপনা করেছেন, তারাই 
এই আন্তর্জাতিক শাস্তিসভার ধর্ম বিভাগের 
পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন ওখানকার 
অরথোডক চার্চের উপর | এই থেকে মনে হয় 
যে ধর্ম বিষয়ে তার! আবার মতুন করে ভাবতে 
আরস্ত করেছেন। এতদিন পর্বস্ত সোভিয়েত 
রাষ্্ী ধর্মকে না মানলেও সেখানকার লোকদের 
ব্যক্কিগতভাবে ধর্মাচারণের কিছুট। স্বাধীনতা 
নিশ্চয়ই ছিল) তার ফলে রাশিয়াতে বহু 
ধীষ্টান, হুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মাব্লম্বীর। 
রয়েছেন। ওখানকার রাষ্ট্র ও লোকের ঈশ্বর 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--৫ম নংখা। 


এবং অতীন্দ্িযর় ভাব বঙ্গিত ন্তায়নীতিতে 
বিশ্বামী। 

যাইহোক, ধর্মীয় বিভাগের অধথবেখনে 
৫৬টি দেশ থেকে ২১৫ জন বিভিন্ন ধর্মের 
প্রতিনিধি এসেছিলেন; ৫৬টি দেশ থেকে 
২১৫ জন বৌদ্ধ, থান, হিন্দু, জুইস, মুসলমান 
এবং শিন্টো ধর্মের প্রতিনিধি এপেছিলেন। 
অধিবেশনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিদের 
ভিন্ন ভিন্ন হোটেলে রাখ! হয়েছিল। যেদল যে 
হোটেলে ছিলেন, সেই হোটেলেরই সভাগৃছে 
তারা ছুই দিন ধরে (১৪ এবং ১৫ ফেব্রুজারি ) 
কিভাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে, সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে, 
ধর্মের সাহায্যে পৃথিবীকে পরমাণু অস্ত্র-মুক্ত করে 
শান্তিতে মান্থষের বেচে থাকার ব্যবস্থা হতে 
পারে, মে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ধর্ম- 
বিভাগের প্রতিনিধিদের মেগছুনারো নয়! (14৩ 
21100088041)858 ) হোটেলে রাখা হয়েছিল) 
সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছিল 
কসমপস হোটেলে, ইত্যাদি। প্রবন্ধকার ধর্ম- 
বিভাগে ছিলেন; স্থতরাং এ বিভাগের কার্ধ- 
বিবরণ একটু বিশদভাবে দেওয়৷ হল । 

১৪ ফেব্রুমারি বেল। ১০টার সময় (ভারতীয় 
সময় তখন বেল! ১২।টা) হোটেলেরই একটি বড় 
হলে নীরব প্রার্থনা করে ধর্ম বিভাগের অধিবেশন 
আরন্ত হয়। অধিবেশনের অবশ্ত-কর্তব্য ছিসেৰে 
_-স্ভাপতি নির্বাচন, সভাপতির ভাষণ, সভার 
কর্মনূচী নির্ধারণ, তিনদলে বিভক্ত আলোচনার 
জন্ত তিনজন সহ-সভাপতি নির্বাচন, ইত্যাদি 
অনুষিত হয়। এর পর সতার মূল বিষয়ের উপর 
বিভিন্ন ধর্মের এক একজন প্রতিনিধি মিনিট 
পনের করে ভাষণ দেন। হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি- 
রূপে শ্বামী হিরণাপানন্দ এই সময় ১৭ মিনিট 
বলেছিলেন। একমাত্র খ্বামী হিরণায়ানন ছাড়া 
আর সবাই তাদের লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। 


জোর্ঠ, ১৩৯৪ ] 


ধিনি যে ভাষায় কথা বলেছেন, তখনই তা 
বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে 6৪৫-01006-এর 
সাহায্যে সকলের কাছে পৌছে দেওয়া হয়েছে। 
সুতরাং ভাষার জন্ত কারও কোন অনুবিধা হয়নি। 
বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদ্দের ভাষণের সংক্ষিণ্ 
সার নিচে দেওয়া হল। 

(ক) 89৩৫ 91911000010) 12809, 
৪6০19181% 050618] ০01 ()5 01290158010 
01 11)6 [5190319 00101660006) 98101 /১18018 
বলেন যে বর্তদান পৃথিবীতে চাপা উত্তেজনা, 
রাষ্্ীয় বিবাদ এবং দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক 
সংঘর্ধকে বাড়তে দিলে, ত৷ ক্রমে শাস্তি ও 
নিরাপদ অবস্থানকে বিস্রিত করবে) এর মধ্যে 
যদি আবার পারমাণবিক-অস্্র আমদানি হয়, 
তবে বিজয্মী ও বিজেত1 বলে কেউ থাকবে না) 
বিংদ হবে সর্বব্যাপী এবং পৃথিবী থেকে প্রাণের 
চিহ্ন একেবারে ধুছে যাবে। বিংশ শতান্ধীতে 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিস্তার সাহায্যে হান্ুষ একদিকে 
যেমন সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করতে সক্ষম, অপর 
দিকে তেমনি শাস্তি, সমৃদ্ধি ও গ্রগতিকে অব্যাহত 
রাখতে সমর্থ । পৃথিবীর মকল মাচুষের অবশ্ঠ 
কর্তব্য হল এই শাস্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির জন 
নাত্বনিয়োগ করা। এই শতাব্দীতে দুইটি 
হাযুদ্ধ হয়ে গেছে; তাতে অসংখ্য জীবন ও 
ম্পত্তি নষ্ট হয়েছে; যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে, 
তবে সে-ই হবে পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ। 

পৃথিবীকে পারমাণবিক অস্ত্-মুক্ত করবার জন্য 
দাস্তর্জাতিক সংস্থাকে স্ঠায়, আইন এবং রাষ্পুঞ্জের 
[নদের মাধ্যমে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 
[তে ছিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক হন্ছের শান্তিপূর্ণ 
মাধান হুতে পানে । পৃথিবীর মানুষের একটা 
বরাট অংশ, যার! দরিঞ্রসীমার নিচে রয়েছে, 
চাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির জন্ত সর্ব- 
কার আন্তর্জাতিক বাবস্থ। অবলম্বন করতে হবে। 


মস্কোতে বিশ্বশান্তি সম্মেলন ১৯৮৭ 


২৮১ 


পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো অস্ত্র তৈরির জন্ম 
অর্থবায় না করে বিশ্বের স্াহ্থষের উন্নতি ও 
কল্যাণের জন্ত অর্থের সহাবহার করুক। 
পৃথিবীকে ধ্বংল থেকে বাচাবার জন্ত পারমাণবিক 
শক্তিধর রাষ্রনায়কের! আলোচনার মাধ্যমে অস্ত্র 
পরিহারে ত্ববাহ্িত হোক) কারণ তাদের 
শিদ্ধাস্তের উপর নির্ভর করছে, তাদের দেশের 
লোকের এবং বিশ্বের অন্ভিত্ব। 

(খ) 8৪০০ &111)0: 901106161, টো, ৪. &. 
(7১168106106 &102691 ০1 (00118016106 [700017" 
৫8110 ) বলেন যে ভিয়েনাতে ইহুদী বংশে 
তার জন্ম। যুদ্ধ এবং ছিটলারের ইহুদী নিধনের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি জোর করে 
বলেন যে পৃথিবীতে যুদ্ধ আর কোনক্রমেই হতে 
দেওয়া চলবে না? কারণ যুদ্ধ হলে সর্ব-বিধ্বংসী 
পরমাণু-অন্থকে অতিক্রম করে আমর! কেউ-ই 
বেচে থাকব না। একদিকে যুদ্ধান্্র তৈরির জন্ত 
কোটি কোটি ডলার খরচ করা হচ্ছে; জন্তদিকে 
পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষ দরিজ্রীমার 
নিচে থাকতে বাধ্য হচ্ছে । তিনি প্রশ্ন করেন-- 
পৃথিবীর সকল মানুষের জীৰনের মান উক্নয়নকে, 
যা ব্তমান বিজ্ঞান-প্রযুজির দার]! মস্তব, 
অগ্রাহ করার অধিকার কারোর-ই আছেকি? 
বর্দি আমাদের একবিংশ শতার্বীতে পৌছতে 
হয়। তবে বলপ্রয়োগের পরিবর্তে আপোষে 
আলোচনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে; 
নতুন করে বুঝতে হবে যে আমরা একে অপরের 
উপর নির্ভরশীল। তিনি মনে করেন না যে 
অপর রাষ্ট্রও যুদ্ধান্ত্ বর্জন করবে-_-এই বিশ্বাসের 
উপর নির্ভর করে, কোন রাষ্ট্ই এককভাবে 
নিজেদের যুদ্ধান্ত্র বিসর্জন দিতে এগিয়ে আসবে; 
এইরকম অযৌক্তিক প্রস্তাব তিনি তার নিজের 
সরকায়ের কাছেও করতে নারাজ। 1৪০6! 
বলেন যে আমাদের একে অপরকে বিশ্বাস 


২৮২ 


করতে শিখতে হবে, এবং এই বিশ্বাস, পরন্পরে 
সাহাযা ও সহান্গভৃতির মাধ্যমে অর্জন করতে 
হবে। তিনি প্রস্তাব করেন যে প্রেসিডেন্ট 
রেগন এবং জেনারেল সেক্রেটারি গরবাচেভ যুদ্ধ 
বিরতি এবং বিশ্বশান্তির জগ্ত আবার আলোচনায় 
বস্থন--আলোচনা সফল হবার যথে্ সম্ভাবনা 
রয়েছে। তিনি প্রার্থনা করেন যে বন্ধুত্ব এবং 
স্ঠায়নীতির উপর বিশ্ব-শাস্তি গড়ে উঠুক। 

(গ) বামরুষ্খ মঠ ও বামকৃঞ্। মিশনেন্র 
সাধারণ লম্পাণক, স্বামী হিরগরানন্দ বলেন যে, 
পৃথিবীকে আণবিক শক্তি-মুক্ত করা আর সম্ভব 
নয়। আগুন দিয়ে যেমন কল্যাণকর এবং 
ক্ষতিকর--দুই রকম কাজই হতে পারে, সেই 
রকম আপবিক-শক্তিও জগতের গ্রতৃত উল্নতি 
আৰার অশেষ ক্ষতি, এমন কি পৃথিবীকে ও ধ্বংস 
করতে সক্ষম । মানুষকেই তো এই শক্তিকে 
ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার না করে জগতের 
সমৃদ্ধির জন্ত নিয়োজিত করতে হবে। কিন্ত 
রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে নাশকতামূলক 
কাজ একেবারে বন্ধ করা লস্তব নয়। 
আমেরিকানর] যদি আপবিক-অস্ত্র বানায়, তবে 
রাশিয়ান] নির্বাক জ্গ্রীর ধতো এক তরফা 
আগৰিক-অন্র তৈরি বন্ধ রাখতে পারে না। 
ত। হলে উপায়? মনে হয় এই গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়টি কেবল মাত্র রাজনীতিবিদদের উপরই 
ছেড়ে না দিয়ে পৃথিবীর মকল মানুষকে, সস্তাব্য 
লামশ্রিক ধ্বংসের বিষে অবহিত করা দরকার । 
আমরা, যার! ধর্মে বিশ্বাদী, তারা জনমত গঠন 
করে এই ধ্বংসাত্মক কাজকে অনেকাংশে বহুত 
করতে পারি; আমাদের অন্থগামীদের নিজের 
জীবনে এবং সমিগততাবে হিংসা পরিহার করতে 
বলতে পারি। কিন্তু আদল বিপত্তি হল এই যে 
পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মীৰলন্বীরাই তে। নিজেদের 
মধ্যে ঝগড়া করে চলেছে; এর ফলে কেউ কেউ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--৫য লংখয 


আবার তরবারির সাহায্যে তাদের ধর্মম্কে 
ছড়িয়ে দিতে চাইছে । আমরা শান এবং 
সতাদ্র্ট। ধবিদের কথা না শুনে ধর্মকে স্বার্থসিদ্ধির 
উপায়রূপে ব্যবহার করছি। আমাদের প্রত্যেককে 
সত্যত্রষ্। ধষিদের কথ। মেনে চলতে হবে এবং 
মান্থষকে ভালবাসতে শিখতে হুবে। উনবিংশ 
শ্রতাবীতে প্রীামকুষ্ণ কেবল মাত্র ধর্মীয় মতবাদেই 
সন্কষ্ট না৷ থেকে, দেগুণিকে নিজের ছীবনে প্রমাণ 
করতে চেয়েছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন 
শাখ। এবং খ্রীষ্টান ও মুনলমান ধর্মের সাধন করে 
প্রমাণ করলেন যে সব ধর্ম সেই একই সত্যে 
পৌঁছে দেয়। পথ আলাদ। কিন্তু লক্ষ্য এক। 
দ্বামী বিবেকাননের প্রতিষ্ঠিত রামকৃ। মিশন 
বিভিন্ন ধর্মের প্রতি অন্ধ! এবং নকল মানুষকে 
ভালবামার কথা প্রচার করে চলেছে। বাম) 
বিবেকানন্দ আমাদের শিখিক্ষেছেন যে বিদ্বেষ 
তাৰ ত্যাগ করে সকলের সাথে গ্রীতির বন্ধনে 
মিনিত হতে হবে। সেই হবে জগতের আদর্শ। 
এই উদ্দেস্টে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিবাদ বিসংগ্বাধ 
মিটিয়ে সকলকে শাস্তি ও মৈত্রীর বাণী শোনাতে 
হবে। তার ফলে যে বিরাট সামার্গিক পরিবর্তন 
আসবে, তাতে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দৃষি- 
তর্লিও পরিবতিত হবে এবং ধ্বংসাত্মক আপবিক- 
অস্ত্র চিরতরে নির্বাসিত হবে। 

(ঘ) জাপানের শিন্টে। ধর্মাবলম্বী [89010 
71198, রাশিয়ার বিভিন্ন ধর্মশাখাঃ যারা 
পরম্নাণু-অন্ত্র থেকে মানবজাতিকে বাচাবার জন্ট, 
নিরস্ত্রীকরণের কাজে, এবং বর্তমান আত্তর্জ'তিক 
সম্পর্কের উন্নতির জন্ত, কঠিন পরিশ্রম করেছেন, 
তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ভা০৪৫ 
৪8০26010196 ০1 1২611810910 26৪০০-এর 
একজন প্রতিষঠাতারূপে তোশিও মিয়াকে পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে ফুদ্ধ-বিরতি এবং শান্তির ভন্ত 
আয়োজিত বু আলোচনা সভায় যোগ 


$ 


জোর, ১৩৯৪ ] 


দিয়ছেন। তিনি বলেন যে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, 
গুললমান, হিন্দু, শিন্টো প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের 
মধ্যে বিরোধ থাকলেও এখন তার! বিশ্ব-শাস্তির 
জন্ত একযোগে কাজ করে চলেছেন। যদিও আঙ্র 
শাস্তি চাই, তবুও আত্মকেঞ্জ্িক বাদন! এবং 
বার্থ বিজড়িত জাতীয় অহংকারের জন্ত বিভিন্ন 
জায়গায় যুদ্ধ চলেইছে। তিনি বলেন যে ধর্মীয় 
গ্রতিনিধিকূপে শাস্তি প্রচেষ্টায় আমর! যেন 
ক্ষমতাহীন; তার কারণ শাস্তিকে আমর] ধর্ম- 
নির্দি্ট কাজ বলে মেনে নিইনি। তিনি বিশ্বাস 
করেন যে মঙ্গযুজাতি এক; তাই প্রার্থনা করেন 
যেন মাঙ্থযের মহিমা! সকলে অন্গভব করতে পারে 
--তবেই শাস্তির জন্য সার্থক প্রচেষ্টা সম্ভব ছবে। 
ভোশি৪ মিয়াকে বলেন যে পৃথিবীতে মানুষের 
অস্তিত্ব রক্ষার তয় তখনই দুর হবে, যখন মানুষ 
সামগ্রিক উন্নতির জন্য পরস্পরকে সাহায্য 
করবে । তার জন্য দরকার মকলের ধর্মবোধকে 
জাগান। মানুষকে সহ-অস্তিত্ববোধে উদ্ধ্ধ 
করতে হবে--“তোমার জন্ত আমার অস্তিত্ব, 
আমার জন্য তোমার স্থিতি'--তবেই পৃথিবীতে 
শান্তি আলবে। 

($) শ্রনংকার বৌদ্ধ ভিক্ষু 9৪0 101. 14. 
ড10189919 ( 01651061065, 911 15910]0 
84001)19% 00108695200 ৮1০৪-163106116 
85120 73010010151 001006161908 101 798০6 ) 
বলেন যে বিভিন্ন বাষ্ট যর্দি অন্তখের সাথে 
যথার্থই শাস্তি চায়, তবেই পৃথিবীতে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠিত হবে। ধর্মীয় নেতার] পৃথিবীর সকল 
দেশে, তাদের অন্থুগামীদের বোঝাতে যত্বণীল 
হোন্‌ যে শান্তি গ্রতিষ্ঠাই সব থেকে বড় কাঞ্জ। 
আমাদের প্রচারের বু জিনিস থাকতে পারে, 
কিন্তু শান্তি গ্রচারই হোক্‌ সর্ব গ্রধান। 

মবাই জানেন যে বিশ্বশান্তির জন্ত সোভিয়েত 
মরকার এককভাবে দ্বেড় বছর যাবৎ তাদের 


মন্কোতে বিশ্বশান্তি সশ্থেলন ১৯৮৭ 


২৮৩ 


পরঙাণু অন্তর পরীক্ষা! বন্ধ রেখেছেন; আশা ছিল 
যে অপর রাষ্রও অগ্থুরূপ ব্যবস্থ! অবলম্বন করে 
শান্তি প্রচেষ্টাকে স্বরাদ্ধিত করবে। কিন্ত 
আমেরিকা! এ সময়েও তাদের পরমাণু অন্ত 
পরীক্ষা চালিয়েই গেছে; এতে শাস্তি প্রচেষ্টার 
মাফল্য সম্বন্ধে মান্য কিছুটা হতাশ হয়ে 
পড়েছে। 

ভিক্ষু বিপুলমারা বলেন যে আড়াই হাজার 
বছর আগে গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন যে মনেই 
প্রথম সকিছুর--ভাল মগের উদয় হয়; ভাল 
কথা এবং পবিজআ্জ মন নিয়ে সৎকার্গ করলে মনে 
স্থথ ও শান্তি আগবে। স্থৃতরাং নকল প্রকার 
খারাপ কাজকে বর্জন করার উপায় হচ্ছে মনকে 
পরিত্র করা। বোধিগ্রাপ্তগণ মানুষকে পথ 
দেখিয়ে দেন) কিন্তু মানুষকেই উদ্দেস্ট নিধির 
জন্ত নচেষ্ট হতে হবে। স্থতরাং অপরে এসে 
আমাদের বাচাবে, এই আশ! ত্যাগ করে, বিশ্ব 
শাস্তির জন্য পৃথিবীর সকল মানুষ, মকল সম্প্রদায়, 
সকল দেশ কাজ করে চলুক। অনন্ত শান্তি ও 
সমদ্ব় লাতের জন্ত তিশি ভগবান বৃদ্ধের বাণী 
থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, পৃথিবীতে মনুস্ত 
জীবনই সবচেয়ে মূল্যৰান ; তাই জীবন নাশ করা 
ভয়ঙ্কর অপরাধ এবং কেউ তা করবে না। 
বৌদ্ধদের মধ্যে জাতি এবং উচ্চ-নী5 ভেগাতে? 
নেই) এই ভাবে তাব। বিশ্ব-্রাতৃত্বকে জোরদার 
করেছে। পছিণেষে বিপুণপাঁরা বলেন যে, 
মন্তহ্াজাতিকে সামগ্রিক ধ্বংসের হাত থেকে 
বাচাতে হলে শান্তি-সমন্তার সমাধান শান্তির মধ্য 
দিয়েই করতে হবে। 

(চ) 1160০101118 080195 181 06- 
£01189 ০01196171 ৪10৫ ০11), ১৯৮৬ রষ্টাবের 
রেইকজাতিকে পরমা ণুঅস্ত্র বর্জনের জন্য অন্থিভ 
শীর্ষ সশ্মেলনের কথা বলেন; সেই লশ্মেলনের 
ব্যর্থতার কারণ এবং সম্মেলন থেকে শিক্ষনীয় 


২৮৪ 


বিষয়সমূছ তিনি বিশদ্ধতাবে তুলে ধরেন। তিনি 
বলেন যে শুধু পরমাণুতঅন্ত্র বর্জন করলেই হবে 
ন।) সঙ্গে সঙ্গে 01561201081) 68091181 এবং 
61৩০0:01010 অন্ত্রমূহ। যাদের ধ্বংস ক্ষমত! 
পরমাণু-অন্্র থেকে কম নয়, তারেরও পরিহার 
করতে হবে। তিনি মনে করেন, কোন বাই, 
রাজনীতি ও অর্থনীতির জন্ত এবং অপরের উপর 
আধিপত্য বিস্তারের লোভে, যুদ্ধান্তর তৈরি বন্ধ 
করবে না; বরং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যাতে 
খণ্ড যুদ্ধ লেগেই থাকে ভার চেষ্টাই করবে। 
এই পরিস্থিতিতে (1) কিতাবে বিভিন্ন রা্রের মধ্যে 
বিশ্বামের মনোভাব গড়ে তোলা যাবে, (4) 
কিভাবে কায়েমী স্বার্থ ও অন্ত্রবাবসায়ীদের 
শক্তিকে অতিক্রম করে নীতিবোধকে জাগান 
যাবে, এবং (1) কিভাবে অত্যাচার, শোষণ 
€ অপরের উপর কর্তৃত্ব করার প্রবণতাকে রোধ 
কর! যাবে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 
তিনি আরও বলেন যে শাস্তি-প্রচেষ্টার জন্ত 
আমাদের সকলকে একযোগে এখন থেকেই 
সমস্ত রকমের যুদ্ধান্্র সীমিত করণ এবং ক্রুশ: 
সম্পূর্ণ বর্জনের জন্ত জনমত তৈরি করতে হবে। 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিস্তাকে যুদ্ধ-মুনাফাবাজদের 
হাত থেকে মুক্ত করে মানের সেবায় 
নিয়োজিত করতে হবে। 

এদের ভাষণের পর মভার বিরতি হয়। 
মধ্যাহু আহারের পর প্রতিনিধিরা তিন ভাগে 
বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ ও বিশ্ব-শান্তির সম্বন্ধে নিয়ো 
প্রশ্নগুলির উপর আলোচন। করেন : 

১। নিরস্ত্রীকরণ প্রকল্পকে বাস্তবান্গিত 
করতে আন্তর্জাতিক শান্তি-ব্ধয (১৯৮৬) কেন 
ব্যর্থ হল? 

২। পারমাণবিক যুগে রাজনৈতিক চিন্তার 
পরিবর্তন ঘটিয়ে কি ধরনের সার্থক আন্তর্জাতিক 
সম্পর্ক গড়ে তোল। দরকার? 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বধ ৫ম সংখ্যা 


৩। যুদ্ধান্্র তৈরি প্রতিযোগিতা বন্ধের 
পথে বাধা কি? 

৪। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে 'পারষাপৰিক- 
অন্তর প্রথমে গ্রয়োগ করব না+--এই আন্তর্জাতিক 
দিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা কি? 

৫ | পারমাণবিক-অন্ত্র তৈরির প্রতিষোগিতা 
কি কোন দেশের নিরপত্তাকে সুনিশ্চিত করে ? 

৬। কোন রাষ্ট্রের পক্ষে নিরসত্রীকরণের 
জন্য একক সিদ্ধান্তের ভূমিকা কি? 

৭। শক্র-ভাবকে নিজিত করা সম্ভব 
কি? যদি সন্ভব হয়, তবে তার উপায় কি? 

৮। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে 
পারম্াণবিক-অস্ত্র বিহীন বিশ্ব তৈরিতে 5৮৪$৩610 
1065106 11111801/6 (স্থকৌশলী গ্রতিরক্ষা- 
মূলক ব্যবস্থাপনা, যাকে নক্ষত্র-যুদ্ধ বল! হয়) 
সাহাযা করবে? 

৯। পারমাণবিক যুগে জাতীয় এবং 
আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা! সম্পর্কে আপনার 
অভিমত কি? 

১*। আপবিক-অস্তশূন্ত পৃথিবী গড়ে তোলার 
সহায়করূপে ধর্মগুরণপি এখনও সক্রিয় নয় 
কেন? 

১১। যুদ্ধ ও শাস্তি প্রসঙ্গে ধর্ম-বিশ্বানী মান্য 
যে ভুমিকা নিয়েছে, তা নিজ নিজ সরকারকে 
গ্রন্থ করাবার উপায় কি? 

১২। ধর্মীয় মানুষেরা নিজের নিজের 
সরকারকে নিরস্ত্রীকরণের জন্ত প্রভাবিত করতে 
কি সুষ্ঠ ব্যবস্থা নিতে পারেন? 

১৩। ধর্ম বিশ্বাপীর! শাস্তির পরিবেশ তৈরির 
জন্ত যে চেষ্টা করছেন, তাতে কি রকম বাধা 
আসছে? 

১৪। আপণবিক-অস্ত্মু্জ পৃথিবী এবং 
মাছষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্ত ধর্মীয় এবং জাগতিক 
বিষয়ের লোকেদের যৌথ প্রচেষ্টার নার্থকতা 


জরোষ্ঠ, ১৩৪৪ ] 


কিতাবে অন্ুধাবন কর। যাবে? এই যৌথ 
প্রচেষ্টাকে আরও বেশি কার্ধকরী করার 
উপায় কি? 

উপরোক্ত পাচজন ধর্ম-প্রবক্জার প্রারন্তিক 


ভাষণ এবং এইসব প্রশ্নগুলির উপর আলোচন।, 


থেকে হনে হওয়া স্বাভাবিক যে মু্রিমেয় কয়েক- 
জন ছাড়া, ধর্মীয় শাখার অপর সকলেই যুদ্ধ" 
বিরতি ও বিশ্ব-শাস্তির জন্ত রাজনৈতিক সঙ্কাধানের 
উপরই বেশি জোর দিয়েছেন। 

প্রশ্নগুলির উপর আলোচন। রাজি ৯ টা 
পর্বস্ত চলেছিল। 

১৫ ফেব্রুমারি সকালে ধমীয় বিভাগের 
প্রতিনিধিদের ১০।১২ মাইল দূরে; ডানিলভ মঠে 
(1081119% 14017850919 ) নিম়্ে যাওয়। হয় 
এবং পেখানেও অধিবেশনের বিষয়-বন্ত সম্বন্ধে 
আলোচন। হয়। 

ধর্মী শাখার অধিবেশনগুলিতে যেমন 
নিরত্্রীকরণ ও শাস্তির উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা 
হয়েছে, সেই রকম রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থ- 
নৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি শাখার অধিবেশন- 
গুলিতে ও ১৪ এবং ১৫ ফেব্রুআরি তিন্ন ভিন্নভাবে 
ুদ্ধ-বিরতির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। 
এইপব আলোচন!তে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন 
মত প্রকাশিত হয়েছে এবং নিরস্ত্রীকরপণের বাধার 
জন্য বিভিন্ন বার প্রতি দোষারোপ এবং পাল্ট! 
অভিযোগ কর! হুয়েছে। বিশ্ব বিখাত পদার্থ- 
বিজ্ঞানী শাখারোভ এই আলোচনা সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন ষে একে অপরকে 
বিশ্বান করতে না! পারলে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব নয়, 
আর তার জন্য মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্রের 
উপর আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। 50865810 
[)505009 [17101901$০ (স্থকৌশলী প্র তিরক্ষামূলক 
বাবস্থাপনা ), যাকে নক্ষত্র-যুদ্ধ নামে অভিহিত 
করা হয়, তার সম্বন্ধে রাশিয়ানর। অত্যন্ত 

ঙ 
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ৃ 
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শঙ্কিত এবং তাঁর| মনে করেন যে সৃকৌশলী 
প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা মোটেই প্রতিরক্ষা- 
মূলক নয়, বরং এক নতুন ধরনের আক্রমনাত্মক 
কর্মসূচী । এই আলোচন। সভায় যে-সব বিজ্ঞানী 
ও রাজনীতিবিদ আমেরিকানর। ছিলেন, তার! 
বলেন যে স্থকৌশলী প্রতিরক্ষা মূলক ব্যবস্থাপনাকে 
শাস্তির প্রতিবদ্ধক বলে মনে করার কারণ মেই। 
অর্থনীতিবিদ 141. 02112108 যিনি জাগে 
দিল্লীতে আমেরিকার বা্ট্রদূত ছিলেন, বলেন থে 
বিশ্বস্ত স্তরে তিনি জেনেছেন যে স্থকৌশলী 
প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপন! ( নক্ষত্র-ঘুদ্ধ ) কার্ধকরী 
হবে না। রসিকতা করে তাক্ষবুদ্ধি গ্যালত্রেথ 
বলেন যে নক্ষঅ-যুদ্ধ সম্বন্ধে রাশিয়ানদের আশঙ্কা 
যথার্থই প্রশংসনীয় ; কারণ এর দ্বারা আমেক্ষিকা 
বহু লক্ষ কোটি ডলারের অপব্যয় থেকে রক্ষ। 


॥ পেতে পারবে। 


১৬ ফেব্রুআরি, যুদ্ধ ও শাস্তি বিষয়ক 
আলোচনার তৃতীয় দিনে, বিতিন্ন শাখার প্রতি- 
নিধির] সকলে ক্রেমলিনের রাজগ্রাসাদের হলে 
মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে বৈজ্ঞানিক, রাজ- 
নৈতিক, অর্থনৈতিঞ, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় শাখার 
প্রতিনিধির! গত ছুই দিন ধরে যে-নব আলোচন! 
করেছেন, তার সারাংশ এবং তাদের স্চিদ্তিত 
সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। এই লতার মিখাই্ল 
গরবাচেভ মবেত প্রতিনিধিদের মানে প্রায় 
এক ঘণ্ট। ধরে বন্তৃত। করেন। তিনি ৰলেন যে 
আগে কমিউনিষ্টরা বলতেন যে পু'জিবাদ ও 
সাহ্রাজাবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবার্দের মিল হওয়া 
সম্ভব নয়--এর] পরস্পর বিরোধী । কিন্তু বর্তমান 
সময়ে যুদ্ধ এবং শাস্তিই হচ্ছে সব থেকে বেশি 
বিরুদ্ধ তাবাপন্ন। গরখাচেত যুদ্ধ-শান্তি প্রশ্নে 
্তায়নীতির উপন্র বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি 
আরও বলেন যে লোভিয়েত রাশিয়! গঠনমূলক 
জাগতিক উন্নতির জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ “আমর! 


২৮৬ | উদ্বোধন [ ৮৯তম বর্ধ--৫হ লংখা। 


আয়গও বেশি সামাবাদ চাই) স্থৃতরাং গণতন্ত্রের 
আরও বেশি প্রয়োগ করতে হুবে।” তিনি বলেন 
যে রাশিয়াকে উন্নত করার চেষ্টায় কারও ক্ষতি 
হবে না) কিন্তু তার জন্ত নতুন ধরনের চিস্তার 
প্রয়োজন। রাজনীতিকে সাধারণ মানুষের 
দীতিবোধ থেকে আলাদ] কর! চলবে না; বরং 
রাজনৈতিক ক্রিঘ্নাকলাপকে বিশ্বজনীন স্তায়নীতির 
বোধের সাথে একীভূত করতে হুবে। তার 
বলার মধ্যে এইটি প্রতিফলিত হয়েছিল যে তিনি 
মনে করেন ন! যে মান্য ত্বভাবতই হিংসাপ্রবণ 
এবং উগ্র প্রকৃতির ; তিনি বিশ্বাস করেন ন! ষে 
যুদ্ধ হচ্ছে মানুষের স্বভাবের প্রতিফলন এবং পু'জি- 
ৰাদের ব্বাতাবিক পরিণতিই হচ্ছে 'যুদ্ধ'। তিনিবার 
বার প্রাচীন প্রচলিত প্রথা থেকে বেরিয়ে আম 
এবং গতাস্গতিক ভাব ও যুক্তিহীন মতবাদের 
শৃঙ্ধল থেকে মুক্তির কথ! বলেছেন। গরবাচেত 
অত্যন্ত জোরের সাথে বার বার বলেন যে 
রাশিয়ার অর্থনীতি ও সমাজনীতির মধো যে 
পরিবর্তন ও উদারতার হাওয়া বইতে শুরু 
করেছে, তাকে আর রোধ কর! যাৰে না। তিনি 
বলেন যে, শ্ব-নিযুক্ত পৃথিবীর প্রধান বিচারপতির 
তো তিনি এ-সকল কথ! বলছেন না; বরং 
নিজের দেশের সন্বন্ধে একজন আত্ম-সমালোচকের 
ভাব নিয়ে কথা বলছেন। 


গরবাচেভের ভাষণ ছিল যেন রাশিয়ার পক্ষে 
এক নতুন বিপ্লবের সুচক এবং সাহনিকতায় পূর্ণ। 
এর আগে আর কখনও কোন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র 
নায়কের মুখে এমন নব কথ! শোন! যায় নাই। 
তিনি তীর নতুন বিশ্বাস এবং নৰ চেতনার কথাই 
স্পষ্টভাবে ব্যক্ত কবেছেম। গরবাঁচেভ বাশিয়ার 
এই ব্বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক 
পরিবর্তন উদ্মুখতার সম্বন্ধে কিছুদিন আগে 
অত্যন্ত আবেগের সাথে বলেছিলেন, “সমাজ 
পরিবর্তনের জন্ত তৈরি) আমর! যদি এখন 


পিছিয়ে যাই, তা হলে সমাজ তা মেনে নেবে 
না। আমাদের এই পরিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে হবে; যদি আমর] তা না করি, তবে 
কে করবে? যদি এখন না করি, তবে আর 
কখন করব?” 

এই লক্ষ্যে তিনি কেমন করেঃ কখন, কতটা 
পৌছুতে পারবেন, তা ভবিষ্তৎই সাক্ষ্য দেবে। 
এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার বিখ্যাত সাহিত্যিক 
ডস্টোয়েতস্কির একটি কথা নে পড়েছে; তিনি 
তাঁর একটি গল্পে লিখেছেন, “আমি জানি যে 
এই পৃথিবীতে বান করবার যোগ্যতা না হারিয়ে 
মাঙ্গ হ্ন্দর ও সখী হতে পারে) আমি 
বিশ্বান করি না এবং করবোখ না যে অসৎ 
ভাবই মান্গষের স্বাভাবিক অবস্থা” বর্তমান 
যুগের মাঙ্ুষের পক্ষে এই ভাবনায় আস্থা 
স্থাপন কর! অত্যন্ত প্রয়োজন; এই বিশ্বাসই 
মাঙ্গষকে সামগ্রিক ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে 
পারবে। 

আজকের দিনে যুদ্ধবিরতি ও শাস্তি 
প্রচেষ্টার জন্ত যা সব থেকে বেশি এ্রয়োজন, ভা 
হল হৃদয়ের পরিবর্তন__ম্বানধকে ভালৰাসতে 
শিখতে হবে। পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই 
মান্য আজ অভুক্ত থাকছে; এর কারণ এই 
নূয় যে পৃথিবীতে খাদের অভাব ঘটেছে; এর 
কারণ হল মানুষের ভ্বদয়ে অপরের প্রতি 
তালবাসার অভাব, সহা্ছভূতির অতাব। 

স্বামী বিবেকাননা বলেছেন ষে, প্রত্োকের 
মধ্যেই দ্েবত্ব রয়েছে) এই দেখত্বকে জীবনে 
প্রকাশিত করতে হুবে, সকলকে ঈশ্বর-বুদ্ধিতে 
সেবা করতে হবে। আমরা কেউ কাউকে 
সাহাধ্য করতে পারি না, কারণ ঈশ্বরকে সাহায্য 
করা যায় না-তীকে সেবা করা যায়) 
তাই ঈশ্বর-বুদ্ধিতে মানুষের সেবা করে হস্ত 
হতে হবে। 


জোর, ১৩৯৪ ] 


আজ আমর! বিশ্ব-শান্তির কথ! ভাবছি; 
কিন্ত নিজের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে, সমাজের 
মধ্যে দেশের মধ্যে যদি শাস্তি না থাকে, তাহলে 
ৰিশ্ব-শাস্তি” একটা কথার কথ! হয়ে দাড়াবে। 
যথার্থই যদি পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠ। করতে 
হয়, তবে মানুষের অস্তনিহিত দেবত্বের বিকাশের 
উপরই নির্ভর করতে হবে। এই আদর্শে 
অধিষিত হয়ে প্রর্থীদা সারদ| বলেছিলেন, “যদি 
শাস্তি চাও, মাঃ কারও দোষ. দেখে! না) দোষ 
দেখৰে নিজের । জগৎকে আপনার করে নিতে 
শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার ।” 
শ্রপমায়ের এই উপদেশের মধ্যেই রয়েছে শাস্তি- 


বেদ-মৃতি বুদ্ধ 
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সমস্তার চিরস্তন সমাধান। শাস্তির উপায় 
হিসেবে বিজ্ঞানী, সমাজসেবী, অর্থনীতিবিদ 
প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের বিশিষ্ট লোকের! নানা 
কথা বলেছেন এবং বলবেন। কিন্ত শ্রীহীমায়ের 
এই অতি সহজ সরল কথাই মনে হয় এই বিষয়ের 
শেষ কথা ; সকল দেশের সকল মান্ছযকে নিজের 
পরিবারের সমাজের, দেশের এবং বিশ্বের 
শান্তির জন্য যুগ যুগ ধরে প্রেরণা দেবে। 
প্রার্থন। করি রাশিয়ার এই যুদ্ধ-বিরতি ও শাস্তি- 
প্রচেষ্টা পৃথিবীর সকল দেশের সকল মাহুযকে মৰ 
চেতনায় উদ্ধন্ধ করুক? প্রেম, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের 
বন্ধনে সকলে দৃঢ়বদ্ধ হোক্‌। 


বেদ-মূতি বুদ্ধ 
ডর্টর সচ্চিদানন্দ ধর 


কে বলে তোমারে বুদ্ধ | বেদনিন্দাকারী ? 
কর্ম যেথা “কাণ্ড মাত্র “জ্ঞান” পরিহরি, 
উচ্চারিয় স্বাহামন্ত্র বজ্ঞানতিদানে 
দ্বেবগণে তুষ্ট করে মন্ত্র সামগানে, 
লভিবারে ধন, পুত্র, আয়ু$ বাহুবল।_ 
অভ্যদয়-মাক্্র ষথ। প্রার্থন! সফল+_- 

যেথা! পশুঘাত শত ইহ-স্থখ লাগি__ 

সে কর্মে করিলে নিন্দা হে দীপ্ত বৈরাগী 1 


নিঃশ্রেয়স যেথ। শাস্তি অবন্ধ নির্বাণ।_ 
বৈরাগ্যের পথে পেলে তাহারি সন্ধান। 
জ্ঞানকাণ্ড বেদ দেয় যাহার নির্দেশ।+_ 
সেই পরাশাস্তিমাঝে করিয়া প্রবেশ 
নবীন করিলে তুমি বেদেরি সাধনা । 
বেদমুতি ! তাই করি তোমার বন্দনা ॥ 


মহাকাশের বিস্ময় $ ব্যাকহোল 
অধ্যাপক শ্রীঅনিল দাস 


অনস্তবিস্বীত রহশ্যাচ্ছন্প বিশ্বব্রদ্ষাণ্ড সম্বন্ধে 
আদিম মানুষ প্রথমে কি তাবতে শুরু করেছিল 
তা! আঙ্মাদের সঠিক জানা নেই সত্যি। কিন্ত 
ুধুষাত্র করনাতেই নয়, যুক্তির প্রয়োগে আজ 
আমর! সহজেই অন্জধাবন করতে পারি যে 
কোটি কোটি মাক্ষঘ, জীবতস্ত সকলের বাসভূমি 
যাতৃপষ পৃথিবীর উপরে উললটানে! বাটি আকৃতির 
যে আকাশ, তাই সেই আদিম মান্গযকে আকৃষ্ট 
করেছিল, ভাবতে শিখিয়েছিল। অতীতের 
সেই শ্ুতক্ষণে মানুষ সবিশ্ময়ে দেখেছিল উযার 
লাল পূব আকাশকে । দেখেছিল অর্কদেবকে 
রাজকীয় মহিমায়, আৰির্ভূত হতে, পাহাড়ের 
কোল হতে, সুনীল সাগরের দিগন্ত থেকে। 
সারাদিন দীপ্যমান থেকে একসময় সে টুপ করে 
ডুব দিয়েছিল_-গোধুলির পশ্চিমাকাশে, ছায় 
নিবিড় গাছ-গাছালির ফাকে। বনে-জঙ্গলে 
জীবজন্তদ্দের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে 
টিকে থাকা সেই আদিম মানুষের দল সবিস্ময়ে 
জারও লক্ষ্য করেছিল যে নীলাকাশ কালো 
মেঘে ছেয়ে যাওয়ার পরই গুরু গুরু শব এবং 
বিজলীর চমকের সাথে আকাশ থেকে ঝরে 
পড়ছে জল। যে জলের স্পর্শে গাছপালার রং 
হয়ে উঠছে সবুজ; দেছ মন হয়ে উঠছে লি, 
পবিজ্ম। দিনের শেষে রাত্রির আগমনে 
নীলাকাশ হয়ে উঠছে কাল। আর সেই কাল 
আকাশের বুকে ফুটে উঠছে শ্বেতপন্মের ন্যায় 
অনংখ্য ভারার দল। ভার] মিটুমিট করে। 
হাতছানি দিকে ভাকে। কি যেন বলতে চায়! 
পাশে মাটিতে পাথরের অস্ত্র রেখে গুহার মধ্যে 
জড়গড় হয়ে বসে থাকা সেই মানুষেরা আরও 
অভিভূত হয়ে পড়ে, হখন তার! দেখে চন্্রদেবকে 


যোলকলায় পরিপূর্ণ হয়ে আবিভূ্তি হতে। 
দ্ধ আলোর আভায দিক্দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে 
ওঠে। দেই আলোয় একে অপরের যুখ দেখতে 
পায়। রাত গভীর হয়। কোটি কোটি তারার 
দল রাজকীয় মহিমায় মিছিল করে চলে। 
এদেরই মধ্যে কেউ কেউ আবার দলছুট হয়ে 
খসে পড়ে। হাউই বাজির মতো আলোর 
রেখা টেনে দ্রুত ধাধিত হয় পৃথিবীর দিকে। 
আদিম মাঙ্গষের মনে ভীতির ভাব জাগায় 
তার! । 

প্রাকৃতিক এ'সব ঘটনাবলী পর্ধবেক্ষণের 
সাথে সাথে স্বভাবতই কতকগুলি প্রশ্ন তাদের 
মনে উদ্দিত হয়ঃ উপরের যে আকাশ তা 
কতদুর বিস্তৃত, কত বড় আমাদের এই বিশ 
ব্রঙ্ধাণ্ড? দিনের এবং রাতের আকাশ যার! 
আলোকিত করে থাকে তার কার]? 

এর পরে বনুবছর কেটে গেছে। বিজ্ঞানের 
জন্ম হয়েছে । তার অবিশ্বাশ্ত অগ্রগতির ফলে 
বিশ্ব-্রক্ষাণ্ডের অনেক রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। 
সাথে সাথে আরও অনেক প্রশ্ন বিজ্ঞানীর 
মনকে আলোড়িত করে চলেছে: আমাদের 
পূর্বপুরুষের! কি সত্যি এই গ্রছ্থের বািনা 
ছিলেন, নাকি অপর কোন গ্রহ থেকে এসে 
এখানে বাস! বাধেন? কোথায়, কখন এবং 
কিভাবে পদার্থের হট হয়েছিল? বর্তমানে যে 
পরিমাণ পদার্থ পুপ্তীভূত হয়েছে, গোড়াতেও 
কি তাদের পরিমাণ একই ছিল? নাকি, 
ক্রমাগত সৃষ্ট হয়ে এর পরিমাণ বেড়ে চলেছে? 
এ-সব প্রশ্ন এখন আর ছেলেমাঙ্গুষী কৌতুহল 
নয়। জ্যোতিবিদ এবং বিশ্বতত্ববিদ্রা এখন 
ক্রমাগত এ-সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছেন । 


গ্যো্ট, ১৩৯৪]. 


১৬*০ গ্রীষান্কের প্রথমার্ধে জনৈক ওলন্দাজ 
চশমার কাচনির্যাতা উত্তর এবং অবতল লেম্সকে 
একই সঙ্গে কাজে লাগিয়ে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন 
করেন। যন্ত্র লাহাধ্যে দূরের জিনিসকে 
কাছে দেখা সম্ভব হয়েছিল। খবরটি প্রথিত- 
ষশ। ইতালীয়ান বিজ্ঞানী গ্যাপিপিওর কানে 
এসে পৌছয়। এই ধারণার উপর নির্ভর করে 
১৬০৯ খ্রীষ্টা্ে তিনি আধুনিক দুরবীক্ষণ যন্ত্র 
উদ্ভাবন করেন। প্রখম এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রে 
সাহায্যে কোনও বস্থকে ৩০ গু বদ্ধিত আকারে 
দেখা সম্ভব হয়েছিল। এর আবিষ্কার জ্যোতি- 
ধিজানে নবদিগন্তের স্থচনা। করে। গ্যালিলিও 
তাঁর সম্ভঞাত সন্তানতুঙ্গ্য টেলিস্কোপটিকে শ্বগ্দম 
রাতের আকাশের দিকে তুলে ধরতেই 
বিস্ময়ে জড়ানো এক জগতের দ্বার তার সামনে 
উন্মুক্ত হয়ে পড়ে । এই বিম্ময়-বিহবল অবস্থার 
কথা তিনি সুন্দর বর্ণনা করেছেন তার লেখ। 
“তারাদের বার্তা” (21658917601 01 (119 96819 ) 
গ্রন্থে । তিনি একছায়গায় লিখেছেন £ 

“আমি ঈশ্বরকে ধশ্যহাদ জানাই এজন্য যে 
আমার প্রতি সদয়বশতঃ:, কতকগুলি বিশ্ময়কর 
বস্ধকে প্রথম চাক্ষুষের জন্য আমাকে মনোনীত 
করেছেন। এমমব ব্ঘসকলের অস্তিত্ব আমাদের 
পূর্বপুরুষদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। আমি 
দুরবীক্ষণের সহায়তায় অনেক অজানা তারার 
সন্ধান পেয়েছি এবং এই পিদ্ধাস্তে উপনীত হয়েছি 
ঘেচাদ এবং পৃথিবী সদৃশ বস্ত। কিন্তু এসকলের 
মধ্যে বিশ্মনকরু ঘটন! হচ্ছে বৃগম্পতিগ্রছের চারটি 
টাদের আবিফার। তাদের প্রত্যেককে আমি 
গতিশীল অবস্থায় দেখতে পেয়েছি'**" 1” 

গালিলিওই প্রথম বলেন বে ছায়াপথ অসংখ্য 
তারার সমটি ; গ্রহদের নিজম্ব কোন আলে! 
নেই, হূর্ষের আলোয় তারা আলোকিত হয়। 
তিনিই প্রথম এ দিশ্ধান্তে আসেন যে আমাদের 


মহাকাশের বিন্ময় : ব্রযাকছোল 


২৮৪৯ 


বিশবব্ধও স্থির নয়) পরিবর্তনশীল। কারণ 
তিমি দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করেছিলেন 
যে তার দৃশ্পথে নতুন তারারা আবিভূত হয়ে 
অনৃষ্ত হয়ে যাচ্ছে। বুধ এবং শুক্রগ্রহ যে সর্ষের 
চতুর্ঠিকে গ্রদক্ষিণরত তা প্রথম তিনিই বলেন। 
সুর্য যে অপর এক কক্ষপথে পরিক্রমারত 
তা-ও প্রথম তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন । এ সব 
কারণেই গ্যার্গিলিওকে আধুনিক জ্যোতিধিজ্ঞানের 
জনক বলা হয়। 

গ্যালিলিওর মৃত্যু পরে দুরবীক্ষণ হজ্জের 
বহুল উন্নতি সাধিত হয়েছে। নতুন গ্রহ, তারার! 
আবিদ্কত হওয়া ছাড়াও মহাকাশের আরও 
অনেক অদৃশ্য বাসিন্দাদের লন্ধান মিলেছে। 
ঘনীভূত মধাকাশ-রছত্ত কিছুট। ফিকে হয়েছে। 
যদিও অজানা রয়েছে এখনও অনেক কিছু। 

গ্যালিলিও-র দুরবীক্ষণ যন্ধরেরে আবিষ্কারের 
পর চারশ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। 
অভাবিত উদ্নততব দুরবীক্ষপের দাহায্যে কোটি 
কোটি মাইল দুরের অনৃশ্ত সব ৰস্ত আমাদের 
চোখে ধর! দিয়েছে । ছবি তুলে তাদের অবয়ৰ 
সম্বন্ধে স্থঠ জানার্জন সম্ভব হয়েছে। কিন্ত এই 
দুরবীক্ষণ যন্ত্রে সীমাবদ্ধতা ছিল। শুধুমাত্র 
ষে-সব মহাজাগতিক বন্ধ থেকে দৃশ্ত আলো এসে 
পৌছত তাদ্দেরকেই শুধুমাআজ দেখা এবং ছৰি 
তোল। সম্ভব হত। কিন্তু আজ আমরা বিজ্ঞানের 
দৌলতে জানি যে দৃশ্ঠ আলো! ছাড়াও আরও 
বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ প্রতি মুহূর্তে মহাজাগতিক 
বন্ত থেকে নিঃসরিত হয়ে চলেছে। এইসব 
বিকিরণের মধ্যে রয়েছে একা, গাধা, অতি- 
বেগুনী, অবলোহিত রশ্মি, বেতার তরঙ্গ প্রভৃতি । 
বিজ্ঞানের ভাষায় এর। সবই তড়িৎ-চুদ্বকীয় তরঙ্গ 
(171601:072880500 ০০) একের থেকে 
অপরের তফাৎ জধুমা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে (৮8+৩ 
15080) )। মহাকাশের তার! এং তারানদৃশ 


২৯০ 


বন্ত ক্রমাগত এসব বিকিরণ মহাকাশে পাঠিয়ে 
চলেছে । বেতারতরঙ্গ যে-সব বস্ত থেকে 
নিঃনরিত হয়ে চগেছে তাদের অন্থধাবনের জগ্ত 
আবিষ্কৃত হয়েছে ব্তোর-দূরবীণ। এর আবিষ্কার 
জ্যোভিধিজানে বিপ্লব সাধন করে। 

বিংশ শতাব্ীর জোতিধিজানের বিস্ময়কর 
আবিষ্কার মহাজাগতিক বন্তঘয় কোয়াসার 
(08891) এবং পাল্নার (01581) কোয়াপার 
এবং পাল্লারের পরে জ্যোতিধিজঞানের অভিজাত 
টূপিতে নবতম সংযোজন 'ব্যাকহোল?। বাংলায় 
যার নাষকরণ হয়েছে 'অন্ধকৃপ'। 

কোয়াসার হচ্ছে তীব বেতার-তরঙ্গ সৃষ্টিকারী 
তার! আকৃতির এক মহাজাগতিক বস্ত যার 
পুরানাম 00251-5061151 18010 $001:095,| 
বিশ শতকের যাট দশকের প্রথমার্ধের 
কোনও একসময় বিজ্ঞানীর। বিগত কয়েকদশক 
ধরে তোলা লব ছবি পরীক্ষা করতে গিয়ে 
হঠাৎই কোয়ালারের অস্তিত্ব আবিফার করেন। 
তীর] সবিম্ময়ে লক্ষ্য করেন ঘে কোয়াসার ছিসেবে 
চিহ্নিত এক তারার উজ্জলত| কয়েকমাসের 
মধ্যেই বহুগুণে পরিবধিত হয়েছে। বিপুল 
পরিমাণ শক্তির উতন এই কোয়াসারের রহমত 
উন্মোচনের জন্য জ্যোতিবিজানীদের কাছে প্রধান 
বাধা হয়ে দাড়িয়েছে এদের অস্বাভাবিক দুরস্ব। 
লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দুরে এরা সব অবস্থিত। 
বিজ্ঞানীদের দৃঢ়বিশ্বান যে অদূর ভৰিহ্তে টাঙ্গের 
বুকে ঘে ম্পেদ ষ্টেশন তৈরি হুবে সেখান থেকে 
টাদের বাযুমণ্ুলহীন আকাশে শভিশালী 
দুরবীণের সাহায্যে অন্থদন্ধান চালিয়ে কোয়্া- 
লারকে তীর পরিষ্কারভাবে চিনতে লক্ষম 
হবেন। 

কোয়াসারের মতনই পাল্সার ম্পন্দনশীল 
আর একটি অত্যা্্য মছাজ।গতিক বন্ত। 
১৯৬৭ গ্রীষ্টান্জে জোস্লিন বেন (0০০০106 3৩11) 


উদ্বোধন 


[ ৮৮তম বর্ধ--€ম দংখা। 


এবং আআনথনী হিউইস্‌ (১0501173515 ) 
নাষে দুই বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে মহাকাশের 
নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল থেকে কোনও এক অজাত 
বেতার-উৎন ১ সেকেও্ড পর পর নিগমিতভাবে 
তীক্ষু (91800) বেতার-তরঙ্গ পাঠিয়ে চলেছে। 
আশ্চর্যজনক নিক্নমিতভাবে আন। বেতার-তরঙ্গ- 
গুলিকে বিজ্ঞানীর! প্রথমে রুক্ত্রিম সংকেত ৰলে 
তুল করেন। তাঁরা ভেৰে বলেন যে কোন 
বুদ্ধিমান প্রাণী নিয়মিতভাবে সংকেতগুলি পাঠিয়ে 
চলেছে। 

বিজ্ঞানী গোল্ডের প্রকল্প অন্লারে এই 
অত্যাশ্চর্য বন্তগুলি অতিক্রত ঘূর্ণনসীল নিউট্রন 
তার! ছাড়া আর কিছুই নয়। গোল্ডের প্রকর় 
মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও, পাল্সার এখনও 
রহস্যের জবগ্তঠনে ঢাকা রয়ে গেছে। 

পাল্সারের পর এই প্রবন্ধের কেবিন 
ব্যাকহোল" বা! অন্ধকূপের দিকে আমাদের দৃষ্টি 
ফেরান যাক। ব্ল্যাকছোলের নাম এখন বিজ্ঞানী" 
মহলের গণ্ডি পেবিয়ে দাধারণ মানুষের মধ্যেও 
ছড়িয়ে পড়েছে । এর মূলে রয়েছে পত্্র-পন্্রিকা 
ছাড়াও '্যাকছোল+ (919047016) নামে 
একটি ইংরেজী চলচ্চিত্র। কিন্ত মজার কথা 
এই যে এখন পস্ত এই 'অদ্বকৃপ'-এর বাস রয়ে 
গেছে পদার্ধবিদ এবং বিশ্বতত্ববিদ্দের মনে। 
তাত্বিক এবং পরীক্ষাসিত্ধ পদার্থবিজ্ঞানের 
মাঝামাঝি কোনও এক জায়গায় এখন এর 
অবস্থান। কারণ, বাস্তৰে আমাদের বিশাল 
বিশ্বত্দ্ধাণ্ডে এখন পর্ধস্ত এর অস্তিত্বের সন্ধান 
মেলেনি । যে-সব প্রশ্ন এখন বিজ্ঞানীদের তাড়িত 
করে ফিরছে, তা এই যে তার! এবং গ্রহঘের 
মতোই কি 'অন্ধকুপ' সাধারণভাবে ঘুরে ফিরে 
বেড়াচ্ছে? অথবা, সত্যিই কি তার] অ-লাধারণ 
কোন বন্ব? 

অন্ধকুপ বিংশ শতাষীর বিজ্ঞানীমহলকে 


জো, ১৩৯৪ ] 


আলোড়িত করলেও এর আবিষ্কার বিংশ 
শতাীতে নয়। যদিও আধুনিক বিজ্ঞানীর! 
গবেষণা দ্বারা এর সম্যক্‌ সম্বদ্ধে ধারণার আমূল 
পরিবর্ডন ঘটিয়েছেন এবং সমগ্র বিজ্ঞানীমহলকে 
এর প্রতি আরুষ্ট করতে সমর্থ হয়েছেন। 
অষ্টার্শ শতাকীতে জন্‌ মিচেল (10101 
[109৩1] ) নামে ইংলগ্ের জনৈক গণিত এবং 
জ্যোতিবিন্‌ প্রথম অন্ধকৃূপের অস্তিত্বের সম্ভাবনার 
উপরে আলোকপাত করেন। গণনার মাধ্যমে 
প্রথম তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কোন 
মহাজাগতিক বস্ত যেমন গ্রহ, তার! প্রভৃতির 
'মুক্তিবেগ” (69০৪০ ০19০1 ) তাদের তর 
(10898) এবং ঘনত্বের (৫0519 ) উপর 
নির্ভরশীল। মুক্তিৰেগ হচ্ছে দিম্নতম গতিবেগ 
ষাকোন বস্ত লাভ করলে তা কোনও গ্রহ বা 
তারার অভিকর্ষ ক্ষেত্রের ( 019%1651191)81 
1614) গ্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই মুক্তিবেগ আলোর 
ৰেগকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ সে- 
ক্ষেত্রে কোন বস্তকে তারা বা গ্রহের অভিকর্ষ 
বলের ( 01810800191 10:০9 ) প্রভাব থেকে 
মুক্তিলাভ করতে গেলে আলোর গতিবেগের 
চাইতেও বেশি গতিবেগ নিয়ে চলতে হুবে। 
তৎকালীন সনাতন পদার্থবিজ্ঞানে কোনও বস্তর 
গতিবেগ আলোর গতিবেগকে ছাড়িয়ে যাওয়া 
গ্রহণযোগ্য ছিল না। 

পৃথিবীর অভিকর্ষঙগ বলের গ্রভাৰ থেকে 
কোন ৰস্তকে মুক্তি দিতে হলে ঘণ্টায় ২৫০০, 
মাইন বেগে তাকে ছুঁড়তে হবে। যদি এমনটি 
ঘটে ষে আমাদের মাতৃদম পৃথিবীর ভর অথবা 
ঘনত্ব অথবা উভগ্ন রাশির মান ক্রমাগত বাড়তে 
থাকে তবে মুক্তিবেগের মানও বাড়বে। মিচেল্‌ 
জানতেন যে আলোর গতিবেগের মান অত্যন্ত 
বেশি। বেশি হলেও অবশ্ত অসীম নয়। আর 


মহাকাশের বিন্বয় ঃ ব্রাকছোল 
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তাই বাস্তবে এই গতিবেগকে ছাড়িয়ে যাওয়া 
অবশ্তাই সম্ভব । যদি কোনও গ্রহ বা তারার 
ক্ষেত্রে এই মুক্তিবেগের মান আলোর গতি- 
বেগকেও ছাড়িয়ে যায় তবে সেই তার! অথব৷ 
গ্রহ থেকে আলোর বহির্গমন লম্ভব হবে না। 
ফলে, গ্রহ অথবা তারাটি কাল দেখাবে। 
সেটি রূপাস্তরিত হবে একটি অন্ধকৃপে। 

মিচেলের এই তত্বকে আধুনিক বিজানীরা 
নিউটন তারাদের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রয়োগ করে 
সফল হয়েছেন। রাতের আকাশের বুকে 
আমর] যে-সব তারাদের মিটিমিটি করতে দেখি 
তার] কেহই অমর নয় । জালানী ফুরিয়ে গেলে 
ভারারা একদিন আলো পাঠান বন্ধ করে দেয়। 
তখন আমর) বলি যে তারাটির মৃত্যু হয়েছে। 
ব্ছ তারা এরকম মৃত্যু বরণ করে আমাদের 
দৃষ্টি থেকে অনৃশ্ঠ হয়ে গেছে। 

জালানি ফুরিয়ে গেলে তারা-পৃষ্ঠের তাপ- 
মাত্র কমতে থাকে ফলে তা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। 
স্কোচনের ফলে এন আভ্যন্ত'ীণ চাপ বহুগুণে 
বেড়ে যায়। চাপের মান অস্বাভাবিক বেড়ে 
যাওয়ায় পরমাণুর অভ্যন্তরের প্রোটন এবং ইলেক্‌- 
উন নিকটবর্তী হয়ে নিউদ্রণে পরিণত হয়। সমস্ত 
পরমাণুর ইলেক্ট্রন এবং প্রোটনের ক্ষেত্রে এরকমটি 
ঘটে যাওয়ায় তারাটি রূপান্তরিত হয় একটি নিউ- 
উন তারায়। অত্যধিক চাপের উত্তবের ফলে এর 
ঘনত্বও বেড়ে যায় বহুগুণে । তখন এর মুক্তিবেগ 
আলোর গতিবেগের কাছাকাছি গিয়ে পৌছয়। 
জ্যোতিধিদ্রা গণনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে 
কোন কোন অবস্থায় এই গতিবেগ আলোর 
গতিবেগকেও ছাড়িয়ে যায়। তখন শুধুমাআ 
আলে! নয়, কোনকিছুই আন নিউট্রন তারার 
অভিকর্ষের আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে 
না। অতি ঘনত্বের এই তারাটি তখন বিশ্ব- 
্রঙ্ষাণ্ড থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 


২৯২ 


পরিণত হয় একটি অন্ধকুপে। মহাজাগতিক 
কোন বস্ত এই অন্ধকৃপের অতি তীব্রতাসম্পন় 
অতিকর্ষজ বলের আওতার মধ্যে গিয়ে পড়লে 
তান চিরতরে হারিয়ে যায়। তাদের মুক্তিলাত 
আর কোনও দিন সম্ভব হয় না। 

বিজ্ঞানীরা আজ আধুনিক-বিজ্ঞান বিশেষত: 
আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ব 
(261811119 (16015 )এর আলোকে ব্র্যাক- 
হোল-এর অস্তিত্বের ব্যাখ্য। দিতে শুরু করেছেন। 
আলবার্ট আইনস্টাইন এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে 
পোষণ করতেন যে, যে-কোন অবস্থা থেকেই 
আমর] বিশ্বব্রষ্ধীগুকে দেখি না কেন তার ফল 
হবে সমতুল্য । অর্থাৎ বিশ্বতরদ্ধাণ্ডের ধর্ম ও 
নিয়মাবন্ধীর কোন পব্িবর্তন হবে না। তার 
এই বিশ্বাম থেকেই পরবত্িকালে জম্ম হয় বিশেষ 
আপেক্ষিকতাবাদ'-এর । এই তত্ব অন্থুমারে 
কোনও একটি বন্ত-₹-4 অপর একটি বস্ত--ট-এর 
সাপেক্ষে যদি সঙ্গবেগে গতিশীন হয় তবে ৪ 
বন্তর সাপেক্ষে & বন্তর (গতির অভিমুখে ) ভর, 
স্পেস [ দৈর্ঘ্য ]এর পরিবর্তন সাধিত হয়। শুধু, 
তাই নয়, এর সাপেক্ষে সময়ের প্রবাহের 
মাত্রার পরিবর্তন ঘটে। অপর পক্ষে ছুটি বর 
সাপেক্ষে এই বিশ্বব্র্ধাণ্ডের ধর্মীবলী এবং প্রকৃতি 
একই থেকে যায়। তর, দৈর্ঘ্য এবং সময়ের 
এই পরিবর্তন শুধুমাত্র বস্তদ্বয়ের মধ্যেকার 
আপেক্ষিক গঠিবেগের উপর নির্ভরশীল । 

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ্দের সাফল্যের পর 
জাইনস্টইনের হাতে জন্ম হয় “ব্যাপক আপেক্ষি- 
কতাবাদ? (05191810601 ০৫ 16190515 )- 
এর। এই তত্বে তিনি দেখিয়েছেন যেবস্ত & 
হদি বস্ত 8-এর সাপেক্ষে সমত্বরণে ( 00101011 
8০০618186100 ) গতিগীল হয় তবে গতির অতি- 
সুখে বস্ত &-এর দৈর্ঘ্যের শুধু পরিবর্তনই হবে না, 
তা বেঁকে যাবে। ত্বরণের মান যত বাড়বে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তষ বর্ধ--৫ষ সংখ্যা 


এই বেঁকে যাওয়াটাও তত বেশি বেড়ে যাবে। 
যেহেতু ম্পেকে জামরা মাপি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, 
আয়তন মেপে স্বতরাং জামরা বলতে পারি 
যে এক্ষেত্রে স্পেস এর বিরুতি ঘটেছে। এই 
ত্বরণের মান যদ্দি খুব বেশি হয়, তবে স্পেস্‌ দীর্ঘ- 
বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে । অর্থাৎ আমর] বলতে 
পারি--190806 11] (011; 80810 আলবার্ট 
আইনস্টাইন তার সমতুল্যতা নীতি (71101015 
06 601%81009০ )-তে দেখিয়েছেন যে সমত্বরণে 
গতিশীল বস্তর মাপেক্ষে যে ঘটনাগুলো! ঘটবে 
কোন বপ্তর অভিকর্ষক্ষেভ্রের সাপেক্ষেও একই 
ঘটন| ঘটবে। অর্থাৎ যেহেতু এই বিশ্ববহ্ধাণ্ডের 
অতি ক্ষুদ্র থেকে অতি বৃহৎ বস্তবই অতিবর্ষক্ষেত্র 
আছে ফলে প্রতিটি বস্তর চারপাশে স্পেসের 
বিকৃতি ঘটবে। অভিকর্ষজ ত্বরণের (018%1- 
09091 ৪০০12186101) ) মান যত বেশি হবে 
বিকৃতিও তত বেধি ঘটবে । নিউট্রন তারাদের 
চতুষ্পার্থ্ে এই বিকৃতি সবৌচ্চ অবস্থাঙ্ন পৌছতে 
পারে। সে অবস্থার স্পেন দীর্ণধদীর্ণ হয়ে 
যাবে। নিউট্রন তারার চারপাশে বিশ্বত্র্ষাণ্ডের 
কোন নিয়মই আর প্রযোঞ্া হবে না। তারাটি 
তখন পরিণত হবে একটি অন্ধকৃপে ৷ যণি ছুটি 
নিউট্রন তার! পরস্পরের মিকটবতী হয় তবে 
তাদের মধ্যেকার স্পেমের এত বেশি বিকৃতি 
ঘটবে যে এ$টি তাত্া অপরটি থেকে সম্পূর্ণতাবে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। প্যোতিথিদ্‌ 
সোয়া্জ চাইন্ড গণনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন 


যে নিউট্রন তারা যদি একট। নিদিষ্ট ব্াাসাধ 
লাভ করে তবে তা অন্ধকৃপে পরিণত হবে। 
সক্কোচনের ফলে হৃূর্যের ব্যানার্ধ যদি ৩২ মাইল 
হয়, তবে তা অস্ধকৃপে পরিণত হবে। 


বু বিজ্ঞানী দাবি করেছেন যে ত-র1 ব্রযাক- 
হোলের সন্ধান পেয়েছেন। বিজ্ঞানের যে অবিশ্বাস্য 
অগ্রগতি তাতে ভবিষ্ততে এই দাবি যে সত্যতার 
পরিণত হবে তাতে সন্দেছের অবকাশ কোথায়! 


রামহাদয়ম্‌ 


ভ্ীফকিরচন্দ্র বটব্যাল 
[ পূর্বাঙ্ছবৃতি ] 
শ্ীঘহা্দেব উবাচ-_ কীর্তন করছি, তুমি শোনো। প্ররাষচন্্ প্রকৃতি 
ধন্ঠামি ভক্ত দি পরাত্মনত্বং বজ জাতুমিচ্ছ হতে ভিন্ন পরমাত্বা। তিনি অনান্ধি, আনন্দময় 
তব রামতত্বমূ। এবং অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ; আবার তিনিই 
পুর! ন কেনাপাভিচোর্দিতোহহং বক্তং পুরুযোত্বম।১৭ 
রহন্তং পরমং নিগুদম্‌ ॥১৩| সাবার্থ_আজ তু তক্তিদহকারে আমাকে 


অন্থয়-_রঘহাদেব উবাচ--দেবি, যত তৰ 
রামতত্বম্‌ জাতুম্‌ ইচ্ছ। (জাত), (অতঃ) ত্বম্‌ 
ধন্তা অনি, ত্বমূ পরাত্মনঃ ভক্ত। অসি। পুব। 
(ইদম্‌) পরমম্‌ নিগুঢম্‌ রহশ্তম্‌ বক্ত-মূ অমন 
কেন অপি '্মতিচোরদিতঃ ( আলম )। 

বজ।নুধাদ-_শ্রীমহাদেব বপলেন,--পার্বতি 
তুমি ধন্তা, তুমিই সেই পরমাত্মার একান্ত ভক্ত। 
ঘে পরম গোপনীয় রামতত রহন্ তুমি অ।মাকে 
জিজ্ঞাসা করছ তা বলার জন্ত কেউ আগে 
আমাকে উৎলাহিত করেনি ।১৬ 

ভাবার্থ--দেবাদিদেব শঙ্কর পার্বতীকে 
বগলেন,-দেবি, তুমি ধন্যা, কারণ তুমি রামত্ 
জানতে অভিলাধী হয়েছ) তৃমি পরমাত্বার পরম 
তন্ত। এর আগে এই পরম নিগুঢ রহ্ন্ত 
রামতত্ব বর্ণনা করতে কেউ আমাকে অন্থরোধ 
করেনি ।১৬ 

্য়াদ্য তক্তা। পরিনো দিতোহহং বৃক্ষ্যে 

নমন্তত্য রঘৃত্বমং তে। 
রামঃ পরাত্। গ্রকতেরনা দিরানন্দ একঃ 
পুরুযোত্তমো ছি ॥১৭| 

অন্বয়-_অন্ত ত্বয়। ভক্ত্যা পরিনোর্দিতঃ অহম্‌ 
ঝঘৃত্তমম নমস্কৃত্য তে বক্ষ্যে। হিরামঃ প্রকৃতে: 
পরাত্ম। অনাদি: আনন্দ; এক; পুরুযোত্তমঃ। 

ৰজ 'নুবাদ্ধ_-তোমার তক্তিতে অন্ধরুদ্ধ হয়ে 
রঘুকুলত্রেষ্ট খ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে তীর বিষয় 


প্রশ্ন করেছ; অতএব আমি শ্রীরামচন্ত্রের বন্দন। 
করে তোমার গ্রশ্্ের উত্তর দেব। শ্রীরামচন্ত 
নি:সন্দেহে প্রকৃতির অতীত পরমা তম! অনাদি, 
আনলাঘন এবং পুরুযোত্তম। দেবাধিদেব পরক্রদ্ধ 
শ্রীরামচন্ত্রের পরিচয় ্রিতে গিয়ে বলেছেন-_ 
তিনি আনন্দন্ব্ূপ; শ্রতিতে বলা হয্কেছে-- 
“আনন্দো ব্রঙ্গেতি ব্জানাৎ।” (তত্তিবীয় 
৩,৬) অর্থাৎ তপন্যার হবার! ভূত আনন্দই বন্ধ 
বলিয্। জানিলেন। আরও বলা হয়েছে 
“অনাছানস্তং কলিলম্ত মধ্যে-_-* (শ্বেতাশ্বতর ৫:১৩) 
অর্থাৎ গহুনসংসার মধ্যে আরি ও অস্তহান 
অধ্িতীয় জ্যোতিংহ্বরূপকে জানলে জীব সকল 
বন্ধন হতে মুক্ত হয়। অধিকন্ত শ্রুতিতে বল! 
ইয়েছে--“একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌*, “সর্বং খবিদং ব্রন্ধ 
ইত]াদি। তাই তিনি পুরুধগণ অর্থাৎ জীবকৃল 
অপেক্ষা উত্তম ।১৭ 

হ্বমায়য়া কৎনমিদং ছি কৃষ। নতো- 

বাস্তর্বহিরাস্থিতো! যঃ। 
লর্বান্তরস্থে'হপি নিগুঢ আত্ম! শ্বমায়য়। 
হৃ্টমিদ্বং বিচষ্টে ॥১৮৪॥ 

অন্বস্ব-_যঃ দ্বমায়য়া ইদম্‌ কৃতক্ষম (বিশ্বমূ) 
হী নতোবৎ অন্ত: বছিঃ আস্িত; নিগুঢ়; আত্ম। 
সর্বাস্তরস্থঃ অপি শ্বমায়য়া হম ইদম্‌ (গং) 
বিচষ্টে। 

বঙ্গানুধাদ-_ধিনি নিজেরই মায়ায় হই এই 


২৪৪ 


বিশ্বের সর্বত্র আকাশের মতে। অবস্থান করছেম, 
আবার সবকিছুর অন্তরে-বাইরে থেকেও অতি 
কক্স আঘ্মন্বরপ হয়ে এই বিশ্বকে প্রকটিত 
করছেন।১৮ 

ভাবার্থ_ধিনি নিজের মায়ার হবার এই 
সমগ্র জগৎকে হ্যা করে এর তিতরে ও বাইরে 
সর্বত্র আকাশের মতে! নিলিগ্তভাবে সর্বঙ্র ব্যাণ্ত 
হয়ে আছেন, আর আজ্ারূপে সকলের অন্তরে 
প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে নিঞ্জের মায়ার দ্বার! 
হুষ্ট এই বিশ্বকে পরিচালিত করে থাকেন। 
( তিনিই শ্রীরাষচন্্র ) 

অনাদি, আননান্বরূপ, অদ্ধিতীয় পরমাত। 
কিতাবে নরদেহ ধারণ করলেন-__-এই আশঙ্কা 
নিরসনের জন্ত এই গ্লোকে মহাদেব বলেছেন__ 
তিনি নিজের মায়ার দ্বারা এই জগৎ ক্যা 
করেছেন; এই মায়া হল অঘটন-ঘটনশক্তিন্বপ। 
অরিগুণময়ী প্রকৃতি; পরমাত্মার আশ্রিতা। কিন্ত 
বর্ষ হলেন মায়ার অতীত। এই মায়াকেই 
গীতায় দৈবী গুণময়ী বলে বর্ণনা করা হয়েছে; 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বল! হয়েছে-_“মায়াং তু 
প্রকৃতিং বিষ্তান্মারিনদ্ক মহেশ্বরম্* । “আমি বহু হব 
--এই আলোচনা করে পরত্রক্গ হ্থি করলেন এই 
দৃপ্তমান জগতগ্রপঞ্চের ) স্থট্রি করে তিনি সৃষ্ট 
জগতের মধ্যে প্রবেশ করলেন। শ্ুতিবাকো বল! 
হয়েছে--তৎ কষ্ট তদেবাস্ছপ্রা বিশ”, (তৈত্তিবীর 
২৬) স্ষ্টজীবের মধ্যে জষ্টা অন্তর্যামীরূপে ও 
বাইরে কালরূপে আকাশের মতে! নিলিপ্ত- 
ভাবে অবস্থান করেন তিনি। তিনি সই জীবের 
অন্তরে ভ্রষ্টাবূপে অবস্থান করেন অলক্ষিততাবে। 
উপনিষদে বল! হয়েছে__“এষঃ সর্বেযু ভৃতেঘু গুঢ় 
আত্ম। ন গ্রকাশতে ।/দৃশ্যতে ত্রগ্রযয়। বুদ্ধা। সু্য়। 
নৃক্ছশিতি; |” (কঠঃ 1৩1১২) অর্থাৎ এই 
পুরুষ জীবমাত্রেই আবৃত থাকায় আত্মারণে 
প্রকাশিত হন না। কিন্তু একাগ্র ও লুস্মবুধি 


উদ্বোধম 


[ ৮১তম বর্ধ--৫ম দংখা! 


লছায়ে মেধাবিগণ তাকে প্রত্যক্ষ করেম। আবার 
মায়ার তারাই তিনি এই হই বিশ্ব পরিচালনা 
করে থাকেন। এই মায়ার বিষয়ে বেদান্তদর্শনে 
বল! হয়েছে--যা সৎ ও অমৎরূপে অনির্বচনীয়, 
ভ্রিগুণাত্মক, জঞানবিরোধী, ভাৰরূপে ও যৎকিঞ্চিং 
রূপে উক্ত হয়, তাকেই বল! হয় অজ্ঞান বা মায়া। 
গাছগুলিকে যেমন সমটি-অতিগ্রায়ে বন ও ব্যি- 
অতিপ্রায়ে বৃক্ষসমূহ বলে নির্দেশ করা হয়, 
তেমনই ব্রহ্ধাশ্রিত এবং জীবগত অজ্ঞান ও সমাষই- 
অভিগ্রায়ে এক এবং ব্যট্টি-অভিগ্রায়ে বছ বলে 
অভিহিত হুয়। সম্টি অজ্ঞানের নাম মায়! ৰা 
মৃবাবিদ্যা, আর ব্যস্টি জ্ঞানের অপর নাম তুলা- 
বিষ্ঞ। | মায়া সৎ নয়, অনৎও নয়, সদসৎও নয়। 
ব্রহ্ম ও মায়ার পরস্পর অধ্যাসবশতঃ ব্রন্মের সত্তা 
ও ক্ফুৃতি মায়াতে এবং মায়ার স্যসিকর্তৃত্াদি 
ব্রহ্ষে আরোপিত হয়। এইভাবে ব্রম্মই মায়ার 
আশ্রয়। তিনি আবার মায়ার বিষয়ও হন 
অর্থাৎ মায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে ব্রন্ষ অজ্ঞাত 
হন। আকাশঙত্বের জ্ঞান ছলে যেষন তার 
নীলত্ব বাধিত হয়, তা ভ্রম বলে বুঝা যায়, 
তেমনই বেদাস্তবাকারূপ প্রমাণের দ্বারা ব্রদ্ম ও 
আত্মমর একত্ব সিদ্ধ হলে মায়াও বাধিত হয়ে 
থাকে। জীবগত অজ্ঞান জীবতেদে অনেক, 
স্থতরাং একের অজ্ঞান দুর হলেও সকলের বন্ধন 
নই হয় না।১৮ 
জগস্তি নিত্যং পরিতো। ভ্রমন্তি যৎসন্ধিধো 
চন্বকলোহবদ্ধি। 
এতন্ধ জানস্তি বিমূঢ় চিত্বাঃ স্বাবিস্তয়া 
সংবৃতমানস! যে ॥১৯| 
অন্বম্ন__যৎদন্গিধো জগন্তি চুন্বকলোহ্বৎ 
নিত্যষ হি পরিতঃ ভ্রমস্তি, শ্বাবিষ্যয়। যে লংবৃত- 
মানপাঃ বিষৃঢ চিত্তাঃ (তে) এতৎ ন জানস্তি। 
বজাছুবাদ-চুম্বকের আকর্ষণে যেমন 
লৌছের পরিচালন ঘটে তেমনি হার অমৃশ্ 


জট, ১৩৯৪ ] 


আকর্ষণে (বা উপস্থিতিতে ) এই দৃশ্ধমান জগৎ 
সর্বতোতাৰে স্ুনিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে 
তাঁকে বিৰবেকবঞ্জিত লোকেরা অবিষ্ভায় মন 
আবৃত থাকায় জানতে পারে না।১৯ 
ভাবার্থ__ধার নিকট থেকে জড়গ্রকতির 
দ্বার] হুট জগৎ গতিশীল হনে থাকে ; যেমন 
চুম্বকের নিকটে অবস্থিত জড় লৌহ গতিশীগত| 
প্রাণ্ড হুয়, তেমনই চেতন বন্বের সান্িধো জড় 
জগৎ চারদিকে ভ্রমণ করতে থাকে । যাদের 
অস্তঃকরণ মায়ার মুধ লেই নির্বোধ ব্যক্তিরা! এট! 
বুঝতে পারে না) তার। জড় প্রকৃতিকে চেতন 
ও ক্রিপ্নাণীগ বলে মনে করে। উপনিষদে বলা 
হয়েছে--“নিধলং নিক্রিযং শাস্তং নিরবস্তং 
নিরঞ্জনম্‌।* ( শ্বেতাস্বতর ৬১৯) অর্থাৎ ব্রহ্থ 
নিল, নিক্িন, শান্ত, নিরব ও নির়ঞন। 
তাহলে নিষ্ছিল্ন ব্রহ্ম কিভাবে এই সৃষ্ট জগৎ 
পরিচালনা! করেন? ব্রক্ষই চৈতন্তম্বরূপ, আর 
অন্য সব অচেতন ; তাদের পক্ষে ক্রিয়াশীল হওয়! 
সম্ভব নয়। এই আশঙ্কা! দুর করবার জন্য চুম্বক 
ও লৌছের দৃষ্টাস্ত দেওয়া হয়েছে । লৌহ একটি 
জড়পন্দার্থ, তার মধ্যে গতিশীলতা নাই? কিন্ত 
ত্বকের সাঙ্গিধ্যে লৌহ গতিশীল হয়ে যায়। 
তেমনই লত্য এবং জানব্বরূপ ক্রদ্ষের সাঙ্গিধ্যে 
জড়গ্রকতি ক্রিয়াসীল। হয়ে এই গ্রপঞ্চের হজনাদি 
কর্ম সম্পন্ন করে ; মায়ামুঞ্ধ অবোধ ব্যক্তি প্রকৃতির 
কর্মগুলি ব্রন্মে আরোপ করে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম 
নিক্ষিয্,। তিনি কিছুই করেন না। আচার্ধপাদ 
বলেছেন--“অনাপন্নৰিকারঃ সন্‌ অয়ক্কাত্তবদের যঃ। 
দ্ধ্যার্দীংশ্চালক্কেৎ প্রত্যক সোহহম্‌ ইত্যবধা রয়েখ।” 
অর্থাং জবিকারী হয়েও ধিনি কুটন্থ হয়ে 
চমকের মতো! বুদ্ধি প্রভৃতির পরিচালন। করেন, 
তাকেই “আঙি” অর্থাৎ আত্মা বলে জানবে 1১৪৯ 
দ্বাজানমপ্যাত্মনি শুহ্ববুদ্ধে ক্বারোপয়স্তীহ 
নিযন্কমায়ে। 


রামনৃধয়ষ্‌ 


২৪৫ 


সংসারম্েবানুসরস্তি তে বৈ গুহা দিলক্াঃ 
পুরুকর্মযুক্তাঃ | 
জানস্তি নৈবং বায়ে স্থিতং বৈ চামীকরং 
কণ্ঠগতং যথাজাঃ 1২,1 
অন্বয়--( যে) শুন্ববুদ্ধে নিরম্তমায়ে জত্মনি 
অপি স্বাজানম্‌ স্বারোপয়স্তি ছি, তে বৈ (জীবাঃ 
ইহ পুত্রাদিসক্তাঃ পুরুকর্মযুক্তা;ঃ সংসায়ম এব 
অন্থসরন্তি। যথ] অজ্ঞাঃ কণ্$গতং চামীকরং ন 
জানস্তি (তথ! তে মৃঢ়া:) হবায়ে স্থিতম্‌ বৈ 
(পরমাত্মানম্‌) ন জানস্তি। | 
বজান্ুবাদ-__ অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের 
অজ্ঞানতাকে শ্রীরামচন্দে আরোপ করে মায়ামুক্ত 
শুদ্ধ জানস্বরূপ পরমাত্মা। শ্রীরামচন্রকেও সেইরকম 
দেখেন । গৃষ, স্ত্রী, পুঞ্ধ এই সকলে আসক্ত থেকে 
এৰং তরি বজ্াদি কর্মে নিরত থেকে কারা এই 
মংলার্চক্রে বার বার আবতিত হতে থাকে। 
কণস্থিত অলঙ্কার বিষয়ে বিস্বৃত হয়ে হায়স্থিত 
সর্বব্যাপী পরমাত্বার শ্বরূপ শ্ররামচন্্রকে জানতে 
পারে না।২* 
ভাবার্থ_যে নির্বোধেরা সেই মায়াতীত 
শুত্ববৃদ্ধ পরমাত্বাতেও নিজেদের অজ্ঞানকে 
আরোপ কৰে অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকেও নিজেছের 
মন্তে। অজ্ঞান বলে মনে করে, সর্বদা স্রীপুত্রাদিতে 
আসক্ত সেই পামর জীবের! বহু কর্মে লিড হয়ে 
সংসার চক্রেরই অক্গদরণ করে থাকে । যেঙ্গন 
মূরখব্যক্তি নিজের কঠদেশে পরিহিত হ্বর্ণালঙ্কারের 
বিষয়ে অবহিত থাকে না, অন্তত্র ভার খোজ 
করে ব্যর্থ মনোরথ হয়, তেমনই মায়ামুধ অজ 
জীব নিজের হয়ে অবস্থিত পরমাত্মার অস্তিত্ব 
বুঝতে পারে না।২, 
যথাপ্রকাশো। ন তু বিদ্ততে রৰৌ . 
জ্যোতিঃদ্বতাবে পরষেশ্বরে তথ! । 
বিশুদ্ধবিজঞানঘনে রঘৃত্তমেহবিত্ত1! কথং 
স্তাৎপরতঃ পর়্াত্মনি ॥২১1 


_ স্বরূপত্থাক্সাজানং তহদাত্বনি ॥” 


২৪৬ 


অন্বয়--বখ। জ্যোতি; দ্বতাবে রো 
অপ্রকাশঃ ন বিভ্ভতে, তথা পরতঃ পরাহ্মুনি 
বিশুদ্ধ বিজ্ঞামঘনে পরমেশ্বরে রঘৃত্তষে অবিস্তা 
কথং স্টাৎ। 


বঙ্জাঙ্চুবাদ-_যেষন জ্যোতিত্মান্‌ স্র্ধে 
কখনগ্ড অগ্রকাশ অন্ধকার থাকতে পারে না 
তেয়নি বিস্তাঞ্থরূপ শ্রীরামচন্ত্রে কিতাবে অবিচ্য 
থাকবে 1২১ 

ভীবীর্থ-_তাই তারা জানত্বরূপ পরমাত্মাতে 
অজ্ঞনাদির আরোপ করে থাকে । বাস্তবিকপক্ষে 
যেষন জ্যোতিঃহ্বরূপ নুর্ধে কখনও অন্ধকার 
থাকতে পারে না, তেষনই গ্ররুত্যাদির অতীত 
বিশুদ্ধবিজঞানঘন জ্যোতিঃম্বরূপ পরমেশ্বরে 
পরসাত্ম। শ্ীরামচজেও অবিদ্ঠ| থাকতে পারে না । 
আচার্ধপাদদ বলেছেন__“অগ্রকাশো! যথাদিত্যে 
নান্তি জ্যোতি: ম্বভাবতঃ। নিত্যবোধ- 
অর্থাৎ জ্যোতি: 


। গ্বতাবের জন্য সর্ষে যেমন অন্ধকারের অস্তিত্ব 
। থাকতে পারে না, তেমনই নিতাজানস্বক্ূপ 


পরমাত্বাতে অজ্ঞান থাকতে পারে না।২১ 


যথা ছি চাক্ষ। আমতা গৃহাদিকং বিনইদৃষ্টে- 
আমতীব দৃশ্ততে । 
তখৈৰ ছেহেক্িয়কর্তৃরা ত্বনঃ কৃতে পরেহধ্য্য 
জনো বিমুৃতি |২২। 
ভন্বয়-_বখ! বিনইদৃষ্টেঃ ভ্রমতা অক্ষা চ 
গৃহাগিকম্‌ ভ্রধতি ইব দৃহতে) তথ! এব দেহেন্টরিয়- 
চর, আত্ম বঃ কৃতে পরে অধাম্থয জন: বিুহ্ৃতি । 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্ধ--৫ম সংখা। 


বঙ্গানুবাদ--চক্ষরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ধেখম 
দৃষ্টির ঘূর্ণনে গৃহাদি স্থির বন্তমিচয়েরও ঘূর্ণন 
দেখেন [ ব! বস্তনিচনকেই ঘৃণিত হতে দেখেন ] 
তেমনি দেহ-ইন্টরিয়াদিতে আসক্ত জীব পরম্াস্থা 
শ্রবামচন্দ্রকেও দেহাতিমানি কর্তা বলে মনে 
করে ।২২ 

তাঁবার্থ-যেষন নিজের চারদিকে ঘুর- 
পাক খাওয়ার সঞ্জয় কোনণ্ড মাহষের চোখ 
ঘুরার ফলে ঘরবাড়ি, গাছপাল! সবই ঘুরছে 
বলে মনে হয়, তেমনই মাজয নিজের দেই ও 
ইন্্রিয়গণের কৃত কর্মনমূহ আত্মাতে আরোপ করে 
মোহিত হয়ে পড়ে। 

পূর্বেই ৰল! হয়েছে যে জীব নিজের অজ্ঞতা- 
বশত; পরশ্র্ধ শ্রীরামচন্দ্রকে নিজের মতো অজীন 
বলে মনে করে) এই উক্তি অপঙ্গত বলে মনে 
হতে পারে, তাই এই শ্লোকে দৃষ্টান্ত ছিরে 
সেই আশঙ্কা দুর করা হয়েছে। খেলার সময় 
বালক নিষ্জের চারদিকে আবর্তন করতে করগ্তে 
স্থির গাছপালা! ও ঘরবাড়িগুলিকেও ঘুরতে 
দেখে। তেমনই গেহাভিমানী শীয়ামুখধ জীব 
আত্াকে দেহেঙ্জিয়ার্দিকত কর্মের কর্তা বলে 
মনে করে, আহিই কত।+-ভেবে মোহ্গ্রন্ত ইক । 
যেমন চক্র ভ্রমণ গৃহাদিতে আরোপিত হৃঙ, 
তেষনই অন্তঃকরণের অভিশ্নানবশত: দেহার্ছির 
কর্তৃ্থ আত্মাতে আরোপিত হয়। এইগাবে 
জীব নিজের অজ্ঞান শ্রীরামচন্ত্রে আয়োপ করে 
সাধাংণ দেহাতিমানী মায়ামুধ জীবের যতো 
ষ্টাকে বর্ত! যধলে নে করে ২২ [ ক্রহশঃ ] 


আম নিতা-শঞ্খ-বদ্ধ-মনস্ত-স্যভাব এবং সকলের আত্মস্বর:প হইলেও যেহেতু আম মনৃযাদেহ 
ধারণ কারয়াছ সেইজনা আম্মার পরমস্বরূপ না জাাঁনকা মূঢুগণ আমাকে অবজ্ঞা ফরে। 


- স্রীগগ্ভগব্গগণতা 


অভেদ তত 
শ্রীমতী রুবি দাশগপ্ত 


নামরপাত্মক এই জগতের মূল সত্তা ব্রচ্ধ। 
বগ্ধের স্বরূপ আমাদের শান্তে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত 
করা হয়েছে। মূলতঃ ব্রন্ধ নিপুণ, নিরাকার, 
নিক্ষিন এবং সর্বব্যাপী । হ্বায়া বা অজ্ঞান সহায়ে 
নিগু'ধ-নিরাকার ব্রক্মুই এই নাঙরূপাত্মক জীব- 
জগতরূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। যে মায় বা 
অজ্সান নিমিপ্ত বন্ধ জীব-জগতরূপে প্রতিভাত হন 
তা ব্রঙ্ধেরই শক্তি। এই শক্তির স্বরূপকিতা 
বলা কঠিন । অন্বৈত-বেদাস্ত মতে অজ্ঞানকে 
মদসদ্‌ বছিভূতি এক অনির্বচনীয় শক্তিরূপে বর্ণন! 
করা হয়েছে । এই মায়ার অন্তই মানুষ মিথ্যাকে 
সতা বলে নে করে ; এবং সে যে নিজে ব্রহ্ম, 
এ লতাটুকু বুঝতে পারে না, ফলে নিজের স্বরূপ 
সম্পর্কে সহজে জানতেও আগ্রহী হয় না। প্রশ্ন 
জাগে, ব্রদ্ধ এক হয়েও কেন বহু হয়েছেন? 
উত্তরে বল! যায় তিনি স্ব-ইচ্ছায় লীলার্থে বহুরূপে 
প্রকাশিত হয্েছেন। 

মান্ষের মূল সত্ত। যেহেতু ক্রহ্ষ, সেহেতু 
মেই সৎঙ্করূণ ব্রদ্ধকে জানার ইচ্ছা ও 
প্রয়োজন বাক্যের মধ্যে কোন না কোন 
সময়ে জাগে। কিন্ধু মানব তার সীমিত ধন- 
দ্ধিদ্বার নিগ্ণ নিরাকার ব্রদ্ষের ধারণ! করতে 
পারে না। তাই লে তার নীহিত মন-বুদ্ধির 
ছবিগ্গা কয়ে ব্রহ্মকে বুঝতে চায়। আর তখনই 
উাকে স্থা-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত| এবং সকল উত্তম 
গুণনমৃছের পূর্ণ আধার ঈশ্বররূপে উপাপন| করে । 
বেধান্তের ভাষায় ইনিই লণ্ডণ ও সাকার ব্রন্ধ। 
বতক্ষণ পর্বস্ত মান্য নিজেকে ব্রন্মের সহিত 
অভি্গরূপে বুঝতে না পারে ততক্ষণ সপ্তণ-সাকার 
বদ্ধ বা ঈশ্বরই তার উপাশন্ত। আর সাধমার 
গ্রধম সয়ে মান্য সগ্ডণ অন্ধ বা ঈশ্বন্বেরই প্রতি- 


'অবস্থিত। তাহাকে নমস্কার ।” 


মৃতিরপে নানা দেব-দেবীর কল্পনা সহায় 
ঈশ্বরকে বুঝাতে ও জানতে চায়। স্থতরাং মাছ 
যে-সব দেব-দেবীর কিংবা প্রতীকাদির উপাসন৷ 
করে তারাও ব্রদ্ধ বা ঈশ্বর থেকে পৃথক নয়। 
ভগবান্‌ শ্রুষ্ণ গীতায় ( ৯২৩ ) বলেছেন, “ছে 
কৌস্তেয়। ধার1 আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্ত হয়ে তক্তিপূর্বক 
অন্ত দেবতার পৃঞ্জা করেন, তারা অজ্ঞানপূর্বক 
(অর্থাৎ অন্তান্ত দেবতারপে তগবানই ্শ্ং 
অবস্থিত, এই তত্ব না জেনে) আমারই পূজা 
করেন ।” 

সপ্ুণ ত্রদ্ধ ব| ঈশ্বরের উপাসশার দময় সাধক 
তার রুচি অনুযায়ী ঈশ্বর বা ভগব'নকে পুরুষ 
কিংবা প্রক্কতি অর্থাৎ তগবৰান্‌ ও তগবতীরূপে 
আরাধন| করে থাকেন। মূলতঃ ঈশ্বরে স্ত্ীপুরুষ 
কোন ভেদ নেই। বৈদাস্তিকগণ ধাকে ব্রঙ্গ 
বলেন, বৈষ্ণবগণ তাঁকেই বিষু। বলেন, আবার. 
তাস্ত্রিকগণ তাঁকেই মহামায়ারপে আরাধনা 
করেম। তাত্বিক দিক দিয়েও উভয়েই এক। 
গীতায় ( ১২০) ভগবান্‌ বলছেন : “আমিই 
সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত প্রত্যগাত্ম। এবং আমিই 
প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও গ্রলয়ের স্থান।” 
তন্্রপ শ্রগ্রীচণ্তীতেও (৫1++-৭৮) পাই “যিনি 
ইন্জিয়গণের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বিরাঙ্জিতা এবং ধিনি 
সকল স্মুল ও সুশ্ম তৃতসমূহের প্রেরহিত্রী, সেই 
বিশ্বব্যাপিক! ব্রদ্মশক্তিরূপা দেবীকে পুনঃ পুমঃ 
প্রণাম়। যিনি চিৎশক্তিরূপে সম্গগ্র জগদ্যাপী 
উপনিষর্দেও 
( শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ 8৩ ) আছে £ “ত্বংস্ত্রী স্বং 
পুমামসি*- তুমি স্ত্রী, আবার তুমিই পুরুষ। 
অতএব তাত্বিক দিক দিয়েও ভগবান্‌ ও তগবভীক্ব 
অভিন্নতা৷ গ্রগ্নাণিত ছয় । 


২৪৮ 


কখন কখন সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান 
তগবানের শক্তিকে ভগৰতীরূপে উপাসনা করা 
হয়। শাক্তপন্প্রদায়ের মাতৃ-উপাসন। এই শক্তি- 
উপাসনার গ্ররুষ্ গ্রমাণ। কিন্ত এক্ষেত্রেও শক্তি 
এবং শক্তিমান অভিন্ন । কেনন। শক্তিকে শক্তিমান 
থেকে গৃথক করা যায় না? জাবার শক্তি ব্যতীত 
শক্তিমানের অন্তিত্ব থাকে না। যেমন অনলি ও 
ও তার দাছিকাশক্তি অভিন্ন, তেমনি শক্তি ও 
শক্তিমান, তগবতী ও ভগবান অভিন্ন। আবার 
সর্বশক্তিমান ভগৰান্‌ যদি সর্বব্যাপী হন, তৰে 
তাঁর শক্তিও অবশ্যই লর্বব্যাপিনী হবেন । কেননা 
শক্তি শক্তিমান অপেক্ষা অভিরিক্ত কিছু নন। 
তাছাড়। সর্বব্যাপী সত্ব! তে। আর ছুটি হতে পারে 
না। তাই উভয়ের অতেদত্বই পিদ্ধ হয়। 
শ্রীয়ামকষ্ণের ভাষায় : “এই আগ্তাশক্তি আর 
পরত্রহ্ধ অতেদ ।'..যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আস্চাশক্তি। 
'"*গুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুব, তিনিই 
গ্রাকৃতি।” ( জীশ্রীরামরূষ্ণকথা মৃত, ২১।৩ ) 

সর্বশক্তিমান তগবান্‌ কখন কখন এই ধরা- 
ধামে অবতীর্ণ হুম মানুযরূপে। তখন তিনি 
অবতাররূপে গৃহীত হন। তগবান্‌ অবতার হয়ে 
মানুষের মধ্যে আসেন বিশেষ একটি যুগসদ্ধি- 
ক্ষণে । যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, যখন 
লাধারণ মানুষ যথার্থ ধর্মের পথ হারিয়ে দিশা- 
ছারা হয়ে মনুয্ত্ধের মর্যাদা হারে অধর্মের 
নিগড়ে নিশ্পেষিত হতে বাধ্য হয়, তখনই 
শ্রীভগবান্‌ তার তক্তদ্দের বন্থগ্রহ করবার জন্ত 
এবং জগতে যথার্থ ধর্মনংস্থাপনের জন্য ধরায় 
অবতীর্ণ হন। গীতায় (8।৭-৮) ভগবান্‌ স্পষ্টতাবে 
উল্লেখ করেছেন : “যখন ধর্মের অধঃপতন ও 
অধর্ষের অভ্যাখান হয়, তখন আমি ছ্বেহবান্‌ 
হই। লাধুদিগের রক্ষা, ছুষ্টদিগের বিনাশ এবং 
ধর্মসংস্থাপনের জন্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ 
সই ।” ভগবান যে শুধু পুরুষদেছ ধারণ কষে 


উদ্বোধন 


| ৮৯তম বর্ধ--৫ষ সংখ্যা 


অবতীর্ণ হন তা নয়) প্রয়োজমে তিনি নারী- 
দ্বেহও ধারণ করে অবতীর্ণ হন। চত্তীতে 
( ১/৬৫-৬৬) দেখি, তিনি নিত্যা ও সর্বব্যাপিনী 
শক্ি। তখাপি তিনি প্রয়োজনে পৃথিবীতে 
আবির্ভূতা হন। যখন তিনি দেবগণের কার্ধ 
সিদ্ধির নিষিত্ত আবির্ভূত হন, হ্বরূপতঃ নিত্য 
হলে তিমি তখন উৎপন্ন বলে অতিষ্থিতা হুন। 
দেবী নিজে বলেছেন: যখনই দানবগণের 
প্রাছুর্ভাববশতঃ বিশ্ উপস্থিত হবে তখনই আইি 
আবির্ৃতা হয়ে দেবশক্র অন্থ্রগণকে বিনাশ 
করব ।” (চত্তী, ১১/৫৪-৫৫) 

কখন কখন তগৰান্‌ তাঁর শক্তি পরাগ্রক্কতিকে 
লীলাসঙ্গিনীরূপে নিয়ে আসেন। আগেই উল্লেখ 
কর। হয়েছে ভগবান্‌ তার পরাপ্রককতি থেকে 
ভিন্ন মন। তথাপি লীলার জন্ত-_ঙার 
যুগোপযোগী কার্ধপিদ্ধির জন্ত তিক্ন দেহ, অর্থাৎ 
পুরুষ ও নারীদেহ ধারণ করেন। বর্তমান 
যুগে, উনবিংশ শতাবীর মধাতাগে ধর্মের ক্ষেত্রে 
ছিল একটি লঙ্কটময় মুহূর্ত। তখন তারতীয় 
জীবনে বৈদেশিক ভাবধারার জন্গগ্রবেশের 
ফলে তারতীয় জাতি তার ত্বধর্মে আস্থা 
হারিয়ে সমস্ত মৃল্যৰোধকে জলাঞ্জলি দিতে 
ৰসেছিল। তখনই ভগবান অবতীর্ণ হলেন 
শ্রীরামরুষ্ণরূপে । শ্রীরামকুফের জাবির্ভাব নম্বস্বে 
স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন £ “কালবশে সদাচার- 
্রষ্ট, বৈরাগাবিহীন, একমাজজজ লোকাচারনিষ্ঠ ও 
ক্ষীপবুদ্ধি আর্ধলস্তান':.''অনন্ততাবলম্টি অখও 
সনাতন ধর্মকে বহু খণ্ডে বিতক্ত এবং সাম্প্রদায়িক 
ঈর্ধা ও ক্রোধ প্রজলিত করিয়া."'হখন এই ধর্ম- 
তৃমি ভারতবর্ধকে প্রায় নরকতুমিতে পরিণত 
করিয়াছেন, তখন আর্থ জাতির প্রকৃত ধর্ম কি 
এবং-..ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখওসমটির মধ্যে বার্থ 
একত। কোথায় তাহ। দবেখাইতে এবং কালবশে 
ন্ট এই সনাতন ধর্মের লার্খলৌকিক ও সার্ধদেশিক 
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্বরূপ স্বীয্ক জীবনে নিছিত করিয়া! সনাতন ধর্মের 
জীবন্ত উদ্দাহরপত্বরূপ হুইয়। লোকছিতায় সর্ব- 
স্ক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবায় জন্ত শ্রীভগবান্‌ 
রামরু+ অবতীর্ণ হইয়াছেন ।* (উদ্বোধন 
কার্ধালয়-প্রকাশিত প্রশ্রীবা মকষণলীলা গ্রসজ, গুরু- 
তাব-_পূর্বার্ষের অন্তর্গত “হিন্দুধর্ম ও শ্রপ্রীরা মরু 
প্রবন্ধ তব ) ধর্মের এট সঙ্কটকালে ভগবান্‌ 
মানবজাতির ঠতন্ত উৎপাদন করে দেশ ও 
জাতিকে রক্ষা করতে ছুই ভিন্ন তন্গতে-_শ্রীরাম- 
কষ ও শ্রীসারদ্রামণিরূপে অবতীর্ণ হলেন। এই 
ঘুগে ত্যাগাঘর্শ বিমুখ, ভোগসর্ন্ধ মানব্কে মাতৃ- 
ভাবে উদ্ধ্ধ করার একটি বিশেষ প্রয়োজন 
অনুভব করেছিলেন তগবান্‌। তাই শ্রীরাম 
নিজে মাতৃভাবে সাধন! করেছিলেন এবং মত্য- 
লীলার মঙ্গিনী ও দ্বীয় পত্বী শ্রদারদামণিকে 
জগম্মাতারূপে ( শ্বরূপতঃ তিনি জগন্মাত। হলেও ) 
পূজ' করে লৌকিক দৃষ্টিতে তার মধ্যে মাতৃত্বের 
জাগরণ করেছিলেন। 

শশ্রঠাকুর ও শ্রীশ্রমা একই তত্ব, কিন্ত ভিন্ন 
দেহ। ভগবান ও ভগৰ্তী যে ভিম্ন নন তা 
শাস্বতঃ নিপিত হলেও তারা! যখন দেহধারণ 
করে মানুষের মধ্যে আসেন তখন সাধারণ মানুষ 
স্বাদের অভিন্নত্ব বুঝতে পারে না। এমন কি 
তাদের অবতারত্বে সন্দেছ করে তাদের অবজ্ঞ! 
করে। আমর| দেখি শ্রশ্রঠাকুরের অবতা রস 
সম্বন্ধে নি:সলেহ হওয়ার পরেও সাধারণ মান্য 
তে! দুরের কথা, অল্প কয়েক জন ব্যতীত 
ভক্তদের অনেকেই শ্রশ্রীম। যে ম্বয্ং ভগবতী-_ 
শপ্রঠাকুরেরই আর এক রূপ, তাঁ সহজে বুঝতে 
সক্ষম হননি শ্রীপ্রঠাকৃর ও শ্রীশ্রম' যে অভিন্ন 
তা সহজে বুঝতে হলে, তীর! পরস্পরকে কী 
দুটিতে দেখতেন এবং একে অপরের সম্পর্কে কি 
কি উদ্তি করেছেন, তা আমাদের অন্থধাবন 
করতে হবে। 
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শ্রীপ্রঠাকৃর নিজের অবতারত্ব নিজে ঘোষণ! 
করেছেন, তা ঠাকুরের জী'বনী-পাঠক সকলেকই 
জানা আছে। ভৈরবী ক্রাঙ্গণী পশ্ডিত-স্ডা 
আহ্বান করে ঠাকুরের অবতারত্ব শান্ধতঃ প্রাণ 
করেছিলেন। স্বামীজী ঠাকুরকে অবতারবরিষ্ 
বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রশ্রীমায়ের দৃষ্টিতে 
্শ্রঠাকুর ছিলেন সর্বদেবদেবী্বর্ূপ। রমা 
ঠাকুর সম্বন্ধে বলেছিলেন, “উনিই মনসা, গঙ্গা, 
সব।”* “ইনিই সব-পুরুষ, প্রকৃতি) একে 
ভাবলেই সব হবে।* “ঠাকুরের তিতর নব 
দেবদেবী আছেন-_এমন কি শীতলা, মনস। 
পর্যন্ত ।” (শ্রীমা সারদ] দেবী-_ম্বামী গণ্ড নন, 
উদ্বোধন কার্দালয়, ৫ম সং, গৃঃ ৫১৯-২*)। 

শ্ীরামক্চ নিজেকে জগন্সাতার সঙ্গে অভিন্ন 
ভাবতেন। তাই মা-কালীকে পূজা করার সময় 
কখন কখন তিনি তাবে বিভোর হয়ে পূজোপকরণ 
নিয়ে নিজেকে পৃজ। করতেন। | 

হামপুকুরে অবস্থানকালে ভক্তগণ যখন 
কালীপৃজার জন্য সংগৃহীত ভ্রব্যাি দ্বার! ঠাকুরকে 
মা-কালী জানে পূজা করেছিলেন, তিমি তখন 
তাহাদিগকে ধন্ধপ কওতে নিষেধ না করে বরং 
পূজা গ্রহ করেছিলেন। ্রীশ্রমাণড ত্রীঠ।কুরকে 
জগজ্জননী কালীরূপেই দেখে এসেছেন। 
শরপ্রঠাক্ুর মহাসমাধিলাভ করলে সাধারণতঃ 
পতিবিয়োগে স্ত্রীলোকের যেমনভাবে শোক করে 
থাকে তিনি তানা' করে “মা কালী গো, তুমি 
কি দোষে আমার ছেড়ে গেলে গো” বলে কেঁদে 
উঠেছিলেন (এ, পৃ: ৫২১) আবার শ্রশ্ীমাকেও 
তিনি স্বয়ং জগজ্ননীরূপেই সর্বদ| দেখতেন । 
্রপ্রঠাকুরের পদসংবাহনকালে শ্রীশ্রীমা তাকে 
প্রশ্ন করেছিলেন, “আমাকে তোমার কি বলে 
যনে হয়? ঠাকুর তদুররে বলিলেন, “যে 
মা মন্দিরে আছেন তিনিই এ শরীরের জন্ম 
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তোমায় সর্বদ| সত্য সত্য দেখতে পাই!” (এ, 
গূঃ ৫৬) আরেক দিন প্রীত্রীমা “শামি তোষার 
কে ?”-_-একপ প্রশ্ন করাক়্ ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর 
দিয়েছিলেন, “তুমি আমার মা আননাময়ী।” 
(এঁ,পৃঃ ৫১৯)। 

পরপ্রীমা যে স্বয়ং জগদস্বা এবং পূর্ব পূর্ব যুগেও 
অবতারের লীলাসঙ্গিনীরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন 
তা নিজমুখে স্বীকার করেছেন। জনৈক তক্ত 
মাকে প্রশ্ন করেছিলেন, “মা, সব অবতারেই কি 
আপনি এসেছেন?” তখন মা উত্তর দিলেন, 
“ছ্যা, বাবা” । (এ, পৃঃ €৩* ) ঠাকুরের ভ্রাতুদপুত্ত 
শিবুদ্ধাদার নিকট তিনি যে স্বস্তং কালী এ-কথা 
স্বীকার করেছিলেন। বাধুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ 
হয়ে জনৈকা স্ত্রী-ভক্তকে শ্রম একদিন বলেছিলেন, 
“দেখ, মা, এ শরীর (নিজের শরীর দেখাইয়া) 
"ভগবান ন। হলে কি মান্গষ এত সহ করতে 
পারে ?.''আমি থাকতে এর কেড আমাকে 
জানতে পারবে না, পরে বুঝবে সৰ।” . (এ, 
পৃঃ ৫০৪) জনৈক লক্গামী ভক্ত মাকে প্রশ্ন 
করেছিলেন, “ মা, ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান, 
তবে আপনি কে? বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ ন৷ 
করিয়! ম| উত্তর দিলেন, "আমি আর কে,আমিও 
তগবতী |,” (এ, পৃঃ ৫*৬) জনৈক ভজ 
অপরের মুখে শুনেছেন ম| সাক্ষাৎ কারী, আস্ভা- 
শক্তি ভগবতী। মার মুখ থেকেই তিনি এ-কথা 
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ঠিক কিনা জানতে চেয়েছিলেন । মা উত্ধবে 
বলেছিলেন, “হ্যা, মত্য।” (এ, পৃঃ ৫*৭)। 
জীতীমায়ের আরও বহু উক্তি গু ঘটনা আছে 
যাতে তার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হুয়েছে। 
স্থতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রী্ীঠাকুর ও শ্রম 
স্বরূপতঃ অভিন্ন। তাঁর! উভক্বেই শ্রীভগবান্‌ ব 
শ্ীহ্গদস্বার যুগ্ম প্রকাশ । শ্রীশ্রুঠাকুর ও প্রীতম 
যে অতিন্ন নিজ নিজ মুখেও তার! উভয়েই ত| 
ত্বীকার করেছেন। একদিন গোলাপ মাকে 
ঠাকুর বলেছিলেন, “এ জানদািনী, মহাবুদ্ধিমতী। 
ওকিযেসে! ও আমার শক্তি!” (এ, পু: 
১৪৯) আবার শ্রীশ্রীমাও বলেছেন, “যেই ঠাকুর 
সেই আম্মি” ( এ, পৃষ্ঠা ৫২৭)। 

: শ্রীধঠাকুর ও শ্রীশ্রী যখন অতেদ, তখন পূ 
পূর্ব যুগের অবতারগণও তাদের লীলা- 
সঙ্গিনীগণের সঙ্গে অতেদ, এতে কোন সম্দেহ 
নেই। যুগ প্রয়োজনে লীলাপঙ্গিনীদের ভূমিকা 
সবসময় হয়তো! সমান হয় না; হয়তো কখন 
কখন অবতারের সঙ্গে তাদের ভূমিকা গ্রচ্ছহ 
থেকে যায়। বৌকিক দৃষ্টিতে অবতারগণের 
সঙ্গে যে-সন্বন্বই থাকুক না কেন এবং তাদের 
ভুমিকা যত অল্লই হউক না কেন তাতে তাদের 
অতোত্বের হানি হয় না। কেননা! তগবান্‌ 
তার শক্তিকেই পীলার্থ সঙ্গে নিয়ে অবতীর্ণ হুন। 
আর শক্তি ও শক্তিমান অতেদ। 


ভ্রনসংশোধন 


বিগত ১৩৯৩-র চৈত্র ংখ্যায় ১৯৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের ৪র্ঘ ও ৫ম পড্ক্তির 'আযাকাডেনি 
অব সার়েন্স'-র স্থলে “খ্যাকাডেষি অব সায়েন্সেস এবং ২০২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের শেষ পঙ্্‌ক্তির 
“দেহযুক্ত আত্মা” স্থলে 'দেহমুক্ত আত্ম! পড়তে হবে-_সঃ 


শতবর্ষের আলোকে শ্রীরামকুঞ্চ-ভাবধার। 
অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্পভ সেন 


আজ থেকে প্রায় একশত পঞ্চাশ বছর আগে 
১৮৩৬ শ্রী্টাবে শ্রীরামক্ণ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত 
হয়েছিলেন । তার পুণ্য জন্মভূমি কামারণুকুরে 
যে আশ্চর্য মহাঁজীবনের স্থচনা! হয়েছিল; অতি 
বিশ্বয়কর বহু সাধনায় সিদ্ধিলাভের অপূর্ব ইতিহাস 
রচনা করে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাবঝের ১৬ 'অগস্ট কাপুর 
উদ্ভানবাটীতে সে মহামানবের মর্ঠ্যলীলার 
অবসান। কামারপুকুর, দক্ষিপেশ্বর, বলরাম- 
মন্দির প্রভৃতি মহ্াতীর্ঘস্থানগুলিতে স্তর অতুলনীয় 
মহিমান্থত লীলার সমাপ্তির পর থেকে আজ 
একশ বছর অতিক্রাস্ত। এই একশ বছরের 
ব্যবধানে শ্রীরাধকফের অপাধিব মহ্মার যে 
ছবি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে তার অনন্ত- 
সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষা করলে আমর! 
শ্ররামকুষণের আবির্ভাবের গভীর তাৎপর্য হ্ৃদয়ঙ্গম 
করতে পারি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আবিভূত হয়েছিলেন তখন 
হিন্দুধর্মের সাকারোপাসন| পৌত্তলিকতা বলে 
নিন্দিত ও উপহসিত হয়েছিল সমকালীন 
একেশ্বরবাধী নিরাকার ঈশ্বরের উপাপকমগ্ডলীর 
স্বারা। কেশবচন্তর, গ্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ 
শান্রী ও বিজয়কুষ গোস্বামী প্রমুখ ত্রাক্ষনেতৃবৃন্দই 
এই নিন্দায় ছিলেন অগ্রণী । তাদের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছিলেন খ্রীষ্টান মিশনারি উইলিয়াম হেক্টি, 
আলেকজাগডার ডীফ প্রমুখরা। অভিজাত 
তারতীয় শ্রীযুক্ত দেবেজনাথ ঠাকুর ও শ্রীরাজ- 
নারায়ণ বন্থও এই কাজে লিগ হয়েছিলেন, 
খুবই উৎসাহের সঙ্গে । এক কথায় বলতে গেলে 
তৎকালীন বহু শ্বদেশী ও বিদেশী মনীবীই তৎপর 
হয়েছিলেন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করার জন্য । 

€ 


ঘক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের পৃজাবী শ্রীরাম- 
কষ এই সমালোচকদের নিকট স্বীয় জীবনে 
উপলব্ধ সত্য দিয়ে এটাই প্রষাণ করলেন ষে 
সাকারোপাসন! পৌত্তলিক নয়) পরস্ধ মুন্নী 
আধারে চিন্ন্ধীর উপাসন! | শ্রীরামকষ্ের জীবন 
ও বাণীর আলোকে নাকারোপাসন! যে ভাবে 
প্রকাশলাভ করল তা বিরুদ্ধ সমালোচনাকে 
প্রতিহত করল। 

স্থলভ লমাচার, ধর্মতত্ব ও 100181) 7011101 
পন্ত্িকায় কেশবচন্দ্র এবং 1[11619010 1২6%10% 
পন্জিকায় এ্ীগ্রতাপচঞ্জ মজুমদার শ্রীরাহকষঃ 
প্রচারিত মৃতিপৃজার তত্বকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন 
করেছিলেন। বিজয়কষ্ণ শেষ পর্বস্ত ব্রাহ্মমমাজ 
পরিত্যাগ করে সাকারোপাসনাকে গ্রহণ করে 
নব ধর্মাচার্ধরূপে দ্বেখ! দিয়েছিলেন । শিবনাথ 
্রাহ্মমমাজের প্রতি তার আন্গগত্য অটুট রাখলেও 
ষা-কালীর পু্জারী শ্রীরামরের ঈশ্বরাস্ুতুতিকে 
শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে না দেখে থাকতে পারেননি । 

অছৈত বেদান্তের লাধনার চরম্ফল সমাধি 
কি বন্ধ তাও পে যুগের ধর্মজীবনে অপরিজ্ঞাত 
ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও তীর 
বাণীর শ্রেষ্ঠতম প্রচারক স্বামী বিবেকাননদও এক 
সময়ে ব্রাঙ্মমমাজের তাবধারায় পরিচালিত হয়ে 
শ্রীরামরুষের জআন্বৈতজ্ঞানকে অস্বীকার করে 
বলেছিলেন যে, ঘরটা ও ঈশ্বরঃ বাটিটাও ঈশ্বর-_ 
এটা সম্ভব নয়। মা-কালীকেও তিনি জগক্সাতা- 
রূপে ম্বীকার করতে চাননি। কিন্তু শ্রীরাষ- 
কৃষ্ণের পুত সান্নিধ্যে এসে ধীরে ধীরে তিনি 
কানীকেও চিনলেন এবং নিহিকল্প সমাধির খ্বা্দও 
লাভ করলেন । কেশবচন্তর, গ্রতাপচন্ত্র মজুমদার 


উড 


এবং শিবনাথ শানহ্ীও সমাধিষ্ন শ্রীয়ামকষের 
ঈশ্বরে তয় হওয়ার দৃষ্টাগ্তকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে 
উল্লেখ করেছেন। 

প্রাচীন ভারতের যে ধর্ম সর্বপ্রথম বিশ্বধর্মের 
রূপ গ্রহণ করেছিল সেই বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির 
সঙ্গে ভ্রীরামকৃষ্ণ-তাবধারাঁর বিশ্বব্যাপী বিস্তারের 
একটি প্রতেদ লক্ষ্য কর! যাক্স। বুদ্ধের জীবন- 
কালে বৌদ্ধধর্ধ বিশেষ বিস্তার লাত করেমি। 
এজন্ত চনত মৌর্ধের রাজসভায় প্রেরিত গ্রীক 
রাজদূত যেগাস্থিনিমের তারত বিবরণে বৌদ্ধ- 
ধর্মের উল্লেখ মেই। তখনও বৌদ্ধর্ম জনজীবনে 
এমন প্রতিষ্ঠ। লাভ করে নাই যা পাটলিপুন্ধে 
অবস্থিত একজন বিদেশীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
পারে। যদ্দিও তৎকালীন ভারতীয় ধর্মজীবন 
সম্বন্ধে যেগাস্থিনিসের যথেষ্ট কৌতৃহল ছিল এবং 
তিনি রুষ্ ও শিবের উপাসক সম্বন্ধে নান! 
মন্তব্যও করেছিলেন। চন্ত্রগ্ুপ্ডের পৌত্ত 
অশোকই প্রথম বৌদ্বধর্মকে একটি সর্বভারতীয় 
ধর্মে ও পরে একটি বিশ্বধর্মে পরিণতির পথে 
পরিচালিত করেন। এই ঘটনা বুদ্ধের 
তিরোধানের প্রায় দুশত ব্য পরের। কিন্তু 
শ্রীরাষকঞ্ণের তিরোধানের দশ বৎসরের মধ্যেই 
তার বাণী ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশ্ববরেণ্য 
মনীষীদের দ্বারা প্রচারিত হয়ে একটি অভূতপূর্ব 
নিদর্শন উপস্থাপিত করেছিল। চিকাগো ধর্ম- 
মহাসভায় বিজদ্ন্াল্যে দম্বধিত স্বামী বিবেকানন্দ 
১৮৯৬ খ্রীষ্টাকে নিউইয়র্ক ও লগ্নে শ্রীরামকু্। 
সম্বন্ধে যে ভাষণ দিয়েছিলেন “ষ্দীয় আচার্ধদেক। 
(745 218305:) শীর্ষক সেই বক্তৃতা পাশ্চাত্য 
জগতে প্রবল আলোড়নের হি করেছিল। 
১৮৯৬ খ্রীষ্াবে শ্রীরামকষের ভিরোধানের দশ 
বখসবের মধ্যেই বিশ্বের পণ্ডিতমগ্লী ও জন- 
লাধারণ শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব ভাবমৃত্তির প্রতি 
শদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি নিবন্ধ করেছিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাবে 


উদ্বোধন 


[ ৮ম বর্ধ--৫ষ লংখ্যা 


বিশ্ববিখ্যাত ভারততত্ববিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক 
'ম্যাকস্মূলর [40 8700 9851089 ০1 91 
[80)5/1191)1)8) পুস্তক প্রকাশের দ্বার! প্রীরাম- 
কৃষ্ণের লোকগুরুরূপে প্রতিষ্ঠার পথকে গ্রস্ত 
করেন। 

বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মের পর্যায়ে উপনীত হবার পথে 
মৌর্ধ পাহ্রাজ্যের বাজকীয় সহায়তার উপর যথেষ্ট 
পরিমাণে নির্ভর করেছিল। শ্রীরামকষের ভাব- 
ধারার প্রচারে রাজকীয় সহায়তার কোন প্রশ্নই 
ছিল না। কারণ শ্রীরামকষের স্গয় ভারত ছিল 
ইংরেজ শাসনাধীন। প্রীই্ধর্ম যদিও রোমান 
সামাজোর উৎপীড়নকে অতিক্রম করে আপন 
প্রাণণক্তির বিকাশের এক অদ্ভুত ইতিহাস রচন। 
করেছিল, কিন্তু ইউরোপে খ্রষটধর্নের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার 
পর রাজনীতির দ্বারা বিশেষভাবে গ্রতাবিত 
হয়ে রাজনৈতিক পথে যাত্রা আরম্ভ করে। 
খ্রীষটরর্মের গুক্ পোপ পবিজ্র রোমান সাম্রাজ্য 
সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিঘন্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে 
রাজনীতির পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। আর 
ইসলামধর্ম ইসলাম সাআজ্ের হাত ধরেই এগিয়ে 
গিয়েছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা1 কোন 
কালেই রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যবসিত 
হয়নি । 

ধর্মজীবনে নারীর স্থান সন্ধে শ্রীরামক। 
অভিনব ইতিহান রচনা করেছিলেন। সকল 
জগৎপুজ্য মহাপুরুষদের মধ্যে কেবল তিনিই ধর্ম- 
সাধনার ক্ষেত্রে স্ত্রীর গ্রহণ করেছিলেন। 
ভৈরবী ব্রাঙ্ষণীর নিকট তত্ত্রণাধনার দীক্ষা গ্রহণ 
করে নারীকে ষে শ্রদ্ধা তিনি নিবেদন করে- 
ছিলেন, তার আর কোন নিদর্শন আছে কি? 
অন্গরূপভাবে আপন পত্বীকে যোড়শীরূপে পৃজা 
করে এবং তাকে আপনার সাধনার ফল, জপের 
মালা প্রভৃতি উৎদর্গ করে তিনি যে দাম্পতা- 
সম্পর্কের চিত্র লোকসমাজকে উপহার দিলেন 


লষ্ট, ১৩৯৪ ] 


শতবর্ষের আলোকে প্রীরাহরষ্-ভাবধারা 


৩৬৩ 


তারও কোন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। তাঁরই হবার! | জানী ও ভক্ত সমাজের নেতৃস্থানীয় মারুয ও 


অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রশ্রীম। সাবুদাদেবী সঙ্ঘজননী- , 


রূপে পরবর্তিকালে জগণিত সন্গাপী ও গৃহী 
শিত্নের মুক্কিপথের কান্ডারী হয়েছিলেন। সমাজ 
পরিত্যক্ত! নারীকে তিনি ঈশ্বরলাতের মাধনায় 
প্রেরণা দান করেছিলেন । 

'ঘত মত তত পথ” এই মহামস্ত্র উচ্চারণ করে 
শ্রীামকঞ্। ধর্মে ধর্মে বিবাদের সকল কারণের 
মূলোচ্ছেদ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, প্রচলিত 
বিভিন্ন প্রকারের ধর্মপাধনা আপন জীবনে 
অনুশীলন করে তিনি প্রত্যেকটিতে সিদ্ধিলাত 
করেছিলেন । সর্বধর্ম-সমম্থয়ের তত্ব ও বাস্তৰ 
প্রয়োগের ক্ষেতে শ্রীরাম্ককুষের জীবন তাই একক 
ও অতুলনীয় । 

নাগরিক সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা্দীক্ষার 
গর্বে ক্কীত আধুনিক মান্থযের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ 
এসেছিলেন ভার একান্ত গ্রা্য পোষাক-পরিচ্ছদ, 
আচার-আচরণ ও তাষা, এবং জীবনযাপনের 
প্রতীক রূপে । কেশবচন্ত্র, শিবনাথ শাস্তী, প্রতাপ- 
চন্জ মভুযদার, ডাক্তার মহেন্্লাল দরকার প্রমুখ 
বিপরীত ষেরুতে অবস্থিত বিশ্ববিভালয়ের কৃতবিদ্ঠ 
নেতৃস্থানীয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেতাবে প্রায় 
নিরক্ষর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে শ্রন্ধায় অবনত 
হয়েছিলেন তা অবিশ্বাম্তবোধ হলেও একান্ত 
বাস্তব সত্য । দব্যাসী, গৃহী, পর্তিত ও মুর্খ, 


সমাজ পরিত্যক্ত ব্যকিদের--সকলকেই একই- 


তাবে আকর্ষণ করে শ্রীরামরুষ্ণ ধর্মজীবনের প্রকৃত 
ও উচ্চতর ভাৰলোকের প্রতি শরদ্ধান্বিত করতে 
সমর্থ হয়ে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ একা স্থাপকের 
তৃমিক গ্রহণ করেছিলেন। মানবসমাজে এক্য 
স্থাপনে শ্রারামকুষ্জের অপর ছুটি বাণী-_'কারও 
তাৰ নষ্ট করতে নাই” এবং 'শিবজানে জীবসেবা। 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে 
আত্মগ্রকাশের অধিকার দান ও বঞ্চিত, আর্ত 
মান্থযকে দেবার মাধ্যমে সর্বতৃতে প্রকাশম্ান 
ব্রদ্ধের উপলব্ধিকে সম্ভবপর করে সবরকম বিরোধ 
ও লংঘাত অবসানের পথকে উনুক্ত করেছে। 
প্রতি মান্গষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করেই 
জীবনের পরম মত্যকে উপলব্ধি করতে হুবে। 
তা না হলে এক ছাচের মান্য প্রাণহীন এঁকোর 
আরোপে কলের পুতুলে পরিণত হুবে। 
বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্যই মানব-সমাজে প্রতিভা 
ও ব্যক্তিত্বের এ্বর্বকে রক্ষা! করে মানৰ-মিলনের 
হবপ্নকে বাস্তব রূপ দান করৰে। 

সেবাধর্ম মানুষের অহ্মিকাকে দুর করে 
ভ্রাতৃভাবের প্রসারে তার অস্তরস্থ ঈশ্বরকে 
উপলব্ধি করবার পথ দেখাবে। আর তখনই 
নিখিলবিশ্বে মানব-এক্যের স্বর্যু্গ প্রবতিত 
হৰে। 


ইদানণন্তন ফালে এ উভয় (পাণ্চাতা ও ভারতীয় প্রাচীন) সভ্যতা একপ্র সংযোগ করতেই 
ভগবান: শ্রীরামকৃফদেয জল্ঞগ্রহণ করেছেন। একালে একাঁদকে হেঙ্গন লোককে কমতৎপর হ'তে হবে, 
অপরাঁদকে তাদের তেমন গভশীর অধ্যাত্বজ্ঞান লাভ করতে হবে। এর.পে ভারতাঁয় ও পাশ্চাত্য 
ভাতার অন্যোন্য-সংধামশ্রণে জগতে এক নবধ্যগের অভ্যুদয় হবে। 


স্ক্ষামণী বিবেকানন্দ 





বৈরাগ্য ন৷ উম্মত্ততা ? 


একজন বি. এ. পাশ করা যুবকের মনে 
হঠাৎ কোন কারণে বৈরাগ্োর উদয় হয়েছিল। 
যুবক বড়মান্ধষের ছেলে-_বাপ লাখপতি 
জমীদার | কল্কেতায় তাদের মস্ত ৰাড়ী ছিল। 
বাপ মা! ভাই তগিনী লব বর্তমান-_শুধু তা নয়, 
বছর চেরেক হুইল বিবাহুও হুইয়াছে--ঘরে সেই 
যুবতী স্ত্রা। ছেলে পুলে কিছু হয় নাই। বয়স 
এখন বছর ২২/২৩ হবে। শরীরে কোন রোগ 
ছিল না--বেশ স্থুবলিষ্ঠ; বাড়ীর কারুর সঙ্গে 
একটু বকাবকি হবার লন্ভাবনাই ছিল না। তবে 
হঠাৎ এরকম কেন হল? একদিন কাউকে 
কিছু না বলে কোয়ে কোথা! চলে গেছেন । সকলে 
কেদে আকুল। তাঁর বাপ মার ত আজ চারদিন 
অবধি কিছু খাওয়! দাওয়া নেই। আমর] ত 
নকলে মহাছুঃখিত-_দাদদাবাবুর আদর্শনে | দাদা 
বাবু আমার কখনো! একটা চড়া কথা কাউকে 
বলেন না। মহাবুদ্ধিমান,। অতি দয়ালু, নস 
প্রকৃতির লোক। আমি যতদিন এ সংসারে 
আছি, ততরদিনের ভিতর এমন শোকাবহ ঘটন। 
কখন হয়নি । 

বলিয়া রাখি, আমি এ বাড়ীর একজন 
পুরাতন সরকার? দশ বাব ৰছর যাবৎ আছি, 
কিন্তু এমন সহৃথে আর কোথাও চাকক্ী করি 
নাই। আমর] সকলে এইরূপ অিক্নমাণ অবস্থায় 
আছি, এমন সমক়্ কর্তাবাবু তাড়াতাড়ি একদিন 
এসে আমায় ডেকে বল্লেন, রাম, একট৷ গোপনীয় 
কথা আছে।” আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়।৷ গেলাম। 


কর্তাবাবুর মুখ যেন একটু প্রকল্প । বৈঠকখানার 
ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি দরজ। বন্ধ করিতে 
বলিলেন। 

আমি মনে করিলাম, বুঝি দাদাবাবুর কোন 
খবর আদিয়াছে। জিজাস! করিলাম, 'দাদী- 
বাবুব কি কোন খবর পাইয়াছেন? ই 
পাইয়াছিও বটে, আবার পাই নাইও বটে" 
আমি বিশ্মিত হুইয়! চাহিয়া রহিলাম। কর্তাবাবু 
বলিতে লাগিলেন, “রা, শোন, এই বয়সে এমন 
পুক্রবত্ধ হারাইতে বদিয়াছি। যে কোনরূপ 
হউক, তোমায় তাহাকে আমার নিকট আনিয়! 
দিতেই হইবে ।* কর্তার চক্ষে একবিন্দু অশ্রু 
দেখা দিল। 'নগেনের হঠাৎ এই লেখাটী 
পাইয়াছি। তুমি ভাল করিয়া! তাহার খাতা- 
পত্র খোজ--কিছু লিখিয় গিয়া থাকিতে পারে।' 
লেখাটী লইয়! পড়িপাম ; পড়িয়া! তাহার খাতা- 
পত্র খোঁজার স্পৃহা কতকটা হাস হইল। বাবু 
বলিলেন, “কি বুঝিতেছ? বলিলাম, ফেরান 
দায়। দা্দাবাবুর বিবেক জন্মিয়াছে। আশ্চর্য, 
আমর! এতদিন কিছু টের পাই নাই। খাতাপত্র 
খু'ঁজিলাম, কিছুই সন্ধান করিতে পারিলাম না। 
সমুদয় কাগঞ্জে বিজ্ঞাপন দেওয়া হুইল। পুরছ্ছার 
ঘোষণ! কর! হইল, কোন ফল হইল না। 

বা ১ ১ 

দশ বত্দর দেখিতে দেখিতে কাটিয়৷ গেল। 
ক্রমে একটু একটু করিয়া সকলের শোক কঙহিল। 
কিন্তু স্থতি গেল না। একদিন এক তেজঃপুঞ্জকায় 


জোর্ঠ, ১৩৯৪ ] 


গক্সাপী উপস্থিত। দেখিয়। চিনিলাম-সকলে 
চিনিলেন। শোক আনন্দ একজে উথলিল। মুখ 
প্রশান্ত ; সুখে ছুঃখে যেন অটল। ভক্তিজান 
যেন মুখ দিয়া ফুটিপা বাছির হইতেছে। বৃদ্ধ 
পিতা মাতার চরণ ব্নান| করিলেন। আশীর্বাদ 
ভিক্ষা করিলেন। পত্বীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, 
বলিলেন, 'তগবানকে জীবনের লক্ষ্য কর, তাহাকে 
রাত কর! ভিগ্ন জীবনের অন্ত কোন উদ্দেস্ট নাই। 
আর সব বাজে কাযমাত্র।' আমাদের সকলকে 
সাদর সম্ভাষণ করিলেন। দু-একটী কথা যাহ! 
কহিলেন, যেন মধুষাখ! ॥ বলিলেন, “সদপৎ ৰিচার 
ভূলো নাঃ তাহলে ক্রমশ: সতের সঙ্গে দেখ! 
হবে, পরমানন্দ লাভ হবে।” 

ঘণ্ট। কয়েক থাকিয়া কাহাকেও কিছু না 
বলিয়া আবার কোথায় চলিয়া! গেলেন। সেই 
অবধি আমার মনে যেন একট! দাগ থাকিয়! 
গেল। আমি পূর্ব হইতেই দাদদাবাবুর লেখা 
ঘেই কাগজগুলি কাছে রাখিয়াছিলাম। একটু 
মন খারাপ হলেই সেঞগ্ুণপ পড়ি-ত্বাহার 
বৈরোগ্য ধেখিয়া ও তীঞ্থার বৈরাগ্যোদ্বীপক 
লেখাগুলি পড়িয়া! আমার মনে--আমি সংসারী 
ইইলেও--বেশ এক এক বার চৈতন্ক হয়। 
তাই মনে করিলাম, যদি সেইগুলি পড়িয়া! অপর 
কোন দংসারীর কিছু উপকার হয়, তাই লেখাটা 
বেশ স্থপ্রণালী ক্রমে বিন্যস্ত ন৷ হইলেও পাঠক- 
গণকে উপহার দিলাম। বোধ হয়, দাদাবাবু 


কোন দিন নিজের ভাবে বিভোর হুইয়! নিজের. 


মনকে প্রবোধ দিয়! লিখিতেছিলেন-_ 
ইতি, কোন নরকার । 

“কেন ঘুরিয়া মরি !-- 
লোকে সচরাচর ধর্মপ্রদঞ্চ উপস্থিত হইলেই 
বলয়! থাকে, আমাদের সংসারের কাষে দিন 
রাত ব্যস্ত থাকৃতে হর, ঈখরচিন্ত। করি কখন? 
বেন তাদের কে মাথার দিবি) দিয়ে বলে দিয়েছে, 


অতীতের গৃষ্ঠ। থেকে 
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সংসারের কায করুরে বাব করু, না কবূলে মা” 
ভারত অশুদ্ধ হবে। আচ্ছা, এদের কি কখন এক 
একৰার চকিতের মত মনে উদয় হয় না যে, এই- 
ষে সব কাষে ব্যস্ত রয়েছি, এ আমার নিজের 
দোষে--আষমি নিজে কায না কোরে থাকৃতে 
পারিনি বোলে। আমাকে যদি কেউ জোর 
করে সব কাধ ছাড়িয়ে দিয়ে খালি বলে ঈশ্বর চিন্তা 
কর, তা ছলে আমি হাফিয়ে মরি। এ চিন্ত। 
কি কখন তাদের উদয় হয়না? শুভ মুহূর্তে 
অবশ্ত সকল প্রাণে ক্ষীণ ব| প্পষ্ট স্বরে এই বাণী 
উচ্চারিত হয়ে থাকে, কিন্তু মাুষ উহ্থাকে চাপ! 
দিয়ে নানারকম হেত্বাাস দিয়ে ঢেকে রাখতে 
চায়-আর দোষ চাপায়-_-সমাঞজজের উপর, 
ঘটনাচক্রের উপর, আবার সব্রোপরি--বিধাতার 
উপর। কেন ঘুরে মরি? ঘুরিতে স্থখ পাই 
বলিয়া । সংসারের কশ্মে কেন এত ব্যস্ত? 
সংসারের কর্শে স্থখ পাই বলিয়।। মোহ বলে 
একটা জিনিষ আছে-_সেইটে আমাদের টেনে 
টেনে নিয়ে বেড়ায়--একটু রূপ দেখলে একে" 
বারে উন্মত্ত হই--এতটুকু জিহ্বার স্বাদের জন্ত, 
এতটুকু স্গদ্ধের জন্ত, এতটুকু স্থখন্পর্শের জন্য 
আমরা বিচার তুলে যাই। স্থিরভাবে ভাবিয়। 
চিন্তিক্া কায করা কথার কথামাত্র ঃ যত তাৰ! 
চিন্তা যায়, তত কাধ কমে ষায়। যাকিছু কায 
হয়, তাও বড় পবিত্র ভাবে হয়। 

এখন কথা হচ্চে এই, শম্রোতে গা! ভাগান 
দেগয়। ভাল, ন! বিচার করে--স্দসৎ বিচাপ্ন 
করে বুঝে শুঝে চল! তাল? বিচার যদিন! 
কল্পুম, তা হলে পণ্ড আর আমি ত এক। 

মান্থষের মঙ্ন্তত্ব কোন্‌ খানে? মাছুষের 
বিচারশক্কিতে । মান্য কাষ করিতে করিতে 
এক একবার চকিতের মত পেছন দিকে চেয়ে 
কি কচ্চি ভাবতে পাবে বলে, মান্থষের ভিতর 
চৈতস্ণক্তিন কিঞিৎ বিকাশ আছে বলে। ত| 
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ন! হলে জড়ের সঙ্গে মাজ্ষের পান ভাব 
হোতো। মান্য আপনাকে আপনি প্রশ্ন করুতে 
পারে বলেই জড়ের সঙ্গে তার গ্রভেদ। মানুষের 
ভিতর দেবতা অনুর ছুইই আছে। অহ্থর 
রূপরমের জন্য উন্মত-__দ্বেবতা বলেন, ভাবিয়া 
কাষ কর--ভাবো। দেবতা ভাবময়--দেবতা 
কেবল অন্থরের কার্ধেোর নমালোচনা করে। 
ধবেবতা কেবল বলে--কি কোচ্চে!? 

মাছয সব্বদ। ভোগে ষাতিয়! খাকিতে পারে 
না। তোগটা যেন নেশার মত; ত্যাগটা ষেন 
আকাশের মত পবিত্র, দ্বচ্ছ, নির্মল । মাহুষের 
মন হাজার অসৎ দিকে যাক না কেন, ত্যাগে 
আকৃষ্ট হবেই। তাই সহন্র কষ্ট সত্তেও ত্যাগের 
জীবনের, সন্যাসীজীবনের শ্রেষ্ঠতা সকলেই এক 
বাক ঘোষণ! করেছেন। শঙ্করাচার্ধ্য লিখ চেন 
«কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ। বাস্তবিক, যার 
অগাধ এখবর্/ আছে, বিষয়মদিরা পানে যে অন্ধ, 
মে নহে, যার এই মদের নেশ! ছুটেছে, যার ঘুম 
ভেঙ্গেছে, যার সব স্বপ্ন বোধ হয়েছে, সেই স্থখী। 
সেই আনন্দময় পুরুষ । আর সকলে আনন্দকে 
ভেংচাইতেছে মান্র। পঞ্চাশ পর্দার তেতর 
দিয়ে সেই আনন্দের ঝিকিমিকি। 

মানুষ মাতিয়! যায়, তাই ঘোরে । একটুখানি 
রূপ, একটুখানি রস, একটুখানি গন্ধ, একটুখানি 
শব, একটুখানি স্পর্শ মানুষকে কুহকমন্ত্রে 
তুলাইতে সমর্থ । কে এযাছকর, যে এই সব 
দিয়ে মানুষকে তৃলিয়ে রাখে ? মন, এ চিন্তা কি 
কখন করেছ? না করে থাক, কর, থা; 
কোথায় লামনের দিকে ছুটেছ, একবার পেছনে 
চেয়ে দেখ, একৰার দেখ, কোথায় চলেছ। এ 
আলেয়ার আলো--কোথায় তেপাস্তর মাঠে নিয়ে 
গিয়ে হঠাৎ অনৃষ্ঠ হবে। আপনার তেজ আপনি 
বোববার ঠেষ্ট। কর--সন্ুয় কর্মে রছ্দ/ 
বুধতে পার্বে। তোমার হা নিজের আনল 


উদ্বোধন 
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আছে, তোমার যা! নিজের তেজ আছে, তাই 
তোমার নিজন্ব। তুমি কেন অপরের ধনে গৃ্ন, 
হও? তুমি নিজেকে অপূর্ণ মনে কর্‌ছো-_- 
তাই তোমার এত ঘোরাঘুরি। তাই তোমার এত 
কর্ম । কিন্তু একবার যর্দি কর্মের রহপ্য বুঝতে 
পার, তা ছলে দেখবে, তুমি সব্বশিক্তিষান হয়ে, 
সব্বজানময় হয়ে, ক্ষুদ্র শক্তি ক্ষুপ্র জানের গরিষ। 
করে বেড়াচ্চ। অভিমান কিসের? সে এত 
বড় লোক যে, তার তুলনা হয না, তার কোটি 
মুদ্রার অভিমান কিসের? যে ত্বয়ং সুন্দরের 
সুনার, অতি সুন্দর, ঘার সৌন্দর্য্য জগৎ আলো, 
তার এতটুকু রূপের অভিমান কেন? মন, জান 
না কি,ন তত্র স্ুর্ধ্যো ভাতি, সেখানে হ্ৃর্ষেযের 
জ্যোতি জোনাকির জালো। তাই বলি মন, 
'আপনাতে আপনি থেকো, যেয়ো! না কো কার 
ঘরে, যা চাবি, তাই বমে পাবি, খোজ নিজ 
অস্তঃগুরে' ৷ কর্দমাভিমানিন্। কত কণ্ম করবে? 
তোমা থেকেই যে সৰ কর্্-_তোমা থেকেই ষে 
পব। মন, যখন স্থির ছয়ে ভাবি, তখন হানি 
পায় তোর চেষ্টা! দেখে। শাস্ত্রে বলেছেন, তুই 
অন্ধব। তা ঠিকই বটে। তুই যদি চক্ষুত্মান্‌ 
হুতিস্, তা হলে তোর এত দিন লঙজ্্। উপস্থিত 
হুত। তুই নটার মত নাচ্চিদ আর আমাকেও 
তার লঙ্গে জড়িয়েছিদ--তাইতে আমিও নাচ্চি 
বোধ হুচ্চে, আমি ত তুই নই। তুই নাচি 
নাচ.। আমি জেনে রাখব, বুঝে ন্াখব তোর 
সন্ধে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তুই ত সত্ধ, 
রজ:, তমের নান। রকম ক্রিয়। দেখাবি। দেখ 
না, দেখি আর আনন্দ করি । 

একটা কবিতায় পড়েছিলুম, “একের পৃষ্ঠ 
শূন্ত দি যত, শৃস্তের মূল্য বাড়ে তত, একে তুলি, 
শৃন্তগুলি দারজ্ঞান করেছি ।" বাস্তবিক আমাদের 
হয়েছে তাই। আমাকে নিয়েই আমার যত 
জান, হত চেষ্টা, যত কর্ণ, যত ঘোবাঘুতি। কিন্তু 
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ছুঃখের বিষয়, এই 'জামি' কে তুল হয়ে গিয়েছে 
এখন আমার? লইয়া ব্যস্ত। তাবোচ্ছাসের 
কথা বনিতেছি ন1, কাঁষের কথা বলিতেছি। এই 
বিশ্বব্দ্ধাণ্ডের মধ্যে “আমার” কি আছে? তবু 
এই ভ্রাস্তবুদ্ধি যায় না। 

একবার আমি কোন লোকের ছাত। নিয়ে 
এনেছিলাম। সেই ছাতাটা তাকে ফিরিয়ে 
দিতে গেলাম। গিয়া খানিকক্ষণ কথাবার্থা 
কহিয়া উঠিব বলিয়! উঠিয়াছি, একটু বাহিরে 
আপিয়। দেখি, ছাতাটা 'আমার” মনে করিয়া 
হাতে করিয়া আসিয়াছি। এইবূপ হওয়াতে 
হাসি আদিল। এই কথার আলোচন] করিতে 
করিতে ফের রাখিতে গেলাম--ফের উঠিয়া 
আবার ছাতা লইয়া আপিতে উদ্যত। অল্প 
খানিক সঙ্গে থাকাতে এত “আমার বুদ্ধ! কি 
ভয়ানক | ভাবিয়! দেখিলে স্থখকে স্থখ বলিয়া 
বৌধ হইবে না। মন্ত্রণ। বলিয়া বোধ হইবে" 
সখ প্রলোভনকে বিভীষিকাময়, ভ্রান্তিময়, 
মায়াময় পিশাচিনী বোধ হইবে । কি ভয়ানক ! 
ইহারি মধ্যে বাস! মোহ যাবে কিসে? ঘোবা- 
ঘুরি নিবৃত্তি হবে কিসে? 

উপায় আছে। 

উপাক্ধ আছে। যে মংসারের বুহস্য 
বুঝয়াছে, তাহাকে চিরকাল এই যন্ত্রণায় থাকিতে 
হইবে না। তাহার পক্ষে আশাবাণী আছে। 


অতীতের পৃষ্ঠা থেকে 
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ওই ষে প্রাণের ভিতর -বেংন বরে হাক্ঃ'র 
পারে যাব, এই ইচ্ছা হয়েছে, এ হচ্ছে প্রমাণ 
যে, পারে যেতে পারা যাবে। যে পরিমাণে 
এই ইচ্ছার, এই শুত বাসনার বিকাশ, সেই 
পরিমাণে উহ্থার উপলব্ধি। 

সংারের কপটতাটা আগে ছাড়তে হবে। 
আমার্দের জীবন বড় আইনকানুন সভ্যতা 
শিষ্টাচারে বেষ্টিত কিন্ত এই সত্যতা শিষ্টতা, 
বাহিরে মধুর হাসি, সখের বাঁশির ভিতর কি? 
ভেতরে জল্ছে তুষানল, যে-গুলিকে নীচ প্রবৃত্ধি 
বলে অথবা যাহাকে নীচ প্রকৃতি বল! যা, 
তারই রাজত্ব। কামনা! যার আছে, সে নীচ, 
ছোট লোক, তা আর বোল্তে। মন, একবার 
তরল! করে, ভেতরবার এক কবে ফেল দেখি। 
বলুক লোকে পাগল, বলুক লোকে ভ্রান্ত, লোকের 
তোয়াকা কি? লোকে তোকে কি সাহাযা 
কত্তে পারে? তুই আপনি ভাল থাকলেই জগৎ 
ভাল, সব ভাল। 

সত্য কি, জান্লুম না, কেবল ঘুরে মলুম। 
সময় পেলুম না, সত্য কি জান্তে আর সব কাষের 
সময় পেলুম। হায় হায়, আপনার গালে 
আপনি চড়াতে ইচ্ছ। করে যে। মন, এখনো 
বোঝ, বিচারবান পুরুমদের সঙ্গ কর। একটু 
স্থির হয়ে ভাবতে শেখ কর্মতত্ব বুঝতে 
শেখ. ।”* 


* উদ্বোধন'-এর ৪৭ বধ, ৯ম সংখ্যা থেকে প+নমুণদুত। 


পৃস্তক্ত সমালোচনা 


হরিজন উল্নয্লল-_শ্রীমতণ জ্যোতিম'রী দেবা, 
শ্রীমতণ অশোকা গ:& ও শ্রীমতী অঞাল চট্টোপাধ্যায়, 
পি ৪০৪1৫ গাঁড়য়াহাটা রোড, কাঁলকাতা-৭০০০২৯, 
প"$ ১৪৩, মূল্য ৪ ৯৬০০ টাকা। 

শ্রীযুক্ত! জ্যোতিরয়ী দেবীর “হরিজন উন্নয়ন 
কথা” বইখানি দিজ্ীর ভাঙ্গর কলোনীর ভাঙ্গরদের 
জীবনযাত্র! নিয়ে লিখিত । ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ 
খ্ীষ্টাৰ পর্যন্ত তিনি তাদের যে রকমটি দেখে- 
ছিলেন তারই একটি বাস্তব চিত্র তার সুন্দর 
লেখায় বূপায়িত হয়েছে। ১৯৮৭-তে এসে 
আজ আমরা সেই সমাজের বিশেষ কোন 
পরিবর্তন দেখছি না। তীর স্থথমতিয়া, রামস্থখ, 
বামধারীদের এখনও দেখতে পাই। সংস্কারের 
শেকড় এত গভীরে যে তাকে উঠিয়ে ফেলা এত 
বছরেও সম্ভব হয়নি--কোন ধর্মেই তা পারেনি । 

যুগ যুগ ধরে মহাপুরুষরা! মানুষকে ঘ্বণা 
কর। যে কত বড় অন্তায়, কত বড় তুল, সেটা 
উপলব্ধি করেছেন এবং জনগণকে সে কথ! 
বলেছেন। কিন্তু কতটুকু ফল হচ্ছে? খ্রীঃ, 
মুদলমান, বৌদ্ধ, শিখ--এসব ধর্মে সমাজ বন্ধনে 
কিছুটা শিথিলতা আছে বলে অচ্ছুৎ অনাদৃতরা 
অনেকেই তা গ্রহণ করেছে তার দৃষ্টান্তও 
দ্বিয়েছেন লেখিকা, কিন্তু ধর্মাস্তরে ও সমাজের 
জটিলতা একেবারে যায়নি । সম্ভকাওর, সখ 
মতিয়ার] তার দৃ্ান্ত। 

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে বড় বড় 
পরিকল্পনা হচ্ছে-_বস্ততঃ সেগুলো সরকারের 
উপর তলাতেই নড়াচড়া করে। নেতার অজ, 
অদ্ধ নিচের তলার লোকেদের বড় বড় প্রতিশ্রুতি 
দিচ্ছেন, এদের দেখিয়ে বিদেশ থেকে অর্থনংগ্রহ 
করছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অচ্ছুৎদের 
লামান্য গ্রয়োজনও পূর্ণ হচ্ছে না।, 


লেখিক। রামকৃষ্তমিশনের মহারাজদের বুধ 
দিয়ে বলিয়েছেন যে--কোন কাজই ছোট নয়, 
সব কাজই ৬ভগবানের কাজ মনে করে করতে 
হবে। বাদ-বিবাদে শুধু কাজ নষ্ট করে, শ্তি 
ক্ষয় হ্য়। অচ্ছুৎ বলে আজ যাদের মন্দিরে 
প্রবেশাধিকার দিচ্ছে না তার] সেখানে না গিয়ে 
নিজেরাই ঠাকুর তৈরি করে পুজো করুক। 
ভগবান সর্বত্রই আছেন। একটি প্রদ্দীপ থেকে 
যেমন দেয়ালীর হাজার প্রদ্দীপ জালান হয় 
তেষ্নন যে দু-চারজন শিক্ষিত হয়েছে তারাই 
অন্যদ্দের শিক্ষিত করবে। চ্ছুৎ অচ্ছুৎ সব জাতির 
মধ্যে চিরকালই কিছু না কিছু রয়েছে তবু নিজ 
নিজ জীবিকা তারা ঠিক করে নিয়েছে এবং 
পাশাপাশি বাস করছে। ছোয়াছুয়ির বাইরেও 
জীবিক আছে যে জীবিক! সম্মানিত ও ম্বাধীন। 
মোট কথ! আত্মবিশ্বাস ও সৎচেষ্ট। থাকা চাই। 
কত বড় বড় প্রতিষ্ঠান অতি সামান্য অবস্থা থেকে 
গড়ে উঠেছে নিজেদের সৎ চেষ্টায়। নানক জন্ম 
নিয়েছিলেন অচ্ছুৎ সমাজে কিন্তু তিনি আজ 
বিশ্বপূজ্য | 

অচ্ছুৎ সৃখমতিয়। নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত 
হয়ে তন্রপমাজের সঙ্গে পা ফেলে চলেছে। 
সেবিকা শ্খমতিয়ার জাতবিচার কেউ করছে না 
কিন্তু তার সমাজ? সেখ।নে তাকে কিন্তু বিয়ে 
করতে হল অচ্ছুৎকেই। চন্দনসিংকে ভালবেমে- 
ও সন্তভকাওরকে অবিবাহিতা থেকে যেতে হল। 
সমাজসংস্কারের শেকড় অনেক গভীরে । 

জ্যোতির্সয়ীদেবীর এই বইখানি আশা করি 
সমাজের উ'চুতলার ও কুসংস্কারাচ্ছন়্ লোকদের 
চেতনা! জাগাবে। 


_শীমতী মুক্তি কর 


দোষ, ১৩৯৪ ] পুস্তক লমালোচনা ৩০৯ 
ভ্রীকৃষ-উদ্ধব সংবাঁদ-_ন্ষচারণ শাশর- পারি এই মহৎ উদ্দেস্ত নিয়ে সাধকগ্রবর ব্র্ষচারী 
কুমার । প্রকাশক ৪ ডঃ পার্থদেব ঘোষ, কৃ কুটির; শিশিরকুমার বর্তমান যুলাবান্‌ গ্রন্থটি প্রণয়ন 
বি-৬/১৪০, কল্যাপী-5১২৩৫। প:8 ৫০+ ৫৭০, করেছেন। 
মূল্য ৫৫ টাকা। 


প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ব-সম্পদের মধ্যে 
প্রীমভাগবত” অন্ততম। শ্রীমস্ভাগৰতের মধ্যে 
আবার একাদশ স্বদ্ধের ষষ্ঠ থেকে উনত্রিংশ 
অধ্যায়ের শ্রীকুষ্জ উদ্ধব সংবাদ (কথোপকথন ) 
অনেকে এই গ্রস্থের পর্বন্থ' মনে করেন । শ্রীকষ্ণের 
বিরহের আশঙ্কায় উচ্ধব যখন ব্যাকুল হয়ে উঠে- 
ছিলেন, তখন শ্রকের সঙ্গে তার যে-কথা বার্তা 
হয় সেটি এঅংশের বিষয্ববস্ত। শ্রীকষ। তার 
উপদেশে প্রধানত: অনাসক্তি বা বৈরাগ্য এবং 
সম্দণিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। প্রেষ এবং তক্তিও যথেষ্ট গুরুত্ব 
পেয়েছে। চতুর্দশ অধ্যায়ের উনবিংশ ক্লোকে 
তিনি বলেছেন : 
যথাগ্রিঃ স্সমৃদ্ধাচি: করোত্যেধাংসি তন্মলাৎ। 
তথ! মখ্ষয়া ভক্তিকদ্ধবৈনাংলি কৃতৎ্মশঃ ॥ 
(“হে উদ্ধব, প্রজলি'হ অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাণিকে 
তম্মীভৃত করে, আমাব প্রতি ভক্তি তদ্রেপ সমস্ত 
পাপকে বিনাশ করিয়া থাকে 1) 

আহার, নিদ্রা ইত্যাদি তো পশুদের মধ্যেও 
দেখা যায়। মানুষ ও পশ্ুতে পার্থক্য মাঙ্গষের 
ধর্মাচরণে। মান্থষের সেই ধর্ম কি নে-বিষয়ে 
কষ উদ্ধবকে যে উপদেশ দিয়েছেন তা এজন 
সার্বজনীন যে তা থেকে সমগ্র মানবজাতি 
শিক্ষা নিতে পারবে। 'শ্রীকষ-ডদ্ধব সংবাদ 
গ্রন্থের ্থচনা?তে শ্রীযুক্ত শ্রীজীব স্থাক়তীর্ঘ 
যথার্থই লিখেছেন £ “আমাদের শিক্ষ। দীক্ষা সবই 
বহ্ষুঘখী। অন্তরের ভাবরাশি আমাদের কাছে 
অজয় হইয়াই আছে এবং থাকিবে । এই 
অন্তরের ভাবরাশি সন্বদ্ধে এবং সঞ্জয়াপীবনের 
প্রত লক্ষ্য সম্পর্কে যাতে আমর] অবহিত হতে 


উদ্ধব যখন রুষ্তকে বললেন যে, কৃষ্ণবিহীন 
জীবনযাপন তাঁর পক্ষে অসহনীয় হবে, তখন কৃষ্ণ 
তাঁকে লোকালয় ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দেন £ 
স্বজন-বন্ধুদের স্েহবন্ধন ও মমনত্বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া 
আমাতে চিত্ত সমাধানপূর্বক আমার স্মরণ-মননে 
রত থাকিয়া, নিরাশ্রয়্ নিরালম্ব হুইয়। একাকী 
পৃথিবীপর্ধটন করিও । তখন উদ্বব প্রশ্ন করলেন £ 
এই দ্বন্থয় জগতে কি করিয়া মনের সাম/ভাব 
রক্ষা করতঃ শাস্তিতে থাকা যাইতে পারে? 
ছুর্জনের প্রতিহিংসা শারীরিক ও মানিক 
উত্পীড়ন সহা করা কি করিয়া সম্ভব ?.'"অথচ, 
আপনি বলিলেন সমদর্শী হইতে । উদ্ধবের এই 
প্রশ্ন সর্বমানবের শাশ্বত গ্রশ্ন। এই প্রপ্রের কষ। 
যেউত্তর দিয়েছেন সেটিই গ্রন্থের মুখ্য বিষয়বস্ত 
এবং সে-উত্তর ষর্দি আমরা যথাযথভাবে গ্রহণ 
করি তবে তা আমাদের পারিবারিক, সামাজিক 
ও রাষ্ত্ীয় জীবনের পক্ষে প্রভূত কল্যাণকর 
হবে। 

শ্ীকষ্ণ-উদ্ধব সংবাধ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের 
শ্ীমন্তগবদগীতার অন্তর্গত শ্রীরুষ্ণার্জন-সংবাদের 
কথা মনে করিয়ে দেয়। গীতাতেও অর্জুন 
শ্রকফের শরণাগত ও তীর উপদেশপ্রার্থী ; 
'শিল্তন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং গ্রপন্নম্‌।” উদ্ধব যেমন, 
অর্জনও তেমন, বিশ্বমানবের প্রতিনিধি । কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রতি মান্ষের প্রাত্যহিক জীবন- 
সংগ্রামের প্রতিকপ। ডক্টর মহানামব্রত ব্রক্গ- 
চাকরী গ্রন্থের প্রাক-কথনে দুটি সংবাদের মুন্দর 
তুলনামূলক বিচার করেছেন: িদ্ধব-সংবাদ 
একটা সোনার পাহাড়-_বিপাল, বিম্বয়কর, এশ্বর্ঘ- 
মত্তিত। ভগবদ্দগীত! ধানস সরোবর, সীমার 
মধ্যে সৌন্র্যাধার, মাধুধপু্টিত। গীতা শ্রীকফে 


৩১৩ 


জীবন-মধ্যাহের ওজন্বী উদাত্তবাণী। উদ্ধব- 
সংবাদ শ্রীকফ্ণের পরিণত পরিপক্ক জীবনের প্রন 
প্রশান্ত প্রাণ-নিওড়ানো শেষ কথা ।, 

আলোচ্য স্থদর্শন ও হুমুদ্রিত গ্রন্থে বঙ্গাক্ষবে 
মূল শ্লোক, সটীক অন্বয় ও অঙ্থবাদই শুধু দেওয়া 
নেই, প্রত্যেকটি ক্লোকের 'আল্গধ্যান' বা বিশদ 
ব্যাখ্যাও দেওয়া আছে। ব্যাখ্যাতে ব্রহ্মচারীজীর 
প্রগাঢ় ভক্তি, সংবেদনশীল হৃদয় ও অসাধারণ 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমিকাকার 
হ্বামী লোকেশ্ববানন্দজীর ভাষায় বলতে পারি £ 
এই ব্যাখ্যার মধো ক্রক্ষচারী শিশিরকুমারের 
কৃতিত্ব ধরা পড়বে। এই ব্যাখ্যার মধ্যে তিনি 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্য--৫ম সংখা 


যে একাধারে সাধক ও ন্ৃপণ্তিত তার স্বাক্ষর 
হুম্প্ | এই একই "ছ্বাক্ষর+ সমুজ্জগ প্রপ্রীবাবা- 
ঠাকুরের স্থলিখিত যুখবদ্ধে,। যেখানে তিমি 
প্রেমানন্দরসে ভন্বা উদ্ধব্সংবাদে পর্ধায়ক্রমে 
ধর্মসাধনার চতুবিধ স্তর ও অহুভূতির সমাক্‌ 
পরিণতির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
পরিশেষে তাঁর উক্তি উদ্ধত করি ; “এই স্থমহান্‌ 
গ্রন্থ প্রকাশ করে ও প্রচার করে ক্রহ্মচারীজী 
সংসারতাপী মানুষের কাছে একভাৰে যেষন 
কারুণ্য প্রকাশ করেছেন তেন অন্তভাবে 
ইষ্উওরুরও গ্রীতি মাধন করেছেন ।» 

__ডর্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 


আশ্চর্য্য বঙ্কার : লেখিক। : শ্রীমতী গীত 
হাজরা, সাহিত্য ভারতী, প্রকাশক : শ্রীরঞ্জম 
কুমার পাল, প্রভাত; কার্যালয়. ২৭, নবীন কু 
লেম, কলিকাতা-৯, পৃঃ ৬৪, মূল্য ৬'** 


ছায়া তরুঃ সংকলক, সম্পাদক ও 
প্রকাশক : মনকুমার সেন, আননাভব্ন, 
১৮ আনন্দগড়্, কলিকাতা ৭** ০৫৬, পৃঃ ৬০, 
মুলা 2৬, | 

পতিত পাবন শ্রীমন্যহাপ্রভূর সমন্বয়- 
বার্তা £ প্রকাশক : শ্রীকষ্ণ কষ্চচৈতন্ত বিজয়কৃষণ 
যোগাশ্রম, ঠিক পাড়া, দণ্ডপাপিতলা, নবদ্বীপ 
( নদীয়। ), পৃ: ৭৮, মূল্য ৩৯ 


আধুনিক প্রেক্ষিতে গীতাবাণী ও 


কৃত্যঃ লেখক ও প্রকাশক : শ্রকানাইলাল 
মুখোপাধ্যায়, ১১, বৃত্যগোপাল চ্যাটার্দী শ্সেন, 
কপিকাতা-৭০* ০০২, পৃঃ ৫৪, মূল্য ৫'০* 


প্রসাধন কল1$ রূপ চর্চা (প্রাচীন 
ভারতবর্ষ): লেখক: ডক্টর সদ্‌গোপাল, 
প্রকাশক £ শ্রপ্রভাপ চন্দ্র কর, ১০২/২ গোপাল- 
লাল ঠাকুর রোড, কলকাতা-৭০* ০৩৫, পৃঃ ৭৯, 
মূল্য ১২৯০ 


তত্বসার? লেখক: রামচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক: 
অপূর্বকূমার মুখোপাধ্যায়, গ্রকাশক: রমা 
বনোাপাধ্যায়। শশধর প্রকাশনী, ১৯এ, কেদার 
বন্থু লেন, তবানীপুরঃ কলকাঁতা-৭০০ *২৫, 
মুল্য ঃ কুড়ি টাকা। 





গ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধশততম জন্মজয়স্তী- 
উৎসব 

গত ১--৮ মার্চ) ১৯৮৭ আটদিন ব্যাপী 
বেল্গুড় মঠে বিতিন্ন অ্্ঠানস্থগীর মাধ্যমে 
প্রিপামক'ঝর সার্ধশততম জগ্মজয়ন্তী-উত্সব এবং 
রামরুষ্জ মজ্ঘের শতবাধিকী-উত্লব সাড়ম্বরে 
উদ্ধাশিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ৪ মার্চ 
দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় মঠ পর্যস্ত এক বর্ণাঢা 
শোভাযাত্রার আয়োজন কর! হয়েছিল । ৭ মার্চ 
শ্ীঘং স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মভাপতিত্তে 
এক জনসভা! অস্থষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রামকৃষ্ণ 
সজ্ঘের উপর ব্ক্তবা রাখেন স্বামী হিরণায়ানন্দজী 
মহারাজ। 
নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রসমূহে উক্ত উৎসব 

উদযাপিত হয়েছে £ 

আগরতলা (৩য় পর্যায়), এপাহাবাদ (২য় 
পর্ধায় ), বাগেরহাট, বাকুড়া, চপ্তিগড়, চিঙ্গেলপত্ত, 
( ২য় পর্যায়), গৌহাটি, 'কালাডি (২য় পর্যায়), 
কামারপুকুর, কমখল, করিমগঞ্জ (২য় পর্ধায়), 
পোনামপেট, শিলচর, বারাণনী অগ্থৈতা শ্রম, 
বারাপপী সেবাশ্রম, বিশাখাপত্তবম্‌ ও বৃন্দাবন । 

গত ২৮ ফেব্রুমারি থেকে ৭ মার্চ, ১৯৮৭ 
ঢাকা রামকষ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীরামকৃঙ্চ 
দেবের ১৫২তম জন্মতিথি-উৎপব, ্রীরামকৃষ্দেবের 
সার্ধশতবধ জন্মজয়স্তী-উৎসব এবং রামকৃষ্ণ সজ্হের 
শতবধপৃতি-উৎমব বিভিষ্ন মনোজ অঙ্থ্ঠানন্থচীর 
মধ্য ছিয়ে সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়েছে। £€ মার্চ 
সঙ্গের শতবধপৃতি-উত্দবেন ১ পর্যায়ের উদ্বোধন 
করেন বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী জনাব 
মিজানুর রহমান চৌধুরী। এ দিন তিনি 


উক্ত উতৎ্নবের একটি ম্মারকগ্রস্বও প্রকাশ করেন। 
এই কয়েক দিনে অন্ষিত ধর্মশভয় বাংলাদেশস্থ 
ভারতের হাই কমিশনার শ্রী ঘাই. এপ. চান, 
শ্রীপঙ্কার হাই কযিশনার শ্রীতিলক রত্ব এবং 
বাংলাদেশের বিশি্ই ব্যক্তিবর্গ শ্রীরামকৃষ- 
বিবেকানন্দের আধর্শ ও শ্রীরামক্ষ সঙ্ঘের 
সেবাপর্শ সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। 

পশ্চিম ওয়াশিংটন বেদাস্ত সোসাইটি 
( ওয়াশিংটন, দিয়াটগ্‌) গত ৩ জাঙ্থমারি, ১৯৮৭ 
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একশত বধ পৃতি-উৎস! এবং 
গত ৭ ও ৮ ক্সাঙ্ছআরি শ্ামকষ্দেবের নার্ধশত- 
বাধিকী-উৎপন পালন করেছে। বিশেষ পৃজা, 
অথণ্ড ্প, বন্তৃতা ও তক্তিমূলক সঙ্গীত ইত্যাদি 
ছিল উৎলবের গ্রাধান অঙ্গ । 

সিঙ্গাপুর কেজ্জ গত ১৪ থেকে ২২ 
ফেরুমারি, ৯৮৭ বিভিন্ন মনোজ্জ অন্বাচানের 
মাধ্যমে ই্রীরসকৃষদেবের সার্ধশতবাধিকী-উত্মবের 
দ্বিতীয় পর্যায় পালন করেছে। মালান্কা, 
কোয়াপালামপুব এবং মেরাম্থণ প্রভৃতি স্থানেও 
উক্ক উতৎনব উদযাপিত হয়েছে। 

মর্রিশাস কেন্দ্রে তক্তিমূলক সঙ্গীত, 
প্রীদামকৃষ্চদেৰের উপর বক্তৃতা এবং মরিশাদের 
বিভিন্ন সম্প্রধায়ের সন্ন্যানীদ্দের সমাবেশ গ্রভৃতি 
অনুষ্ঠানের মাধামে শ্রীরামরুষ্দেবের সার্ধশত- 
বাধিকী-উৎনবের শেষ পর্যায় উদ্যাপন করেছে। 

উদ্বোধন 

গত ৬ মার্চ, ১৯৮৭ বামকুঞ্জ মঠ ও মিশনের 
অন্ততম সহাধ্ক্ষ গ্রাম স্বামী তপশ্যনন্গজী 
মহারাজ চিলেলপত, ( তাঙিলনাড়) কেন্দ্রের 
নবনিগ্রিত হলের উদ্বোধন করেন । 


আবির্ভাব-তিথি ও পুজাঘির সুচী 


বাংল! ১৩৯৪ সাল, ইংরেজী ১৯৮৭-৮৮ 


তি থ-ককত্য 
১। শীণঙ্করাচা বৈশাখ শুরু, পঞ্চমী ১৯ বৈশাখ 
২। শ্রীবুদ্ধদেব বৈশাখ পৃণিম। ২৯ বৈশাখ 
৩। স্বামী রামরুষানন্দ আবাঢ় কৃষ্ণ, ভ্রযোদশী ৭ শ্রাবণ 
৪। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ শ্রাবণ পৃশিমা ২৪ রাবণ 
৫। শরীক জন্মাইশী শ্রাবণ রুষ্ণাষ্্সী ৩১ শ্রাবণ 
৬। স্বামী অদ্বৈতানন্দ শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশ ৬ ভার 
৭। স্বামী অতেদানন্দ ভাদ্র কৃষ্ণ! নবমী ৩* ভান 
৮। স্বামী অথগ্ডানন্দ ভাদ্র অন্নাবন্য। ৬ আশ্বিন 
৯। স্বামী স্ববোধানন্দ কাতিক শ্রকু। হাদী ১৬কাতিক 
১৯*। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কাতিক শুরু চতুর্দশী ১৮ কাতিক 
১১। স্বামী গ্রেমানন্দ অগ্রহায়ণ শুক্। নবমী ১৩ অগ্রহায়ণ 
১২। জ্রীঞ্ীমা অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী ২৬ অগ্রহায়ণ 
১৩ স্বামী শিবানন্দ অগ্রহায়ণ কষ! একাদশী ১ পৌষ 
১৪। শ্রীধীশুধুষ্ট - ৮ পৌষ 
১৫। স্বামী সারদানন্দ পৌষ শুক্লা যী ৯ পৌষ 
১৬। স্বামী তৃতীয়ানন্দ পৌষ শুরু! চতুর্দশী ১৭ “পৌষ 
১৭। শ্রীত্রীত্বামীজী পৌষ কৃষ্ণ! সপ্তমী ২৬ পৌষ 
১৮। ম্বামীব্রহ্ধানন্দা মাঘ শুরু! দ্বিতীয়! ৬ ম:ঘ 
১৯। স্বামী ভ্রিগ্তণ:তীতানন্? মাধ শুক্লা চতুপাঁ ৮ মাঘ 
২*। স্বামী অদ্ভুতানন্দ মাধী পৃণিম। ১৯ মাঘ 
২১। জ্রীপ্রীঠাকুর ফাল্গন শুরু! দ্বিতীয়া. ৬ফান্ধন 
(শ্রত্ঠাকৃরের আবির্ভাব মহোৎসব ) ৮ ফাল্গুন 
২২ । শ্রীগৌরাঙ্গ মহাগ্রতৃু দোল পৃণিম! ১৯ ফাল্ভুন 
২৩। স্বামী যোগাননদ ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুধাী ২৩ ফাল্গুন 
২৪। শ্রীরামচন্্ রাম নবমী ১২ ঠৈস্র 
পুজা-কৃত্য 
১। শ্রু্ফলহাবিণী কালীপূজ। বৈশাখ অমাবন্তা ১১ জ্যৈষ্ঠ 
২। আানধাক্রা জ্োষ্ঠ পৃপিষা ২৭ জো 
৩। শ্রীশ্রহূ্গাপৃজা আঙ্িন শু! সুমী ১২ আশ্বিন 
৪1 শ্রীশ্রকালীপৃজ। দ্বীপান্ধিতা অমাবন্য। ৪ কাতিক 
৫। শ্রত্রীদরদ্বতীপুজা মাঘ শুর! পঞ্চমী ৯ মাঘ 
৬। শ্রীত্রীশিবরাত্রি মাঘ কষ চতুদশী ৩ ফাস্ভৰ 


রবিবার ৩ মে 
বুধবার ১৩ মে 
বৃহস্পতিবার ২৩ জুলাই 
রবিবার ৯ অগস্ট 
রবিবার ১৬ অগস্ট 
রবিবার ২৩ অগস্ট 
বুধবার ১৬ সেপ্টেম্বর 
বুধবার ২৩ সেপ্টেম্বর 
সোমবার ২ নভেম্বর 
বুধবার ৪ নভেম্বর 
রবিবার ২৯ নতেম্বর 
শনিবার ১২ ডিসেম্বর 


বৃহম্পতিবার ১৭ ডিসেম্বর 
বৃহষ্পতিবার ২৪ ডিসেম্বর 


১৯৬৭ 


আক্রবার ২৫ ডিসেম্বর ৮ 
শনিবার ২ জাঙ্গআরি ১৯৮৮ 
সোমবার ১১ জানুআরি » 
বুধবার ২* জাঙ্গমারি » 
শুঞুবার ২২ জামআরি » 
মঙ্গলবার ২ ফেব্রুআরি * 
শুক্রবার ১৯ফেব্রুছারি » 
রবিবার ২১ ফেব্রুমারি » 
বৃহষ্পতিবার ৩ মার্চ রি 
সোমবার ৭ মার্চ ? 
শনিবার ২৬মার্চ 
মঙ্গলবার ২৬ মে ১৯৮৭ 
বৃহস্পতিবার ১১ জ্কুন এ 
মঙ্গলবার ২৯ সেপ্টেম্বর * 
বুধবার ২১ অক্টোবর * 
শনিবার ২৩ জানুআরি ১৯৮৮ 


মঙ্গলবার ১৬ ফেব্রুছাি 


জোট ১৩৯৪ | 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
গত ১৯ মার্চ, ১৯৮৭ বিশাখাপত্তনমূ 
কেন্দ্রের দাতব্য চিকিৎপালয্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্াজী মহারাজ । 


ববিধ লংবাদ 


৩১৩ 


বিশ্ববিষ্ভালয় হঞ্জুরী কমিশন 'রামকঞচ ম্শন 
পেবাপ্রতিষ্ঠান বিবেকানন' ইন্নিট্যুট আৰ 
মেডিক্যাল নায়েন্সেস্‌কে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং 
তাঙ্ছের বেসরকারি ন্নাতকোত্তর পাঠক্রম 
কলেজসমূহের তালিকার অন্তর্তুক্ত করেছে। 


রপ্রীযায়ের বাড়ীর সংবাদ 


সাপ্তাহিক ধর্মালেচন1ঃ সন্ধ্যারতির 
পর 'সারদাননদ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক 
সোমবার শ্রীঞ্রীরা মকৃষ্খকথাম্বত। স্বামী বিকাশানন 

৫ 
উৎসব 

গত ১২--১৫ মার্চ) ১৯৮৭ বিবেকানন্দ 
পাঠচক্র (রামকৃষ্ণ আশ্রম, পাও, গৌহাটি) 
প্রযামকৃষ্ণদেবের সার্ধশতবর্ধ ও রামরুষ। মঠ ও 
মিশনের শতব্বপূতি উৎসব পালন করে। এই 
মঙ্গে উত্তরপূর্বাঞ্চল রামরুষ্-বিবেকানন্দ তাব 
প্রচাগ পরিষদের ওয় বাধিক দ্ধিবেশনও অনুষ্ঠিত 
হয়্। বিশেষ পূজা, পাঠ, প্রভাত ফেরী, যুব- 
সমাবেশ প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের প্রধান 
অঙ্গ । রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিশিষ্ট সন্ত্যাসি- 
বুদ এই উৎমবৰে যোগদান করেন। 

তেলোযা! রাষকষ্খ সারদা সেবাশ্রমের 
( তেলোভেলোর চটি, হুগলী ) ব্যবস্থাপনায় গত 
১৫--১৭ মার্চ, ১৮৭ শ্ররামকৃষ্জদেবের দার্ধশত- 
বাধিকী-উৎসৰ ও এ আশ্রমের বাধিক উত্দব 
বিভিঙ্ন আকর্ষণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত 
হ্য়। 

গত ২*_-২২ মার্চ) ১৯৮৭ বিধাননগর 
(কলিকাতা ) রামরুষ। বিবেকানন্দ কেন্ত্রের 
উদ্ভোগে শ্রীরামকফ্ণদেবের সার্ধশতবাধিকী-উৎসৰ 
এবং পেই দঙ্গে শ্রীপ্রঠাকুর, শ্রীম। সারদাদেবী ও 
শ্বমী বিবেকানন্দের ্াবির্াব-উত্পব সাড়থরে 


গ্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রমস্তাগবত এবং দ্বামী 
সত্যব্রতানন্ন প্রত্যেক রবিবার শ্রীমন্তগবদ্গীতা 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন । 


পালিত হয়েছে। তিনদিন ব্যাপী এই উৎসবের 
প্রতিদিনই বিভিন্ন মনোজ অনুষ্ঠান ও ধর্মমত! 
অন্ুঠিত হয়েছে। 

গত ১-২ মার্চ) ৮৮৭ জ্ীরামকূং। আশ্রম 
বন্ধিমনগর (নদীয়) স্থানীয় গ্রামবাসীর সক্রিয় 
সহযোগিতায় গ্রীরামকৃষদেবের ১৫২তম আবির্ভাৰ 
তিথি-উত্দৰ বিভিন্ন মনোজ অনুষ্ঠানের মাধামে 
পালন করে। 

গত ২* মার্চ, ১৮৭ দোলযাত্রার দিন ভাঙজড় 
(দক্ষিণ ২৪ পরগন। ) শ্রশ্নরামকু্ ভক্ত সজ্যের 
নবনির্মিত প্রার্থনাগৃছ্ের দ্বারোদঘাটন উৎমৰ 
উদ্ধাপিত হুয়। দ্বাঝোদঘাটন করেন রামকু 
মঠ ও মিশনের অন্ততম সাধারণ সম্পাদক স্বামী 
গহনানম্বজী মহারাজ। এই উপলক্ষে অন্গুঠিত 
এক নর্বধর্ম-সন্দমেলনে বিভিন্ন'ধর্মের প্রতিনিধিগণ 
বক্তব্য রাখেন। 

গত ২৪ মার্চ, ১৯৮৭ আসামের প্নোয়াল- 
পাড়া সহরে নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রষ 
স্থানীয় জনলাধাণপের সহযোগিতায় শ্রীনলামফ- 
দেবের জন্মোৎসব সাড়ম্বরে পালন করে। এ" 
উপলক্ষে অন্ঠিত ধর্মসভায়. সতাপতিত্ব করেন 
স্বামী হুমেধানন্দ। 


৩১৪ 


গত ২২ ফেব্রুআারি থেকে ১২ মার্চ, ১৯৮৭ 
রাউরকেলা শ্রামর্চ সঙ্ঘ শ্রপ্ীরারুফ- 
দেবের নার্ধশতব্ধপৃতি-উৎসৰ বিতিষ্ন অঙ্থ্ঠান- 
ুচীর মাধ্যমে উদ্যাপন করে। প্রত্নীঠাকুরের 
বিশেষ পৃজ।, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, রোগীদের 
মধ্যে ফলমিঠি বিতরণ, ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব- 
ধারার উপর প্রবন্ধ ও বন্তৃতা-প্রতিযোগিতা, 
নাট্যান্থষ্ঠান প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠান-স্থুচীর প্রধান 
অঙ্গ। উৎসবের শেষে4 ছু-দিন রামকৃষ্চ মঠ ও 
রাষকষ। মিশনের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীমৎ 
স্বামী ভূতেশানন্দলী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। 

পরলোকে 

গত ১৭ মআর্) ১৯৮৭ শ্রীদারদা মঠের 
প্রত্রাজিকা সুচিতী প্রাণ! (গৌরী) রাত্রি 
৫-৪* মিঃ ৮৫ বছর বয়সে বারাণপী রামকৃষ্ণ 
মিশন সেবাশ্রমে দেহরক্ষ। করেন। গত দশ 
বছরেরও বেশি তিনি কাশীর সারদা! কুটীরে অবলর 
জীবন যাপন করছিলেন । 

স্থচিভাপ্রাণা ছিলেন শ্রীমৎ ম্বামী ব্রহ্মানন্দজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা। ১৯২২ খ্রীষ্টাবে পৃজাপাদ 
মহারাজের নির্দেশে তিনি মাদ্রাজে নব প্রতিষ্ঠিত 
জীদারদ। মাতৃমন্দিরে যোগদান করেন। 
বীষ্টাবে শ্রীষৎৎ গ্বামী শিবানন্দজী মহারাজের 
(মহাপুরুষ মহারাজ ) নিকট ব্রহ্মচর্য দীক্ষা এবং 
১৯৬৩ খ্রীষ্টাবষে সাদা! মঠেল প্রথম অধ্যক্ষ! 
প্রত্ররজিক। ভারতীপ্রাণাজীর নিকট সন্যাস গ্রহণ 
করেন। মাত্র ক্ীদারদ] মাতৃমন্দি: ছাড়াও 
তিনি বিভিগ্ন সময়ে ব্যাঙ্জালোর শ্রীদারদ। মাতৃ- 
মন্দির, পুরী বিধবা আশ্রম, কাশী রামকৃষ্ণ মিশন 
পেবাশ্রমে কর্মীকূপে ছিলেন । ১৯৪০-৪শ গ্রীষ্টা 
পর্বস্ত তিনি পুত্রী বিধবা আশ্রমের প্রধান 
পরিচালিক৷ ছিলেন। নাপিং ও হোমিওপ্যাথি 


১৯২৪ 


উছোগিম 


[ ৮৯তষ বধ--ঃ সংখ 


চি।কৎসায় তিনি বিশেষ দক্ষত। অর্জন করে ছিলেন। 

অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও পকলের প্রতি 
সহা্জভূতির জন্ত তিনি সকলের শ্রহ্থাভাজন 
ছিলেন। 

জেনারেল প্রিপ্টার্প জ্যাণ্ড পাবলিশার্ম 
সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা, এ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানাননাজী 
মহারা্ধের মন্ত্রশ্য প্রীস্ুরেশচজ্জ দাস গড 
৭ সেপ্টেষ্বর,। ১৯৮৬ তার দক্ষিণ কলকাতার 
বাপতবনে পরলোক গমন করেন। স্ুরেশচন্জের 
উদ্ভোগে স্বামী বিজ্ঞানানন্দদী মহারাজের জীবন- 
চরিত, উপদেশ ও শ্বৃতিকথ। সম্বলিত যে-কয়েক- 
খানি মূল্যবান গ্রন্থ নান। সময়ে প্রকাশিত হয়েছে 
সেগুলির মধো উল্লেখধোগা হল স্বামী স্বপূর্বানন্ 
সঙ্কলিত “সংগ্রসংঙ্গ খামী বিজ্ঞানাননা, স্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ-কত 'শ্বামী বিজ্ঞানানন্ধ : জীবন € 
বাটা (হিন্দী ও ইংরেজী অস্থবাদ সহ), *প্রত্যঙ্গ- 
দর্শঁর শ্বতিপটে স্বামী বিজানানন্দ' এবং “নব নব 
রূপে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ'। তিনি দীর্ঘকাল 
নানাভাবে বামরুফ্-বিবেকানন্দ তাৰান্দোলনের 
সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 

পুরুলিয়া! রামকুষ্ণ মিশন বিগ্ভাপীঠের পরি- 
চালকমগ্ডুলীর অন্যতম সদন্চ শ্রবৃন্দাবন নঙ্গী 
মহাশয্নের সহ্ধিণী শ্রীমতী আশারাণী লঙ্গী 
গত ২৪ ফেব্রআপি, ১৯৮৭ পরলোক গমন 
করেন। মৃত্যুকালে তার ব্য়ল হয়েছিল মান 
৬১ বছর । শ্রীমতী নন্দী বহু ধমীয় ও সমাজ- 
সেথামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 
উল্লেখ্য যে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিস্তাগীঃ 
পরিচালিত পাক্ষিক পাঠচক্র তীরই পৃষ্ঠপোষক" 
তায় তাদেরই বাড়িতে প্রথম আরম্ভ হয়। 

স্কাদের বিদেহী আত্ম! শ্রীরামকৃষ্পদে চির" 
শাস্তি লাভ করুক-_-এই প্রার্থন|। 


_ বিশেষ ভ্ই্ব্য-_ 
* অতঃপর বর্তমান পহ্ঠাসংখ্যা নিচে। 
* পৃনৃণন্রত অংশের গম্ঠোসংখ্যা উপরে । 
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পঞহারণ, ১৩৭ ] প্রাচা ও পাশ্চাত্য ৬১৩ 
অতু্ধ জল আর অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ। আমেরিকায় এখন জন শুদ্ধির বড়ই ধুম। 
এন এ যে ফিল্টার, ওর দিন গেছে চুকে। অর্থাৎ ফিল্টার জলকে ছেঁকে দেয় মান, কিন্ত 
রোগের বী্জ যে সকল কীটাণু তাতে থাকে, গুলাউঠে', প্রেগের বীজ, তা যেমন তেমনিই থাকে; 
অধিকস্ত ফিল্টারটি স্বয়ং এ সকল বীজের জন্মতৃষি হয়ে টাড়ান। কলকেতায় যখন প্রথম 
ফিল্টার কর! জল হুল, তখন পাঁচ বৎসর নাকি ওলাউঠো হয় নাই, তার পর যেকে 
গে অর্থাৎ সে ফিল্টার মশাই এখন হ্বরং ওলাউঠে বৃদ্ধির আবাস হয়ে দীড়াচ্ছেন। 
কিল্টারের মধ্যে দ্িশি তেকাঠার উপর এ যে তিন কল্সির ফিল্টার। উনিই উত্তঙ্গ; 
তবে ছু তিন দিন অন্তর বালি ব! কয়ল! বদলে দিতে হুৰে ব! গুড়িয়ে নিতে হবে। আর এঁষে 
একটু ফট্‌কিরি দেওয়া গঙ্গাতীরস্থ গ্রামের অভ্যাল, এঁটি সকলের চেয়ে ভাল। ফট্কিরির গুড়ে! 
থাসম্ভব মাটি ময়লা! ও রোগের বীজ সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে তলিয়ে যান। গঙ্গাজল জালায় 
পুরে একটু ফট্‌কিরির গুড়ে! দিয়ে খিতিয়ে যে আমরা ব্যবহার করি, ও তোমার ৰিলিতি 
ফিল্টার মিল্টারের ঘাড়ে চড়ে কলের জলের মাথায় ঝাঁটা মারে । তবে জল ফুটিয়ে নিতে 
পারলে নির্ভয় হয় ৰটে। ফটুকিরি থিতোন জল ফুটিয়ে ঠা্ড করে ব্যবহার কর, ফিল্টার 
মিল্টার খানায় ফেলে দাও। এখন আমেরিকায় বড় বড় যন্ত্রযোগে জলকে একদম বাম্প করে 
দেয, আবার সেই বাষ্পকে জল করে, তারপর আর একটা যন্ত্র স্বারা খিশুদ্ধ বাযুতার মধ্যে পুরে 
দেয়, যে বাফুটা বাম্প হবার সময় বেরিয়ে যায়। সে জল অতি বিশুদ্ধ ; ঘরে ঘরে এখন দেখছি 
তাই। যার আমাদের দেশে দুপয়সা। আছে, দে ছেলে পিলে গুলোকে নিত্যি কচুরি মণ্ডা 
মেঠাই খাওয়াবে |! তাত রুটি খাওয়া অপমান !| এতে ছেলে পিলে গুলো নড়ে-ভোল! পেট- 
মোট! আমল জানোয়ার হৰে না তকি? এত বড় ষণ্ডা জাত ইংরেজ, এরা! ভাজাতুজি মেঠাই 
মণ্তার নামে ভয় খায়, যাদের বর্ফান্‌ দেশে বাস, দিন রাত কস্রত || আর আমাদের অগ্নি- 
কৃণ্ডে বাস, এক ঘর থেকে আর ঘরে নড়ে বসতে চাইনি, আর আহার লুচি কচুরি ষেঠাই__ 
ঘিয়ে ভাজা, তেলেভাজ! |! সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথাক়্ দশক্রোশ হেটে দিত) 
কুড়ি কই মাছ কাঁটাষ্জদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, ১**ব্দর বাচত। তাদের ছেলেপিলে গুলো 
কলকেতায় আগে, চস্মা চোখে দেয়, লুচি কচুৰি খায়, দিনরাত গাড়ি চড়ে, আর প্রত্রাবের ব্যামে! 
য়ে মরে) কলকত্তাই হওয়ার এই ফল |! আর সর্বনাশ করেছে এ পোড়া ডাক্তার বদিগুলে| ৷ 
পুরা সবজান্ত।, ওধুধের জোরে সব কর্থে পারে। একটু পেট গরম হয়েছে, ত অমনি একটু 
উধুধ দাও) পোড়া ৰদ্দিও বলেন| যে, দূর কর ওষুধ, যা, ছুক্রোশ হেটে আসগে যা। নানান্‌ 
শ দেখছি, নানান্‌ রকমের খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত, ভাল, ঝোল, চচ্চড়ি, 
উক্তা, মোচার ঘণ্টোর জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না । দাত থাকৃতে তোমরা! 
যে দাতের মর্ধ্যাদ্া বুঝছে। না এই আপোস। খাবার সকল কি ইংরেজের কর্তে হবে-_-সে 
টাকা কোথায়? এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙ্গালী খাঁওয়! উপাদেয়, পুিকর 
ও মন্তা ? খাওয়া পূর্বব-বাঙ্গলায়, ওদের নকল কর যত পার। যত পশ্চিমের দিকে ঝুকবে, ততই 
খারাপ) শেষে কলাইয়ের দাল আর মাছের টক্‌ মাত্র_-আধা-সাওভালী বীরভূম বাকৃড়োয 
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বলা, ১৪১৪ সংখার পর | বতগান সং সঃ 
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( জৈব, ১৪৯৪, প:ঃ ৫৯৭) 


৩১৪ উদ্বোধন [ ২স্স বর্ঘ--১৯শ সংখ্যা 
দাড়াবে || তোযর| কলকেতার লোক, এ যে এক সর্ধনেশে ময়দার তালে হাতে মাটি দেওয়। 
ময়রার দোকান রূপ দর্বনেশে ফাদ খুলে বসেছ, ওর মোহিনীতে বীরভূমূ, বাকৃড়ে।, ধামাগ্রযাণ 
মুড়ি দাষোদরে ফেলে দিয়েছে, কলায়ের ডাল গেছেন খানায়, আয় পোল্তবাট! দেয়ালে লেপ 
দিয়েছে, ঢাক! বিক্রমপুরও ঢাইমাছ, কচ্ছপাদি, জলে ছেড়ে দিয়ে, লইভ্য হচ্ছে ||| নিজেরা ত 
উচ্ছন্ন গেছ, আবার দেশশুদ্ধকে দিচ্ছ, এই তোমর! ব্ড়ড সভ্য, সন্থরে লোক। ওরাও এমনি 
আহাম্মক যে, এ কলকেতার আবর্জন! গুলে! খেয়ে উদরাময় হয়ে মরু মর্‌ হবে, তবু বলবে না যে 
এঞ্তলো হজম হচ্ছে না, বলবে--নোন! লেগেছে !! কোনও রকম করে সরে হবে !! (ক্রমশ:--) 


আড্ডা । 
(পূর্বব সংখ্যায় ৩০* পৃষ্ঠার পর) 

এমন পাড়াই নাই, যে পাড়ায় কোন না কোন রকমের আড্ডা নাই। এক প্রকার 
ধরিতে গেলে, আড্ডাই আমাদিগের দেশের জাতীয়ত্বের এবং নিজের নিজের মন্থষ্তত্বের হাস 
বৃদ্ধির, মঙ্গল অমঙ্গলের, উন্নতি ও অবনতির মূল কারণ । হেলায় বুথ! সময় কাটাইয়! মনের 
হানি করিতে আড্ড| ফেমন মজবুত, এমন আর কিছুই নহে। ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ, ধনী 
নিধনী, পতিত মূর্খ প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরই একটা না একট! আড্ড। আছে। আড্ড| মানে 
কোনও নিয়মিত প্রাত্যহিক, সাপ্ডাহিক, বা মাসিক সভা, ক্লব, বা কোনও প্রকার মিটিং বগিতেছি 
না। আড্ড| মানে-গল্লের স্থানঃ; আড্ড। মানে অযথ!। বিরামের স্থান, অযথ! খেলার স্থান, 
অযথা ফুণ্তির ব! রগড়ের স্থান, যে স্থানে যাইবার জন্য অনেক সময়ে ব্যস্ত হইয়া! পড়িতে হয় ও যে 
স্থানে যাইবার, বিবার, কথা কহিবার, বা কোনও প্রকারের, কোন নিয়মার্দি বিশেষ কিছু নাই; 
যে স্থানে প্রত্যহই বা সর্বরাই যাইয়| থাকি; যে স্থানে কয়েকটি অতি ঘনিষ্ঠ লৌক ছাড়া, প্রা 
আর কেহ আসেন না, যদি বা আসেন, ত অতি অল্পক্ষণের জন্তই । এই মকল স্থানে নানাপ্রকার 
চ্| হুইয়। থাকে। আড্ডায় যর্দি একটা কথা উঠিল, তাহা অযথা বা মিথ]াই হউক, আর 
যাহাই হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ দে কথা পাড়ায় রাষ্ী হইয়া যাইল। আড্ডায় যর্দি কেহ একটা 
মতলব করিলেন, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, অস্কনি তৎক্ষণাৎ সকলে তাহাতে হা 
দিলেন। আড্ডার কথ! বেদবাক্য; আড্ডা হইতে যে কথ! শুনিয়া আপিব, সে কথ। যদি 
প্রকৃতই মিথ্যা হয় এবং তাহার বিপক্ষে যর্দি দশ হাজার সংলোক সাক্ষ্য প্রদান করেন, তবুও 
আড্ডার কথ। কোন মতে অবিশ্বাম কৰিতেছি না ।- আড্ডার হাওয়া সাধারণত: প্রায় এইরূপই 
হইয়। থাকে, তবে দেশ কাল ও পাত্র অন্ছসানে এই হাওয়। কিছু কম বা বেশী বহে মাত্র । 

আড্ড| নান! প্রকারের আছে। প্রধানতঃ আড্ডাগুলিকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত 
কর] যাইতে পারে 

(১) মজলিশী, আজগ্ুবী, ব।৷ খোষ গল্পের আড্ডা। আফিম আমশী বৃদ্ধ বা মোপাহে 


মহ্াশয়গণই সচরাচর এই সকল আড্ডার প্রধান সভ্য । 
(৮৯তম ব্', ৫ম সংখ্যা, পু ৩১৮) 


অগ্রহায়ণ, ১৩০৭ এ আড্ডা ৩১৫ 


(২) খেলার আড্ডা । সতরঞ্চ, পাশা, তাশ প্রভৃতি এই সকল আড্ডায় আদরের 
পব্য। যুবা ও বৃদ্ধ উভয় দলই এই আড্ডায় সমান আকৃষ্ট হন। 

(৩) গান বাজনার আড্ডা । এখানে যুবা বা বৃদ্ধ নকলই প্রান আনন্দ পাইয়া থাকেন। 
আজকাল কিন্তু যুবক দলের ভিতরেই এই সকল আড্ডা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্ঠ, 
তাল ভাল কন্দার্ট-পাটাঁ, থিয়েটার পাটা? যাত্রার দল প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিতেছি না; কেন না, 
তথায় অনেক বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। সে সকল- রেগুলার মীটিং, কব বা এসোসিয়েশন, 
( অর্থাৎ নিয়স্ত্িত বা! নিপ্নমিত সভা! ) নামে পরিগণিত হইতে পারে। 

(৪) স্ফৃত্তির আড্ড!। অল্প স্বল্প পাচ রকম ইয়ারকী, পরচচ্চা, ঠাট্টা, তামাসা, গুড়ুক সেবন, 
গল্প প্রভৃতি, হরেক রকমে, এই সকল আড্ডায় সময় অতিবাহিত হয়। ইহাতে যুবার ভাগই বেশী। 

(৫) নেশার আড্ডা। কোন কোন ভদ্র এবং শিক্ষিত লোককেও দেখিতে পাওয়! 
যায়--গুলি গাঁজ। বা চরশ প্রভৃতি নীচ নেশায় রত। তীহারা গোপনে গোপনে এ সকল আড্ডান়্ 
যাইয়া! নিজ নিজ কার্ধয সম্পন্ন করিয়া আসেন ) মনে করেন, যেন কেহই টের পাইল ন1। 

(৬) মিশ্রিত আড্ডা। অর্থাৎ, এ সকল আড্ডায় পৃর্রোক্ত সকল রকমেরই রস অল্প 
বিস্তর আছে। 

এ সকল ছাড়। আরও নেক রকমের তাল মনা আড্ডা আছে ; তাহা'দিগের উল্লেখ 
অনাবশ্বক, অথবা অযোগ্য । 

এই ত গেল পুরুষর্িগের আড্ড। মেয়েদেরও আড্ডা আছে। গঙ্গার ঘাটে ত এক 
প্রধান আড্ড। ) গঙ্গ! বা নদী যদি দূর হয়, ত নিদেন দিঘী বা পুক্ষরিণী। সহর হইলে আড্ড। 
দিবার সময় একবার-_প্রাতঃকাল ) পল্লীগ্রাম হইলে, ছুই বেলা-ছুপুর বেলা স্নানের সময়ে, আর 
সন্ধ্যাকালে জল আনিতে যাইবার সময়। সহরে, পুরুষগণ আফিসে বাহির হইয়া যাইলে পর, 
আর একটী মস্ত আড্ড দিবার সময়) মফংন্বলে ত, পুরুষগণ নিদ্রা যাইলেও, একবার পাড়ায় 
বাহির হুইয়] ছুইট। কথ! কহিয়া আস। যায়। যাহ! হউক অনেক কারণে, স্ত্রীলোকর্দিগের আড্ 
তত ধর্ডবা নয়। এমন অনেক সন্ত্রস্ত স্ত্রীলোক আছেন, ধাহার! আজও হৃর্ধযদেবের দর্শন 
পর্ধস্ত কদাচিৎ পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। 

পুরুষদিগের আড্ডামকল হইতে আমর] যথে্ আশা করিতে পারি। এই লকল 
আঢ্ঢাও দেশের অনেক উপকারে আলিতে পারে । কোনও নৃতন বিষয় প্রবর্তন করিতে হইলে, 
আড্ডায় বতশীত্্ ও সহজে প্রবর্তিত হয়, এত আর কোথাও হয় কিনা সনোছ। কৌশল ক্রমে 
বা প্রকারাস্তরে তথায় যে কোন ভাব প্রবেশ করাইয়! দেওয়া হয়, তাহাই তথাকার সকলের 
ভিতর অনতিবিলম্ষে চলিয়। যায়। অন্তান্ত চচ্চার সহিত অতি ধীরে ধীরে, অতি অল্প অল্প করিয়া, 
খেলা! ধূলার ছলে, দেশের যথা সম্ভব হিত চর্চা, পাচজনের মঙ্গল কামনা, সকলকার প্রতি 
শুভেচ্ছা, অনায়াসেই আড্ডার প্রবর্তন কর যাইতে পারে । ইহা বৃদ্ধি পাইলেই ক্রমশ: অনেকের 
ভিতর পত্তি এবং সছুদ্ভমের বিকাশ হুইবে। বিকাশ হইলে নিজের মঙ্গল, পাড়ার মঙ্গল, 
দেশের মঙ্গল, সমগ্র জগতের মঙ্গল হইবে, ভারতের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, মাতৃভূমির মুখ উজ্জল 


হইবে, এবং নিজের মন্ধুষ্ভজীবন ধন্ত হইবে । 
(জোট, ১৩৯৪, পঠ ৩১৯) 


৩১৬ উদ্বোধন | ২য় ব্য---১৪শ সংখা | 


আড্ডা গুলিতে একটা সামান্ত উপায় অনায়াসে অবলদ্বন করিতে পাত্সেন। মঞলেই 
জানেন, তিক্ষাদানে হৃদয় পবিস্র হয় ও সম্বৃত্ঠির উায় হয়। আমাদের দেশে আজও তিক্ষা্দান 
গ্রথা বিলুগ্ত হয় নাই; হাজার গরীব হউন, ভারতে এমন গৃহস্থ খুব কমই আছেন, যিনি, শতকয়। 
নিদেন একজন ভিথারীকেও একমুষ্টি তুল প্রদ্ধান না করেন। ভারতে এমন খুব কমই পরিবার 
আছেন, যে পরিবারের মধ্য হুইতে কেহ না কেহ, রমণীই হউন ব! পুরুষ হউন, বার মাসে তের 
পাব্বণের মধ্যে কোনও ন! কোন পাব্বণে, নিদেন এক কপর্দকও ব্যয় না করেন। তত্দ্রপ, যদি 
আমর] সকলেই কোন প্রকারে, কষ্টে শ্রেষ্টে, নিদেন এক আধ পয়স। করিয়া ও ভিক্ষা স্বরূপ 
আড্ডাভে জমাইতে পরি, তাহা! হইলে অনেক উপকার হয়। ভিক্ষা প্রান করিলে হ্থা় 
অতি পৰি হয়) এবং সেই হৃদয়ে সদিচ্ছ। তব তঃই ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে ; মন গ্রফুল্প হইতে 
থাকে, মুখখ্রী বন্ধিত হইতে থাকে, এবং তাহাকে দেখিলে নকলে শান্তি লাত করেন। সাধুগণ 
ভিক্ষালন্ধ অন্নকে এত পবিত্র মনে করেন কেন? তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, সপিচ্ছাবান্‌ 
পুরুষ ব্যতীত ভিক্ষা প্রদান করিতে কেহ দক্ষম হন না। আমরা সাধারণতঃ অন্ন আহার করিতে 
করিতে শরীরের কোন স্থানে অন্ন একটী হঠাৎ পড়িয়া গেলে, সেই স্থানটা অপবিত্র জানে ধৌত 
করি; সাধুগণ কিন্তু, গাঙ্সস্থিত বহিবর্বাসের একাংশে পাঁচ সাত বাটা হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া 
আনেন-_গান্রও ধৌত করেন না, সমগ্র বছিবর্ষাসও ধৌত করেন না, কেবল মাঝ বহিবর্বামের 
সেই অংশটুকু জলে পরিষ্কার করিয়া লয়েন। হয়ত কোন সাধু সেই ভিক্ষালন্ধ অন্ন আহার করিয়া 
সেই হস্ত মন্তকে মুছিয়া ফেলিলেন। কেন? অন্তান্ত কারপের মধ্যে ইহাও এক্ক কারণ যে সেই 
অল্পের ভিতর “শুত ইচ্ছা” যেন নারায়ণ ত্বরূপে বিরাজমান, সেইজন্য অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে 
সেই অয়পিষ্ট হস্ত মন্তকে স্পর্শ করান। শুধু যে, তিক্ষা নিজে পবিজ্র; এবং যিনি তিক্ষা দেন, 
তিনিই যে কেবল পবিত্র তাহাই নহে; ধাহাকে তিক্ষ। দেওয়া হয়, তাহাকে ত নারায়ণ 
স্বক্ূপে জ্ঞান করিতেই হয়, তাহ! ছাড়া যেখানে ভিক্ষ। দেওয়! হয় সে স্থান পর্য্স্তও পবিত্র হয়। 
সেই জন্তই, অন্নসত্র, সদাব্রত, প্রভৃতি স্থান এত দেবালয়তুল্য পবিক্র। আমরাও কেন না 
আমারিগের আড্ডাগুলিতে অতি যৎসামান্তও কিছু ভিক্ষান্থব্বপ প্রদান করিয়! দে গুলিকে 
পবিজ্র করি, এবং নিজেরাও ধন্তু হুই 1 
অবস্ঠ, সেই সঞ্চিত ভিক্ষার সৎ ও সংযত ব্যবহার আবশ্তক। প্রধানতঃ, দুইটি উপায়ে 
ইহ] সম্থায়িত হইতে পারে। প্রথমতঃ, নিজের পাড়ার আপদ বিপদে বা কোনও প্রকার 
আবশ্তকে সাহাষ্য করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, তাহার মধ্য হইতে যৎ কিঞ্চিৎ, দেশের কোনও 
সাধারণ বড় জাতীয় সভাতে দিতে পারি। এই ছুইটী আমাদিগের একাস্ত কর্তব্য। প্রথমটা 
পরিণাম একতা ) ছ্বিতীক্ষটির-_-জাতীয়তা। উভয় বৃত্তেরই একই কেন্ত্রঃ প্রভেদ কেবল একটা 
কুদ্তর, অপরট বৃহত্তর । উভয়েরই সমান উদ্দেগ্ত-_্ীবৃদ্ধি ; প্রথমটীর- পাড়ার, দ্বিতীরটীর-- 
সমগ্র দেশের। প্রথমটা ঘেমন--সোপান ) দ্বিতীয়টা__ছাদ। সোপান ছারা ছাদে উঠুন; 
আপনার রূপ দেখিয়া!) গৌরব দেখিয়া, এশ্বর্ঘয দেখিয়া, আপনার প্রীবৃদ্ধি দেখিয়া, আপনার শোভা 
দেখিয়া, জগৎ মুগ্ধ হউন, চক্জ তারক! আপনার মস্তকে পুষ্পবৃষ্ট করুন। 'আমাদিগের মাতৃতৃি 
রত্বগর্ভ।” নাম সার্থক হউক। 
(৮৯তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, প:ঃ ৩২০) 


স্পাশলাাপিশাাপশপাটী 


অগ্রহায়ণ, ১৩*৭ ] মায়া । . ৬১৭ 


আড্ডার নাম শুনিলেই যেন লাধারণতঃ লোকের মনে একটা ত্বণান্থচক ভাব আসে। 
সে ভাব ধেন সকলকার মন হইতে দুরীকৃত হয়। আড্ডা সকল যেন আমাদিগের দেশের 
নেতৃনগুলি-স্বক্ূপে পরিণত হয়, যেন পাড়ার আদর্শ-স্থান বলিয়া গণ্য হয়--এই একান্ত প্রার্থনা । 
যাবতীয় আড্ডাগুণি হণ সন্ভাবে পূর্ণ হয়, তাহ! হইলে আর দেশের কোনও স্থানে আপদ্‌ 
বিপদের ভয় থাকে না। বদ্দি কোনও পাড়ায় কাহারও কোনও আপদ্‌ বিপদের সম্ভব হয়, ত 
তৎ্ক্ষপাৎ স্থানীয় আড্ডায় খবর দিলেই যেন তিনি নির্ভয় প্রাপ্ত হন। আড্ডা যেন, দীন. 
দরিদ্র, অনাথ-অনাথাগপণের আশ্রর হয়; আড্ডা ফেন বিপন্গণের একমাজজ শরণ-স্থল হয়; 
যেন ছুষ্টের পবিবর্তন ও শিষ্টের আদর-স্থান হয়? ধনী, নির্ধনী, গুদী ও নিগ৭, মহৎ ও ক্ষ, 
বালক বা বৃদ্ধ, সকলকারই যেন প্রিয় কুটার হয়! আড্ডা যেন পল্লীর শান্তিনিকেতন হয়। 
আড্। যেন যাবতীয় লোককে একতাবন্ধনে বন্ধ করিতে পারেন। দেশের জাতীয়ত্ব বজায় 
রাখিতে পারেন এবং ভারতের নষ্টদ্রব্য উদ্ধার করিয়! স্বজাত্তির জীবন রক্ষা করিতে পারেন। 
নিজ মাতৃভূমির মুখ উজ্জরম করিতে পারেন । 


আনামের কথা। 


(বাবু প্রবোধচন্জ্র দে লিখিত। পৃঃ ৫৮৮--৫৯২ বর্তমান সম্পাদক ) 
“নিজে চৈতম্ভের প্রত্যক্ষ অনুভূতি কর ও যতদুর পার, অপরকে করাও,*_-ইহাই 
মঙ্যত্ব। আর যা কিছু কর, সমুদ্রের ফেনা মাত্র, তবে যা না ক'রলে স্থির থাঁকৃতে পার না, তা 


ক'রে সেরে ফেলাই ভাল। 
মায়া। 
(৩৮ পৃষ্ঠার পর) 


অমঙ্গল দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন সতত! নছে। এই সংসারে এমন একটা বস্ত নাই, যাহা সম্পূর্ণ 
মঙ্গল বা! সম্পূর্ণ অঙ্গন বলিয়। অভিধেষ্ন হইতে পারে। একই ঘটনা, যাহা অস্ত শুতজনক 
বলিয়া বোধ হইতেছে, কল্য অণ্তত বোধ হইতে পারে। একই বন্ধ, যাহা একজনকে জন্থখী 
করিতেছে, ভাহাই আবার অপরে স্থুখ উৎপাদন করিতে পারে । যে অগ্নি শিশুকে দগ্ধ করে, 
তাহা অনশনক্রিষ্ ব্যক্তির উত্তম তক্ষ্যায়ও রন্ধন করিতে পারে । যেন্সায়ুমণ্ডলী দ্বারা ছুঃখৰোধ 
অন্তরে প্রবাহিত হয়, হুখবোধও তাহারই দ্বারা অন্তরে নীত হয়। অমঙ্গল নিবারণ করিতে 
হইলে, মঙ্গল নিবারণই একমাত্র উপায়) উপারাস্তর আব নাই) ইহ। নিশ্চিত। মৃত্যু বারণ 
কদিতে হইলে, জীবনও বারণ করিতে হইবে । মৃত্যুহীন জীবন ও জন্থখহীন সখ বিরুদ্ধ ভাবাপর 
উভয়ের কোনটাই মত্য নছে। কারণ উতয়ই একই বস্তর ৰিকাশ, গত কল্য যাছ। শুতদায়ক 
মনে করিয়াছিলাম, অগ্য তাহ। করি না। যখন ছানার বিগত জীবন পর্ধযালোচন। করি, বিতিষ্ন 
সময়ের আদর্শ কল বিলোকন করি, তখনই ইহার সত্যতা উপলব্ধ হয়। এক সময়ে তেজঃশালী 
অশ্বযুগল চালনা করাই আমার আদর্শ ছিল। এখন এক্সপ তাবন। হয় না। শৈশবাবস্থায় মনে 
করিতাষ, একবিধ হরিষ্টান গ্রস্ত করিতে পারিলে আমি সম্পূর্ণ সখী হই। অপর লময়ে মনে হইত, 


বীগুপরিবৃত ও প্রচুর অর্থসম্পন্প হইলে সম্পূর্ণ সুখী হইব। এখন এ সকল বালোচিত বুদ্ধিহীনত| 
(জৈন, ১৩৯৪, প?ঃ $ই৯) 


৩১৮ ভদ্দোখন 10২ ব্ধ--১৯শ সংখ্যা 


জানিয়! হান্ত করি। ব্দোস্ত বলেন, যে সকল আদর্শ আমা!দগের দৈহিক ব্ক্িত্ব পরিহার 
করিতে ভগ প্ররর্শন করে, সময়ে. তাহাদিগকে দেখিয়া হান্ত করিব। সকলেই সব ত্ব দেহ রক্ষণ 
করিতে ব্যগ্র, কেছই ইহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। এই দেহ যথেচ্ছ কাল পর্ধ্স্ত রক্ষা 
করিতে পাকিলে অত্যন্ত সুখী হইব, আমরা এইরূপই ভাবিয়া থাকি । কিন্তু সময়ে এ বিবন়্ও স্মরণ 
করিস়। হাশ্ত করিৰ। অতএব, যদি আমাদের বর্তধান অবস্থা সংও নয়; অসৎও নয়, কিন্ত উভয়ের 
সংমিশ্রণ অহ্থথও নয়, স্থখও নয়) কিন্তু উভয়ের সংশ্রিশ্রণ, এইরূপ বিষমবিরুদ্ধভাবাপন্ন হইল, তৰে 
ব্দোন্তের আন্শ্রকতা কি? অন্থান্ত দর্শনশান্ত্র ও ধশ্মমত সকলেরই ব1 আবশ্টুকতা কি ? বিশেষতঃ, 
শুভবর্মার্দি করিবারই বা প্রয়োঞ্জন কি? এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, কারণ লোকে ইহাই দিজাপা 
করিবে, যদি শুভকশ্ম সম্পাদনে ঘত্ববান্‌ হইলে, একই অমঙ্গল বর্তমান থাকে এবং স্থখোৎপাদনে 
ত্বধান্‌ হইলে, পর্বত সদৃশ অন্থখরাশি উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে এ সকলের আবশ্টকতা কি? 
ইহার উত্তরে বল! যায়-_প্রধমতঃ ছুঃখমোচনের উদ্দেশ্তে তোমাকে কন্ম করিতে হইবে, কারণ স্বত্নং 
স্থখী হইবার ইহাই একমাত্র উপায় । আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব জীবনে শীগ্ব বা বিলে হুউক ইহার 
যথার্থতা বুঝিয়া থাকি । তী্ষুবুদ্ধি লোকে কিছু লত্বরে, মলিনবুদ্ধি কিছু বিলদ্ছে ইহ বুঝিতে 
পারেন। মলিনবুদ্ধি লোক উৎ্কট যন্তরণ। ভোগ করিয়া, তীক্ুবুদ্ধি অল্প হন্ত্রণ! পাইয়া! ইহা! আবিষ্কার 
করেন। দ্বিতীয়তঃ, ইহা না হইলেও, যদিও আমর। জানি, এ জগৎ কেবল হুখপূর্ণ হইবে, ছুঃখ 
থাকিবে না, এক্সপ সময় কখনই আসিবে না, তখ।পি আমাদিগকে এই কাধ্যই করিতে হইবে। 
যদি ছুঃখ বদ্ধিত হইতে থাকে, তথাপিও আমরা পে সময়ে আমার্দের কার্ধ্য করিব। এই উভর় 
শক্তি জগৎ জীবন্ত রাখিবে, যতদিন না আমরা স্বপ্নদর্শন হুইন্ডে জাগরিত হইব এবং এই মৃত 
পুত্তলিক! নিশ্মাণ পরিত্যাগ করিব। সত্যই আমরা চিরকাল মৃৎপুত্তলিক! নিম্ীণ করিতেছি । 
আমাদের এ শিক্ষা লাভ করিতে হইবে) ইহা! শিক্ষ/ করিতে দীর্ঘকাল যাইবে। বেদাস্ত 
বপিতেছেন--অনস্তই সাস্ত হুইয়াছেন। জন্মনদেশে, এই তিত্তিনন উপর দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নের 
চেষ্ট৷ হইয়াছিল। এক্প চেষ্টা এখনও ইংলগ্ডে হইতেছে। কিন্তু এই সকল দার্শনিক্দিগের 
মত বিশ্লেষণ করিলে এই পাওয়া যায় যে, অনস্তন্ব্ূপ আপনাকে জগতে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন। ইহ! সত্য হইলে অনস্ত যথাকালে আপনাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। 
অতএব, নিরপেক্ষাবস্থা বিকশিতাবস্থা অপেক্ষ। নিয়তর, কারণ বিকশিতানস্থায় নিরপেক্ষ- 
স্বপ্নপ আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন। যতকাল অনন্তস্বর্ূপ আপনাকে সম্পূর্ণ বহিঃনিক্ষেপ 
করিতে না পাব্িতেছেন, আমাদিগকে ততকাল এই অভিব্যক্তির উত্তরোত্তর সাহায্য করিতে 
হইবে। ইহা অতি শ্রুতিমধুর এবং জনস্ত, বিকাশ, ব্যক্ত প্রভৃতি শবও ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
কিন্ত লাস্ত কিরূপে অনন্ত হইতে পারে, এক কিরূপে ছুই কোটা হুইতে পারে, এ সিদ্ধান্তের 
্তায়াজুগত মূলতিত্তি কি, তাহ দার্শনিক পণ্ডিতের স্বভাবত;ঃই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। 
নিরপেক্ষ ও অনস্ত সতত! সোপাধিক হইয়৷ এই জগতরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এ স্থলে সকলই 
লীষাবস্থিত থাকিবেই । যাহা! কিছু ইন্দ্র, মন, বুদ্ধির মধ্য দিয়! আসিবে, তাহাকেই শ্বতঃই 
সীমাবৃত হইতে হইবে, অতএব লসীমের অনীমত্ব-প্রাণ্ডি নিতাস্ত মিধ্যা। ইহা হইতে পারে না। 


পক্ষান্তরে; ব্দোত্ত বলিতেছেন, সতা বটে নিরপেক্ষ ও অনস্ত সতত! আপনাকে সাস্তস্বরূপে 
(৬৯তম বধ" ৫ম সংখ্যা, প-ঃ ৩২২ ) 


অগ্রহায়ণ, ১৩০৭ ] মায়। ৩১৪ 


ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এরূপ সময় আদিবে, যখন এই উদ্মোগ অনস্তব বুঝিয়! 
ইহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হুইবে। এই পশ্চাৎপদ হওয়াই যথার্থ ধর্মের আরম্ভ। টবরাগাই 
ধর্মের সুচনা । আধুনিক ব্যক্তির পক্ষে বৈরাগ্য বিষয়ে কথ! কহ! অত্যন্ত কঠিন। আমেরিকাতে 
আমাকে বলিত, আমি যেন পাঁচ সহশ্র বদর পূর্বের কোন অতীত ও বিলুপ্ত গ্রহ হইতে আগমন- 
পূর্ব্বক বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ দ্িতেছি। ইংলত্ীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ এইবূপই হয়ত বলিবেন। 
কিন্ত ৰৈরাগ্য ও ত্যাগ এ জীবনের কেবল একম্নাত্র সত্য বস্ত। প্রাপাস্ত চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি 
উপায়াস্তর প্রাপ্ত হইতে পার । অনন্তর কালসমাগমে অস্তরাত্বা জাগরিত হন, এই দীর্ঘ বিষাদময় 
দবপ্নদর্শন হইতে জাগরিত হুইয়। ডঠেন; শিশু খেল। পরিত্যাগ করিয়।, তাহার জননীর নিকট 
ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হয়। ইহা বুঝিতে পারে, “কামনার উপতোগে বাসনার নিবৃত্ত হয় না, 
অগ্নিতে স্বতাহুতির ম্যায় কেৰল বন্ধিত হইতে থাকে ।” “নজাতু কাম: কামানাং উপভোগেন 
সাম্যতি। হুবিষা কৃষ্ণবর্মৈব ভূয় এবাভিবর্ধতে |* এইরূপ কি ইন্রিয়বিলাস, কি বুদ্ধিবৃত্তিধ 
পরিচালনাজনিত আনন্দ, কি মানবাত্মা উপভোগ্য সর্ববিধ স্থখ, সমস্তই মিথ্যা, সকলই মায়াধীন। 
সকলই পাশবদ্ধ, আমর] ইহ। অতিক্রম করিতে পারি না। ইহার মধ্য দিয়! অনস্ত কাল ধাবিত 
হইতে পারি, কিস্তু শেষ পাইব ন!; এবং যখনই সথথকণ। পাইবার জন্য চেষ্টা করিব, ছুঃখরাশি 
আমাদের পৃষ্ঠদেশ পীড়িত করিবে। ইহ! কি ভয়ানক অবস্থা! যখন আমি ইছা ভাবিতে চেষ্টা 
করি, আমার নিঃদংশয় অঙ্গতৃতি হয়, এই মায়াবাদ, সকলই মায়।-_এই বাকাই ইহার কেবল মানত 
সমীচীন ব্যাখ্যা । এ সংসারে কি ছুঃখবাশিই বর্তমান রহিয়াছে! যঞ্ত$পি আপনার! বিবিধ 
জাতিদিগের মধ্যে পরিভ্রষণ করেন, আপনার। বুঝিতে পারিবেন যে, একজাতি তাহার দোষতাগ 
এক উপায়ে প্রতিকার করিতে চেষ্ট। করিয়াছে, অপরে শ্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছে । সেই 
একই দোষ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপায়ে প্রতিরোধ করিতে চেষ্ট। পাইয়াছে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য) 
হইতে পারে নাই । যন্তপি ইঞ্ছাকে ক্রগশ: শ্বপ্প করিয়া একাংশে নিবন্ধ কর! যায়ঃ অপরাংশে রাশি 
রাশি অশ্তত সঞ্চিত হইতে থাকে । ইহার এইরূপই গতি। হিন্দুগণ জাতীয় জীবনে কথঞ্চিৎ 
সতীত্বধন্দ উৎপাদনার্থ, তাহাদের সম্ভতানগণকে এবং ক্রমে সমগ্র জাতীকে বাল্যবিবাহ ছারা 
অধোগামী করিয়্াছেন। কিন্ধ এ কখাও আমি অন্বীকার করিতে পারি না এই যে, বাল্যবিবাহ 
হিন্দুঙ্জাতীকে সতীত্বপর্ম্ে ভূষিত করিয়াছে। তুমিকি ইচ্ছা কর? ঘস্পি জাতীকে সতীত্বধর্টে 
সমধিক ভূষিত করিতে চাও, তাহা হইলে এই ভম্নানক বাল্যবিবাহ দ্বারা সমস্ত স্ত্রী পুরুষকে শরীর 
সম্থদ্ধে অধোগামী করিতে হইবে। অপরদিকে তৃষিও কি নিজপক্ষে বিপদ্শূন্ ? কখনই না। 
কারণ সতীত্বই জাতীর জীবনী-শক্তি। তুমি কি ইতিহাসে দেখ মাই ঘে জাতীর মৃত্যুচিহ 
অসতীত্বের মধ্য দিয়! আপিয়াছে। যখন ইহ প্রবেশ করে, জাতীর অবসানও সন্মুখে দেখা 
যায়। এই সকল ছুংখের মীমাংদা কোথায় পাইব? যদি পিতা মাতা নিজ সন্তানের জদ্য 
পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করেন, তাহা! হইলে এই অন্রাগ-দোষ নিবারিত হয়। ভারতের 
ছুহিতৃগণ ভাবুকতা৷ অপেক্ষা অধিক কার্ধ্যকুশল! । তাহাদের জীবনে কল্পনাপ্রিক্লতা অধিক স্থান 
পায় না। অপিচ, যস্তপি লোকে আপনার স্বামী ও শ্রীনির্বাচন করে, তাহাতে অধিক নখ 


আনয়ন করে না। ভারতীয় নারীগণ বেশ সুখী । স্ত্রীও স্বামী পরম্পরের মধ্যে কলহ প্রায়ই 
(জৈঙ্ঠ, ১৩১৪, পু, ৩২৩) 
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হয় না। পক্ষান্তরে ইউনাইটেডষ্টেটু গ্রদেশে, যেখানে স্বাধীনতার আতিশহ্য বিরাজমান, 
স্থথী পরিবার প্রায় নাই। একপ সামাগ্নংখ্যক বিস্তমান থাকিলেও, অস্থখী পরিবার ও অস্থখকর 
বিৰাছথের সংখ্যা এত অধিক, যে বর্ণনাতীত। আমি যে সভায় গমন করিয়াছি, উপস্থিত 
তৃতীয়াংশ শ্রীলোক তাহাদের স্বামী ও সন্তানকে বহিঃফ্কুত করিয়া দিয়াছে । এইরূপই সর্ব । 
ইহা! কি প্রকাশ করিতেছে? প্রকাশ করিতেছে যে, এই সকল আদর্শ হবার! অধিক স্থুথ উপাঙ্জিত 
হয় নাই। আমর] সকলই স্থুখের জন্য উতৎ্কট চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু একদিকে কিছু প্রাণ্ড না 
হইতেই, অপর দিকে ছুঃখ উপস্থিত হইতেছে। 
তবে কি আমর শুতকর কর্ম করিব না? হা, পূর্ববাপেক্ষা সমধিক উৎসাহাস্থিত হইয়া 
আমাদিগকে কার্ধ্য করিতে হুইবে। কিন্তু এই জান-শিক্ষা আমাদের উদ্ধত বাড়াবাড়ি ও এক- 
ঘেয়েমি (88118610807) দূর করিবে। ইংরাজ আর উত্তেজিত হইয়া হিন্দুকে, “ও: পৈশা চিক 
হিন্দু! নাবীগণের প্রতি কি অসৎ ব্যবহার করে”, বলিয়া অতিশণ্ড করিবেন না। তিনি 
বিভিন্ন জাতির প্রথা সকল মান্য করিতে শিক্ষা করিবেন। এক-ঘেকেমি অল্প হইবে। কার্য 
অধিক হইবে । একঘেয়ে লোকের কার্য করিতে পারে না। তাহার শক্তির তৃতীয়াংশ 
বৃধা ব্যয়িত করে। ধাহাকে ধীর প্রশাস্তচিত্ত কাজের লোক” বলিয়া অভিহিত করা যায়, 
তিনিই কর্্শ করেন। নিরর্থকবাক্যপটু এক-ঘেয়ে লোকেরা কিছুই করিতে পারে না। অতএব, 
এই সংস্কার হইতে কার্ধ্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধি প্রাণ্থ হইবে। ঘটনাচক্র এইরূপ জানিয়া তিতিক্ষা 
অধিক হুইবে। ছুঃখ ও অমঙ্গলের দৃশ্ট আমাদিগকে সমতা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না 
ও ছায়ার পশ্চান্ধাবিত করাইবে না। স্থতরাং, সংসার-গতি এইরূপ জানিয়! আমর] সহিষু 
হইব। দৃ্াস্ত স্বরূপ বলা যাউক, সকল মনুস্তই দোষশূৃন্য হইবে, তারপর পশুকুল ক্রমে মানব 
প্রাণ্ড হইবে এবং সেই সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয় অগ্রদর হইতে থাকিবে; উত্ভিদদিগেরও গতি 
এরূপ । ইহাই কেবল কিন্ত হ্ুনিশ্চিত-_-এই মহতী নদী সমুঞ্জাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত 
হইতেছে; তৃণ ও পত্র খণ্ড সকল শ্রোতে ভাসমান রহিয়াছে এবং ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা 
করিতেছে; কিন্ত এমন সময় আপিবে, যখন প্রত্যেক খণ্ড সেই অনস্ত বারিধি বক্ষে সঙ্কধিত 
হইবে। অতএব, এই জীবন সমস্ত ছুংথ ও ক্লেশ, আনন্দ, হান্ত ও ক্রন্দনের সহিত যে সেই 
অনস্ত সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, ইহ নিশ্চিত এবং ইন্ছা৷ কেবল সময় সাপেক্ষ 
যখন তুমি, আমি, জীব, উত্তিদ ও সামান্ত জীবনকণা পর্যন্ত, যে যেখানে বর্তমান রহিয়াছে 
সকলই সেই অনন্ত জীবন সমুদ্রে মুক্তি ও ঈশ্বরে আসিয়৷ পড়িবে। 
আমি পুনরায় বলিতেছি, বেদান্ত হুখাশাবাদী বা! নিরাশাবাদী নছে। এ সংসার 
কেবল মঙ্গলময় ব| কেবলই অমঙ্গলময়, এক্সূপ মত ইহা ব্যক্ত করে না। ইহা! বলিতেছে, 
আমাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল, উভয়েরই সমান মূলা । ইহারা এইকপে পরম্পর সংলগ্ন হইয়া 
রহিয়াছে। নংসার এপ জানিয়। তুমি সহিষ্ণভার সহিত কর কর। কি জন্য কম করিব? 
যদি ঘটনাচক্রই এইরূপ, আমরা কি করিব? অজেজ্সবাদী হই না কেন? বর্তমান 
অজেপ্নবাদীরাও জানেন, এ রহন্তের মীমাংম। নাই, বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে এই 
মাক্পাপাশ হইতে অব্যাহতি নাই। অতএব সন্ধষ্ট হইয়া সকল উপভোগ কর। 
(৬১তমবর্য। ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ৪২৪) 
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স্বামী ব্দোস্তানন্দ ৩৫৫ 
“অতীতের পৃষ্ঠা থেকে : অজাশিল ও নামমাহাত্ম্য 
্‌ স্বামী শুদ্ধানন্দ ৩৬০ 
, এ-ধরাতেই স্বর্গবাস (কবিতা) 
শদীপ্তিকূমার শীল ৩৬২ 
পুস্তক সমালোচনা ; প্রীগ্রস্তাকর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬৩ 
স্বামী শাস্তরূপানন্দ ৩৬৪ 
ডক্টর সচ্চি্বাননদ ধর ৩৬৫ 
প্রার্ডি-স্বীকার ৩৬৫ 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৩৬৬ 
বিবিধ সংবাদ ৩৬৬৮ 
পুলমু'জেণ : 
উদ্বোধন, হয় বধ) ১০শ--+২,শ লংখ্য। ( অগ্রহায়ণ ১৩০৭; 
পু; ৫৯৭--৬১৫) ৩৭৩ 


(৪ ] উদ্বোধন আবাঢ ১৩৯৪ 


উদ্বোধনের নিয়মাবলী 


ড লেখক-লেখিকাদের জন্য : ধর্ম, দশনি, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-উনয়ন, 
শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষন্বক অপ্রকাশিত মৌপিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক 
লেখা প্রকাশ কর] হয় না। লেখায় প্রকাশিত মতামতের জন্য লম্পা্দকের দায়িত্ব থাকবে না। 
প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বাদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে ম্পষ্টাক্ষরে লিখবেন। 

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে জআকরের হথাহথ নির্দেশ থাক! প্রয়োজন । যে বই থেকে অংশবিশেষ 
উদ্ধত করা হয়েছে তার ও গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বধ, লংস্করণ 
সংখ্যা, পৃষ্ঠ! ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একান্ত আবন্তক | ইংরেজী তাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকলে 
সঙ্গে তার বাংল! অনুবাদ প্রবন্ধে স্নিবেশিত করে দিতে হবে, অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে 
রেজেন্ডি ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট, এবং চিঠির উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট ব। ডাকাটিকিট 
সম্বলিত কার্ড / ইন্ল্যাণ্ড লেটার / খাম পাঠাতে হুবে। প্রবন্ধাদি সংক্রান্ত চিঠি-পঙ্জঃ সংযুক্ত 
সম্পাদক অথব! সম্পাদকের নামে পাঠাবেন । চিঠি-পঞ্জ বাংলায় লেখা বাঙ্ছনীয়। 

€ গ্রাহকদের জজ্য: মাঘ মাস থেকে বছর আরম্ভ । বাধিক মূলা সভাক ২৫, 
টাকা, বাংলাদেশ ৪৩** টাকা, তারতের বাইরে অন্তান্ত দেশে সি ষেল-এ ৮৮*** টাকা, এয়ার 
ষেল-এ ২৩৩*** টাকা । প্রতি লংখ্যা ২'৫* টাকা । বছরের যে কোন সময়ে বাথিক চাদা 
গৃহীত হলেও গ্রাহক কর! হৰে মাঘ মা থেকে। 

নযুম! দংখ্যার জন্য ২.৭৫ টাকার ডাকটিকিট পাঠাতে হয়। 

$ আজ্ীবন-গ্রাহকদের জন্য: এককালীন অথব! ১২ মাসের মধ্যে স্থবিধান্্যায়ী 
একাধিক কিস্তিতে (প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৪*.** টাকা ) ৪***** (চারশ) টাকা দিলে 
আজীবন-গ্রাহক (৩৭ বৎসবান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ) হওয়া যায়। যে কোন মাস থেকে 
আজীবন-গ্রাহুক হওয়। যায়। 

পরের মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে উদ্বোধন” কার্যালয়ে 
জানালে পুনরায় এ সংখ্যা দেওয়া যেতে পারে । পঞ্জাদি লিখবার সময় প্রাহুক-সংখ্যা অবশ্তই 
উল্লেখ করবেন। ঠিকানার পরিবর্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে পূর্ব-ঠিকান। ও গ্রাহক-সংখ্যা 
উল্লেখ করে কার্ধালয়ে জানাতে হবে। 

কাধালয়ে নিজে এসে অথব। প্রতিনিধি মারফত টাকা জম! দেওয়া, অথব! যনিঅর্ডার যোগে 
ৰা ডিমাগ্ড ড্রাফট, মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়। ড্রাফট, *0৫9০৫1591, 0০০ এই মাষে 
করতে হুয়। 

গ প্রকাশকদের জন্য £ সমালোচনার জন্ত ছইখানি বই পাঠানো প্রয়োজন । 

€ বিজ্ঞাপনদাভাক্ষের জদ্য $ কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে বিজ্ঞাপনের ছার জান| যাবে। 

€ কার্যালয়ের লয় : সকাল ৯.৩* থেকে বিকাল ৫-৩*, শনিবার সকাল ৯-৩* 
ছকে ছুপুত্র ১-৩* রবিবার বন্ধ । 





কার্ধাধ্যক্ষ 
উদ্বোধন কার্যালয় 
১, উদ্বোধন লেন 
কলিকাতা ৭৪৩৪৪৬৩ 


ফোন ১ ৫৫-২৪৪৭ 
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৫ এব ঝি ৯৭টি 
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মে ৪৯৯7 তি ্ নর টি নি ন্‌ 
১ ঞঁত [রি ৩ নী দু নু 


৮৯তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ নংখ! আযাঢ়, ১৩৯৪ 
দিব্য ধাণা 


ছোট ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই ।...রামায়ণ, 
মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছোট ছোট গলপ নিয়ে অতি সহজ ভাষায় কতকগুলি 
বাঙলাতে আর কতকগুলি ইংরেজীতে কেতাব করা চাই। সেইগুলি ছোট 
ছেলেদের পড়াতে হবে । 

শিশুদের শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাসম্পন্ন হইতে 
হইবে, বিশ্বাপ করিতে হইবে যে. প্রত্যেক শিশুই অগাধ ঈশ্ববীয় শক্তির আধার 
স্বরূপ, আর আমাদিগকে তাহার মধো অবস্থিত সেই নিদ্দ্িত ব্রহ্মকে জাগ্রত 
করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । শিশুদের শিক্ষা দিবার সময় আর একটি বিষয় 
আমাদিগকে ম্মরণ রাখিতে হইবে_-তাহারাও যাহাতে নিজের চিস্তা নিজে 
করিতে শিখে, সেই বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে । এই মৌলিক 
চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান হীনাবস্থার কারণ। যদি এভাবে ছেলেদের 
শিক্ষা দেওয়। হয়, তবে তাহার! মানুষ হইবে এবং জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্থা 


সমাধান করিতে সমর্থ হইবে। 
ৃ _স্বাঞী বিবেকানল্ৰ 


[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম ও ৬ঠঠ খপ্, ৩য় সংস্করণ, পুঃ যথাক্রমে ৪৫ ও ৪২ ] 








কথা প্রসঙ্গে 


শিশু-সাহিত্যের একটি অবহেলিত দিক 


লাহিত্যের নানারকম বিভাগ আছে। 
আবার যে-রূপ নানারকম বিভাগ আছে, 
সেরূপ আছে তাহার উদ্দেশ সম্পর্কেও নানা 
মত। কেউ মনে করেন সাহিত্যের উদ্দেশ্ট 
সামাজিক হিতপাধন, আবার কেউ মনে করেন 
সাহিত্যের উদ্দেশ্ট মানুষকে শিক্ষা! দেওয়া । 
কাহারও মতে সাহিত্যের উদ্দেশ আনন্দদান, 
আবার কাহারও মতে রসন্্িই সাহিত্যের 
উদ্দে্ঠ। উদ্দেশ্য সম্পর্কে যতই মতভেদ থাকুক 
ন। কেন, সাহিত্য যে মাষের বুদ্ধিকে মাজিত, 
মনকে প্রমারিত ও উন্নত এবং রুচিকে পরিশীলিত 
করিতে সাহায্য করে--তাহা৷ অনন্বীকার্ধ। আর 
এই পরিপ্রেক্ষিতে ইহাও বল! অগঙ্গত নয় যে, 
সৎলাহিত্যের স্থত্রি করিয়! সমাজের কল্যাণ কর! 
সাহিত্যিকদের একটি সামাজিক দায়িত্। 
মেইছেতু সাহিত্যিকদের শুধু হুষ্টিকার্ধে মিরত 
থাকিলেই চলিবে না) সে স্যই সমাজের পক্ষে 
কতদূর কল্যাণকর হইতেছে দেই দিকেও দৃষ্টি 
দিতে হইবে। 

আরও কথা। মানুষের জন্যই সাছিত্য- 
চর্চা। সাহিত্য-রল হত করাও মানুষের জন্ত। 
' যে রলবোধ মানুষকে বৃহত্তর বস্তর আন্বাদন 
। করিতে প্রেরণ! দেয়, মহাপত্যের দিকে লইয়া 
যায়, এবং মমাজকে কল্যাণের পথ-নির্দেশ কথিয়। 
ঘেয়_-তাহাই সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্য হওয়া 
'বাছনীয়। বলা নিশ্রয়োজন, বর্তমান যুগে এই 
উদ্দেশ্রে নাহিত্য সর প্রয়োজন অধিকতর এবং 
দাছিত্যিকদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 


যাহা হউক, আমাদের আলোচ্য বিষয় 
শিশু-সাহ্ত্য অর্থাৎ শিশু-সাহিত্য কি জাতীয় 
হইলে তাহা দ্বার। শিশুদের গ্রকৃত কল্যাণ অধিক 
হইতে পারে এখানে ইহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা 
কর! হইতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে শিশু- 
সাহিত্য এমন হওয়া উচিত যাহাতে একদিকে 
যেমন শিশুর বুদ্ধিকে মার্জিত মনকে প্রসারিত ও 
উন্নত এবং রুচিকে পরিশীলিত করিতে সাহায্য 
করিৰে, অপরদিকে সাহিত্যের মাধ্যমে শিশু একটি 
মহত্তর আদর্শ-জীবনের সন্ধান পায় তাহা ও দেখিতে 
হইবে। অর্থাৎ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চ 
আদর্শে শিশু-হবদয়কে সুশিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্য 
শিশুদের জন্য সাহিত্য রচিত হওয়া! উচিত। 
শৈশবে মনের উপর যে ছাপ পড়ে তাহার 
দাগ প্রায় সমস্ত জীবনই থাকে। শৈশবকালে 
শিশু যাহা শুনে পরবতিকালে তাহার বিরুদ্ধ- 
ভাবের কোন কথা৷ শুনিলেও তাহার দাগ কিছুটা 
নান হইতে পারে, কিন্তু একেবারে মুছিয়া 
যায় না--এই সত্যটি শ্বতঃসিন্ধ। 
কোমল মতি শিশুদের গল্পচ্ছলে নীতিশাগ্ত 
শিক্ষা দেওয়ার যৌক্তিকত৷ সম্বন্ধে হিতোপদেশ 
সঙ্ধলক নারায়ণ পণ্ডিতের একটি উক্তি এখানে 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । উক্ভিটি এইরূপ : কাচা 
পাজে দাগ দিলে তাহা যেমন মুছিয়! যায় না, 
মেইবপ বাল্যকালে ষে সংস্কার অর্জিত হয় তাছা 
দুরীভূত হয় না। আর এই জন্তই আমি গল্পচ্ছলে 
বালকদের নিকট নীতিশান্ত্রের কথ! বলিব। 
( হিতোপদেশ, স্জোক-৮) 


আবাঢ়, ১৩৪৪ 


শৈশবের ম্বতি মনের উপর কিরপ প্রতাৰ 
বিস্তার করে তাহা বুঝাইবার জন্ত ম্বামীজীর 
বালাজীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে 
করিতেছি। শৈশবে মাতৃক্রোড়ে বনিয়৷ সেকালের 
অন্ত দশজন শিশুর মতোই স্বামীজীও রামার়ণের 
অনেক কথ! শুনিয়াছেন। শুনিতে শুনিতে রাম- 
লীতার প্রতি তাহার প্রগাঢ় তক্তির উদ্রেক হয়। 
কিন্তু একদিন যখন বাড়ির সহিসের নিকট 
শুনিলেন যে বিয়ে কর! খারাপ” এবং সহিদ 
যখন তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতা ও যুক্তিতর্ক- 
সাহায্যে, তাহাকে তাহা বুঝাইয়া ছিল, তখন 
অনিচ্ছাসত্বেও ম্বামীজী তাহার দীর্ঘদিন পৃজিত 
রাম-সীতার যুগল মৃতিটি বিসর্জন দিয়াছিলেন। 
কিন্তু “শৈশবে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া! তিনি রামায়ণের 
ষে অপূর্ব চিত্তাকর্ষক কাহিনী শুনিয়াছিলেন,* 
তাহ! দাম্পত্যজীবনের ছুঃখময় অভিজ্ঞতায় রিষট 
সহিসের তিক্তবাণীতে অকন্মাৎ মান হইলেও 
কোন দিনই হৃদয় হইতে মুছা যাইতে পারে 
নাই, বরং উহ! পাশ্চাত্য জীবনের আদর্শের 
সংঘর্ষে স্প্টতর হইয়াছিল ।* (যুগনায়ক ৰিবেকা- 
নল, ১।৩৪-৩৫ )। 

শৈশবে মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন বা অন্তান্তদের 
নিকট হইতে শিশুরা যে-সৰ গল্প শুনে তাহা 
হইতে তাহাদের মনে কতকগুলি প্রবৃত্তি জাগরিত 
হয় এবং শিশু-মনের কল্পনায় এ ভাবের একটি 
ছবি হৃদয়ে দৃঢান্কিত হইয়া থাকে । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে শৈশবে শিশুরা যে-সব গল্প শুনে তাহার 
মধ্যে আছে হুয়োরাণী-ছুয়োরাণীর গল্প, রাজপুত্র 
কিভাৰে স্থরক্ষিত দৈতাগুরীতে প্রবেশ করিয়া 
ঘুমন্ত রাজকন্তাকে জাগাইয়া তাহাকে লইয়া 
গিয়া বিবাহ করিল, ইত্যাদি দুঃমাহসিকতার 
অনেক রকম গল্প। তাহা ছাড়া শুনে ভূতের 
বা দুধর্ধ ডাকাতের ও হাক! হাসি-তামাসার 
শানাৰিধ গল্প। 


কথাগ্রসঙ্গে 


৩২৭ 


তারপর আরও কিছু বড় হওতার পর যে- 
সব গল্প শুনে তাহার মধ্যে আছে : কোন ব্যজির 
হঠাৎ বড়লোক হইয়া যাওয়ার গল্প, সংদার- 
জীবনের উতানপতন স্থখ-ছুঃখকে ঘিরিয়া নানা 
কাহিনী। অবশ্ত নান! প্রতিকূল অবস্থাকে জয় 
করিয়া কিতাবে সংসারে উন্নতি কর! যায়, এই- 
সব গল্পের মাধমে অনেক সময় তাহাও দেখানো 
হয়। তাহ! ছাড়! শুনে বীরত্বব্যঞ্জক নান! গল্প 
ও লোমহ্রধক গোয়েন্টা-কাহিনী। অর্থাৎ এই- 
সৰ গল্পের মাধ্যমে শিশুকে নানাভাবে শিখানো 
হয় সংসার-জীবনের নান। কধা--যাহা আজীবন 
তাহার মনে থাকে এবং রীতিমত দাগ কাটে। 

কিন্তু এই জীবন ছাড়াও যে আর একটি 
জীবন--ত্যাগ ও সেবার জীবন, যে জীবনের 
উদ্দেশ্য আরও মহৎ। আনন্দ আরও উচ্চতর, সে- 
খবরটা এইসব সাহিত্যের মাধ্যমে শিশুর! 
জানিতেও পারে না। কেন নাঃ বর্তমান শিশু" 
সাহিত্যে ইহা বড় একট। পরিবেশিত হয় না। 
আর পরিবেশিত না হওয়ার প্রধান কারণ শিশু- 
সাহিত্যিকেরা সমাজের আবহাওয়া ও চাহিদা 
অনুযায়ীই বিতিন্ন ধরনের গল্প লিখিয়া থাকেন। 
ফলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের 
গ্রয়োজনীরত। সন্বন্ধে শিশুর! অজই থাকিয়া যায়। 
মন্ত্যাজীবনের উদ্দেন্ট ভগবান লাভ-_-একথা 
শিশুরা আজ আর গল্পের মাধ্যমে শুনিবারও 
স্থযোগ পায় না। 

প্রাচীন সাহিত্যে--যেমন রামায়ণ, মহা" 
ভারত ও অন্তান্ত পুরাণাদিতে একদিকে যেমন 
আছে অবিশ্বান্ত দৈত্য-দানৰ যুদ্ধের কাহিনী, 
রাপা-রানী, সংসার-জীবন সম্বন্ধে অনংখ্য গল্প, 
তেমন আছে বহু ভোগ-ন্খত্যাগী তাপদ ব৷ মুপি- 
খধির চরিত্রের বর্ন! ধাহাদের জীবন ত্যাগ, 
সেৰ! ও নিঃস্বার্থতার প্রতিমৃতি। দীতার সহিষুতা, 
রাষচজ্ের সত্য নিষ্ঠা,লক্ষণের ভরাতৃ-প্রেম, হমানের 


৩২৮ 


ভক্তি, বরের সত্যবাদিত ও শিষ্টাচার, 
উচ্চতর আরর্শের জন্ত বুদ্ধের রায-হুখে অনীহা 
আজও উন্নততর জীবনযাপনে আগ্রহী 
মাক্গবকে অনুপ্রাণিত করে। পরবতিযুগেও 
পুরাণ-ইতিছাসকে অবলম্বন করিয়া নান 
সাহিত্যের স্থতি হইয়াছে যাহাতে তুলিয়। ধর! 
হইয়াছে জাগতিক জীবন এবং জাগতিক জীবনের 
পারে যেআর একটি মহুত্তর জীবন আছে--এই 
উভয় জীবনেরই পূর্ণাঙ্গ চিত্র । এই সকল গল্প 
পড়িলে ব৷ শুনিলে শিশু যখন বড় হয়, তখন এই 
দুইটি জীবনের মধ্যে তুলন! কিয়! কোন্টি তাহার 
পক্ষে গ্রহণীর তাহা সে বুঝিতে পারে এবং সেই 
অন্গ্যায়ী জীবন বাছিয়। লইতে পারে। 

দুঃখের ব্ষিয্ন বর্তমানে বিষ্তালয়ের পাঠ্য- 
পুস্তকগুলিও ধর্মের নান! উপদেশমূলক কাহিনী 
বা নীতিকাছিনী হইতে বঞ্চিত। ফলে, মানুষের 
বাক্তিগত, প্রাতাহছিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মের 
যেশুত-প্রতাব আছে, শিশুদের তাহ! জানিতেও 
দেওয়া হয়না । আর ইহার অর্থ, যে ধর্মবোধ 
নীতিৰোধ শিশু ও বালকের মনে সঞ্চারিত হইলে 
তবিস্তৎ ব্যক্তি, জাতি ও সমাজ উপরুত হুইত, 
তাহা স্বেচ্ছায় রোধ করা। 

একথা মনে করিলে ভুল হইবে ষে, ব্তমান 
শিশু-সাহিত্যে এই দিক একেবারেই দেখানে। 
হয় না, তাহা নহে। খুব কম সাহিত্যিকই এই 
দিকটির প্রয়োজন অন্গুতব করেন। ফলে যাহা 
দেখানে। হয় তাহ। নজরে পড়িবার মতো নয়। 

আমর! যে'যুগে এবং যে-পরিবেশের মধ্যে 
বাদ করিতেছি সেই যুগে ও সেই পরিবেশে 
বাল্যে বা যৌবনে সাধুবা ত্যাগী লোকের 
ধহাদের জীৰন-মনে প্রভাব বিস্তার করিতে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ-”-৬ঠ পংখ্যা 


পারে তাহাদের খনিষ্ঠ সংস্পর্শে আমিবার স্থুযোগ 
থুব কম মানুষেরই হয়। মদালসার* সন্তানেরা 
সংসার-জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্বেই তাছাদের 
ষাঁতার মিকট হইতে সেই মহৎ জীবনের সন্ধান 
পাইয়াছিল বলিয়াই আদর্শরূপে তাহারা সেই 
সেই জীবন বাছিয়! লইতে পারিয়াছিল। শিশুরা 
যদি এই জীবনের সন্ধানই না পায় তাহ। হইলে 
কোন্‌ জীবন গ্রহণীপ্ন আর কোন্‌ জীবন বর্জনীয় 
তাহাকি করিয়া! বুঝিবে? পছন্দমতে! কোন 
জীবন গ্রহণ করিবার প্রশ্নই আসে না। ফলে, 
তাহার! জাগতিক স্থখতোগকে একমাত্র পথ ও 
উদ্ধেশ্ট বলিয়া মনে করে এবং তাছাই গ্রহণ 
করে। ৰ 
ইহা বলার অর্থ এই নয় যেসবশিশুকেই 
ভবিষ্যতে ত্যাগের জীবন অবলম্বন করিতে হইবে 
বা তাহাদিগকে ত্যাগী হইতে বল। হইতেছে। 
বলার উদ্দেশ্তট এই যে, উভয় জীবনের আদর্শ 
তাহাদের সম্মুখে তুলিয়! ধরিতে পারিলে তাহার 
ইচ্ছামতে। নিজেদের রুচি অনুযায়ী যে-কোন 
একটি জীবনকে আদর্শ রূপে ৰাছিয়া লইতে 
পারিবে। ৰ 

যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান্থ্যাক়্ী বলা যায় যে, 
ভাবী জীবন জিন্‌ (8০179 )-এর উপর অথব৷ 
আমাদের আধ্যাত্মিক শাম্ত্রাসুষায়ী সংস্কারের 
উপর নির্ভরশীল, তাহা হইলেও জিন্মএর কিংৰা 
সংস্কারের প্রকাশ ও বিকাশ নির্ভর করে 
পারিপার্থিক অবস্থা অর্থাৎ পরিবেশের উপর। 
যদি বলা হয় যে মদালসার সন্তানদের জিন্‌ কিংবা 
সংস্কারই এক্সন ছিল যাহা! তাহাদিগকে দ্ব স্ব পথে 
লইন়্া গিয়াছে, তাহা হইলেও ইহা! অনম্থীকার্ধ 
যে, ম্দালসা প্রথম-হইতেই সম্ভানদের এমন শিক্ষা 


«* সদালসা মাকন্ডেয় পুরাণে বাঁণণত রাজা খতধবজের পরী ও তত্তবদার্শনটী নারী । মদালসা 
তাঁর পৃরাদিগকে শৈশবকালেই গাহ-ছা) ধর্ম, রাজধদ' এবং রন্মাবদ্যা সম্ঘচ্ধে নানা উপদেশদানে ল্াপাক্ষিত 


ফরোছিলেন। 


আযাঢ়, ১৩৯৪ ] 


দিয়াছিলেন যাহাতে সেই পরিবেশ কষ্ট 
করিয়াছিল। “একটি সন্তান লাভ করিবার 
পরই তিনি তাহাকে ম্বহস্তে দোলায় স্থাপন 
করিয়া দোল দিতে দিতে গাহিতে আবরস্ত 
করিলেন, “তত্বম্ি নিরঞ্রন: |১* (বাণী ও রচনা) 
৫1১৩৫ ) এইভাবে শিক্ষার মাধ্যমেই তিনি লেই 
পরিবেশ স্থতি করিয়াছিলেন। 

এ-বিষয়ে মা-বাবার দারিত্ব যথে্ট। মদালস! 
সেই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাা 
বথাধথ পম্পাদনও করিয়াছিলেন । কিন্তু বর্তমান 
কালে অনেক মা-বাবারও সেইরূপ শিক্ষা নাই 
আর পারিপাশ্বিক অবস্থাও অন্তরূপ। যর্দিও 
অনেক মা-বাবাই সংসারের নানা ঘাত-গ্রতি- 


্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত প্র 


৩২৯ 


ঘাতের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তাহাদের ছেলে- 
মেয়েরা যাহাতে ভুচ্চতর দ্বাদর্শের দিকে আকষ্ট 
হয় এবং উন্নততর জীবনযাপন করিতে পারে 
তাহা কামনা করেন, তাহা হইলেও তাহাদের 
নিকট হইতে মদালসার মতো দুঃসাহসী সিদ্ধাস্ত 


' নেওয়ার কথা আশা করা যায় না 


শিশু-সাহিত্যিকরা বিদ্ধ মমাজের লোক। 
তাহাদের এই ব্ষিয়ে বিশেষ দায়িত্ব আছে বলিয়া 
মনে করি। তাই এই বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি-যাহাতে গল্পের মাধামে 
শিশুদের নিকট তাহারা সাংসারিক এবং 
আধ্যাত্মিক এই উভগ় জীবনের ছবিই তুলিয়া 
ধরেন। 


স্বামী শিবানন্দের অ প্রকাশিত পত্র 
[ কালীসদয় পশ্চিমাকে দিখিত ] 


শ্রীশ্রীগুরদেব শ্রীচরণ ভরসা 


শ্রীান কালীসদয় 


মঠ, বেলুড়, হাওড়া 


১৬/১২/২২ 


তোমার” পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। প্রেরিত ২২ টাকা 
পাইয়াছি। অর্থের অভাব থাকিলে আমায় পাঠাবার কোন প্রয়োজন নাই () 
প্রভুর ইচ্ছায় আমার বিশেষ কোন অভাব হয় না হইলেও তিনিই সব দেন। 

খুব প্রভুর নাম কর, নামে হৃদয় ভরিয়। ষাক্‌ €) তাহলে আর কোনরূপ 


অভাব বোধ করিবে নাকি আধিক কি নৈতিক কি আধ্যাত্মিক । কেবল ভগবানে 
বিশ্বাস ভক্তি প্রীতির অভাবেই পূর্ব্বোন্ত অভাব সকল বোধ হয়। সন্তোষ পরম 
ধন। তাতে প্রীতি হইলে সন্তোষ আপনিই আসে । তার কাছে কাতর প্রার্থন। 
বালকের ন্যায় আবদার করিলে ও তার সর্বশক্তি অগিত পুত পাবন নাম জপ 
করিতে ২ জন্ম জন্মাজ্জিত পাপ ও কুসংস্কার সব দূরীভূত হয় । এই জন্যই প্রত 
তার নিরস্ত কৃহক ধাম হইতে লীলা বিগ্রহ রূপ ধারণ করিয়া জগতে অবতার 
হইয়াছেন () এই রামকৃষ্ণ নামই এই রামকৃষ্ণ রূপই তার সেই নামরূপাতীত শাস্তি" 
ময় অবস্থাতে লইয়া যায় এবং জীব শান্তি পায়। হতাশ হইবার কোন কারণ 


৩৩, উদ্বোধন [ ৮০তম বর্ধ-_৬ষ সংখ্যা 


নাই () বিশ্বাসের অভাবেই নৈরাশ্য আসে €) মান্তরিক আশীর্বাদ করি তোমার 
জ্রীরামকৃষে অচল অটঙ্গ বিশ্বাম হউক হইলেই ভক্তি প্রীতি আপনিই আসিবে (€) 
বিশ্বাস না আসিয়! থাকিতে পারেন1। 

ছেলেদের উৎসবাদিতে উৎসাহ শুনিয়া বড় আশা হয় () মহাপুরুষদের 
“মহত্ব যারা কিছুমাত্র ধারণ! করিতে পারে তাহারা ধন্য । ভবিষ্যতে তাহাদের 
ভিতরেও সেই মহত্ব কিছু ২ বিকাশ হইবে তার সন্দেহ নাই। 

ঠাকুর প্রায়ই অনেককে উপদেশ দিতেন “হরিসে লাগ! রহো! রে ভাই, 
তের! বনত ২ বনি যাই” অর্থাৎ ভগবানে লেগে থাকা চাই () তার জপ ধ্যান 
গুগগান পুজা পাঠ তার জীব সেবা ইত্যাদিতে লেগে থাকিলে ক্রমে ২ সবই হয়ে 
যায় অর্থাৎ তাকে লাভ হয়। 

আমার শরীর তত মন্দ নয় () তুমি ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম । 
সুরেশ ও ইন্দ্রদয়াল প্রভৃতি ভাল আছে শুনিয়া আনন্দ হইল। তুমি আমার 
আস্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে ও ছেলেদের সকলকে ও সুরেশকে জানাইবে। 
মঠের এক প্রকার কুশল প্রতুর ইচ্ছায়। শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসবে এবার মঠে বু 


লোক প্রসাদ পাইয়াছেন (€) অন্যান্য কোন বারে এত লোক হয় নাই। ইতি 


তোমার শুভাকাংঙ্গী 
শিবানন্ব 


্রহ্মানন্দ স্মৃতিকথা 


স্বামী অনুপমানন্দ 


প্রথম দর্শন ঃ 

খরষ্টাৰ হইতে বেলুড় মঠে 
যাতায়াত করি। তারই কোন সময়ে একদিন 
বৈকালে মঠে গিরাছি, সেদিন শ্রপ্নীমহারাজ মঠে 
ছিলেন। ষঠবাড়ির সম্মুখের লনে একখানি 
বেঞ্কিতে মহারাজ একাকী একমনে গঙ্গার 
দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন। সম্মুখে যাইস্ক। 
প্রণাম করিয্বা সেই সৌমামুতির দর্শন করিবার 
এই প্রথম সৌভাগ্য হুইয়াছিল। তিনি কোন 
কিছু জিজাস। করিয়াছিলেন কিনা আজ আর 
ভার কিছু নরণ নাই। 


১৯১৬-১৭ 


দ্বিতীয় দর্শন 

সেদিন মঠে উতৎ্নব ছিল, বোধ হয় ম্বামীজীর 
জন্মোথমব। উঠানে আন্দুলের কালীকীর্নের 
দল কীর্তন করিতেছিল। চারিদিকে ভক্তের] 
বসিয়া টীড়াইয়া কীর্তন শুনিতেছিলেন। 
আমরাও তাহাদেরই মধ্যে বপিয়। কীর্তন 
শুনিতেছিলাম। মঠবাড়ির পশ্চিম দিকের 
বারান্সায় হেলান দেওয়া বেঞ্িতে বগিয়া 
প্র্ীমহারাজ, প্রত্ীমহাপুরুষ মহারাজ, প্রত্রীশরৎ 
মহারাজও বদিয়া কীর্ন শুনিতেছিলেন। কীর্তম 
খুব জঙমিক়্াছে, বৈকাল হইয়াছে। কীর্তন 


আধাঁড়, ১৩৯৪ ] 


নম হইবার পূর্বে কীর্তনের দল দীড়াইয়া 
উঠিয়া 'আর কেন মন এ সংসারে, যাই চল 
সেই নগরে” গানটি আরম্ত করিয়! ঘুরিয়। ঘুরিয়া 
গহিতে গাহিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
ইত্যবমরে মহারাজ বেঞ্ি হইতে উঠিয়া! অস্তুত- 
ভাবে প্রেমে মাতোয়ার। হইয়া তাহাদের সঙ্গে 
যোগদান করিয়। ছুই হাত তুলিয়া মধুর নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। আমর! আনন্দে ভরপুর 
হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়! সেই দিব্য দৃশ্য দেখিতে 
লাগিলাম। বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া কীর্তন চলিবার 
পর সকলেই যে যার আসন গ্রহণ করিলেন । 
কীর্তন লমাণ্ড হইল। আমরা সেই আনন্দামৃতি 
স্ায়ে ধারণ করিয়া কলিকাতা ফিরিলাম। 
অনেক দিনের কথা এখন আর খুটিনাটি 
মরণ নাই। 
মঠে তৃতীয় দর্শন : 

একদিন মঠে গিয়াছি। গঙ্গায় হাত-পা 
ধুইয়া৷ উপরে ঠাকুর প্রণাম করিয়া নিচে আপিয়! 
শ্ুনিলাম শ্রশ্রীমহারাজ মঠে আছেন। তাহার 
দন মানসে সিড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম। 
উঠিয়া দেখিলাম, ব! দিকে যে ছোট বারান্দা 
আছে সেইখানে একথানা ইজিচেয়ারে আসন- 
পিড়্ি হইয় বলিয়। সামনের গড়গড়ার নলটি মুখে 
ঠেকাইয়। শ্রীপ্রীদহারাজ ভাবস্থ হইয়া বসিয়া 
আছেন। (এই অবস্থার একটি ?10০-ও 
আছে) মুখে যেন চাপা হাসি। আমি 
অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই আনন্দ-মৃতি দর্শন 
করিলাম। নিকটে কেস্ছিছিলেন না। অনেকক্ষণ 
ধরিয়া বদিয়া রছিলেন। পরে আমি প্রণাম 
করিয়। নিচে নামিয়৷ আপিলাম। তখনও তাহার 
ভাব তন্ন হয় নাই। এরপর আর তাহাকে 
মঠে দর্শন করিয়াছি কিনা স্মরণ নাই। 

১৯১৮ গ্রীষ্টাকের কোন এক সময়ে আমি যখন 
ববেকানন্ন মোসাইটিতে থাকিতাৰ, শ্রিমহারাজ 


ব্ন্ধানন্দ স্থতিকখ। 


৩৩১ 


তখন বলরাম মন্দিরে থাকিতেন; কয়েক মাস 
ধরিয়া নিতাই তাহার দর্শনে যাইতাম। 
সকালে, কখন ব। বৈকালে যাইতাম। তখন 
সকালে শ্রীশ্রমহারাজের ঘরে ভবানী 
ষহারাজ (হ্বামী বরদানদা) স্কোর পাঠ 
করিতেন। ত্রিপুরান্বন্দরী, জগছ্ধাত্রী ইত্যাছি 
স্তোত্র পড়া হইত। শ্রীমহারাজ তাহার খাটের 
উপর পূর্বাশ্থ হুইয়। যোগাঁপনে বদিতেন এবং 
আমর। মেঝেতে তাহার দিকে মুখ করিয়। 
বমিতাম। | 

ভবানী মহারাজ দক্ষিণান্ত হইয়া! বসিয়া পাঠ 
করিতেন। আমাদের মধ্যে কয়েকজন যুবক ও 
একজন বৃদ্ধ থাকিতেন। ভ্তোত্র পাঠ শেষ হইলে 
সমুখের দেওয়ালে লম্বিত শ্রশ্রঠাকুরের একখানি 
ফটোর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়।, হাত জোড় করিয়া 
শশ্নীমহারাজ ঠাকুরকে প্রণাম করিতেন। ভাবে 
বিতোর হওয়াতে তাহার হাত ছুটি কাপিতে 
থাকিত। পরে কোলের উপর হাত ছুটি গ্বাস্ত 
করিয়া ধ্যানমগ্ধ হইতেন। এ দময়ে আমরাও 
এখানে বসিয়া ধ্যান করিতাম। অন্তস্থানে যখন 
ধ্যান করিতে চেষ্টা করিতাম, তখন ধ্যান হইত 
না। কিন্তু মহারাজের ঘরে মন একাগ্র হইয়া 
বেশ ধ্যান জঙিয়া যাইত। মহারাজের ধ্যান 
তঙ্গ হইলে আমরা পাদম্পর্শ করিয়া তাহাকে 
প্রণা্ করিতাম। কিন্তু এ বৃদ্ধ তদ্রলোক প্রণাম 
করিতে যাইলে মহারাজ কুষ্ঠিত হইয়া! তাহাকে 
দূর হুইতে প্রণাম করিতে বলিতেন। পাস্পর্শ 
করিতে দিতে চাহিতেন মা। কখনও তাহার 
চটি জোড়া আগাইয়া দিলে মহারাজ বিরক্ত 
হইতেন। 

এ সময়ে মহারাজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিঙ্গা- 
তাহার পরিচিত হইয়! নেংভাজন হইয়াছিলাম | 
তখন বয়দ অল্প, মহারাজের নিকট যাইতে 
আবরণ বোধ করিতাম। ত'হার মিকট বসিয়া 
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থাকিতে বেশ ভাল লাগিত ৷ তাই নিত্যই তখন 
তার দর্শনে যাইতাম। তিনি তাতে প্রপন্নই 
হইতেন বলিয়! মনে হইত। কয়েকদিন ছুইবেসা 
যাওয়াতে একদিন বলিলেন--তুই যে ছুব্লাই 
আমতে আরস্ত করেছিস উত্তরে বলিলাম, 
আমার তাল লাগে তাই ম্বাসি।” তিনি হাসিতে 
লাগিলেন । একদিন কালে যাইতেই মহারাজ 
জিজ্ঞাস। করিলেন, তুই বাঞ্জার করতে পারিস্‌ ? 
উত্তরে বলিলাম, “পারি? । তুই শোভাবাজার 
চিনিস্‌? “হা” বলাতে বলিলেন, অযুক জায়গা 
থেকে এই জিনিসটি কিনে আনতে হবে, পারৰি 
তে1?' সানন্দে সম্মতি জানাতেই কূর্ধ মহারাজের 
নিকট হইতে পয়সা! নিতে বাঁললেন। পরয়স! 
লইয়! এ জিনিসটি কিনিয়। আনিলাম। মহারাজ 
দেখিয়া ভারি খুশি। আমিও মহাগাজের 
পামান্ত পেবা করিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে 
করিলাম । 

আমার এক বন্ধুর মহারাজের নিকট দীক্ষা 
হইয়া গেল। আমারও দীক্ষা লইবার খুব ইচ্ছা! । 
একদিন বৈকালে বলরাম মন্দিরে যাইয়। দেখিলাম 
মহারাজ ঘরে নাই। জিজ্ঞাসা করিয়! জানিলাম 
মহারাজ ছাদে বেড়াইতেছেন। আমি ছুটির! 
ছাদে গেলাম। দেখিলাম মহারাজ ধীর পদে 
ভাবন্থ হইয়া পাদচারণ করিতেছেন, কোন দিকে 
দৃষ্টি নাই। আমি অনেকক্ষণ দাড়াইয়া দীড়াইয়া 
দেখিলাম। পরে আমার দিকে হঠাৎ দৃরি 
পড়িতেই তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই 
এখানে কি করে এলি1 কি চাস? আমি 
প্রণাম করিয়া কতাগ্ুলি হইয়া দাড়াইয়া বলিলাম, 
“মহারাজ আমাকে কৃপা করিয়া দীক্ষা! দিন।, 
হাপিয়। বলিলেন, দীক্ষা জন্ত অত ব্যস্ত হুবি না, 
সময়ে দীক্ষা হয়ে যাবে। এ সময় আমাকে আরও 
কিছু বলিলেন। এভাবে মহারাজকে আর 
কখনও দ্বেখি নাই। মহারাজের নিকট হইতে 
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আমার দীক্ষা গ্রহণ টিয়া উঠে নাই। 
মহারাজের মাহাত্মোর কথা তখন কি আৰ বুঝি, 
এখন সেই সব মনে করিয়। কিছু কিছু বুঝিতে 
পারিতেছি। 

বইয়ে পড়িয়াছিলাম পুরীধামে ভ্রীজগঞ্জ।ৎ 
মন্দিরে গরুড় সন্তের নিকট দীড়াইয়া ্ীমহাগ্তু 
দিনের পর দিন মাসের পর মাস জগক়্াথ ঈর্শন 
করিতেন এবং ভাবে প্রেমে বিভোর হইয়। তাহার 
নয়ন যুগল হইতে অশ্রধার। পাথরের উপর পড়িয়া 
পড়িয়া সেখানে একটি গর্ভ হুইয়! গিয়াছে। 
দেই গর্তটি দেখিয়াছি । কারও অশ্রঙ্জল পড়িয়া 
এরূপ গর্ত হইতে পারে তখন তাহা! বিশ্বাস 
করিতে পারি নাই। কিন্তু যখন অদ্বিকাননা 
শ্বামীজীর নিকট শুনিলাম শ্রীশ্রীমহারাজ এক 
সময় নর্মদ্া তীরে ওক্কারনাথে তপস্ত। করিতেন, 
তখন তিনি পাহাড়ের উপর পাথরেতে পাখির 
পায়ের সব দাগ আছে দেখিয়াছিলেন। 
অস্থিকাননাজী প্রিজ্ঞাস! করেন একূপ দাগ হুইবার 
কারণ কি? উত্তরে তিনি বলিক্বাছিলেন-__এ 
পাহাড়ে কোন মহাপুরুষ তপন্য। করিতেন। 
সেই সময় এ পাছাড় কোমগ হইয়! গিয়াছিল 
এবং পেখানে পাখি বিচরণ করায় তাহাদের 
পায়ের দাগ অন্ধিত হইয়া গিক্নাছে। মহা" 
পুরুষদের তপশ্ত!-প্রভাবে এন্দপ হুইতে পারে 
তখন বিশ্বাস হইল । 

বশী মেন, টজ্ঞানিক, ডাঃ জগদীশ বন্থর 
সহকারী । বলরাম মন্দিরে মহারাজের কাছে, 
তীহাকে প্রায়ই দেখিতামীগী তিনি মহারাজের 
দাড়ি কামাইয়া দিতেন। মহারাজের নাপিত । 
তাহার সহিত মহারাজ অনেক ফটি-নহি 
করিতেন। একদিন বশীবাবু মহারাজের তামাক 
মাজিয়া দিয়াছেন। গড়গড়ায় দুই-এক টান 
দিয়াই, মহারাজ বলিলেন, “এইরকম আর এক 
ছিলিম সেজে দিলেই তোকে লক্যান দিব ।, 
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যখন মহারাজের ভায়াবেটিদ হুইয়াছিল, 
তখন ডাক্তার তাহাকে যিউ খাইতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন। একজন মহারাজকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন--ডাক্তার কি আপনাকে ম্বিই খেতে 
বারণ করেছে? "শুধু কি মিঠি, হি কথা 
কইতেও বারণ বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। 
মহারাজ অত্যস্ত রপিক পুরুষ ছিলেন। 

্রন্ধজ পুরুষের] বালক-স্বভাব হন। তাহারও 
অনেক দৃষ্টান্ত মহারাজের জীবনে দেখা যায়। 

কয়েকদিন মহারাজের অন্থখ হুইয়াছে। 
সাগু-বালি পথা। এর মধো একদিন মহারাজের 
ঘরে মিটসেফে কয়েকটি প্রসাদ সম্দেশ বাবুরাম 
মহারাজ আনিয়া রাঁথিয়াছিলেন। মহারাজ যখন 
পথ্য পাইবেন তখন তাহাকে একটি-ছুটি দেওয়! 
যাইবে মনে করিয়াছিলেন । বাবুরাম মহারাজ 
চলিয়া যাইবার পর, মহারাজ তাঁহার বিছান। 
হইতে উঠিয়া ২৩টি সন্দেশ খাইয়। চুপচাপ 
বিছানায় শুইয়া] রহিলেন। পথ্য পাবার সময় 
বাবুরাম মহারাজ মিটসেফ খুলিয়া দেখেন সন্দেশ 
অন্তর্ধান করিয়াছে । তখন বাবুরাম মহারাজ 
বলিলেন_“মহারাজ সন্দেশ কোন্‌ বিড়ালে 
থেয়েছে ? 

মহারাজের অন্বরূষ্টি ছিল। সকলের তাৰ 
ধরিতে ও বুঝিতে পারিতেন। যে যেন লোক 
তাহার সঙ্গে সেইবপ ব্যবহার ও কথাবার্ত। 
বলিতেন। একদিন কয়েকজন লোক আনিয়াছে। 
জত্রীমছারাঞ্জ তাহাদের সহিত নানা বৈষয়িক 
আলোচনা করিতেছেন । তাছাতে তাহার নান! 
বিষয়ে পরিপক জান দেখিয়া! মুগ্ধ হইয়া যাইবার 
সময় বলিয়া গেল আপনার সঙ্গে জালোচনায় 
আমাদের প্রভূত উপকার হুইল। 

তাছার প্রখর দৃষ্টি সকলের প্রতি খাকিত। 
সকলের চাল চলন, ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য 
রাখিতেন এবং নকলের কথ! শুনিতেন, কিন্ত 
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হঠাৎ কোন মত প্রকাশ করিতেন না। যদি 
কেহ কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধণ্ড করিত, 
(যাহাতে সে শান্তি পাইবার যোগ্য) ষ্ঠ 
সাধারণ লোকের মতো৷ তিনি তাহাকে তিরস্কার 
করিতেন না ব| শান্তি দিতেন মা। 
তাহার আধ্যাত্মিক শক্তিবলে অপরাধীর মম 
উচ্চন্তরে তুলিয়া দিতেন এবং তাহার জীবনের 
উদ্দেশ্তের দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। 
তাহাতেই মে তাহার তুল বুবিতে পাবিয়া 
অনুতণ্ড হইত | যেমন, মহারাজ বলরাম মন্দিরে 
আছেন। পৃজনীয় মহাপুরুষ মহারাজও আছেন। 
একদিন সকালবেলা ব্রঃ তোঃ আসিয়া মহারাজ 
ও মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিলেন। 
মহাপুরুষ মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
'তুমি এত মকালে কোথা থেকে এলে? উত্তরে 
্রম্চারী বলিলেন, 'গতকাল কলিকাতায় আপিয়া- 
ছিলাম, রাত্রি হইয়া যাওয়ায় মঠে ফিরিতে পারি 
নাই। তৃঃ বাবুর বাড়িতে ছিলাম। মহাপুরুষ 
মহারাজ বলিলেন--“এর মধ্যেই তক্ত বাড়িতে 
রাজিব? মহারাজের দিকে ফিরিয়া 
বলিলেন--মঠে বেশ ঠাকুরের পুজা করছিল, 
নে-সব ছেড়ে কলিকাতায় এসে রাক্রিবাস।, 
র্ষচান্সীর দিকে মহারাজ দৃষ্টিপাত করিয়া 
বলিলেন, “ভোঃ, ছুষ্ট হচ্ছিস্‌? ব্রদ্ধচারী মাথা 
নিচু, করিয়া দাড়াইয়া রহিলেন। মনে হুইল 
অনড়) হুইক়াছেন। মহারাজ--যা, আর 
কখনও ওরূপ করিল নে । 

শ্রপনঠাকুর যেমন কোন অপরিচিত লোক 
আনিলে ছেলে মাস্ৃষের মতে! তাহার সহিত 
দেখা করিতে সঙ্কুচিত হইতেন, মহারাঁজও 
সেইরূপ হইতেন। একদিন বেলুড় মঠে একজন 
সাহেব তাহার সঙ্গে দেখ। করিতে আপিয়াছেন। 
তাঁহাকে খবর দেওয়া হইল। মহারাজ বলিয়া 
পাঠাইলেন দেখা হইবে ন!। তাহাকে বার বার 
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অঙ্ছরোধ কর। সত্ত্বেও ভিনি তাহার লঙ্গে দেখা 
করিলেন না। অগতা। সাহেৰ চলিয়া যাইবার 
জন্ভত নৌকায় আরোহণ করিলেন। তখন 
মহারাজ মঠের উপরের বারান্দায় পায়চারি 
করিতেছিলেন। সাহেবের সঙ্গী তত্রলোক 
তাহাকে বলিলেন, দেখুন--মহারাজ উপরে 


| ৮০তম বর্থ--৪ দংখ্যা 
বারান্দায় বেড়াইতেছেন।' নৌক! হইতে দশনি 
করিয়াই তিনি নৌকার উপর তাহাকে সাষ্টাঈ 
প্রণাম করিলেন এৰং বলিলেন আদ জন্ম সার্থক 
হইল। তিনি মহারাজের মধ্যে যীশুঞষ্টের দ্শনি 
পাইয়াছিলেন। পরে মহারাজ । বলিয়াছিলেন, 
“ও আমার কাছে এলে অজান হয়ে যেত ।, 


স্ব-ইচ্ছে 
শীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক 
নাগালট! পাবো কি-না_সে কথাটা বড় নয় কেন? 
সবট! নাগালে পেতে ম্ব-ইচ্ছের ইন্দ্রজাল যেন__ 
জাছুকরী ভাষাবন্ধে বন্ধনীও উল্লঙ্ঘন বরে, 
উল্লাসিত অনুভূতি পেতে চায় অনুভব স্তরে । 


আমাদের হাতে-নাতে ধরা দেবে অধরার ধন-- 
ইচ্ছের বাতাসে যদি ফুলেফেঁপে তুলে থাকে মন, 
মায়ার অঞ্জন তবু হুচোখে থাকতে পারে সরু 

সৃঙ্মতায় ম্চিকণ ভেঙে দেবে সুবিস্তীর্ণ মরু । 


সবুজ ফসলে ক্ষেত ফুল-পাতা-ফলে বোন! বনে, 
বুনোট জীবন-জালে জানা-অজানার যত ক্ষণে; 
ক্ষণিক ক্লান্তির ফেরফিরেছে মানস পাখি দূরে 
অথচ কাছের পঞ্চে চলেখ্যায় কত মধুস্ুরে 

গান আর ছায়াছবি জীবনের জগতের ভরা, 
ভাবনায় ভাবনায় ভাকে কিছু চিনে নিতে ত্বরাঁ_ 
হয়-বা হয়-ন! জানি, তবু জেনে নিতে গিয়ে ক্রমে 
শ্রম হয় শ্রমিকের ঘর্মটুকু মর্কোণে জমে । 


পাথিব প্রকাশ দেবে অজানিত বেদনার ক্ষতে 
নান! মুনি বলে যাবে নানাবিধ নানান সমতে। 


শ্রীরামরঞ্-বাণী 
শীরামকষ্চ ভরিবেদী 


ভারতের আধ্যাত্বিক আকাশে শ্রীরামকৃষ্ণ 
একটি উজ্জল জোযোতিষ। তীর বাণী ওচিস্তা- 
ধারা. এতই গতীর ও ব্যাপক এবং দৈনন্দিন 
জীবন ও ধর্মের প্রতিটি বিষয়কেই তা এমনভাবে 
স্পর্শ করেছে যে মহাত্মা গান্ধী ও রবীক্রনাথ 
ঠাকুরের মতো! মনীষীরাও তা প্রকাশ করার 
ভাব! খুঁজে পাননি । এই অবস্থায় একটি মাত্র 
বন্তৃতায় তা তুলে ধরার ইচ্ছা আমার পক্ষে 
অনধিকার গ্রচেষ্ট! সন্দেহ নাই। 

গান্ধীজী বলেছেন যে শ্রীরামকুষ্ের জীবন 
ধর্ম ও তার সাধনের জীবন; এই জীবন 
ভগবানকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে আমাদের 
সাহায্য করে। প্রীরামরুষের জন্ম-শতবাধিকী 
উপলক্ষ্যে রবীন্ত্রনাথ তার হ্ায়ের শ্রদ্ধাগ্ুলি 
নিবেদন করেছেন নিচের কয়েকটি ছত্রে £ 

বু সাধকের বহু সাধনার ধারা 

ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তার! । 

তোমার জীবনে অপীমের লীলাপথে 

নৃতন তীর্থ দূপ নিল এ জগতে; 

দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি 

সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি ॥ 

(পরমহংস রামকুষদেব”, উদ্বোধন, ফাল্ভন, 

১৩৪২, পৃঃ ৫৭) 

ভীঅরবিনও মনে করতেন যে শ্রীরামকফের 
জীবন হচ্ছে আধাত্মিক জগতের সব নেতাদের 
জীবন ও চিন্তাধারার এক মহাসন্মেলন-তৃঙগি। 
তিনি বলেছেন, *.""আমাদের মধ্যে যে শক্তি 
বিচাষান এবং আমাদের ঘে তবিয্যৎ-সম্তাবন। 
তিনি তার লাক্ষ্য দিচ্ছেন। এই মহান জীবন 
স্বীয় অপূর্ব কীরতরাশিতে ছ্যতিমান। আগুনে 


মোন! পাওয়া যায় খুবই অন্ন । জয় বা পরাজয়, 
দ্রুত সাফল্য বা দীর্ঘ সংগ্রাম।ফলাফল যাই 
ছোক, এটি সত্য যে, অনেক ব্যকি এখনও 
জীবিত আছেন ধার! বলবেন যে এই ব্যজি 
আমাদের মধ্যে জগ্মেছিলেন, বাস করেছিলেন 
এবং প্রঙ্গাণ করেছেন নিচের কথার সারমর্ম $-- 

আহ্বান করেছেন ভগবান বাগিয়ে তার ডস্কা। 

মানুষের হৃদয়কে টানছেন মিজের দিকে ) 
জানি সে ভাব কু ফিরিবে না বার্থতায়। 
চল মন ভ্রতপদে তীর বিচার সিংহাসনে 

উত্তর দিবার লাগি; 

আননদদভর] হৃদয়ে চল স্বর! আজি নিকটে তীর । 
(কর্মযোগিন--€ই চৈত্র, ১৩১৬ বঙ্গাব ) 
পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের চিস্তাঈীল ব্যক্তিরাও 
তার প্রতি হায়ের শ্রদ্ধ1! নিবেদন করেছেন। 
রোমা রোলা মনে করতেন ষে খত্রিশ কোটি 
লোকের ছু-হাজার বছরের আধ্যাত্বিক সাধনার 
ঘনীভূত রূপ হচ্ছেন প্রীরামকঃ। প্রসিদ্ধ 
এঁতিহানিক টয়েনবী রোলার কথারই প্রতিধ্বনি 
করেছেন। তিনি মনে করতেন যে শ্রীরামকষোর 
বাণী কার্ষে পরিণত ভাবশক্তির এক অনন্য রূপ। 
খবিস্থলভ কণ্ঠে টয়েনবী বলেছেন, “বর্তমানকালে 
পাশ্চাত্য প্রযুকতিব্ষাবলে জড়তৃমিতে পৃথিবীর 
প্রকা সাধিত হয়েছে। কিন্ত এই পাশ্চাত্য 
ুদ্ধিমন্ত। শুধুমাত্র দূরত্বকেই অপনীত করে নাই, 
ইহা মান্থ্যকে বিধ্বংসী মারপান্েণে লক্ষিত 
করেছে। আর এরই বলে বলীয়ান হয়ে 
আজকের মান্য পারস্পরিক বোঝাপড়া ও 
ভালবাপার পরিবর্তে এই মারপাস্বগুলি একে 
অপন্বের প্রতি প্রয়োগ করতে উদ্যুখ হয়ে উঠেছে। 


মান্কষের ইতিহাসের এই অতান্ত বিপজ্জনক মহ 
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থেকে বুক্তিলাভ একমাত্র ভারতীয় উপায়েই 
সম্ভব। সম্রাট অশোক ও মহা গান্ধীর অহিংস- 


নীতি এবং শ্রীরামক্ের সর্বধর্মদমন্থয়ের বাণীর . 


মধ্যেই লেই মন্তরোতাব ও শক্তি নিহিত আছে হা 
ভবি্তৎ মানবজাতিকে একই পরিবারতুক্ত করতে 
লক্ষ হবে। এই পারমাণবিক যুগে আমাদের 
সর্ব! আক বিনাশের এটিই একমাত্র বিকল্প 
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আমর] দেখতে পেলাম যে এসব বিখ্যাত 
হনীষীরাও এই জীবস্মুক্ত যুগাচার্য পুরুষ সম্পর্কে 
কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। 
এই অবস্থায়, আমার মতে তার যে তিনটি মুখ্য 
চিন্তাধার1ঃ এর মধোই আমি আমার আলোচনা 
সীমাবদ্ধ রাখব। এই তিনটি মুখ্য ভূমিক হল, 
(ক) রামকৃ্চ মিশন আন্দোলন, (খ) সর্বধর্ম- 
সমন্ক্কের বাণী, আর (গ) শিবজ্ঞানে জীবসেবান 
প্রবর্তন । 

রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন 

আজকের এই উৎলবই রামকৃষ্খ মিশন 
আন্দোলনের প্রতি একটি সশ্রদ্ধ উপহার। 
এখানকার এই বিরাট কর্মযজ্ঞ মিশনের সুউচ্চ 
ভাবধারার বাস্তব রূপায়ণের চিত্রটি তুলে 
ধরেছে। জান, ভক্তি ও কর্ম এখানে একটি 
লশ্মিলিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। মান্য আর 
ভগবানের মধ্যে যে ব্যবধান, মঙ্গির হচ্ছে তার 
সেতুত্বক্ূপ। তগবানের কপালাভ করার জন্য 
প্রাণের আতি নিয়ে সাব মশিরে আসে। 
ভক্তদের ভন্ত ভগবান এখানে বিশেষভাবে 
প্রকাশিত হন। প্রীরামক্ণ নিজেই বলেছেন, 
“গরে) যেখানে জনেক লোকে অনেকদিন ধয়ে 
ঈশ্ব্বকে দর্শম করবে বলে তপ, জপ, ধ্যান)ধা রণা, 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্য--৬ঠ দংখা| 


প্রার্থনা, উপাননা করেছে সেখানে তার প্রকাশ 
নিশ্চয় আছে, জানৰি। তাদের ভক্তিতে সেখানে 
ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেধে গেছে; তাই 
সেখানে লহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও 
তার দর্শন হয়। ষুগযুগান্তর থেকে কত লাধু, 
তক্ত, শিষ্বপুরুষের] এইসব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখবে 
বলে এসেছে, অন্ত সব বাদন। ছেড়ে তাকে প্রাণ- 
ঢেলে ডেকেছে, সেজন্ত ঈশ্বর সব জায়গায় সমান- 
তাৰে থাকলেও এইসব স্থানে তার বিশেষ 
প্রকাশ! যেমন মাটি খু'ড়লে লব জায়গাতেই 
জল পাওয়। যায়, কিন্ত যেখানে পাত্‌ কো, ভোব। 
পুকুর বা হ্রদ আছে সেখানে আর জলের জন্য 
ধু'ড়তে হয় না--যখন ইচ্ছা জল পাওয়া যায়, 
সেই রকম।” 
(প্রশ্ররামকষ্লীলাগ্রসঙ্গ ১৩৫৮, গুক্ণভাব- 
উত্তরাধ, পৃঃ ১১৮) 
অগণিত ভক্তের ও সাধুমহাত্মার আধ্যাত্মিক 
স্পদ্দনে ও পৰিভ্র ভাবধারায় পরিপূর্ণ একটি মন্দির 
যর্দি মাকে উৎ্বগামী করার সহায়ক 
হয়, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রবতিত এই সঙ্ঘকে 
আধ্যাত্মিক আন্দোলনের একটি গতিশীল প্রতীক 
বলা ষেতে পারে । মানুষের অগ্রগতিকে সার্থক 
রূপ দেওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই কল্পনানেত্রে 
এই আন্দোলনের চালচিত্রটি একেছিলেন 
বেদান্তের শিক্ষকরূপে একদল কমা হৃতরি করে, 
আর আধ্যাত্বিক ও সেবামূলক কার্য প্রবর্তন 
করে। | 
এটা আজ সর্বজনদ্বীকৃত যে রাষকৃষ-সঙ্ঘই 
এদেশে সর্বপ্রথম হসংহত একটি ধর্মনজ্য। শ্রীরাম 
কৃষ্ণ তার চিস্তাধারাঁকে কার্ধকরী রূপ দেননি? 
কিন্তু তিনিই এর বীজ বপন করেছিলেন। 
কারণ, ভক্তদের নিকটে পাবার জন্ত এবং তাদের 
মধ্যে নিজ ধর্মশক্তি সঞ্চার করার জন্য তিনি 


আযাঢ) ১০৯৪ ] 


পগ্লাতা তাহার বালককে দেখিবার জন্য এরূপ 
ব্যাকৃলতা অন্ছভৰ করে কি না সন্দেহ; সখা 
সখার সহিত এবং প্রণস্িযুগল পরম্পরের..সছিত 
ধিলনের জন্তু কখনও এরূপ করে বলিয়৷ শুনি 
নাই--এ ব্যাকুলতায় প্রাণ চঞ্চল হইয়াছিল। 
একপ হইবার কয়েকদিন পরেই ভক্তসকলে একে 
একে উপস্থিত হইতে লাগিল ।” ) 
(শ্রশ্নীরা হকষণলী লাগ্রসঙ্গ, ১৩৫৮, 
সাধকভাব--গৃঃ ৩৭৩) 
প্রকৃতপক্ষে বল! যায় যে শ্রীশ্রী সারদ! দেবীর 
মধ্য দিয়ে তিনিই রামকৃষ্জ মিশন আন্দোলনকে 
একটি কার্ধকরী রূপ দেন। শ্রীরামরুষদেবের 
আগমনকে ভাৎপর্ধপূর্ণ করার জন্য প্রীমা তারই 
কাছে প্রার্থনা! করেন, “ঠাকুর...আমার প্রার্থনা, 
তোমার নাষে যার! বেরুৰে তার্দের মোটা ভাত- 
কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব 
তোষাকে আর তোমার ভাবউপদেশ নিয়ে 
একজে থাকবে, আর এই লংসারতাপদগ্ধ 
লোকের] তাদের কাছে এসে তোমার কথা শরনে 
শাস্তি পাবে। এইজন্উই তে! তোমার আস! । 
ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ 
আকুল হয়ে ওঠে ।” 
(শ্রীমা সারদাদেবী, ম্বামী গম্ভীরানন্দ, 
গর্ঘ মংস্করণ, পৃঃ ৪২৭-২৮) 
উদ্ধেস্টা ছিল এই যে ত্যাগী যুবকভক্কের 
যেন এক জায়গায় একটা আভ্ড। করে থাকেন 
যেখানে সংসারের জালা-যন্্রণার় জর্জরিত 
মাঙ্ছষের] বেদাস্তের শিক্ষা ও জীবনে শাস্তি 
ছুইই পাবেন। অন্তকথায় বলতে গেলে এই 
আন্দোলনের উদ্দেস্ট ছিল দ্বিবিধ। ধর্মসংস্থাপন 
ও জনগণের সেব1। স্বামী বুধানদদ যেমন 
বলেছেন, “জগতের নিম্নতম নাহ্ষের কাছে 
সর্বোত্তম বন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্ত এই আন্দোলন 
কল য্বান্্ষকে সবরকম কাজ করার প্রেরণা 


শ্রবাহকৃফ-বাদী 


৬৩৭ 


দিচ্ছে। আর এরই সাথে সাথে ধর্ম-অর্থ-কাম ও 
প্নোক্ষ, জগতে যার যা প্রযম্নোজন তাকে 
তা-ই দেওয়ার স্যোগ করে দিতে তাকে 
পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে পৌছে দিচ্ছে।” রামকৃষ্ণ 
মিশনের মীলমোহরের চিত্রটি এই চরম লক্ষ্যের 
কথাই বোঝাচ্ছে। *চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি 
_ কর্মের, কমলগুলি--ভক্তির এবং উদীয়ষান 
হুর্যটি জানের প্রকাশক । চিত্রগত সর্পপরিবেষটনটি 
যোগ এবং জাগ্রত কুগুলিনীশক্তির পরিচায়ক । 
আর চিন্রষধ্যস্থ হংসগ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্ধ। ৷ 
অত্তএব কর্ম, ভক্তি ও জান-যোগের লহিত 
সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয় ।” 
(শ্বামী বিবেকাননোর বাণী ও রচনা, 
১৩৬৪) ৯1১৯৩ ) 
শিক্ষা, স্থাস্থা, গ্রাষোন্নধন, আর্তআ্রাণ, উপ- 
জাতি ও নারীদের উন্নতি, আধ্যাত্মিক ও 
সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং আরও অসংখ্য বিভাগে 
এই আন্দোলন এদেশে এবং বিদেশে অকল্পনীয় 
কাজ করে চলেছে হা! সত্যই প্রশংসার যোগ্য । 
এই প্রণঙ্গে মিশনের লক্ষ শাখার সুন্দর কাজের 
প্রশংস! করে জমি আপনাদের নকলের প্রাণের 
কথাই এখানে তুলে ধরছি। আর্ত ও দরিত্ের 
সেবার দ্বার! মিশন এখানে শুধু যে সেবাদর্শেরই 
উজ্জর্প দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাই নয়, এই 
বিরাট কর্মধজের দার! আমর! এখানকার স্বার্মীজী 
ও ভার পহকধিদবের অসাধারণ পরিচালনা” 
শক্তিরও পরিচয় পাচ্ছি । এই হচ্ছে শ্রীরামকষ্ণের 
বাণীর কার্ধে পরিণত রূপ। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাম যে স্বয়ং তগবানই এই 
সজ্ঘের উৎস) ্রীরামকষ্ের চিন্তাধারারই বাস্তষ 
রূপ হচ্ছে এই সঙ্ঘ। শাস্তি ও আননোর বাসতৃমি 
এই ছোট ছোট আশ্রমের মধ্য দিয়েই এই মহান 
সঙ্ঘ তার আদর্শ 'আত্মনো মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতায় 
চকে কার্ধে পরিণত করার চেষ্টা! করছে। 


৩৪৮ 


সর্বধর্মসম্থয় 

ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় সংবিধানের একটি 
মৌলিক ,:উপাদান। এই শবটির যেরকম 
বিশ্রান্তিকর ব্যাখা হয়েছে, তা আর কোনও 
শক্েরই হয় নাই। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে 
সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্থতাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ 
ধারণাকে একটি বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। 
প্রত্াত যদি আমরা এক্ষেত্রে প্রীধামকৃষ্ের 
ব্যাখাকে গ্রহণ কতি, তাহলে সর্বধর্মদমন্থয়ের 
আলোকে আমর] চিন্ত! করতে শুরু করব আর 
বুঝৰ যে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি সংবিধানে এই 
উদ্দেশ্্েই ব্যবহৃত হক্ষেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তার উপলব্ধি থেকে এই সমন্থয়ের 
কথাই বলেছেন; তাঁর যুজি-তর্ক সহজে উড়িয়ে 
দেওয়া যায় না। তীর প্রধান যুক্তিগুলি হচ্ছে 
এই যে, প্রায় সবকটি ধর্মই নৈতিক ও চারিত্রিক 
উৎকর্ষতার মূল্য দেয়, ঈশ্বরক্কপ| শ্বীকার করে 
এবং কিছুটা উদারমনোভাবাপন্ন। দ্বিতীয়তঃ 
প্রত্যেক ধর্মই একটি চরম সত্যে বিশ্বাস স্থাপন 
করে শুধুধাত্র তার আলাদ! আলাঘ। নাম দেয় 
আর বিভিন্ন পথ দিয়ে দেই একই সতাকে 
উপলব্ধি করার কথা বলে। 

সকল ধর্মের মূল নীতিগুলিতে সাদৃশ্ত স্থাপনের 
জন্শ্রীরা্কৃষ্ণ তাত্বিক ও ব্যবহারিক এই উভয় 
ক্ষেঅই ধর্মগ্ুগিকে তুলনামূকভাবে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষ। করেছিলেন । প্রথমে তিনি বৈষঃব, শৈব, 
শাক্ত ইত্যাদি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখাগুলি যে-দব 
সতোর কথা বলছে সেগুলি উপলব্ধি করেন। 
এরপর একই উপায়ে অহিন্মু-মতান্থযায়ী সাধনা 
সর করেন। একজন সুফি লাধকের নিকট 
দীক্ষিত হুয়ে তিনি ইসলাম ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হন 
এবং মা তিনদিনে এ লাধনার লক্ষ্যে উপনীত 
হন। পরবতিকালে তিনি হীতুঞ্-প্রবৃতিত 
লাধনপখ নিয়েও পরীক্ষা শুরু করেন এবং অয়" 


উদ্বোধন 


[ ৮৮তম বর্য--৬্ঠ.লংখা| 


কালেই সেই সাধনপথের চরম লক্ষ্যে পৌছে বন্ত 
ছন। এশব উপলব্ধির ফলে তিনি বন্গেম, “আমার 
সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল, হিন্দু 
সুমলমান, পীষ্টান--আবার শাক, বৈধ” ব্দাস্ত, 
এপব পথ দিয়ে আপতে হছ্ছেছে। দেখলাম 
ণেই এক ঈশ্বর-_তার কাছেই সকলি আদছে+»- 
ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে। | 
(শ্রশ্রীধামকৃষ্ণকথাম্বত, ৩,৩।২ ) 
একদিন ঠাকুর ভাবাবস্থায় জগন্মাতাকে 
বলেন, "মা, সব্যাই বলছে, আমার ঘড়ি ঠিক 
চলছে। খ্রীষ্টান, ব্রপ্চজ্ঞানী, হিন্দু, সুমলমান 
সকলেই বলে, আমার ধর্ম ঠিক। কিন্তু মা, 
কারর ঘড়ি তে। ঠিক চগছে ন1। তোষাকে ঠিক 
কে বুঝতে পারবে। তবে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে 
তোমার কপ! হলে মব পথ দিয়ে তোমার কাছে 
পৌঁছান যায়।” (এ, ৫১1১) 


এজন্তই শ্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন থে 
কাউকে বুঝতে গেলে তার মনোভাব নিয়ে তাকে 
বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এই পদ্ধতি তিনি 
্রীামরুষের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, কার* 
জগতের ধর্ম ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ একাজ ব্যক্তি 
যিনি হিন্দু, ইসলাম, ্ষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন মৃতাু- 
যায়্ী সাধন করে একই লক্ষ্যে শ্রীতগবানের 
সাক্ষাৎকার করে ধন্ত হয়েছেন। স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রীরামর্ণের এই অপূর্ব সাধন ও ভার 
উপলব্ধি সম্পর্কে বলছেন, "মানবজাতির 
নিকট ষদীয় আচার্ধদেবের উপদেশ এই ; প্রথমে 
নিজে ধাঙ্রিক হও এবং সত্য উপনক্ধি কর।' 
আর তিনি সকল দেশের ভ্রটিষ্ঠ ও বণিষ্ঠ খুবক- 
গণকে সম্বোধন করিয়া! বলিতেছেন, তোমাদের 
তাগের সময় আনিয়াছে!' তিনি চান, তোমরা! 
তোমাদের ভ্রাতৃম্বরূপ সমগ্র মানবজাতির 
কল্যাণের জন্ত সর্বত্ব ত্যাগ কর। তিনি চান। 


আবাঢ়, ১৩৯৪ ] 


তোমরা তোষাদের ভ্রাভৃদ্বর্ূপ সমগ্র মানবজাতির 
কল্যাণের জন্ক সর্বন্থ ত্যাগ কর। তিনি চান, 
তোষরা মুখে কেবল “ভাইকে ভালবাপধি' না 
বলিয়া, তোমাদের কথ! ঘে সত্য, তাহ। প্রমাণ 
করিবার জন্ত কাজে লাগিয়া যাও। যুৰবকগণের 
নিকট এখন এই আহ্বান আসিক্লাছে, 'কাজ কর, 
ঝাপিয়ে পড়ো, ত্যাগী হয়ে জগৎকে উদ্ধার কর।, 
_ শত্যাগ ও প্রতক্ষাহভূতির সময় আদিয়াছে। 
জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঘে সামঞন্ত আছে, 
তাহা দেখিতে পাইবে  বুঝিবে-বিবাদের কোন 
প্রয়োজন নাই এবং তখনই সমগ্র মানবজাতির 
মেবা করিতে পারিবে। মর্দীয় আচার্দেৰের 
জীবনের উদ্দেশ্ট ছিল--সকল ধর্মের মূলে যে 
একা রহিয়াছে, তাহা ঘোষণা! করা । অন্তান্ত 
আচার্ধের বিশেষ হিশেষ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, 
সেইগুলি তাহাদের নিজ নিজ নামে পরিচিত। 
কিন্তু উনবিংশ শতাব্ধীর এই মহান্‌ আচার্য নিজের 
জন্ত কিছুই দাবী করেন নাই। তিমি কোন 
ধর্মের উপর কোনক্প আক্রমণ করেন নাই। 
কারণ তিনি সত্যসত্যই উপল্ষধি করিয়াছিক্নে 
যে, এ ধর্মগ্ুলি এক সনাতন ধর্মেরই অঙ্গপ্র হা 
মান” (শ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, 
১ম সংস্করণ, ৮1৪১*-১১) 

একই জিনিসকে বিভিন্ন নাম দেওয়ার কথা 
শ্ররামকফের দেওয়া এই চমৎকার উপমাটিতে 
পাওয়া যায় ;--“ঈশ্বর এক বৈ দুই নাই। ত্বাকে 
ভিন্গ ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। 
কেউ বলে গড, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে 
কষ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রদ্ধ। যেমন 
পুকুরে জল আছে-এক ঘাটের লোক বলছে 
জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে ওয়াটার, 
জান এক ঘাটের লোক বলছে পানি হিন্দু 
বলছে জল, খ্রীষ্টান বলছে ওয়াটার, মুদলমান 
বলছে পানি।কিন্তু বস্ত এক । মত পথ। এক 


জীামকষ-বানী 


৩৩৯ 


একটি ধর্মের মত এক একটি পথ-_ঈশ্বরের দিকে 
লয়ে যায়।* (প্র্ীরামকৃষ্ককথামৃত, ৩1৪1৪) 
স্বামীজী দেখান যে সহনশীলতা, পারম্পরিক 
বোঝাপড়া ও বিশ্বন্রাতৃত্বের ভাব সব ধর্মেই কিছু 
না কিছু পরিমাণে আছে। প্ররুতপক্ষে ধর্ম- 
জগতে স্বামীজী যে এক্স্থাপন করেছেন, তার 
তুলনা মেলা তার। 

তিনি বলেছেন (ক) দার্শনিক মতবাদসমৃহ, 
(খ) আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ, (গ) ঈশ্বরের 
সাকার ও নিরাকার মত, (ঘ) অতীন্দ্রিয় অন্ৃভূতি- 
সমূহ, (৩) বিভিন্ন ধর্মমত ও তাদের শাখ।-প্রশাখা। 
(চ) বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য এবং (ছ) বিডিঙ্জ 
শ্রেণীর মানু,_-মোটামুটি এই সাতটি ব্যাপারের 
ভিতরকার বিতেদ দুর করতে পারলে সব ধর্মমত- 
গুলির মধ্যে একটা সমন্বয় স্থাপন কর! যাবে। 
এই চমৎকার প্রস্তাবটি গ্রহণ করে জীবনে গ্রয়োগ 
করলে আমাদের আর ধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত গোড়। 
ও সাস্প্রধায়িক মনোভাবে পরিপূর্ণ “ঘণ্টাকর্ণে? 
পরিণত হতে হবে ন|। 

মানুষের সেবা ঈশ্বরেরই সেবা! 

'ঈশ্বর লর্ববাপী”,_এই দার্শনিক তত্ব থেকে 
স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের সেবার মধা দিয়ে 
ভগবানের সেবা করার মতবাদ প্রচার করেন। 
তার সেই বিখ্যাত লাইন আমরা স্মরণ 
করতে পারি)__- 

“ব্হরূপে সম্মুখে তোমার 

ছাঁড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর ? 

জীবে প্রেম করে যেইজন, 

সেইজন মেবিছে ঈশ্বর ।” 
এক সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, “এখন দেখছি, 
তিনিই এক একরূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধু- 
রূপে, কখনও ছলরূপে, কোথাও বা খলরূপে। 
তাই বপি, সাধুরূপ নারায়ণ, ছলবূপ নারায়ণ, 
খলরূপ নারায়প, লুচ্চরূপ নারায়ণ ।” (এ, ২১৩,২) 


৬৪৪ 


প্রত্যেক জীবের মধ্যে একই নচ্গিদানন্ 
ব্তমান,-এই তত্ব গ্রহণ করলে দরিজ্্রনারাক়ণ- 
নেবার ধারণা আমতে বাধ্য । তার মন্ত্র ঈশ্বরের 
প্রতিষাজানে দরিজ্রের সেবা” গোট! দেশকে 
গন্ভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। পরবতি- 
কালে মহাত্ম। গান্ধী এই ভাবটি মনেপ্রাণে গ্রহণ 
করেছিলেন। এই ভাবটিই বিস্তার করে স্বামী্জী 
বলেছেন, “এককথায় বেদাস্তের আদর্শ হচ্ছে এই 


যে, মাস্ছষের প্রকৃত ক্বরূপ কি তা জানা) আর 


এয বাণী হচ্ছে এই যে, প্রত্যক্ষ তগবানরূপী | 


তোষার ভ্রাতাকে তুমি যদি উপাসনা করিতে ন 
পারো, তবে যে ভগবানকে তুমি কখনও দে, 
নাই, তাহার উপামন! তুমি কিভাবে করিবে?” 
(স্বামী বিবেকীনন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় সংস্করণ, 
২২৫৭) 

"অপরের প্রতি আমাদের কর্তব্যের অর্থ-_ 
অপরকে সাহায্য করা, জগতের উপকার কর!]। 
কেন আমরা জগতের উপকার করিব? আপাততঃ 
বোধ হয় যে, আমর! জগৎকে সাহায্য করিতেছি, 
বাস্তবিক কিন্তু আমর! নিজেদেরই সাহায্য 
করিতেছি ।..-উচ্চ মঞ্চের উপর দাড়াইয়! পাঁচটি 
পয়স! লইয়া গরীৰকে বলিও না, “এই নে বেচারা? 
বরং তাহার প্রতি কৃতজ হও_-এ গরীব লোকটি 
আছে বলিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া! তুমি 
নিজের উপকার করিতে পারিতেছ। যে গ্রছণ 
করে, সেধন্ত হয়না, যে দানকরে সেইধন্ 
হয়। তুমি ঘে তোমার দয়া ও করুণাশকতি 
জগতে প্রয়োগ করিয়া! নিঙ্গেকে পবিত্র ও সিদ্ধ 
করিতে সমর্থ হইতেছ। এজন তুমি কতজ হও।” 
(এ, ১ম সং, ১৯৯--১০*) 

অপরের কল্যাণ কয়ার মহতী বাসনা থেকেই 
সেবার ভাবটি জাগ্রত হয়। আবার আত্ম- 
ত্যাগের আদর্শে গ্রতিঠিত না হলে এই সেবাও 
হথার্থ সেবার রূপ ধারণ করতে পারে না। 


[ ৮০তষ বর্ষ-_-৬৪ দংখ্যা 


এদিকে লক্ষ্য রেখে ভারতের উন্নতিকয্পে স্বামীজী 
তার লেখনীমুখে ঘোষণা! করেছেন+ “যবে শত 
শত মহাপ্রাণ নরনাব্বীনকল বিলাসতোগস্থথেচ্ছা 
বিসর্জন করিয়। কার়মনোবাক্ে দারিজ্জ্য ও মূর্খতার 
ঘূর্নাবর্থে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি 
কোটি হবদেশয় নরনারীর কল্যাণ কামনা! করিবে, 
তখন তারত জাগিবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র- 
জীবনেও ইহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সহুদ্দেশ্ঠ, 
অকপটতা ও অনন্ত প্রেম বিশ্বব্জিয় করিতে 
সক্ষম” (এ, 9৩২৪) 

এট আলোচনাপ্রণক্ষে আমাদের মনে রাখা 
দরকার যে দরিদ্র ও নিপীড়ত জনসাধারণের 
প্রতি দয় করার ভাব শ্রীরামকষ। ত্যাগ করতে 
ৰলেছেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর গৃহমধ্যে 
নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণপরিবৃত হয়ে ধর্মগ্রদ্গ 
করছেন। কথাগ্রপঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের কথ| উঠল 
এবুং এ মতের দারমর্ম সংক্ষেপে সকলকে বুঝিয়ে 
তিনি বললেন, “তিনটি বিষয় পালন করিতে 
নিরস্তর যত্ববান থাকিতে এ মতে উপদেশ করে-_ 
নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষব পূজন। যেই নাম 
সেই ঈশ্বর_নাম-নামী অতেদ জানিয়া সর্বদা 
অন্থরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, 
কষ ও বৈষ্ণব অতেদ জানিয়৷ সর্বদা লাধু-ত্- 
দিগকে অন্ধা, পুজা ও বনানা করিবে এবং 
কষ্ণেরই জগৎ্সংসার একথ! হৃদয়ে ধারণা করিয়া 
সর্বজীবে দয়া" (প্রকাশ করিবে )। 'পর্বজীবে 
দয়া” পর্যস্ত বলিয়াই তিনি সহস! সমাধিস্থ হইয়া 
পড়িলেন! কতক্ষণ পরে অর্ধব্যাহণশায় উপস্থিত 
হইয়া বলিতে লাগিলেন, “জীবে দয়।_জীবে 
দয়া? দূর শালা! কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া 
করবি? দয়া করবার তুই কে? না, নাঃ জীবে 
দয় নয়--শিবজ্ঞানে জীবের সেবা! (শ্রীরাম 
কফ্লীলাপ্রসঙ্গ, ঠাকুরের দিব্তাব ও নবেজনাথ, 
১৩৪২৪ গৃঃ ২২৩-২৪) 


আযা, ১৩৯৪ ] 


উপরের কথা! থেকে আমরা এই শিক্ষাই 
পেতে পারি ষে সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা 
পরমাআর আবাসভূষি জীবের প্রতি দর! 
প্রকাশ করতে পারি নাঃ শিবজ্ঞানে তাদের সেবা- 
শ্নাতজ করতে পারি । 

আমি পূর্বেই বলেছিলাম যে একটি মাত্র 
ব্ৃতায় রামকৃ্ পরমহংসদেবের প্রধান প্রধান 
উপদেশগুলিও আপনাদের সামনে ঠিকমতো 


প্রার্থন! 


৬৪১ 


তুলে ধরা সন্তব নয়। কিন্তু আমি যদি 
আপনাদের শ্রীরামকৃষেের মূল বক্তব্য, 'সর্বধর্মনহ্য় 
ও শিবজ্ঞানে জীবসেবা” বর্তমানে দেশের পক্ষে 
যে একাস্ত প্রয়োজন, এটুকু বোঝাতে সক্ষম হয়ে 
থাকি, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব। 
অজতা থেকে জাত বনবিধ সমস্তাই শুধুহাত্র তাতে 
দুর হবে না, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-প্রবতিত মহান আদর্শ 
আত্মজ্ঞান লাভ করে মানুষ ধন্য হবে ।* 


* ইফেবরুআরি, ১৯৬৭, লক্ষে7ী শ্রীরাম মঠের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োঁজত ধম“সভায় রাজস্থানের 
গভণ'র শ্রীরামকৃক 'ন্রবেদীর পঠিত ইংরেজী ভাষণ। স্বামী পরাশরানল্দ কর্তৃক অনযাদিত। 


প্রার্থন। 


শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় 
এস আমরা সমবেত হুই তবে? 
সমবেত হই প্রার্থন জানাতে__ আবার এই পুণ্য ভারতের মাটিতে 
হে ঈশ্বর, ছে মানুষের ঈশ্বর, উচ্চারিত হুবে সেই উদাত্ত বানী 
আমাদের মন্থয্যত্ব দাও, আমাদের মান্থষ কর। তোমর1 অমুতের সম্তান। 
কত যুগ যুগ ধরে এই তারতের মাটিতে তোমরাই সন্ধান পেয়েছ সেই সত্যের 
উচ্চারিত হয়েছে এ প্রার্থন!। য৷ চিরস্তন। 
পবিত্র করেছে মানুষের মন। সাময়িক অন্ধকারে আকাশ আধার হয়; 
কিন্ত আজ? মেঘ কেটে যাবে-আবার সুর্য হাসবে, 
আজ যখন ভারতবর্ষের ছৰি দেখি ব্লবে £ ছে ভারতের মস্তানগণ 
মনে প্রশ্থ জাগে-_ তোমর] তুলে যেও না তোষমর] কে? 
আমর! খণ্ডিত হতে হতে অথত্ডের কথা প্রাচীন বলে তোমাদের মন্ধয্ত্ব বলি দিও না। 
ভুলতে বসেছি। তোমর! ভূলে! না বুদ্ধকে, শঙ্করকে, 


ত্বলতে বসেছি আমাদের ইতিহাস, 

মানযে মানে হানাহানির শেষ নেই 
নিরপরাধ মানুষের রক্তে মাটি লাল। 

এই লাল মাটিতে আর ফসল ফলবে ন।! 
টাদ তার মায়াজাল স্যরি করবে না। 

সু্ধও কি রোজ রোজ উঠে ক্লান্ত হয়ে যাবে। 
না। 


শ্রীচৈতন্তকে-- 
ভূলে! না রামকৃষ্ণ*বিবেকা নন্দকে-_ 
ঘাদের জীবনের সাধনার ধন তোমরা 
ভারতের অগণিত জনসাধারণ । 
শ্রীরাম বলেছিলেন, তোমাদের চৈতস্য হোক। 
আজ সমব্তে কণ্ঠে এই প্রীর্থনাই ধ্বনিত হোক £ 
আমাদের চতন্ত হোক। 


রাষহাদয়স্‌ 
জ্ীককিরচন্দ্র বটব্যাল 
[ পূর্বাহ্থবৃত্তি 


নাহে। ন বাস্রিঃ সবিতুর্ঘথ। তবেৎ প্রকাশ- 
রূপাব্যভিচান্তঃ কচিৎ। 
জ্ঞান, তথাজানমিদং ছয়ং হবো বামে কথং 
স্থাস্ততি শুদ্ধচিদ্ঘনে ॥২৩| 
অন্থম্প-_প্রকাশরূপাব্যভিচারতঃ যথ। পবিতুঃ 
কচিৎ ন অহঃ ন পাত্রিঃ (বা) ভবে তথা শুদ্ব- 
চিদ্ঘনে সতি হরো রাষে জানম্‌ অজানম্‌ ইদম্‌ 
সয়ম্‌ কথম্‌ শ্যাৎ? 
বঙ্গান্থুবাদ- প্রকাশিত হওয়ার জন্ত কোন- 
রকম অভাব না থাকায় সর্ষের মধ্যে যেমন দিবা 
ও রাজিব প্রকাশ থাকে না তেমনি শুদ্ধচিন্ঘনমূতি 
শ্রীরামচন্দজ্রে জান ও অজ্ঞান কিভাবে থাকতে 
পারে? 
ভাবার্থ-স্্ধ সর্বদাই প্রকাশরূপ, তার 
প্রকাশরূপতার কখনও ব্যতিক্রম হয় না; তাই 
কখনও হুর্ধের নিকট দিন অথবা বাত্রির ভেদ 
নাই। তিনি পর্বদাই সমান গ্রকাশমান থাকেন। 
তেমনই শ্ুত্বচেতনঘন ভগবান শ্ীরামচন্ত্রে জান 
ও অজান--এই উতয় প্রকার কি করে থাকতে 
পারে ?২৩ 
তন্মাৎপরানন্দময়ে রঘৃত্তমে বিজানরূপে 
হি ন বিদ্াতে তম: । 
অজ্ঞানসাক্ষিণ্যরবিনলোচনে মায়াশ্রযস্বাক 
হি মোহকারণম্‌ ॥২৪। 
অন্থয়--তম্মাৎ অজানমাক্ষিণি বিজ্ঞানরূপে 
পরানন্দময়ে অরবিদ্বলোচনে রঘৃত্তমে হি তমঃ 
ন বিজতেঃ মায়াশ্রঃত্বাৎ ছি ন মোহকারণম্‌ 
( ভবতি )। 
বঙ্গাঙ্ছুবাদ--দেইরূপ রঘুবংশভূষণ বিজ্ঞান- 
্বরূপ শ্রীরামচন্ত্রে কোনরূপ অজ্ঞামত! নাই, কারণ 


সেই অরবিন্দলোচন শ্রীরামচন্্রই অজ্ঞানের সাক্ষী 
সর্ববাপী পরমা! । 

ভাবার্থ_-অতএব পরমাননারূপ বিজ্ঞানধন 
অভ্ঞানসাক্ষী কমলনয়ন ভগবান শ্রীরামচন্দরে 
অজ্ঞানের লেশমাত্্ নাই ; কেন ন! তিনি মায়ার 
অধিষ্ঠান,। তাই মায়া তাকে মুগ্ধ করতে 
পারে না।২৪ 

অন্্রতে কথরিস্তামি রহম্যমপি ছুর্লতম্‌। 

সীতারামমরুৎসথমথদংবাং মোক্ষদাধনম্‌ ॥২৫। 

অন্বয়-__অথ (অহম্‌) তে সীতারা মমরুৎ- 
লুলুনংবাহম মোক্ষসাধনম্‌ ছুর্লভম অপি রহশ্তমূ 
কথরিস্তামি। 

বঙ্গামুবাদ--অতএব অত্যন্ত গোপনীয় ও 
ছুর্পভ সেই মোক্ষের উপায়ন্বূপ এই বাঙায়ণে 
সীতা, রা ও হনুমানের সংবাদ আমি তোমাকে 
বলব। 

ভাঁবার্থ-হে পার্বতি, এবিষয়ে আমি 
তোমাকে সীতা, রামচন্জর ও হনুমানের কথোপ- 
কথন বধর্ণদ। করে শোনাৰ $ সেই সংবাদ মোক্ষের 
সাধনম্বরূপ অত্যন্ত গোপনীয় ও পরম ছুর্লত।২৫ 


পুর! রামারণে রামো! রাবণং দেবকণ্টকম্‌। 
হত্বা রণে রণকস্সীধী সপুত্রবলৰাহনম্‌ ॥২৬। 
সীতয়। সহ স্ুগ্রীবলক্্রণাভযাং সমন্িতঃ। 
অযোধ্যামগমদ্রামো হন্ষতগ্রমুখৈরবতঃ ॥২৭। 
অন্থয়-_পুরা বামায়ণে রণল্লধী রামঃ সপুত্র- 
বলবাহনম্‌ দেবকণ্টকম্‌ রাবপম্‌ হত্বা হনৃষতগ্রযুখৈ: 
বৃতঃ স্থ্রীবলক্ষপাভ্যাম্‌ সমন্থিতঃ সীতয়৷ সহ 
অধোধ্য।ম্‌ অগমৎ।২৬-২৭ | 
বঙ্গান্গুবাদ-_প্রাচীনকালে জ্রেতাফুগে বণগর্ব- 


আহাঢ়, ১৩৯৪ ] 


্ীরামচজ্জ দেনতার্দের শত্রু রাক্ষদরাঁজ রাবণকে 
পুত্র, টন্ত ও তার ৰাহনগণকে বধ করে হঙ্ছমান 
প্রভৃতির দ্বার! পরিবৃত হয়ে সীতা লক্ষণ ও 
স্ুগ্রীব সহ অধোধ্যায় শুভাগমন করেছিলেন। 
ভাবার্থ --পুবাকালে বাম অবতানে মহাবীর 
প্ররামচন্ত্র দেবগণের কণ্টকম্বন্ধপ লঙ্কাধিপতি 
রাবণকে মস্তান, সেন। ও ৰাহনসমেত যুদ্ধে বধ 
করে সীতা, লক্ষ্মণ ও স্থগ্রীবের সঙ্গে হন্গমান- 
প্রমুখ বানরগণের ছ্বার। বেডিত হয়ে অযোধ্যায় 
গমন করেছিলেন '২৬-২৭ 
অভিবিক্তঃ পরিবৃতে। বশিষ্ঠাসৈর্মহা তিঃ। 
দিংহাসনে সমাসীনঃ কোটি হূর্ধসমপ্রভঃ ॥২৮| 
অন্বয়-( তদনস্তরম রাজ্যে) অতিষিজ্তঃ 
বসিষ্ঠাস্টৈঃ মহাত্মভিঃ পরিবৃতঃ কো টিহূর্বনমগ্রভঃ 
(শ্রীরামচন্দ্ঃ ) সিংহাসনে লমাপীন: (আসীৎ )। 
বঙগাম্ুবাদ--অতংপর রাজ্যে অভিষিক্ত 
রামচজ্জ ৰশিষ্ঠাদি মহাত্াগণ পরিবৃত হয়ে 
কোটিনুর্ষের মতো প্রভা ধারণপূর্বক সিংহাসনে 
সমাসীন হলেন । 
ভাবার্থ__অযোধ্যায় আগমন কষে বাজ্যে 
অভিষিক্ত হওয়ার পর শ্রীরামচন্ত্র বশিষ্ঠপ্রমুখ- 
মহাত্মাদের দ্বার! পরিবৃত হয়ে কোটিনূর্যের সদৃশ 
প্রভা ধারণ করে সিংহাপনে সমাসীন ছিলেন ।২৮ 
দৃবা তদ। হন্ষত্তং প্রাঞ্জলিং পুরতঃ স্থিতম্‌। 
কৃতকার্ধং নিরাকাজ্ং জ্ঞানা পেক্ষং 
মহামতিম্‌ ।২৯। 
রাষঃ লীতাসুবাচেদং ব্রহি তত্বং হনৃষতে । 
নিফলাযোহয়ং জানন্তপাত্রং নে। নিত্য- 
তকতিমান্‌ ॥৩*। 
ন্বয়--তদ। রামঃ পুরতঃ স্থিতম্‌ প্রাঞ্চগিম্‌ 
কতকার্ধম নিরাকাজ্ষম্‌ জানাপেক্ষমূ মহাষতিম্‌ 
হন্যন্য্‌দৃষ্! লীতাম্‌ ই্ম্‌ উবাচ-_জয়্ম্‌( হন্জান্‌) 
নিষষল্মবঃ, নো৷ নিত্যতক্তিমান্‌ ( অতঃ) জানত 
পাঞজজম। হুনুষতে তত্বম্‌ ব্রহি ।২৯-৩, 


রাছনদয়ম্‌ 


৩৪৩ 


বজান্ববাদ--তখন রামচন্ত্র তার সাধনে 
কতাঞ্চ লিপু:ট, ধিনীতভাবে বসে থাকা কৃতকা 4, 
নিরাকাজ,। জ্ঞানাপেক্ষ মহাঙ্তি হহ্থমাদকে 
হ্বেখে ীতাদেবীকে এই বললেন £ দেবি! তুমি 
হনগমানকে রামতত্ব বিষয়ে বল? কারণ এই হুছমান 
মিম্পাপ এবং আমাদের উভয্কের প্রতি অকপট 
ভক্তিমান বলে জ্ঞান উপদেশের পান্জর। 
ভাবার্থ_দেই সময়ে সম্মুথে করঘোড়ে 
দণ্ডায়মান প্রিয় সেবক হুমানকে দেখে শ্রীরাম 
সীতাকে এই কথ! বলেছিলেন। হচ্ছমান নিজ 
প্রভু রাষচঞ্জরের সেবা হুটুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন, 
বিনিময়ে তার কিছু পাওয়ার বাসন! ছিল না 
তিনি কেবল জঞানলাতের অভিলাধী ছিলেন। 
তাই শ্রীরামচঞ্জ শীতাকে বলেছিলেন-দ্েবি ! 
এই হস্থমান জামাদের উভয়ের প্রতি অতিশয় 
ভক্তিমান ; অতএব নিম্পাপ ও জ্ঞানলাভের 
স্থযোগ্য পাত্র। স্থতরাং তুমি তাকে তত্বের 
উপদেশ প্রদান কর।২৯-৩, 
তথেতি জানকী প্রা তত্ব রামস্ত নিশ্চিতম্‌। 
হুনুমতে প্রপক্নায় ীত। লোকবিমো হিনী ॥৩১। 
অন্বয়-_-তথ। ইতি (উত্ত।) লোকবিষোছিনী 
জানকী সীত। গ্রপন্নায় হনৃষতে রামন্ত নিশ্চিতম্‌ 
তথ্বম্‌ প্রাহ। 
বঙ্গান্গুবাদ্ব-_তখন মায়ারপা জনকনন্দিনী- 
সীতাদেবী “তাই ছোক' বলে শরণাগত 
হহ্ছমানকে রামের যথার্থ তত অর্থাৎ ব্রন্মতত্ 
বলতে শুরু করলেন । 
ভ্বার্থতখন লোকবিমোহিনী জনকতনন়্া 
দীতা 'আপনার যেমন আদেশ, তাই হবে--এই 
কথ! বলে শরণাগত হনুমানকে ভগবান্‌ শ্রীরাম- 
চক্রের তত্ব বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন ।৩১ 
নীতোবাচ-- 
রামং বিদ্ধি পরং ব্রদ্ম সচ্চিদা নন্দমন্ধয়মূ। 
সর্বোপাধিবিনিমুক্তং সত্ভামান্রমগোচরম্‌ 8৩২) 


৬৪৪ 


আনন্ধং নির্মলং শান্তং নিবিকারং নিরঞরনম্‌। 
সর্বব্যাপিনমাত্মানং হ্বপ্রকাঁশমকল্মবম্‌॥৩ং| 

অন্ব--( ত্বম্‌) রামম্‌ অথযম্‌ লচ্চিদানন্দম্‌ 
সর্বোপাধিবিনিমু্তম সত্তামান্রমূ অগোচরম্‌ 
আনন্দম্‌ নির্গলমূ শাস্তমূ নিধিকারম্‌ নিরঞ্জনম্‌ 
সর্বব্যাপিনম্‌ আত্মানমূ খঅকলাষম্‌ হ্বপ্রকাশম 
পরমূ ব্রহ্ম বিদ্ধি।৩২-৩৩ 

বজান্ুবাদ--সীতাদেবী বললেন : বৎস 
হন্থমন ! তুমি জেনো, শ্রীরাচজ হলেন পরব্রক্ম, 
কারণ তিনি সচ্চিানন্দন্বরপ অদ্বিতীয় ব্রন্ষ। 
তিনি স্মুল, সুম্ম্ ইত্যাি সর্বপ্রকার উপাধিরহিত 
নিগ্তণ সৎ শ্বপ। ভগবান শ্রীরাষচজ্জ নির্মল, 
শান্ত, নিধিকার ও সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত। 
আবার তিনি সর্বব্যাপী হ্বয়ং জ্যোতিঃ 
ভূমাননান্বরূপ । 

ভাবার্থ__বৎম হন্থমন | তুমি রামচন্ত্রকে 
সাক্ষাৎ অগ্িতীয় লচ্চিদাননাঘন পরত্রহ্ম বলে 
জেনো); তিনি নিঃসনেছে সমস্ত উপাধি- 
রহিত, সত্বামাত্র, মন ও ইঙ্জিয়ের অগোচর, 
আনন্গঘন, নির্ল, শান্ত, নিবিকার, নিরঞ্জন, 
সর্বব্যাপক, হুয়ংপ্রকাশ ও পাপহীন পরম্াত্মা । 

লোকবিমোহিনী আতস্তাশক্তি সীতা পরক্রন্ধের 
পরিচয় দ্বিতে গিয়ে বলেছেন-_-তিনি অদ্বিতীয়, 
সচ্চিদানন্দ ) উপনিষদে বলা হয়েছে-_-“সদেৰ 
মোম্যেদমগ্র আসীঙগেকমেবাদ্িতীয়ম্‌।” (ছান্দোগ্য 
৬1২১) অর্থাৎ হে সোম্য, এই জগৎ স্থির পূর্বে 
এক অহিতীয় সদ্রূপে বিস্তমান ছিল। আরও 
বলা হয়েছে--“লত্যং জানম্‌ অনস্তং ব্র্থ” 
( তৈত্তিরীয় ২।১1৩) অর্থাৎ ব্রহ্ম হলেন সত্যন্বরূপ, 
জানত্বরূপ ও অনস্তত্বূপ। তিনি সুপ, সৃক্ম ও 
কারণ--এই তিন উপাধি হতে মুক্ত তুরীয় পর- 
ব্রক্ষ; বলা হয়েছে--তিনি সত্বামাত্র, সব বস্ততেই 
বর্তমান আছেন; কিন্ত বাক্য বা মন দিয়ে তাকে 
জানা যায় না। উপনিষদে বলা হয়েছে-_ 


উদ্বোধন 
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“যতো বাচো মিবর্তস্তে অগ্রাপ্ায মনসাসহ।" 
( তৈত্তিরীয় ২৪ ) অর্থাৎ মনের সহিত বাক্যগুলি 
তাঁকে লাত করতে অসমর্থ হয়ে ফিরে আসে; 
তাই তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি 
আনন্দঘন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হখন্বরূপ ; বলা হয়েছে-_ 
“যো বৈ ভূমা তৎহুথং নাল্পে হখমস্তি ভূমৈব 
স্থথম্‌।” (ছান্দোগ্য ৭২৩।১) অর্থাৎ যা 
ভূমা, তাই স্থখ) অল্পে জুখ নাই, তুমাই 
স্থখ। তিমি নির্মল অর্ধাৎ রজোগুণহীন এবং 
শাস্ত। উপনিষঙ্গে বলা হয়েছে--“প্রপঞ্চো- 
পশমং শীস্তং শিবম্‌ অদবৈং চতুর্থ, মন্তস্তে 

(মাওক্য) অর্থাৎ তিনি জাগ্রদাদি প্রপঞ্চের 
বিরামস্থান, অবিক্রিয়, মঙ্গলময় এবং ভেদবিকল্প 
রহিত, তাকেই তৃরীয় পরব্রক্ম মনে কর! হয়। 
তিনি নিধিকার অর্থাৎ জন, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, 
বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ-_ এই ছয় রক 
ভাববিকারশৃন্ত । বলা হয়েছে-ন জায়তে 
মরিয়তে বা বিপশ্চিন্‌ নাক্পং কুতশ্িন্ন বভুব কশ্চিৎ। 
অজে! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্ততে 
হন্ধমানে শরীরে |” (কঠ ১২1১৮) অর্থাৎ 
সর্বজ্ঞ ব্রন্মের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি কারণাস্তর 
হতে উড্ভৃত হন নাই) এর থেকেও কিছু উৎপক্ন 
হয় নাই। ইনি জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও 
পুরাণ ? দেহ নষ্ট হলেও ভার নাশ হয় না। সেই 
পরক্রক্ম রামচন্দ্র হলেন সর্বব্যাপক, পরমাত্মা ) 
বল। হয়েছে--সর্বব্যাপিনমাআানং ক্ষীরে দপিরি- 
বাপিতম্‌। আত্মবিভাতপোমূলং তত্ব ক্ষোপনিষৎ" 
পরম্।” (দ্বেতাশ্বতর ১/১৬) জর্থাৎ ছুঞ্ধের 
বধ্যে ঘ্বতের ন্যায় নিরবচ্ছিন্নরূপে অবস্থিত 
আত্মাকে আত্মবিভ।/ ও তপন্যান্বার লত্য ব্রহ্ 
বলে জানবে। তিনি হ্বপ্রংপ্রকাশ, তাকে দেখবার 
জন্ক চক্র, হূর্ধয অথবা অর্রি--কারও সাত 
দরকার হয় না) তিনি শ্বত্বঃই প্রকাশয়ান। 
বলা হয়েছে-"তন্ত ভাসা! লর্বমিদং ৰ্ভাতি।” 


আষাঢ়, ১৩৯৪ ] 


(কঠ ২২1১৫) অর্থাৎ ভীরই দীন্তিতে এ সমুদয় 
নানাভাবে প্রকাশ পায়। সর্বশেষে বিশেষণ 
দেওয়া! হয়েছে--অকল্মষম্‌ অর্থাৎ নিষ্পাপ বল! 
হয়েছে--এয জাত্মাপহতপাপ্ম। বিজরো 
বিশ্ত্যুবিশোক:”_( ছান্দোগ্য ৮১৫) অর্থাৎ 
এই আত্মা পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীনা ও 
শোকহীন ।৩২-৩৩ 

মাং বিদ্ধি মূলগ্রকতিং সর্গস্থিতাত্তকারিণীম্‌। 

তন্ত সন্নিধিমাত্রেণ সঙ্জামীদমতন্দ্িতা ।৩৪। 

অন্বয়_ম!মূ সরগ্থিত্যন্তকারিণীম সৃল- 
প্রকৃতিম্‌বিদ্ধি) তন্ত সঙ্গিধিমাত্রেণ অহম্‌ অতন্জ্রিতা 
(সতী ) ইদম্‌ (বিশ্বমূ) হজামি।৩৪ 

বঙ্গান্বান্ধ_-আমাকে তুমি স্থাট, পালন ও 
নাশকারিণী মূলা প্রকৃতি এবং সমস্ত জগতের 
উপাদান কারণ ৰলে জানবে। তাঁর লান্গিধোই 
আমি অনলপ হয়ে এই জগৎ হৃত্টি করি। 

ভাবার্থ__শীতাদেৰবী আরও বললেন_- 
আমাকে এই বিশ্বের স্জন, পালন ও সংহার- 
কার্ধের সম্পাদনকারিণী মূল প্রকৃতি ৰলে জানবে; 
আমিই নিরলল হয়ে তার সান্লিধামাত্রেই এই 
বিশ্বের স্থজন করে থাকি। 

পূর্ববতাঁ দুটি শ্লোকে পরব্্থ শ্ররামচন্দ্রের যে 
স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে তাতে তার পক্ষে 
জগৎকারণ হওয়৷ সম্ভব নয়) তাহলে কিভাবে 
জগতের উৎপত্তি হল ?-_এই প্রশ্ন শ্বাতাবিক- 
ভাবেই উঠতে পারে। তাই সীতার্দেবী বলেছেন, 
আমাকেই মূল প্রকৃতি বলে জানবে। শ্বেতা- 
স্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে--প্রকৃতিকে মায়া 
বলে এবং পরমেশ্বরকে মায়াধিশ বলে জানবে। 
শ্ীমদ্ভগব্দগীতায় বল! হয়েছে-_“অপরে়মিতত্- 
্কাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পর্মাম্‌। জীবতৃতাং মহা- 
বাছে। ব্বেদং ধার্ধতে জগৎ।” অর্থাৎ শ্রীতগবান্‌ 
অভুনকে ৰলেছেন-হে মহাবাহো | এটি 
আমার অনর্থকারিনী বন্বনাত্বিকা অপ! ব! নিকষ্টা 


রামহদয়ম 
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প্রকৃতি; কিন্ত এহতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি পর। 
বা প্রকুষ্া গ্রকতি আছে বলে জানবে । জগতের 
অস্তঃপ্রবিষ্ট। সেই জীবভূতা প্রকৃতি জগতপ্রপঞ্চকে 
স্বকর্ম ছার] ধারণ করে আছে; এখানে বিস্তা- 
শক্তি-অবচ্ছিন্ন চেতন-পুরুষকেও প্রকৃতি বল 
হয়েছে। এট পরা অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি জগতের 
সজনাদি কর্ম করে থাকে; প্রকৃতপক্ষে বক্ষ 
নিক্ষিপ্, তিনি নিজে কিছু করেন না। তথাপি 
তিনি মৃলগ্রকৃতি বা মায়ার আশ্রয় হওয়ায় মায়ার 
কার্ধ তাতে উপচার করে ব্রক্ষের তাঁস্থ লক্ষণে 
তাকে জগতের অঙ্টা, পালক ও সংহারক বলে 
বর্ণনা কর! হয়েছে । মায়াই জগতের উপাদান 
কারণ যেমন মাটি হুল ঘটের উপাদান কারণ ঃ 
আর মায়া ব্র্ষের আশ্রিত, তাই আশ্রিতের কার্ধ 
আশ্রয়ে উপচরিত হয়ে ব্রক্ষকে বলা হয়েছে 
জগতের নিমিত্ত কারণ, যেমন কুম্তকার ঘটের 
নিমিত্ত কারণ। আশ্রয় না থাকলে আশ্রিতের 
অস্তিত্বই থাকে না, তাই এই উপচার; আশ্রিত 
মায়ার কর্তৃত্ব আশ্রয় ব্রদ্দে উপচরিত হয়েছে। 
লৌকিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝান হয়েছে_- 
যেমন চুম্বকের সান্নিধ্যে থাকলে জড় লৌহ 
গতিশীল হয়, তেমনই বর্ষের সান্নিধ্যে থেকে মৃল- 
প্রকৃতি মায়া জগতের স্থজনাদি কর্ম সম্পন্ন করে 
থাকে ।৩৪ 

তৎদান্িধ্যান্ময়। হষ্টং তশ্থিশলারোপ্যতেহবুধৈঃ | 
অযোধ্যানগরে জন্ম রঘৃবংশেহতিনির্মলে ॥৩৫। 
বিশ্বামিত্রসহায়ত্বং মখসংরক্ষণং ততঃ | 
অহ্ল্যাশাপশমনং চাপভক্ষো মহেশিতুঃ 1৩৬। 
মৎপাপিগ্রহণং পশ্চাদ্ভার্গবন্ত মঘক্ষয়ঃ। 
অযোধ্যানগরে বাসে! ময়! দবাদশবাধিকঃ ॥৩৭॥ 
দগ্ডকারপ্যগমনং বিরাধবধ এব চ। 
মায়ামান্দীচমরণং মায়ানীতা হৃতিস্তথা ॥৩৮। 
জটামুযে! মোক্ষলাভঃ কবদ্ধন্ত তখৈৰ চ। 

শবর্ধাঃ পৃজনং পশ্চাৎহুগ্রীবেণ সমাগম: ৪৩৯ 


৩৪৬ 


বালিনশ্চ বধঃ পশ্চাৎ্দীতভাম্বেষণষেব চ। 
সেতুবন্ধশ্চ জলধো লঙ্কায়াশ্চ নিরোধনম্‌ ॥৪০। 
রাবণন্ত বধে। যুদ্ধে সপুজন্ত হুরাত্মনঃ | 
ৰিভীষণে রাজাধানং পুক্পকেণ ময়া সহ ॥৪১। 
অযোধ্যাগমনং পশ্চাগ্রাজ্যে রামা ভিষেচনম্‌। 
এবমাদীনি কর্মাণি মগলৈবাচরিতান্তপি। 
আরোপরস্তি রামেহন্থিক্লিবিকারেহখিলাত্বনি।৪২॥ 
অন্বয্স-_তৎ সাগগিধ্যাৎ ময়! হম (ইদম্‌ 
জগৎ) অবুধৈঃ তন্মিন্‌ (পরক্রন্ধণি শ্রীরামচজ্ে ) 
আরোপ্যতে অযোধানগরে অতিমির্মলে রঘুবংশে 
(শ্রীরামচন্ত্রন্ড ) জনম, বিশ্বামিত্রপহায়ত্বম, মখ- 
সারক্ষণম্‌ ততঃ অহল্যাশাপপমনম্‌, মহেশিতুঃ চাপ- 
তঙ্গ:, মৎপাপিগ্রহণমূ, পশ্চাৎ ভার্গবন্ত মদক্ষয়ঃ। 
ময়া (লহ) জযোধ|ানগবে দ্বাদশবাধিকঃ বাস:, 
দগ্ডকারগ্যগমনমূ, বিরাধবধঃ এব চ, মায়ামারীচ- 
মরণম্‌, তথা মবাপ্নাসীতাহৃতিঃ চ, জটামুষঃ মোক্ষ- 
লাতঃ তথা চ কবন্ধন্ত বধঃ, শবর্ধাঃ পৃজনমূ, পশ্চাৎ 
স্থগ্রীবেণ সমাগমঃ॥ বালিনঃ বধঃ চ, পশ্চাৎ 
লীতান্বেষপম্‌,। জলধো সেতুবন্ধ; চ, লক্কায়াঃ 
নিরোধনম্‌ চঃ যুদ্ধে সপুত্রন্ত ছুরাত্মনঃ রাবণন্ত 
বধঃ) বিভীষণে বাঞ্াাদানমূ। ময়া সহ পুষ্পকেগ 
অযোধ্যাগমনমূ, পশ্চাৎ রাজ্যে রামা ভিষেচনম্‌। 
এবম্‌ আদীনি কর্মাণি অপি ময়! এব আচরিতানি) 
( অবুধা:) 'মখিলাজ্বনি নিধিকারে জন্মিন রামে 
(তানি) আরোপক্কস্তি ।৩৫-৪২ 
বঙ্গানুাদ-_মূর্থগণ মনে করে ষে রাষই 
জগৎ হী করেছেন কিন্ত আসলে কেবল তার 
উপস্থিতিতে আমিই জগৎ স্থাষ্ই করি। (এবপর 
সীতাদেবী শ্রীরা মচন্েয় বর্ণন। গুরু করলেন )। 
তিনি অযোধ্যানগরে তি পৰিজ্র রঘুবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। মহুধি বিশ্বা মিত্রকে পৃত হজাদি 
কমে রাক্ষদদের বাধাদান করেন, অঞ্ল্যার 
শাপমোচন করেন এবং মহেষ্ববের ধু তঙ্গ করে 
আমাকে বিবাহ করেন, পরে আমার সঙ্গে ছাদশ 


উদ্বোধন 


[৮১তম বর্ষ--৬ঠ লংখ্যা 


ব্য অযোধ্যায় বাম করেন। 
জ্ীরামচন্জ দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত হয়ে বিরাধ 
নাষে দৈত্যকে, মৃগরূপী মারীচকে এবং সীতা- 
ছরণকারী বাৰণকে বিনাশ করেন। তিনি জটায়ু 
ও কবদ্ধের মোক্ষলাভ ঘটিয়ে শবরীর সতক্তি 
পৃজা গ্রহ করেন। আবার তিনি স্থগ্রীবের 
সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। বালীকে নিধন 
করে সীতার অন্বেষণ করেন এবং সমন্ধে সেতু 
বন্ধন করে লঙ্কা! বিজয় করেন। ছু দশাননকে 
তার পরিবারবর্গঘহ নিধন করে লঙ্কাপুরী 
বিভীষণকে উপহ্থারদ্বরপ প্রদান করেন। 
প্র়ামের পুষ্পক রথে অযোধ্ায় ফিরে আসা 
এবং রাজা হওয়ার জন্ত অভিষেক এই সকল 
আমারই (প্রকৃতি) দ্বার সাধিত হয়েছিল। 
যদিও নিত্য সর্বান্তরাত্মা তাত্বিকের! শ্রীরাম- 
চন্্রই এই নকল করেছেন বলে মনে করেন। 
ভাবার্থ-্ররামচন্জের সান্লিধ্যেষাজ অবস্থান 
করে আমি যে স্জনারদি কর্ম সম্পাদন 
করে থাকি, বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা সেই লব কর্ম, 
নিক্রিয় পরক্রন্ছ প্রীরামচন্দ্রে আরোপ করে থাকে 
অর্থাৎ তিনি লন করেন, পালন করেন ও 
সংহার করেন--এই কথা বলেখাকে। অতএব 
অযোধ্যাপুরীতে অতিশয় পবিত্র বঘুবংশে শ্রীরাম 
চন্দ্রের জন্মগ্রহণ, বিশ্বামিত্রের সহায়তাকল্পে সুমি" 
গণের যজ্জরক্ষা, অতল্যার শাপমোচন, হরধন্তঙ্গ। 
আমার পাণিগ্রহণ, পরশ্তরামের দপচুর্ণ, বার বৎসর 
যাবৎ আমার সঙ্গে অযোধ্যাপুরীতে বাস, পরে 
দ্ওকারণ্যে গমন, বিরাধ-ব্ধ, মায়ামুগরূপী 
মারীচকে বধ করা, মায়াসীতার জগহরণ, 
তারপর জটামু ও কবন্ধের মুক্তি, শবরী কর্তৃক 
শ্ররামচন্ত্রের পৃজা, স্থগ্রীবের সহিত হিজ্রতা, 
বালিবধ, দীতার অন্বেষণ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন, 
লন্কাপুরী অবরোধ, পুত্রগণনহ হুষ্ট রার্ণের 
সংহার, বিভীষণকে রাঙ্গাদান করে পুষ্পকে 


আধা, ১৩৯৪ ] 


আরোহণ করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় 
প্রত্যাগমন এবং সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যা- 
ভিষেক প্রভৃতি কর্ম যদিও আমিই করেছি, তবু 
নির্বোধ ব্যক্তিরা সেইসব কর্ম এই নিধিকার 
দর্বাত্মা ভগবান প্রীরামচন্জে আরোপ করে থাকে । 

এই প্রসঙ্গে “মায়াসীতাহ্বতিস্তথা”_-এই 
অংশটি বিশেষভাবে অস্থধাবনযোগ্য । কুর্মপুরাপের 
৩৪শ অধ্যায়ে আমর! দেখি যে সীতাদেবী পূর্বেই 
রাবণের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন । তিনি প্রতি- 
বিধানের জন্ত অগ্নির ঘ্ততি করেছিলেন, তাই স্বয়ং 
আবিভূত হয়েছিলেন অগ্নিদেব ; তিনি রাবণের 


বৈষৰ সাহিত্যে মানৰতাবাজ 


৩৪৭ 


ম্পর্শদোষ হতে সীতাকে রক্ষ। করবার জন্ত তাকে 
সঙ্গে নিয়ে যান। আর রাবণবধের কারণস্বক্বপ। 
এক মায়াময়ী সীত। সৃষ্টি করে রেখে যান পঞ্চবটীর 
কুটিরে। কৃর্মপুরাণে বল! হয়েছে--“আবিন্বাসীৎ 
সদীগ্তাত্বা তেজস নির্দহন্নিব। সৃষ্ট মায়াম্্ীং 
সীতাং স রাবণবধেচ্ছয়! | সীতামাদায় রামেষ্টাং 
পাবকোহস্তরধীয়ত ॥” আবার রাবণবধের পর 
দেই মায়াসীতা প্রীরামচন্দ্রের নির্দেশে অগ্নিতে 
প্রবেশ করেন। মারামক্সী সীতা অগ্রিতে দগ্ধ 
হয়ে গেলে অগ্নিদেব প্রকৃত সীতাদেবকে রামের 
নিকট ফিরিয়ে দেন ।৩৫-৪৪ [ ক্রমশঃ ] 


বৈষ্ণব সাহিত্যে মানবতাবাদ 
্রীতী নীলিমা লাহিড়ী 


পুরাতন বাংলা লাহিত্য ছিল প্রধামতঃ ধর্ম 
নির্ভর । হাজার বছরের পুরোণো বাংলা-সাহিত্য 
চর্যাপদ, বৌহ্ধ সহজিয়াদের সাধন কথায় পরিপূর্ণ। 
এ ছাড়া এই সাহিত্যে বাউল, স্থফি-_এ"লব 
সম্প্রদায়ের মধ্যেগ ধর্ম সাধন। ও সাধাবস্ত লাভের 
একাস্তিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য কর! যায়। 

বৈষ্ণব-সাহিত্যের রাধাকৃের প্রেমকথার 
পশ্চাতে রয়েছে গৌড়ীয় তত্বের প্রতিফলন। 
বৈষ্ণব যুগের পূর্বের শাকত-দাহিত্য, শৈব-সা হিত্য, 
নাথ-সাহিত্য--এই সব কাব্য কবিতার মধ্যেও 
একই সুরের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। এমন 
কি অন্থবাদ করতে গিয়ে মধ্য যুগের বাঙালী 
কবির] সংস্কৃত মহাকাব্যের পুরুষ-প্রধানদের স্বক্ং 
ভগবানে রূপাস্তরিত করেছেন। 

কিন্তু এই ধর্ম-চর্চার পেছনে একটা বৈশিষ্ট্য 
ছিল, আর এই বিশিষ্ট-চেতনার মধ্যেই ছিল 
সাধকদের মানব বিশ্বাসের বীজ। 

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছিলেন-" 

৬ মধাযুগীর ভন্ত কবি, ক্ষিতিমোহন সেন 


“বাংল! দেশে এই মানবের মধ্যেই সাধনা, গ্রেমই 
হুল ধর্মের প্রাণ ।”১ বৈষ্ণব কবিদের রচনার 
মর্মস্থলে মন্ুযুহদয়ের এমন একটা রাগিণী ধ্বনিত 
হয়ে উঠেছে, যার আবেদন সার্বজনীন ও 
নিত্যকালীন । 

একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যায় চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য অথবা টৈষ্ণব-সা হিত্য 
সব কিছুর মূলে ধর্মকে তার! লৌকিক কাব্য- 
কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। 

বৈষ্ণব কবিতাক্জ যে মানবিক আবেদন লক্ষ্য 
কর] যায়। তা প্রধানতঃ রাধাকফ্জের প্রেমলীলার 
মধ্যেই বপিত হয়েছে । এই প্রেমলীপা মানবিক 
প্রেমের আধাবেই বিধৃত । বিরহ-মিলন কথাক্ 
পরিপূর্ণ বৈব পদগুলি স্বভাবতই আমাদের 
মান্ষী প্রেমের কথ। ম্মরণ করিয়ে দেয়। 

যেছুটি কিশোর-কিশোব্নীকে কেন্দ্র করে এ- 
কাব্য রচিত, যাদের অতুলনীয় প্রেমের বিচিন্ত 
অভিব্যক্তি পদাবলী সাহিত্যে রসের নির্ঝর বইয়ে 
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দিয়েছে, তাদের প্রেষের প্রতি সমাজের নেই 
কোন সমর্থন । 

বৈষৰ পদদাৰলীর তত্বের দিক বাদ দিলে 
আমর1 দেখি নায়ক কৃষ্ণ শ্বয়ং ভগবান নন--এই 
গৃথিবীরই মানুষ একটি তরুণ কিশোর । অপর 
দিকে নায়িক! রাধা ও জীবাত্মার প্রতীক নন-_ 
তিনি আয়ানের পরিনীতা। কৃষ্খের পক্ষে রাধ! 
পরকীয়া । তাই তাদের হিলনের পথে সামাজিক 
অন্তরায়। এই রাধার কারণেই তাদের প্রেম 
ছুর্বার গতি লাত করেছে। 

এখানেই এর রোমাটিকতা-_কিন্তু রাধা ও 
কষকে মানৰিক প্রেমের আধাবে বিধৃত দেখলেও 
বস্ততঃ ভার! আলাদ। নন-_এক, ছুই দেহ। শক্তি 
ও শক্তিমান । 

রাধা শ্রীকফ্ণের হ্ববপ-শক্তি। শরীক পুরুষ, 
রাধা প্রকৃতি, হৃতরাং বাধার জীবাত্ম! ও 
পরমাত্সা । শ্রীরামকষং বলেছেন-চুম্বক ও 
লোহ।। 

রাধা কৃষ্ণের হলাদিনী-শক্কি | ছুধ ও ধবলতার 
মধ্যে যেমন কোন ভেদ নেই, তেমনি তারাও 
অভেদ। নিত্য রাধ। ও কৃষ। অগ্নি ও দাহিকা 
শক্তির স্তায় অভিম্ন। 

গোপী প্রেম শুদ্ধ প্রেম--এর মধ্যে দেহবুদ্ধি 
নেই রাঁধা প্রেমমন্্রী, এই শুদ্ধ প্রেমের আরাধনায় 
রাখান বালক কৃষ্ণ, বাধিকাকে যে আকুতি 
জানাচ্ছে তার পেছনে রয়েছে অরূপ রসের 
সন্ধান । দেহ যেন দেবালয়ের প্রদীপ । “আমার 
এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ের 
প্রদীপ করো!” বৈষব কৰি সবার ধর্মে ও 
নাধনায় এ কথাটি প্রমাণের নেশায় মেতে 
উঠেছিলেন। 

তক্তের হদয়েই তগবানের প্রকাশ-_তাই এই 


উদ্বোধন 


[ ৮৮তম বধ--্ঠ দখ্যা 


প্রকাশ বাত্রাপথের ছুধারে বিশ্বয়ের ফুল ফোটে 
এবং তার লৌরতই প্রেমের সৌরত। শিহরণ 
আছে বলেই পুলকের অতাব হয় না। 

বড়ু চত্তীাসের কাব্যে রাধাকষ নামেই 
দেব্মগ্ুলীতৃক্ত, চিজ একান্তই লৌকিক। কৰি 
রুষ্ণ চরিত্রকে অমাজিত গ্রাম্য যুবকের জীবন্ত 
চিঞ্জরূপে একেছেন। বাঁধার মধ্যেও যে মাধুর্ষের 
বিকাশ দেখা যায় তাও বিশেষ ভাবে মানবিক 
দৃষ্টিভঙ্গী প্রস্থত | 

বিদ্তাপতির রাধারুষ রাজমভাকেন্ত্রিক | 
নগর জীবনের লঙ্গে জড়িত। তাদের মধ্যে দেবস্ 
নেই। সম্পূর্ণ মানবিক কিন্তু উদ্দেস্ট_মানবিক 
থেকে দৈবীতে উত্তরণ । 

কবির উল্লিখিত প্দগুলির মধ্যেই তার বিচিত্র 
প্রকাশ- 

বাহ ধাহা মিকসয়ে তন্ছ তন্থ-জ্যোতি। 
তাহ! তাহ! বিজ্ুরী চমকময় হোতি |« 

এই কল্পরূপের ঘৌন্দর্ষের মৃচ্ছনা যেন রাধার 
দেহরধপের মধ্যে মানবিক চোখ ধাধানো কূপের 
কথাই ম্বরণ করিয়ে দেয়। 

বৈষ্ণব কবিরা শুধু আত্মিক কথা নয়, তোগ, 
মন্তোগ ও প্রাণরণে সঞ্জীবিত করেছেন রাধা ও 
কষকে। কিন্ত লক্ষ্য-- ভোগ থেকে ত্যাগে 
উত্তরণ। যেন তোগের লোত দেবিয়ে ত্যাগে 
প্রতিষ্ঠ। কর]। 

চৈতন্যোত্তর কবির! লীলাস্তক বৃত্তির অংশ- 
রূপেই পদ্রচনা করতেন । যদিও রাধ! তাদের 
নিকট তগবান শ্রীকষের হলািনী শক্তি কিন্ত 
পদরচনায় তীরা মানবিক হৃদগ়াঙ্ভৃতির তরঙ্গ 
চাঞ্চল্যই ধরে রেখেছিলেন। কারণ তীর! যে 
নিজেরাই মান্য । তবে লক্ষ্য মানবিক তাৰ 
বর্জন, দৈবীভাব গ্রহণ । 


ই রবান্রু রচনাবলণী, ৪ খণ্ড, গাঁতাঁবতান ও বিবিধ কাবতা, পৃঃ ৭২ 
৬ মধ্যযগের কাব ও কাব্য, শ্রীতকরপ2সাদ বস, ওয় সংকরূণ, 9:8৮ 
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জানদাস, গোবিলাদাস, বলরামদাস, কৰি- 
শেখর প্রভৃতি কবির! তীদের তাৰ-ভাবনাক় 
মানবিকতাকেই রূপ দিয়েছিলেন । তবু এ-সব 
কাব্যে তত্ব-ভাবনা অধিকতর পুষ্টি লাভ করেছে 
বলেই তা উচ্চশ্রেণীর কাব্যসৌন্দর্ষে সমৃদ্ধ হয়েছে। 
এই আধ্যাত্মিক চিস্তাধারাকে তারা ব্যক্ত 
করেছেন-_তীদের ধ্যানের মাধ্যষে। 
ভগবান অসীম, অনস্ত-_-আমর] জনস্তকে 
একটা প্রতীকের মধ্য দিয়ে দেখতে ভালবাসি । 
এখানে শ্রীকঞ্ প্রতীক, তিনি বৈষ্বের সবিশেষ 
রঙ্ধ অর্থাৎ ঈশ্বর বা ভগবান । 
তার ছুটি রূপ- শরশ্বর্য ও মাধুর্ধ। “একদিকে 
তিনি যেমন প্রতাপধন--অন্তদিকে তিনি 
প্রেমঘন |” 
বৈষব কবির] মধুর ভাবের সাধক | মধুর 
তাবের আত্যস্তিক অভিব্যক্তির মধ্যেই শ্রীরাধার 
প্রে্ব নির্মল, উজ্জ্বল শ্তদ্ধ-প্রেষের পূর্ণতা লাভ 
করেছে। 
ভগবানকে তার! মান্গষ থেকে কিচ্ছিম্ন করে 
দেখেননি । কাস্তভাবে ভগবানের আরাধনা 
মধুর ভাবের লক্ষ্য। তাই বৈষব কবি পরকীয়া- 
রাগের প্রেক্ষাপটে শ্রীরাধার এক অপূর্ব মৃতি 
একেছেন। মানুষের সাজে, মান্গষের বেশে 
তিনি শ্রীকষ্ণকে তাঁর হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। 
শ্ীরাধা মহাভাবন্বরূপিণী--নিত্য-শুদ্ব-কাম- 
গন্ধহীন শ্রেষ্ঠ প্রেমের সাধিকা। “এই শুদ্ধা 
তক্তিরই অপর নাম প্রেম বা রাগান্থগ! তক্তি।”£ 
মাধূর্ধভাৰে ভগবান আমাদের কাছের মানুষ । 
তিনি ঘে শুধু নিভূত দেবালযে আপনাকে প্রকাশ 
করেছেন তা নয়ঃ জীবকে নিয়েই যেন তার 
শাশ্বত আনন্দ--“পরয়াত্বাকে নিয়ে জীবাত্বার 
৪ রচনা 'বাচঘা, শ্রীশঞ্ষরীপ্রসাদ বল, পৃঃ ৫০ 
৬ এ, প:88% 
|. 
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অফুরস্ত আনন্দের আম্বাদন |” 

যোড়ণ শতাবীতেও দেখতে পাই--্রীচৈতদ্ধের 
আবির্ভাবের পর গৌঁড়ীস্ব বৈষ্ব দর্শন গড়ে 
উঠেছিল এবং মহাপ্রতুর মতে প্রীকঞ্কই একমাস 
উপান্ত, তার ধাষ শ্রবৃদ্দাবন। 

শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে রাধার বিরহ বাথা 
জীবস্তভাৰে ফুটে উঠেছিল। তাঁর উজ্জল 
দেহঞ্চাস্তি শ্রারাধার অনুরূপ ছিল। তীর কৃফ- 
প্রেষের মধ্যেও মহাভাবন্বরূপিণী শ্রীপ্াধার তন্মযতা 
ম্মরণ করিষ্কে দিত, যেন তিন স্বয়ং বাধা। | 

প্রেমে, তক্তিতে, বিশ্বাসে, হৃদয়াবেগের 
প্রাচূর্যে এই রাধাভাবছ্যু তি-স্থবলিত নবীন সঙ্ম্ানী 
প্রেমের বন্যায় সারা বঙ্গদেশ ভাসিয়েছি্েন। 
সেই প্রেমপিন্ধু থেকেই পদাবলীরূপ কৌত্তভমপির 
উত্তর হয়েছে। 

চৈতন্ত-পরবর্তা কবির] প্রেমের এই জীবস্ত 
মৃতিকে প্রত্যক্ষ করে বা কবিমানসে রেখে 
রাধাকষ্ণের অপাধিব প্রেষ-গীতিহার রচনা 
করেছেন। এই অন্ধৃভৃতির মধ্য যে প্রেমের 
প্রকাশ তা সাধারণ নর-নাগীর প্রেম বলে গ্রহণ 
কর! চলে না । 

“হট্টির আদিম লগ্ন থেকে জীব আর ঈশ্বরের 
মধ্যে যে লীল। চলেছে, বৈষবৰের রাধার 
তারই রূপক আবরণ।”৬ 

তার! ঠিকই বুঝেছিলেন, যে-আকুতি অর্পন 
করতে হবে দেবতার উদ্দেশ্তে তা সঙ্গীতের 
ভিতর দিষে, রূপ ও রসের মধ্য দিয়ে তাকে 
মানবীয় অঞ্কভৃতিতে সার্থক করে তুলতে 
হবে। 

বৈষৰ কবিরা অক্ষয় ভূষাননোর সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জঙ্তই বুঝি 
রাধারুষণকে অদ্জান! বৈকুষ্ঠে ঠেলে রেখে স্বস্তি 


& এ, পৃঃ ৫৯ 


পাননি, শ্রদ্ধাভরে নামিয়ে এনেছিলেন আমাদেরই 
এই মাটির পৃথিবীতে । 

তাগবত প্রেমকে দুর থেকে সম্্স্তভাবে 
গুপ্পের অর্ধয না দিয়ে রোমার্টিক প্রেমরূপে এই 
মানুষের বুকের মধ্যে চেপে প্রাণতরে অঙ্থভৰ 
করেছিলেন। তারা একদিকে প্রেমিক অপর 
দিকে তক্ত। 

“দেব্তারে প্রিষ্ন করি-গ্রিয়েরে দেবত।”+-_ 
এখানে--“বাঙালী বৈষব কবির কাব্যে দেবতা 
আর প্রিয়তম একাকার হয়ে গিয়েছে।” 

শিল্পী যেমন তিলে তিলে তার শিল্প-্থ্টিকে 
অনিন্দ'হুন্দর করে তোলে এবং তার ভেতর কূপ 
খুজে বেড়ার, এ-ও ঠিক তাই, বুকের মাঝে 
দেবতার মৃতি-_বাইরে মানব সত্ত।--আপন মনের 
মাধুরী মিশায়ে ভার] একে চজেন মৃত্তির পর 
মৃতি। নব নব রূপ-বিস্তানে উছলে ওঠে তাদের 
অন্তরের অন্তংস্থল। আননোর মাঝেই বুঝি 
মিলনের উৎস। 

বৈষব কবির! পদাবলী কাব্য শ্রষের ষে 
বাল্য-লীলার বর্ণনা করেছেন সেখানেও দেখতে 
পাই শিশু কৃষ্ণের মধ্যে মাতা যশোদা আনন্দের 
কোন সীমানা খুঁজে পান না। চপল ছুবস্ত 
অবোধ শিশুটিকে ঘিরে যশোষাতার নেছাম্বত 
উছলে পড়ছে । এর মাঝেও বাৎদল্য রসের 
মধ্যে এ মানবিক জাবেদন ফুটে উঠেছে । 

সন্তানের প্রতি এই যে আকুলতা, প্রত্যেক 
মায়ের মধ্যেই তা চিরস্তন। 

“আগম-নিগম-বেদ-সার* ধিনি এখানে, 
তিনিই আবার পিতামাতার বুক জোড়। ধন-- 
নেছের ছুলাল। 

তক্তি বা গ্রেম যেখানে গভীর, আচার- 


৭ সপ্/য়িতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


উচ্বোধম 


[ ৮০তম ব্ধ-৬্ঠ লংখ্যা 


বিচার-পৃজা অন্ষ্ঠান সব সেখানে তূচ্ছ 

ব্রধ'ষে ব্রদগোপীগণও কৃষকে পৃজা-পাঠ 
স্বার দুরে সরিক়ে রাখেননি । কষকে তীর! 
ন্ষেহ, প্রেম ও সখ্যতা! দিয়েই পরমাত্ধীয় করে 
নিয়েছেন। এই ৰোধ বৈষণবপদাবলীর বাৎসল্য 
পদগুলির রূপ-রসে ভরে আছে-_হথটি লার্থক 
হয়েছে। 

বৈধব কবিদ্ধের এই মানবীয় রস-মাধুর্ধ 
পরবতিকালের শান্ত পদাবলীকেও প্রভাবিত 
করেছে। ধরণীর ধূলিমাখ! জীবনের প্রতি মমত্ত- 
বোধ শাক্ত পর্দাবলীকে মাধুর্য দান করেছে। 

স্থৃতরাং বলা যায়, সাহিত্যে মানবতাবোধের 
প্রকাশ-_বিশেষ করে জীবন চরিত গ্রন্থ রচনায় 
বৈষৰ কবির। মানুষকে অবলম্বন করে তার তথ্য- 
পূর্ণ জীবন-কাহিনীর অন্মরণ করে ঘে মানবরস 
রনিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার অভিনবত্ 
অবশ্য স্বীকার্য। 

চৈতন্ত চরিতে তাঁকে দেবত্বে উদ্নীত কর! 
হলেও তীর ষানবদপ কোথাও অগ্রকাশিত 
থাকেনি। 

এইভাবে মৌলিক কাব্য-সাধনার বিভিন্ন 
শাখার, বাঙালী কবির] মানবরনকেই প্রাধান্ু 
দিয়েছেন। সেখানে দেব মাহাত্ম্য পটভূমিতে 
পর্যবদিত হয়েছে। 

বৈষব কবিতা নানাক্ধপ পাধিব সৌন্দর্যের পথ 
ধরে ধরে চলেছে। “কবির] গৃথিবী আকিয়াছেন 
এবং হ্র্গও আকিয়াছেন--কিস্ত বৈষব কবিরা 
পৃথিবী ও ত্বর্গ এক করিয়া দেখাইয়াছেন-- 
তাহাদের আকা ছৰি যে সত্য, চৈতন্তদেব 
তাহারই প্রম্নাণ ।*-_ 

এখানেই তাদের স্ার্থকত]। 


শ্রীরামকুঞ্চ-শিশ্ পল্ট, 


স্বামী বিমলাত্মানন্দ 


জগন্মাতা ভব্তারিণী শ্রীরামকষ্ণকে বলে- 
ছিলেন, "তুই আর আমি এক। তুই তক্তি নিয়ে 
থাক--জীবের মঙ্গলের জগ্ত। ভক্তেরা সকলে 
আসৰে। তোবু তখন কেবল বিষয়্ীর্দের দেখতে 
হবে না; অনেক শুদ্ধ কামনাশূন্ত ভক্ত আছেঃ 
তারা আসবে ।” দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে সকল 
মন্দিরে সন্ধ্যারতির লয় যখন কাসরঘণ্ট। বাজত, 
তখন কুটির ছাদ হতে শ্রীরা্কুষ্ণ উচ্চৈ-স্বরে ডাক 
দিতেন, “ওরে তক্তেরা, তোরা কে কোথায় 
আছিস, শীদ্র আয় ।” (শ্রুত্ীরামকৃষ্ণকথামৃত, 
১ম ভাগ, উপক্রমপিকা পৃঃ ৪ )। 

শ্রীরামকৃষ্ণের আকুল আহ্বানে একে একে 
গৃহী ও যুৰ। ভক্তের! দক্ষিণেশ্বরে আনতে আর্ত 
করলেন ১৮৮১ গ্রীষ্টাক হতে। ১৮৮৫ গ্রীষ্টান্দের 
মধ্যে এলেন অনেক ছোঁকর] ভক্কেরা_ সুবোধ, 
ছোট নবেক্, পণ্ট, পূর্ণ, নারায়ণ, তেজচন্দর ও 
হরিপদ । শ্রীরামরুষ্ণের অনেক ভক্তদের পরিচয় 
আমার্দের অজানা থেকে গেছে। এরূপ একজন 
ছোকর! তক্ত পণ্টুর ছোট্র পরিচয় দেবার চেষ্ট! 
কর] হচ্ছে এই প্রবন্ধে । 

পত্তিত ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত শ্াম- 
বাজারের ষেট্রোপলিটন ইন্টিট্যুটের ছাত্র 
ছিলেন পণ্টং। বাড়ি বাগবাজার অঞ্চলে 
কন্ুলিম্বাটোলাতে-_বর্তমানের হেস্নচজ্্রকর লেনে ! 
তেজচন্দ্, নারায়ণ, হরিপদ, বিনোদ, ছোট 
নরেন প্রমুখ বাগবাভার অঞ্চলে বহু ছেলে, 
যায অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, এ বিস্তালয়ের 
ছাত্র ছিলেন। বাবুরাম (পরবতিকালে স্বামী 
প্রেষানন ) ও লারদাপ্রলক্গ ( পরবন্তিকালে স্বামী 
বরিগ্$পাতীভানন্দ ) পড়তেন এ মেট্রোপলিটনে। 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন ছেলেধর! মাস্টার" ভ্রীঘ। 


শ্রী-ই এসকল ঈশ্বরাজরাগী ও শ্ত্বসত্ব ছেলে- 
দেরকে পৌছে দিয়েছিলেন শ্রীরামরুষ্ণের পবিষ্ত 
চরণতলে। তারাও ধন্য হয়েছিলেন শ্রীরাম- 
কষে পুণ্াধর্শনে | 

পল্ট,র আসল নাষ প্রমথ চত্র কর। পিতা 
হেষচন্ত্র ও মাতা কৃষ্চতাবিনীক তৃতীয় সন্তান 
পন্ট,। পণ্টনুর ছিল আরগু চার ভাই-_অতুল- 
চন্দ, নবীনচন্ত্র, শরৎচন্দ্র ও নগ্গেশচজ্ত্র এবং তিন 
বৌন ভবতারিণী, আতরমনি ও ব্লক্যতারিনী। 
( কম্ব,লিয়াটোলার কর-বংশের ইতিবৃত্ত, প্রচুর 
কর, পৃঃ ৫৯)। হেমচন্ত্র প্রথমে পুলিশের 
দ্বারোগা, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি 
কালেক্টার হিসাবে খ্যাতিপাঁভ করেন। ভারতে 
বিভিন্ন স্থানে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন 
হেমচন্দ্র। স্ত্ীশিক্ষার প্রতি ছিল তার প্রবল 
অন্থরাগ। নিজের মেয়েকে বেখুন স্কুলে পাঠিয়ে 
এবিষয়ে তিনি অগ্রনী হয়েছিলেন । হেম্চজ্ও 
শ্বরামকষ্ণের দর্শন লাভ করেছিলেন। তবে 
তিনি মানী লোক ছিলেন। এপ্রপঙ্গে পরে 
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্তামপুকুরে বলেছিলেন ভক্ত শ্বাম" 
ব্স্ুকে, “হেম দক্ষিণেশ্বরে যেতো । দেখা হলেই 
আমায় বলতো, “কেমন ভ্টচার্ধমশাই ! ছগতে 
এক বস্ত আছে /- মান” ?” ( কথামত, ১/১৮।৩)। 
মা রুষভাবিনী ছিলেন কুষারটুলীর বিখ্যাত মিত্র 
ংশ তৈরব মিক্রের বাড়ির মেয়ে। পণ্টদর জন্ম 
হয় ১৮৬৪ গ্রীষ্টাবে তাঁর পিতার কর্মস্থল মেদিনী- 
পুত জেলার গড়বেতাতে। তখন ছেমচন্্র ছিলেন 
ওখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । মেট্রোপলিটন 
বিভালয়ে পড়া শেষ করে পণ্ট? ভত্তি হুম 
গ্ানেম্রি ইন্‌স্টিট্যুটে (বর্তমানে ক্কটিশ চার্চ 
কলেজ )। এখান হতে বি, এ পাশ করেন 


৩৫২ 


১৮৮৫ খ্রীষ্টাকে। পরে কলকাত৷ বিশ্ববিষ্তালয় 
হতে এম, এ ডিগ্রি লাভ করেন । 

শ্ররামকষ্ণকথাম্ততে পণ্ট,র প্রথম উল্লেখ 
আছে ১৮৮৪ খ্রী্ঠাকের ২৬ অক্টোবর তারিখে । 
(কথামত, ১১৩।১)। ছোট নরেন, বিনোদ, 
হবিপদ প্রভৃতি ভক্তদের লঙ্গে তিনি গিয়েছিলেন 
দক্ষিণেশ্বরে । এতাবে পল্টু শ্রীরামরুষ্ের 
পুণ্যদঙ্গ লাত কল্নে মোট সাতবার । ঘক্ষিণেশ্বরে 
«ও কলকাতার ভক্তবাড়িতে উপরোক্ত তারিখ 
ব্যতীত, তাদের সাক্ষাতের দিনগুলি হল ১৮৮৫ 
খরষ্টাব্ধের " মার্চ, এপ্রিলের ৬ ও ১২, ৯ ও ২৩ 
মে এবং ২৩ অক্টোবর । প্রথম দর্শনের বর্ণন। 
দিয়েছেন পুঁথিকার--“আইল প্রমথচন্দ্র অতি 
চমতকার 1/বালক বয়েস তার বাপ মাজিস্টর ॥/ 
গণামান্ত জানা নাষ ছেমচন্্র কর |/ শ্রদ্ধা তক্তি 
ছিল বহু প্রভূ উপর ॥” (প্রশ্রীরামকৃষণ পু থি__ 
অক্ষয়কুমার সেন (১৩৮৮ ); পৃং ৪*৯) 

পণ্ট,কে খুবই ন্েহ করতেন ও ভালবাসতেন 
ভ্রীরামকষ্চ। কারণ, শ্রীভগবানের বেশি গ্রকাশ 
শুদ্ধাত্বাদের মধ্যে। ভক্তদের কাছে উদ্বেগ 
প্রকাশ করছেন পণ্ট.র ধ্যান হয় না বলে। 
বলছেন, “আচ্ছা! সব্বাই বলে, বেশ ধ্যান হয়, 
পণ্ট,ব ধ্যান হয় না কেন?" (কথামৃত,২।২৩।৩১)। 
একদিন দক্ষিণেশ্বরে রঙ্গরসপ্রিয় শ্রীরামকষ্খ আনন্দ 
করছেন বালক ভক্তদের সঙ্গে । তিনি তাদের 
অতিনয় দেখাচ্ছেন কীর্তনীর ঢং-এর । কীর্তনী 
লেজেগুজে গান গাইছে দলের নঙ্গে। নেহাতে 
রঙিন রুমাল দিয়ে দাড়িয়ে মাঝে মাঝে ঢং করে 
কাছে, মধ্যে মধ্যে নথ তুলে থুধু ফেলছে। 
অভ্যর্থনা করছে যখন আদরে উপস্থিত হচ্ছেন 
কোন সন্ত্াস্ত বাক্তি। আবার কখন কখন 
হাতের কাপড় সরিয়ে দেখাচ্ছে তাবিজ, জনস্ত ও 
বাউটি প্রভৃতি অলংকার । অভিনয় দৃষ্টে সকল 
ভক্তেয়া হছেগে লুটোপুটি। পণ্ট. হেসে দিচ্ছেন 


উদ্বোধন 


[৮৯তম ব্য-_-৬ষ লংখ্য। 


গড়াগড়ি। পণ্ট,র দিকে তাকিয়ে শ্রীবামকষ। 
বলছেন শ্রীমকে, “ছেলেমানুষ কিনা, তাই হেসে 
গড়াগড়ি দিচ্ছে।* সঙ্গে সঙ্গে দাবার পণ্ট.কে 
সাবধান কৰে দিচ্ছেন তর “ইংলিসম্যান” বাবাকে 
শ। বলার জন্য । কারণ, পাছে শ্রীরামকষের 
প্রতি টানের কমতি হয়ে যাঁয় পণ্ট,র | - এঁদিনই 
ভাবস্থ শ্ীবামক বলে দিচ্ছেন ভক্তদের 
আধ্যাত্সিক উন্নতির কথা। পণ্ট,র মম্বদ্ধে 
বললেন, “তোরও হবে, তবে একটু দেরীতে 
হবে।” (কথাম্বত, ৩১২২ )। 

পণ্টুর বাড়ির লোকের পছন্দ করতেন ম 
শ্ীবামকৃের সঙ্গে তীর মেলামেশা । কিন্ত 
বাধা মানতেন না পণ্ট। শ্রাহ'মকষ্ণদঙ্গ 
উপভোগ করতেন তিনি। শীরামকষ্ণ এসেছেন 
ব্লরাম "মন্দিরে । এত কাছে তিনি! তাঁকে 
দরশ্শ না করে থাকতে পারলেন না পণ্ট,। 
বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে উপস্থিত হলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ মকাশে। খুব খুশি শ্রীরামকষ$ও। 
সহাশ্তে পণ্ট,কে জিজ্ঞাসা! করছেন, “তুই তোর 
বাবাকে কি বললি! (মাষ্টারের প্রতি )--ওর 
বাবাকে ও নাকি জবাব করেছে, এখানে আসবার 
কথায়। ( পন্ট.ব প্রতি )--তুই কি বললি? 

পণ্ট,_বললুম্ত, হা! আমি তাঁর কাছে যাই, 
একি অন্তায়? (ঠাকুর ও মাষ্টারের ছান্ত )। 
যদি দরকার হয় আরে! বেশী বলব।” ( কথামত, 
৩১৩1১) 

আর একদিন বলরাম মন্দিরে ভক্ত 
পরিবেষ্টিত হয়ে বসে অ'ছেন ্রাষরুফ। 
নবেন্্রনাথ ও গিরিশ ঘোষের মধে চলছে বিচার- 
বিতর্ক। বিষয় ঈশ্বর মান্য হয়ে আগেন 
কিনা। পণ্ট,ও উপস্থিত। সকলে শ্তনছেন 
মনোযোগ সহকারে | বিতর্কের মধ্যেই প্রন 
উঠেছে দেবতাদের অমরত্ব নিয়ে। এতে 
গিরিশের কাছে প্রমাথ চাইলেন নবেজ্নাথ। 


আবাঢ, ১৩৯৪ ] 


পহান্তে পণ্ট, নরেন্দ্রনাথকে বললেন, “অনাদি 
কি দরকার? অমর হতে গেলে অনন্ত হওয়া 
দরকার |” হাসতে হাগতে শ্রীরামকষ্ বলছেন, 
“নরেন্জ উকিলের ছেলে, পণ্ট, তেপুটির ছেলে ।” 
( কথামত, ৩১৫২ )। 

শ্রীরামকৃষ্ের জাগতিক লীল! সাঙ্গ হবার পর 
পণ্ট, তাঁর লক্নাাসী গুরু ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন 
করেননি । তিনি আজীবন সন্বদ্ধ রেখেছিলেন 
তাদের দ্দ। পরবর্তিকালে পল্ট, আইন জগতে 
প্রবেশ করে খ্যাতি লাভ করেন। প্রথমে ঘোষ 
এণ্ড ঘোষ সলিদিটর কোম্পানীতে শিক্ষানবীশ 
হিসাবে ক।জ করার পর্ন পাকাপাকিভাবে আইন 
ব্যবলা শুন্ত কহেন ১৮৯১ থ্রী্াবের ২৬ এপ্রিল 
হতে। পরে ঘোষ এাগ্ড ঘোষ কোম্পানীটি 
পণ্ট,র হাতে আমে । তখন তিনি পার্টনারশিপ 
শিয়ে ফার্মের নতুন নাম করেন কর মেটা 
এণ্ড কোম্পানী । এই স্থঙজে মঠমিণনের 
যখনই কোন আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ 
প্রয়োজন হয়েছে, পণ্ট, সাননে দিয়েছেন 
আইনগত স্থপরামর্শ ম্বামীজী মঠের ট্রাস্ট 
ভীড” রেজিস্ট্রেশন করেন ১৯০১ গ্ষ্টান্ধের 
৬ ফেব্রুমারি। এই রেজিস্ট্রেশনে পণ্ট, শুধু 
সাক্ষী ছিলেন না» ভীড প্রণয়নে তার ভূমিকা 
ছিল মুখ্য। 

পণ্ট, বিয়ে করেন হাওড় জেলার খোড়পের 
(আন্দুলের কাছে) গিরিজ্ বন্থু মল্লিকের কন্তা 
লরয.বালাকে। তাদের ছিল এক পুঞ্র বিজন ও 
ছুই কন্তা--কমলাবালা ও ন্বর্ণসতা। কন্ছুলিয়া- 
টোলার পৈত্রিক বানভবন ত্যাগ করে পণ্ট,চলে 
আসেন ইলিসিয়াস রোড ও ল্যান্সডাউন রোড 
ভাড়া বাড়িতে । পরে ৭1১ হেসাম রো পণ্ট, 
মিজবাদ্ধি তৈরি করেন। এখানেই তিনি 
মপরিবারে উঠে আসেন ১৯২৮ গ্রীষ্টান্বে এবং 
আমৃত্যু বববাস করেন। 


শ্ীরামকফ-শিষ্ত পক্টু 


৩৪৩ 


£ পণ্টর একমান্্র পুত্র বিজন যক্ষারোগে আক্রান্ত 
হন। বিজন তখন স্কুলের ছান্তর। বয়স উনিশ 
ৰছর। পণ্ট, তার কোন চিকিৎসার ক্রট 
রাখেননি । কিন্তু দিনের পর দিন বিজন এগিয়ে 
যাচ্ছিল শেষ পরিণতির দিকে । এতে একেবারে 
ভেঙ্গে পড়েন পণ্ট,। ভাক্তারদের পথামর্শে তিনি 
পুত্র বিজনসহ স্পবিবারে বাধু পরিব্তনের অন্থ 
আলমোড়াতে যান ১৯১৩ খ্রীগ্াকে। মহ্থাপুরুষ 
মহারাজ তখন কনখলে। গুরুভাই-এর সগ্রে্ 
আহ্বান উপেক্ষ। করতে পারলেন ন| মহাপুরুষ 
মহারাজ। তিনি চনে এলেন আলমোড্াতে 
পণ্ট,্র কাছে শান্বনা দেবার জন্য। একটি 
চিঠিতে পিখছেন শ্শিবানন্দজী ( ১২৭১৩), 
“্রীরামকৃঞ্চ-কথামুতে পণ্টংর নাম বোধহয় 
পড়িযাছ। তাহার একমাত্র পু, বয়স প্রায় ১৯ 
বৎসর, উত্তম লেখাপড়। করিতেছিল ; কিন্তু ঘুর- 
ৃষ্টবশও: অত্যন্ত কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়ায় 
কপিকাতার স্থুবিজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শে 
তিনি এখানে বিগত এপ্রিল মাসে তাাকে এবং 
বাড়ির অন্তান্য কতকগুলিকে অর্থাৎ স্তী, ভগিনী, 
ভাগিনেয় গ্রভৃতিদ্দের লইয়া আসপিয়াছেন। 
তিনি এখানে একলা, অন্ত কোন কাজকর্ম নাই; 
সর্বদাই দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতেছিলেন। 
সেন্ড কমলে আমায় লেখেন, যেন আমি 
এখানে আপি। শ্রীশ্রঠাকুরের কথাবার্তা এবং 
শান্বাদি আলাপ করিয়! হুর্ভাবনা সকল দুর কর! 
এবং তক্তি-বিশ্বাস যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা 
কণা, এই উদ্দে্ত |” (মহ।পুরুষদ্দীর পত্রাবলী, 
১৩৮৭ পৃঃ ৬২ )। এতে পণ্ট,র মানদিক অশান্তি 
আংশিকভাবে দূর হয়েছিল। সে-সময় পণ্টকে 
সর্বদ। প্রীর্ঘনারত ও শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণ-মনন 
করতে দেখা যেত। সেখানে তার! প্রায় আট 
মাসের মতো ছিলেন । পরে কলকাতায় ফিরে 
আসেন পণ্ট,। এভাবে রোগ্তোগের পর বিজন 


৩৫৪ 


পাধিব মায়াবদ্ধন ছিন্ন করে শ্বধামে চলে ধান 
১৯১৫ গ্রীষ্টাবে। 

একমাঅ পুত্রের মৃত্যুর পর পঞ্টু পুত্রশোকে 
দিশেহার| হয়ে পড়েন। তখন হতেই ষক্ষান্বোগ 
নিবারণ কল্পে তিনি নিজেকে বিতিম্ম জনহিতকর 
কার্ধে নিয়োজিত করেন। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, 
ভাঃ কুমুদশঙ্কর রায় গ্রভৃতি জনহিতৈষী ব্যক্তিদের 
সহায়তায় গড়ে তোলেন যাদবপুর টি, ৰি 
হাসপাতাল। এজন্য তিনি নিজে প্রচুর অর্থ 
দান করেন এবং সংগ্রহ করে দেনও অনেক 
অর্থ। তিনি ছিলেন এই হানপাঙালের আজীৰন 
ট্াস্টা। কাণিয়াংএ রায় বাহাছুর শলীভৃষণের 
সাহায্যে পঞ্টু প্রতিষ্ঠা করেন “১৫ 0816 
09106 007 .596:00109519 7১801500 নাষে 
একটি গ্রতিষ্ঠান। এখানেও অনেক টাক! দান 
করেন। পরে এই প্রতিষ্ঠানটি “5. 8. 9808- 
(01101), নামে এক বিরাট হাসপাতালে পরিণত 
হয়। 

পটু ছিলেন শিক্ষা ও লাহিত্যান্ুবাগী। 
কলিকাতা বিশ্বদ্ষ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তার দান 
অনেক। বঙ্গীয় সাহিত্া পরিষর্দের তিনি 
ছিলেন সক্রিয় সদশ্য। তিনি ছিলেন অতিথি- 
পরাণ, দীনের দেবক, আতুরদের প্রতি 
হদয়বান। স্পষ্টবাদী ছিলেন বলে লোকে তাঁকে 


উদ্বোধড 


[ ৮৯তম বর্ধ--৬্ লংখা। 


তুল বুঝত। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধ 
চিত্তরঞ্জন দাস, ডাঃ নীলরতন সরকার, স্যার 
অতুলচন্ত্র চ্যাটার্জী, আই, পি. এস.) জানেজ্রনাথ 
ঘোষ, আই. পি. এস.১ একাউটেন্ট জেনারেল 
উপেন্দ্রনাথ মজুষদার প্রভৃতি খ্যাতিমান ব্যক্তির|। 
দেশবন্ধু যখন তার সমস্ত সম্পত্তি ও অর্থ 
দেশবাসীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তখন তিনি 
বহুকাল বন্ধুব আতিথ্য শ্বীকার করে পঞ্টুর বাস- 
ভবনে থেকেছেন । 

পঞ্টুর দিন ফুরিয়ে এল। তিনি নিজ 
বাড়িতে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। কথামত পড়ে 
শোনান হচ্ছে। স্বামীজীর অস্তিমকালে তার 
দেহের উপর স্থাপিত শালটি পঞ্টু মযতনে নিজের 
কাছে রেখেছিলেন ।১ নেটি স্পর্শ করছেন 
বারবার । শ্রীঞ্ঠাকুরের নাম শুনতে শুনতে ও 
স্মরণ করতে করতে পঞ্টু ইহ্ধাষ ত্যাগ করেন 
১৯৩৭ খ্রীষ্টাকবের ২ অগস্ট। প্রবুদ্ধ ভারত 
পত্রিকা শোক প্রকাশ করে লিখেছিল, “7৩ 
[:910)810181)109, 11811) ৫6 10155100 856৫ 00 
০0010 1011) 29 0106 217001)8 105 81800:69 
[16009 200 ভ11 আঅ181)615, ৬/৩ ৫6৩01 
10800101019 10988 8104 ০6 ০0 ৪170018 
90110091617069 10 0156 ০6:68%60 9103110.7 
(প্রবুদ্ধ তারত নতেম্বর, ১৯০৭, পৃঃ ৬২০ )। 


৯ এই শালাট পল্ট;র দেহান্তের পর তাঁর দৌহকরা ধলিকাতা বিবেকানগা সোসাইটিকে প্রদান করেন। 


[ প্রফুল্লচল্ কর করৃক সংগহেত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত (৯৯৫৯) 'কম্ঘ্াীলরাটোলার ফর বংশের 
ইীতযত্ত' পৃস্তক ছতে তথ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, প্রফুল্লচল্ ধরের লাঁখত নোট ( তাঁরখ ১৭।৫।১৯/৯ ) 
এবং পল্টুর জোথ্ঠ ভ্রাতা অতুলচন্্র করের পত্র শ্রীরবাচ্দুনাথ করের লিখিত পনর (তারিখ ই6181১৯৯/৯ ও 
1১৯৮৯) হতে পারিবারিক অনেক সংবাদ পাওয়া গেছে। লেখক।] 


অজ্ঞান এবং জ্ঞান 


স্বামী বেদাস্তানন্দ 


প্রীষদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে 'অজ্ঞানয এবং 
“জ্ঞান? শব ছুইটির বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া 
যায়। শব ছুইটি কোন্‌ কঈ্লোকে কি অর্থে 
বাবস্ৃত হইয়াছে তাহা ধারাবাহিকভাবে 
আলোচনা করিয়া, অজ্ঞান কাহাকে বলে, 
জানেরই বা স্বরূপ কি--তাহা! আমরা বুঝিবার 
চেষ্টা করিব। 

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে 
শ্রকষ্। জানযোগ ও কর্মযোগ-_এই ছুই প্রকার 
সাধন পর্যের কথা বলিয়াছেন। জগতে 
সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীর মান্গষয দেখিতে পাওয়া 
যায়। কিছু মানুষ ম্বভাবতঃ অন্তমুখ, বিচার 
প্রবণ। তীহার! জন্মমরণের রহমত বুঝিতে, 
নিজের যথার্থ শ্বরূপ জানিতে আগ্রহী। এইক্প 
বাক্তির পক্ষে জ্ঞানযোগ অবলম্বনে ব্রহ্ষনিষ্ঠ 
থাকার সাধন গ্রহণীয়। কিন্তু জগতের 
অধিকাংশ মানুষ বহি, সর্বদ। নানা কাজে বাস্ত 
থাকা, তাহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা । এইরূপ 
ব্যজিদ্বের পক্ষে কর্মফল ঈশ্বরে সমপর্থপূর্বক নিফষাম 
কর্মানুঠানরূপ কর্মধোগের সাধনা অবলম্বনীয়। 

এ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক গ্লোকে অজ 
শবের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এঁঙ্সোকে বলা 
হইয়াছে, আত্মার স্বরূপ বিচারে যে-সকল ব্যক্তি 
অদমর্থ, যে-সকল অজ্ঞানীদের কর্মাহুষ্ঠানের প্রতি 
স্বাভাবিক আসক্তি আছে তাহার্দিগকে আত্মা 
অকণ্া” এই প্রকার উপদেশ দিবে না । কেন! 
ঈশ্বরার্থে কর্মাহঠানের ভ্বার1 চিত্ত শুদ্ধ না হইলে, 
অন্ডদধ চিত্তে আত্মজানের উদ্ভব হইতে পারে না। 
জতএব জ্ঞানী ব্যক্তি, সকল কর্মনিষ্ঠার সহিত 
সম্পাদন করিস! অজ্ঞানী ব্যক্তিগণকে কর্মের)প্রতি 
আরুষ্ট করিবেন । 


এঁ অধ্যায়ের ৩২ সংখ্যক শ্লোকের 'সর্বজান 
বিমান, এই পদের সর্বজ্ঞান বলিতে ভগবান 
শ্রী কধিত নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান বিষয়ক দিদ্ধান্ত 
এবং আত্মার যথার্থ হ্বরূপ বিষয়ক উপদেশ--- 
এই ছুই প্রকার জানের কথা বুঝিতে হুইবে। 
এই গ্নোকটির তাৎপর্য, যে-সকল বিবেকহীন ব্যজি 
ফলাকাজ্! ত্যাগপূর্বক ঈশ্বরের গ্রীতিদম্পাদনের 
উদ্দেশে কর্াহ্্ঠানব্ষয়ক অন্শাসনের প্রতি 
অবজ্ঞ। প্রদর্শন করে এবং নিষাম কর্ম করে না, 
অথচ আত্মার স্বরূপ অবগতির ফলে যাহার! 
কর্মত্যাগে অনমর্থ, তাহাদের জীবনধারণ বৃথ।। 

এঁ অধ্যায়ের ৩৩ সংখ্যক শ্লোকের “জানবান্‌, 
পর্দের অর্থ, কর্মের দোষ বা গুণ সম্পর্কে জ্ঞান- 
সম্পন্ন । এই জান শান্ত, অন্তের উপদেশ অথবা 
নিজের অভিজ্ঞতালন্ধ হইতে পারে। এই 
ক্লোকের ব্ক্তব্য,কোন কাজের দোষ বিষয়ে 
জ্ঞানবান ব্যক্তিও অতীতে কৃত কর্ম বাচিস্তা 
হইতে উৎপন্ন সংস্করের বশীভূত হইয়া কাজ 
করিয়া থাকে । সকল প্রাণীই লংগ্কারের বশে 
চালিত হয়। 'ইন্ডরিয় সংযম করিব” মনে করিলেই 
করা যায় না। 

এ অধ্যায়ের ৩৯ ও ৪* ক্লোকে ব্যবহৃত জান 
পদটি দোষ ও গুণ বিষয়ক জ্ঞান বুঝাইতেছে। 
সেইরূপ, জ্ঞানবান্‌ পদটি 'পাধারণভাবে জ্ঞান- 
সম্পন্ন” এই অর্থে ব্যবহত হইয়াছে । কামপ্রবৃত্তি 
বা ইচ্ছা জ্ঞানীর নিকট চিরশক্রদ্দপে প্রকাশ 
পায়। কেন না)জ্ঞানীব্যক্তি কর্মোপতে!গের দোষ 
ভোগকালে অন্থতব করেশ। অন্যপক্ষে বিবেকহী'ন 
ৰ্ক্তি তোগকালে সখ অনুতব করে। ইন্দরিয়সমূহ 
মন ও বুদ্ধি কামের আশ্রয়) এই সকলের 
আশ্রয়ে থাঝিয়। কাম মাঙ্বকে মোছিত করে। 


৩৫৬ 


এ অধ্যায়ের ৪১ সংখ্যক ক্সোকে কাম 
বা ইচ্ছাকে 'জানবিজ্ঞাননাশনমূ্* বলা হইয়াছে। 
প্রবল ভোগেচ্ছ। ম্বাহ্গষের শান এবং গুরুর 
উপদেশ জনিত জান এবং শ্বীয় অন্থতবকে 
অভিভূত করিয়া! প্রকাশ পায়। অতএব 
প্রাথমিক কর্তব্য হইতেছে, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে 
সংঘত করিয়া কামকে আশ্রয়চ্যুত করা। 

গীতার চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগ নামে 
অতিহিত। এই অধ্যায়ের অধিকাংশ ক্লোকে 
আত্মজ্জানের সাধন ও তাহার ফল কথিত 
হইয়াছে । এই অধ্যায়ের ১৯ সংখ্যক ক্লোকের 
তাৎপর্ধ এইরূপ-_যে ব্যক্তির মন হইতে কামনা 
চলিয়া! গিয়াছে, “এই কর্ষে এই ফললাত হইবে? 
এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া কোন কাজে প্রবৃত্ত হন 
না, নিষাম কর্মাহুষ্ঠানের দ্বার! তাহার চিত্ত শুদ্ধ 
হয় এবং নিজেকে আর কোন কর্মের কর্তা 
বলিয়া মনে করেন না। এই জ্ঞানোৎপত্তির 
ফলে, তিনি দেহ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বার যে 
কর্ম করেন তাহা পাঁপশপুণ্য উদ্পত্তির কারণ হয় 
না। এই প্রকার ব্যক্তি যথার্থ পপ্ডিত। তিনি যে 
কেবল শাস্ত্রের অর্থ জানেন তাহ! নঙ্গ শাস্ত্রের 
জান তাহার জীবনে গ্রকাশিত হয়। 

এ অধ্যায়ের ২৩ সংখ্যক ক্পোকে বলা 
হুইয়াছে বি্ষয়াসক্তি রহিত এবং সকল ব্যাপারে 
আকর্ষণ ও বিছেষশূন্য ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রীতি 
সম্পাদনের জন্য যে কাজ করেন তাহ! তাহার 
নখ ৰা দুঃখ উৎপত্তির কারণ হয় না। তীহার 
চিত্ত সকল সময় জানে অবস্থিত থাকায় “আত্মা 
কর্ম করেন এবং কর্মের ফল তোগ করেন”--এই 
প্রকার মিথ্যা ধারণ] চলিক্কা যাওয়ার ফলে দেহ 
ও ইঞ্জিয়াদি হবার কৃত কর্মের ফল তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে না। 

এ অধ্যায়ের ৩৩ সংখ্যক শ্লোকে দ্রব্য 
হইতে জানযজকে উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। বিবিধ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--৬ষঠ সংখ] 


দ্রবা ছ্বারা কোনও দেবতার অন্থগ্রহ লাতের 
উদ্দেস্টরে অ্কুঠিত যজ্ের ফলে ইহজীবনে ্থথ এবং 
মরণের পর ম্বর্গ লাভ হয়। কিন্তু এই ন্থখভোগ 
চিরস্থায়ী হয় না । কিন্তু আত্মজান লাভ হইলে 
তাহার আর ক্ষয় বা বিনাশ নাই। আত্মার 
স্বরূপ যথাবথ অন্ুতব করিতে পারলে ম্বান্থৃষ 
পরমানন্দোর অধিকানী হয়। 

এ অধ্যায়ের ৩৪ সংখ্যক শ্লেকে বলা 
হইয়াছে, আত্মজ্ঞান গুরুর উপদেশ হইতে লাভ 
করিতে হইবে। গুরু কেবল শাস্ত্রজ্জ হইলে 
চলিবে না, যে ব্যক্তির আত্মন্বক্ূপের যথার্থ 
অন্থভব হইয়াছে কেবল ত্বাহার উপদেশের দ্বারা 
জ্ঞান লাভ হয়। প্রণাম, প্রশ্ন এবং পেবা-জ্ঞান- 
লাভের এই তিন মাধন। যিনি জ্ঞান লাভ 
করিতে আগ্রহী তাহাকে নত্তর ও বিনয়ী হইতে 
হুইবে। জ্ঞানী গ্ররু উদ্ধত ব্যক্তিকে উপদেশ দেন 
না। শিযের অন্তর জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি প্রবল 
থাকা চাই) তিনি মন দিয়া শুনিবেন এবং বিচার 
করিবেন আর শশিষ্ককে সেবাপরায়ণ হইতে 
হইবে। 

এ অধ্যায়ের ৩৬ সংখ্যক ক্লোকে আত্মজানকে 
নৌকার সহিত তুলনা কর! হইয়াছে। নদী 
বা সমুদ্র পার হইতে হইলে যেমন স্থদুঢ নৌকার 
প্রয়োজন হয়, সেইরূপ জীবনে কৃত সমস্ত পাপ 
কর্মের ফল ভোগ হইতে ত্রাণ পাওয়ার উপায় 
্বস্বরূপের অঙ্গভূতি। অত্যভ্ত পাপী ব্যক্তিও যদি 
অন্ুতবৰ করিতে পারে যে আত্মা নিত্যপ্তদ্ধ এব' 
নিক্ষিয়, তা? হইলে সকল অপকর্মের ফলভোগ 
হইতে নিস্তার লাত করে। 

এ অধ্যায়ের ৩৭ সংখ্যক গ্লোকে আত্মজ্ঞানকে 
আগুনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে । গ্রজজিত 
অগ্নি যেমন কাষ্ঠভূপকে তন্মে পরিণত করে, 
জত্মজান লাভের ফলে সেইপ্রকারে সকল কর্মের 
ফল নষ্ট ছইয়। যায়। 


আধাঢ়, ১৩৯৪ ] 


এ অধ্যায়ের ৩৮ সংখ্যক ক্লোকে বলা 
হইয়াছে সকল প্রকার সাধনার মধ্যে জানযোগ 
সর্বাপেক্ষা! পবিভ্রতা সম্পা্চ। তবে, ইহার 
জন্ত বিশেষ প্রস্ততির প্রয়োজন । দীর্ঘকাল নিফা্ 
কর্মান্ুষ্ঠানের ছার] চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ 
চিত্তে আত্মার যথার্থ ম্বরূপের অনুভব হয়। এই 
কারণে নকলে জ্ঞানযোগ অবলম্বন করে না। 

এ অধ্যায়ের ৩৯ নংখাক গ্লোকে আত্মজান 
লাতের জন্ত সাধকের যোগ্যতা নির্ণাত হুইয়াছে। 
সাধককে গুরুর উপদেশের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস- 
সম্পন্ন হইতে হইবে, তিনি আত্মার হ্বর্ূপ বিচার 
ব্যতীত অন্ত চিন্তাকে মনে স্থান দিবেন না, 
তিনি জিতেন্ত্রিয় হইবেন--তীহার কোন ইন্দ্রিয় 
বা মন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইবে না। এই 
প্রকার যোগ্যতাসম্পন্ন সাধক অল্প সমর 
মধ্যে আত্মজ্ঞন লাভ করিয়া পরম শাস্তি 
লাভ করেন, তাহার যাবতীয় ছুঃখের নিঃশেষে 
নিবৃত্তি হয়। 

্রন্ধানছছভবের ছিবিধ সাধনার বিষয়ে কর্মযোগ- 
নিষ্ঠ। এবং আত্মজ্ঞানমিষ্ঠ। সম্পর্কে ছিভীয় ও 
তৃতীয় অধ্যায়ে বল হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের 
৪১ সংখ্যক ঙ্লোকে উক্ত ছুই নিষ্ঠার শেষ কথ। 
বল! হইয়াছে। ঈশ্বরের আরাধনা-ব্ধপ কর্মের 
অনুষ্ঠান এবং কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে 
ধিনি অভ্যস্ত হইয়াছেন, আত্মজান উৎপত্তির 
ফলে ধাহার "আত্ম কোন কর্ম করেন না, 
এই ধারণ! দৃঢ় হইয়াছে, নিজেকে শরীর বলিয়া 
ভ্রম ধাছার আর হয় না, যিনি প্রমাগগ্রস্ত হন না, 
তিনি দেহের ম্বাতাবিক আহার নিপ্রাদির দ্বারা 
অথবা! অপরের কল্যাণের জন্ত কৃত কমের দ্বার! 
বন্ধ হন না, অর্থাৎ সুখ ছুঃখ ভোগ করেন না। 

অন্ন কর্মত্যাগের অধিকারী নছেন বলিয়া 
শরতগবান তাহাকে কর্মযোগের উপদেশ 
দিতেছেন। 


অজান এবং জান 


৩৫৭ 


চতুর্থ অধ্যায়ের ৪২ সংখ্যক গ্পোকে 
বলিতেছেন, হে অর্জুন, যেহেতু যুদ্ধ করা তোমার 
কর্তব্য ইহা! তুমি বোঝ অথচ দেহের নাশের 
সঙ্গে আত্মার নাশ হন্প কিনা, এ-বিষয়ে তোমার 
যে সন্দেহ, আত্মন্বরূপ বিচারের দ্বারা তাছ। 
অপলারিত কর এবং ফলকামন! ত্যাগপূর্বক যুদ্ধের 
জন্য প্রত্তত হও। 

পঞ্চম অধ্যায়ের ১৫ নংখ্যক লোকে ৰল। 
হইয়াছে, অজ্ঞান দ্বার জ্ঞান আবৃত থাকে । 
এখানে অজ্ঞান বলিতে, যে ভ্রমবশতঃ দর্বদা 
পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎকে সর্বদা একরূপ 
ও সত্য বলিয়! ধারণ। হয় সেই ভ্ত্রম। আর, 
জ্ঞান বলিতে পরমেশ্বর সর্বদা সর্বত্র সমভাবে 
বিরাজমান এই প্রকার বোধ। এই ্নোকটির 
তাৎপর্ধ এইরূপ- ঈশ্বর সর্বদা পরিপূর্ণ ; তাহার 
কোন প্রয়োজন ব। অভাববোধ নাই। তিণি 
কোন ব্যক্তির দ্বার কৃত সৎকর্মের অথবা পাপ- 
কর্মের ফল গ্রহণ করেন না। মানুষ অজান- 
বশতঃ নিজেকে নান প্রকার কর্মের কর্তা এবং 
সে-সকল কর্মের ফলে উৎপন্ন ফলের ভোক্তা 
মনে করিষধ। স্থখ অথব! ছুঃখ ভোগ করে। সে 
আরও মনে করে, ঈশ্বরট তাহাকে দিয়! মৎ ও 
অসৎ কর্ম করাইতেছেম। 

এ অধ্যাপসের ১৬ সংখ্যক শ্লেকে বলা 
হইয়াছে যে,জঞানী ব্যক্তিগণ ধাহার। ঈশ্বরের স্বরূপ 
উপলব্ধি করিয়াছেন তাহারা মোহাভিভূত হন 
না। জ্ঞানের দ্বারা ধাহাদদের তেদজ্ঞানের উৎপাদক 
অজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সেই জ্ঞান অজ্ঞান 
দুর করিয়া আত্মার এবং ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ 
প্রকাশ করে। স্ুর্ধের ডাঁয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেষন 
অন্ধকার চলিয়। যায় এবং ফলে জগতের সকল 
বন্ত প্রকাশিত হয়, বন্ধসমূহকে প্রকাশের জন্ 
হৃর্ধ পৃথক চেষ্ট! করে না। 

এ অধ্যায়ের ১৭ সংখ্যক গ্লোকে বল! হইয়াছে 


৬৪৮ 


আত্মার ত্বরপের জান হওয়ার ফলে বাহাদের 
লকল প্রকার মাননিক মলিনতা নষ্ট হইয়াছে, 
বাঙ্থারা নিজেদিগকে অহংকার হইতে তিক্গ 
আত্মাকে জানিয়াছেন তাহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ 
করিতে হয় না) ইছুজীবনেই তীহারা। ঈশ্বরের 
লহিত নিত্যযুজ থাকেন। তাহাদের মন ও বুদ্ধি 
সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তায় লিড থাকে ? তাহার! ঈশ্বর 
ব্যতীত আর কিছু জানেন না, একমান্ত ঈশ্বরকে 
আশ্রয় করিয়! তাহারা কালাতিপাত করেন। 

এ অধ্যায়ের ২৯ সংখ্যক শ্লোকে জাত 
অর্থাৎ “জানিয় এই অসমাপিক ক্রিক্সাপদের 
ব্যবহার করা হুইয়াছে। কেবল হীন্দ্রয় সংযষের 
সবার মুক্তিলাত হয় না। 'জামি কর্তা নই, 
দঈশ্বরই সকল কর্মের কর্তা, এই জানের ফলে 
চিরশাস্তি লাত হয়। এই জ্ঞান লাত হইলে 
ঈশ্বরকে আর দুরে আছেন বলিয়া মনে হয় না, 
তখন অন্থতব হয়, মান্য যে যজ্ঞ তপশ্যা করে 
ঈশ্বর সে সকল গ্রহণ করেন, বিশ্ববরক্ধাণ্ডের তিনিই 
একমাত্র নিয়স্তা এবং সকল প্রাণীর একাস্ত 
জাপনজন। 

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম ধ্যানযোগ। এই 
অধ্যায়ে বিশেষভাবে চিত্ত সংযমরূপ যোগের 
উপদেশ দেওয়! হইয়াছে । এই অধ্যায়ের ৪৬ 
নংখ্যক ক্লৌকে জানী অপেক্ষা যোগীকে শ্রেষ্ঠ বল! 
হুইয়াছে। এখানে জানী বলিতে যে ব্যক্তি 
কেবলষাত্র শান্ত পাগ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন 
কিন্ত ধাহার আত্ম-স্বূপের অনুভব হয় নাই, 
এইরূপ বুঝিতে হইবে। আর এই প্লোকে যোগী 
বলিতে, সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিক্কা ধিনি মনকে 
আত্মসংস্থ করিতে সমর্থ সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য কর! 
হইয়াছে। 

প্রভার সগুম অধ্যায়ের ছ্বিতীক্ ক্ীকে 
্রতগবান বলিয়াছেন, ঈশ্বরত ত্ববিষয়ক জাতব্য 
ব্যয় উহার অন্গতবের ফলমহু বলিবেন; যে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বধ--ঠ নংখ্যা 


বিষয় জান! হইলে জীবনের সাফলা!সম্পাদনের 
জগ্ত কিছু জানার অবশিষ্ট থাকে না। 

এ অধ্যায়ের ১৫ সংখ্যক গ্লোকে ভগবান 
বলিয়াছেন, যে দকল হীনবুদ্ধি মানবের জান 
মায়ার তার! অপন্ৃত হয় তাহার! তজনে প্রবৃত্ত 
হয় না। এখানে জান বলিতে শান্তর পাঠ ও শ্রবণ 
এবং জানী ব্যক্তির উপদেশ হইতে যে জান লাভ 
হয়, তাহু। বুঝিতে হইবে। 

এ অধ্যায়ের ১৬ সংখ্যক শ্লোকে বল! হইয়াছে, 
আর্ত, জিজান, অর্থা ধর এবং জ্ঞানী- এই চারি 
শ্রেণীর মানবের ভগবদ্‌ ভঙ্জনে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। 
ইহার] সকলেই কিছু ন। কিছু সৎ কর্মের ।অচুষ্ঠান 
করিয়াছেন ; তাহা ন। করিয়। থাকিলে তাহাঙ্জের 
তজনের ইচ্ছা হইত না। এই ক্লোকের জ্ঞানী 
পদ্দের অর্থ, যিনি আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বপ্ধ 
অবগত হইয়াছেন। 

এ অধ্যায়ের ১৭ সংখ্যক ক্লোকে বলা হইয়াছে, 
উক্ত চার শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানী-তক্ত ঈশ্বরের 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং সেই তক্তের নিকট হশ্বর 
পরম প্রিয় । “আমি শরীর এবং আমার শরীর” 
এই প্রকার অজ্ঞান ন৷ থাকায় জানী-ভক্তের মন 
কোন ইন্দ্িয-ভোগ্য বিষয়ের প্রতি আকুষ্ট হয় না। 
তাই সকল সময় ঈশ্বর চিন্তায় রত থাকেন নিত্য 
ঈশ্বরের সহিত যুক্ত থাকেন। আর তিনি এক- 
তাক্ত; তাহার নিকট ভক্তি করার উপযোগী 
কোন দেবতা থাকেন না। 

এ অধ্যায়ের ১৮ সংখ্যক গ্লোকে ভগবান 
বলিলেন, উক্ত চার প্রকার ভক্ষের সকলে শুভ- 
ুদ্ধিসম্পন্ন; বেননা, পর্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন 
তাহাদের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তবে নকলের 
মধ্যে আজ্মজানসম্পর তক্ত শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বরের 
সহিত অভেদ ভাব প্রাণ্ত। এই শ্রেণীর তক্ত 
সর্ব ঈশ্বরনিষ্ঠ থাকায় মানবজীবনে লভ্য তরে 
আশ্রর গ্রহণ করিয়াছেন। 


আহাঢ, ১৩৪৯৪ ] 


এ অধ্যায়ের ১৯ সংখ্যক ঈ্জোকে বল। হইয়াছে, 
বহু জন্মের পাধনার ফলে শেষ জন্মে সাধক 
জানবান হই ঈশ্বরের যথার্থ শ্বরূপ উপলবি 
করেন। তিমি অস্থভব করেন, ঈশ্বর সবকিছু 
হইয়াছেন £ তিনি নিজেই জীব-জগতরূপে প্রকাশ 
পাইতেছেন। এই প্রকার অন্থভবদম্পন্ন ব্যক্তির 
সংখ্যা, ধাহারা সর্বদা! সর্বজ ঈশ্বরের প্রকাশ 
অন্তব করেন, অতি অল্প। 

নৰম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীক্ণ অর্জুনকে 
বলিলেন, “যেহেতু তুমি আমার উপদেশের প্রতি 
অবজ্ঞার তাৰ পোষণ কর না, সেইহেতু তৃষি 
ভাছা। শুণিৰার যোগ্য অর্ধিকাবী। এখন 
তোষাকে অতি গোপনীয় জ্ঞানের বিষয় 
বিজ্ঞানের সহিত বলিব। যাহা জানার এবং 
অরূতবের ফলে তৃমি জন্ম মরণরূপ ছুঃখ হইতে 
পরিত্রাণ পাইৰে।” 

ধর্মবিষয়ক জ্ঞান গুহ, উহ! সাধারণ বুদ্ধির 
অগম্া। দেহ হইতে ভিন্ন জআত্মবিষয়ক জান 
গুকৃতর । আর, ঈশ্বরের শ্বরূপ বিষয়ক জান 
হইতেছে গুহতম। তগবান সেই জ্ঞানের বিষয় 
'সবিজ্ঞান? অর্থাৎ সাধনার উপায়সহ বলিবেন। 
জানকে জানা যায় না। তাই 'জ্ঞাত্বাঃ পদের 
অর্থ 'অন্ছতবের ফলে । 

এ অধ্যায়ের পঞ্চদশ গ্লোকে জানযজ। দ্বার 
ঈশ্বরের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে । একই 
ঈশ্বর সর্বজ্র সমভাবে বর্তমান, এই প্রকার দৃঢ় 
ধারণার নাষ জান। এই জ্ঞানও একগ্রকার 
যজঞ। এই জানযজ্ের সাধকগণকে তিন 
ঞ্েণদীতে তাগ করা যায়। একদল ঈশ্বরের 
লছিত্ত নিজের অতেদ্দ ভাব উপলব্ধির সাধনা 
করেন। কেহ কেহ নিজেকে ঈশ্বরের নিত্য 
ছাল মনে করেন) অথবা, পখ্য বাৎলল্য প্রভৃতি 
কোন ভাৰ অবলম্বনে লাধন| করেন। আবার 


অজ্ঞাম এবং জান 


৩৫৪৯ 


কেছ বা এক ঈশ্বরই মানা দেব-দেবীরূপে 
বিরাজিতঃ এই প্রকার ধারণার বশে কোনও 
এক দেবতারূপে সর্বাতবক ঈশ্বরের উপাননা 
করেন। 

গীতার দশম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম ক্লোকে 
বুদ্ধি প্রভৃতি নানাগ্রকার ভাব অর্থাৎ মাননিক 
প্রবৃত্তির সহিত জানকে একট। ভাব বল! হইয়াছে। 
এখানে জান বলিতে জাত্মবিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে 
হইবে। 

দ্য অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে জানকে 
দীপের সহিত তুলনা করা হুইয়াছে। প্রদীপ 
জালিজে যেমন গৃহমধাস্থ অন্ধকার এবং তয় 
চলিয়া যায় সেইকপ ঈশ্বরের ত্বরূপ উপলব্ধির ফলে 
অজ্ঞান হইতে উৎপক্ন বারবার জন্ম-মরণজনিত 
ছুঃখের চিরতরে নিবৃত্ি ঘটে। এই গ্পোকে 
জ্রতগবান সংসার ছুঃখ তণ্ড মানবকে অতর় প্রদান 
করিয়া ৰলিয়াছেন, যাহার তাহার সহিত 
সতত যুক্ত থাকিয়া গ্রীতির সহিত ভজন করে 
তিনি তাহাদের নিকট নিজের স্বপ্নপ প্রকাশিত 
করেন, সেই জানালোক প্রকাশের ফলে 
তাহাদের সংসার বন্ধন নষ্ট হয়। 

এ অধ্যায়ের ৩৮ সংখাক শ্লোকে তগবান 
বলিয়াছেন, তিনি আত্মজানী ব্যকিগণের অন্তরে 
জানকপে গ্রকাশিত। 

বাঁশ অধ্যায়ের দ্বাদশ গ্লোকে অত্যান 
অপেক্ষ। জ্ঞানকে এবং জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যানকে 
উৎরুষ্ট বল! হইয়াছে। এখানে জ্ঞান বলিতে, 
যুক্তি ও বিচার সহায়ে শান্তর এবং গুরুর উপদেশ 
যেরূপ বোঝ! হায়, সেই প্রকার জান। এই 
জান বুদ্ধির ছারা বোঝার চেষ্টা না করিয়া কোন 
প্রকার সাধনার অত্যাস অবশ্য উত্রষ্ট। আর এ 
প্রকার জান হইতে তগবদ্ভাবে তয় হইয়া 
থাকা উৎকষ্ট। 





অজামিল ও নামমাহাস্থ্য 


জগতে যত ভাব আছে, যত মত আছে, 
লবই সত্য। তগবান সত্য স্বরূপ? তীহার সৃষ্ট 
জগতে বাস্তবিক অসত্য কিছুই থাকিতে পারে 
না। যাছাকে আমরা ইন্্রজাল, মিথ্যা বা ভ্রম 
ৰলি, তাহাও বাস্তবিক জসত্য নহে; কোন না 
কোন লত্যের আচ্ছাদিত প্রকাশমানতর। তবে যে 
আমাদের দৃষ্টিতে অনেক জিনিষ অসত্য বা সত্যা- 
সত্যমিশ্রিত বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়, উহা! আমা- 
দেরি দৃষ্টিহীনভার জন্ত। যে দৃষ্টি অবলম্বনে 
দেখিলে তাহাদের সত্যতা ও সৌন্দর্য্য বুঝিতে 
পার! যায়, তাহা জামাদের নাই বলিয়াই আমর] 
তান্থাদের বুঝিতে পারি না। যে প্রথম সেই 
বিষয় বিশেষে সত্য বুঝিয়াছিল, ষে প্রথম সেই 
বিষয় বিশেষে সত্য দেখিয়াছিল--সেই সে মন্ত্রের 
্টা। তাহার ভ্তার দুটি তোমার আমার নাই 
ৰলিয়াই আমরা এখন সেই তত্ে ভ্রম দর্শন করিয়। 
থাকি। নতুবা আমর! জানি ব৷ নাই জানি, 
প্রত্যেক অনুভবে সত্য পদার্থই স্পর্শ করিয়া থাকি 
এবং আমাদের প্রত্যেক ভাব, মত এবং কল্পনাও 
কোন না কোন সত্যাবলম্বনেই উদ্ঠিয়! থাকে। 
উচ্ছাদের প্রত্যেকটিই সেই সেই সত্যের বিকৃত 
দর্শনমাজ--এ বিষয়ে ভ্রম নাই। 

জ্ঞানী বাকি দেখেন, জগৎ ভাবময়-_স্থতরাং 
তিনি এখানে সম্পূর্ণ অসৎ বলিয়! কিছুই দেখিতে 
পান না। কুৎসিৎ পাপাচারীর চেষ্টার ভিতরেও 
এইরূপে তাহার! দৃটিহীনতাপ্রন্থত বিকৃততাবাপ্ 
সত্যাছরাগই দ্বেখিক্া থাকেন। তাহাদের স্তায় 
দৃিসম্পন্প হইলেই সমুদয় বন সহান্থভৃতির চক্ষে 


দেখিবার শক্তি হয়। ধাহাদের এ দৃষ্টির বিকাশ 
হয় নাই, তাহারা জগতের প্রতি তাব ব! মতের 
ভিতরের সত্য ও সৌন্দর্য সভ্ভোগে বিশেষ বঞ্চিত, 
সনদে নাই। 

স্ব্ব দেশের ধর্েতিহাস আলোচন! করিয়াই 
দেখা যায়, তাহার মধো এমন অনেক ঘটনার 
উল্লেখ আছে, যাহা! আমাদের এখনকার দৃষ্টি ও 
যুক্তির সঙ্গে কোন মতে মিলাইতে পারা যায় না। 
আমাদের সঙ্গে মেলে না বলিয়া সেইগুলিকে 
একেবারে উড়াইয়! দিবার কোন কারণ দেখি 
না। হয়ত যিনি প্রথমে সেই ঘটনা লিপিবন্ধ 
করেন, তিনি উহাকে যে দৃষ্টিতে, যে তাৰে 
দেখেন, আমরা যদি উহ্বাকে সেই ভাবে দেখিতে 
পারি, তাহা হইলে উহাতে যুক্তির বিরোধী 
কিছুই দ্বেখিতে পাইৰ না! হয়ত দেখিব, তীহার 
উদ্দেশ ছিল-হৃদয়ের কোন সৌলার্ঘ্য দেখান, 
বুদ্ধির নয়। বুঝিব হয়ত পববন্তি টাকাকারগণ 
ক্রমশঃ উহাকে হৃদয়ের রাজ্য হইতে বুদ্ধির রাজ্য 
লইয়া যাইবার অসস্ভব চেষ্টা করিয়া অসঙ্গতি 
দোষে পড়িয়াছেন। 

উদদাহরণন্বরূপ এখানে পুরাণের অজ্ামিল 
উপাখ্যান লওয়া যাউক। চলিত কথায় আমরা 
সচরাচর শুনিতে পাই, অজামিল পুত্রচ্ছলে 
নারায়ণ নাম লইয়া উদ্ধার হইয়াছিলেন। ইহাতে 
অনেকে সিদ্ধাস্ত করেন, সাধনভজন কিছুমাত্র না 
করিয়! মরণের পূর্বরে কোন মতে একবার ঈশ্বরের 
নাম উচ্চারণ করিতে পারলেই তাহাদের লব 
কাজ হইবে ঈশ্বর লাভ হুইবে। কিন্ত একবার 


শাবাড়, ১০৯৪ ] 


তাগবতখান। খুলিয়। দেখিলে অন্য বূপ দেখিতে 
পাই। প্রথম দেখিতে পাই, অজামিল ছিলেন 
একজন ব্রাক্ষণ। তাহার রীতিমত শাহ জ্ঞান ছিল 
এবং শ্বতাবও পৃবের অতি সুন্দর ছিল। তিনি 
নদাচারী ও যমাদি নানাপ্তণপম্পন্ন ছিলেন। 
বব ব্রত আচরণ করিতেন এবং মৃছুত্বভাব, 
সত্যবাদী, মন্ত্র ও শুচি ছিলেন। তিনি অহঙ্কার- 
শৃন্ত হইয়া লবর্বদ] গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধগণের 
দেবা কর্িতেন। সকল প্রাণীর সঙ্গে তাহার 
মৌহার্দাভাব ছিল। তিনি অতি দাধু ও পরিঙ্গিত- 
ভাবী ছিলেন, কাহারও প্রতি কখনও হিংস! 
করিতেন না। | 

পৃবর্ব অবস্থায় তাঁহার এত সদ্গণ ছিল। 
আমাদের মধ্যে ধাহার] অজামিল পদের প্রয়াষী 
হন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কিন্ত পূর্বোক্ত 
সদ্গুণগণের একটিরও দাবী করিতে পারেন কিমা 
সন্দেহ! যাউক, অসৎনক্ষে ইহার পতন হুইল। 
দাণীগর্ভে থে দশপুত্র হইল, তাহার কনিষ্ঠটির নাম 
রাখা হুইল নারায়ণ । এটা ব্রাহ্মণের অতিপ্রিয় 
ছিল। পুত্রের নাম নারায়ণ রাখাতে বুঝ। যাই- 
তেছে, ব্রাহ্মণ অসংদঙ্গে পড়িয়া অসত্মার্গাবলম্বী 
হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পৃবের্বর ভগবন্লিষ্ঠঠ একে- 
বাবে ভূলিতে পারেন নাই। 

তার পর ইহার মুমূর্ অবস্থায় পুজচ্ছলে 
নারায়ণ নাম স্মরণ। তাগবতে লিখিত আছে, 
প্রথমে য্দূত ইহাকে লইতে আমিয়াছিল। তার 
পর নারায়ণ নাম উচ্চারিত হুইবামাজজ বিষুদূত 
আপিয়া উপস্থিত হইল। এখানে সন্দেহ এই, 
অজামিলের হৃদয়ে কি নারায়ণ শব দ্বার| তগবস্তাব 
কিছুমাজ উদয় হয় নাই? যদিনা হইয়াথাকে, 
তৰে জামরাও ত আনেক সময় নানা কারণে 
ভগবানের নামাত্মক বিস্তর শঙ্খ উচ্চারণ করিয়া 
থাকি, আমাদের কাছেই বা বিষুদূত আসেন না 
কেম? ইহাতে বোধ হয়, যদি এই গল্পটি একটা 


অতীতের পৃষ্ঠ। থেকে 


৩৬১ 


প্রকৃত এতিহানিক ঘটন হয়, তবে নিশ্চয় পুক্র- 
চ্ছলে নারায়ণ শব্ধ উচ্চারণ করিতে করিতে ভাৰ- 
যোগে (4599০190101) 01 10925 ) তাহার মনে 
নারায়ণের ভাবও আপিয়াছিল, আর খুব সম্ভব 
যে, রোগে বিকারগ্রস্ত তাহার নিঞ্জের মনেরই 
ছুই প্রকার বৃত্তি সাকার রূপ ধারণ করিয়া নিকটে 
উপস্থিত হুইয়! তর্ক করিয়্াছিল। যেমন স্বপ্না" 
বস্থায় অনেক সময় আমাদের সকলেরই ঘটিয়া 
থাকে। যমদুত বলিতেছেন, “খন্তায় কার্ধা 
হইয়াছে, শান্তি পাইতেই হুইবে।” বিষুদূত 
বলিতেছেন, “তগবছুপাসনায় সর্বপাপ ক্ষয় হুয়।* 

সাধারণের একটা সংস্কার আছে, অজামিল 
এই অবস্থায় মরিয়। বিষুদুত কর্তৃক বিষুধলোকে 
নীত হুন। কিন্তু ভাগবত অন্বূপ বলিতেছেন । 
তাহার বিকার ছুটি! চেতন! হইল | কিন্ত যমদুত 
বিষুদুতদিগের সেই কথোপকথন কখন ভুলিতে 
পারিলেন না,উহ। তাহার প্রাণে লাগিয়। গিয়াছিল। 
স্বতরাং তিনি আপন পূর্ববকৃত অনদাচারের জন্ত 
অতিশয় অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন 
বে, পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম ম্মরণ করিয়৷ আমার 
এইরূপ সিদ্বপুরুষগণের দর্শন ও এত সহৃপদেশ 
শ্রবণ হইল। না জানি, প্রকৃততাবে ভগবানের 


উপাসনা করিলে কতদূর উন্নতি হয়। এই তাৰিয। 


তিনি বলিলেন, 'জামি যাহাতে আবার ঘোর 
পাপে নিমগ্ন না হই, তজ্জন্ত প্রাণ মন ও ইন্তি় 
সংঘষন করিব। অবিস্ধা ও কামকর্দজনিত এই 
বন্ধন মোচন করিয়া সর্বধপ্রাণীর ন্হদ; শান্ত, 
দয়াবান্‌ ও আত্মবান্‌ হয়! স্বীরূপিণী নিজমায়া গ্রস্ত 
আপনার আত্মাকে মুক্ত করিব। এক্ষণে সত্য- 
বন্ততে আমার বুদ্ধি প্রবিষ্ট হইয়াছে । দেহাদিতে 
আমি আমার বলিয়া যে অভিমান আছে, তাছ! 
বিমর্জন পুরর্বক চিত্তকে ভগবৎ কীর্থনাদি বারা 
শুদ্ধ করিয়া সেই ভগবানেই স্থাপন করিৰ।” 

এই বলিয়া তিমি সব্ধত্যাগ করিয়া! হরিছারে 


৩৬২ 


গষন করিলেন। তথায় আসন কল্পন! পূব্যক যোগ 
সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ও ইন্্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে 
মিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে মনঃসংযোগ করিলেন। 
তৎপরে চিত্তের একাগ্রতা দ্বার! দেহ ইঙ্জিয় হইতে 
আত্মাকে বিযুফ করিয়া জানময় পরম ব্রন্বত্বরূপ 
ভগৰানে সংযোগ করিলেন। 

এই লময়ে সেই পূর্ববদৃষ্ট বিষুঃদুতগণ আসিয়া 
তাহাকে বৈকৃঠে লইয়া! গেল। 

ধাহার। একবার মানত তগবানের মা 
করিয়াই ভগবানকে পাইতে চাছেন, তাহাদের 
মধ্যে কয়জন অজামিলের ন্যায় নর্বত্যাগ ও 
যোগ সাধনে গ্রত্তত জাছেন? 

এইরূপে ভাগবত লিপিবদ্ধ অজামিলের 
জীৰনেতিহাল চলিত কথার সহিত অনেক বিরোধী 
হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তগবানের নামমাহাত্মোর 
উপর যে চলিত বিশ্বাম আছে, ত:হাও ভাগবত- 
কানের দৃষ্টিতে পরিবর্তনের যোগ্য বলিয়া! বুঝিতে 
হয়। কিন্তু যেযে দৃষ্টি অবলক্বনে শান্তে ভিন্ন ভিন্ন 
কথ! বল! হইয়াছে, তাহার অন্থসন্ধান করে কে? 
সুখপ্রিয় মানব কষ্টের দিকে তাকাইতে চাহে না! 
আমাদের দেশের পণ্ডিতকুল, ধাছাদের উপর 
সাধারণে ধন্মাধশ্ের ব্যবস্থার ভার অর্পণ করিয়া 


উদ্বোধন 


[৮৮তষ বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 
নিশ্চিন্ত, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদ্ধাসীন!| লকল 
জানিয়া গনিয়াও সাধারণের বিশ্বাম যাহাতে 
যথার্থ শাস্তির উপর স্থাপিত হয়, ত্য 
সাহাব কিছুমাজ চেষ্ট করেন ন|। তাঁহার উপর 
গ্রন্থাচার্ধ্যগণের ভ্রমমস্কুল যুক্তিবিরোধী গণনা এবং 
কথক মহাশয়দিগের যথার্থ শাস্ত্র হইতে বহুদূরে 
অবস্থিত মূর্থের মনোরঞ্জনকারী অপরূপ শাহ. 
ব্যাখযা॥ সাধারণের বিশেষতঃ হছম্দু মহিলাদের 
বিশ্বাসকে যে কি ভীষণ আবর্থে ফেলিয়াছে, 
তাহা দেখে কে? এখন দাধারণের শিক্ষার 
প্রসার তিন্ন এই আবর্ত হইতে উদ্ধার পাইবার 
আর অন্ত উপায় দেখি না। 

দেখা গেল, তগবানের নামমাহাত্্যে বিশ্বাদ 
করায় যুক্তিবিরোধী কিছুই নাই। কিন্তু মাধারণে 
উহা ষে ভাবে দুটি করে, তাহ! ঠিক নছে। 
অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে আর কত বু কালা" 
তান্ত হথয়ের প্রিয় বিশ্বাসনিচয়, আমর] যে ভাবে 
মত্য বলিয়া দেখি, সে তাৰে স্গিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া, 
অন্ত এক ভাবে, অন্ত এক দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া 
প্রমাণিত হুইবে। পাঠক কি জানিবামাজ্জ সেই 
মেই নৃতন দৃটি অবলম্বন করিয়া সেগুলির জীবনে 
অনুষঠান করিতে গ্রত্তত আছেন 1% 


+ 'উদ্বোধন'-এর ৬ত্ঠ ব্য, ৬ত্য সংখ্যা থেকে পনম্হাত। 


এ-ধরাতেই স্বর্গবাস 
শ্ীদীপ্তিকৃমার শীল 

কেদ্বার-বত্ীতে কামাখ্যা কৈলাসে মনের মাঝে সদাই জপি 

যেখানে জাছেন ধিনি ; তিনি যন্ত্রী আমি হয্ত্রঃ 
মম অন্তরে হায়-মন্দিরে আমার “আঙি। তারে সঁপি, 

সদাই পুঁজত তিনি। তার নাম মোর মন্ত্। 
নিত্য প্মরণে নিত্য পৃজা রাজার রাজ। গুরু মহারাজ 

অন্তরে তার আরতি, জামি তো তীর দাস, 
অত জলে হয় অভিষেক, ভীর-ই নাষে ভরা এ মম 


প্রেমেই জানাই প্রণতি। 


7 এধরাতেই ত্বগর্বাস। 


পণ্ড গানালোচলা 


পুণ্যদর্শন ভ্রীম (প্রথম ও ছিতীয় খ্ )-_ 
প্রীজাময়কুগার মজার । প্রকাপক ৪ শ্রীজয়া্রনাথ 
সান্যাল, ২৯, চৌরজী রোড (সবোচ্চতল ), কালিকাতা- 
/৭। পৃঃ ১৬৭ ২১০, মূল্য ছাব্বিশ টাকা । 

[ িতণয খণ্ড ] প্রকাশক $ শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ লাহড়ণ, 
গঙ্গোযী পাঁরফদ, ই৬, চৌরঙ্ী রোড (সর্বোচ্চতল ), 
কালকাতা-৬৭। প: ২৪+১৬০, মূলা ॥ চব্বিণ টাকা । 

রম শ্রীরাম গোর্ঠীর একটি বিশিষ্ট স্তস্ত। 
শ্রম কবিত ও পাঁচ খণ্ডে সমাণ্ শ্রীরামকৃষ্ণকথামূত 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। বিশ্বময় 
ঠাকুরের প্রচারে এই পুস্তকটির ভূমিকা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ বহু দেশী ও বিদেশী বিখ্যাত মনীষী 
ও ভত্তবৃন্দ শ্রীরামকঞ্চকথামতের সপ্রশংস উল্লেখ 
করে গেছেন। আজও সেক্ধপ উল্লেখ প্রচুরভাবে 
হয়ে চলেছে। নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে 
এমনভাবে ইঞ্টের গৌরৰ আপামর জনসাধারণের 
মধ্যে গ্রচার করে যাওয়ার দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রীম 
জনন্য। কথ'মূতের শতবর্ষ পুতি উপলক্ষে 
সম্প্রতি প্রীম ও তার পুস্তক সম্বন্ধে বহুসংখ্যক 
তথ্াপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠ করার সৌভাগ্য 
আগ্রহীজনের মিলেছিল। শ্রীরামকষ্ণান্ুতাগী ও 
তক্ত জনগণের ঘরে ঘরে একান্তভাবে পরিচিত 
শীমর সম্পূর্ণ জীবনীর প্রয়োজন খুবই ছিল। 
আলোচ্য পুস্তকটি নে প্রয়োজন অনেকটা মিটাতে 
পেরেছে। 

নিজেকে গোপন রাখার জন্ত কথামৃতকার 
শ্রম যে পাঁচটি চরিজআ্রকে আশ্রয় করেছিলেন, 
তার বিস্তারিত উল্লেখ আছে আলোচ্া পুস্তকের 
প্রথম খণ্ডের ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় । 

শ্রীযর বাডিগত জীবনের উল্লেখযোগা 
পরিচিতিগ্ুলির মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখের 
অপেক্ষ। রাখে--“একসময় তিনটি স্কুলে প্রধান 
শিক্ষকের কাজ করতেন। একটির বেতন নিজ 


সংসারের খরচের জন্য, আর একটি মঠের গ্ররু- 
ভাইদের জন্যে, এবং তৃতীয় বেতন প্রঞ্রীমার 
জন্তে।” (পৃঃ ১৩৬, প্রথম খণ্ড )। 

ছুইখণ্ডে লমাণ্ড পুস্তকটির কয়েকটি অধ্যায়ের 
শিরোনামার উল্লেখ করা যাচ্ছে পুস্তকটিতে 
বৈচিত্র্য সঙ্গাবেশের ও বিষয়বস্তর বিস্তারের 
নিদর্শন হিসাবে--(প্রধথম খণ্ডের) 'তারতের 
বিখ্যাত মানুষ ও শ্রীম 'ভক্ত প্রীঘ”, “আচার শ্রী 
'শিক্ষাপ্রসঙ্গে প্রষ",“দুই মহেস্্' (অর্থাৎ ডাঃ মহেস্- 
নাথ সরকার ও শ্রীমহেন্ত্রনাথ গুপ্ত বা শ্রম ) এবং 
( ছ্িতীয় খণ্ডের ) 'প্রীরামরূফের দুই ইন্্র, অর্থ) 
হেমা? (শ্রীম) ও 'নরেজ (ম্বামীজী)] আম 
ও রোম রোল?” 'পলব্রাপ্টনের দৃষ্টিতে প্রীম" 
“সাছিতিক প্রীম'। দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৭ ৫২ € 
৫৩ পৃষ্ঠায় কথামত যে সব বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত 
হয়েছে, সে-সব ভাষার উল্লেখ আছে। 

(ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ) “একই সঙ্গে এনেছেন 
তার বান গরুড়কে--আজন ন্পিবী ও সিদ্বপুরুষ 
বিবেকানন্কে" গ্রন্থকারের এই উক্তি (পৃঃ ২-- 
প্রথম খণ্ড) কলের কাছে তৃপ্তিদায়ক হবে বলে 
মনে হয় না। হ্বামীজী ঠাকুরের বাণী দেশ- 
বিদেশে বহন করে নিয়ে গেছেন এই অর্থে হয়তো 
গরুড়ের সঙ্গে তৃলনা কতকটা লমীচীন হলেও হতে 
পারে। বিদ্ধ হিন্দু দেবদেবীর বাহন্তত্ব বিচার 
করলে বলা চলে যে স্বামীজীর স্থান বাহন গরুড় 
অপেক্ষা অনেক উধ্বতর স্তরে । ঠাকুরের নিজের 
কথা 'নরেজজ আমার মাথার শিরোমণি, সগুধি 
মণ্ডলের একজন” (গৃ; ১৬) প্রথম্ন খণ্ড) এবং 
একবার নরেন্ত্রকে দেখে ঠাকুর কর্তৃক তার 
স্তবোজি “নারায়ণ, তুমি আমার জন্য রূপ ধারণ 
করে এলেছ" (পৃঃ ১৩৭, দ্বিতীয় খণ্ড) উপরোক্ত 
তুলনামূলক উক্তির খগ্ডনে উদ্ধৃত কর গেল। 


৬৪ 


পুস্তকটির মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন ও বাধাই সথশোতন। 
শ্রীযর সম্পূর্ণ জীবনী হিসাবে পুস্তকটি আকধনীয়। 
-শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীরামকৃষ্ণের সংসারচেতন।-_- উত্তম 
সেনগ্প্ত। প্রকাশক £ অজয় সরকার, অনুপমা বৃ 
হাউস, শ্যামাচরণ দে চ্ট্রীট, কাঁলকাতা-৭০০০৭৩, 
প:ঃ ৯০৩, অ-লা; চোচ্দ টাকা। 
 লংসারসন্বদ্ধে অনতিজ্ঞ যোগীন (পরে স্বামী 
যোগানন্দ) বাজার থেকে দোকানীর কথায় 
সম্পূর্ণ বিশ্বাম করে একটি কড়া কিনে এনেছেন। 
ছুর্তাগ্যবশতঃ কড়াটি ফাটা! এই ঘটন! জানার 
পরেই সর্বদা ভগবৎভাবে বিতোর শ্রীরামকুষ্ণের 
তীব্র তত'সনা-_“ভক্ত হতে হবে বলে কি বোকা 
হতে হবে দোকানী কি দোকান ফেঁদে ধর্ম 
করতে বসেছে, যে তৃই তার কথায় বিশ্বাদ করে 
কড়াখান! একবার ন। দেখেই নিয়ে চলে এলি? 
আর কখনও ওরূপ করিস না। কোন ভ্ত্রবা 
কিনতে হলে পাঁচ দোকান ঘুরে তার উচিত মূল্য 
জানবি, দ্রব্যটি নেবার কালে বিশেষ করে পরীক্ষা 
করবি। আর যে-সব ভ্রব্যের ফাউ পাওয়া যায় 
তার ফাউটি পর্যস্ত গ্রহণ না করে চলে 
জাসবি না।” 
অনেকের ধারণা, ধাগিক লৌক জাগতিক 
বিষয়ে উদ্দাপীন থাকেন। ইহলোক-সম্বন্ধীয় 
উন্মনাতাবই যেন আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতি- 
জ্ঞাপক। কিন্তু তগবান শ্রীরামরুষ্ের জীবনে 
দেখা যায় একদিকে যেমন মূহ্মু্: সমাধিস্থ 
হচ্ছেন, আবার অন্তদিকে লৌকিক শিষ্টাচার, 
লৌকিক ব্যবহার অর্থাৎ জাগতিক ব্যাপারে খুব 
লচেতন। একদিকে ভাবাবস্থায় নিজের পরনের 
কাপড়ের কোন হুদ নেই, অন্যদিকে যখন 
ব্যবহারিক জগতে মন আছে তখন কোন বিষয়েই 
কোনরকম তুল হচ্ছে না। জগতের সকল 
ব্যক্তির সঙ্গে লৌকিক সম্বন্ধ ত্যাগ করেও নিজ 


উদ্বোধন 


[ ৮৮তম বয--্ঠ লখা 


জননীর গ্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও কর্তব্যটি কখনও 
ভূলেননি ; পত্বীর সঙ্গে শারীরিক কোনরকম 
সংতব না থাকলেও তার প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে 
সর্বদা সজাগ ছিলেন। সংসারে কার প্রতি কি 
কর্তব্য, কার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয়, 
কোন্‌ অবস্থায় কিরকম চলতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে 
তার শিক্ষা ও উপদেশ খুবই প্রণিধানযোগ্য। 
তার উপদেশের মধ্যে উচ্চতম ত্যাগাদর্শের 
পাশাপাশি ব্যবহারিক জগতের উপযোগী 
নির্দেশও আছে। লোকাতীত হয়েও তিনি অ- 
লৌকিক নন। 

আলোচ্য গ্রন্থটি আঠাশটি অধ্যায়ে বিতক্ত। 
সুচীপত্র, ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন, গ্রন্থপন্ধী 
ইত্যাদি নেই। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের 
সংসারচেতনান্থচক বন্ধ ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে 
মিশিয়ে লেখ গ্রস্থকারের কিছু চিন্তা এতে 
সঙ্গিবন্ধ আছে। রচনাশৈলীতে অচিস্ত্কৃমার 
সেনগুপ্তের প্রভাব লক্ষণীয় । পড়তে পড়তে বেশ 
ভালই লাগে। বেশ ব্বপকথার মতো। এই 
স্টাইলে লেখা অনেকের কাছে বেশ উপাদেয় 
ঠেকে, বিশেষ করে ভক্তদের কাছে। কিছু কিছু 
ঘটন। বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে লেখা । অনেকটা 
রম্য রচনার ধাচে। সাবলীল বাওলায় 
লিখেছেন। উৎকট শব্ধ-প্রয়োগ কোথাও নেই। 
এন্টি হুখপাঠ্য ও চিন্ত।র যথেই্ই উপকরণ 
জোগায়। এদিক থেকে বইটি পড়লে একটু 
অভিনব স্বাদের বই-পড়ার আনন পাওয়া যায়। 

লেখক খুবই আন্তরিক ও আবেগপ্রবণ। 
কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় তথ্যগত তুল বড্ড চোথে 
লাগে। যেমন রাখালকে (পরে স্বামী ব্রদ্মানন) 
নিয়ে বেড়াতে গিয়ে শ্রীরামকৃ্জের গ্রেতধোনি- 
দর্শন হয়েছিল কামারছাটিতে গোৰিনাবাবুর 
বাগানে ; সি'খিতে বেণী পালের বাগানে নয়। 
(পৃঃ ১০০) গ্রন্থের আর-একটি ক্রটি হণ কোন 


আবাড়, ১৩৯৪ ] 


কোন ছটনার মধ্যে হাশ্তকর মন্তব্যের অবতারণা । 
ঠাকুর “বিজ্ঞানীর অবস্থ/” বলতে কি বুঝিয়েছেন 
লেখক তা ভালভাবে উপলব্ধি না করেই মস্তব্য 
করেছেন, 'আগে নিষ্ঠার শাসন, পরে জ্ঞানের 
আলন, তারপরে বিজ্ঞানের স্থপবিকল্পিত 
প্রশাসন? । (পৃং ৮) নিঃসন্দেছে এরজন্ত গ্রন্থটির 
মান গান্তীর্ধ কিছুটা কুন হয়েছে। 

যাই হোক, বিপুল বামরুষ্-বিবেকানন্ 
লাহিত্যে এই নব-সংযোজনকে স্বাগত জানাই। 
শ্ররামকষচকে নিয়ে বাগুলার লেখককুল যে 
জান্দোলিত হয়েছেন এ-সব বই দেখলে তা বেশ 
বোবা যায়। 

প্রচ্ছদ ও বাধাই খুবই চিত্তার্ক। দামও 
সাধারণের ধরা-ছোক়্ার মধ্যে । মুদ্রণ কার্ধ তাল 
হয়েছে । ফুদ্রপ-প্রমাদ নেই বললেই চলে। 
বেশ বড় বড় টাইপ। পড়তে কোন অন্থবিধা 
হয় না। 


_ন্বামী শান্তরপানন্দ 
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(১ বিশ্বশান্তি সঠিক লাইন সাম্য, 
ধর্স, প্রেম, পৃঃ ২৭, মুলা: এক টাকা । 
(২) প্রকৃত্তির লান্যনীত্তিকেই করতে 
হবে জীবনের মুল নীতি) পৃঃ ৪১, মূল্য £ 
ছুটাক।। লেখক ও প্রকাশক : শ্রীকাতিক 
সেনাপতি ( শ্বাধীনত। সংগ্রামী ) “রাম নারায়ণ 
ধাম” গ্রাম বাণেশ্বরপুর। পোঃ-_-আন্ুলিয়া, 
জেলা--ছাগুড়া, থানা--আমতা । 


প্রান্চি-স্বীকার 


চ০98015, ড/. 3620881. 28851 87, 
[09665 72180 01215, 


গ্রস্থটি অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ 
অধীর কুমার সুখোপাধ্যায় কর্তৃক নুলিখিত 
একুশটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের সংকলন। শিক্ষক- 
শিক্ষণ কলেজের অধাক্ষ এবং অধ্যাপক হিসাবে 
গ্রন্থকার মুখোপাধ্যায়ের মনন্তত্ব এবং শিক্ষা 
বিষয়ক গ্রবন্ধগুলি ছাত্র এৰং শিক্ষক উভয়ের 
নিকটই খুব মূল্যৰান সন্দেহ নাই। 

স্বল্প পরিসরের মধ্যে গ্রন্থকার শিক্ষায় মনন্তত্ব, 
সামাজিক লমস্া, ক্রীড়া ও হৃজনধর্মী শিক্ষা, বৃতি- 
মূলক শিক্ষা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, সমাজশিক্ষা, 
শিক্ষক-শিক্ষা+ শিক্ষায় গ্রন্থাগার, ওয়ার্ধাশিক্ষা- 
পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচন। করিক়্াছেন। 
শিক্ষা এবং গণশিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের 
মত এবং প্রদ্দিত পথ সম্পর্কে দুইটি আলোচন! 
গ্রন্থটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে । সংকলিত 
প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিতিন্ন পঞ্জ-পত্রিক। 
এবং স্মারকগ্রস্থে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ হিসাবে 
ইহার প্রকাশনা বিশ্ববিষ্ভালয়ের পনীক্ষার্থা, 
শিক্ষক এবং সাধারণ পাঠকের পক্ষে খুবই 
অভিনন্দনীয় হইবে ॥ 


৮1০৬ 
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উৎসব 

প্রীরামকষ্ের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী- 
উৎসব ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতবর্ষপুত্তি- 
উত্সব £ গত « এপ্রিল, ১৯৮৭ শিলং রামক্। 
মিশনে সপ্তাহব্যাপী শ্রীরামকষ্ের সার্ধশততম 
জনজয়ন্তী, রামকু্খ সঙ্ঘেব শতবর্ষপুতি ও এ 
কেন্দ্রের স্থব্ণজয়স্তী উত্দবের উদ্বোধন করেন 
রামু মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদ্দক 
শ্রীমৎ স্বামী হিরণয়্ানন্দজী মহারাজ । এ দিন 
প্রধান অতিথি ছিলেন আসাম ও মেঘালয়ের 
রাজ্যপাল বি. এন. সিং। সপ্তাহব্যাপী এই 
আনন্দ-উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ধর্মসভা যুব-সশ্মেলন, 
পাল।-কীর্তন, গীতি-আলেখা, যাত্রাতিনক় 
ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছিল । 

ইটানগর কেন্দ্রে (অরুণাচল প্রদেশ) 
তিনদিন ব্যাপী শ্ররামকুষের সার্শততম জন্ম- 
জয়ন্তী ও রামরুষ্চ সঙ্ঘের শতবর্ষপূতি উৎসবের 
সূচনা হয় গত ১৭ এপ্রিল, ?+৮৭। এই উৎসবেও 
দ্বামী হিরগ্প্ানন্দী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। 
প্রধান অতিথি ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের 
সুখ/মন্ত্রী গেগং আপাং। এট উপলক্ষে আয়োজিত 
সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল । 

গত ২৭ ফেব্রুমারি থেকে ১ মার্চ, ?৮৭ 
বাংলাদেশের বাগেরহাট কেন্দ্রে এই উৎসব 
বিডির অনুষ্ঠানের মধাদিয়ে সাড়দ্ধরে পালিত 
হয়েছে। উৎলবের তিন দিনই প্রসাদ বিতরণ ও 
ধর্মমভার আয়োজন করা হবেছিল। প্রথম দিনের 
মতায় সভাপতির আমন অলক্কৃত রুবেন কুমিল্লা 
বৌদ্ধবি্ারের অধ্যক্ষ ্রীম্ ধর্মরক্ষিত মহাথের]। 


রামকুঞ্মঠও 
বাসকুহ মিশন সংবাদ 


বেদান্ত সোসাইটি (উত্তর ক্যালিফোণিয়) 
গত ১ ও ২ নভেম্বর ৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের 
সার্ধশতব্ষপৃতি-উৎসব বক্তৃতা, সঙ্গীত, সাইড-শে। 
প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্যাপন করেছে। 
নিয়লিখিত কেন্দ্রগুলিতেও উক্ত উৎমব 
সাড়গ্বরে উদ্যাপিত হয়েছে : আলং ৫১ পর্যায়) 
রাশাচি (মুরাবাদী ), বরিশাল (বাংলাদেশ ), 
কাথখি, হায়দ্রাবাদ, রামহরিপুর, সরিষা এবং 
অ্রিচুর। 
রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা দ্রিবস 
গত ১ মে, ৮৭ বাগধাজার (কলিকাত। ) 
বলরাম মন্দিরে নবতিতম বামকুঞ্জ মিশন প্রতিষ্ঠা 
দিব বিশেষ পুজা, হোম, সঙ্গীত, লীলাগীতি 
প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে পালিত 
হয়েছে। অপরাহে ম্বামী প্রষেক্সানন্দজীর 
সভাপতিত্বে এক সভার আয়োজন করা হয়। 
প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী রমানন্দজী ও বক্তা 
ছিলেন অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্পলভ সেন। সভায় 
উপস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রাম্কষ্ণ মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক ও বলরাম মন্দিরের অছি পরিষদের 
সম্পাদক ম্বামী হিরগ্ক়ানন্দজী সহ বক্তাগণ 
সকলেই স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ত ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। 
উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
গত ১২ এপ্রিল, ৮" উলশুর আশ্রমে 
(ব্যাঙ্গালোর ) প্রস্তাবিত মন্দিরের ভিত্তিগ্রস্তর 
স্থাপন করেন রামকষ্খ মঠ ও বামকৃষ্ মিশনের 
মভাপতি শ্রীমৎ শ্বামী গম্ভীরানন্মজী মহারাজ। 
গভ ১৯ এপ্রিল, '৮৭ সালেম (তামিলনাড়ু 
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কেন্দ্রের নবনিগ্নিত “মাল্টি-পার্পাস্‌ হলের? 
উদ্বোধন করেন রামকৃ্চ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
অন্কতম সহাধ্যক্ষ শ্রাৎ স্বামী তপন্তানন্দজী 
মহারাজ । 


ত্রাণ 


পশ্চিঘবজ্জ অগ্নিত্রাণথ : উত্তর কলিকাত। 
ৰাগমারী বস্তি এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত 
৫৪টি পরিবারের মধ্যে ৫৪ লেট (প্রতি সেটে ৮ 
প্রকার ৰাসনপঞ্জ আছে) এালুষিনিয়াষের 
ৰালনপত্র, ৩৩৭টি বিভিন্ন শ্রেণীর পুরাপণো পোশাক, 
১২৩ কিলোগ্রাম চাল, "৫ কিলোগ্রাম ডাল এবং 
আলু ও পেয়াজ বিতরণ করা হয়েছে। 

মালদা জেলার মানিকচক থানার অন্তর্গত 
শঙ্করতল] গ্রামে অগ্রিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ২৬টি 
পরিবারের মধ্যে ২৫টি ট্রিপল, ৩টি করে এ্যালু- 
মিমিয়ামের থালা! ও গ্লাস, ৩৭টি ধুতি, ৩০টি 
শাড়ি, ১৬১ কিলোগ্রাম চিড়া, ২৪ কিলোঃ গুড় 
এবং ৫* কিলোঃ লবণ বিতরণ কর হয়েছে। 

উড়িস্যা অগ্সিত্রীণ £ তৃবনেশ্বর কেনের 
মাধ্যমে উড়িক্াার ঢেনক্যানাল জেলার অন্তর্গত 
তুবন গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ২৬০০ 
কিলো: চাল, ১০* কিলোঃ চিড়া, ২৫ কিলোঃ 
গুড়, ১৫*, প্যাকেট বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে। 
তাছাড়া ১৩,১৯৫ জন লোকের মধ্যে সপ্তাহকাল 
ধরে বাক্নাকরা খাবারও বিতরণ কর] হয়েছে। 

বিহার অগিত্রাণ£ কাটিহার জেলার 
ফাল্ক! ও মনিহারী ব্লকের তিনটি গ্রাষের 
অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কাটিছার কেন্দ্রের 
মাধ্যমে আাপপামগ্রী পাঠানো। ছয়েছে। বিস্তৃত 
বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি । 

গুজরাট খরাত্র'ণ : রাজকোট কেন্দ্রের 
মাধ্যযধে কচ্ছ জেলার রপার তালুকের ক্ষতি- 
গড়দের মধ্যে ১১*৭7৯৯০ কিলোঃ খান্শন্ এবং 


রামকৃষ্ণ ধঠ ও রাম মিশন সংবাদ 


৩৬৭ 


১১,৬০৯ হিটার কাপড় পুনবায় বিতরণ কর! 
হয়েছে। তাছাড়। কচ্ছ ওরাজকোট জেলার 


»টি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের মধ্যে ১১৬৩,৮৭৭ 
কিলো: পশুখাগ্চও পুনরায় বিতরণ করা 
হয়েছে। 


শ্রীলঙ্কা! শরণাধিত্রাণ : যাত্রাজ মিশন 
আশ্রমের মাধ্যমে শ্রীলন্ধ! থেকে আগত মন্দাপম্‌ 
ও তিরোচি শরণাধিশিবিরের ৫৬,৯১০ জন 
শরণীর্থার মধ্যে দুধ ও ২২ কিলো: মিটি বিতরণ 
করা হয়েছে। 

ভারতের বাণিজা দণ্তরের বাষ্ট্রমসত্রী জীগ্রিয়- 
রঞ্জন দানমুক্দী গত ৭ এপ্রিল ?৮৭ দিঙ্গাপুর 
কেন্দ্র পরিদর্শন করেন । 


দেহত্যাগ 


স্বামী সত্যবোধানঙ্দ (লোনাৰনি ) 
গত ১১ এপ্রিল ১৮৭ বাত ৮২৫ থিঃ হৃৎপিণ্ডের 
একাংশে হঠাৎ রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 
দেহত্যাগ করেন। তার বন্দ হয়েছিল ৭৯ বছর । 
বিগত কর়েক্ক বছর ধরে তিনি বার্ধকাজনিত 
নান। অন্থখে তুগছিলেন। 

স্বামী সত্যবোধানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী 
বিজ্ঞানানলাজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। 
গ্রীষ্টান্দে কনথল আশ্রমে যোগদান করে তিনি 
যথাসময়ে শ্ীমৎ হ্বামী বিরজাননাজী মহারাজের 
নিকট লক্গ/াস গ্রহণ করেন । যোগদানের কেন 
ছাড়াও তিনি বিভিগ্ন সময়ে বেলুত্ত মঠ, শ্টা্গলা- 
তাল ও রাঁজকোট কেন্দ্রের কী ছিলেন এবং 
জীবনের শেষরদিনও তিনি রাজকোটেই ছিলেন। 
তার মংন্পর্শে ধারা এসেছেন, কর্মঠ ও তপন্যা- 
উচিত গুণাবলীর জন্ত তিনি তাঁদের সকলেরই 
শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। 

তার দেহনিমুক্ত আত্ম শ্রীরামরুষ্-চরশে 
চিরশান্তি লাত করুক-_এই প্রার্থনা । 


১৪৩৬ 


৬৮ 


উদ্বোধদ 


[ ৮৯তম ব্য---৬ঠ লংখ্যা 


্রীপ্রীমা্র বাড়ীর সংবাদ 
১৬, 


গত ৩ মে, *৮৭ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধের আবির্ভীব- 
ভিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর ধসারদানন্দ 
হলে? তার জীবনী আলোচনা করেন স্বামী 
সত্যব্রতানন্দ এবং গত ১৩ যে, *৮৭ বুহ্ধ-জন্মজয়স্তী 
উপলক্ষে বুদ্ধদেবের জীবনী ও বাণী আলোচনা 
করেন তঃ নচ্চিদানন্দ ধর । 


লাগ্তডাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির 
পর “লারঘানন্গ হলে স্বামী নির্জরানন্গ প্রত্যেক 
সোমবার প্রীপ্ররামকষ্ণকথামত, শ্বামী বিকাশানন্দ 
প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী 
সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
পাঠ ও ব্যাখা। করছেন। 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসৰ 

গত ৪ ও € এপ্রিল, ১৯৮৭ চন্দননগর 
ভীীরামকষ। সেবক লজ্ফের উদ্ভোগে এত্রীরাম- 
কৃষ্ণের সার্ধশতবর্ষপূততি-উৎসব সষারোহে পালন 
করা হয়েছে। £ এপ্রিল এক বর্ণঢা শোতা- 
যাত্রায় বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ যোগদান 
করেছিলেন। উৎনবের উভয় দিনই ধর্মঘতার 
আয়োজন কর] হয়েছিল। 

রামকৃষ সারদ। আশ্রম, বন্ধরপুর (আসাম) 
গত ১২ জাচ্ুমারি, +৮৭ স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মপিবসকে কেন্দ্র করে জাতীয় যুবদিবস পালন 


করে। আবৃত্তিগ্রতিযোগিতা, বত্ৃৃতা-প্রতি- 
ঘোগিতা, যুব সম্মেলন, নাটক, তক্ভিগীতি প্রভৃতি 
ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ । 


গত ১*--১২ এপ্রিল, '৮৭ ভ্রিপুরা রামরুষ 
বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষঙ্ের চতুর্থ বাধিক 
সম্মেলন উদনয়পুর শ্ররামকষণ আশ্রমে অঙ্থুপ্িত 
হয়। এই উপলক্ষে শোভাযাত্রা, ধর্মসতা, 
তক্ত-সন্মেলন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ত প্রতিযোগিতা 
প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। 

ভ্পীরামকফ্দেবের ১৫২তষ আবির্ভাব তিথি 
উপলক্ষে কাটোয়া রামকষ্চ আশ্রম প্রাঙ্গণে 
স্থানীয় ভক্তবুন্দের উদ্ভোগে গত ১৭ এগ্রিল। +৮৭ 


থেকে তিন্দিন ব্যাপী ধর্মীয় ও নাংস্কতিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন কর! হয়েছিল। বিতিষ্ন 
বক্তারা তিনদিন ধর্মসভায় যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা, 
্ীশ্র্যামীজী ও প্রীশ্ঠাকুরের জীবন ও বাণীর 
উপর আলোচন। করেন। 

গত ৫ ও ৬ এপ্রিল, ৮৭ চগ্ডিতলা (হুগলী ) 
শ্ীরাযরুষ। সেৰা সঙ্ঘ শ্রগ্ররামরুষ্দেবের 
জন্মোৎসব বিভিন্ন মনোজ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 
উদ্যাপন করে। & এরাগ্রল অপরারে স্বামী 
সত্যদ্বেবানন্দজী মহাবাজের লভাপতিত্বে এক 
ধর্মদভারও আয়োজন কর] হয়েছিল । 

গত ২৭--২৯ মার্চ) ৮৭ আমলাদহি 
( চিত্তরঞ্জন ) শরীশ্র্ামরুঞ্*-বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
শীপ্রীরামকষদেব, শ্রীত্রীম। ও ্বামী বিবেকানন্দের 
শুত জন্মোৎসব সাড়দ্বরে পালন করে। এই 
তিনদিন ধর্মমভায় তাদের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধ 
আলোচনা হুয়। 

রামরুষ্* সংস্কৃতি কেন্জর হলদিয়া, গত ২৪ 
এপ্রিল +৮৭ ভাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস 
এবং ২৫ ও ২৬ এপ্রিল বিশেষ পুজা, হোম, 
চত্তীপাঠ, প্রসাদ বিতরণ, ধর্মমভা ও অন্যান্য 
আকর্ষনীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ত্বরে উদ্যাপন 
করেছে। 


আষাঢ়, ১৩৯৪ 


ভূমিকম্পের পূর্বাভাস হিসাবে বিভিন্ন 
প্রাণীর প্রতিক্রিয়া 

ঘষে কোন ঘটনার কারণ যদি সাধারণ 
মান্থযের বোধগম্য ন! হয়, তা তখন অলৌকিক 
বলে গণ্য হয়। জবার সে ঘটন! হদি সমকালীন 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বার! ব্যাখ্যাত ন! হয়, তা- 
হলে ত কথাই নাই। নিটিনল (10001) 
নামক মিশ্রিত ধাতু স্বারা এক বিশেষ তাপমাত্রায় 
একটি কুকুরের মৃতি তৈরি করে, পরে ঠাণ্ডা করে 
তাকে পিটিয়ে বিকৃত ও পিগ্ডাকার করার পর 
আবার যদি তাকে আগেকার তাপমান্্রায় নিয়ে 
যাওয়া হয়, তা হলে সেটি আবার কুকুরেক মৃত্তি 
ফিরে পায়। এইরূপ “ধাতুর অলৌকিক স্থতি- 
শক্তির এখনও কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা! পাওয়া 
যায় নাই। অনেক জন্তর ব্যবহারও আজ পর্যন্ত 
অ-ব্যাখ্যাত যদ্দিও সেগুলি বাস্তব সত্য । কুকুরের 
বিভিন্ন শ্রাপকে তফাৎ করা এবং সেগুলিকে 
শ্বতিতে রাখার কথা অনেকে জানেন। তার 
এই ক্ষমতা অনেক প্রাণীর চেয়ে ১*** গুণ 
বেশি। 

আসছে এমন ভূকম্পনে প্রাণীজগতের প্রতি- 
ক্রি জানবার জন্ প্রান একশতের কাছাকাছি 
প্রাণীকে অধ্যয়ন করা হয়েছে। এদের মধ্যে 
পিপড়ে, বাছুড়, কুকুর, হাস, মুরগি থেকে সাপ 
তিমি মাছ পর্স্ত আছে। এাবযয়ে প্রথম 
গবেষণা হয় ইটাপিতে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাকে। ১৯৬৬ 
ধীষ্টাবে চীনদ্দেশে তিনলক্ষ কৃষক ও অন্তান্ত লোক 
যারা জন্ত-জানোয়ার নিয়ে থাকে, তাদের 
অবৈতনিকতাবে এই তথ্যাহ্দ্ধানের কাজে নিযুক্ত 
করা হুয়। ভাদের নীতিবাণী (91989) ) ছিল 
প্রস্ততি না নিয়ে একদিন ভূমিকম্প হওয়ার চেয়ে 
হাজার দিন ভূমিকম্প না হওয়া ভাল ।” ১৯৭৫ 
খীটাবের  হাইচেক্গ ভূষিকম্প নাকি জন্তদের 
গ্লতিকিযা দেখে ভবিত্বব্ধাণী কর! সম্ভব হয়েছিল। 


বিবিধ সংবাদ 


৩৬৯ 


চীনাদের গবেষণার ফল দেখে পাশ্চাত্যের ও 
জাপানের বৈজ্ঞানিকরা এধরনের গৰ্েণা আর্ত 
করেছেন। আগে ষে গবেষণ। হাসিঠাট্টার বিষয় 
হয়েছিল, তা নিয়ে এখন বিভিন্ন দেশে গবেষণা- 
মূলক রচন! বার হচ্ছে। তৃকম্পন ইলেক্ট্রিক ও 
ইলেক্টোম্যাগনেটিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন, গ্যাস ও 
গন্ধ নিক্ষমণ--এগুলি ফিজিক্স বা পদার্থবিষ্ভার 
অন্তর্গত; কিন্তু এগুলি কোন না কোন তাবে 
উদ্ভিদ ও গ্রাণীজীবনকে গ্রতাবান্থিত করে। মাটির 
মিচে অনেক জায়গায় কোয়ার্জ নামক ধাতুর 
স্তরে ভূকম্পনের আগেই এক ধরনের (79120.) 
ইলেক্ট্রলিটি তৈরি হয়, যা! এই ব্যাপারে খুব 
গুরুত্বপূর্ণ । ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে একটি গবেষণামূলক 
প্রবন্ধে বল হয়েছে “ভূমিকম্পের আগে যে-সব 
উত্তেজনা] (561700103)-র সৃষ্টি হয়, তাতে বহু জন্ভ 
মাস্থষের চেয়ে বেশী সাড়া দেয় ।” এট৷ সহজবোধ্য 
যে সাপের দেহ ষাটির সঙ্গে স্পর্শে ধাকার জন্ম, 
এবং জলে কম্পন অব্যাহত অবস্থায় আসার জন্ত 
সাপ ও জলচর জীব সামান্ত মাত্র কম্পনও বুঝতে 
পারবে। চীন, জাপান ও পাশ্চাত্য দেশের 
গৰেষণ। হতে ভূমিকম্পের আগে কয়েকটি জন্তর 
পরিবর্তিত ব্যবহার দেওয়া হচ্ছে : মাছ জলের 
উপরিভাগে আসে বা পাড়ে লাফিয়ে পড়ে ॥ 
শৃকররা পরস্পরের লেজ কামড়ায়, মুরগি গাছের 
উপর চড়ে) ই'ছুরর! উত্তেজিত হয়ে ছুটাছুটি 
করে; পায়র] বাসা হতে উড়ে যায়? কাকড়া 
গর্ত হতে বার হয়ে যায়) তেড়া ছাগল ভাকতে 
আরম্ভ করে ইত্যাদি। এই সব জনসাধারণ 
ব্যবহার ভূমিকম্পের এক ঘণ্টা আগে হতে ছ্বই 
দিন আগে পর্ধস্ত পাঁওয়। গেছে এবং ভূমিকম্পের 
উৎপত্তিস্থল ( ০21০6006) হতে কুড়ি হতে দুশ 
কিলোমিটার দুর পর্যন্ত পাওয়। গেছে। 

মান্য হৃষির শ্রেষ্ঠ প্রাণী হলেও বহু জন্তর 
ইনজিযাহুতৃতি মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। এই 


৭৩ 


ব্যাপারটি মানবকজ্যাণে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
বারা কাজে লাগাতে হবে। 

[910০9901785 01 06 [170191) 
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আগামী ৩* বছরে বিশ্বের বু শহর 
সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে? 

প্যারিস, (এ পি): আগামী ৩* বছরের 
মধ্যে বোস্টন থেকে বোদ্বাই পর্ধস্ত ব শহরই 
পমুদ্রগর্তে তলিয়ে যাবে, কিন্তু সে নিয়ে এখনও 
কাউকেই তেমন মাথা ঘান্নাতে দেখ! যাচ্ছে না। 
সম্প্রতি এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাষ্রসংঘের 
লমুদ্র ও তীরভূমির পরিবেশ সংরক্ষণ দপ্তরের 
প্রধান স্তেপান কেক্স। পরিস্থিতির ভগ্নাবতা 
বোঝাতে তিনি বলেন, শুধু বাংলাদেশেই ওই 
শময়ের মধ্যে চরম সঙ্কটে পড়বেন দেড়কোটি 
মান্থষ | ডুবে ঘাবার হাত থেকে বাচাতে তাদের 
ইতিষধোই নিরাপদ জাঙ্গগায় সরিয়ে ফেলতে 
হবে। কেক আরও বলেন, সমুদ্রের জলতল 
যেভাবে বাড়ছে তাতে তেনিন শহরের ভিত এর 
হধ্োে আন্তে আন্তে বসে থেতে শুক্ষ করেছে। 
জলের উপরিতাগ এভাবে যদি উঠে আসতে 
থাকে তৰে কিরিবাতি নাষে গ্রশান্ত মহাসাগরের 
আধ এক স্বীপরাই্ইও খুব শিগগিরই পুরোপুরি 
অদৃশ্ট হয়ে যেতে পারে । 

আচমক! জলতলের বৃদ্ধির রহস্য তেদ করতে 
গিয়ে তিনি বলেন, ক্রমাগত দূষণের ফলে পৃথিবীর 
আব্হ্ষগুলে কার্ধনের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বট লংখ্যা 


এই বাড়তি কার্বন উত্তাপকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, সেই 
উত্তাপে গলছে পাছাড়চুড়ার জমাট বরফ। উত্ত 
জলের অতিরিক্ত যোগান জলম্তরকে ক্রমশ স্ফীত 
করে চলেছে । বৈজ্ঞানিকদের আশঙ্কা এর ফলে 
কুমেরুর বরফের ঠাই যদ্দি একবার তাওতে শুরু 
করে তবে অবস্থা আরও তাড়াতাড়ি সঙ্গীণ হয়ে 
উঠবে। আগামী তিন দশকের মধ্যে সমুদ্রতল 
মোট দেড় থেকে লার্ে তিন মিটার উঠে 
আলবে। তার ফলে ফিজি ইত্যাদি নিচু প্রশান্ত 
মহাসাগবীয় স্বীপগুলি তার্দের উর্বর তীরভূি 
হারাবে। 

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সব দেশেই সমুদ্র 
তীরব্তা শহুরগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। 

কেক্স সেইসঙ্গে একথাও বলেন যে, সমুদ্রের 
জলস্তর বৃদ্ধির ব্যাপারে এখন তেমন কিছুই 
করবার নেই। 

পরলোকে 

গত ২৯ এপ্রিল ,৮৭ শ্রীমৎ স্বামী নারদাননাজী 
মহারাজের মন্শিষ্া শ্রীমতী প্রকৃত্ধি রানী 
রাষ্ষ তার ভাটপাড়ার বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 
৭৮ ৰ্ছর। 

শ্রীমতী রায় প্রত্রীমায়ের পুণ্য দর্শন ও তার 
ন্ষেহার্বাদ লাভ করেন। তাছাড়া স্বামী 
প্রেমানন্দজী, স্বামী শ্রিবাননদজী, গৌরী মা 
প্রভৃতি ঠাকুরের সন্তানদের সেহাশীর্বাদ লাতে 
তিনি ধন্ত! হয়েছিলেন। তার প্রেরণায় শ্যাম" 
নগরের গুড়দছে 'ভ্ীরামক্ক যোগায়ণ জনতীর্ঘ 
নামে একটি নংস্থা গড়ে উঠেছে। 


জনসংশোধন 
বিগত পোষ্ট ( ১৩৪৯৪ ) সংখ্যায় ২৭৯ পৃষ্ঠার খ্বিতীগ্ন কলমের ২৩শ পঙ্কির 
'রাজশের” স্থলে 'রাজন্ছের' পড়তে হবে ।--সঃ 


_বিশেষ জষ্টব্য-- 
* অতঃপর যত'মান পত্ঠাসংখ্যা নচে। 
* প্হনজ্্ণীদুত অংশের পঙ্ঠোসংখ্যা উপরে । 








উদ্রোক্ 
পুনরু্রণ 
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অগ্রহারণ, ১৩০৭ ] মায়া। ওই ১ 


এন্থলেও অতি অসঙ্গত ম্থান্রম রহিয়াছে । তুমি যে জীবন হবার! পরিবৃত হুইস্স। রহিয়াছ, তোমার 
নেই জীবন বিষয়ক জ্ঞান কিরূপ? তুমি কি জীবন বলিতে ইন্দ্রিয় বুঝ? ইঞ্জিদ্বাত্বজ্ঞানে আমরা 
পণ্ড হইতে সামান্তই ভিন্ন। আমি বিশ্বাস করি, এ স্থানে উপস্থিত কাহারও আত্ম। ইন্দ্িয়ে আবন্ধ 
নহে। অতঞব আমাদের বর্তমান জীবন ইত্তরিয়াত্মঞজ্ঞানাপেক্ষা আরও কিছু অধিক বুঝায়। 
আমাদের স্থখছৃঃখাক্ৃতাবক মনোবৃত্তি ও চিস্তাশকতি আমাদের জীবনের প্রধান অন্গস্বরপ) আর 
সেই মহাদর্শ ও পূর্ণতার অভিমুখে কঠোর চেষ্ট! কি আমাছিগের জীবনের উপাদান নহে? অজয়" 
বাীদিগের মতে আমাদের বর্তমান জীবনরক্ষাক়্ যত্ববান্‌ থাক কর্তব্য । কিন্তু জাবন বলিলে, 
আমাদিগের সাঁমান্ত স্থখ দুঃখের সহিত আমাদিগের জীবনের অস্থিমজ্জান্বূপ এই আদর্শ অন্বে- 
যপের, এই পূর্ণতাভিমুখ প্রবল চেষ্টাই বুঝায়। আমাদিগের ইহাই প্রাণ্ড হইতে হইবে । অতএব 
আমর অজ্ঞেম্রবাধী হইতে পারি না এবং অজেয়বাদীর প্রত্যক্ষ সংসাব লইতে পারি না। অজেয়- 
বাদী জীবনের শেষোক্ত উপার্দান পরিত্যাগ পূর্বক অবশিষ্টাংশই সর্বন্থ বলিয়া! গ্রহণ করেন। 
তিনি এই আদর্শ জানের অগোচর জানিয়া, ইহার অম্বেষণ পরিত্যাগ করেন। এই স্বভাৰ, এই 
জগৎ ইহাকেই মায়া বলে। বেদদাস্তমতে ইহাই প্রকৃতি । কিন্ত কি দেবোপাসনা, প্রতীকোপা- 
সনা, বা! দার্শনিক চিন্তা অবলম্বন পুর্ব্বক আচরিতিঃ অথবা কি দ্বেবচরিত, পিশাচচরিত, প্রেতচরিত, 
সাধুচরিত, খধিচিত, মহাত্মাচারত বা অবতারচরিতের সাহায্যে অনপ্তিত, অপরিণত বা! উন্নত 
ধর্মমত সকলের একই উদ্দেশ্ঠ । সকল ধর্মই ইহাকে, এই বদ্ধনকে অতিক্রম করিতে অল্পবিস্তর 
চেষ্টা করিতেছে । এক কথায় সকলেই স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে কঠোর চেষ্ট। করিতেছে। 
জানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক মানব জানিয়াছেন, তিনি বন্দী। তিনি যাহা হইতে ইচ্ছা করেন, 
তিনি তাহ! নন। যে সময়ে যে মুহূর্তে তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সেই কালে তিনি 
ইহ! শিক্ষ| করিয়।ছেন। তখনই তিনি অনুভব করিয়াছেন-_-তিনি বন্দী। তিনি আরও 
বুঝিগাছেন, এই সীম।-শৃঙ্খলিত হই়। তাহার অন্তরে কে যেন রহিয়াছেন, যিনি দেহেরও অগম্য 
স্থানে উড়িয়৷ যাইতে চাহিতেছেন। ছুর্দাস্ত, নৃশংস, আত্মীক়-গৃহসমীপে গুণ বস্থিত, হত্য। ও তীব্র 
থবাপ্রিক্ মত পিতৃ বা অন্ত ভূত-যোনিতে শ্রদ্ধাবান্, অতি নিপ্নতম ধর্মমত সকলেও আমরা সেই 
একবপ স্বাধীনতার ভাব দেখিতে পাই । ধাহার দেবতার উপাসন প্রিয়, তাহারা সেই সকল 
দেবতাতে আপনাপেক্ষা নমাধক স্বাধীনতা দেখিতে পান। দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও, দেবতারা, গৃহ" 
প্রাচীর মধ্য দিয়! আপিতে পারেন? প্রাচীর তাহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। এই স্বাধীনত। 
ভাব ক্রমেই বদ্ধিত হুইয়া অবশেষে সপ্ুণ ঈশ্বরাদর্শে উপনীত হয়। ঈশ্বর মায়াতীত-_ইহাই 
আদর্শের কেন্ত্রন্বূপ। আমি যেন সম্মুখে কোন ম্বর উখিত হইতে শুনিতেছি, যেন অন্কৃতব 
করিতেছি, ভারতের সেই প্রাচীন আচার্ধযগণ অরণ্যাশ্রমে এই সকল প্রশ্ন বিচার করিতেছেন, 
বৃদ্ধ ও পবিভ্রতম খধিশ্রেষ্ঠগণ উচ্ার মীমাংসা! করিতে অক্ষম হুইগাছেন-কিন্ক একটী বালক 
সেই সভামধ্যে দীড়াইয়া বলিতেছে, “হে দ্িব্যধামবাসী অন্বতৈর পুত্রগণ ! শ্রৰণ কর, আমি 


জোম্ঠ, ১৩১৪ সংখ্যার পর।-ব্মান সঃ 
(আবাঢ়। ১৪৯৪, প:8 6৭9) 


[ পুনদু রণ 


৩২২ উদ্বোধন [ ২য় বর্ব--১৯শ দংখ্য 


পথ পাইয়াছি, ধিনি অন্ধকারের অতীত তাহাকে জানিলে অন্ধকারের বাহিরে যাইৰার পথ 
পাওয়া যায়|” 
শ্থস্ক বিশ্বে অমৃতন্য পুত্র; । 
আ যেধামানি দিব্যানি তস্ুঃ ॥৫॥ 
হয় অধ্যায়। 
গা ঁ সং 
গা ঝা ১ 
বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌, 
আদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ। 
তষেব বিদ্বিত্বাতিমৃত্যুমেতি, 
নান্যঃ পন্থা! বিদ্যতেহয়নায় |৮| 
ওয় অধ্যায়। শেতাশ্বতর উপমিষৎ। 
একই উপনিষদ্‌ হইতে আমর এই উক্তিও পাইতেছি। মায়ার কথ ইহাতেই রহিয়াছে। 
ভয়ঙ্কর কথা! মায়ার মধ্য দিয়া কার্ধ্য করা অসম্ভব। যিনি বলেন, আষি এই নদীতীরে বঙিয়া 
থাকি, হখন সমস্ত জল সমুত্রে গিয়া মিশিবে, তখন আমি নদী পার হুইব, তাহার বাক্য যেষন 
মিথ্যা, ধিনি বলেন যতদিন না পৃথিবী পূর্ণ মঙ্গলময় হয়, ততদিন কার্ধ্য করিয়া অনন্তর পৃথিবী 
সভ্ভোগ করিব, তাহার কথাও তদ্রপ হিথ্যা । উভদ্কের কোনটাই হুইবে না। মায়ার মধ্য দিয়া 
পথ নাই, মায়ার বিরুদ্ধ গ্নই পথ । এ কথাও শিক্ষ! করিতে হইবে । আসব] প্রকৃতির সাহায্য- 
কারী হই়্! জন্মগ্রহণ করি নাই, কিন্তু তাছার প্রতিবাদী হইয়াই জঙ্টিয়াছি। আমর] বন্ধনের 
কর্ত। হইয়া, আপনার্দিগকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিতেছি । এই বাটী কোথা হইতে আপিল? 
প্রকৃতি ইহ! প্রদান করে নাই। প্রকৃতি বলিতেছে--“ধাও বনে গিয়া! বাস কর ।১ মানব বলিতেছে, 
'আমি বাটা নির্দাণ করিব, প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিব।১ সে তাহাই করিতেছে । মানবজাতির 
ইতিহাস প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত যুদ্ধই প্রদর্শন করে এবং মনুষ্যই অবশেষে বিজয়ী হয়। 
অস্তর্জগতে আসিয়। দেখ, সেখানেও সেই যুদ্ধ চলিয়াছে ; ইহা পাশব মানব ও আধ্যাত্মিক মানবের 
সংগ্রাম ; আলোক ও অদ্ধকারে সংগ্রাম। মানব এখানেও বিজেতা। মানৰ এই স্বাধীনতা পাবী 
প্রাপ্ত হইতে প্রকতির মধ্য দিয়া আপনার গন্তব্য পথ পরিষ্কার করেন। আমর] এতদূর মায়ার 
বর্ণনাই দ্েথিয়াছি। এই মায়া অতিক্রম করিয়া! বেদাস্তবিদ পণ্ডিতের! এমন কিছু জানিয়াছেন, 
যাহা মায়াধীন নছে এবং যদ্পি আমর] তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে পাঙ্গি, আমরাও 
মায়াপারে যাইব । ঈশ্বরবাদী সমস্ত ধর্েবই ইহা সাধারণ লম্পত্তি। কিন্ত বেদাস্তমতে ইহ। ধর্মের 
আরস্ত, পর্ধযবসান নহে । যিনি বিশ্বের স্ষ্টি ও পালন কর্ত।, ধিনি মায়াধিষিত, মায় ব! প্রকৃতির 
কর্ত। বলিয়া উজ হইয়াছেন, সেই সগুণ-ঈশ্বর-বিজ্ঞান এই বেদাত্তমতের শেষ নহে। এই জান 
ক্রথাগত বদ্ধিত হইয়াছে, অবশেষে ব্দোস্ত দেবিয়াছেন, ধাহাকে বছিঃস্থিত বলিয়া বোধ হইয়া ছিল, 
তিনি নিজেই সেই, তিনি প্রকৃত অন্তরেই ছিলেন। যিনি আপনাকে ৰঞ্ধভাবাপক্ন মনে করিয়া- 
ছিলেন, তিনিই সেই মুক্তত্বরপ | 
(৮১ত৪ বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, প:ঃ ৩৭৪) 


অগ্রহায়ণ, ১৩০৭ ] | পরমহংসদেবের উপদেশ । ৩ই৩ 


মানৃষের যথার্থ স্বরূপ । 

রর € লগ্নে প্রদত্ত ব্তৃতা ) 

মান্য এই পঞ্চেন্জিয়গ্রাহু জগতে এতদূর আসক্ত যে, দে সহজে উহ! ছাড়িতে চাছে না । 
কিন্ত সে এই বাহু জগৎকে যতদূর দত্য ও সার বলিয়া বোধ করুক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং 
প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন সময় আইসে, যখন তাছার্দিগকে অনিচ্ছাসত্বেও জিজ্ঞান। করিতে 
হয়--জগৎ কি সত্য? যেব্যক্তি তাহার পঞ্চেন্তিয়ের সাক্ষ্ে অবিশ্বাম করিবার বিন্দুমাত্রও সমগ্ন 
পান না, ধাহার জীৰনের প্রতি মুহূর্তই কোন না কোনরূপ বিষয়-ভোগে নিযুক্ত, মৃত্যু তাহারও 
নিকট আসিয়! উপস্থিত হয় । 


ভগবদূগীতা-শহ্বরভাগ্তান্ুবাদ। 
(প্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণান্বাদিত) 


[ গীতার ৪র্থ অধায়ের ৎ৫ সংখ্যক শ্লোকের ভাস্তানগবাদের শেষাংশ এবং ২৬ হইতে ৩৩ 
লংখাক লোকের যূল, অস্থয়, মূলাক্গবাদ, তার ও ভাঙ্যাস্থবাদ এবং ৩৪ সংখ্যক স্লোকের মূল, অন্থয়ঃ 
মূলানুবাদ, ভাষ্য এবং তাষ্যানুবাদের প্রথমাংশ-_বর্তমান সম্পাদক ]। 


শ₹জ্াঁষ্ধ্ম 


২য় বর্ষ ।] ১৫ই অগ্রহায়ণ । (১৩০৭ সাল) [২*শ সংখ্যা 


পরমহংসদেবের উপদেশ 
(শ্বামী ব্রন্মানন্দ প্রদত্ত। ) 

১। এক রকম বাদণপে পোকা আছে, তারা আলো! দেখলে ছুটে যায়ঃ তার তাতে 
প্রাণ দেয়, তবু অন্ধকারে আর যায় না) তেমনি যারা ভগবানের ভক্ত, তারা যেখানে সাধু 
থাকে ও ঈশ্বরীয় কথা হয়, সেখানে ছুটে যায়, সাধন ভজন ছাড়া সংসারের অসার পদার্থে আর 
বন্ধ হয় না। 

২। একটী লোক পরমহংসদেবের নিকট এসে বল্পেঃ “মহাশয়, অনেকদিন সাধন তজন 
কর্লুষ, কিছুই ত বুঝতে স্থঝতে পারলুষ না, আমাদের সাধন তজন কর! মিছে।* পরমহুংসদেব 
ঈষৎ হান্ত করে বল্লেন, “দেখ যার! খানদানী চাষা, ভারা বার বৎসর অনাবৃষ্টি ছলেও চাষ 
দিতে ছাড়ে না। আর যার! ঠিক চাষ! নয়, চাষের কাষে বড় লাভ গুনে কারবার করুতে 


দি ভারাই এক বৎসর বৃঠি না হলেই চাষ ছেড়ে দিয়ে পালায়) তেমনি যার] ঠিক ঠিক 
( আবায, ১৪৯৪, পৃঃ ৪৭৫) 


৩২৪ উদ্বোধন | [ হয় বর্ব--২শনংখ্া। 


তক্ত ও বিশ্বাী, তার! সমস্ত জীবন তাঁর দর্শন ন। পেলেও তার নাম গুণাস্থকীর্ভন কর্‌তে 
ছাড়ে না। 

৩। যার তৃষা! পায়, সে কি গঙ্গা জল ঘোল৷ ব'লে তখনি একটা পুকুর কেটে জল 
পান করুতে যায়? তেমনি যার ধর্মতৃষ্ণ| পায় নি, সে এ ধর্ম ঠিক নয়, এ ধর্্ঘ ঠিক নয়, এইরূপ 
ৰলে গোলমাল করে বেড়ায় । তৃষ্ণা থাকলে অত বিচার চলে না। 

$। যে হবিত্যাক্ ভক্ষণ করে, কিন্ধু ঈশ্বর লাভ কর্‌তে চায় নাঃ তার হৃবিষ্যায় গোমাংস 
তুল্য হয়, আর যে গোষ্বাংস'ভক্ষণ করে, কিন্তু ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা করে, তার পক্ষে 
গোষাংস হুবি্যান্নের তুল্য হয়। 

&। তগবান্‌ সকলকার তিতর কিরূপে বিরাজ করেন জান? যেমন চিকের ভিতর 
বড় লোকের মেয়ের! থাকে । তার] সকলকে দেখতে পায়, কিন্তু তাদ্দের কেউ দেখতে পায় 
না) তগবান্‌ ঠিক সেইরূপে বিরাজ কর্ছেন। 

৬। সংসারে সখের লোতে অনেকে ধর্দ কর্ম করে থাকে, একটু ছুঃখ কষ্ট পেলে 
কিছ! মরবার সময় তার] সব তুলে যায়; যেমন টিগ্না পাথী এমনে সমস্ত দিন রাধাকৃষ্ণ বলে, 
কিন্ত বেরালে যখন ধরে, তখন স্গাধাকঞ ভূলে গিয়ে নিজের বোল ক্যা কা। করুতে থাকে । 


পারিষূ-প্রদর্শনী। 
প্রেরিত পত্রের অনুবাদ । 


“নম্পাদক মহাশয়েযু।_ 

এই মাপের প্রথমাংশে কয়েক দিবস যাবৎ পারিস্‌ (8139 )-সহাদর্শনীতে “কংগ্রে 
দ'লিস্কোয়ার-দে রিলিজি অ” অর্থাৎ ধর্েতিহাল নামক সতার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় 
অধ্যাত্মবিষ্ধক এবং মতামতদন্বদ্বী কোনও চচ্চার স্থান ছিল না, কেবল মাত্র বিতিক্গ ধর্ের 
ইতিহাস অর্থাৎ তদঙ্গ সকলের তথ্যতান্গসন্ধানই উদ্দেন্ত ছিল। এ বিধায়, এ সভায় বিভিন্ন 
ধর্মএ্রচারক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির একাস্ত অভাব। চিকাগো। মহাসভা এক বিরাট ব্যাপার 
ছিল। ন্থতরাং সে সতায় নান! দেশের ধর্মপ্রচারক মণ্ডলীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এ 
সভায় জন কয়েক পণ্ডিত, ধাহার। বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক চচ্চা করেন, তাহারাই 
উপস্থিত ছিপেন। এবার এখানে ধর্শসভ! না হইবার কারণ এই যে চিকাগো মহামগুলীতে 
ক্যাথলিক সম্প্রদায়, ৰিশেষ উতৎ্পাহে, যোগদান করিয়াছিলেন ;--মনে করিয়াছিলেন প্রোেষ্টাণ্ট 
সম্প্র্ধায়ের উপর অধিকার বিস্তার করিবেন, এবং সমগ্র কৃষ্টান জগৎ, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান 
প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গকে উপস্থিত করাইয়! দ্বমহিম৷ নিব্বি্গে ও হুন্দররূপে কীর্ন 
করতঃ বিশেষ ফললাভ করিবেন। কিন্ত ফল অন্যরূপ হওয়ায়, কষ্টান্‌-সম্প্রদায় সর্ববধন্মনম্যয়ে 


একেবারে নিরুৎসাহু হুইয়াছেন; ক্যাথলিকর। এখন ইহার .বিশেষ বিরোধী । ফ্রান্স-- 
| | (৮৯তম বর্ষ, ৪ষ্ঠ সংখ্যা, পয ৩৭৬) 


অগ্রহায়ণ। ১৩৭ ] পারিস্- প্রদর্শনী ৩২৫ 


ক্যাথলিক-গ্রধান ; অত ধব, যদিও কর্তৃপক্ষদের যথেষ্ট বালন। ছিল, তথাপি সমগ্র ক্যাথলিক- 
জগতের বিপক্ষতায়, ধর্মঘত1 কর! হইল না1। 

ষে প্রকার, মধ্যে ষযধ্যে (90559 ০1 01160681156 অর্থাৎ সংস্কৃত, পালী, আবরব্যাদি 
ভাষাতিজ বুধমণ্ডলীর মধ্যে যধ্যে উপবেশন হুইয়। থাকে, মেইরূপ, উহার সহিত খ্র্টধর্ের 
প্রত্বতত্ব যোগ দিয়া, প্যারিসে এ ধন্মেতিহাস সভা আহত হয় । 

জন্ৃত্বীপ হইতে কেবল মাত্র ছুই তিন জন জাপানি-পপ্ডিত আপিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ 
হইতে স্বামী বিবেকানন্দ । 

বৈদিক ধন্ম ও অরি) হুর্ধ্যাদি প্রাকৃতিক বিশ্ময়াবহ জড় বস্বর আরাধন। সযুড়ুত, এইটি 
অনেক পাশ্চাত্য সংস্কতজ্ঞের মত। 

ক্বামী বিবেকানন্দ, উক্ত মত খণ্ডন করিবার জন্ত, প্যারি-ধর্ষেতিহান সভা কর্তৃক 
আহুত হুইয়াছিলেন এবং তিনি উক্ত বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন । 
কিন্তু তাহার শারীরিক প্রবল অন্থস্থতা নিবন্ধন গ্রবন্ধাদি লেখ! ঘটিয়া উঠে নাই ; কোনও মতে 
সভায় উপস্থিত হইতে পারিক্াছিলেন মানত্। উপস্থিত হইলে ইউরোপ অঞ্চলের সকল 
সংস্কতজ পণ্ডিতই তাহাকে সাদরে অত্যর্থনা করিয়াছিলেন ; এবং উদ্ধার! ইতিপূর্বই স্বাীজীর 
রচিত পুক্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন । 

সে সময় উদ্ত লভায় ওপর্ট নামক এক জর্দান পঙ্ডিত শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি সম্বদ্ধ 
এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি শালগ্রামের উৎপত্তি “যোনি” চিহ্ন বলিয়া নির্ধান্ধিত 
করেন। তাঁহার মতে শিবলিঙ্গ পুংলিঙ্গের চিহ্ন এবং তন্বৎ শালগ্রাম শিলা স্ত্ীলিঙ্গের চিহছ। 
শিবলিঙ্গ এবং শালগ্রাম উভয়ই লিঙ্গ-যোমি পৃজার অঙ্গ । 

স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত মতহয়ের খণ্ডন করিয়! বলেন ষে, শিবলিঙ্গের নরলিঙ্গতা সম্বন্ধে 
অবিবেক মত প্রপিহ্ধ আছে, কিন্তু শালগ্রাম সন্বন্ধে এ নবীন মত অতি আকন্মিক। 

স্বামীজী বলেন যে শিৰলিঙ্গ-পুজার উৎপত্তি অধর্ববেদ সংহিতার প্রসিদ্ধ যংপ স্তদ্থের 
স্তোক্র হইতে । উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনস্ত স্তন্ভের অথবা স্কস্তভের বর্ণনা আছে। এবং উক্ত স্বন্তই যে 
বন্ধ, তাহাই প্রতিপািত হইয়াছে । যজ্ঞের অগ্নি, ধৃম, তন্ম, শিখা, সৌমলতা ও হজ্জকাষ্টের বাহক 
বৃষ, থে প্রকার মহাদেবের অঙ্গ-কাস্তি, পিঙ্গজটা, নীলকণ, বুষবাহনত্বাদিতে পরিণত হইয়াছে, দেই 
প্রকার যুপ-সবনও শ্রীশঙ্করে লীন হুইয়। মহিমান্বিত হইয়াছে। 

অধর্ধবেদ-সংহিতার তদ্বৎ যো চ্ছিষ্টেরও ব্রক্মত্ে মহিষ গ্রতিপাদিত হইয়াছে । 

লিঙ্গ পুরাণে উক্ত স্তবকেই কথাচ্ছলে বর্ণনা করিয়া মহান্তস্ভের মহিমা ও মহাদেবের 
প্রাধান্ত ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। 

পরে হইতে পারে যে, বৌদ্ধার্দির প্রাহর্তাৰ কালে বৌদ্ধত্বপসমাকৃতি দরিজ্াপিত 
কত্াবয়ব ম্বারক স্তপও সেই স্তস্ত অপিত হইয়াছে । যে প্রকার, অন্ভাপিও ভারতখণ্ডে 
কাস্ঠাদি তীর্থস্থলে অপারক ব্যক্তি অিক্ষুত্র ষন্দিরাকৃতি উৎসর্গ করে, সেই প্রকারে বৌদ্ধরাও 
ধনাতাবে অকিক্ষুপ্ত স্তপাকৃতি বুদ্ধছেবের উদ্দেশে অর্পণ কৰিত। 

( আবাঢ, ১৪৯৪, গ45 গণ ) 


৩২৬ উদ্বোধন [ ২য় ব্য--২০শ সংখা। 


বৌদ্ধত্তপের অপর নাম ধাতুগর্ভ। ্তপমধ্যে শিলাকরপ মধ্যে প্রণিদ্ক বৌদ্ধ তিক্ছ্দিগের 
তন্মাদি রক্ষিত হুইত। তৎসঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতুও প্রোথিত হইত। শানগ্রাম শিল1 উক্ত অঙ্টি- 
তন্মাদি রক্ষণ-শিলার প্রারুতিক প্রতিরপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধ-পুর্জিত হইয়া, বৌদ্ধ মতের 
অন্তান্ত অঙ্গের ন্যায়, বৈষঃৰ সশ্প্রধায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। নর্শদাকূলে ও নেপালে বৌদ্ধ- 
প্রাবল্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল। প্রাকৃতিক নর্শদেশ্বর শিবলিঙ্গ গু নেপাল-গ্রন্থত শালগ্রাই যে বিশেষ 
সমাদৃত, ইছাও বিবেচ্য ।* 

শালগ্রাম সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা অতিঅশ্রতপূর্ব্ব এবং প্রথম হইতেই অপ্রাসঙ্গিক; 
শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে ধৌন ব্যাখ্যা ভারতবর্ষে অতি অর্বাচীন এবং উক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
ঘোর অবনতির সময় পংঘটিত হর । এ সময়ের ঘোর বৌদ্ধ তন্ত্র সকল এখনও নেপালে ও 
তিব্বতে খুব গ্রচলিত। 

অন্ত এক বক্তৃতা স্বা্ীজি তারতীয় ধশ্নমমতের ধন্মবিস্তার বিষয়ে দেন। তাহাতে 
বল! হয় যে, বৌদ্ধাদি সমস্ত ভারতীপ্ন ধর্শ-মতের উৎপত্তি বেদে । সকল মতের বীজ তন্মধ্যে 
প্রোথিত আাছে। সেই বীজকে বিস্তৃত ও উদ্মীলিত করিয়া বৌদ্ধাদি মতের স্থান, আধুনিক 
ছিন্দুধশ্মও এ সকলের বিস্তার। সমাজের বিস্তার ও সঙ্কোচের সহিত দে বীজ কোথাও 
বিস্তৃত, কোথাও সঙ্কুচিত হুইয়া বিরাজমান আছে। শরীরের বুন্পূর্বববন্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলেন। 
এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বলেন যে, ষে প্রকার বিষুপুরাণোক্ত রাজকুলার্দির ইতিহাস ক্রমশঃ 
্রদ্ধতত্বোদঘাটনের সহিত প্রমাণীকৃত হইতেছে, সেই প্রকার ভারতের কিনবদস্তী সমস্ত সত্য। 
বৃথ। প্রবন্ধ কল্পনা ন! কারয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের। যেন উক্ত কিন্বদস্তীর রহুম্ত উদঘাটনের 
চেষ্টা করেন। পণ্ডিত মোক্ষমূলর এক পুস্তকে লিখিতেছেন যে, যতই সৌপাদৃস্ঠ থাকুক না 
কেন, হতক্ষণ ন ইহ! প্রমাপিত হইবে যে, কোনও গ্রীক সংস্কৃত ভাষ। জানিত, ততক্ষণ সগ্রমা* 
হুইল না যে ভারতবর্ষের সাহায্য প্রাচীন গ্রীস্‌ প্রা হইয়াছিল। কিন্ত কতকগুলি পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত, ভারতীয় জ্যোতিষের কয়েকটা সংজ্ঞা, গ্রীক জ্যোতিষের সংজ্ঞার সরৃশ দেখিয়া, এবং 
গ্রীকৃরা ভাবতপ্রাস্তে একটা ক্ষুত্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল অবগত হইয়া, সমগ্র ভারতের 
উপর, ভারতের সাহিত্যে, জ্যোতিষে, গণিতে, গ্রীক সহায়তা দেখিতে পান। শুধু ভাঙাই 
নছ্ধে, একজন অতি সাহসিক লিথিয়াছেন যে, ভারতের যাবতীয় বিজ্তা গ্রীকৃদের বিদ্যার ছায়। !! 

* এত সমন্ত পাশ্চাত্য ধরণের শহ্ক প্রস্তত্তবাস্তগত এতন্দেশীয় সমধত্র বিশ্বাসপ্রসঙ্গাম'ত নহে । 
স্বামাজণর যে, অবশা, শালগ্রাষে নারায়ণ-জ্ঞান নাই, এ মত ষেন কেহ বিবেচনা নাফরেন। প্যাকিস-সভা ধর্ম 
সভা নহে--উপরে সংবাদদাতাও বাঁলয়াছেন। তথায় কোনও সম্প্রদায়াবশেষের বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রচলিত প্রাচা 
প্রথানহযায়ণ চচ্চ কারবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কোনও ধর্ম'শব*বাসের কাষ/কারপুসম্ধম্ধবিচার কথা 
কাঁরতে পারা 'গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও বা জাধ্নিক বিজ্ঞানমতে, এবং জতহাসিক উপায়ে, প্রদর্শন 
কাঁরতে হইয়াছিল । স্বণয় বা জ্বদেশণয় ব*্বাসনেত্র মধ্য গিয়া সেকাষ)কারণ সভাস্গ্রপকে দেখাইলে, তথায় 
তাছা গ্রহণণীয় হইবার দম্ভব আত স্বঙ্গই ছিল। অল্মশোশীয় বি*বাস যে বি*বতোমুখ, কক্পতরহ তুল্য ফলদাক়নক, 
এব আত প্রশান্ত গভীর ও প্রণন্ত হদয়গন্া, এবং তদ্রুপ মান্তৎকালোচয। তাহা পাশ্চাত্যা্লের অনেকস্থলে 
আধানক বা সাপ্প্রদায়ক (তথাকথিত ) বুধ্নণ্ডলণর মধ্যে প্রতীত হইতে এখনও কিছ? সময়সাপেক্ষ । এই 


লগ্প্রাত ইহার সপাত মান ।--সম্পাদক। 
(৮১৩৭ বব, ভক্ত সংখ্যা। প:ঃ ৬৭) 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭] পারিস্-গ্রদর্শনী। ৩২৭ 


এক “য়েচ্ছা বৈ হবনাঃ তেষু এষ! বি্ধাপ্রতিষ্তিতা 
খধিবৎ তেহপি পৃজ্যস্তে'-....* 

এই গ্লোকের উপর কতই না পাশ্চাত্যের] কল্পন। চালাইয়াছেন। উক্ত শ্লোকে কি প্রকারে 
প্রমানীকত হইল যে ঘর্যের! গ্নেচ্ছের নিকট শিথিয়াছেন ) ইহাও বলা যাইতে পারে যে, উক্ত 
স্জোকে আধ্যশিশ্ক-য্েচ্ছদিগকে উৎসাহবান্‌ করিবার জন্য বিস্তার আছর প্রদশিত হুইয়াছে। 

ছবিতীয়তঃ, “গৃহে চেৎ মধু বিন্দেত্ত, কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ?” আর্যদের প্রত্যেক বিস্তার 
বীজ বেদে রহিয়াছে । এবং উক্ত কোনও ৰিষ্ভার বৈদিক হইতে আরম্ভ করিয়! বর্তমান কাল 
পর্ধ্যস্ত প্রত্যেক পদই দেখান যাইতে পারে। এ অপ্রাসঙ্গিক যবনাধিপত্যের আবশ্তকতাই নাই। 

তৃতীয়তঃ, আর্য জ্যোতিষের প্রত্যেক গ্রীক্সদৃশ শব্ধ সংস্কৃত হইতে সহজেই বুযৃৎ্পক্ 
হয়) উপস্থিত বুৎপত্তি ত্যাগ করিয়া, যাবনিক ৰ্ুখপত্ভি গ্রহণে পাশ্চাত্য পত্তিতদের যে কি 
অধিকার তাহাও বুঝি না। 

এ প্রকার কালিদাসাদিকবিপ্রণীত নাটকে যবনিকা শবের উল্লেখ দেখিয়া, যদি এ 
সময়ের যাবতীয় কাব্য নাটকের উপর যবনাধিপত্য আপত্তি হয়, তাহ! হইলে প্রথমে বিবেচ্য ষে 
আর্ধ/নাটক গ্রীকৃমাটকের সদৃশ কিনা? ধাহার| উ্তয় ভাষার নাটক বচন প্রণালী আলোচনা 
করিয়াছেন, তাহাদের অবশ্তই বলিতে হইবে যে, এ সৌনাদৃশ্ কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনাজগতে, 
বাস্তবিক জগভে তাহার কম্মিন্কালেও বর্তমানত্ব নাই। সে গ্রীস্কোরস্‌ কোথায়? সে গ্রীকৃ 
যবনিকা নাট্যমঞ্চের একদ্বিকে, আর্ধানাটকে তাহার ঠিক বিপরীতে । সে রচনাগ্রণালী এক, 
আর্ধযনাটকের আর এক। 

আর্ধ্যনাটকের লাদৃশ্ত গ্রীক নাটকে আদে৷ ত নাই, বরং সেক্সপীয়রপ্রণীত নাটকের 
সহিত তরি সৌপাদৃশ্ত আছে। 

অতএব এমনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, সেক্সপীয়র সর্বব বিষয়ে কালিদাসাদির নিকট 
ধণী এবং সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য ভারতের সাহিত্যের ছায়া। 

শেষ, পণ্ডিত মোক্ষমূলরের আপত্তি ত্বাহার নিজের উপরই প্রয়োগ করিয়া ইহাও 
বলা যায় যে, যতক্ষণ ইহ! না প্রমাণিত হয় যে কোনও হিন্দু কোনও কালে গ্রীক ভাষায় 
অভিজ্ঞতা লাত করিয়াছিল, ততক্ষণ ও গ্রীক্‌ প্রভাবের কথ! মুখে আনাও উচিত নয়। 

তন্বৎ আধ্য-ভাক্কধ্যে গ্রীক্‌ প্রাছুর্ভাব-দর্শনও ভ্র্গ মান্র। 

স্বামীজি গ্রকষ্ারাঁধনা যে বৌদ্ধাপেক্ষা অতি প্রাচীন তাহা বলেন, এবং গীতা যদি 
মহাভারতের সম্সামগ্বিক না! হয়, তাহ। হইলে তদপেক্ষাও প্রাচীন, নবীন কোনও মতে নহছে। 
গীতার ভাষা, মহাতারতের ভাষা, এক। গীতায় যে সকল বিশেষণ অধ্যা্ব সম্বন্ধে প্রয়োগ 
হইয়াছে, তাহার অনেকগ্রলিই বনাদি পর্বের বৈষয়িক দম্বস্ধে প্রযুক্ত । এ সকল শবের প্রচুর 
প্রচার না হইলে, এমন ঘট] জনভ্ভব। পুশ্চ সমস্ত মহাভারতের মত আব গীতার মত একই) 
এবং গীতা যখন, তৎসাময়িক সমস্ত সম্প্রদায়েরই আলোচনা করিয়াছেন, তখন বৌদ্ধদের 
উল্লেখমাত্রও কেন করেন নাই? 

্‌ (আবাঢ়, ৯৪১৪, প:$ ৫৭৯) 


৬২৮ উদ্বোধন [ হয় বর্--২০শ নংখা। 


বৌদ্ধপর যে কোনণ গ্রন্থে বিশেষ চেষ্ট! করিয়াও বৌদ্ধোক্পেখ নিবারিভ হইতেছে না। 
কথা, গল্প, ইতিহাস বা কটাক্ষের মধ্যে কোথাও না 'কোথাও বৌক্ধমতের বা বুদ্ধের উল্লেখ 
প্রকাশ্ত ৰা লুক্কায়িত রহিয়াছে, গীতার মধ্যে কে সে প্রকার দেখাইতে পারেন?" পুনশ্চ 
ল্গীতা ধর্খসমনবয় গ্রন্থ, সে গ্রন্থে কোনও মতের অনার নাই, সে গ্রস্থকাবের সার বচনে এক 
বৌদ্ধ মতই বা কেন বঞ্চিত হইলেন, ইহার কারণ প্রাদর্শনের ভার কাহার উপর ? 

গীতায় উপেক্ষা কাহাকেও করা হয় নাই। ভয়?--তাহারও একান্ত অভাবৰ। যে 
তগবান্‌ বেদপ্রচারক হইয়াও বৈছিক হঠকারিতার উপর কঠিন ভাব! প্রয়োগেও কুষ্টিত নছেন, 
তাহার ৰৌ্বমতে আবার কি ভয়? 

পাশ্চাত্য পঞ্ডিতের। যে প্রকার গ্রীকৃ তাধার এক এক গ্রন্থের উপর সমস্ত জীবন দেন, 
সেই গ্রকার এক এক প্রাচীম সংঘস্কভ গ্রন্থের উপর জীবন উতৎ্পর্গ করুন; অনেক আলোক জগতে 
আসিবে । 1ৰশেষতঃ এ মহাভারত ভারত-ইতিহ্াসের অমূল্য গ্রস্থ। ইহা অতুযুক্তি নহে যে 
এ পর্ধ্যস্ত উক্ত পর্বপ্রধান গ্রন্থ পাশ্চাত্য জগতে উত্তমরূপে অধীতই হয় নাই। 

বক্তৃতার পর অনেকেই মতামত প্রকাশ করেন। অনেকেই বলিলেন, স্বামীঞ্জি যাহা 
বলিতেছেন, তাহার অধিকাংশই আমাদের সম্মত এবং শ্বামীপ্দিকে আমরা বলি যে সংস্কৃত- 
প্রত্বতত্বের আর সে দিন নাই। এখন নবীন সংস্কৃতজ্ঞ সম্প্রদারের মত অধিকাংশই স্বামীঞ্জির 
সদৃশ এবং ভারতের কিন্বস্তী পুরাপাদিতে যে বাস্তব ইতিহান রহিয়াছে, তাহাও আমরা 
বিশ্বাস করি । 

অস্তে বৃদ্ধ বভাপতি মহাশয় অন্ত সকল বিষয়ে অনুমোদন করিয়।, এক গীতার মহাভারত- 
লমসাময়ত্বে ছ্বৈধমত অবলম্বন করিলেন। কিন্তু প্রমাণ-প্রয়োগ এইমাত্র করিলেন ষে অর্ধিকাংশ 
পাশ্চাত্য পঙ্চিতের মতে গীতা মহাভারতের অঙ্গ নহে। 

অধিবেশনের লিপি পুস্তকে উক্ত ব্তৃতার সারাংশ ফরামী ভাষায় যুদ্রিত হইবে।” 


শ্রীরামান্থজ চরিত। 


স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। ]  ্রীশ্রীগকরুপরম্পরাগ্রভাব। [ ৬২ পৃষ্ঠার পর 

'আষি আপনার ন্তায় মহাহতবের কথক্কিৎ ভৃত্যকার্ধ্য করিতেছি বলিয়া আপনাকে রুতার্থ 

মনে করিতেছি। আপনার পিতামহ ভগবন্তৃত্যগণের অগ্রগণ্য । আপনি সেই মহীকুলীন বংশে 
"জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অন্ত আপনাতে আমি আমার প্রত মহা! নাথমুণির আবির্তাব 
দেখিতেছি। আজ আমি ধন্ত হইলাম। এই বলিয়৷ নষ্ছি নিরস্ত হইলে আল্ওয়ান্দার গদ্গদ দ্বরে 
বলিলেন, “হে গুরো! আপনি আমার ওরূপে আর প্রশংল। করিবেন না। আমিওাস্তবিকই 
জীবনের অবশিষ্টাংশ আপনার অন্থবত্তা হইয়। সংসার প্রলোভনের হস্ত অতিক্রম করিতে কৃতসংকল্প 
হুইয়াছি। এই লংসাররূপ ভয়ঙ্কর তরঙ্গাকুল মহাসমুক্রে আপনার ন্যায় কর্ণধার ন৷ থাকিলে 
আমার হুর্বল তরণী ময় হইয়া যাইবে, ও পরিশেষে আমার বিষয় নক্র কবলিত করিয়া ফেলিৰে। 


অতএব আপনি সদয় হউন ।" 
( ৪৯তম বর্ষ ৬ সংখ্যা, প:৪ 50) 


আধষাঢ। ১৩৪৪ 


উদ্বোধন 


[১] 


স্বামী প্রজ্জানানন্দ প্রণীত-গ্রন্থাবলী 


রাগ ও রূপ--সঙ্গীতের 'বাচত্র বষয়ের রীতিহাঁসিক 

আলোচনা এবং হনুমন্মতের ছয়রাগ ও ব্রিশ 

রাঁগণীর প্রাচীন ও আধহীনক স্বরূপের পারচয় | 

র্ঘভাগ- ২০১ 

উত্তরভাগ মূল্য 2 ৪৬০০ 

মন ও মান;ষ--াবচিত্র বিষয়ের আলোচনার 

আলোকে স্বামী অভেদানম্দের মনীষাদীপ্ত 

জীবন-_ প্রথম ভাগ মূল্য £ ২৪০০ 

দ্বতীয় ভাগ মূল্য ঃ ২৮০০ 

তৃতীয় ভাগ মূল্য £ ২৫০০ 

মডেদানন্দ দর্শন--দ্বামীজীর সাধনলব্ধ আভজ্ঞ 

_ষ্টিভঙ্গীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন ও 
বজ্জানের তুলনামূলক আলোচনা । 

প্রথম ভাগ-_মূল্য £ ৩২০০ 

1দ্বতীয় ভাগ-_-প্রকাশের অপেক্ষায় । 


তা্থরেণ--১৯২৪ প্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ 
মহারাজ পাতঞ্জল দর্শন, উপানষং ও গীতা 
সম্বন্ধে যে আলোচনা কাঁরয়াছলেন তাহাণদগের 
অন্দালখন। মূল্য £ ২৬০০ 


ভারতীয় সঙ্গীত ( এীতিহাঁসক ও পাংস্কীতিক 
রূপরেখা ) সঙ্গঈতের এীতহাসিক ও সাংস্কীতিক 
তথ্য ও তত্ব স্বন্যপ্ত ও সবস্ভৃত। সেই- 
গুলিকে পাঁচ ভাগে বিভন্ত করে এই গ্রন্থে 
আলোচনা করা হয়েছে । বোর্দক-সঙ্গীত, গান্ধর" 
সঙ্গীত, মার্গ-সঙ্গীত, কর্ণটিক-সঙ্গত এবং রাগ- 
রাঁগণীদের নাম-রহস্য ও ভারতীয় সঙ্গীতের 
লক্ষ্য ও আদর্শ । মূল্য £ ৩৪:০০ 
ভারতায় সঙ্গীতের ইতিহাস - প্রাগোতহাসক 
যুগ হইতে গ্রীম্টীয় ৭ম-৮ম অব্দ পযক্ত ভারতীয় 
সঙ্গীতের ধারাবাহিক এতিহাসিক আলোচনা । 
প্রথম ভাগ ৪০:০০ 


গ্রথমার্্ধ ২৮০০ 
ক্বিতীয় ভাগ শৈষাদ্ধ* ২৫০০ 


পদাবলণ কর্তনের ইতিহাস-বাংলা সাহত্যের 
জগতে সম্পূর্ণ এীতহাঁসক ও সাহাত্যিক 
উপাদানে সুশোঁভিত। যাবতীয় কীর্তনের 
বস্তুর বা সামগ্রীর আলোচনা । মূল্য £ ২০০০ 


পঙ্গীতে রবা্দু প্রাতিভার দান _বাচন্র দিক দিয়া 
রবীন্দ্র সঙ্গীতের আলোচনা ও তাঁহার সঙ্গীতের 
দর্শনতত্বের অনূশীলন। মূল্য £ ৩৮০০ 


॥ বাণশ ও বিচার ॥ 


(শ্রীম লাখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 
'ব্যাখ্যা-বিম্লেষণ ) 


প্রথম ভাগ--শ্রীরামকৃ্ধদেবের ধর্ম ও দর্শনমত, 
তাঁর বহুমুখী সাধনা ও উপলাব্ধর আলোকে যা 
প্রীতভাত, যা প্রকাশিত তারই যান্ত ও বজ্ঞান- 
সম্মত আলোচনা । মূল্য £ ২০০০ 


শদ্বতীয় ভাগ--অধ্যাত্ব সাধনরহস্য ; ধ্যান, ধারণা 
ও সমাধির রূপভেদ ও তন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
আলোচিত । মূল্য £ ২০০০ 


তৃতীয় ভাগ--মহাকাল ও মহাকালা, গৃহম্থের 
প্রীতি উপদেশ, রকম ও শাস্ত অভেদ, তন্ন্রকথা, 
শিপা শ্ত্রীরামকৃঞ্ণ । মূল্য £ ২৮'০০ 


চতুর্থ ভাগ--হঠযোগ ও রাজযোগ, বামাচার 
সাধন, অবতারবাদ, ষটচনক্র ও তাদের সাধনা 
আলোচিত । মূল্য £ ২৮০০ 


গ্রন্থের 


পম ভাগ- শান্ত ও শান্তমান অভেদ, ঈশ্বরের 
দব্যাবতরণ, আচার্য কন্ঠের মতবাদ, পাশ্চাত্য ও 
প্রাচ্য-দর্শনে শান্ত ও ঈশবর। মূল্য £ ৪০০০ 


ষ্ঠ ভাগ-_রাধাকৃষ্খতত্বের মূলতত্ব কথা, শ্রীমদ- 
ভাগবতে শারদ-রাস-অন্যম্ঠানের অপরূপ তত্ব ও 
ব্যাখ্যা, গোৌঁড়ীয়-বৈষ্ণব সাধকদের ভাবতত্ব, রসতত্ব 
এবং এ রসতব্ের কেন্দ্র শরীক ও হমাদনীশান্ত 
শ্রীরাধার কথা । মূল্য £৪০'০০ 


প্রকাশক £ শ্রীরামকৃফণ বেদান্ত মঠ, ১৯ব, রাজা রাজকৃষণ জ্্রুট, কীলকাতা-৭০০ ০০৬ 
[ বিশববাণণর গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ১০% ছাড় ] 


উদ্বোধন জবাঢ়, ১৩৯৪ 


103 15215 


নুণ)6 [00120 1659 26. 4, 
১0০00 00896 21101518 


41181790580 * 08108 


22-6916 
£01908 (1 80-5436 


98299, 92571977089, 78011105875 & ৯9111, ৯০5 


7১165855 0০0181860 


5//1911/9/খা| চাখাহা3219চ 


2) 91475 97741 57758 
5108 81001 
0০9190005-709 001 


আপনি কি ডায়াবেটিক 07111 0৫51 ০০7171117167119 007) । 
টা 


ভাঁহলেও, সুন্াতু মিষ্টান্ন আব্মাদনের 
আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন 1625110 11207717701168 


কেন 1 সি ঙ 
110215 1৫. 
ভায়াবেটিকদের জন্ক প্রস্তত 
1982. 00966 & 70715 
গরসগাল! ক্লসোমালাহ সিসি 
সন্দেশ প্রস্ৃি 24 287 857088 
26) 00০6 ঞ& 2.0. 
কে সি. দাশের 25, 958170 24886, (০৪877 
আসঙ্স্যানেভের দোকানে সব সঙ্য় 10926 8 58-2320 
পাওয়া বায়। 16771809009767 ০ 71056 2৫ 8£০০11767 
১১১ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-১ ০০০৫, এস 8০1১ [8৬104 
পু0খ 840881১ 1২117) ৪10. 


ফোন: ২৩৫৯২, 


উাাথন : গাবণ 9৩৯৪ 
সীপত্র 


০ 


দিব্য বাণী ৩৮১ 
কথাপ্রসঙ্ে £ 
মহাজনে! যেন গতঃ স পস্থাঃ ৩৮২ 
স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৩৮৫ 
রামন্ধদস্মৃ-শ্রফকিরচন্ত্র বটব্যাল ৩৮৮ 
“সম্পদ তব প্রীপদ...”_ প্রীসমরেশকুমার নিয়্োগী ৩৯১ 
এক আকার (কবিতা! )--শ্রীমতী পৃণিমা মুখাজি ৩৪৪ 
মহাশক্তিগীঠ জয়রামবাটী--রীনির্ষলকুমার রায় ৩৯৫ 
মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে পরমাণু-অন্্রমুক্ত পৃথিবী 
স্বামী হিরগয়ানন্দ ৪০১ 
প্রার্থনা (কবিত1)-__শ্রীদেবপ্রনাদ বন্থু ৪০৪ 
সর্বগ্রাসী ভ্রীরামক্ৃষ্ণ (কবিতা ) 
শ্রীমুজিপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় ৪০৪ 
ধর্মমহাসম্মেলন-_মেরী লুইস্‌ বার্ক ৪০৫ 
/ প্রীণিজগতের একটি বিস্ময়--তিমি 
শীগ্রশাস্তকৃমার পণ্ডিত ৪*৮ 
 ্ীতায় প্রয়োজনীয়তা--যুবমানসে 
ডক্টর পরশুরাম চক্রবর্তী ৪১২ 
্রক্গানল্গ স্থৃতি_দ্বামী বিশ্বানন্দ ৪১৬ 
যুখধর্ম ঃ প্রীচেতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
ডক্টর তারকনাথ ঘোষ ৪১৬ 
'মহ্ণশ্থেতা মায়াবতী-ত্বামী দিতাত্মানন্দ ৪২, 
স্বামীজীর চিন্তায় সার্বজনীন ধর্ম-_প্রাহ্লকুমার রুদ্র ৪২২ 
/প্রণমি হে যুগ্ীৰতার ( কবিতা )-_প্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৭ 
“অতীতের পৃষ্ঠা থেকে : গ্রুবতার। 
জ্ীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ৪২৮ 
পুস্তক সমালোচনা : ডক্টর তারকনাথ ঘোষ ৪৩, 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার ৪৩১ 
শ্রীপ্রতাকর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩২ 
রামক্কক ম$ ও রামকৃফ মিশন সংবাদ ৪৩৩ 
বিবি সংবাদ 9৩৪ 


[৪] উদ্বোধম প্রাণ ১৩৯৪ 


উদ্বোধনেন্ন নিয়মাবলী 


$ লেখক"লেখিকাদের জন্য : ধর্ম, দর্শন, অঙ্ণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন, 
শিল্প, শিক্ষ1, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত মৌলিক প্রবদ্ধাি প্রকাশ কর! হয়। আক্রমণাত্মক 
লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখায় গ্রকাশিত মতামতের জন্ত সম্পার্ধকের দায়িত্ব থাকবে না। 
প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বাছিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে ম্পষ্টাক্ষরে লিখবেন । 
উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরের যথাধথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন । যে বই থেকে অংশবিশেষ 
উদ্ধৃত কর! হয়েছে তার ও গ্রস্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বর্ধ, লংস্করণ 
সংখ্যা, পৃষ্ঠা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একাস্ত আবস্তক। ইংরেজী ভাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকলে 
সঙ্গে ভার বাংল! অনুবাদ প্রবন্ধে সন্গিবেশিত করে দিতে হবে, অমনোনীত রচন1 ফেরৎ পেতে হলে 
রেজেস্টি ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট, এবং চিঠির উত্তরের জন্ত উপযুক্ত ডাকটিকিট বা! ডাকটিকিট 
সত্ঘলিত কার্ড / ইন্ল্যাও লেটার / খাষ পাঠাতে হবে। প্রবন্ধাদি সংক্রান্ত চিঠি-প্জ, সংযুক্ত 
সম্পাদক অথব! সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। চিঠি-পদ্ধ বাংলায় লেখা বাঞ্ছনীয়। 
$ গ্রাহকদের জন্য: মাঘ মাস থেকে বছর আরম্ত। বাধিক মূল্য সডাক ২৫, 
টাকা, বাংলাদেশ ৪৩** টাকা, ভারতের বাইরে অন্তান্ত দেশে সি মেল-এ ৮৮"** টাকা এয়ার 
মেল-এ ২৩৩* টাকা। প্রতি নংখ্যা ২'৫* টাকা। বছরের যে-কোন সময়ে বাধিক চাদ 
গৃহীত হলেও গ্রাহক কর। হবে মাঘ মাস থেকে। 
নমুনা লংখ্যার জন্য ২.৭৫ টাকার ভাকটিকিট পাঠাতে হয়। 
$ জাজীবন-গ্রাহকদের জজ্য : এককালীন অথবা! ১২ মাসের মধ্যে স্থবিধাঙ্থ্যায্ী 
একাধিক কিস্তিতে (প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৪*.** টাকা ) ৪*০*** (চারশ) টাকা দিলে 
আজীবন-গ্রাহক (৩৭ বংসরাস্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ ) হওয়া যায়। যে-কোন মাস থেকে 
আজীবন-গ্রাহক হওয়া যায়। 
পরের মনের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, অবিলম্বে “উদ্বোধন+ কার্যালয়ে 
জানালে পুনরায় এ সংখা! দেওয়! যেতে পারে । পঞ্জার্দি লিখবার সময় গ্রাহুক-সংখ্যা অবশ্যই 
উল্লেখ করবেন। ঠিকানার পরিবগ্তন হলে অন্ততঃ একমাস আগে পূর্ব-ঠিকান। ও গ্রাহক-সংখ্যা 
উল্লেখ করে কার্ধালয়ে জানাতে হবে। 
কার্ধালয়ে নিজে এসে অথবা প্রতিনিধি মারফত টাকা জম! দেওয়া, অথব! মনিঅর্ডারযোগে 
ব| ডিমাগ্ড ড্রাফট, মাধ্যমে টাকা পাঠানো! যায়। ড্রাফট +0৫১০৫)8) 00০৩, এই মাষে 
করতে হুয়। 
গ প্রকাশকদের জন্য £ সমালোচনার জন্ত ছইখানি বই পাঠানো প্রয়োজন । 
€ বিজ্ঞাপনদান্কাক্ধের জন্য £ কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে বিজ্ঞাপনের ছার জানা যাবে। 
$ কার্যালয়ের লয় : সকাল ৯-৩* থেকে বিকাল ৫-৩০, শনিবার সকাল ৯-৩, 
থেকে তুপুর ১-৩০) রবিবার বন্ধ । 
কার্ধাধ্যক্ষ 
উদ্বোধন কার্ধালম্ 
১, উদ্বোধন লেন 
কলিকাতা ৭****৩ 


তাত 2 £6£-8882ি৭ 


প্রাবগ। ১৩৯৪. উদ্বোধম [ &.] 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
৮৯৮৫ টা ইইতে প্রকাশিত পুম্তকাবলী উদ্বোধনের প্রা গ্রাহকগ্দ ১১% কমিশনে পাইবেন ] 


স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী 


কর্ম যোগ ধর্জ-লমী কা 8৪৬ 
ভক্কিবোগ ৪৫, হর্সবিজ্ঞান ৫৫৯ 
তক্কি-রহুত্য ৫'** বেদাস্তের আলোকে ৪৫০ 
জামযোগ ১৪১ কথোপকথন ও 
ভ্ানযোগ-প্রসঙ্গে ১০* ভারতে বিষেকালচ্গ ২০০৪ 
রাজযোগ ১২০৩ দেববাদী ১২৪৪ 
লরল রাজযোগ ১৮০ অঙগীয় আচার্ষক্ষেব ২৫৪ 
মন্ন্যালীর গীতি ৯৮৬ ডিকাণো বন্ধ ২২৫ 
ঈশদুত যীশুগ্রীঃ ১৩৩ মহাপুরুষ প্রসঙ্গ ১২৪৬ 
পত্রাবলী | (সঙ্গগ্র পত্র একক্রে, নির্দেশিকাদি সহ ভারতীয় নারী ৫৪৪ 
রেক্িন- বাধাই ৪০ ০৫৪ 
পওহারী বাবা ১২৫ ভ্ভারতের পুনর্গ ঠন রি 
স্বাধীজীর আহ্বান ১২৫ শিক্ষা! ( অনুদিত) হী 
বাণী-লঞ্চয়ন ১২৩৪ শিক্ষা প্র ৮৬৯. 
স্বামীজীর মৌলিক বাংল! রচনা 
: ৪'২৫ স্ভাববার কথা রা 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৫৩৪ ব্তমাজ ভারত ২৫০ 





সপে 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ড সম্পূর্ণ) 
রেক্সিন বাধাই শোভন সংস্করণ £ প্রত্তি খণ্ড ৩*. টাকা £ সেট ৩**২ টাকা! 
সাধারণ বাধাই স্থুলভ সংস্করণ £ প্রতি খণ্ড ২* টাকা £ সেট ২**২ টাকা 


 শ্রীরামকৃষ-নন্বস্বীয 
বানী লারদানন্দ প্রইনজদয়াল ভট্টাচার্য 
শীত্রীরামকঞ্চজীলা প্রসঙ্গ (ছুই তাগে) শ্রীরামকৃষ্ণ টা 
রেক্সিন-বাধাই | ১ষ ভাগ ৩৫'**, ২য় ভাগ ৩***, স্বাী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 


সপ 





ছঙ্ষ্যকৃষার লেন শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিআ্র) ৫'৫* 
রাম, পু'খি ৪৫০৮ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ | 
ভীজীরাষক-মহিমা ৫৫, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণী “৭ 
খাযী প্রেষঘনানন। স্বামী তেজসানন্দ 


শ্রীরামকফের রখ! ও গল্প ৭৯ স্্রীরামকষণ জীবনী ৮০ 








[৬] উদ্বোধন শাবণ, ১৩১৪ 
উদ্বোধন ক্কার্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবতী 
গীতা প্রসঙ্গ শ্ীরামকৃষ-বিভাসিতা মা সারদা 
১1 মূলা £ ৭"** 
জাতি, সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র এসো মানুষ হও 
মূল্য : ৪৫৪ মূল্য : ৬'** 
৬ যুবশজি শ্রীস্ীরামকৃ্কথামৃত-প্রসঙগ 
সি চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগ 
শক্তিদায়ী ভাবনা না 
স্বামী বিবেকানন্দ ৰ 
না: ২". অমৃতের সন্ধানে 
কঃ পন্থাঃ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 
্বামী গ্ভীরানন্স মূল্য ৫৩৬ 
মূল্য £ ৭ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে পুনমুদ্রিত গ্রন্থাবলী 
্বামী তুরীয়াননদ ১৫'*  জীরামানুজচরিত ১৭৫, 
ত্বামী জগদীশ্বরানন্দ স্বামী রামকষ্ণানন্গ 
সাধক রামপ্রসাদ ১০৯৩ ভারতের সাধন! ১৫০, 
১. স্বামী বামদেবানন্দ স্বামী গ্রজানন্দ 
বোগচতুষটর ৭৫, পাধ্জন্ত ১৬০, 
টি স্বামী হন্দরানন্ স্বামী চণ্ডিকানন্গ 
ভারতে বিবেকানন্দ ২০৪৪ পরমার্থ-প্রসঙ্গ ৬৪ 
শীরামকৃ্ চরিত ২০৯৪ 
চৌধুরী স্বামী বিরজানন্গ 
_... উদ্বাধন কার্যালয় হইতে পুনমু'দ্রিত শাশ্রায় এগ্কাবলা 
নারদীয় ভক্তিনুতর ১১১ যোগবাসিষ্ঠসারঃ ১২৫, 
্বামী গ্রতবানন্দ স্বামী ধীরেশামন্দ অনৃিত ও সম্পার্দিত 
বেদান্ত সজ্ঞামালিক! ৯৫, সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ ২৫, 
শামী বীরেশানল বাসী গ্তীরানন অন্ত 
বৈরাগ্যশতকম্‌ ১১০৯ নৈ্ষ্স্যসিদ্ধি: ১৫ 
বানী ধীরেশাননা অনুদিত ও সম্পাদিত স্বামী জগদানদ্দ অনষ্দিত ও লম্পার্ধিত 


প্রাবণ। ১৩৯৪ উদ্বোধন [ ৭ ] 





উচ্দ্বাধন কার্যাম্পর থেক সন্ধ প্রকাশিত পুস্তক 


ম্রদেৰ গে 


স্বামী বিবেকানন্দ 
মূল্য £ ৩৫০ 


বেদ 'জন্মান্তরবাদ' ঘোষশী। করেছে। দেহের বিনাশই মৃত্যু, এবং 
মনের বিনাশেই চিরমুক্তি অথবা! মানুষের যথার্থ হ্বরূপপ্রাপ্তি। স্বামী 
বিবেকানন্দ যুক্তি-বিচারের নিকষে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-সহায়ে “জন্মাস্তর' 
বিষয়টি বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে আলোচনা করেছেন । বর্তমানে ওগুলিই 
সম্কলিত হয়ে “মরণের পরে” পুস্তিকাতে প্রকাশিত হল। 


স্বামী তুবীয়ানদ্ের গন্ 


মূল্য ১ ১৮৪০৩ 


স্বামী তুরীয়ানন্দজী ছিলেন ভ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ত্যাগী পাধদদের, 
অন্থতম, এবং তিনি একাধারে পরম জ্ঞানী ও পরম ভক্ত ছিলেন। 
তার মৌখিক উপদেশ ও তংলিখিত উদ্দীপক, উৎদাহব্যঞক 'বং , 
জ্ঞানগর্ভ পত্রাবলী যথার্থ তত্বজ্ঞানেচ্ছুক ও বিভিন্ন স্তরের সাধকবৃন্দের 
নিকট অমূল্য সম্পদ । 











স্বামী হিবেকানজ্দ প্রতিষ্ঠিত বাংল! মাসিক পন্লিকা | 


৮৯তম বর্ষ চলছে । 


ছি মাঘ থেকে বছর আরস্ত হয়। বছরের যে-কোন সময় গ্রাহক 
করা হয়। বছরের যেকোন সময় বাধিক টাদ। গৃহীত হলেও গ্রাহক কর! হবে 
মাথ মাস থেকে। 


বাধিক দার হার (সডাক) £ 


ভারতে ২৫"** টাকা 
বাংলাদেশে যা ৪৩:০০ »% 
ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে__ 
সি-মেলে ৮৮০০ % 
এয়ার মেলে ২৩৩৯৯ » 


&উ এককালীন অথবা ১২ মাসের মধ্যে স্থৃবিধান্ুযায়ী একাধিক কিস্তিতে 
(প্রথম কিজ্তিতে কমপক্ষে ৪০** টাকা) ৪০০"** (চারশ) টাকা দিলে 
 আজীবন-গ্রাহক (৩* বৎসরান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ) হওয়া যায়। 
যেকোন মাস থেকেই আজীবন গ্রাহক হওয়া যায়। 


পত্রিকার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য উদ্বোধনের গ্রাহক হতে সকলকে 
অনুরোধ করা হচ্ছে। | 





৮৯তম বধ, ৭ম সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৯৪ 


দিব্য বাণী 


বৈদিক সংস্কৃত এত প্রাচীন, সংস্কৃত শব্দশান্ত্র এত স্বুপরিণত যে, একটি 
শব্দের অর্থ লইয়া! যুগধুগান্তর ধরিয়া! তর্ক চলিতে পারে। কোন পণ্ডিতের 
যদি খেয়াল হয়, তবে তিনি যেকোন অর্থহীন উক্তিকেও যুক্তিবলে এবং 
শান্ত ও ব্যাকরণের নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিয়! তুলিতে পারেন । 
উপনিষদ বুঝিবার পক্ষে এই সকল বাধাবিত্ব আছে। বিধাতার ইচ্ছায় 
আমি এমন এক ব্যক্তির সঙ্গলাভের ম্ুযোগ পাইয়াছিলাম, বিনি একদিকে 
যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, অপরদিকে তেমনি একনিষ্ঠ অদ্বৈতবাদী ছিলেন, যিনি 
একদিকে যেমন পরম ভক্ত, অপরদিকে তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন। এই 
ব্যক্তির শিক্ষাতেই আমি শ্ধু অন্ধভাবে ভাব্তকারদিগের অনুসরণ না৷ করিয়া 
স্বাধীনভাবে উংকৃষ্টরূপে প্রথমে উপনিষদ্‌ ও অন্ান্ত শান্ত বুঝিতে শিথিয়াছি। 


_ স্বামী বিবেকানন্দ 


[বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ২য় সং, গুঃ ১২৪ ] 





কথা প্রসঙ্গে 


মহাজনে! যেন গতঃ স পন্থা? 


উপনিষদ (বৃহঃ, ২1৪1৫) বলিতেছেন £ 
'আত্ম। ব। অরে কষ্টব্য+-_-মাত্মাকে দর্শন করিতে 
হইবে। এই আত্মদর্শন, আত্মোপলন্ধি বা ঈশ্বর- 
দর্শনই মানবজীবনের উদ্বেশ্ত । ইহাই শান্তের 
লার কথ।। শান্তর আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের 
চলার পথের প্রকৃত সন্ধান নির্দেশ করে। কোন্‌ 
পথ জবগ্বনীয় আর কোন্‌ পথই বা অনবলম্বনীয় 
তাহার নির্দেশও শান্ই দিয়া থাকে। কিন্ত 
“মানুষের বুদ্ধি সীমিত। তাই শাসকের গৃঢ় অর্থ 
ধারণ] কর! তাহার পক্ষে নবনময় সম্ভব হয় ন]। 
দে দেখে ঈশ্বর-দর্শনের উপায় সন্ধে বেদ নান। 
রকম কথ। বলিতেছে, স্থৃতিশান্ত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন 
পথের নির্দেশ দিতেছে । এইপব বিভিন্ন কথা 
হইতে লঠিক পথটি বাছিয়া লওয়াই যে শুধু ছুষ্ধর 
তাহা নহে, অপরপক্ষে এইপব নানা মতের মধ্যে 
পড়িয়া কোন্টি গ্রাহু আর কোনটিই বা ত্যাজ্য-_ 
এই বিষয়ে সে বিভ্রান্ত হুইয়া পড়ে। শ্রীরামকষঃ 
যেষন বলিতেন £ “শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে 
মিশেল আছে-_চিনিটুকু লওয় বড় কঠিন।” 
( কথামত, ৪২০৫ ) 

তাহ! হইলে উপার কি? বালিটুকু বাদ 
দিয়া চিনিটুকু কি করিয়া লইব1? মহাভারতে 
পাগুবদের বনবানকালে ছ্ৈতবনে যক্ষের বেশে 
ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন_-কঃ পন্থাঃ ? 
অর্থাৎ তগৰানকে লাভ করিবার, তাহাকে দর্শন 
করিবার বাত্তাটি কি? উত্তরে যুধিষ্তির 
ৰলিয়। ছিলেন ; 


বেদাঃ বিভিক্নাঃ স্থৃতয়ে! বিভিস্নাঃ 

নাসৌ মুনির্ঘশ্ত মতং ন ভিন্মূ। 

ধর্মন্য তত্বং নিহিতং গুছাক়াং 

মহাজনো! যেন গতঃ স পন্থাঃ | 

বনপর্ব, ২৬৭৮৪ 

বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিক্ন, এমন মুনি নাই যাহার 
মত ভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ব গুহায় নিহিত। 
অতএব মহাজ্ঞানী মহাজনের] যে পথ অবলম্বন 
করিয়। চলিঙ্জাছেন তাহাই পথ, আর সেই পথই 
অবলঙ্বনীয়। গীতাও (৩১১) একই কথ 
বলিতেছেন £ 

যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্স্তত্তদেবেতরো জন: 

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোককন্তদনুবততে ॥ 
"শ্রেষ্ট ব্কিগণ যাহা! আচরণ করেন, সাধারণ 
লোকে তাহারই অনুসরণ করে। তাহারা যাহা 
প্রামাণিক বলিয়া অনুষ্ঠান করেন, অন্ত লোকে 
তাহাই অন্ুনরণ করে। 

প্রশ্ন জাগে, মহাজন কাভার]? ধাহার। ধর্ম 
উপলব্ধি করিয়া তাহাকে নিজেদের জীবনে 
আচরণ করিয়াছেন-ধাহাদের মন-মুখ এক; 
তাহারাই মহাজন । মহাজনের জীবন হইতে 
আমর1 যে-শিক্ষা পাই, শান্ব হইতে এত সহজে 
তাহা পাই না। গীতায় (২1৫৪) দেখি অর্জন 
তগবানের শুধু কথায় তুষ্ট নন। তিনি জানিতে 
চাহিলেন £ 

স্থিতগ্রজন্ত কা ভাব! সমগাধিস্ন্ত কেশব | . 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাপীত ব্রজেত কিম্‌॥ 


শ্রাবণ; ১৩৪৪ এ 


-স্থিতগ্রজ্জ বাক্তি, বক্ধজ পুরুষ কি তাবে কথা 
বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন এবং কিরূপেই 
বাবিচরণ করেন? কেনন! তাহাদের জীবনের 
আলোকে নিজেদের চলার পথ চিনিয়৷ লওয়া 
সহজ। সন্ুথে কোন দৃষ্টান্ত ন। থাকিলে মাস্থষের 
পক্ষে শাস্্াদিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাম স্থাপন কর! 
কঠিন। মহাজনেরা হইলেন লেইরপ দৃষটাস্ত-_ 
ধাহাদের জীবনে শান্ত্র-কথিত লত্য মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। মহাজনেরা যে উপদেশ প্রদান 
করেন--মান্থষের জন্ত যে পথ নির্দেশ করেন 
তাহা কেবল শাস্ত্রাধিত উপদেশ নয়, তাহা 
তাহাদের সাধনলব্ধ সত্য, যাহা তাঁহার! জীবনে 
আচরণ করিয়া দেখাইয়া! দেন। 

'ধ্মন্ত তত্বং নিহিত গুহায়াম্‌।* ধর্মের 
তন্বটি কোথায় আছে? আছে গুহায়) অর্থাৎ 
হায়-গুহা়। এই তত্ব অতি গহন। শান্ত 
ধায়গুহায় ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে 
বলিয়াছেন। মান্য হৃদয়-গুহার সন্ধান জানে 
না, তাই এদিক-ওদিক ঘুরিয়! বেড়ায়। হ্বায়- 
গুহায় ভগবানকে উপলব্ধি করিবার পথনির্দেশও 
শান্তে আছে অবন্তই। কিন্তু যেই পথ অবলম্বন 
করিয়া মহাজনের] হৃদয়-গুহায় ভগবানকে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন, আধাদেরও সেই পথ অবলম্বন 
করিম্নাই চলিতে হুইবে। কেননা! মহাজনের 
নিজেরা আচরণ করিয়া চোখে আঙ্গুর দিয়া 
দেখাইয়া দেন যে তিতরেই ,দব, বাহিরে কিছুই 
নাই। যীগু বলিয়।ছেন : স্বগরাজ্য আমাদের 
ভিতরেই রহিয়াছে, বাহিরে নয়। সাধক 
কষলাকাস্ত বলিয়াছেন £ “আপনাতে-আপনি 
থেকো মন, যেও নাকে। কারো ঘরে ॥/যা 
চাবি তা বসে পাৰি খোজ নিজ অস্ত:পুরে |, 
উণামকৃষ্ণ বন্ধিমচন্ত্রকে বলিয়াছিলেন : “তোমায় 
বলি, উপরে তাসলে কি হবে? একটু ভব 
দাও। গভীর জলের নীচে রদ্ব রয়েছে, জলের 


কথাপ্রলঙ্গে 


ঙ্চ্ঙ 


উপরে ছাত পা ছুঁড়লে কি হবে? ঠিক মাণিক 
ভারী হয়, জলে ভানে না; তলিয়ে গিয়ে জলের 
নীচে থাকে । ঠিক মাণিক লাভ করতে গেলে 
জলের ভিতরে ডুব দিতে হুয়।” ( কথামত, ৫ 
পরিশিষ্ট ক/৬)। এই সকল মহাপুরুষের! 
নিজেরাও দেখাইয়া গিয়াছেন কি করিয়! ডুব 
দিতে হুয়। যীশুর ঈশ্বর-প্রেমে, রামপগ্রসাদ, 
শ্রীরামকষ্ণের সর্বদ। মায়ের নামে বিভোর হ্ইয়া 
থাকা-ডুব দেওয়ার বাস্তব দৃষ্টাস্ত। শ্রীরাষ- 
রুষণের কথার উত্তরে বঙ্কিমচঞ্জ বলিয়াছেন, 
“কি করি 7 পেছনে শোলা বাঁধ! আছে। ডুবতে 
দেয় না।” (এ) এই কথা আমাদের সকলের 
পক্ষেই সত্য। আমর! ঈশ্বরে ডুবিতে পারি 
না। কেননা ইন্দিস্নাসক্তিরপ শোল! আমাদের 
ডুবতে দেয় না। ইন্দ্রিষগুলিকে বশীভূত করিতে 
পারিলেই শোলা-মুক্ত হওয়া সন্ভতব। তাহার 
সন্ত চাই সতত চেষ্ট। অর্থাৎ সাধনা । সর্ব! 
অস্তমূথী হইয়া ঈশ্বরে ডুবে থাকা যেন অসম্ভব 
বলিয়াই মনে হয়। হয়তে! যীন্ত শ্রীরামর 
প্রভৃতি মহাপুরুষদের মতো সাধন! কর! সাধারণ 
মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টান্ত 
অন্থদরণ করিয়া ঈশ্বরে ডুব দেওয়ার প্রেরণা 
আমরা পাইয়া থাকি এবং ক্রমে ক্রমে নিজের 
অন্তরে তাহাকে লাত করিবার গ্ররষ্ট পথটি 
আমর! পাই। 

সকলেই শাস্তি ও আনন্দ পাইতে চায়। 
কিন্তু সংপারাসক্তি ত্যাগ করিতে না পারিলে 
যথার্থ শাস্তি ও আনন্দলাত করা যায় ন|। 
মহাজনের! সংসারকে অনার বলিয়া গিয়াছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন : “সংসারে আছে 
কি? আমড়ার অন্বল ) খেতে ইচ্ছা! হয়, কিন্ত 
আমড়াতে আছে কি? আটি আর চামড়া, 
খেলে অন্শৃল হয়।” ( কথামত, ২।২৫।২)। 
কাজেই শান্তিলাভ করিতে হুইলে সংসারের 


৩৮৪ 


অসার বন্ত ছাড়িয়া ভিতরকার সার বস্তটিকে 
অর্থাৎ তগবানকে ধরিতে হুইবে। বিবেকের 
অভাবের জন্ত আমরা সার বস্ত ছাড়িয়া অসার 
ৰস্ত ধরি, ফলে পথভ্রষ্ট ছুই । অনেক সমস্ব এই 
বিবেকবোধ আমাদের মধ্যে একটু-আধটু জাগরিত 
হইলেও সবসষয় এই সম্পর্কে আমর] সচেতন 
থাকি না। তাহার ফলে কার্ধকালে আমর! 
ঈশ্ববকে ভুলিয়া বপি। এই জন্ত প্রীরামক 
ছতোর-মেয়েদের দৃষ্টাস্ত দিয়া ঈশ্বরে মন রাখিয়া 
সংসারের কর্ম করিতে নির্দেশ করিয়াছেন। “ও 
দেশে ছ্ুতোরের মেয়েদের দেখেছি--টেকি নিয়ে 
চিড়ে কোটে। এক হাতে ধান নাড়ে, এক 
হাতে ছেলেকে মাই দেয়--আবার খরিদ্দারের 
সঙ্গে কথাও কচ্চে “তোমার কাছে ছু আনা 
পাগুনা আছে--দাম দিয়ে যেও। কিন্তু তার 
বার আন! মন হাতেব উপর--পাছে হাতে টেকি 
পড়ে যায়।” (কথামত, ৪1১৯১) এইবূপে 
ঈশ্বরকে সার জানিক়া বার আনা মন তাহাতে 
রাখিয়া! নংসার-কর্ম করিলেই শাস্তি--আননা। 
অহংবুদ্ধির লেশঙনাত্র থাকিলে তাহাকে লাভ 
কর] যায় না। “মহু'জন বলিয়াছেন £ 
'মন তুষি কষি কাজ জান না। 
এমন মানব-জমিন রইল পতিত 
আবাদ করলে ফল্তে! নোনা ॥ 
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে তক্তিবারি 
তায় সেঁচন! 
আপনি যদি না পারিস্‌ মন, রামপ্রসাদকে 
সঙ্গে নেনা। 
কালীনামে দেও রে বেড়। মন, ফদলে 
তছরুপ হবেনা 
সে যেযুক্তবেশীর শক্ত বেড়। তার কাছেতে 
যষ ঘেসেনা। 
মানব-জমিন, গুরুদত্ত বীজ, বীজরো পণ, ভক্তি 
জল-সেচন আর কালীনামের বেড়া দেওন-" 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


এইরূপে সাধন করে আপনাকে পর্যন্ত নিবেদন-_ 
এই হ'ল সঙ্কেত। শ্রীঠাকুর বল্তেন 'বাম- 
প্রসার্দকে সঙ্গে নেনা” এর মানে অহংবুদ্ধি-_ 
আমি রামপ্রপাদ অথবা অমুক-_এ পর্যস্ত তুলে 
যাওয়া । একেবারে তত্ত্ব লাভ করা--এই 
হল সাধনের পর্ববসান।* (শ্বামী তুবীয়ানন্দের 
পঞ্জ, ৬য় সংক্করণ, পৃঃ ৫২-৫৩) কিন্ত অহঙ্কার 
ত্যাগ কর! বড় কঠিন। সাধারণ মানুষের পক্ষে 
তাহা প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এই 
সঙ্গীতের রচছ্রিত সাধক রামপ্রলাদ সঙ্গীতের 
মধ্য দিয়া যেমন অহঙ্কার ত্যাগ করার কথ! 
বলিয়াছেন, তেমনি নিজের জীবন দ্বারাও তিনি 
তাহ! দেখাইয়াছেন। রামগ্রসাদের জীবনে 
দেখ! যায় তিনি মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া 
চলিয়াছেম। নিজের অহংভাব যেন লুণ্ড হইয়া 
গিয়াছে। শ্রীরামকঞ্ণ অহংতাৰ এতদূর পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন যে তিনি মুখে পর্বস্ত “আমি' 
আমার উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। 
সাধারণ মানুষ অবশ্য এতদুর পারিবে না) 
সেইজন্ক তিনি “আমি ভগবানের দাস এই 
অহঙ্কার লই়। চলার পথ সাধারণের জন্গ নির্দেশ 
করিষ্কবীছেন। বলিয়াছেন : “পাম আমি” অর্থাৎ 
'আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তীর ভক্ত, এই 
অভিমান, এতে দো নাই? বরং এতে ঈশ্বর 
লাভ হয়।” ( কথামত, ১1৪1৭) 

মহাজনদের প্রদশিত পথ অনুসরণ করার 
আর একটি সুফল হইল এই যে, তীহার শান্তরোজ 
সনাতন ধর্মকে যুগোপযোগী করিয়া আমাদের 
কাছে উপস্থাপিত করেন। নিষ্কাম কর্ম ঈশ্বর 
লাভের একটি পথ | নিষ্কাম কর্ম কিরূপে করিতে 
হয় তার উপায়ও শান্তে নির্দেশিত আছে। কিন্ত 
ভ্ীরামকষ্ণ “শিব জানে জীব সেবা'রূপ নিষ্কাম 
কর্মের যে পথ নির্দেশ করিলেন আধুনিকযুগে 
মানবতাবাদে প্রভাবিত মাকুষের পক্ষে তাহা 


শ্রাবণ) ১৩৯৪ ] 


খুবই উপযোগী সাধন-পথ। আর “শিব জানে 
জীব সেবার মাধ্যমে নিফাম কর্মের প্র 
উদাহরণ আঙ্বরা প্রত্যক্ষ করি তাহারই গ্রিক 
শিশ্ত স্বামী বিবেকানন্দের কর্মবহল জীবনের 
মধ্যে । এই পথকে ম্বামীজী বাস্তবে রূপদান 
করিয়! জাধুনিক মানব-জাতির জন্য ধর্ম-সাধনার 


স্বামী বিবেকাননোন অপ্রকাশিত পন্র 
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এক নৃতন হথার্থ দিঙ্নির্দেশ করিক়। গিয়াছেন। 
এই পথ জঅক্ছসরণ করিলে আমাদের যে যথার্থ 
কল্যাণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

হৃতরাং মহাজন-উপদিষ্ট ও তীছাদের 
আচরিত পথের অন্কসংণ করাই ধর্ম-সাধনার 
তথা ঈশ্বর লাভের সহজ ও গ্ররুষ্ট উপাস্ব। 


স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


[ ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত ] 
১ 
দাঞ্জিলিও 
৩ এপ্রিল, ১৮৯৭ 
প্রিষ্ন মিস্‌ নোবল্‌, 
ভারতের নিপীড়িত জনগণের জন্যে তোমার করবার মত গুরুত্বপূর্ণ একটু- 
খানি কাজ আমি পেয়ে গেছি। 


যে ভদ্্রলোককে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে আমি উদ্যোগী হয়েছি, 
তিনি “তিয়া'দের (৪ ) হয়ে বলবার জন্যে ইংলগ্ডে গিয়েছেন । এই তিয়ারা 
হল মালাবার নামক দেশীয় রাজ্যের এক বঞ্চিত সম্প্রদায় । এই ভদ্রলোকের 
কাছে তুমি জানতে পারবে, কেবলমাত্র নিম্নবর্ণের বলে এই হতভাগ্য লোকগুলির 
উপর কি পরিমাণ অত্যাচার করা হয়ে থাকে । 
ভারতসরকার এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হননি কোনও দেশীয় 
রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ না করাই তাদের নীতি-_এই যুক্তিতে । এখন 
এই লোকগুলির একমাত্র ভরসা হল ইংলগ্ডের পালামেন্ট | ব্রিটিশ জনগণের সমক্ষে 
বিষয়টি আনতে তোমার শক্তিতে যতদুর পার সাহাধ্য কর। 
তোমাদের চিরসত্যাবন্ধ, 
বিবেকানন্দ 


ক 1920004118 81)8180 ৬০1 [,১501, 40895361977 সংখ্যায় প্রথন প্রকাশিত গরগযলির অন্তু 
পাঁচখাঁন পরের বঙ্গানবাদ ।-_স। 


৩৮৬ উদ্বোধন [ ৮৯তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 
২১ 
আলছোড়া 
২৯ জুম, ১৮৯৭ 
প্রিয় মিস নোব্‌ল্‌, 
তোমার সম্বদয় পক্রটির জন্য অজন্র ধন্যবাদ ।-". 
'“*মিস্‌ মূলার এখানে আছেন এবং নানারকম পরিকল্পনা করছেন। ফলাফল কি 
হবে ঈশ্বর জানেন ।"*" 
এখানকার যন্ত্রটকে একটু চালু করে দিয়ে আগামী গ্রীষ্মে আমি লগ্নে 
বাব। হুমাসের মধ্যেই আমি এই পাহাড় থেকে নেমে উত্তর ভারতের বড় বড় 
শহরগুলিতে বন্ততাসফর করছি। সারা শীতকাল এতেই লেগে যাবে। আমি 
এখানে একটি সংঘের পত্তন করে ফেলেছি ; বেশ কিছু পরিচয়পুস্তিকা (01:0316০- 
(5) প্রস্তত হওয়ামাত্র তোমায় পাঠিয়ে দেব। 
ভাল কথা, আমার বন্ধু খেতড়ির রাজা ও আরও কয়েকজন রাজপুত রাজন্য 
জুবিলী উপলক্ষে ওখানে গিয়েছেন, তাদের জন্য ছোটখাট একট অভ্যর্থনার ব্যবস্থা 
করতে আমি স্টাঙিকে লিখেছিলাম । এইসব ভারতীয়দের সম্বন্ধে কোনও খবর 
থাকলে আমাকে একটু জানিওঃ কেমন 1 এদের অনেকের ব্যাপারে আমার বিশেষ 
আগ্রহ আছে। 


প্রভৃত প্রীতি জানিয়ে, 
তোমাদের সত্যাবন্ধ, 
বিবেকানন্দ 
৩ 
কলকাতা 
৩* জানুয়ারী ১৮৯৮ 
প্রিয় মিস নোবল্‌, 


অধ্যাপক ম. গুপ্তের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার জহ্যে এই চিঠি 
লিখছি। অবশ্য এর আগেই নৌকায় করে তীরে এসে নামবার সময় এ'র পরিচয় 
তুমি লাভ করেছ। 
ইনি তোমাকে বাংল! শেখাবার জন্যে প্রতিদিন একঘণ্টা বা তার বেশি 
৯ পর্বপ্রকাণিত অংশের জন্য 'বাণী ও রচনা" সন্ত খণ্ড (১৩৬৯), উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ ৩৪৪৪৫ 


ীধয। 
& সম্ভবতঃ শ্রীমহেম্্নাথ গ২ণ্ত--ভীতীর়ামক়ফকখান,তে'র রচাঁয়তা। 


শ্রাবণ, ১৩৪৪ ] স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পঙ্জ ৩৮৭ 


সময় দিতে অনুগ্রহ করে রাজী হয়েছেন । আমার বলার প্রয়োজন নেই যে ইনি 
একজন বথার্থ সং ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি । 


সতত প্রতুপদাশ্রিত তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
: পুনশ্চ £ আমার আশঙ্কা হচ্ছে তোমার আজ খুব খারাপ লেগেছে। 
বি 
৪ 
মঠ, বেলুড় 
হাওড়া, বঙ্গদেশ 
১৬ মার্চ ১৮৯৮ 
ন্লেহের মার্গারেট, 
তোমাকে জানান নিশ্রয়োজন যে, শেষ বক্তৃতাটিতে তুমি আমার সমস্ত 
আশা পূরণ করেছ। 


আমার বোধ হচ্ছে, তোমার শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলি ছাড়া বন্তৃতা- 
মধ্ধই হচ্ছে সেই বৃহৎ ক্ষেত্র যেখানে তুমি আমাকে প্রভূত সাহায্য করতে পারবে । 
আমি জেনে খুশি হলাম যে মিস্‌ মূলার নদীর ধারে একটি জায়গা পেয়ে যাচ্ছেন। 
তুমিও দ্াজিলিঙ যাবে না কি? কারণ ওখান থেকে একবার ঘুরে এলে তুমি আরও 
ভালভাবে কাজ করতে পারবে । আগামী খতুতে আমি তোমার জন্যে সার! ভারতবর্ষ 

জুড়ে বন্তৃতামালার পরিকল্পনা করছি । পরিপূর্ণ ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিয়ে, 

| সতত তোমাদের 
[ স্বামীজীর ছবির ছাপ ] 
কলকাতার ছেলে 


বেলা ৩, রৰিবার 
| ১৮৯৯-এর প্রথম দিকে ] 


ন্েহের মার্গট, 
আমি ছুঃখিত, ডাঃ সাহোনীর* সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারছিন।_শরীর 
অনুস্থ। এখনও উপবাস ভঙ্গ করিনি । 
তুমি কি আমার ছোট বোনটিকে পড়ান বন্ধ করেছ? 
ভালবাস। জানিয়ে, সতত তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
৪ ডাঃ মাহোনণ সে-সময় জেলা-মেোডিক্যাল আফসার ছিলেন। ১৮৯৯এর প্রথম দিকে যখন নিবোঁদতার 


নেতৃত্বে রা্কফাঁমশন কলকাতায় প্লেগের সেবাফাব" চালাচ্ছিল, ইীন তখন এ কাজের ক্বাচ্ছা সম্বপ্ধীয় দিফাঁট 
দেখাশোনা করতেন। 


রামহাদয়ম্‌ 
শ্রীফকিরচন্দ্র বটব্যাল 


[ পূর্বাহগবৃত্ধি ] 


রাষে। ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নান্থশোচত্যাকাজ্ষতে 
ত্যজতি নে। ন করোতি কিঞিৎ। 
আনন্দমৃত্তিরচল: পরিণামহীনে! মায়াগুপানন্- 
গতো ছি তথ! বিভাতি ॥৪৩। 
জন্বয়-্্রামঃ ন গচ্ছতি, ন তিষ্ঠতি, ন 
অন্ুশোচতি, ন আকাজ্ষতে, নে! ত্যজতি, কিঞ্চিৎ 
ন করোতি ) স আনন্দমৃতিঃ অচলঃ পরিপামহীনঃ) 
স্বায়াগুপান্‌ অনুগত: হি তথ! বিভাতি। 
বঙ্জানুবাদ-_-উ্রীরামচজ্জ হাটেন ন1, বদেন 
না, শোক করেন না, আকাজ্জাও করেন ন৷ 
আবার ত্যাগ করেন ন1; অর্থাৎ তার মধ্যে 
কোন ক্রিয়াদিই নাই তিনি আনন্দস্বরূপ, পরিণা ম- 
হীন) মায়াগুণাদ্িত হয়ে বিরাজ করেন বলে 
তাকে এরূপ মনে হয় মাত্র ।৪৩ 
ভাবার্থ--এই পরব্র্ধশ্রীরামচন্্র প্রকৃতপক্ষে 
গমন করেন নাঃ স্থির হয়ে থাকেন না; শোক 
করেন ন।) ইচ্ছা করেন নাঃ ত্যাগ করেন ন। 
অথব! অন্ত কোনও কাঞ্জ করেন না। তিনি 
আনন্দম্বরূপ, অবিচল ও পরিণামহীন ) কেবল 
ম্বায়ার গুণের ৰার! ব্যাপ্ত হওয়ায় তাকে এরকম 
মনে হয় ।৪৩ 
ততো রাম; হ্বয়ং প্রাহ হুনুমস্তমুপস্থিতম্‌। 
শৃণুতত্বং প্রবক্ষ্যা মি হাত্বানাত্মপরাত্মনাম্‌॥৪৪। 
অন্থয়_ততঃ রাম: শ্বয়ম্‌ উপস্থিতম্‌ হন্মস্তম্‌ 
প্রাহ--আত্মানাতপরাত্মনাম্‌ তত্বম্‌ গ্রবক্ষ্যামি, 
শৃু। 
বঙ্গানুবাদ--তারপর হ্বয়ং গ্ররাষচন্ তার 
লদ্মুখে করঘোড়ে দণ্ডায়মান হুন্ধমানকে বললেন+-- 
আহি তোমাকে জাত, অনা! ও পরমাত্মার 
তত্ব বলছি, মন দিয়ে শোন।99 


ভাবার্থ--তারপর স্বয়ং রাম সঙ্মুখে স্থিত 
হন্গমানকে বললেন £ বন! আমি তোমাকে 
আত্মা (ঈশ্বর) অনাত্বা (চিদবাভাস জীব ) ও 
পরাআবা--পরমাত। শুদ্ধ চৈতন্ত-_এই তিন তত্ব 
বলৰ তুমি শ্রবণ কর।৪৪ 

আকাশ্ত যথা ভেদস্িবিধে। দৃশ্ততে মহান্‌। 

জলাশয়ে মহাকাশস্তদবচ্ছিল্ন এব হি। 

গ্রতিবিস্বাখ্যমপরং দৃশ্ঠাতে ভ্রিবিধং নত: ॥৪৫। 

অন্বয়__জলাশয়ে আকাশম্ত জরিবিধঃ মহান্‌ 
ভেদ; দৃশ্ঠতে; যথা মহাকাশঃ, তদবচ্ছির: 
( জলাশয়াবচ্ছিন্: ) আকাশঃ, অপরমূ প্রতি- 
বিশ্বাখ্াম্‌ এব। হি ক্রিবিধম্‌ নভঃ দৃশ্ঠতে। 

বঙ্গান্ুবাদ--যেরপ জলাশয়ে এক 
আকাশেরই তিন প্রকার তে? বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হয়, যখ1--মহাকাশ, জলাশয়াবচ্ছিয 
আকাশ ও প্রতিবিষ্বাকাশ এইরূপ ত্রিবিধ আকাশ 
দেখা যায়।৪৫ 

ভাবার্থ__লাশয়ে আকাশের তিনরকম 
ভে? প্পষ্টতাবে দেখতে পাওয়া যায়? প্রথম হল 
মহাকাশ, যে আকাশ সর্বস্র ব্যাণ্ত হয়ে আছে। 
দ্বিতীয় হল জলাশকাবচ্ছিন্ন আকাশ, আকাশের 
যে অংশটুকু জলাশক্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ 
পরিষিত হয়ে আছে। তৃতীয় হল জলাশয়ের 
মধ্যে প্রতিফলিত সীমাবন্ধ আকাশের প্রতিবিদ্ব; 
সেখানে আকাশের এই ভিন রকম তেদ সুম্পষ্ট 
ভাৰে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে 18৫ 

দ্য বচ্ছিন্টচৈতন্তমেকং পূর্ণমথাপরম্‌। 

আভাসব্বপরং বিশ্বভৃতষেবং ভ্রিধা চিতিঃ ॥৪৬। 

জন্বয়--একম্‌ পূর্ণ চৈতন্যম। অথ অপরমূ 
(্িতীয়ম্‌) বৃষ্ধ্যবচ্ছিন্নমু চৈত্যম। অপরম্‌ 


শ্রাবণ, ১৩৯৪ ] 


( তৃতীয়ম্‌) তু বিশ্বভৃতম্‌ আভাসঃ ( চৈতম্যম্‌)) 
এবম্‌ চিতিঃ ব্রিধা ( বিতক্তাঃ ভবস্তি )। 

বঙ্গাঙ্গুবাদ্-_-তেমনি চৈতন্যও তিন প্রকার । 
প্রথমতঃ পরিপূর্ণ শুদ্ধ চৈতন্য, দ্বিতীয়ত: সম 
বুদ্ধি (মায়া ) দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য (ঈশ্বর ), 
ভৃতীয়তঃ বুদ্ধিতে প্রতিবিষ্বিত আভাস চৈতন্য 
(জীব )1৪৬ 

ভাবার্থ_আকাশের মতো! ঠচতন্তেরও তিন 
রকম তেদ দেখা যায়) যথা (১) পূর্ণ চৈতন্য, 
যা সর্বত্র ব্যাণ্ড রয়েছে; যাকে ছান্দোগ্া শ্রুতির 
৩।১৪।১ মন্ত্রে সর্বব্যাপক ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে । (২) বুদ্ধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য, 
য| বুদ্ধিতে ব্যাপ্ত রয়েছে ; এই ঠৈততন্তকেই মুণ্ডক 
শ্রতির ৩।১।১ মন্ত্রে দেহরূপ বৃক্ষে সাক্ষীরূপে, 
ঈশরূপে, সহচর পক্ষীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 
(৩) বুদ্ধিতে প্রতিফলিত চৈতন্যের প্রতিবিশ্ব 
(দেহাভিমানী উপহিত চৈতন্য ), যাকে পূর্বোক্ত 
মুণ্ডক শ্রতিতে দ্েহরূপ বৃক্ষের ফল ভক্ষণকারী 
জপর পক্ষীরূপে বর্ণনা কর! হয়েছে ।৪৬ 

সাভাপবুদ্ধে: কর্তৃত্বমবিচ্ছিন্নেহবিকারি পি। 

সাক্ষিপ্যারোপাতে ভ্রাস্ত্য। জীবস্বং চ 

তথা বুধৈঃ |8৭| 

অন্বস়-_সাভাসবুদ্ধে: কর্তৃত্বম তথা জীবত্বম্‌ 
চ অবুধৈঃ ভ্রাস্ত্যা অবিচ্ছিষ্নে অবিকারিণি সাক্ষিণি 
আরোপ্যতে। 

বঙ্গানুবাদ-_নির্বোধগণ ভ্রাস্তিবশতঃ বুদ্ধিতে 
প্রতিবিদ্বিত ( সীমাবদ্ধ) চৈতন্তের কর্তৃত্বা দিগুণ 
অর্থাৎ জীবভাব অবিচ্ছিপ্্। বিকারুছীন এবং 
সাক্ষীপ্ঘ্ূপ চৈতন্যে আরোপ করে থাকে ।8৭ 

ভাবার্থ--এদেব মধ্যে কেবল আভাস- 
চৈতন্তের সছিত বুদ্ধিতেই কর্তৃত্ব থাকে অর্থাৎ 
চ্দাভাদের সহিত বুদ্ধিই নব কাজ করে থাকে। 
কিন্তু নির্বোধ জনগণ তুল করে নিববচ্ছিক্ 
নিবিকার অষ্টা আত্মাতে কর্তৃত্ব এবং জীবস্বের 

২ 


রাঁধহায়ম 


৩৮৯ 


আরোপ করে থাকে অর্থাৎ সেই আত্মাকেই 
কর্ত। এবং তোক্তা। বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে 
আত্মা কর্তা অথব। ভোক্তা নন।৪৭ | 

আভাসত্ত মৃয! বুদ্ধিরবিদ্তা কারধমুচ্যতে | 

অবিচ্ছি্ং তু তদ্রদ্ষ বিচ্ছেদেত্ত 

বিকল্পতঃ ॥৪৮। 

অন্থক্প-_-আভাদ; তু মৃযা, বুদ্ধিঃ অবিদ্যাকার্ধমূ 
উচ্যতে, তদ্বক্ধ তু অবিচ্ছিন্নম্‌, বিচ্ছেদঃ তু 
বিকল্পতঃ | 

বঙ্গান্গুবাদ- আভাস অর্থাৎ জীবভাব বিথ্যা, 
বুদ্ধি অবিস্ভাব কাধ, ব্রহ্ম কিন্ত অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ 
বিচ্ছেদে রহিত। স্ৃতরাং ক্রন্ষের বিচ্ছেদ 
কল্পনামাত্র ।৪৮ 

ভাবার্থ--আমর যাকে জব বলি, তাতে 
আভাসচৈতন্ত তো মিথ্যা) কেন না৷ সৰ 
আভামই তো অসত্য। বুদ্ধি হল অবিষ্ভার 
কার্ধ; আর পরমাত্ম! বস্ততঃ বিচ্ছেদরহিত। 
অতএব তীর বিচ্ছেদ বিকল্পেই স্বীকার করা 
হয়।৪৮ 

অবিচ্ছিন্ন পূর্ণেন একত্বং প্রতিপাগ্চতে। 

তত্বমন্তাদিবাকৈশ্চ সাভাসম্যা হমস্তথা ॥৪৯ 

অন্য়--তথ! সাভাসন্ত অবিচ্ছিন্নন্ত অহ্মঃ 
( জীবন্ত ) তত্বমন্াদি বাক্যৈঃ চ পূরণে (অর্থণ ) 
সহ একত্বং প্রতিপদ্ভতে। 

বঙ্গানুবাদ-_ততমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য 
অবিচ্ছিন্ন চেতনাভান জীবের সঙ্গে পূর্ণ চৈতন্য 
ব্রক্ষের একত্ব গ্রতিপা্ন করে ।৪৯ 

ভাবার্থ-_তত্বমপি' প্রভৃতি মহাবাকোর 
হবার উপাধি পরিত্যক্ত হলে আভাসচৈতন্তযুক্ত 
'আম্িকূপ অবিচ্ছিন্থ চেতন জীবের পূর্ণচেতন 
ব্রদ্ষের সঙ্গে একত্ব গ্রতিপাদিত হয়। 

এখানে কিভাবে জীবের ব্রহ্গজ্ঞানলাভ হয় 
নেই প্রসঙ্গে শ্রীরামচন্ত্র শুদ্ধচিত্ত উত্তম অধিকারী 
হন্মানকে এই গ্নোকটি বলেছেন। প্রতি 


শান্ষেরই অধিকারী, বিষয়, সন্বন্ব ও প্রয়োজন 
নির্দেশে করতে ছয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে 
অন্ষজ্ঞানলাতের অর্থাৎ বেদাস্ত শ্রবণের প্রকৃত 
অধিকারী কে? এর উত্তরে বেদাস্তদর্শনে ঘ। 
বল! হয়েছে, সংক্ষেপে এখানে তাই আলোচনা 
করা হচ্ছে। যিনি যথাবিধি বেদবেদাঙ্গাদি 
অধ্যয়ন করে বেদার্থ অবগত হয়েছেন সাধারণ- 
ভাবে, এই জন্মে বা! পূর্বজন্মে কাম্য ও নিষিদ্ধকর্ম 
পরিত্যাগ করে সন্ধ্যাবন্গনাদি নিত্যকর্ম, জাতকর্ম 
ও যজ্ঞাদি নৈমিত্তিককর্ম, চাক্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত 
এবং সগুণ ব্রন্ষের উপাদনার অনুষ্ঠানের দ্বারা 
পাপযুক্ত হয়ে শুন্ধচিত হয়েছেন, যিনি নিত্যা- 
নিত্যবস্তবিবেক ইহামুত্রফলতোগবিরাগ, শমাদি 
লাধনসম্পত্তিযুক্ত এবং মোক্ষাতিলাষী, তিনিই 
বেদাস্ত শ্রবণের অধিকারী । শেষে যে চারটি 
সাধনের কথা বলা হয়েছে, সেই সাধনচতুষ্টয়- 
মম্পক্প হলে পরে বেদাস্তপ্রবণের বা ব্রক্মজ্ঞান- 
লাভের অধিকার জন্মে । প্রথম হল-_নিত্যা নিত্য- 
বস্তবিবেক ১ ব্রক্ধই নিত্য, তাছাড়া সবই 
অনিত্য--এই বিবে্চনাকে বলা হয় নিত্যা নিত্য- 
ব্তবিবেক। ছিতীয় হল-_-ইহামুন্রফলভোগ- 
বিরাগ; ইহলোকের তোগসযুহ কর্মফলজনিত, 
অতএব অনিত্য ; তেমনই পরলোকে ন্বর্গাদিতে 
ভোগ্যবিষয়গুলিও অনিত্য--এইরকম বিচার 
করে যে বৈরাগ্য জন্মে তাই হুল দ্বিতীয় 
সাধন। তৃতীয় সাধন--শমারিষটু সম্পাতত 
অর্থাৎ শম, দর, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও 


উদ্বোধদ 


[৮৯তম বর্ধ--৭ন দখা! 
প্রদ্ধা। কম কথায় বলা যায় যে, যে ক্রমপর্যার়ে 
বষ্ঠ সাধন-সম্পন্তি অর্থাৎ গুরুবাক্যে ও শাঙ্ববাকো 


বিশ্বাপ না জন্মিলে বেদ্বাস্তশ্রবণের অধিকারী 
হওয়া যায় না। চতুর্থ দাধন হল-_মুমুক্ষত্থ অর্থাৎ 
মোক্ষলাতের তীব্র অভিলাষ । এরপর আসে 
বিষয়ের কথা; জীব ও ব্রন্ষের একই বেদান্তের 
প্রতিপান্ভ বিষয়। এই বিষয়ের সঙ্গে উপনিষৎ- 
সমূহের বোধ্যবোধকতাবরূপ সন্বন্ধ আছে এর 
প্রয়োজন হল অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং অঙ্ধানমা 
প্রাণ্তি। গুরুমুখে এই বিষ্ভালাভ করতে হয়) 


এই বিস্তা উপদেশের জন্য ব্রন্ধজ গুরু যে প্রক্রিয়া 


অবলম্বন করেন, তার নাষ অধ্যারোপ ও 
অপবাদ। অসর্পতৃত রজ্জুতে সর্পের আরোপের 
সভায় বস্ততে অবস্তর আরোপকে বলা হয় 
অধ্যারোপ। এখানে বদ্ধ অয় ব্রক্ষ, অবস্ত 
অজ্ঞানাদিজড়সমূহ। জ্ঞান গহায়ে অজ্ঞান দূর 
হলে রঙ্জুর বিবর্ত সর্প যেমন রজ্জুতে পর্ধবদিত 
হয়ে রজ্জুমাজজরূপে অবস্থান করে, তেমনিই যে 
বিচারের দ্বারা জগৎ জ্ঞান বিনষ্ট হয়ে ব্রন্ষের 
বিব্রত জগৎ ব্রন্মর্ূপে অবাধিত হয়ে থাকে; তার 
নাম অপবাদ । 

উপনিষদ্সমূহের মূল বক্তব্য হল-_আত্মার 
একত্ব। উপনিষৎ ও ব্রদ্ষন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ 
ভাষ্তকার আচার্ষপাদ শ্রীমৎশঙ্কর দেখিয়েছেন_ 
সকল উপনিষদই একবাক্যে জীব ও ব্রদ্মের একত্ 
এবং নামরূপাত্মক জগতের মিথ্যাত্ব গ্রতিপর 
করেছেন। [ ক্রমশঃ ] 


“সম্পদ তব শ্রীপদ.*.৮ 
ভ্রীসমরেশকুমার নিয়োগী 


জীত্ীরা মুষ্তকথাম্তের একটি দৃষ্ঠ £ 
'প্রীরামকষ-_-এ অবস্থায় ভাবে বিজয়ের বুকে 
পা দিলুষ ; এদিকে তো! বিজয়কে এত ভক্তি 
করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুষ্, তার 
কি ৰল দেখি! 
ডাক্তার--তারপর সাবধান হওয়া উচিত। 
প্ররামকষ্-_( হাত জোড় করে) আহমিকি 
করবো? সেই অবস্থাটা এলে বেহুশ হয়ে 
যাই! কি করি, কিছুই জানতে পারি ন|। 
ডাক্তার--সাবধান হওয়া উচিত। হাত জোড় 
করলে কি হবে? 
শ্ররাষকুষ-'তখন কি আষি কিছু করতে পারি? 
_-তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর? 
যদি ঢং মনে কর তা হলে তোমার 9০10109 
(সায়েন্স) মায়েন্স সব ছাই পড়েছ।” 
(১১৭৪) 
বাহিক দৃষ্টিতে মাহষের পা! ছুটি তার দেহের 
ভারবাহী জঙ্গমাত্র। তথাপি সেই অতীত কাল 
থেকে, হিন্দুদের অধ্যাত্বশান্জে এই পদযুগল এক 
বিশেষ মর্যাদায় লঙ্গালীন। পুরাণে আমরা 
দেখেছি শ্রীনারায়ণ যোগনিজ্রাক় শায়িত, মা লক্ষী 
তার পাসেৰা করছেন। সর্বতাগী মহাদেব বুক 
পেতে ধারণ করেছেন মা-কালীর রাঙ্গা চরণ 
ছধানি। শ্রীরামচন্্র বনবাসে যাচ্ছেন, তাই ভরত 
কর পদচিহু সম্বলিত পাছুকাছয় মাথায় বহন করে 
এনে সিংহাসনে স্থাপন করলেন, শ্রীরামচন্জের 
প্রতীক হিদাৰে। রাজনুকুট বা রাজবেশ পেল 
না, সে-সম্মান যা পেয়েছিল পদচিহ-অস্কিত এ 
কাঠখণতয়। শ্রীরামচন্দ্রের পাদম্পর্শে চিরমুক্ত 
ইলেন পাষাণরূপী অহল্যা। শরীর অবতারে 
উড়সধা বুদ্দামার প্রীতি হেতু নিজহাতে পদসেবা 


করলেন তিনি । শ্রীমহাপ্রতৃকেও দেখ! গেছে 
শ্বাসের পা জড়িয়ে কাদতে”- 

“বল প্রত কষ কই, কৃষ্ণ কোথা পাব 

দেহ পাদধূলি বনমালী যেন পাই।” 

এমনি করে পদযুগলের মর্ধাদাদান ক্রমে ক্রমে 
বন্ধমূল হয়ে গেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, 
আমাদের ভাষায়, আমাদের করিতে আমাদের 
সাহিত্যে । কারও শরীরে পা ঠেকামাত্র আশ্নর! 
শিউরে উঠি, প্রণাম করি। গুরজনদের চিঠি 
লিখতে বসে প্রথমেই লেখনীতে এসে যায় 
শ্রিচরণেষু ভ্রিচরপকমলেযু, ইত্যাদি । প্রণম্য 
কাউকে দেখলে নিধিবাদে মাথ! নুয়ে আসে 
প্রণমোর পদতলে । দেবালয়ে প্রবেশযাত্্রই 
দেবমৃতির পাদমূলে সা্টাঙ্গ হবারই বিধি। চরণ- 
ধোয়! জলকেই চরপামৃত বলে ভক্তিভরে গ্রহণ 
করি। ভক্তগ্রবর রামপ্রদাদ গাইছেন “ও ছুটি 
চরণ-বিনে আমার মন, অন্ধ কিছু জানে না।” 
কবিগুরু ভক্তি নিবেদন করছেন “হে পূর্ণ তর 
চরপেন্ন কাছে যাহা কিছু নব আছে আছে আছে” 
বা “আমার মাথ। নত করে দাও হে তোমার 
চরণ-ধুলার তলে।” 

কিন্তু এ সবই কি শুধু কৰি-কল্পন!। 
আনুষ্ঠানিক? অথবা বৈধিক ? আপাততঃ মনে 
হয় দেহের সর্বোচ্চ অঙ্গকে ছইয়ে দিয়ে গ্রপম্যের 
সর্বনিয় প্রত্ঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া অহংবোধ 
নাশের এক উৎকৃষ্ট পন্থা। আবার অনেকে 
তাবতে পারেন বিশ্বব্যাপী বিরার্জিত বিরাট 
ঈশ্বরকে তক্তের ধরা-ছোয়ার মধ্যে আনবার জনা 
তক্ত-সম্মুখে ঈশ্বরের পদযুগল কল্পনা! কর! হয়েছে। 
যেমনটি গুরুর প্রণাম মন্ত্রে আমরা! পাই 
“অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তখপদ্ং 


শ্রীরামরু্ণ-লীলা, বর্তঘান যুগে বিজ্ঞানের 
অলৌকিকত্ব ছাপিয়ে আমাদের সামনে তুলে 
ধরেছে তার দ্েবতঙ্থুর অংশৰিশেষ পদযুগলের 
বিরাট মূল্যবোধ, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে 
না। বর্তমান যুগের সায়েন্স সেখানে নিষ্ছিদ্ন। 
ঠাকুর তাই বললেন, “ধদি ঢং মনে কর তবে 
সায়েন্স মায়েন্স ছাই পড়েছ।” বললেন কাকে? 
ত্দানীস্তন কালের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডাক্তার মহেন 
লরকারকে। ঠাকুরের এ উক্তিতে আরও বিশেষ 
লক্ষণীয় তিনি বলছেন, “আমি কি করবো? সে 
অবস্থাটা এলে বেইস হয়ে যাই। কিকরিকিছুই 
জানতে পারি না।” অর্থাৎ তখন তার দেব্তক্ক 
শুধুমাত্র ঈশ্বর-ইচ্ছায় ঈশ্বরের কার্ধে ব্যবহৃত যন্ত্র 
রূপ হয়েযায়। 

অপর একটি দৃশ্তে পাই_- 

“ভক্তের! পদসেবা করিতেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ 
হাসিয়! ভক্তদের বলিতেছেন, “এর (অর্থাৎ 
পদসেবার ) অনেক অর্থ আছে আবার নিজের 
হৃদয়ে হাত রাখিয়। বলিতেছেন, “এর ভিতর 
যদি কিছু থাকে (পদসেবা করলে) অজ্ঞান 
'অবিস্ভা একেবারে চলে যাবে ৮৮. (এ, «| 
পরিশিষ্ট।১* ) তিনি ছিলেন জীবন্ত বিগ্রহ। 
তার এ আশ্বালবাণীর প্রত্যক্ষ প্রম্নাণ ছড়িয়ে 
আছে তীর লীলায় এবং বহু মৌভাগাবান ভক্তের 
জীবন-কাহিনীতে | 

গৌরাঙ্গগতপ্রাণা বা নারায়ণশিলা দামোদবের 
পূজারী গৌরীমাকে ঠাকুর নিজের আশ্রয়ে টেনে 
নিয়েছিলেন তাঁর এ থাহ্দগ্ুম্বূপ পদযুগলের 
আকর্ষণে । শ্রী স্বামী গন্ভীরানন্দ মহারাজ 
প্রণীত শ্রীরামরু্ঃ তক্ত মালিকা থেকে তুলে 
ধরছি সে কাহিনী : 

“টান একদিন অগ্রত্যাশিতরূপে আসিল। 
সেদিন গৌরী-মা অভিষেকান্তে দাষোদরকে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বধ--৭ষ সংখা 


নিংহাসনে রাখিতে গিয়। দেখেন সেখামে মানুষের 
ছুইখানি জীবস্ত চরণ, অথচ দেহের অন্য অবস্বব 
শাই। অভিনিবেশ-সহকারে দেখিয়। বুঝিলেন, 
নয়নের ভ্রম হয় নাই । দামোদরকে তুলসী দিলেন 
-_তুলসী গিয়! পড়িল এ চরণযুগলে। গৌরা-৷ 
বাহুজানশূন্ত হইয়! পড়িয়া গেলেন।'*শুধু বোধ 
হইতে লাগিল, কে যেন তাহার হৃদয়কে স্বতায় 
বাধিয়া টানিতেছে।*"*গাড়ী ডাকাইয়া ত্বপত্বী ও 
আর দুই-একজন মহিল! সহ গৌরী-মাকে লইয়! 
বন মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।... 
গৌরী-মা! বুঝিলেন, তাহার অব্যক্ত ব্দেনার 
উতৎম কোথায়, আর সবিন্ময়ে দেখিলেন_-এই 
তো! সেই পূর্বদৃষ্ট সজীব চরণধুগল।” (ত্রীরামরু 
তক্তমালিক।, ৩য় সংস্করণ, ২1৪৯৯) 

“পরিজোণায় সাধূনাং'"'*** অবতারগণের 
আগমন। এমনি করে ব্বহস্তে বা শ্বপাল্পর্শে 
অহল্যার মতে! অনেক পুপ্যকাম পাষাণমুক্ত 
হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার এমনি কয়েকটি 
ঘটন! £ 

“আমি আর কি?-তিনি। আমি যন্ধ। 
তিনি যন্ত্রী। এর (আমার) ভিতর ঈশ্বরের 
সত্ব। রয়েছে! তাই এত লোকের আকর্ষণ 
বাড়ছে। ছুয়ে দিলেই হয়! সেটান সে আবর্ষ 
ঈশ্বরেরই আকরষণ। 

“তারক (বেলঘরের ) ওখান থেকে 
(দক্ষিণেশ্বর থেকে) বাড়ী ফিরে যাচ্চে! 
দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিখার স্তায় জল্‌ জল্‌ 
করতে ক'রতে কি বেরিয়ে গেল»--পেছু পেছু! 

“কয়েক দিন পরে তারক আবার এলে! 
(দক্ষিণেশ্বরে )। তখন সমাধিস্থ হ'য়ে তার 
বুকে পা দিলে-_-এর ভিতর ধিনি আছেন।" 
( কথামত, ৪২৩২ ) 

*তোষার পাটা যদি ছুই, তোষায় ছোয়াই 
হ'লে! (হাশ্ত)। যদি সাগরের কাছে গিয়ে, 


শ্রাবণ, ১৩৯৪ ] 


একটু জল স্পর্শ করো, তাহলে সাগর স্পর্শ 
করাই হ'লো। অগ্রিতত্ব সব জায়গায় আছে 
তবে কাঠে বেশী।” (এ ১1১৪২) প্রীশ্রঠাকুর 
কি এখানে তার পাদম্পর্শে অমুতসাগর স্পর্শের 
ইঙ্নিত করছেন ন।? 

“এর € আমার ) ভিতর একট! কিছু আছে। 
গোপাল সেন বলে একটি ছেলে আসতো-_ 
অনেক দিন হ'লো। এর ভিতর যিনি আছেন 
গোপালের বুকে প দিলে। দে ভাবে বলতে 
লাগলো, তোমার এখন দেরী আছে। আমি 
এছিকদের সঙ্গে থাকতে পারছিন1,_তারপর 
'যাই' বলে বাড়ী চলে গেল। তারপর শুন্লাম 
দেহত্যাগ করেছে” (এ, 81২৪৩) লাটু 
মহারাজের ন্বৃতিকথায় ( ১৩৬, পৃঃ ১৫৩) 
আছে “সেদিন ছুপুরে কলকাত। থেকে এক ভক্ত 
(শ্রীভূপতিচরণ চট্োপাধ্যায়) দক্ষিণেশ্বরে 
এলেন। ঠাকুর তখন তেল মাখছেন। এসেই 
একট! গান লাগিয়ে দিলেন “হরি কাগ্ডারী যেমন 
আর কি তেমন আছে নেয়ে! পার করেন 
দয়াল হুরি দুটি রাঙা চরণ-তরী দিয়ে গান 
গুনিয়। ঠাকুর ভাবাবেশে তার কাধের উপর পা 
চাপিয়ে বললেন_-এই নাও, এই নাও ।” * 

শ্প্রলাটু মহারাজের স্থৃতিকথাতে ( ১৩৬২) 
পৃঃ ১৬৯-৭০) পাই “একদিন গিরীশ বাবুর ছেলের 
কলের! হয়েছিলো-_ভাক্কাব্র-বদ্ধির ওষুধ খেয়ে 
যখন রোগের কুছ কমতি হোলে না, তখন গিক্দীশ 
বাবু ঠাকুরের চন্নামেত্য (চরণামৃত) আনতে 
লোক পাঠিয়ে দিলেন। ঠাকুর হামাকে দিয়ে 
মায়ের চক্নামেত্য পাঠিয়ে দিলেন। গিরীশ 
বাবুর এমন বিশ্বাস ছিলো! যে, ছেলের অমন 
অহখেও আর ডাক্তার-বন্তি দেখালেন না। 
কুছছিনের মধ্যে গিরীশ বাবুর ছেলে ভালো! 
ছোয়ে গেলো, জানো ?” 

“ঠাকুর একদিন গিরীশ বাবুকে পা-টা টিপে 


“সম্পদ তব প্রীপদ" 
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দিতে বললেন। তখন তাঁর উপর গিরীশ বাবুর 
তত বিশ্বাস হয়নি। পরে যখন তাতে গভীর 
বিশ্বাদ এলো; তখন আর পদদসেব। করার স্থযোগ 
মিললে! না। (তার আগেই ঠাকুর দেহ 
রেখেছিলেন )। তাই গিরীশ বাবুর মনে এ 
ছুঃখু থেকে যায়, শেষে তিনি কি ভেবে কামার- 
পুকুরে একবার গেলেন। সেখানে ছ-সাত যাস 
রইলেন। ঠাকুরের ঘরে সন্ধ্যার পর রোজ 
তিনি বপে থাকতেন__-এই আশ। করে যে, ঠাকুর 
তাকে পা টিপতে বলবেন ।” (এ, পৃঃ ৪৩৬) 

বিজয় গোস্বামী এ বিষয়ে খুবই ভাগ্যবান, 
তার জীবনের একটি ধিনের ঘটন। : 

“বিজয়-_( হাত জোড় করিয়। শ্রীরামকৃষের 
প্রতি) বুঝেছি আপনি কে! আর বলতে হবেন! ! 

শ্রীরামকষ্--(ভাবস্থ ) যদি তা হয়ে থাকে 
তো তাই। 

বিজয়-- বুঝেছি। 

এই বলি! শ্রীরামরুষ্জের পাদ্মূলে পতিত 
হইলেন ও নিজের বক্ষে তাহার চরণ ধারণ 
করিলেন। শ্রীনামকৃষ্চ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহশুসত 
চিত্রাপতের ন্যায় বদিয়া আছেন।” ( কথামত, 
১১৬৩ ) 

শি্রঠাকৃর বলছেন £ “ঈশ্বরের তাবে আষার 
উন্মাদ হয়, উন্মাদে এরূপ হয় কিকরব? কিন্ত 
অবুঝ মানব হখন ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তুচ্ছজান 
কোরে হাসের পেট কেটে সোনার ডিম পেতে 
চায় তখনই হয় বিপদ । 

“এই সময় ভগবতী সাহদ পাইয়া ঠাকুরকে 
পায়ে হাত দিয়! প্রণাম করিল। বৃশ্চিক দংশন 
করিলে যেমন লোক চমকিয়া উঠে ও অস্থির 
হইয়। ঈড়াইয়। পড়ে, শ্রীরামরুষ। সেইরূপ অস্থির 
হইয়। “গোবিন্দ “গোবিন্দ এই নাম উচ্চারণ 
করিতে করিতে দীড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের 
কোনে গঙ্গাঞ্জলের একটি জালা ছিল--এখনও 
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আছে, হাপাইতে হাপাইতে যেন ত্রস্ত হইয়া লেই 
জালার কাছে গেলেন। পায়ের যেখানে দাসী 
শ্পর্শ করিয়াছিল, গঙ্গাজল লইয়া সে স্থান ধুইতে 
লাগিলেন |” (এ হ৬া৩) 

ঘে বিজ্ঞানাচার্য মহেন্্র সরকারের কথা দিয়ে 
এই প্রসঙ্গের অবতারণা, তাঁর পরবতী জীবনের 
ছু-দিনের ঘটন। তুলে ধর। যাক। মাষ্টার মশাই- 
এর বর্পনায় আছে 

“গান গুনিয়! ডাক্তার ভাবাৰিষ্টগ্রায় হইলেন । 
ঠাকুরেরও আবার ভাবাৰেশ হইল। ভাবে 
ডাক্তারের কোলে চরণ বাড়াইয়৷ দিলেন 1". 
তাবে ডাক্তারকে ৰলিতেছেন-_-'তুমি খুব 
সন্ধা! তা না হলে পা রাখতে পারিনা 1১ 
(এ, ৪1৩০।২) 

আর একদিন। ডাক্তার--“'''আমি কি 
এ'র পায়ের ধূল! নিতে পারিনা? এই দেখ 
নিচ্ছি। (জীরামকৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ )। 

গিরিশ--4১8০19 (দেবগণ ) এই মুহূর্তকে 
ধর ধু কপছেন। 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--"ম সংখ্যা 


ডাক্তার_-তা পায়ের ধূলা লওয়! কি 
আশ্চর্য! আমি যে সকলেরই নিতে পারি ।-- 
এইদাও! এইদাও! (সকলের পায়ের ধলা 
গ্রহথ )* (এ, ১১৮৬) 

শ্রপ্রঠাকুর তখন পাধিব শরীরে নেই। 
হ্বামীদী ঠাকুরের আরাজজ্জিক তজন রচনা! করতে 
বধেছেন এবং তিন-তিনবার তার পাদ-বনদন। 
করছেন। ভক্তদের এই ভৰ সাগর থেকে 
পরিশ্াণ পাবার একমাত্র কর্ণধার হিসাৰে 
গাইছেন “ভক্তার্জন-যুগল-চরণ-তারণ তব-পার* 
আবার মায়াময় সংসারের আকর্ষণে ষেন আমর! 
পথন্র্ট না হয়ে পড়ি তাই ত্যাগীশ্বরের কাছে 
তার পদছায়া কামনা করে বলছেন “ত্যাগীশ্বর হে 
নরবর, দেহ পদে অনুরাগ 11” ীশ্রঠাকুরের 
পদধুগল তথা ধর্মদানের এই অপূর্ব সম্পদ লাত 
করলে এই ভব্রশঙ্কুল ধরাকে যে সর! জ্ঞাম করে 
চলা যায়, মেই অতক্পবাণী আমাদের শুনিয়েছেন 
স্বামীজী “সম্পদ তব শ্রীপদ তব গোম্পদ-ৰারি 
বথায়।” 


এক আকার 
জবীমতী পুণিমা মুখাজি 

হরিনাম, কালীনাম, আর গুরুরূপ ধরে আসি 

গুরুনাম এক আকার। ভবনদী করে৷ পার। 
যে-নামে ভাকিন। তারে, হুরিনাষ, কালীনাম 

আসেন প্রভূ বারে বার। গুরুমাম একাকার | 
হরিনাম, কালীনাম, তোমার লীল! বুঝি না৷ স্বামি, 

গুরুনাষ একাকার । হৃদিপল্পে থেকো তুমি, 
শামরূপে বাজাও বাশ অন্তে যেন জপি আমি 
মনগোকুলে এসে বসি তৰ নাম অনিবার | 
কাটো! যে বাসন। রাশি হরিনাম, কালীনা ম, 

কালীরূপে নিয়ে অনি, ওযুমাম এক আকার | 


মহাশক্তিগীঠ জয়রামবাটী 
শ্রীনির্লকুমার রায় 


জয়রামবাটা প্রীশ্রমা সারদাদেবীর জন্মভূমি 
ও লীলাভূমি । শিবন্বরূপ শ্রীরামক্ণের সঙ্গে 
শকিরূপ শ্রীশ্রীমায়ের মহামিলন এই জয়রাম- 
বাটাতেই। শ্রীরামরু্জ যদি “শিব হন, শ্রীপ্রীসা 
তবে 'দতী' ১ সতীদেছের পবিজ্র অঙ্গাদি পতনের 
ফলে নানাস্থানে যেমন শক্তিপীঠের প্রকাশ, 
মন্ুয্বক্ূপিণী দেবীদেহে স্বয়ং সতীর প্রকাশের 
ফলে, জঙ়রামবাটীও তাই 'মহাশক্তিপীঠ। 

'যথাগ্রের্টাহিকা শক্তিঃ রামকৃষে স্থিত হি যা 
বারা মহিগান্বিত এই স্থানটি ভক্দের 
কাছে কেবলমাত্র “শক্তিপীঠ” নয়,__“মহাশক্তিপীঠ, 
'মহাপুণ্যপীঠ। এখানেই দেবীদ্ধেহে পরমাশক্তির 
বিকাশ, আবার এখ।নেই বিশাল আত্মিক-সত্বায় 
ভগবান-ভগবতীর মিলন । 

কামারপুকুরের এঁতিহের সঙ্গে জয়রামবাটীর 
এতিহের বিশেষ কোন তফাৎ নেই। দ্গিপ্ধ পরি- 
বেশের জন্ত উভয় স্থানই মনোরম) জয়বামবাটীর 
বাণিন্দারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা নি্-মধ্যবিত্ত। 
এখানকার উর্বর জমিতে ধান প্রভৃতি নানা 
শস্যের উৎপাদন হয়। গ্রামবাসীর প্রধানতঃ 
কষিজীবি) এছাড়া অন্তান্য শ্রমপাধ্য কাঙ্গেও 
তার! অভ্যস্ত । এখানকার বেশিরভাগ বাসস্থানই 
মাটি ও খড়ের কুটির। মাঝে মাঝে ছোট-বড় 
জলাশয় ছাড়াও, গ্রামের উত্তরপ্রান্তে 'আগোদর 
মধ প্রবাহিত। এখানকার কয়েকটি দেবমন্দিরে 
বাোস্জারি পুজা, উৎসব প্রভৃতি অঙ্ষ্ঠিত হয়। 
তা-ছাড়া, গ্রামে কীর্তন, পাঁচালী, কথকভা, 
যাঙ্জাভিনয় গ্রভৃতিরও প্রচলন আছে । বর্তমানে 
মহরের সভ্যতার আলোকে জয়রামবাটা গ্রামটিও 
পূর্বেকার অবস্থা! থেকে কিছুট। উন্নত 

পশ্চিমবঙ্গের বাকুদ। জেলায় এই জয়রামবাটী 


গ্রাম। জয়রামবাটার উত্তরে দেশড়। ও কোয়াল- 
পাড়া গ্রাম) দক্ষিণে জিবটা ও রামজীবনপুর 
গ্রাম; পূর্বে তাজপুর, আহুড় ও কামারপুকুর 
গ্রাম, এবং পশ্চিমে শিহড় ও শিরোমপিপুর গ্রাম। 
জয়রামবাটী বিষুপুর-মহকুমা'র অস্তর্গত। 

এই জয়রামবাটী গ্রামেই জগজ্জননী দারদ। 
দ্বেবী, ইংরাজী ২২ ডিসেম্বর, ১৮৫৩ গ্রীষ্টাবে 
(১২৬* বঙ্গাব্ধের ৮ পৌষ, বৃহস্পতিবার, অগ্রহায়ণ 
কৃষ্ণা নণ্ডমী তিথির রাত্রি ৩য় দ্ডে) আবির্ভতা 
হন। পিতা-শ্রীন্সামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; মাতা-- 
শ্রমতী শ্ামান্থন্দরী দেবী । সারদা দেবী পিতা- 
মাতার প্রথম সস্তান। পরে তাদের আরেকটি 
কন্তা এবং পর পর পাচটি পুত্র সন্তান হয়। 
কন্তাটির নাম কাদস্বিণী; কোকন্দ গ্রামের 
শ্রহ্ধধারাম চক্রব্তাঁর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল, 
কিন্তু অপুত্রক অবস্থায় তিনি অল্লবয়সেই দেহতাগ 
করেন। পুত্রগণ, ষথা--প্রসঙ্নকুমার, উম্শচন্্ 
কালীকুমার, বরদাপ্রঘাদ ও অভয়চরণ। এদের 
মধ্যে উম্েশচন্দ্র অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেছিলেন 
এবং অভয়চরণও ডাক্তারী শিক্ষার পরেই দেহু- 
ত্যাগ করেছিলেন । তার কন্তার নাম রাধারানী 
ৰা রাধু, ধার কাহিনী শ্রীশ্রমায়ের লীলার সঙ্গে 
বিশেষভাবে জড়িত। 

জয়রামবাটীর উল্লেখষোগ্য লীলাস্থান : 

মানৃৃষঙ্জির __ জয়রামবাটীর শ্রীরামচঞ্ 
সুখোপাধ্যাক্জের যে মাটির বাড়িতে শ্রম! 
সারদাদেবী ভূমিষ্ঠ হন, সেই স্থানটিতেই বর্তমানে 
'মাতৃমন্সির'। মুখুজ্য বংশীরদের আদি বাস্ত- 
তিটায় এই ষন্দির প্রতিঠিত। এই আদি 
বাড়িতেই যেমন শ্রশ্রমায়ের জন্ম, তেমন এই 
আদি বাড়িতেই শীপ্রীমায়ের মাত্র ৬ বছর বয়সে, 
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ঠাকুরের লঙ্গে তার বিবাহ হয়, যখন ঠাকুরের 
বয়স ২৪ বছর। তৎকালীন প্ররধান্থঘায়ী, এই 
বিবাহে কন্তাপক্ষকে, বরপক্ষ তথ! ঠাকুরের 
বধাম জোষ্টঘাঁতা রামেশ্বর তিনশো টাকা পণ 
দিয়েছিলেন। বিবাছের পূর্বে ঠাকুর নিজেই তাঁর 
বাড়ির লোকদের এই পাত্রীর সন্ধান দিয়ে 
বলেছিলেন যে জয়রামবাটার রাম মুখুজোর মেয়ে 
কুটো বেধে রাখা আছে। অর্থাৎ এই বিবাহ 
বিধিনি্দিষ্ট। তাই ঠাকুরের অভিপ্রান্নেই নারঘা- 
দবেবীর সঙ্গে তীর বিবাহ হয়। 

সারছাদ্দেবীর জন্ম সম্পর্কে জান। যায় যে, 
তার মাত। শ্যামানুন্দরী নিজ পিতৃগৃহ শিহড় 
গ্রামের পূর্বপাড়াক় থাকাকালীন একদ| সেখানকার 
এল্লাপুকুর দীঘির পাড়ে একটি সুন্দরী, লালচেলী- 
পর] শিশুকন্যাকে একটি বেলগাছ থেকে নামতে 
দেখেন। শিশুকন্তাটি শামান্ন্মরীর গল] জড়িয়ে 
খন তীকে বলেন, আমি তোমার ঘরে এলুম” 
তখন শ্ঠাম্বান্ুন্দরী অচৈতন্ত হয়ে পড়েন এবং 
সকলে তাঁকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে 
আসেন। এট ঘটণায় শ্রামাহন্দরী অন্গভৰ 
করেন, পেই শ্রিশুকন্যাটিই তার উদরে প্রবেশ 
করেছে এবং এরপরেই জয়রামবাটীতে পতিগৃহে 
তীর প্রথম সম্তানরপে দারদাদেবীর আবির্ভাব । 
এই বাড়িতেই ১২৬৬ বঙ্গাব্ধের বৈশাখ মাসের 
শেষতাগে নির্ধারিত দিনে ঠাকুর বিবাহ করতে 
এসেছিলেন এবং শুতলগ্নে সেদিন তাদের বিবাহ 
হয়েছিল। বিবাহের পরদিনই ঠাকুর ও শ্রীশ্রী! 
কামারপুকুরে চলে গিয়েছিলেন । ঠাকুরের এই 
ৰাড়িতে বিবাহের রাত্রির একটি ঘটনা সম্পর্কে 
এরূপ বর্ণন। পাওয়! যায়: 

“জ্বালিয়৷ সাতাশ কাঠি বিবাহের কালে 

ঘুরে যবে বরে ঘেরে রমণী সকলে । 

জালাকাঠি লাগিয়া! কি ছৈল শুন কথা। 

গুড়ে গেল গ্রগ্রতুর মাঙ্গলিক হত ॥ 


উদ্বোধন 
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হুরিজ্া-মাখান স্থত ছিল বাধ! হাতে। 
অপূর্ব প্রভুর খেল! দেখিতে শুনিতে | 
চিরশক্তি আপনার করিয়। গ্রহথ। 
ছলে পুড়াইয়! দিল অবিষ্কা-বন্ধন |” 
(শ্রশ্রীরামক্ণ পু'ধি, শ্রীঅক্ষয়কুমার লেন, 
৮ম সংস্করণ? পৃঃ ৫৫-৫৬ ) 
ঠাকুর ও শ্রষ্্মায়ের পৰিভ্র স্বৃতিবিজড়িত এই 
স্থানটি ও তৎসহ ক্ষুত্্র ভামখণ্ড, ঠাকুরের ত্যাগী- 
সন্তান ও অস্তরঙ্গপার্ধদ শ্বামী সারদা নন্দ শ্রীপ্রীমায়ের 
প্রকটকালেই সংগ্রহ করে রাখেন এবং ১৯২, 
খ্রীষ্টাব্দে শ্রশ্রঘায়ের তিরোধানের পর তিন 
বখসরের মধ্যেই ১৯২৩ গ্রীষ্টাব্ষের ১৯ এপ্রিল 
(১৩৩* বঙ্গাব্ের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন) জম্মস্থানের 
উপর একটি প্রশস্ত মন্দির আনুষ্ঠানিকভাবে 
প্রতিষ্ঠা করেন । এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন, কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্সস্থানটিও 
হ্বামী সারদাননের প্রচেষ্টায় রক্ষিত হয় এবং 
জয়রামবাটা ছাড়াও কলকাতার বাগবাজারে 
শ্রীন্রমায়ের বাড়ী এবং বেলুড় মঠের অঙ্গনে 
প্রশ্নীমায়ের ম্বতিমন্দিরও তীরই প্রচেষ্টায় 
প্রতিষ্ঠিত। 
জয়রামবাটার মাতৃমদরটি ইষ্টক মিগিত এবং 
প্রায় ৪৫ ফিট ডচ্চ। মন্দিরের চারিদিকে 
বারান্দা, মন্দিরের চুড়ায় “মা”নাম্াঙ্কিত একটি 
ধাতুপতাকা। আগে গর্তমন্দিরে শ্রী্রমায়ের 
একটি তৈলচিত্র ছিল; ১৯৫৪ গ্রীাবে শ্রপ্রীমায়ের 
জন্মশতবর্ধ উপলক্ষে এখানে জীশ্রীমায়ের একটি 
মর্মরমূতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কাল পাথরের বেদীর 
উপর এ মৃতি স্থাপিত। বেদীর নিচে দিংহাসনে 
ঠাকুরের প্রতিকৃতি । সংলগ্ন নাটমন্দিরটিও এ সময় 
নিথ্িত। মন্দিরের আশেপাশে নবনিষ্ষিত বাড়ি- 
গুলি সাধুদের বাসস্থান, রাক্নাঘর, পুস্তক বিক্রয় 
কেন্দ্র গ্রভৃতি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় । মন্দির 
সংলগ্ন বাগানটি খুবই মনোরম । মন্দিরের অদূরে 
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তক্তদের জন্য 'গেষ্টছাউস” আছে । মন্দিরে নিত্য- 
সেবার জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থার 
পর, স্বামী স'রদানন্দই এই মন্দির ও তার সম্পত্তি 
বেলুড মঠের উ্াস্ট-বোর্ডকে অর্পণ করেছিলেন, 
তাই এটি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধীন | জয়রাম- 
বাটীর প্রধান আকর্ষণ এই মাতৃ্ন্দির। যেখানে 
অনস্ততাবম়ী শ্রশ্রীমায়ের বজনছিতার্থে আত্ম- 
প্রকাশ, ধিনি ভগবান শ্রীরামরুষের প্রকট- 
শর্তিবূপা, শ্রীর।মকষ্ম্বরূপাভিন্না অভেদাত্মা, 
আবার শ্রীবামরুঞ্চ-পৃর্গিতা। এখানে শ্রষ্রিমায়ের 
জন্মতিধি, অক্ষয় তৃতীয়ায় মন্দির প্রতিষ্ঠ। দিবদ 
এবং ৬জগদ্ধাত্্রী পূণ্জা গ্রতি বৎসর মহাসমারোহে 
অনুঠিত হয়। 

প্রণঙ্গতঃ উল্লেখ, শ্রশ্রীদায়ের বাড়িব দেবী 
জগন্ধাত্্রী পূজার একটি বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। 
বাদি! হয়ে এই দেবীর প্রথম পূজা শুক্ক করেন 
শীইমায়ের মাতা শ্টামাহন্দরী দেবী। প্রথম চার 
বছর শ্যামান্থন্দরীর নামে, দ্বিতীয় চার বছর 
শখীমায়ের নামে, এবং তৃতীয় চার ব্ছর শীশ্রীমায়ের 
ুল্পতাত শ্রুনীলমাধবের নামে পূজার সঙ্ল্ল 
হয়েছিল। এইভাবে বারে! বছর পুজার পর 
্র্ষ। আর পৃজ। করার প্রত্মোজন বোধ না 
করায় এই পুজ! বন্ধের অভিপ্রায় মনে মনে 
পোষণ করেন । কিন্ত দেবী আবার শ্রশ্রমাকে এই 
পূজা করার জন্ত হ্বপ্পে আদেশ দেন এবং শ্রীত্ীযাও 
আবার তা বহাল রাখেন। পরবতিকালে, ১৮৯৪ 
খীষটাবে শ্রীশ্রীমায়ের উদ্যোগে দেবী জগস্থান্রীর 
শামে প্রায় সাড়ে দণব্ঘি। জমি কেন! হয় এবং 
১৯১৬ খ্রীটকে কোয়ালপাড়া আশ্রমে দেবীর 
শামে ্রীহীমায়ের অর্পণনাম। রেজেন্্রী কর] হয়। 
বেলুড়মঠের ছুর্গাপূজার মতো, এখানেও আজ 
অবধি পীমায়ের নামেই সঙ্কল্প কর! হয়ে থাকে। 
জগস্ধাত্রী পৃজা হয় তিনদিন,_গ্রথমদিন যোড়শো- 
পচারে এবং পরের ছুিন সাধারণতাবে। 


মহাশকিপীঠ জয়রামবাটা 
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শীশ্রীমায়ের নির্দেশে পূজায় এখানে পঞ্ডবলি হয় 
না। জগন্ধাতীপূজা উপলক্ষে এখানে প্রচুর ভক্ত 
মমাগম হয়। 

পুণ্যিপুকুর-_মাতৃম্দিরের কাছেই এই 
পু্করিণী শ্রীত্রীমায়ের সংসারের লবাই এটি বাবহার 
করতেন। বর্তমানে এটিও মাতৃমন্িরের সম্পত্তি। 

পুরাতন বাঁসভবন-্রশ্রমায়ের যখন 
৯ বছর বয়ল, তখন মুখুজ্যেপরিবারে বংশবৃদ্ধি 
দরুণ শ্রশ্রমায়ের পিতা রামচন্দ্র আদি বাড়িটি 
(শীশ্রমায়ের ছন্মস্থান) ত্যাগ করে লামান্ দূরে 
পৃথক একটি খড়ের বাড়ি নির্মাণ করে বাস করতে 
থাকেন। শ্রীশ্রমাও তাঁর ভায়েদের সঙ্গে 
পরবতিকালে দীর্ঘদিন এই বাড়িতে বাস করে- 
ছিলেন। শ্রশ্রামায়ের জন্মশতবাধিকীর লময় 
বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ শ্রীর্রীমায়ের এই পুরাতন 
বাসতবনটিও কিনে নেন। 

নভুল বাসভবন--মাতৃমন্দির থেকে পুরাতন 
বাড়িতে আদার পথে, পুণ্যিগুকুরের পশ্চিমতীরে 
স্বামী দারদানন্দ কর্তৃক ১৯১৬ থ্রষ্টাব্বের মে মাসে 
একটি নতুন বাদভবন নিগ্িত হয়। নতুন বাড়ি 
নির্মাণ হওয়!র পর থেকে শ্রীশ্রীমা' জয়রামবাটী 
এলে এখানেই থাকতেন। এটিও রামকৃষ্ণ মঠ- 
মিশনের সম্পত্তি। 

সুন্দরলারায়ণ ধর্মঠাকুরের মঙ্গির-_ 
গুশ্যিপুকুরের পশ্চি্পপাড়ের উত্তরদিকে একটি 
ছোট চালাঘরে শ্রীশ্রীমায়ের পিতৃকুলের গৃছদেবতা- 
রূপে এই ধর্মঠাকুর অধিষ্ঠিত। ধর্মঠাকুরটি কৃর্মাকৃতি 
এবং অতি প্রাচীন। এই ছোট মন্দিরে আরও 
কয়েকটি অন্তান্ত বিগ্রহও আছে। শ্রীপ্রমায়ের 
পিতা-রাহচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের উধ্ব তন পঞ্চমপুরুষ 
খেলারাম যুখোপাধ্যায়, বিষুপুরের তৎকালীন 
রাজার কাছ থেকে এই “হুন্পরনারায়ণ ধর্মঠাকুর, 
ও তৎপহ দেবোত্তর জনি পেয়েছিলেন। 

ভান্গুপিসীর ভিটা ্ত্রীমায়ের নতুন 


৬৪৮ 


বাসতবনের দক্ষিণে কয়েকখানি বাড়ির পর, বড় 
রাস্তার তেমাথায় ভাঙ্গুপিসীর ভিটা । এটি বর্তমানে 
বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। এই বাড়িতে 
কয়েকবার ঠাকুরের শুভাগ্ন হয়েছিল। 
ভাক্পিসী ছিলেন সদেগাপবংশীয় ক্ষেত্র 
বিশ্বাসের বিধবা কন্ত। এবং শ্ীত্রীমায়ের বাল্য- 
সঙ্গিনী। গ্রাম-সম্পর্কে শ্রশ্রীমা তাকে পিসী, 


ৰলে ভাকতেন। প্রায় কুড়ি বছর বয়সে তিনি! 
বিধবা হয়ে পিতৃগৃছে বরাবরের মতো আশ্রয়? 


নেন। তার একটি মাত্র কন্ঠার ছোটবেলাতেই 
তত হয়েছিল। ঠাকুর মাঝে মাঝে জয়রাধ- 
বাটার শ্বশুরালয়ে গেলেই, পরম তক্কিমতী ও 
বৈষবভাবের দাধিকা তান্ুপিসী তার লঙ্গে 
আলাপ করতে যেতেন এবং ঠাকুরও মাঝে মাঝে 
ভাঙ্ছপিনীর এই বাড়িতে এসে গান গেয়ে 
শোনাতেন। ভাঙুপিনী নিজেও একজন স্থগায়িক। 
ছিলেন। ঠাকুর তার বাড়িতে এলে, তিনি তাঁর 
ঘরের ছুধ, দই, ঘোল প্রভৃতি ঠাকুরকে খাইয়ে 
তৃপ্তি পেতেন। শ্রগ্রমায়ের বাল্যসঙ্গিনী হিসাবে 
তিনি ঠাকুরের সঙ্গে নানা রঙ্গ-কৌতুক করলেও, 
তাক মধ্যে অনাধা রণ পুরুষের শ্বরূপ চিনতে পেরে 
ভাঙ্পিসী ঠাকুরকে অশেষ ভক্তি করতেন। শেষ 
বয়সে তিনি নিত্য শ্রীরামকৃষ্ণের পৃজ| করতেন। 
এমনকি, ঠাকুবের মহাপ্রয়াণের পরেও এই মহা- 
ভাগ্যবতী মছিলা, ঠাকুরকে কলেকবার প্রত্যক্ষ 
দর্শন করেছিলেন। ্রীত্ীমায়ের জীবদ্বশাতেই 
ভাঙ্ছপিশীর দেহত্যাগ হয়। ভাঙ্ুপিসীর তিটাটি 
ঠাকুরের শুতাগমনের স্তি জড়িত। 
বাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্মধাকুরের মন্দির__ 
জয়রামবাটার ঘোষপাড়ার পশ্চিমর্দিকে আটচালার 
একটি ছোট মন্দির। এই মন্দিরে স্থানীয় ঘোষ 
বংশীয়দের কুলদেব্ত! “যাতআাসিদ্বিরায় ধর্মঠাকুর” 
অধিঠিত। চারটি খুরোলাগানে৷ চারকোণা! একটি 
আমনকে ধর্মঠাকুররূপে পূজা করা হয়। এই 


উদ্বোধ 


[ ৮৯৬ম ব্য-”ণয লংখা। 


ধর্মঠাক্রকে প্রণাম করে শীত্রীম। জয়রাষবাটী 
থেকে অন্তত্র যাত্। করতেন। 

দীননাথ দত্তের পাঠশালা গ্রামের 
দক্ষিণে বারোয়ারিতলায় এশীতল৷ মন্দিরে গ্রামা- 
শিক্ষক দীননাথ দত্তের একটি পাঠশাল! ছিল। 
শীপ্ীমায়ের শ্রাতারা এখানে পড়তে আসতেন। 
বাল্যকালে ভ্রাতাদের লঙ্গে শ্রীশ্রীমাও মাঝে যাবে 
এখানে আমতেন। পাঠশালাটি নেই, কিন্ত 
মন্দিরটি এখনও আছে। 

আমোদর নদ্--জয়রামবাটার উত্তর-পশ্চিম 

কোণ থেকে পূর্বুখে প্রবাহিত এই নদ একে- 
বেঁকে দক্ষিণ-পূর্বমুখে ঘুরে কামারপুকুরের মূকুন্- 
পুর গ্রামের পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রনাহিত। 
এই নদের স্থানে স্থানে ছোট-বড় “রহ” (ঘৃণি) 
আছে। এই দহগুলি গভীর এবং মধত্পূর্ণ। মাঝে 
মাঝে মতশ্ডের লোভে এই ঘৃণিগুলিতে ছোট 
ছোট কুমীরেরও আবির্ভাব হয়। বাল্যকালে 
শ্রম! গঙ্গাজ্ঞানে এই নদে গঙ্গান্মান করতেন। 

পঞ্চমুগ্ডর আসন-- গ্রামের উত্তরপ্রান্তে 
আমোদর নদের তীরে একটি খেয়াঘাট আছে। 
কথিত আছে, শ্রশ্রমায়ের পিতা রামচঞ্জ মুখো- 
পাধ্যায় এখানে একটি “পঞ্চমুস্তির আগনে সাধনা 
করতেন। খেয়াঘাটের ধারে সেই স্থানটি 
আবিদ্ভুত হওয়ার পর, বর্তমানে সেটিকে সযত্বে 
চিহ্নিত করে রাখা আছে। 

সিংহবাহিনীর মঙ্ছির-_গ্রামের দক্ষিণ 
তাগে গ্রাম্দেবী ৬সিংহ্বাহিনীর মন্দির। 
্রশ্ীমায়ের পিতৃবংশীয় মুখুজ্যেরাই এই মন্দিরের 
পুরোহিত। মন্দিরটি আগে ছিল একখানি খড়ের 
চালাঘরে,পরে পাকা ভিতের উপর টিনের চানা- 
ঘরে পরিবতিত হয়। অবশেষে) ১৩৭৯ বঙ্গাৰে 
এটি হুদৃশ্ত পাক! মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে। 

এখানে দেবী ভ্রিমৃতিতে বিরাজিতা 9 তার 
পূর্ণাঙ্গ বিগ্রহ নেই। মন্দিসের ভেতর তিনটি 


আবণ, ১৩৯৪ ] 


পিতলের ঘটের উপর ত্রিনয়নবিশিষ্ট তিনখানি সুখ 
বলিয়ে তিনটি বিগ্র্থের সত ; মধ্যে পিংহ্বাহিদী, 
একপাশে চত্তী ও আর-একপাশে মহামায়। | অন্ত 
একটি আনে মনসাদেবী প্রৃতিষিতা। মা-ছ্র্গার 
ধ্যানে নিংহবাছিনীর পৃজ। হয়। শরৎকালে সিংহ- 
বাহিনীর মন্দিরে তিনদিন পূজা, বলিদান প্রতৃতি 
হয়। দেবীর অল্পভোগ নিষিদ্ধ থাকায়, তীকে 
চিড়া, ফলমূলাদি ও মিটি নিব্েন করা হয়। 

একদা কঠিন অন্থখের সময় প্রীম। এখানে 
ছত্যা দিয়ে দেবীকে জাগ্রত করেন এবং 
আরোগ্যলাতও করেন। তারপর থেকেই গিংছ- 
বাঞিনীর মাহাত্যের কথা চারিদিকে প্রচার 
হওয়ায় এখানে ভক্ত সমাগম হতে থাকে । এই 
দ্বেবীর মহিমা সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর মাধ্যমে 
জান৷ যায় যে, শ্রীত্রীমায়ের বাড়ির রাখালকে 
একবার শীখামুটা সাপ দংশন করলে শ্রত্রীমায়ের 
পরামর্শে তাকে দিংহৰাহিনীর কাছে নিয়ে গিয়ে 
নাণজল থাওয়ানে। হয় এবং ক্ষতস্থানে সেখানকার 
মাষ্টির প্রলেপ দেওয়! হর়। এর ফণ্পে মেনত্াই 
বিষমুক্ত হয়েছিল। আর একবার মাঠের আল- 
পথে যাবার সম শ্র্রঘায়ের ভ্রাতুদ্পুত্র ভূদেব 
একটি বিষধর সাপের দংশনে সংজাহীন হয়ে 
পড়ায় শ্ীত্রীদা তার ক্ষতস্থানে পিংহ্ৰাহিনীর মাটি 
প্রলেপ গ্ধেগয়ায় সে সংজ্ঞালাভ করে স্ুম্থ হয়ে- 
ছিল। দ্রেবীর এমন মান মহিমা কথ। প্রচারিত 
হওয়ায় আধুনিককালেও অনেক তক্ত এই 'দিংহ- 
বাহিনীর মাটি” ভক্তি সহকারে সংগ্রহ করে নিয়ে 
আসেন। বিশ্বাসতরে প্রত্ীমাও এখানকার মাটি 
কৌটায় পুরে রাখতেন এবং নিত্য তার কিছু 
অংশ নিজে গ্রহণ করতেম। সিংহবাহিনীর উপর 
রমায়ের এত প্রগাঢ় বিশ্বাদ ও ভক্তি ছিল যে, 
গ্রাে সিংহবাছিনীর অবস্থানের জন্ত তিনি 
গ্রামের মধ্যে পাক্কাতে চড়তেন না। এই মন্দিরেও 
বরযামরফের আগমন হয়েছিলি। 


মহাশক্িপীঠ জয়রাসবাটী 


আশেপাণে £ 

কামারপুকুর-_দয়রামবাটীর প্রায় দেড়ক্রোশ 
অগ্লিকোণে প্রখ্যাত কামারপুকুর গ্রাঙ্গ, ভগবান 
শ্রীরামরুষ্ণের জন্মভূষি। জয্নরামবাটী ও কামার- 
পুকুরের মধ্যে দুরত্ব প্রায় ৩ মাইল। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগ্য, জয়রামবাটী বাকুড়। জেলার মধো, 
আর কামারপুকুর হুগলী জেলার মধ্যে অবস্থিত। 

ফুলুই-খ্যামবাজার-_দয়রামবাটায প্রায় 
আড়াই ক্রোশ নৈর্খত কোণে ফুলুই-শ্টাযবাজার 
গ্রাম, সংক্ষেপে শ্রামবাজার বল! হয়। এই গ্রামে 
ঠাকুর ভার ভাগে হদয়বামের সঙ্গে শুভাগমন 
করে একাদিক্রমে সাতদিন অহোরাত্র সংকীর্তন- 
বিলাসে মগ্ন হয়েছিলেন । 

কোম্বালপাড়া_-জয়রামবাটীর প্রায় ছুই 
ক্রোশ উত্তরে, কোতুলপুরের পথে কোয়ালপাড়া 
গ্রাম । এখানে শ্রী্ীমায়ের বিশ্রামের জন্য যে 
আশ্রমটি গড়ে ওঠে, সেইটিই বর্তমানে 
“কোফ়্ালপাড়। আশ্রম নামে পরিচিত। 

১৯১১ খীষ্টাব্বের নভেম্বর মাসে কলকাতায় 
ফাবার পথে শ্রীপীম। স্বহস্তে এই '্মাশ্রষে ঠাকুর 
ও ঠার নিজের ফটে। বসিয়ে বিশেষ পূজার দ্বার] 
ফটো! ছুটি সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন। আজও 
এখানে নিত্য পৃজ। হয়। এই আশ্রমেরই লগ্মিকটে 
পরে “জগদহ্ব! আশ্রম" নামে স্বী-ভক্তদের জন্য 
একটি আশ্রম কর! হুয়। শেষোক্ত আশ্রমটি 
পীপ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্ক এবং স্থানীয় শিক্ষক শ্ীকেদার- 
নাথ দত্তের পুরাতন ভিটার উপর স্থাপিত। 
ছুইটি আশ্রমেই শ্রীশ্রীদা কয়েকবার বাস কষে- 
ছিলেন। আশ্রম হওয়ার পূর্বেও শ্রশ্টীঘ। তত 
শ্রকেদারনাথের অঙ্গরে!ধে তার এই বাড়িতে 
এককালীন প্রায় ছ'মান ছিলেন। শ্রীকেদারনাথ 
পরে প্থামী কেশবানঙগ নাষে লক্্যাসী হন এবং 
১৯২৭ টাকে তার দেহরক্ষা হয়। কোয়াল- 
পাড়ার সমগ্র আশ্রম ও সম্পত্তি বাম মঠ- 


মিশনের কর্তৃত্বাধীনে আছে। 
শিড়ে শ্ীত্ীষায়ের মামার বাঁড়ি_ 
জয়রামবাটীর একমাইল পশ্চিমে শিষড় গ্রাম। 
এখানে পূর্বপাড়ায়, তথ] মজুমদার পাড়ায় 
জ্ীপ্রীমায়ের মাতুলালয় (মাতামহ হরিগ্রমাদ 
 মভ্যদাবের বাঁড়)। মাতুলালয়ের দক্দিণদিকে 
'এজ্সাপুকুর' নামে একটি দীঘি । এই দীঘির ধায়েই 
ছশ্রীমায়ের মাতা শামাহুন্দরী দেবী এবটি ছোট 
হুঙ্জারী জাজচেলীপরা শিশুবন্ায় দর্শন পান) 
ধিনি একটি বেলগাছ থেকে নেমে তার গলা 
জাড়য়ে গরুবাশ করেছিলেন তার আগমনের 
কথা। এরপবেই জগগরামবাটাতে জশ্রমায়ের জন্ম 
হয়। গ্ত্রমায়ের মাতুলবংশ এখন জবলুণ্। 
শিছড়ে হদয়কামের বাড়ি-_শিহড়গ্রামের 
দক্ষিণপাড়ায় ঠাকুবের ভায়ে, তথ! পিস্তুতো 
জোষ্ঠ। ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীবদয়রাষ 
মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। এই বাড়িতে ঠাকুর ও 
প্শ্রীমা কয়েকবার এসেছেন। একদ। এই বাড়িতে 
ঠাকুরের শুভাগমন ও অবস্থানকালে হেমাঙ্গিনী 
দেবী তার কনিষ্ঠ শ্ররামকষেের মহাভাব দর্শন 
করে নিজে বড় তমী হয়েও ফুল-চদান দিয়ে তার 
চরণ পূজা! করেছিলেন। এই সময়ে ঠাকুর 
ছেষাঙ্গিনী দেবীর মন্তকে চরণ রেখে তাবাবেশে 
তাকে কপা করেন এবং কাশীতে তীর মৃত্যু হবে 
“হলে আনীর্বাদ করেম। পরবতিকালে হেমাঙ্গিনী 
দেবী সত্য সতাই কাশীতে দেহত্যাগ করেছিলেন। 
শিহড়ে শাস্তিনাথ শিবের মচ্দির-_ 
শিছড় গ্রামের গ্রাদ্ধ শাস্তিনাথ শিবের 
মন্দিরে'ও ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল। ভাগ্নে 
হয়রাষ়ের বাড়িতে কিছুদিন অবস্থানের সময়, 
ঠাকুর এখানে এসে মহাভাবে নৃত্য করায় এবং 
ম্দিরপগ্রাঙ্গণে মহাউল্লাসে লুটোপুটি করায়, তীর 
স্থকোমল অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল । 
কথিত আছে, নিকটবতাঁ বীরদিংহপুর বা 


উদ্দোধম 


[ ৮৯তম বর্ঘ--.ম দংখ্যা 


বিষ্পপুর গ্রামের জনৈক ক্ষত্রিয় রাজ! কর্তৃক বহ 
প্রাচীনকালে এই মন্দির প্রতিচিত হয়। মন্দিরটি 
মাকড়াপাথবে প্রস্তত। এই মন্দিবের উচ্চতা 
প্রায় ৩* ফুট। মন্দিরের সামনে গ্রায় ১৫ ফুট 
উচ্চতায় জগমোহন) জগমোহনের উত্তর-সংলক় 
অংশে ইটের তৈরি ১৫ ফুট উ"চু একটি ভোগ- 
মগ্ডপ। পূর্বমুখী এই মান্দরের তেতরে দ্বয়ভূলিঈ 
শাস্তিনাথ শিব। এখানে শিবরাত্র ও গাজন 
খুব ধৃমধামের সঙ্গে পালিত হয়। মন্দিরের গায়ে 
খোদাইকর! কিছু অলঙ্করণঙ আছে। মন্দিরের 
সামনে বাধানে। উঠান । 

পথামর্দেশ ও অগ্ভাপ্য বৃতাত্ত--হাওড়া 
প্টেশন থেকে প্রায় ১২৫ মাইল দুরে বিষুগুর 
ট্েশন। বিষুপুর স্টেশন থেকে ২৭ মাইল অস্নিকোধে 
আমোদর নদের দক্ষিণপার্থ্ে জয়বামবাটা গ্রা্। 
কলকাতা থেকে সোজাপথে তারকেশ্বর হয়ে 
প্রায় ৫৩ মাইল। মোটর বা বাসযোগে সব স্থান 
থেকেই সরাসরি জয়রামবাটী যাওয়। যায়। 
কিন্ডাক্টেড' বা প্যাকেজ ট্যুর+-এর বাসেও 
অনেকে বেড়াতে যান। কলকাতা ময়দান 
থেকে ৭ট্েট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন/-এব লরকারী 
বান এবং বেসরকারী ৰাসও নিজ নিজ বাস গুমটি 
থেকে জয়রামবাটী বা বাকুড়া যাতায়াত করে। 
সকালের বাসে জয়রামবাটী গিয়ে, বিকালের বাসে 
আবার কলকাতায় ফিরে আসা যায়। কলকাতা 
থেকে বাসে জয়রামবাটা যেতে প্রায় ৩1৪ ঘণ্ট। 
সময় লাগে। এ ছাড়া, হাওড়! ষ্টেশন থেকে 
বিষুপুর পর্বস্ত ট্রেনে গিয়ে, সেখান থেকে বাসে 
করে কোতুলপুর, কোয়ালপাড়া ও দেশড়া হয়ে 
জয়বামবাটী যাওয়া যায়। হাওড়া রেশন থেকে 
ট্রেনে তারকেশ্বরে গিয়ে, সেখান থেকেও বাদে 
জয়রামবাটী যাওয়া যায়। 


ঠাকুর ও শ্রীশ্রমায়ের লীলাস্থতি বিজড়িত 
জয়রামবাটাতে এলে, ম্বত:ই অস্তরমধ্যে সেই 
প্রণাম মন্ত্রটি স্ষুরিত হয়-_ 
'জননীং লারদাং দেবীং রামকফং জগদ্গুরুমূ। 
পাদপন্ে ওয়োঃ শ্রিত্বা গ্রপমামি মূহযূ'ছ: ॥ 


মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে পরম্ষণণু- 
অন্ত্মুক্ত পৃথিবী 
স্বামী হিরগ্ময়ানন্দ 


[ ১৯৮৭ ত্রীষটান্ধের ১৩ থেকে ১৬ ফেব্রুমারি 
পর্বস্ত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মস্কোতে ধর্ম, সংস্কৃতি, 
ভেষজবিস্ভা, বাজনীতি প্রভৃতির প্রতিনিধিদের 
নিষ্বে বিভিন্ন দল ও স্থানে বি্তক্ত, এক 
আস্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; যার বিষয় 
ছিল--মানবজজাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে পর্রমাণু- 
অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী | বামরুষ। মঠ ও রামকৃষ্ণ- 
মিশনের সাধারণ সম্পাদক, স্বামী হিরণায়ানন্দ 
এই সভায় যোগদানের জন্য আমস্তিত হুন। 
রাশিয়ার আহ্বানে বিভিষ্নমতাবলম্বীদের নিয়ে 
বিরাট ও অপূর্ব এই সভা। এতে অংশগ্রহ 
করেছিলেন ভিন্ন ভিম্ন দলে বিতক্ত প্রায় ১**, 
বিশিষ্ট ব্যক্তি। ধর্ম-গ্রতিনিধি স্বামী হিরগন্কা- 
নন্দকে পূর্বে বলা হয়নি যে ১৪ ফেব্রুমারি 'ধর্জ 
বিভাগের উদ্বোধনী সভায় তাকে কিছু বলতে 
হবে। তাইতার কাছে কোন কাগজ ঝ৷ বক্তৃত। 
বিষয়ে তার কোন পূর্ব-প্রত্ততিও ছিল না। যাহোক, 
উদ্বোধনী সভায় পাচ জন ধর্ম প্রতিনিধির 
মধ্যে তিনি ছিলেন অন্ততম। কিছুদিন হল তার 
বন্ৃতার প্রতিলিপি রাশিয়া! থেকে এসেছিল কিন্তু 
দুর্ভাগ্যবশতঃ ওটি ছিল ভূলে ততি; কেননা এটি 
হল তার রুশ-অনৃদিত ভাষণের পুনরস্থবাঘ। 
কাজেই মূল বক্তব্যের স্বৃতি জন্জদূরণ করেই তাঁকে 
বমান প্রবন্ধটি পিখতে হয়েছে --নঃ ] 
মাননীয় লতাপতিঃ ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, 

'পানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে পরমাণু-মন্- 
বুক্ত পৃথিবী” সম্বন্ধে হিন্দুধর্মের পক্ষ থেকে 
আমাকে কিছু বলতে জন্ুনোধ কর। হয়েছে। 
আপনার! অবগত আছেন পৃথিবীর প্রাচীনত 
ধরণ হচ্ছে হিনুধর্ম। শ্রীঃপূর্ব লগ্জসহলাধিক বধ 


থেকে সম্প্রপরণশীল হিন্দুধর্মে কখন কখন কিছু 
পরিবর্তন ঘটেছে । আমর! হিন্দু নামে পরিচিত 
হলেও, আপনার্দের জানা ভাল ধে পুরাকালে 
আমাদের ধর্ম হিন্দুধর্ম বলে পরিচিত ছিল ন।) 
আর্ধধর্»। সনাতনধর্ম বা বৈদিকধর্ম নামে ইহ! 
সমধিক পরিচিত ছিল। ষুপলমানের! যখন 
আমাদের দেশ অধিকার করল, তখন তার! 
আমাদের হিন্বু নামে অভিহিত করে এবং সেই 
থেকে এ শবটি আমাদের ধর্মে যুক্ত হয়। 

একটি পরমাণু-অস্ত্মুক্ত পৃথিবী রচন| করতে 
আমাদের বল। হয়েছে। কিন্তু ইহ। অনস্তব। 
মানব-কল্যাণেই অগ্রির প্রথম আবিষ্কার । কিন্তু 
পে-ঘুগেও এর বিধ্বংদী ক্ষমত! পরিলক্ষিত হয়। 
কিন্তু ত'ই বলে আমরা অগ্নিকে একেবারে বর্জন 
করিনি। বরং ঘত্বপঙ্ একে আমর] মানব্বার্থে 
বাবহার করে থাকি। অন্গর্ূপভাবে, পাক্- 
মাণ!বক প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিকে আম্ত্াধীনে 
রেখে, মানবদঞজাজ ও মানবজীবনের উন্নতি ও 
উদ্নয়নের জন্ত ব্যবহার করতে পারি। অপর 
ক্ষেত্রে এর ধ্বংস-ক্ষমত! এতই তয়ানক যে লমগ্র 
মানবজীবন লম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে 
পারে। তাই প্রশ্ন জাগে”কি করে পরষাধুত 
শক্তির বিধ্বংদী ক্ষমতাকে শান্তির উদ্দেঙ্যে 
প্রয়োগ কর। যায় এবং নতুন সমাজ ও মানবিক 
সম্পর্ক গড়ে তোল। যায়? 

রাজনীতিবিদ এবং কূটনীতিবিদের পক্ষে এই 
কাজ অনভ্ভব কারণ তার] চান অপর দেশৰা 
জাতিকে দাবিয়ে স্বায়কাধীনে বাখার জন্ত এই 
শক্তিকে ব্যবহার করতে । কিন্তু মুস্কিল এইখানে 
আন্দেরিক আশবিক অন্ধ তৈরি করলে। 


৪৪২ 


সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র দেখানে নিষ্কিয় থাকতে 
পারে না। পাকিস্তান আপবিক অস্ত্র তৈরি 
করলে, জাতীয় জীবনের সংহতি ও বুনিয়াদ 
রক্ষার্থে ভারতকেও তা বানাতে হবে। অতএব 
মেয় রাজনীতিবিদ্‌ বা কৃটনীতিবিষের পক্ষে 
পরমাণু-শক্তির বিনাশকারী ব্যবহার বোধ করা 
সম্ভব নয়। | 

এই সম্মেলনে আমর! ধর্ম*গ্রতিনিধিকূপে 
লমবেত হয়েছি। জগতে অন্থকুল জনমতগঠন 
আমাদের পক্ষেই সম্ভব। যদি আমরা সকল 
দেশের জনসাধারণকে পারমাণবিক অঙ্কের 
র্বনাশ। শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পারি, 
তবে তা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিরাপত্ব। বিষয়ে 
প্রভাবিত করবে, কারণ গ্রবল জনমতের বিরুদ্ধে 
যাওয়৷ তারের পক্ষে অসস্ভব। অতএব আমাদের 
মতো ধর্মগ্রতিনিধিদেরই মানবজাতিকে ধ্বংসের 
হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্ত 
মুদ্ধিল হচ্ছে যে ধর্মগুলি নিজেরাই পরম্পর- 
বিবদমান। রাজনীতি ও কূটনীতির ৰিরুদ্ধে 
সংঘবন্ধ হয়ে একটি সাধারণ ভূমিতে দীড়াতে 
তার! সক্ষম। মূলতঃ ধর্মনন্প্রদাগুলি তাদের 
নেতৃবর্গের অঙ্গশাসন মেনে চলে ন|। 

একৰার আমেরিকায় খ্রীষ্টান শ্রোতৃবর্গের 
উদ্দেশে ভাষপরত স্বামী বিবেকামনগ জিজাসা 
রুত্মেছিলেন কারা খ্রীষ্টান্থশাসনান্থ্যাক্ী ধর্মজীৰন 
'্ছসরণ করেন কিনা। তাদের দৃি আকরণ- 
পূর্বক তিনি বলেছেন-- বীণ্ড বলেছিলেন, 
পাথর বাস। আছে, শেয়ালের গত আছে, 
কিন্ত মন্ম্পুত্রের মাথ! গৌজার ঠাই নেই।, 
ভারপর স্বামী বিবেকানঙ্গ শুধালেন, “তোমাদের 
পমাজে গ্রীষ্টধর্মের স্থান কোথায়? যাও, 
তোমর। প্রষ্টের কাছে ফিরে যাও প্রত্যেক 
ধর্মই কি সতত! ও নৈতিকত প্রচার করে 
ধ্বাকে না? কিন্তু ধর্মাবলন্বীগণ কি তাদের 


উদ্বোধম 


[ ৮৯তষ বর্ষ সংখ্যা 
নৈতিক জঅর্শাদনগুলি পালন করেন? 
আমাদের নেত। স্বামী বিবেকানন্দ এক চিঠিতে 
লিখছেন-_-“আমি ত্বণী করি এই সংলারকে, এই 
প্রকে, এই বিকট নিশাম্বপ্নকে, প্রতারপাসহ এই 
গীর্জাকে, গ্রস্থাবলী ও ইতরতাকে, সন্দার মুখস্ত 
অথচ কপট হৃদয়কে, মুখে ন্তায়পরায়ণ নিরপেক্ষতা 
অথচ অন্তরে শৃন্তগর্ত, এবং সর্বোপরি শুদ্ধিকত 
ব্াবদাদাত্ীকে । আমর! কি সবাই এই পবিভ্রী- 
কত ব্যবসাদারীর অস্তভুক্ত নই? অতএব 
আমাদের এইসব ত্যাগ করে বিতিন্ন ধর্মমেতৃবর্গের 
পদাঙ্কানূসরণপূর্বক পবিভ্রতা ও কচ্ছতা সমস্িত 
আদর্শ জীবনযাপন করতে হবে। আমরা যদি 
তা করি, তবেই আমাদের বাক্যসকল হবে 
অপ্রতিরোধ্য এবং নকল ধর্মান্থুমরণকারীদের 
স্্ষ পরিব্তনে সক্ষম হবে। 

আমাদের সঙ্যের প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীরামকষ। এমন 
একটি পথ দেখিয়ে গেছেন ঘা জগতের সকল 
ধর্মগুলিকে এঁকাবন্ধ করতে পারে। ১৮৩৬ 
্রীষ্টান্জে তার আবির্ভাব, এই সেদিন আঙ্গর] তাঁর 
১৫* তম জন্মবাধিকী পালন করেছি। তিনি তে 
ধুষ্নাত্র কতগুলি মতবাদ, অস্থশাসন বা অনুষ্ঠান 
প্রচার করেননি । নিজজীবনে হিন্দুধর্মের বিতির 
মতে, ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মমতে, একটির পর 
একটি সাধন করে, এই পিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছিলেন যে সকল ধর্ম মানুষকে একই জায়গায় 
নিয়ে যায়। শুধু নিজজীবনে অন্গভূতি নয়-তার 
এই ঘিত মত তত পথ তত্ব তিনি শিক্ষা 
দিয়েছিলেন তার মতের গ্রচারক স্বামী ৰিবেকানদা 
ও তার অন্তান্ত শিষ্যৰর্গকে | প্রীরামকের মতে 
ধর্ম পরীক্ষিত সত্যের উপর গ্রাতিষিত এক 
বিজান। বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেঃ 
এঁতিছাপিক, আর্নন্ড টয়েনবী বলেন, 'শ্রীরামরুফ 
একের পর এক ধর্মমকল লাধন করে গ্রত্যেকটিতে 
সিদ্ষিলাত করে পরিশেষে এই দিদ্ধান্থে 


শ্রাবণ) ১৬৯৪ ] 


এসেছিলেন--সকল ধর্মের উদ্দেশ্বস্মল একই ।, 
টয়েনবীর মতে ধর্ম-ইতিহাসে ইহা অনুপম 
নজিরবিহীন । 

লহম সহল্ বৎসর ধরে ভারতব্ধ বেঁচে 
রয়েছে । গ্রীক, হন, শক, পাঠান, হুঘল এবং 
ইংরেজের আক্রমণে তার ইতিহাস সমাচ্ছন্। 
কিন্তু ভারতের সনাতনধর্ম আজও সজীব । হিন্দু 
কাউকে ধর্মাস্তরিত করেনি। সে ম্বাত্ীকরণে 
পটু। এই কারণে হিন্দুধর্ম, তার বিজেতাদেরও 
পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছে। 

আমাদের প্রতিষ্ঠান রামু মিশন | গ্রব্বাম- 
কষ দ্বার! গ্রতিটিত, এবং স্বামী বিবেকানন্দ এর 
নেতা। আমাদের প্রতিষ্ঠানে ধর্মাস্তরণ হয় না, 
কিন্ত সকল ধর্মকে আমর! গ্রহণ করি, এবং স্ৰ 
ধর্মাবলম্বীগণ আমাদের সঙজ্ছে সন্ন্যাসী বা গৃহী- 
তক্তরূপে যোগদান করতে পারে । তাছের হ্ব- 
ধর্ম ত্যাগ করতে হয় না। শুধু তাদের বুঝাতে 
হবে- শ্রীরামকৃষেের সেই বাণী, যার ব্যাখ্যা ও 
প্রচার করেছেন-_শ্বামী বিবেকানন্দ । এই ভাব 
যদি প্রত্যেক ধর্ম গ্রহণ করে তবে ধর্মে ধর্মে আর 
কোন বিরোধ উপস্থিত হবে না। 

এই উদ্দেশ সফল করতে হলে শ্রীরামরু্ের 
আরেকটি শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে £ 
প্রত্যেক প্রানীর অস্তরে চৈতন্ব অস্তরিহিত, এবং 
মান্গষের সেবাকালে আমরা সেই অস্তমিহিত 
চৈতন্ভের সেবাই করে থাকি, ভড়বস্ক বা মরণশীল 
জীবকে নয়। এভাবে আমরা এক ধরনের 
সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাই। মার্সবাদ- 
লেনিনবাদ জড়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু স্বামী 


* অনবাদ £ স্বামী জয়দেবানল্গ 


মানবজাতির অ্বিত্ব রক্ষার্থে পরসাণু-স্বযুক্ত পৃথিবী 


৪৬৩ 


বিবেকানন্দ-প্রচারিত সমাজতঙ্্ের মূলতিত্তি হচ্ছে 
ঠৈতন্ত যা সমগ্র বিশ্বের অধিষ্ঠান, প্রকৃত লমাজ- 
তন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পথে এই হানবসেবাই বিরাট 
পদক্ষেপ। দৈহিক, বৌদ্ধিক, অর্থনৈতিক, বা 
আধ্যাত্মিক কোন ক্ষেত্রেই স্বামী বিবেকানন্দ 
অধিকারবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি 
বলতেন যে সত্যিই যদি কেউ মাঙ্ছ্ষের দিব্যন্বে 
বিশ্বাপী হয় তবে সে বিশেষ স্থবিধ। আদায়ের 
ফন্দি পোষণ করতে পারে না) এমনকি উচ্চ 
আধ্যাত্মিক পুরুষদেরও নিয়তম মাস্থষের ভিতর 
দিব্যত্ব দর্শন করে তার সেবা কর্তব্য। স্বামী 
বিবেকানন্দ বলতেন, 'ভোগ্যবস্তসকল মমভাবে 
ব্টন করা উচিত।” . মার্সবাদ ও লেমনিনবাদও 
তে। একই বাতা প্রচার করে থাকে, তবে জগৎ 
ও মানবের প্রতি তার দৃষ্টিতঙ্গি অন্যরকম। স্বামী 
বিবেকানন্দের শিক্ষা--শ্রেণীসংগ্রাম নয়, একমাত্র 
মানবসেবার মাধামেই সত্যিকারের শ্রেণী বৈষম্য- 
হীন সমাজ স্থাপন সম্ভব |” স্বামী বিবেকানক্দ 
এই ভাবটি অর্জন করেছিলেন তাঁর গরু শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের নিকট, যিনি শিখিয়েছিলেন 'জীবে দয়া 
নয় শিব্জ্ঞানে তার সেবা কর্তব্য ।, অতএব আমর! 
_এই রাষমকষ্খ মিএন।- শ্ররামকৃষ-বিবেকা- 
নন্দের এই বাণী লমন্ত জগতে প্রচারের চেষ্টা 
করছি, এবং আমাদের আশ। যে পরস্বাপহরণ ও 
মানুষকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পায়ে দলা] যে কত 
তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর-_-এট। মান্থৰ যেদিন ধরতে 
পারবে সেদিন আলবে ত্বামী বিবেকানন্দ কথিত 
প্রকৃত সমাগত, ধার দর্শন হুচ্ছে শ্রীরামকষ্ণের 
শিক্ষারই ফলশ্রুতি। ধন্যবাদ ।* 


প্রার্থন! 


ভীদেবপ্রসাদ বস্থু 


(১) 

তোমারে বেসেছি ভাল 

তোমাতে সঁপেছি প্রাণ, 
যাঁ-কিছু পেয়েছি আজি 

সকলি তোমার দান। 
তোমাত্র আলোয় জাল 

জীবনধুছুচি মম, 
নতুন জীবন দাও 

গ্রতাত-রবির সম। 
নয়ন সুদিয়। আম 

তোমায় দেখিতে চাই, 
তোমার আলোর জ্যোত 

আমার মানসে পাই। 
যা-কিছু হারায়ে গেছে, 

যা-কিছু পেয়েছি আমি, 


সকলি তোমার ইচ্ছা, 
তুমি হে জীবন-স্বামী। 
(২) 
যেও না ছাড়িয়। মোরে, 
ফেলন। পথের 'পরে, 
তোমার করুণ৷ বিন! 
রব মা কিসের তরে ! 
চরণ ধরিতে দিও 
যখন ধরিতে ষাই 
আমাকে চাহে না কেহ, 
তোমাকে আমার চাই। 
তোমার দয্লাল নাম 
ভুলিতে দিও না মোরে 
তোমার চরণে ধেন 
বেখো মা করুণা করে। 


সর্বগ্রাসী শ্রীরামরুঞ্চ 
শ্ীমুক্তিপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় 


আমাদের ঠাকুর সর্বগ্রাসী, সব করলেন গ্রাস, 
ইস্লাম খ্রীষ্টান হিন্দু তাকে ভাকলে সর্বনাশ । 
সাকার আকার নিরাকার যে যেখানে আছে, 
লবারে গ্রাসিয়। ঠাকুর নিক়্াছেন কাছে। 
আপনার মতে আপনি বিভোর, কাউকে 
করেননি ক্ষ্্। 
আসান সর্বগ্রাসী ঠাকুর সব মানুষের জন্য । 
কত সংস্কত শব্ধ দিয়ে তোমরা কতই কহ যে? 


ঠাকুর বলেন নতুন কথা সরল ভাষায় 
সহজে, 
“মন মুখ এক করো?” অতি নতুন কথ।, 
সর্বগ্রামী ঠাকুর আমার নতুন ধর্মের প্রবন্তা । 
যোগ, তক্তি, জান, কর্ম ঘটান সমন্য়, 
'রামকষ্খ যোগ” বলে হা অতিছিত হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের তুলনা যে নাই, 
মন সুখ এক করে প্রণাম জানাই। 


ধর্মমহাসম্মেলন 
মেরী লুইস্‌ বার্ক 


হশম দিনে সাদ্ধয অধিবেশন সমাপ্তির পূর্বে 
শ্রোতার! আকম্থিকভাবে তাদের প্রিয় ৰাক্তিটির 
কাছ থেকে একটি বিদ্যুৎ*শিহুরণ জাগানো 
জালোচন! শুনতে পেলেন। সেদিনের অধিবেশনে 
মাত্র ছুটি নিবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা ছিল, একটি-_ 
“দি রেন্টোরেশন অব্‌ সীনফুল ম্যান থ ক্রাইস্ট' 
(্রীষ্টের মাধ্যমে পাপীজনের পুনর্বাদন ) এবং 
অপরটি “রিলিজি॥ন্স্‌ ইন পিকিং ( পিকিং-এ 
ধর্মমূহ)। এই আলোচনার উপসংহারে লেখক 
তারিক্কি চালে জানান, চীনার] প্রতি বদর 
তাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে কাগজের টাকা 
আর ধৃপ পুড়িয়ে কয়েক শত মিলিয়ন ডগার নষ্ট 
করে--সে টাকা তার] অনায়াসে খ্রীষটধর্মের জন্য 
ধ্যয় করতে পারে। এই রকম কয়েকটি ম্তব্য 
সম্বলিত প্রবন্ধটি পাঠের পরই স্বামীজী শ্রোতাদের 
কাছে কিছু বলতে স্বীকৃত হন। তার ভত্সনার 
কিছু বিক্ষোরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বারোজে 
*ওয়ার্ড পার্লামেন্ট? গ্রন্থে পরে শ্বামীজীর 
রচনাব্লী”তে “রিপিজিয়ন নট দি ক্রাইং নীভ অব. 
টত্তিয়া+ (বাংলায় রচনাঁবলীতে খ্রীষ্টানগণ 
ভারতের জন্ত কি করিতে পারে ) শিরোনাষায় 
প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ছুটি খণ্ডাংশকে 
একক্রিত করলেও পুরে! বক্তৃতার এক চতুর্থাংশ 
হবে না। পক্রশ্চিয়ান হেরান্ড+এর ১১ অক্টোবর 
সংখ্যায় কিছু অতিরিক্ত উদ্ধাতিও প্রকাশিত হয়, 
তবে 'চিকাগে। ইণ্টার-ওদান/-এ ১১ অক্টোবর 
যেট। ছাপ। হয়েছিল, সেটাই মনে হয়, বক্তৃতার 
সম্পূর্ণ বয়ান। সেট! গৃহীত হয়েছিল সভায় 
উপস্থিত থেকে। এই আপাত-সন্তোষজনক 
প্রতিব্েনটি একটি শতাব্ীর তিনচতুর্থাংশ কাল 
পরে স্বামী যোগেশানন্ন খুঁজে বার করেন 


এবং অঙ্থগ্রহ করে তাঁর আবিষ্কারটি আমাদের 
ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন । 
স্বামী বিবেকানন্দ 

মিঃ হেডল্যাণ্ড (1, 179991910 )-এর 
£রিলিজিয়ান্স্‌ ইন পিকিংং পাঠের পর ডাঃ 
মোষেরি (101, 1017019 ) ঘোষণা করেন, 
দেধিন পন্ধ্যার জন্ত সুচিতুক্ত অন্যান্ত বক্তারা 
উপস্থিত হতে পারেননি । তখন বাত মানত 
ন'টা এবং প্রেক্ষাগৃহ ও গ্যালারি পরিপূর্ণ । 
শ্রোতার মঞ্চের উপর গৈরিক বন্ধ ও রক্তব্ণ 
উষ্ধীষ পরিছিত হিন্দুসক্ক্যানী বিবেকানন্দকে 
দেখতে পেয়ে আনন্দে ফেটে পড়লেন। 

শ্রোতাদের এই স্বাগত অভিনন্দনে দেই জন- 
প্রিয় হিন্দু বলেন, সেই সন্ধ্যায় তিনি বত্তু ঠা করার 
জন্তে উপস্থিত হননি । তবে যাই হোক তিনি মিঃ 
হেডল্যাপ্ডের কতকগুলি মন্তব্যের সমালোচনার 
জন্ত উপস্থিত স্বধোগ গ্র্ণ করবেন। চীন 
দেশের দারিদ্র্য গ্রনঙ্গে তিনি বলেন, মিশনারীরা 
খান্ধের বিনিময়ে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে 
শতাব্ধীর পর শতা্ধী প্রচলিত ধর্ম থেকে রী" 
ধর্মান্তরিত করার চেয়ে শুধু তাদের ক্ষুধা নিৰৃত্তির 
প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেই যথার্থ কাজ 
করবেন। এরপর সেই হিন্দু মঞ্চের উপর 
কিছুট পিছিয়ে ক্যাথলিক চার্চের বিশপ কীনের 
(89৪0০) সঙ্গে একমুহর্ত চুপি চুপি কথা 
বলেন। 

তিনি আবার তাঁষণ শুরু করে বলেন, বিশপ 
কীন তাকে জানিয়েছেন, আমেরিকানরা সৎ 
সমালোচনায় কিছু মনে করবে না। তিনি 
বলেন, চীনদেশের গ্রচলিত নব তয়ঙ্কর ঘটনা এবং 
সেখানকার ভয়াবহ অবস্থার কথ! তিনি শুনলেন, 
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কিন্ত জানতে পারলেন না সে অবস্থ। দুর করার 
জন্ত সেখানে মিশনারীরা কোন 
খুলেছেন কিন! ! 

আমেরিকার গ্রষ্টান ল্রাতৃবৃনদদ! তোমর! 
পৌত্তলিকদের আত্মার আপের জন্ত বিদেশে 
হিশনারী প্রেরণ এত পছন্দ কর কিন্ত আমার গ্রশ্ন, 
জনাহার থেকে তাদের শরীরটাকে বাচাবার জন্ত 
তোমরা কি করেছ বা! করছ? (হ্ষধবনি) ভারতে 
৩* কোটি নরনারী মাসে গড়ে ৩ সেপ্টের 
মতো! আয়ের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে, 
আমি তাদের বছরের পয় বছর বুনে! ফুল খেয়ে 
বেঁচে থাকতে দেখেছি। কোথাও ছুতিক্ষ দেখা 
দিলে হাজার হাজার লোক জনাহারে মরে। 
খরষ্টান মিশনারীর] তাদের প্রাণ ক্ষ! করার চেষ্টা 
করে একটি শর্তে_হিন্দুদের পিতৃপুকুষ আচরিত 
ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীষ্টান হতে হবে। এটা কি 
স্কায় সঙ্গত? শত শত অনাথ আশ্রম আছে 
কিন্ত সেখানে হিন্দু বা মুনলমানব। গেলে বিতাড়িত 
হয়। হিন্দুরাও হাজার হাজার আশ্রম করেছে, 
সেখানে যে-কোন ধর্মের মানুষই আশ্রয় পেতে 
পারে। হিন্দুদের অর্থ সাহায্যে হাজার হাজার 
চার্চ গড়ে উঠেছে কিন্তু এমন একটাও হিন্দুমন্দির 
নেই যার জন্য কোন খ্রীষ্টান একটা আধলা 
সাহায্য করেছেন। 

আমেরিকার ভ্রাতৃমণ্তলী ভারতের দর্বা- 
পেক্ষা বড় গ্রয়োজন ধর্ম নয়। গ্রাচ্যে ধর্ম যথেষ্টই 
জাছে। ভাদের প্রয়োজন অল্পের কিন্তু তাদের 
দেওয়। হচ্ছে প্রস্তরখণ্ড (হরযধ্বনি )। ক্ষুধার্ত 
মান্গষের কাছে ধর্ম বা দর্শনের কথা বলা তাদের 
অপমান কর! মাত্র। সুতরাং যদি তোমর! 
গ্রাতুবোধের প্রকৃত তাৎপর্য দেখাতে চাও 
তাহলে হিন্দু হলেও এবং তাদের ধর্মের গ্রতি 
বিশ্বস্ততা! সত্বেও তাদের প্রতি করণার্জ হুও। 
যাতে তারা ভাল্ভাবে ভাল ছুটি অন্গসংস্থান 


উদ্বোধদ 


! ৮৯তম বধ. লংখা। 


করতে পারে তার জন্ত শিক্ষার বাবস্থা করতে 
সেখানে মিশনারী পাঠাও, দর্শনের আবোল 
তাবোল শিক্ষা দেবার জন্ত নয়।” (বিপুল 
হ্যধ্বনি ) 

এরপর সঙ্গ্যামী বলেন, সেদিন তাঁর শরীরট। 
ভাল নেই সুতরাং তিনি ক্ষম৷ গ্রার্থনা করছেন। 
কিন্ত তাতে শ্রোতৃমগ্ডলীর মধ্য থেকে বিপুল হ্্য- 
ধ্বনি সহকারে দাবি উঠল--বলুন” 'বলুন। 
স্থতরাং বিবেকানন৷ বলে চঙ্গলেন-- 

“এই মাত্র যে নিবন্ধটি পঠিত হল সেটিতে 
দরিদ্র ও অজ্ঞ পুরোহিতদের কথ! বলা হয়েছে। 
ভারতবর্ষ সম্পর্কেও সেই কথা বলা যায়। আমি 
একজন শন্ন্যাপী-_আমার পরিচিতি দেওয়। 
হয়েছে তিক্ষুকতুল্য বলে। এটাই আমার 
জীবনের সবচেয়ে বড় অহঙ্কার । ( হধ্বনি ) 
এদিক দিয়ে আতি গ্ীষ্তুল্য বলে গধিত। আজ 
আমার যা! জোটে তাই খাই কিন্ত আগামীকালের 
জন্য চিন্তা করি না। পপুষ্পক্ষেত্রে লিলিফুলের 
দিকে তাকিয়ে দেখ--তারা কখনো পরিশ্রম করে 
না, তকলিও ঘোরায় না।” হিন্দুদের ক্ষেন্ধ্ে 
এটা আক্ষব্রিকভাবে লত্য । এখানে, চিকাগোর 
এই মঞ্চে অনেক ভদ্রলোক উপৰিষ্ট আছেন ধার! 
সাক্ষ্য দিতে পাবেন যে গত দ্বা্দশবর্ষ ধরে আমি 
জানি না আমার পরব্তাঁ আহার কিতাবে জুটবে। 
প্রতুর জন্ত ভিখারি হতে আমার গর্ব । প্রাচ্য 
অর্থের জন্য ধর্মগ্রচার বা ধর্মশিক্ষার্দান অত্যন্ত 
গছিত কাজ। বেতনের জন্ত ঈশ্বরের নাম নিয়ে 
শিক্ষাপান এতদূর জঘন্য কাজ যে তার জন্য 
পুরোহিত জাতিচু)ত ও স্বপ্যই হয়। নিবদ্ধটিতে 
একটি পরামর্শ আছে, সেটি যথার্থ £ যদি চীন ও 
ভারতের পুরোছিতকুণকে একব্রিত করা যায় 
তাহলে তাদের মধ্যে যে স্ুণ্ড শক্তি সম্ভাৰন। 
সঞ্চিত রয়েছে তার ছার! সমাজের ও মানব- 
মগুলীএ পুনরুজ্জীবনে সহায়ত! লাভ করা যায়। 


আবণ) ১৩৯৪ ] 

আমি ভারতে এর জম্য চেষ্ট। করেছি কিন্ত 
অর্থের অভাবে তা সংগঠিত করতে পারিনি । 
হয়তো আমি আমেবিক থেকে মে সাহায্য 
পেতে পারি। 

*তবে জার! জানি, খ্রীখানদের কাছ থেকে 
পৌত্তলিকদের জন্য সাহাযা পাওয়া! কত কঠিন । 
( বিপুল হর্ষধ্বনি ) স্বাধীনতার ভৃমিক্ষেত, মুক্তির 
তৃষিক্ষেত্র। এবং অবাধ চিস্তার অধিকারের 
তৃষিক্ষেত্র বলে এই দেশের কথ অনেক শুনেছি । 
তাই নিরাশ হইনি। ভত্্রমছিলা ও মহোদয়গণ, 
আপনাদের ধনাবাদ জানিয়ে আমি এখানেই 
শেষ করছি।” 

জতঃপর সেই জনপ্রিয় অতিথি বিনয়ের সঙ্গে 
নিচু হুয়ে অতিবাদন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করতে 
চান কিন্ত শ্রোতার] তারম্বরে বক্তৃতা চালিয়ে 
যাবার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। সৌজন্ত- 
মূলক অভিব্যকিতে তাম্বর বিবেকানন্দ অতঃপর 
হিন্দুধর্মে পুনরুজ্জীবন তত্ব ব্যাখ্য! করেন ॥ ভাষণ 
শেষে ডঃ মোষেরি [ একজন ইংলতীয় প্রতিনিধি ] 
বলেন যে এখন তিনি বুঝতে পারছেন সংবাদপত্রে 
পার্লামেণ্টকে প্রত্যাশিত ন্বর্যুগ বলাটা কতখানি 
যুক্তিযুক্ত । “মানবমণ্ডলীর ইতিহাসে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ 
ঘটনা এবং তা! উত্তৃত হয়েছে আমেরিকাবাপীর 
মহৎ অন্তর থেকে । আমেরিকার অধিবাসীদের 
[ স্ালোচনায় সপ্রাণ অংশগ্রহণের জনা] 
অতিনন্দন জানাচ্ছি। আমারও আমেরিকান 
হবার ইচ্ছা হচ্ছে । 

সজ্জন ইংরাজ ভদ্রলোকটিকে এরপর যে 
বিপুল হর্ধধবনিতে অভিনন্দিত করা হয় তা 


ধর্যষহা সম্মেলন 


৪৪৭ 


প্রায় সম্বর্মনাতৃপা। পার্লামেন্টের প্রাণবন্ত 
অধিবেশনের অন্যতম একটি অধিবেশন এরপর 
মুলতুবি হয়। 

স্বামীজীর সমালোচনা ক্যাথলিক! সহান্থ- 
ভূতির সঙ্গেই গ্রহণ করেছিজেন। বারোজের 
ইতিহাসে 'ইন্ট্রোডাকশন টু পার্লামেন্ট পেপারস্) 
(পার্লামেণ্টে পঠিত রচনার ভূমিকা) অধ্যায়ে 
বল! হয়েছে £ “একাদশ দিবসে বিশপ কীন 
(76876) বলেন, গতরাজে ক্ষুধার্ত হিন্দুদের 
বিবেক ও বিশ্বাসের বিনিময়ে যে খকসরাতির 
ছলের নিন্দা কর] হয়েছে আমি তা সমর্থন করি। 
ধারা নিজেদের খ্রীষ্ঠান বলে প্রচার করেন 
তাদের কাছে এটা গভীর লঙ্জ। ও নিঙ্গার কথা। 
“মি: কীন ভোনেলির (10011109119 ) 
ক্যাথলিক দানব্যবন্থার ইতিহাসের পরিচয় গ্রস্গে 
বলেন, যে ভারতে ক্যাথলিকর] অতাবীমানুষের 
ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেই 
দান করে থাকেন, সেই সঙ্গে কেবলমান্ত 
ধর্মাস্তরিতদের মধ্যে খ্রীষ্টান-খয়রাতী সম্পর্কে 
বিবেকানন্দের নিন্দাবাদকে হিন্দু দৃষ্টিকোণ থেকে 
সৃমর্থনষোগা বলে মনে করেন। 'প্রায়শ্চিত্- 
করণের থ্রী পদ্ধতির যে নিন্দাবাদ তিমি 
করছেন, নেটাও হিন্দুসন্নযাসীর অস্তর থেকেই 
উদ্ভূত।” আমরা এরকম দমালোচনার অর্ধেকও 
কখনো শুনিনি এবং যদি বিবেকানন্দের এই 
সমালোচন। আমাদের মধ্যে আলোড়ন জাগিয়ে 
খ্ীষ্টের কাজে উন্নততর শিক্ষা! ও ব্যবস্থাপনায় 
্রবৃদ্ধ করে তাহলে অন্ততপক্ষে আমি হিন্দু 
সন্নযাসীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকব ।”*১ 
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ধরা হবে।--সঃ 


প্রাণিজগতের একটি বিম্ময়-_তিমি 
জীপ্রশাস্তকুমার পণ্ডিত 


বৃহৎ বৈচিত্র্যষয় এই প্রাণীজগতকে কতকগুলি 
পর্বে ভাগ করা হয়েছে, পরম্পরের মধ্যে সাদৃশ্ঠ 
ও বৈসাদৃশ্তের উপর তিততি করে। এদের মধ্যে 
মব থেকে উন্নত মানের প্রাণী হুল মেরুদণ্ডী 
পর্ভৃক্ত স্তন্তপায়ী যার মধ্যে মান্গষ হুল গ্রধান। 
স্ত্পপায়ীদের মধ্যে পৃথিবীর বৃহতম প্রাণী হচ্ছে 
তিমি। অন্যান্ত স্তন্যপায়ীর] স্থলবাসী কিন্তু তিমি 
হঠাৎ যে কেন সমুদ্রবাসী হয়ে গেল সে বনু 
তর্কের ব্যাপার । ম্বাভাবিক কারণে জলবাসী 
তিষ্বির চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন 
শারীরিক গঠন ও শারীরবৃত্তীয় ব্যাপারগুলি 
অন্থান্ স্থলবাসী ভ্ন্তপায়ী প্রাণী অপেক্ষা আলাদা । 
আর এই আলাদা হওয়ার কারণ জলে বাস করার 
জন্তে। বল! বাহুল্য, বেচে থাকার আদম্য গ্রয়াসের 
জন্তই তাদের সেভাবে ৰিভিম্ন পরিবর্তন 
ঘটাতে হয়েছে। এখন প্রশ্ন আমে তিমিরা 
কিভাবে জলে বাস করে? কিভাবে চলাফের। 
করে? শারীরিক কি কি পরিবর্তন সাধিত 
হয়েছে? কি খায়? জলের মধ্যে কিতাবে 
শ্বাসকার্ধ চালায় গ মস্তিফ কিরকম ?-ইত্যাদি। 

জলে বাস করার জন্যে তিমিকে আগে মাছ 
খলে মনে করা হত। পরে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাৰে 
ইংরেজ বিজ্ঞানী জন রে এব মধ্যে সর্বপ্রথম 
স্তন্যপায়ীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন এবং স্তন্যপায়ী 
দলভুক্ত করেন। তিমির মতে! আর কোন 
স্তস্কপায়ী প্রানী জলপরিবেশে নিজেদেরকে 
বানিয়ে নিতে পারেনি। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার 
হল তিথির! স্থলপরিবেশে বাচতে পারে না। 
জলে বাস করার জন্যে এদের যেসব শারীরিক 
পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা হুল ছোট্ট গলা, 
অস্বাভাবিক ক্ষমতাসম্পন্ন পেশীব্ল লেজ এবং 
টর্পেড়োর মতে। শরীর | 


তিষির সবচেয়ে বৈশিষ্টাপূর্ণ জিনিস যা 
অন্যান্য জলজপ্রাণী অপেক্ষা আলাদা তা হুল 
প্রচণ্ড শক্তিশালী ছাড়বিহীন, শুধু মাত্র পেশী দিয়ে 
গঠিত স্থবৃহৎ লেজ। পাখনাগুলির সঙ্জারীতি 
ও গ্ঠন মাছের থেকে আলাদ। ৷ তিমির মাথ' 
আকৃতিতে বিশাল কিন্তু প্রা ঘাড় বিহীন। 
সেজন্ে এর। অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের মতো ঘাড় 
ঘোরাতে পারে না। খাড় ঘোরানোর মতো 
প্রয়োজনীয় গঠনই এদের নেই। অন্যান্য অ্তম্য- 
পায়ীদের গলার হাড়ের সখ্য! লাতটি, কিন্ত 
ভিষ্বির যধ্যে এই হাড়গুলি খুব ছোট্ট এবং একে 
অপরের লঙ্গে প্রায় মিশে থাকে। প্রবতার 
(ভেসে থাকার জন্তে) জন্তে তিমির অস্থির মধ্যে 
তৈল-গহ্বর থাকে ও অস্থি ম্পঞ্জের মতে। হয়। 
তিমির মধ্যে আর দুইটি উল্লেখষোগ্য শারীরিক 
বৈশিষ্ট্য হল নাক ও কান। পৃথিবীর এই বৃহ্ত্রম 
স্তম্তপায়ার কিন্ত কোন কান নেই, শুধু মাথার 
দুপাশে দুটি ছোট ছিদ্র এদের কানের কাজ 
করে। ছিদ্রপ্তলি এতই ছোট যে কেবলমাত্র 
একটি পেনপিলই ঢুকতে পারে। অতবড় প্রাণ 
কিভাবে এ সুক্ম ছুটি ছিদ্রের মাধ্ষে শ্রবণকার্ধ 
চালায় তা সত্যিই আশ্চর্ধের ব্যাপার । শ্বাস- 
কার্ধের জন্য তিমির নাকও অন্যান্য স্তন্যপায়ী 
অপেক্ষা আলাদ।, মাত্র ছুটি ছিত্র যা মাথার উপর 
অবস্থান করে । এরা মাথা জলের থেকে কয়েক" 
সেন্টিমিটার উপরে তুলে বায়বীয় অক্সিজেন নেয়। 
অকিজেন নেবার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর 
এদ্বের জলের উপর মুখ তুলতে হয়। জলে 
বাম করলেও এর! জলে ভ্বীভূত অক্সিজেন 
শ্বাসকার্ধের সময় গ্রহণ করতে পারে না। 

তিমির ত্বকের বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করার মতে] । 
এদের ত্বক চকচকে । পাতলা এরং রোমুবিহীন। 


শ্রাবণ, ১৩৯৪ ] 


শ্বেনগ্রন্থি ও পিবেদিয়াসগ্রঙ্থি য| স্তন্যপায়ীদের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য তা তিমির মধ্যে থাকে না। 
এক ধরনের মোটাপর্দা (ব্লাবার ) চাজড়ার নিচে 
থাকে । বখন যে উষ্-অঞ্চলের গরম জলে 
খান্ডহীন অবস্থায় বান করে, তখন এটি শরীরের 
তাপমাত্রা বজায় রাখে, জলপরিবেশে ও খাস্ত- 
সঞ্চমী স্থান হিসাবেও কাজ করে। 

আমরা জানি সব তিমির আকৃতি বিশাল) 
কিন্তু ধারণাটি পুরোপুরি সত্যি ময়। নানা- 
জাতের তিমি আছে যাদের ওজন ও আকৃতি 
বিভিম্ন। কয়েক জাতের তিমি আছে যাদের 
টৈর্ঘয ১২ থেকে ১৫ মিটার এবং ওজন মাত্র 
কয়েক কিলোগ্রাম । তবে বড় আারুতির তিমিই 
হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীর বৃত্ত জীব। স্থ্নভাগে 
এদের খাছ্যপংকুলান ন! হওয়ার জন্যেই সম্ভবতঃ 
এরা জলপরিবেশে মানিয়ে নিয়েছে যেহেতু 
জলপরিবেশে খানের পরিমাণ বেশি একটি 
উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে যে 
একটি বিশালারূৃতি তিমির ওজন ও দৈর্ঘ্য কত। 
একটি নীল তিমির (8106 ৬/11719) ওজন 
১৭* টন পর্বস্ত হয় ও দৈর্ঘ্য হয় প্রায় ৩৮ মিটার । 
তিমির এ ওজন ২৩** জন মানুষের ওজনের 
লমান। ভাবা যায় কি বিশাল বপু এই তিমির | 

তিমির শরীরে প্রচণ্ড শকি। তিমিদ্বারা 
জাহাজ উণ্টানোর ঘটনা আমরা অনেকেই 
শুনেছি। এক-একটি বৃহৎ তিথি ৫** অঙ্ব 
শক্তির সমান শক্তি তৈরি করতে লক্ষম। আর 
আশ্চর্ধের ব্যাপার ঘর্দিও তিমির আকুতি বিশাল 
তবু এদের গতি অন্যান্য বৃহৎ প্রাণী অপেক্ষা 
অনেক বেশি। এক-এক জাত্তের তিমির গতিবেগ 
ঘণ্টায় পাধারণ ক্রুত গতির স্থলযান অপেক্ষাও 
বেশি হয়। প্রজাতি অনুসারে তিমির গতিবেগ 
ঘণ্টায় ১* কিলোমিটার থেকে ৫* কিলোমিটার 
প্ধস্ত হয়। 


প্রাণিঞগতের একটি বিশ্ময়--তিথি 
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এবার আলোচনায় আল যাক। বৈচিত্ো 
ভরপুর পৃথিবীর এই বৃহত্বম জীবটি কি খায় ৰা 
তাদের আছার্ধের পরিমাণই বা কত? তিথির! 
সাধারণতঃ ছোট ছোট চিংড়ি বা এ জাতীয় 
পোকামাকড় (যার্দের আকৃতি ৩ থেকে $ 
পের্টিমিটারের বেশি হয়), যা ক্রিল (চ0101) 
নামে পরিচিত--তা! খায়। একটি বড় তিমির 
( ঝিল্লিমুখো৷ তিমি) পাকস্থলীতে একসঙ্গে একটন 
পর্বস্ত ক্রিল ধরতে পারে । রাশিয়ান প্রাণীবিদ্‌ 
বি.এ. জেনকো তিক-এর মতান্ধযায়ী এক-একটি 
স্থবৃহৎ নীল তিমি প্রতিদিন ৪ টন পর্যন্ত প্রযাঙ্কটন 
খেতে পারে । তাব| যায় কী পর্বতপ্রমাণ আহার্ধ 
তিমি প্রতিদিন গ্রহণ করে ! 

সবজাতের তিমির দীত থাকে না। ঝি্জি- 
মুখো তিমির মুখের মধ্যে বল বা বেলুনের মতো 
একটি অংশ থাকে যার ভিতরের অংশ নমনীয় ও 
সংখ্যায় অনেক শিং জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরি 
রামদীতাল তিমির (50৩1) 11916) খানের 
আকৃতি ৯* সেন্টিমিটার থেকে ২ মিটার পর্যন্ত 
হয়। প্রতিবার খান্ত গ্রহণে এর একধরনের 
প্রায় ১*০টি জীব গ্রহণ করিতে পারে। এদের 
খাবার ৩ মিটার পর্যন্ত লন্বা হতে পারে । যে-সৰ 
তিমির দাত নেই তারা, পাখির যেমন তাদের 
খাবার ভেঙে ছোট্ট ছোট্ট কণায় পরিণত করার 
জন্তে বালি বা ছোট ছোট নুড়ি গ্রহণ করে, 
তেমনি মাছের হাড়, কাকড়। ও শামুক 
জাতীয় শক্ত জিনিস গ্রহণ করে যা খাস্ভকে ভেঙে 
ফেলতে সাহায্য করে। একটি বড় জাতে 
তিমির ক্ষুদ্রান্ত্রের দৈর্ঘ্য ১৬৫ মিটার পর্যন্ত হয়। 

তিমি বিভিন্ন জাতের হয়, যেমন নীল তি্নি 
(8186 171৩ ), বিল্লিনুখো তিথি (8915৩ 
1016), ভান| তিথি (710 ৬1919 )) ঠোট 
ওয়ালা তিথি (381৩৫ ₹11219 ), দাতাল তিথি 
(7০০0016 ৬1)916), রাক্ষুসে তিমি (81110 
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1191৩), রাম দীতাল তিথি (50910) 11816), 
সেঈ তিথি (961 ৮1816 ), দক্ষিণ তিথি (1২12 
10215 )। 

এবার আসা যাক এই বৃহত্বঘ প্রা্ীটি কিভাবে 
বংশ বিজ্তার করে সেই জালগোচনাগ্। অনেক 
তিথি বছরের ছ'মাস সমুদ্রের মেরু-অঞ্চলের ঠাণ্ডা 
জলে বাস করে এবং তারপর বংশ বিস্তারের 
জন্যে সমুত্রের উষ্ণ-অঞ্চলের উষ্জজলের দিকে 
আলে। বাচ্চার। উষ্ণজলের মধোই বড় হয় এবং 
যতক্ষণ পর্যস্ত ন। ব্াবার-আবরণী হয় ততক্ষণ 
পর্বস্ত ঠাণ্ডা জলের মধ্য যেতে পারে না । তিমির 
ধৌন আচরণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। 
তবে যেটুকু জান! গেছে তা হচ্ছে পুরুষ তিথি 
স্বীতিমির কাছে ও একত্রে বঙ্গবাম করে । যৌন 
িলন সাধারণতঃ মে-জুন মাসে উষ্ণ-অঞ্চলের 
উষ্জজলের মধ্য সমাধা হয়। বড় নীল তিমি 
একমঙ্গে একটি ব! ছুটি বাচ্চা প্রণব করে তবে 
হষজ বাচ্চা মান্ষের মতোই বিরল। প্রান 
এগারো! মাস গর্ভধারধ করার পর স্ত্রী নীল তিথি 
প্রায় সাত মিটার লম্বা! ও দুই টন ওজনের একটি 
বাচ্চ প্রনব করে । স্ত্রী নীল তিমি পুরুষ নীল তিমি 
অপেক্ষা আকারে বড়, অপর পক্ষে স্ী রামদাতাল 
তিথি পুরুষ অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট, গ্রায় 
অর্ধেক । এর] দলবদ্ধভাবে বাস করে । তিমিরা 
তাদের বাচ্চার্দের ছ'মান থেকে একবছর পর্ধস্ত 
প্রতিপালন করে। এক-একটি বাচ্চ! নীল তিশ্নি 
প্রতিদিন তার মায়ের কাছ থেকে প্রায় একটন 
মাতৃত্তন্ত পান করে। তিথির ছুধে প্রোটন 
ও ফ্যা্টের পরিমাণ অন্যান্য স্থলজ স্তন্যপায়ী 
অপেক্ষ। বেশি, এবং চিনি ও জলের পরিমাণ কম। 
একটি বাচ্চ। নীল তিনি প্রতিদিন দৈর্ঘ্যে তিন 
থেকে চার সেন্টিমিটার, এবং ওজনে প্রায় একশে। 
কিলোগ্রামের মতে! বাড়ে। তিমির মাতৃহ্ঞ্$ 
পান করার পদ্ধতিটি বিশেষ ধরনের । অন্বান্ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তষ বর্ধ--৭ম দংখ্য। 


সতন্পপায়ীর! মাতৃম্তন যুখে ঢুকিয়ে ছুঞ্জ পান করে, 
কিন্তু তিমির মুখের আকৃতি বিশেষ ধরনের । 
তাই নে মেভাবে পারে ন1। মাতৃস্তনের বোটার 
মাধামে সজোরে ছুধ বাইরে আসে এবং বাচ্চারা 
মাতৃন্তনের কাছে মুখ পেতে রাখে যার ফলে ছুধ 
সুখগহ্যরে প্রবেশ করে । চার থেকে ছ'ৰ্ছরের 
নীল তিমির যৌন জননে লক্ষম হয়, জাবার 
অনেক তিমির বারে! বছর পর্স্ত সময় লাগে। 
একটি স্ত্রী নীল তিথি প্রায় ভ্রিশ থেকে চক্লিশ বছর 
বাচে ও এ সময়ের মধ্যে দশ থেকে পনেকোটি 
বাচ্চা প্রদব করতে পারে। 

তিমির দাম্পত্য প্রেম অতিশয় প্রব্গ, বিশেষ 
করে নীল তিষি ও বিল্লিমুখো তিমির | এদের 
পুরুষ এবং স্ত্রী কোন একজন মার1 গেলে দ্বিতীয় 
বার এর সঙ্গী খোজে না। তিষির সংখা 
বর্তমানে কমে যাওয়ার এটা একট! প্রধান কারণ। 
এদের স্বামী-স্ত্রীর কোন একটিকে ঘি কোন 
শিকারি মেরে ফেলে তাহলে বিরহ যন্ত্রণায় কাতর 
হয়ে অন্ত তিমিটি আসেপাশে ঘোরাঘুরি করে। 
অক্সিজেন নেবার জন্ত নির্দিউ সময় অন্তর অন্তর 
মুখ জলের উপরে তোলে, তখন শিকারিদবের 
নজরে পড়ে যায়, যার ফল পৃথিবী থেকে আর 
একটি তিমির সংখ্যা কমে যাওয়া! । এদের বংশ- 
বৃদ্ধির হারও খুব মন্থর । তার উপর শিকারিদের 
যথেচ্ছ শিকার । এজনো এদের সংখ্য! ক্রমশঃ 
কমে আসছে। 

তিমি জলের নিচে একটানা প্রায় এক" 
ঘপ্টারও বেশি থাকতে পারে। তাই এদের 
ফুসফুলের আকৃতি বড় ও বাধুধারণ 
ক্ষমতাও বেশি হওয়া] উচিত। কিন্তু আশ্চর্ধের 
বিষয়, শরীরের আকৃতির তৃলনায় ফুসফুলের 
আকুতি ছোট। আর ফুপফুপই এদের শরীরে 
একমাত্র অকিজেন লঞ্চয় ভাণ্ডার নয়। মোট 
প্রয়োজনের মাত্র শতকরা ন'ভাগ অকিজেন 
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ফুলের মধ্যে থাকে। মান্থষের মধ্যে থাকে 
[তকর! চৌত্রিশ ভাগ । প্রতোকবার নিঃশ্বাসের 
ময় এর ফুপফুপকে প্রায় বাযুশুন্য করে ফেলে ও 
শ্বাসের সময় বাইরের অক্িজেন নিয়ে ফুদফুল 
চি করে ফেলে। তাহলে প্রশ্ন আমে বাকি 
প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের ভাগ্ডার কোথায়? মোট 
প্রয়োজনের একচষ্লিশ শতাংশ অক্সিজেন পেশীতে 
3 বাকি অক্সিজেন রক্তের মধ্যে থাকে । মাংস- 
'পলীতে বেশি পরিমাণ অকিজেন থাকার জঙ্যে 
'পশীর রং গাঢ় লাল হয়। তিমির শরীরে রক্তের 
পরিমাণের অনুপাত অন্যান্য স্তন্যপায়ীর অম্নু- 
পাতে বেশি । এজন্যে এর! রক্তের মধ্যে প্রচুর 
মঝ্সিজেন ধরে রাখতে পারে । 
তিথির দর্শনেন্ত্িয--চক্ষুর আকার খুব ছোট 
এবং নিচের দ্রিকে বাকানে।। জনের মধ্ো 
তাকানোর জন্যে তিমির চোখের এরকম 
পরিবর্তন হয়েছে। সমুদ্ধের লবণাক্ত জলের হাত 
থেকে বাচার জন্যে তিমি চস্ষুগ্রন্থি থেকে এক 
ধরনের রস ক্ষরণ করে। আ্রাণেশ্রিয়ও তিমির খুব 
উক্নত মানের নয়, কিন্তু শ্রবণেক্রিয় বাছুড়ের মতো] 
ধুব তীক্ষ। 
এই স্বৃহৎ জীবটি কি কাজে লাগে? কেনই 
বা শিকারীরা এদের শিকার করে? তিমিকে 
মাছ্য মাংসের জন্যে ব্কাল আগে থেকেই 
৷ ধিকার করে আসছে। মানুষের এই অবৈজ্ঞানিক 
শিকারের ফলে বহু তিমি প্রজাতি এখন 
অবলুপ্তির পথে। এজন্যে বিশেষ কয়েকটি 
তিমি প্রজাতি বর্তমানে শিকার কর! নিষিদ্ধ। 
মাং ছাড়াও তিমির রাবার (চাঙড়ার নিচে ফ্যাট 
মমদ্ব আবরণী) থেকে তেল পাওয়া যায়। 
'দাতযুক্ত তিমির দাত থেকে আইভরি তৈরি হয়। 
হস থেকে আ্যামবার খ্রিন পাওয়। যায় যা নানান্‌ 
ধরমের গন্ধত্রব্য তৈবি করতে ব্যবহৃত হয়। 


প্রাণিজগতের একটি বিশ্বয়--তিমি 


৪১১ 


সাধারণত; সেরুদণ্তীরা সমুদ্র“জলে বাস 
করার পক্ষে উপযুক্ত নয়, কারণ শরীরে লবণের 
পরিমাণ মমুদ্র-জল অপেক্ষা কম। ফলে সমু্র- 
জলে এসব প্রাণীদের মৃত্যু অবধারিত। তিমির 
শরীরে মাছের ফুলকার মতো বা অন্যান্য সমুদ্র 
পাখিদের মতো! লবণ রেচনকারী কোন গ্রন্থি নেই 
এবং নেই মাক্কষের মতে! কোন ঘর্মগ্রস্থি, যার 
সাহায্যে অতিরিক্ত লবণ বের করে দিতে পারে। 
তিমির একমাত্র রেচন অঙ্গ হুল বৃক্,যার জন্যে 
বৃক্ধের আকৃতি বেশ বড় অন্যান্য স্তন্যপায়ীর 
অঙ্থপাতে প্রায় দিগুণ। বুকের গঠনও আলাদা 
ধরনের এবং কয়েকটি খাজে বিভক্ত। এজন্যে 
ভিতরের আয়তন বেশি হয়। তিমির যৃত্তরে 
লবণের পরিমাণ স্বাভাবিক ভাবেই বেশি থাকে। 

পৃথিবীর তিন তাগ জল ও এক তাগস্থল। 
যেছেতু জলের পরিমাণ বেশি তাই সেখানে 
খাস্ভের পরিমাণও বেশি । আর সেজন্তেই সম্তবত 
এই বিদ্মহস্টিকারী প্রাণী তিমি জলপরিবেশেই 
নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। ঈলপরিবেশে বাচার 
জন্যে এদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট) ও অজত্র বৈচিজ্ঞোর 
আবির্ভাব ঘটেছে--যা অন্যান্য স্থলজ স্তন্যপায়ী 
অপেক্ষা সম্পূর্ণ আলাদ।। 

একদল অবিবেকী শিকারির যথেচ্ছ শিকারের 
ফলে তিমির সংখা অনেক কষে গিয়েছে। 
পৃথ্থিবীতে কোন একটি গ্রজাতির সংখ্যা বেড়ে 
গেলে ব৷ কমে গেলে পরিবেশের ভাবসামা নষ্ট 
হয়। যাতে পৃধিবীর এই বৈচিজ্ে ভরপুর 
বিশালারুতির জীবটি অবাধে বেচে থাকতে পারে 
ও বংশবিস্তার করতে পারে সেদিকে প্রত্যেকটি 
জনগণের বিজ্ঞানসম্মত সচেতনতা থাকা দরকার । 
তা না হ.ল তিগির এই বৈচিত্র্য ও শারীরিক গঠন 
কেবল মাত্র পৌরাণিক গপ্প পরিণত হবে, 
ভবিষ্কুতে কোন সজীব অন্তিত্ব থাকবে না। 


তার প্রয়োজনীয়তা _যুবমানসে 


ডক্টর পরশুরাম চক্রবর্তী 


শ্রীমত্তগবদগীত| অপূর্ব ধর্মগ্রস্থ। সযুত্রমস্থনে 
যেমন অম্বতের উত্থান, তেমনি সকলশাস্ত্মস্থনজাত 
এই গীতা ৷ তারতীয় অধ্যাত্মবাদের য1 শাশ্বত 
বাণী--তাই গীতার বাণী। ভারতীয় বিভিন্ন 
দর্শন ও ধর্মঘতের একতান বিশেষতঃ সমন্বয়ের 
স্থর--এই বাণীতে অন্থরশিত। ভারতীয় নান! 
মত ও পথের অপূর্ব পবিত্র সঙ্গমস্থল এই 
গীতাগ্রন্থ-_যা হল শ্রীভগবানের মুখনিঃম্থত 
ৰাণী। ভারতী ধর্ম ও দর্শনের মূল লক্ষ্য 
ছঃখ-নাশ। সুখ কেনা চায়? কিন্তু কোন্‌ 
ধরনের সখ শাশ্বত মুখের পর্যায়ে পড়ে 
তার সন্ধানের কাজে নিয়োজিত দর্শণশাঙ্ক্রের 
অধ্যবসায় । পরমার্থের সন্ধান দিচ্ছে ভারতীয় 
দর্শনের নানা শাখা-নান| তত্ব, যেমন কর্মবাদ, 
জ্ঞানবাদ, যোগ ও ভক্তিবাদ। নানাতত্বের 
তিত্তিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে অথপ্ত 
অধ্যাত্বসৌধ গীতাতত্ব। জান, কর্ম, যোগ ও 
তকি-_এগুলির মধ্যে আপাতবিপোধ প্রতীঞ্জমান 
হলেও মূলে বিরোধ নেই-_-এই আপাতবিরোধের 
নিম্পত্বি-_এদ্দের অপূর্ব সমন্বয্ন ঘটেছে গীতায়। 
নীতা গৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ । 

রীতা নিজেও একটি উপনিষদ, কারণ 
উপনিষদ্দের তত্বই গীতায় পর্ধযালোচিত হয়েছে । 
গীতার ধ্যানে বল! হয়েছে--উপনিষদাবলী হল 
গাতীসমূহ, গীতাম্বতৈর দো! শ্রী, বৎদ হল 
অর্থ, ছু হল অমৃতমদ্তী গীতা এবং স্ধী অর্থাৎ 
' বিবেকী ব্যক্তি এই ছুগ্ধের পানকর্তী । উপনিষদের 
মতে! গীতাও ব্রক্ষতত্ব ঘোষণা করছে। স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছেন--“উপনিষদ্‌ হইতে আধ্য।- 
ত্বক তত্ত্বের কুন্মরাঁজি চয়ন করিয়া গীতাকূপ এই 
দৃপ্ত মাল্য গ্রথিত হইয়াছে।” 


গীতার বৈশিষ্ট্য ও সর্বজনীনতা৷ : 
মহাভারতের টাকাকার নীলকণ্ঠ তার গীত। 
ব্যাখ্যার প্রারস্তে বলেছেন-_- 

ভারতে দর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কত্ণঃ | 

গীতায়ামন্তি তেনেয়ং পর্বশান্ত্রময়ী গীতা ॥ 
অর্থাৎ মহাভারতে সকল বেদের সারার্থ সংগৃহীত, 
সমগ্র মহাতারতের সারতত্ব গীতায় ব্তমান; 
সেই হেতু গীত! সর্বশান্তরময়ী--সকল শাস্ত্রের মার 
গীতায় নিহিত। ঈশ্বরলাতের পথে গীত! সর্বশ্রেষ্ঠ 
সহচর, নেই সঙ্গে জীবনের প্রত্যেক কর্মকে 
অনাপক্তির আগুনে শুদ্ধ করে উপাপনায় পরিণত 
করার ঘে অপূর্ব কৌশন গীতা শিক্ষা! দেয়, তা 
মানবের কর্মজীবনের অন্যতম অবলম্বন । গীতার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্-_গীতাকধিত অপূর্ব ধর্মদম্থয় 
কর্ম, যোগ, জান ও তক্তির এক্সপ অপূর্ব সমন্বয় 
অন্য শাস্তে নেই। জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও তক্তি-- 
এই যোগচতুইয় এক অথণ্ড সুত্রে গ্রথিত, অথচ 
প্রত্যেকে অন্যনিরপেক্ষ। যোগচতুষয়ের যে-কোন 
একটিকে অবলম্বন করে মুক্তিলাত সন্তব। নিষ্কাম 
কর্মাহুষ্ঠানের ছারাও মানুষ ইষ্টপাভে সমর্থ, 
কারণ কর্ম জানে পরিমমাপ্ডি লাভ করে ও সেই 
জ্ঞান ঈশ্বরলাতে সহায়ক হয়। অহংভাব ত্যাগ 
করে বামনাশূন্য হয়ে ঈশ্বরের জন্য কর্ম করার 
নাম নিষাম কর্ম। আহার, বিহার, পরোপকার-__ 
যে-কোন কর্ম ঈশ্বরের জন্ত করছি-এইতাব 
মনে এনে কর্মে প্রবৃত্ত হলে নিষাম কর্মের ফন 
পাওয়! যায়। 

গীতা বিশ্বজনীন ধর্মগ্রন্থ । গীতা সকল ধর্মের : 
সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর মানুষের ধর্মগ্রন্থ 
হবার যোগ্য। গীতাশান্ত্রে কোনও গৌড়ামি 
বা সাশ্রদার্বিকতা নেই। এ-বিষয়ে গীতার বান 


শ্রাবণ, ১৩৯৪ ] 


প্রণিধানযোগ্য £ 
যে যথা মাং গ্রপদ্ন্তে তাংস্তথৈব ভঙ্জাম্যহুম্‌। 
মম বর্মাহবর্তত্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ (81১১) 
যে যেভাবে আমার আরাধনা করে, আমি 
মেইভাবে তাকে কপা করি। নকল ধর্মপিপান্থ 
আমার পথেই বিচরণ করে। আরও দেখ! যায়, 
গীতার নবম অধ্যায়ে ২৩ ঙ্জোকে তগবান শ্রীকষণ 
বলেছেন, “যার! শ্রদ্ধাধুক্ত হয়ে অন্তদেবতার 
উপাসনা করে, তারাও অবিধিপূর্বক আমারই 
পূজা করে।” এই সব উক্তি থেকে গীতার 
সর্বজনীনতা প্রমাণিত হয়। ঈশ্বরের অসংখ্য 
নাম ও অনংখা রূপ, যে যে-নামে বা রূপে 
উপাসনা করুক না কেন, সেই এক ঈশ্বরেরই 
উপাসনা করে। এই উদারতা গীতা ছাড়া অন্ত 
ধর্মপুস্তকে ছুল'ত। রুচির পার্থক্যহেত যে-পথেই 
মান্গুষ চলুক না কেন, কেবলমাত্র আস্তরিকতা৷ ও 
নিষ্ঠ। থাকলে সাধকের ইট্টলাত সম্ভব। যে-কোন 
সম্প্রদায়ের মানুষ গীতার নির্দেশ মেনে জীবন 
পরিচালনা করলে সার্থক হবেন। এখানেই 
গীতার বিশ্বজনীনতা । 

শ্বীতার সুত্রপাত % যে পটভূমিকায় গীতা 
উপদিষ্ট হয়, সেই পটভূমিকাট্টির আলোচনা! করে 
মিলে ব্তমান নামাজিক, রাষ্ট্ীনৈতিক পরিস্থিতিতে 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় উৎপথগ যুবমানসে গীতার 
প্রশ্নোজনীয়তার আলোচনা করা স্থবিধা হবে। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে--য। হল গীতাকারের কথায় 
ধর্মক্ষেত্র, সেখানে অর্জুনের প্রতি ভগবান শরীক: 
ধে তত্বোপদেশ দেন, তা-ই অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
গ্রথ্ত শ্রীষন্তগবদ্গীতা ৷ চরিত্র, নীতি, ধর্মজান, 
শৌর্ববীর্ধ প্রভৃতি সদ্গুণে বিভূষিত পাগ্ডবগণ। 
এহেন পাগুবগণের প্রতি ঈর্যাপরায়ণ কৌরবগণ 
কপট পাশাখেলায় তাঁদের পরাজিত করেন। 
ফলে পাগুব্গণের দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক 


ধখ্সরের অজ্ঞাতবাস। গ্রতিজ্ঞাপালন সম্প় 
€ 


গীতার প্রয়োজনীয়তা 'যুবমানসে 
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করে ফিরে এসে পাওবগণ গ্রাপা রাজ্যের অংশ 
প্রার্থন। করেন। কিন্তু তা দিতে অসম্মত ছন 
কৌরবগণ। শেষ পর্বস্ত মহাযুদ্ধের আয়োজন। 
কুরুক্ষে অর সেই মহাযুদ্ধের স্থল। উভয়পক্ষই 
ুদ্ধার্থ সদলবলে কুরুক্ষেজ্রে সমুপস্থিত। উতয় 
দলেরই রণহস্কার ও যুদ্ধের দাঙ্গামাধ্ধনি শ্রুত 
হচ্ছে, পেই সঙ্গে বীপগণের ঘন ঘন শঙ্খনাদ। 
মহাবীর অর্জুনের রথের সারথি ও পরামর্শ্দাতা 
্বয়ং শ্রীকষ্চ। যুদ্ধারভের প্রাকৃক্ষণে যুদ্ধা ধিদর্শনে 
সমুত্থক অর্জুনের রথ ক্রমশ: অগ্রলর হয় যুদ্ধের 
কেন্ত্রস্থলে । তিনি একবার দেখে নিতে চান-- 
কেকে যুদ্ধে সমুপস্থিত, কার কার সঙ্গে তাকে যুদ্ধ 
করতে হুবে। অর্জুন দেখলেন তার পিতৃতুলা 
আচার্ষগণ, পিতৃব্যগণ, মাতৃলগণ, ভ্রাতৃবৃদ্দ ও 
আত্মীয়ন্বজন যুদ্ধে সমাগত । অসংখ্য পূজ্য ও প্রিয় 
আত্মীয়ত্বজনের সঙ্গেই তাকে যুদ্ধ করতে হুবে। 
পুরোভাগে তাদের দেখে অর্জুনের চক্ুপ্থির। 
তার মতো! বীরের মাথ। ঘুরতে লাগল, শরীরে 
কম্পন উপস্থিত হল, হাত থেকে গাণ্ডীৰ খসে 
পড়ল। কাতরকণে শ্রীরুষ্ণকে বললেন তিন্ি-_ 
সখে, না, আমি যুদ্ধ করতে পারব নাঃ এমন করে 
আত্মীয়দ্বজন বধ করে রাজ্যন্থখ আমার চাই না 
--“ন কাজ্ছে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজাং স্থখানি চ।” 
বরং শক্রহত্তে নিধনই শ্রেয়:২-এই বলে তিনি 
রথের উপর বসে পড়লেন। তগবান শ্রী 
তাবলেন মহা! মুশকিল, লব আয়োজন ব্যর্থ হুয়। 
অর্জনের মতো বীরের পক্ষে এমন কথা বালন্থলত। 
তার মতে] বীরের এই ক্লীবত্ব, ভীরুত] বিস্ময়জনক 
ও অযৌক্তিক। শ্রী তাকে মম তিরস্কার 
করলেন। কিন্তু তাতেও কিছু ফল হল ন!। 
জ্ঞাতিবধ করতে হুৰে দেখে তার মোহ উপস্থিত 
ভালবাস! মোহ আনে। সেই মোহ অনেক 
সময় ভুর্বলতা এনে মান্ষকে কর্তব্য ও মত্যপথ 
থেকে বিচুুত করে। অর্ভুনেরও তা-ই হয়েছিল। 
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তখনই শরীক অর্জুনের উদ্দেশ্টে শবধর্সপালনের 
জন্য, খতপথে চালিত করার জন্য কত তত্বের 
উপদেশ ছ্িলেন। এই উপদেশবাণীই গীত।। 
এই হল গীতার শুত্রপাত উপদেশের স্থানকাল- 
নমদ্বিত পরিপ্রেক্ষিত হল- মোহগ্রস্ততা, হ্বধর্মত্যাগ 
ৰা কর্তবাচ্যুতি। বিষগ্ন মানুষ যখন কর্তব্যা- 
কর্তব্য নির্ধারণে অক্ষম, তখনই তার সছুপদেশের 
প্রয়োজন হয়। অর্ভুনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। 
কের উপদেশে অর্জনের মোহ দূর হয় এবং 
তিনি কর্তব্যপালনে ব্রতী হন। | 

গীতার প্রয়োজনীয়তা-যুবমাঁলসে ঃ 
এখন কথা হল বর্তমানকালে যুবকগণের মানস- 
নংগঠনে গীতার মতে! শাঙ্বগ্রন্থের প্রয়োজন আছে 
কিনা? থাকলে, গীতার কোন্‌ দিক গ্রহণীয়? 
দিঙনির্র়কল্পে যুবসমাজের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে 
বা পরিস্থিতির পর্যালোচন! দরকার । 

সুস্থমবল দেহ, শৌর্ধবীর্, সথজনশীলত ও উদ্ধাম- 
শীলতার বয়স হল মানুষের যৌবন। যুবসমাজই 
সংসার ও সমাজের কর্মচক্র চালু রাখে। এর! 
খেলাধূলা! করে-শ্রমসাধ্য কাজে এরাই অগ্রণী; 
এরাই দেশরক্ষা করে--দেশের জন্ত প্রাণ দেয়। 
যুবকগণ উত্তমী, সংগ্রামী ও আশাবাদী । এই 
বয়মের আরও বৈশিষ্ট্য হন-_এর] মানবিকতার 
প্রতি আস্থাশীল, সমুন্ত মূল্যবোধের উপর 
শ্রদ্ধাশীল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী । এরাই 
মমাজ বা রাষ্ট্রের বূপাস্তর সাধনে উদ্ভোগী। 
সজননীলত। যুবাদের অন্যতম দ্বভাবধর্ম--যার 
ফলে দেশে দেশে সামাঞ্জিক উন্নতি ঘটে । এরাই 
সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। 

ব্তমান যুবসমাজের চেহার1 কিন্তু অন্যরকম। 
লয্গগ্র পৃথিবীব্াাপী যুবসম্প্রদায় এক অশান্ত 
বিক্ষোরক শক্তিতে পরিণত হয়েছে ৰললে 
অত্যুক্তি কর! হবে না। বিতিক্ন দেশে এই শক্তি 
ফেটে পদ্$ছে নানা বিক্ষোভে, নান। ধ্বংসলীলায় 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্য--৭ম লংখা। 


--আত্মঘাতী ছিংসায়। এ নিয়ে দেশহিতৈযীদের 
চিন্তার শেষ নেই। নেই কর্মসংস্থান--নেই 
যুবকদের লামনে ঠিক ঠিক অবলম্বনীয় আদর্শ । 
সেইসঙ্গে অর্নিতে ঘ্বতান্থতির মতে! রাজনীতি 
যুবকদের আত্মহননের পথে চালিত করছে। 
যুবকদের নিক্লে রাজনীতিবিদ্গণ যে খেলা 
খেলছেন, তাতে ন। আছে পথনির্দেশ, না! আছে 
যুবশক্তির সঠিক ব্যবহার । ফলে যুৰসম্প্রদ্দায় 
উত্তেজিত, নানা প্ররোচনায় উদ্ভ্রান্ত ও 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় । যুবকগণের বর্তমান মানসিকতা 
সামগ্রিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিত বহন করে। তারা 
আজ অপসংস্কৃতির শিকার, নানা বদনেশায় 
নেশাগ্রস্ত । তারতের যুবসমাজ এর ব্যতিক্রম 
নয়। যুবাদের মানসিকতা আজ বিভ্রান্ত, শিক্ষা- 
র্ীক্ষাহীন, অকল্পনীক্প উগ্রতায় পূর্-যা কোনও 
মূল্যবোধের ধার ধারে না। এই মানসিকতা 
স্বাদদেশিকতার দীক্ষ। দেয়নি, দেশের এঁতিহ- 
সংস্কৃতিপ্ন প্রতি মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলেনি। 
এর যে নতুন দেশ গড়বে, দুর্গত মাস্থষের ছুর্গতি- 
মোচন করবে, উঙ্গত সংস্কৃতির বাহক হবে 
এর] তারা নয়। এদের বুদ্ধি আজ বিকৃত, রুচিও 
কৃতপিত, চারিত্রিক দৃঢ়তা অবলুণ্ত, নৈতিক আদর্শ 
থেকে ভ্র্ট। এরা মানবিক চেতনার সমুন্নত 
উত্তরাধিকার যাতে লাভ না! করে, সমাজকে 
নতুনভাবে গঠন করার অনুপ্রেরণা যাতে না পায়, 
বিকারগ্রস্ত ও চিস্তাভাবনাহীন অবস্থার দাসে 
পরিণত করার অপচেষ্ট। চলছে। শ্রদ্ধাহীনতা, 
বেপরোয়! মনোভাব, অসামাজিক কার্ধঞ্টলাপের 
প্রতি আকর্ষণ তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
বৃদ্ধি পেয়েছে। 

বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গীতার শিক্ষা 
যুবকগণকে ঠিক পথে চালিত করতে ও মানসিক 
সংগঠনে সহায়ক বললে অতুযুক্তি হবে না। এই 
গুসঙ্গে স্বামী সার্দাননদ লিখিত 'গীতাতদ্ গ্রহ 
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থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। তা হুল; 
“আমর] বলতে পারি, গীতা কেৰল অর্জনের জন্য 
বলা হয়েছিল। তাতে আমাদের কি হবে? 
আমর] তে। আর যুদ্ধে যাচ্ছি না, অথব! মহাবীর 
অর্ভনের জীবনের সঙ্গে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র 
লোকের জীবনের কোন অংশে সাদৃশ্ঠও নেই। 
অতএব মহৎ অধিকারীর উদ্দেশ্টে উপদিষ্ট শান 
আমাদের উপকারে কিরূপে লাগবে? উত্তরে 
বলা ষেতে পাবে, অর্জুন আমার্দের চাইতে 
শতগুণে বড় হলেও মানুষ ছিলেন। আমরাও 
মান্য । তাঁর জীবনে যেমন মোহ কখন কখন 
হয়েছিল, আমাদেরও তেশ্ননি মোহ গ্রতিপদে হয়, 
আমাদেরও তার মতো সত্যের জন্ত মানা বিজ্প- 
বাধার ৰিপক্ষে দাড়াতে হয়। আমাদেরও তার 
মতো! ভিতরে বাইরে জীবনসংগ্রাম চলছে। তাই 
আমরাও গীতা পড়লে শিক্ষ। পাই, শাস্তি পাই, 
জীবন-সমন্ভার এক অপূর্ব সমাধান পাই। দেখা 
গিয়েছে, কত পাপীতাপীর গীত! পাঠ করে 
অন্ততাপের অশ্রু পড়েছে এবং উচ্চদ্িকে জীবন- 
প্রবাহ চালিত হয়েছে।” (গীতাতত্ব, পৃঃ ৬-৭) 
উদ্ধতাংশ থেকে দেখা গেল, মানুষের সমস্যাসন্কুল 
জীবনে মোহনিরলনে, খতপথ নির্ধারণে, সমুন্নত 
জীবনগ্রবাহের জন্ত গীতাপাঠের প্রয়োজন 
আছে। 

নিষ্কাম কর্মযোগের পথই যুবকগণের অবলম্বনীয় 
পথ। নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের হবার এর] জীবন 
-সার্থক করতে পারে। যুবাবয়স প্রকৃত অর্থে 
আদর্শ অন্থুসরণের বয়স। এই বয়মে পরের 
কল্যাণে যেমন আত্মবলিদানের প্রবণত] থাকে, 
অন্তবয়নে তা থাকে না। এই বয়সে দ্বিধাশূন্ত 
চিত্তে পরের কল্যাণে নিজেকে নিযুক্ত কর! 
যায়--দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ কর! যায়। 
স্বদেশী আল্গোলনের যৃগে বিপ্লবীদের হাতে 


গীতার প্রয়োজনীয়তা-_যুবমানসে 


৪১৫ 


হাতে গীতাগ্রস্থটি থাকত; এ-থেকে তারা 
অন্গপ্রেরণা ও পথনির্দেশ পেতেন। বাংলার 
যুংস্প্রধায় এ লময় যে-ভাবে গীতার আদর্শে 
উদ্দীপ্ত হয়ে স্বাধীনতার জন্য জীবন ঈঁপেছিলেন, 
আজও তেমনি কল্যাণমূলক কর্মে যুবদম্প্রধায় 
নিজেদের নিধুক্ত করতে পারে। প্রয়োজন-- 
গঠনমূলক কর্মের--সেবামূলক কর্মের পরিকল্পন] 
সেইসঙ্গে নিঃস্বার্থ পরিচালন1, আর নিষ্ঠাবান 
কর্মীতে পরিণত হওয়া । প্রকৃত নিষ্ঠাবান কর্মী 
হওয়া তখনই সম্ভব হয় যখন জীবনের লক্ষোর 
দিকে দৃষ্নিরেখে কর্ম করা হয়। বর্তমান যুব- 
সমাজের মধ্যে যে নানারকম বিশৃঙ্খল! ও বিভ্রান্তি 
দেখা যায় তার কারণ জীবনের আদর্শ সম্বদ্ধে 
তাদের মঠিক জ্ঞানের অভাব। আত্মজ্ঞান বা 
মুক্তিই ভারতীয় জীবনবোধের, চরম লক্ষ্য। 
কিভাবে সেই লক্ষ্যে বা আদর্শে পৌছানো যায় 
গীতায় তার স্ুম্পষ্ট নির্দেশ আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে 
কর্তব্যের আদর্শ বা উদ্দেস্ট সম্বন্ধে অর্জুনেরও 
মোহ উৎপন্ন হয়েছিল। শ্রীকঞ্ণ সেটি বুঝতে 
পেরে অর্ভুনকে লকল ছূর্বলতা ঝেড়ে ফেলে 
কুদগস্কা্ ও মনের খেয়ালের কাছে নতি স্বীকার 
না করে দৃঢ়তার সহিত কর্তব্য কর্মে গ্রবৃত্ত হতে 
ৰললেন। সেইসঙ্গে আত্মজানের উপদেশ দিয়ে 
কর্মের আমল লক্ষ্য বা! উদ্দেস্টর কী তাস্থির করে 
দিলেন। কিতাবে কর্ম করলে কর্ম নিষ্াম হয় ও 
আসল লক্ষ্যে পৌছানে! যায়, তা-ও অর্তুনকে 
বুঝিয়ে দিলেন। স্থতরাং বর্তমান যুগের যুবকেরাও 
যদি গীতা অধ্যয়ন করে, তবে তারাও যথাযথ 
লক্ষ্যের সন্ধান অবশ্বই পাবে, এবং সে লক্ষ্যে স্থির 
দৃষ্টি রেখে কর্ম করে নিষ্ঠাবান কর্মী হয়ে উঠতে 
পারবে। অতএব বলা যেতে পাবে বিভ্রান্ত 
যুবকগণের দিগবর্শন যন্ত্রই হল গীতা। অতএব 
“গীগ স্থগীত। কর্তবা।” | 


ব্রন্মানম্দ স্মৃতি 
স্বামী বিশ্বানন্দ 


একবার প্রীশ্রীমা দেশে গেলে মহারাজ 
উদ্বোধন কার্যালয়ে ছিলেন। তখন একদিন তার 
ছোট্ট ঘরটিতে রাষনাম গাওয়া হল। মা জনা 
ছয় লোক উপস্থিত ছিল। সেদিন আমি 
বুঝলাম ভাবদমারধি কাকে বলে। মহারাজের 
ঘন ঘন ভাব হচ্ছিল। তার শরীর কখনও 
কম্পিত কখনও স্থির হয়ে যাচ্ছিল। ছুটি-একটি 
মাত কথার মাধ্যমে তিনি এক পরমানন্দ গ্রকাশ 
করছিলেন। সমস্ত স্থানটি যেন আধ্যাত্মিকভাবে 
ম্পঙ্জিত হচ্ছিল। আমার মনে হল আমি যেন 
অন্ত কোন লোকে উপনীত হয়েছি। ভজন 
শেষ হতে ব্দায় নেবার পূর্বে প্রমান 


মহারাজের একজন পেবক মহারাজকে প্রণাম 
করল। সে তার মাথা নত করতেই মহারাজ 
বলে উঠলেন “বোকা! এখন তুই কোথায় 
যাবি? এখানে যা ঘটেছে তা ধ্যানের 
চেয়ে অনেক বেশি।” কথাটির তাৎপর্য 
সুম্পষ্ট। যেখানে ভগবৎচৈতগ্য এত ম্পই হয়ে 
উঠেছে, সে জান়গ| ছেড়ে ব্রক্ষচারী কোথায় 
যাবেন! 

মহারাজের উপস্থিতিতে আমরা এ কথা- 
কয়টির অর্থ স্ুম্প্ট ধরতে পেরেছিলাম : “গুরু 
নীরৰে থেকে শাহ্ববাক্য ব্যাখ্যা করেন। আর 
তাতেই শিহ্তদের সনেহতঞন হয়ে যায়।” 


যুগধর্ম : গ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 


এক 

শত্ররাধকৃষ্চকবামৃতে ( ৩।১১।১ ) দেখি, স্টার 
বিষ্লেটারে প্রহ্লাদচবিত্র” নাটকের অভিনয় 
দেখার পর শ্রীরামকষ্ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে 
বলছেন: 

“সেদিন তোমায় যা বললুম ভক্তির মানে কি 
সন! কায়মনো-বাকো তার ভজনা। কায, 
অর্থাৎ হাতের দ্বারা তার পৃজ! ও সেবা, পায়ে 
ভার স্থানে যাওয়।, কানে তীর ভাগবত শোনা, 
নাষগুণ কীর্তন শোন, চক্ষে ভার বিগ্রহ দর্শন | 
মন--অর্থাৎ সর্বদ| তার ধ্যান চিস্তা করা, তীর 
লীল! ম্মরণ মনন কর1। বাক্য--অর্থাৎ তার 
স্তব-স্ততি, তার নামগুণ-কীর্তন, এই সব কর]। 

“কলিতে নারদীয় ভভি--দর্বদ। তার নাম গুণ 
কীর্ডন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন 


সন্ধ্যা-সকালে হাততালি দিয়ে একঙ্নে হুরিবোল 
হরিবোল বলে তার ভজন। করে।"." 

“নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাকলে তাৰ 
হয়। ভাব ঘনীভূত হলে মহ্াভাৰ হয়। সর্বশেষে 
প্রেম। 

“প্রেম রজ্জর স্ববূপ। প্রেম হলে তক্তের 
কাছে ঈশ্বর বাধা পড়েন আর পালাতে পারেন 
না। সামান্ত জীবের ভাব পর্বস্ত হয়। ঈশ্বর 
কোটি ন! হ'লে মহাভাব প্রেম হয় না। ঠৈতন্ব- 
দেবের হয়েছিল” 

কেবল গিরিশকে উপদেশ দেওয়ার সময় নয়, 
কলিযুগে নারদীয় ভক্তিই যে প্রশস্ত এ কথা 
শ্রীরাম নান! প্রপঙ্গে বলেছেন--কথামৃতের 
মূল স্থর ত্যাগ বৈরাগ্য আর তক্তি। কলিতে 
অন্নগত প্রাণ? চমৎকার! অন্নচিস্তা অতিক্রম করে 


শ্রাবণ, ১৬৯৪ ] 
শুঁতিস্থতি-অন্ধুসারে কর্মযোগ সাধনের স্থযোগ বা 
সামর্থ্যের একাস্ত অভাব) দেহবুদ্ধি পরিহার 
করে বিচারাশ্রয়ী জানপন্থা তো৷ অতি ছুরহ। 
নুতরাৎ সাধারণ মানুষের পক্ষে ভক্তিমার্গ- 
অবলঘনই শ্রে়। প্রকৃতি-অন্গসারে যাদের তিন 
পথ, ভক্তি তাদেরও সাধনায় প্রাণসঞ্চার 
করে। 

নারদীয় তক্তি।_নারদীয় তক্তিনুজে (পরা-) 
তক্তির সংজানির্দেশ গ্রনঙ্গে বল! হয়েছে ; “স। 
্বন্মিন পরমপ্রেমরূপা, অমৃতন্বরূপ1 ৮৮ (২-৩)। 
-_-দেই ভক্তি শ্রীভগবানে পরমপ্রেমরূপ!, অধিকস্ক 
(শ্বাদুতা অর্থাৎ অন্ভূতির উৎকরধের জন্য) 
অমৃতরূপা। ভক্ভিস্থত্রে এই ভক্তিলাভের জন্ত 
সাধনও নির্দেশ কর। হয়েছে__বিষয়ত্যাগ আৰু 
আসক্িত্যাগ, নিরস্তর ভজন, ভগবদগুপশ্রবণ" 
কীর্তন, মহতের কৃপা ও সঙ্গ (৩৫-১৯)। এর 
মধ্যে বিষয়ত্যাগ ও আসক্তিত্যাগ ক্রমশ: সস্ভাব্য, 
মহাজনকৃপা বা সাধুসঙ্গ প্রায়শঃ দৈবনির্ভর ; 
তক্তিপথিক শ্বয়ংপ্রবৃত্ত হয়ে কেবল ভগবৎপ্রসঙ্গ- 
শ্রবণ আর ভজন-কীর্ডভন করতে পারেন। 

শান্্রবিচারের কথা বাদ দিলেও নারদীয় ভক্তি 
বললে শ্রবণকীর্তনের কথাই আমাদের মনে আসে । 
বিশেষতঃ দেবধি নারদ সম্পর্কে লোকপিছ্ধ ভাবন! 
এই যে তিনি ভক্তচুড়ামমণি-_-অহনিশি বীণা 
বাজিয়ে হুরিগুণগান করেন। নারদীয় তক্তি 
প্রসঙ্গে অথব। ভক্তি-প্রনঙ্গেই শ্ররামকষ্ণের বিতিন্ন 
উপদেশ শুনে মনে হয় তিনি যেমন অন্তরের দিক 
দিয়ে ম্মরণধননের কথ! বলেছেন, তেমনই 
বাহু আচরণে শ্রবণকীর্তনের স্থসাধ্য অথচ 
অমোঘ সাধনপন্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়েছেন। কেৰল মুখে উপদ্ধেশ দিয়ে নয়, 
নিজে সংকীর্তনের আনন্দে মেতে তক্তদের 
মাতিয়েছেন, তাদের অন্তরে ভক্তিভাব জাগিয়ে 
তুলেছেন। 


যুগধর্ম : শ্রচৈস্ধদ্ত ও জ্রীরামকৃষ। 
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দুই 

কবিরাজ রুষদাস গোম্বামী তীর তক্তমাত্র- 
সমাদৃত এন্ীচৈতন্তচরিতামৃতঃপগ্রন্থের আরদিলীল! 
তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই অবতারের উদ্দেশ নিরণর 
করেছেন। শ্রীভগবান যেন এই সম্বল্প করে 
শচীননানরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন £ 

যুগধর্ম গ্রবর্তীইনু নাম-সংকীর্তন। 
চারি ভাব তক্তি দিয়া নাচাইযু ভূবন ॥ 

যুগধর্ম নাম-মংকীর্তন__বিশেষভাবে হরিনা। 
স্প্রনিদ্ধ বৃহয়ারদীয়বচনটি ম্মরণীয় : 

হরেনাম হরেননাম হবেনামৈৰ কেবলম্‌। 

কলৌ নান্তোব নাস্তেৰ নাস্ত্যেব গতিরন্তখ। | 

কলিষুগে নিরস্তর হরিনাম ছাড়া আর গতি 
নেই! কেবল কলিষুগ কেন, যে-কোন যুগেই 
নামসংকীর্ডন ধর্মমাধনার বিশিষ্ট পন্থা । তবে 
শ্রীচৈতন্ত যে-কালে আবিভূত হয়েছিলেন সে- 
কালে নাম-সংকীর্তন প্রবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন 
ছিল। 

অবস্ঠ প্রবর্তন শব্দটির অর্থ আক্ষরিকতাৰে 
গ্রহণ কর চলে না। নাম-সংকীর্তন কোন ন| 
কোন আকারে সুদুর অতীত কাল থেকে কেবল 
বাংলায় নয়, সারা ভারতেই ছিল। শ্রীচৈতনয 
নাম-সংকী্তনে প্রবৃত্ত হবার আগে থেকেই 
নবীপে শাস্তিগুরে ( ন্তত্রও) যে নাম-সংকীর্তন 
হত, প্রত্ীচৈতন্তচরিতাসৃত', পরিশ্রিচৈতন্যভাগব্ত' 
বা অন্য চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়। 
যায়। শ্রচৈতন্য নাম-সংকীর্ভনের ক্ষীণত্োত! 
ধারাটিকে বেগবতী তেজীয়দী করে তুলেছিলেন। 

প্রথমে একালের ধর্মনৈতিক পরিমগ্ডলের কথ 
বল! যেতে পারে । নবন্ধীপে তখন নান! শান" 
বিশেষভাবে নব্যন্তানবের চর্চা হুগ্রচুর। শাহ্বপাঈী 
অধ্যাপক ব| ছাত্রমগ্ুলীর দাপটে নবদধীপ বা 
বাংলার আরও আনেক সংস্কতকেজ সরগরষ। 
বৌদ্ধিক চর্চা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, কিছু কিছু 


৪১৮ 


ব্যতিক্রম থাকলেও আচারনিষ্ঠারও অভাব ছিল 
না। কিন্তু ধর্ম যে হৃদয়ের ধন, জীবনের প্রতিষ্ঠা- 
ভূুমি--এ চেতনা ছিল না। উপযুক্ত সাধক--- 
বিশেষতঃ সাধননেতার অভাবে তস্ত্রাচার বিকৃত 
হয়ে সমাজকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুন্নছিল। বৌন্ 
সাধনার হারিয়ে-যাওয়! আদর্শ নান! "শাখা- 
উপশাখায় নতুন নামে অস্তিত্ব বজায় রাখার ব্যর্থ 
চেষ্ট! করছিল। বৈষ্ৰ-ভক্তরা প্রায় হতমান হয়ে 
কোন রকমে টেকে টুকে ছিলেন। তবু 
তারাই ছিলেন প্রীচৈতন্টের প্রকাশের-_ল্জাতির 
জীবনে তার প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত আধার। 
উচ্চকোটির সাধক বিশিষ্ট সব সম্প্রধায়েই 
ছিলেন, কিন্তু লোকসাধারণের সঙ্গে তাদের 
লংযোগ ছিল না । তাছাড়। ব্যক্তিগতভাবে সাধ্য 
অস্তমুথ সাধনপদ্ধতি সর্বজনের উপখোগীও ছিল 
না। নাম-সংকীর্তন-_বিশেষ করে স্বেতভাবে 
নাষ-সংকীর্তন সর্বজনের ভাবনা ও সাধনাকে 
একায়িত করে উন্মাদনা ন্থত্টি করতে পারে। 
সমবেত নাম-সংকীর্তনে তাবোদ্বীপক শক্তি 


অবশ্তই আছে, তার চেয়ে বেশি আছে মাধুর্যময় 


আবেোন এবং তীব্র আনন্দন্বাদ। শ্রীচৈতন্ত 
সাধনার এই সাধারণী ভূমিকায় তীর অন্গামী- 
দের তথ! সেকালের তক্তিপ্রাণ বাঙালীকে 
উজ্জীবিত করেছিল। 
তিন 

সে-যুগের নাষ্ট্রনৈতিক-সামাজিক ইতিহাপের 
দিক দিয়েও 'যুগধর্ষ, নাম-সংকীর্তনের ভূমিকা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । শ্রীকঞ্ষচৈতন্ত যখন গৃহস্থ- 
জীবনে বিশ্বস্তর শর্ম/-নবধীপের স্থুপরিচিত 
সপ্রিয় নিমাই পণ্ডিত, তখন গৌড়েশ্বর আলা- 
উদ্ীন হোসেন শাহ (রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯ 
ধ:)। যুদ্ধকালে উড়িয্যার দেবদেউল-ধ্বংম বা 
কোন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা বাদ দিলে 
ভিনি লাধারণতাবে হিন্মুবিদ্বেবী ছিলেন না। তা! 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


সত্ত্ব মুসলষান রাজকর্মচারীদের অনেকেই 
হিন্দুদের গ্রীতির চোখে দেখত না, তাদের ধর্মা- 
চরণে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বাধা সাই 
করত। নবনধীপের কাজী বিরল দৃষ্টাস্ত ছিলেন না। 
নাম-সংকীর্তনের মতো 'অহিংল? ধর্মপন্থা যে কিছু 
কিছু অপশাসকদের প্রয়াস কিভাবে প্রতিরোধ 
করতে পারে কাজীর নিষেধাজ। অমান্ত করে 
শ্রগৌরাঙ্গের নেতৃত্বে নগরসংকীর্তন আর তার 
ফলাফল থেকে তা অন্থভব কর! যায় । উত্তেজনার 
কারণ থাকলে এ প্রতিরোধ যে কত গভীর 
সংক্ষোভে পরিণত হবে আর তার প্রতিক্রিন্নাও 
যে স্বদবরপ্রসারী হবে, তা অনুধাবন করে 
আঞ্চলিক শাসক বা রাজপুরুষর! সংযত হতে 
বাধ্য হয়েছিক্ন। 

আরও একটি কথা। শাসকদের প্রত্যক্ষ 
সহযোগ ৰা পরোক্ষ প্রশ্রয় পেয়ে ধর্মান্ধ মুসল- 
মানর] অনেকেই হিন্দুদের জোর করে ধর্মাস্তরিত 
করেছে। কিন্ত এইতাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানের 
সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। বরং সমাজে উপেক্ষিত 
অবহেলিত ( উৎপীড়িতও ) তথাকথিত নীচ 
জাতি'র একটা বড় অংশ ছলে দলে মুসলমান 
হওয়ায় হিন্দুপমাঙ্গের পক্ষে মারাত্বক ক্ষতি 
হয়েছে। ইসলামী সমাজে যে সাম্যভাবনা আছে 
তাতে সাধারণ মুসলমান সমাজে সমান মানৰিক 
মর্যাদার অধিকারী । অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা আর 
নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবার জন্ত তার! মুমলমান 
হয়েছে। এ-ছাড়| শাসকগোীর ধর্ম গ্রহণে বাস্তব 
কিছু কিছু সুবিধাভোগের প্রলোভন তো ছিলই। 
শ্রীচৈতন্য নাম-সংকীর্তচ্নে সংবন্ধ করে যে তক্ত- 
সাজ গড়ে তোলেন তাতে জাতপাতের ভেদ 
ছিল না। “তক্ত বৈফব গোঠীতৃক্ত যে-কোন 
মান্ছষের এই পরিচয় । সমাজে এতদিন যার! 
অবহেলিত ছিল তারা বৈষব-তক্তসমাজের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে আত্মমর্ধাদাবোধ ফিরে পেয়েছে। 


শ্রাবণ, ১৩৯৪ 


বৃহত্তর হিন্দুসমাজে স্বাঙ্গীতৃত হয়ে শক্তিসঞ্চার 
করেছে। প্রীচৈতন্য-গ্রবতিত 'যুগধর্ম, এইতাবেও 
হিন্দুসমাজকে ধারণ করেছে, শক্তিশালীও করে 
তুলেছে। 
চার 

শ্ীরাষকফণও নাম-সংকীর্ভনকে বিশেষ সর্ধাদ। 
দিয়েছেন । এই নিৰদ্বের শুরুতে তার যে কথা- 
মৃতাংশ চয়ন কর। হয়েছে সেটিতে তা ্পষ্তাবেই 
বলা হয়েছে । ভক্তসঙ্গে নাম-নংকীর্তনে (কেবল 
হরিনাম নয়, মাতৃনামও ) তিনি নিজে যেতেছেন, 
সকলকে মাতিয়েছেন- শ্রীঞ্ররামকষ্চকথাম্ত ঝা 
প্রশ্নরামকষ্ণলীলাগ্রসঙ্ষে তার অজনম্র নিপর্শন 
আছে। নাম-সংকীর্ভনের প্রতাব যে কত তার 
আর গভীর হতে পারে প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা এই 
ছুই গ্রস্থ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। 

কলিতে নারদীয় ভক্তির কথ। বললেও এৰং 
নাম-সংকীর্তনের অমোঘ প্রভাব নিজ আচরণে 
প্রতিপাদন করলেও 'যুগধর্ম” সম্পর্কে শ্রীরামকষের 
নির্দেশের সন্ধান অন্যন্র করতে হবে। শ্রীরাম- 
কু্কলীলাগ্রসঙ্গ__-ঠাকুরের দিব্যতাৰ ও নরেন্দ্রনাথ” 
নবম অধ্যায়ে ছেখি, ঘক্ষিণেশ্বরে সমবেত ভক্তদের 
কাছে বৈষ্বধর্ম সম্পর্কে আলোচনা গ্রদঙ্গে 
শ্ররামকুষ্ 'নাঁষে রুচি, জীবে দয়া, বৈষণব-পূজন। 
এই আদর্শটি বিশ্লেষণ করেছেন। লীলা প্রসঙ্গের 
বরশার কিছু অংশ £ 

“যেই নাম সেই ঈশ্বরস্পনা-নামী আতে? 
জানিয়! সর্বদা অস্থরাগের সহিত নাম করিবে) 
তক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও টৈষ্ণব অতেদ জানিয়া 
সর্ঘদ সাধুতক্তদিগকে শ্রচ্ধা, পুজা ও বন্দন] 
করিবে; এবং কৃষ্ণেরই জগৎসংসার একথা 


যুপধর্ম £ শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরাম 
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হৃদয়ে ধারণ করিয়া 'সর্বজীবে দয়া (প্রকাশ 
করিবে )। 'সর্বজীবে দয়া” বলিয়্াই তিনি লহুসা 
সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ- 
দশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'জীবে 
দয়া__-জীবে দয়া? দুর শালা! কাঁটাণুকীট তুই 
জীবকে দয়! করবি? দয়া করবার তুই কে? না, 
না, জীবে দয়! নয়--শিবজ্ঞানে জীবের সেব11” 
(শ্রপ্রবামকঞ্খলীলাপ্রসঙ্গ, ১৩৫৮, দিঝ)ভাব ও 
নরেজনাথ, পৃঃ ২২৩-২৪.) 

শিবজঞানে জীবসেবা"ই শ্রীরামকঞ্-আদিই 
যুগধর্ম। ম্বামী বিবেকানন্দ-গ্রমুখ তার সন্গ্যাসী 
সম্ভানেরা জীবনাচরণে এই যুগধর্মই প্রবর্তন, পালন 
আর প্রচার করেছেন। জীবে শিবজ্ঞান অবশ্যই 
অনেক দুরের কথা। কিন্তু লোক কল্যাণে 
নিজেকে উৎসর্গ করা ধর্মসাধনার বিশিষ্ট পন্থা। 
এ চেতনায় একদিকে ঘেমন নিফাম কর্মানুষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে সাধকের চিত্তশ্তদ্ধির কারণ হয়, অন্য- 
দিকে তেমনই সামাজিক সর্বোদয়েরও নিদান। 
নাম সংকীর্তন, বৈষ্বপূজন অর্থাৎ সাধুসজ্জনের 
সশ্রদ্ধ সেবা অবশ্যই বিশিষ্ট সাধনাঙ্গ, কিন্তু যুগধর্ম 
_-জীবসেবা । 

"জীব? শবটি অবশ্ত লক্ষণার্থে মানব-বাচক। 
জীবসেবার তা্পর্ধ মানবসেবা_ মানবকল্যাণ 
সাধন । হৃদয়ে যথার্থ তক্তিভাব ন৷ থাকলে নাম- 
সংকীর্তন জড় অভ্যাসে পরিণত হয়ে সাময়িক" 
ভাবে কিছুটা মাদকবৎ উন্মাদনার স্থ্টি করতে 
পারে। কল্যাপব্রতসাধনও অবশ্ঠ ব্রতীকে অহঙ্কার 
বিষুঢাত্ব। কর্তৃত্বলোভীতে পরিশত করতে পারে । 
কিন্ত জড় তামনিক অব্সার্দের চেয়ে রাজদিক 
উদ্যম বহুগুণে শ্রেয়, চরিষ্ণুতাই জীবন । 


মহাশ্বেতা মায়াবতী 
স্বামী জিতাত্বানম্দ 


প্রথম উধার শ্বয় আলোকে আমর] দীড়িয়ে- 
ছিলাম নীরবে, স্তব্ধবিম্ময়ে মায়াবতীর নতুন রূপ 
দবেখছিলাম। অবর্ণনীয় রূপ আজ মহাশ্বেতা 
মায়াবতীর। সকাল হতে তখনও প্রায় ঘণ্ট।- 
খানেক বাকী। তোরের অম্পষ্ট আলোর ফুটে 
উঠল শ্বেতবসন। মায়াবতীত্র নিথর নিঃম্পন্গ ধ্যান- 


মঞ্জা রূপ । গত সন্ধ্যায় ছিল শিলাবুটি, ঝোড়ো 


হাওয়া, কন্কনে শীত সারারাত বৃষ্টি হল। 
মাঝরাত থেকে ছাদজুড়ে শিলাবৃট্টির একতান 
শুনেছিলাম। 

আজ সকালে সব স্তব্ধ, জীবনের সামান্ত তম 
ম্পদানও নেই। প্রকৃতি নিথর । পাইন, ওক, 
সাইপ্রাস, দেগদার, আর রোভোডেনড্রনের বনে 
ধেন হঠাৎ নেমে এসেছে এক বিরাট স্তব্ধতা, 
ধ্যানের আবেশ, পাখীর ভাক বেই। মায়াবতীর 
চিরপরিচিত ওকগাছের ডালে নৃত্যরত কাল 
পাখীর দল আজ উধাও । পাইনগাছে আপেনি 
আজ দীর্ঘপুচ্ছ নীলপাখীর দল, দু'রর সাইপ্রাসের 
ঘনকাল ভালপালার মধ্যে ক্রনানবত ব্রেন-ফিভার 
পাখীর ডাক আজ শোনা যাচ্ছে না। উত্তর 
হিমালয় থেকে আসা উফ-দক্ষিণের যাঞ্জী যাযাবর 
পাখীর কলরবের আজ কোন চিহ্ন নেই। 

মায়াবতী আজ ধ্যানমগ্ী, শুভ্রাবেশ পরিছিতা। 
পাড়ে লাল রওটিরও চিহ্ন নেই। মায়াবতীর 
চিরপর্িচিত বাগান আঞ্জ হিমশ্মশান। আশ্রধ- 
বাড়ি, প্রবুদ্ধভারতের বাড়ি সবই আজ নতুন, 
অপরিচিত মনে হচ্ছে । ছাদে, কাপিশে, উপরে, 
নিচে, রাস্তায়, বনে, পথে, গহ্বরে চাপচাপ 
বরফের সুপ, চাল থেকে ঝুলছে লব্ষমান বরফ- 
থণ্ড। সব আজ একাকার--নবই শ্বেত, বাগান 
পথ সব এক মনে হচ্ছে, পবই শুন্রব্ফে ঢাকা। 


মাঝে মাঝে কেবল মাথ৷ তুলে দাড়িয়ে আছে 
পু্পধীন প্রাণহীন গোলাপের রিক্ত কাটাসার 
ডালপালা । ভোরের আকাশে নেই নীল রঙ। 
সব স্থির ঘনায়মান সাদাকাল মেঘে ঢাকা । 
চিরপরিচিত ধরমগড় পাহাড় আর গভীর 
অরপ্য আজ দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল শ্বেতবস্ত্রে আবৃত। 
গাছ বলে কিছু নেই। গগনম্পর্শা পাইনের উপর 
আজ শ্বেতাবগ্তঠন। কেবল নিচে ঘনকৃষণ বিশাল 
কাণ্ড। মনে হচ্ছিল কোনও যুগে এখানে সবৃজ 
অরণ্য ছিল। আজ পৃথিবীতে নেমে এসেছে 162- 
৫68. বা অপমৃত্যু--যে সাধিক মৃত্যু আদার 
কথ। আজ থেকে তের কোটি বছর পরে, মেই 
সর্বগ্রা্ী মহাশ্মশানের একটু আভাস আজ দিয়ে 
গেলেন শিবঠাকুর। মায়াবতীর বিশাল হিমভূমি 
থেকে আসছিল এক অগ্রাকৃত আলো? ঘা সর্ষেরও 
নয়, চন্দ্রেরও নয়, একট! রহশ্তঘন শ্বেতআভা 
বরফের বুকে ফুটে উঠেছিল। শিব হ্বয়ংপ্রত। 
শিব-“চিরশ্বশানচারী। অনাদি সমাধিধারী, 
স্তব্ভয়ে গগনে তারি আরতি করে তপন”, সর্ব 
গ্রা্মী স্তব্ধতার মধ্যে দাড়িয়ে আমর দেখছিলাম 
প্রকৃতির শিবরূপ, মা আজ শ্মশানবাসিনী। 
পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতি আজ একীতূতা, ব্রহ্মলীন। 
্রক্ধ ও শক্তির একীভূত রূপের আভাল চোখে 
পড়ল, শুনেছিলাম ম! ৫কলাসে শিবের সঙ্ে 
থাকেন, কেবল ছুগগাপুজোর সময় চারদিনের 
জন্য আমাদের পৃথ্থিবীতে নেমে আসেন। আজ 
হিমশুত্র সকালে দেখলাম মায়ের কৈলাপবাদিনী 
রূপ, শিবের অভিন্নকূপা মা । 
৮ এই হিমালয়ের অন্যপ্রান্তের কাশ্মীরবাসীর! 
বিশ্বাম করেন শীতের আগমনে প্রকৃতি শিবের 
সঙ্গে একীভূত! হয়ে বান। আবার বসন্তে? 


শ্রাবণ, ১৩৪৪ ] 


আগমনে মাতৃরূপে প্রকাশিত। হন। নতুন জীবন 
দান করেন মা! জগৎ রক্ষার জন্য। পত্র-পুণ্পের 
বিরাট লস্ভারের মধ্যে মা আনেন নবজন্ম। 
তারপর প্রায় ছ'নাম মা জগৎপালনের কাজ 
করেন, মাঠে মাঠে ধান হয়। অঙ্পের সম্ভার এনে 
দেন মা বিশ্বসরাচরের সকল সম্ভতানসম্ততিদের 
জনা । আবার শরতের শেষে হেমন্তের প্রারস্তে 
সব কাজ শেষ করে গেরুয়া ৰন্রে সঙ্জিতা হন 
শিবলোকে প্রস্থানের জন্য। ম্যাগ্সিফিসেন্ট 
চেনারের (এক প্রকার পাহাড়ী গাছ) ঠৈরিক 
রঙে সার! কাশ্মীর উপত্যক। ছেয়ে যায়। শীতের 
আগমনে এই গৈরিকসৌন্দ্ও শেষ হয়ে যায়। 
গেকুয়ার তপস্যা উত্তরণ করে মা শিৰের সঙ্গে 
লীন হয়ে মন্থাশ্বেতার রূপ ধারণ করেন। সঙ্গগ্র 
কাশ্মীর উপতাকা ঢাকা পড়ে সাদা বরফের এক 
সর্বব্যাপী আস্তরণে। 

মায়ের এই রূপ চিরতপখ্থিনী ব্রহ্মচারিণী উমার 
রূপ--আধ্যাত্মিক নবজন্মের প্রতীক । ঈশ্বরসান্নিধ্যে 
দেবজীবনে প্রতিষ্িত হবার রূপ। ছান্দোগ্য 
উপনিষদে বলা হযজেছে__লাল রঙ রজোগুণের, 
কালো তমোগুণের আব সাদ। নত্বগুণের প্রতীক । 
মায়াবতীতে দাড়িয়ে দেখলাম মায়ের শুদ্ধসত্বরূপ। 
মহাশ্থেত। মায়ের বস্ত্র আজ সর্ববাসনার নির্বাণের, 
মর্বকর্মনক্ন্যাসের কূপ । শেষ হোমাগ্ির ভন্মাবশেষ, 
শিবের বিভূতি আজ মায়ের আতরণ। 

মায়াবতীতে দাড়িয়ে আজ লকালে আমর! 
দেখছিলাম জগজ্জননীর এই নতুন বূপ। গত- 
কালও দেখেছি দুরে দিগন্তবিস্তৃত তুষার-শৃঙ্গরাঁজি 
যা] দেখে আচার্ধ শঙ্কর লিখেছিলেন £ 

গাঙ্্ং ভন্মসিতং সিতঞ্চ হদিতং 
হুস্তে কপালং সিতং 
খট্রান্ঞ্চ দিতশ্চবৃষতঃ কর্ণে সিতে কুণুলে 
গঙ্গ। ফেনসিতা জট পশুপতেশ্চন্ত্রশচসিতো 


মহাশ্বেত। হ্বায়াবতী 
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হে শিব, তোমার দ্বেহ শ্বেত, তোষার করুণার 
হাসি শ্বেত, হস্তের নরযুণ্ডও শ্বেত, তোমার কৃঠার 
শ্বেত, তোমার বাহন বৃষ শ্বেত। তোমার কর্ণের 
কুপ্ডলযুগল শ্বেত, তোমার মাথার জটাম্বরূপ গঙ্গার 
ম্রোতরাশি শ্বেত, আর তোমার মন্তকোপরি 
চন্দ্রও শ্বেত... 

আজ সেই সর্বশুত্র শিব এসে গেছেন ম্বায়া- 
বতীর প্রাঙ্গণে, ঢেকে ফেলেছেন মর! প্ররূতিকে 
তার নিজের শুভ্রবেশে। শিবন্ব্প বিবেকানন্দ 
যেদিন প্রথম পদার্পণ করেছিলেন সেদিনও 
মায়াৰতী ছিল তুষারশুভ্র, শিবরূপ1 ৷ ৰিবেকা- 
নন্দের ৰাইরে ভিতরে সেদিন এসেছিল শিব- 
চেতনার আনন্দ--চিদানন্দদপঃ শিৰোছং 
শিবোহং। আর সেই শিবন্বূপের আনন্দে সেদিন 
ভরিয়ে দিয়েছিলেন মায়াৰ্ভীকে বীরেশ্বর শিব, 
সেদিনও মায়াবতী ছিল তুষারশুভ্র,। খাানমগ্নাঃ 
বিবেকাননোর দৃষ্টিতে মায়াবতী হয়ে উঠেছিল 
চি্ানন্দব পিণী, চতন্তরূপিনী,আত্মগ্বরূপিণী | শিব- 
হ্বরূপিণী, মায়ের আত্মানন্দের রূপ ফুটে উঠেছিল 
সেদিনও এই হিমশ্মশান মায়াবতীর বুকে । 

মায়ের এই ব্ধপ কে দেখেছে? কেজানে? 
মাতৃতক্ত শঙ্কর লিখেছিলেন-স্তথা তে সৌন্দর্যং 
পরমশিব দৃঙ্মান্র বিষয়:__মা তোষার প্রকৃত 
সৌন্দর্ধ কেবলমাত্র পরমযোগী মহাশিবের ধ্যান- 
গোচর । মায়াবতীতে আজ মায়ের সেই রূপের 
আভাস চোখে পড়ল, রামপ্রপাদ বলেছিলেন £ 

মহাকাল জেনেছেন কালীর বর্ম অন্য কেবা 
জানে তেমন |, শ্রারামকৃষ্ণ বলতেন, বাড়ির গিঙ্নী 
সব কাজ শেষ হয়ে গেলে নাইতে চলে হায়, 
হাজার ডাকলেও ফেরে না। মায়াৰতীতে আজ 
উম্বার সর্বন্বত্যাগিনীর, সংসারত্যাগিনীর, সর্বকর্ম- 
ত্যাগিনীর, কেবল শ্ুন্ধ চৈতনাময়ীর রূপ । 

স্তবূবিম্ময়ে সকলেই দাড়িয়েছিলাম পবিজ্্ 
উধাকালে। মায়াবতী আজ গভীর আত্মন্বরূপের 
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আনঙ্গে বিভোর । বা ঠাকুরঘরে . গিয়েছেন, 
মেখানে ধ্যানে ডুবে গিয়েছেন। ছোট ছেলে 
দেখছে। মায়ের এই রূপ সে কোনদিন দেখেনি । 
আজ যেন ম৷ প্রকৃতি তার শিশুকে বলছেন--:739 
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স্যধ হও, শান্ত হগ। এই মুহুর্তেই তুমি অন্থভব 
কববে তুমিই শিব, তুমি সেই একক সর্বব্যাপী 
লত্বা। উপনিষদের বাণী মনে পড়ল--সেই 
আত্মাকে জানো যা তোমার অন্তরে, বাহিরে, 
পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, তৃলোকে, ছ্ালোকে, যা 
তোমার মন প্রাণ মব কিছুর মধ্যেই ওতপ্রোত- 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--৭ষ সংখা 


তাবে অনুস্যত। সেই আত্মাকেই জান। জন্য 
সব বাকা পরিত্যাগ কর। অমৃতের এই একমান্ত্ 
সেতু। খবিবালক শ্বেতকেতুকে উপনিষদ বল 
হয়েছে-_-শ্বেতকেতু তুমিই সেই, তুমিই সেই।' 
আবার উপনিষদ্‌ বলছেন-_“যৌনং ব্রন্মেতি-_ 
ষৌনই সেই ব্র্থের রূপ ।, 

পবিত্রতার মুর্তপ্রতীক ন্ফটিকের মতে! 
মায়াবতীর এই হিমছ্রেছের উপর চলতে ভত় 
হচ্ছিল। হিম মাথায় তুলে নিয়ে আমর! ধ্যানমগ্জা 
প্রকৃতিকে, পার্বভীপরমেশ্বরের একীভূত রূপকে 
প্রপা্ণ করলাম। 


স্বামীজীর চিন্তায় সার্বজনীন ধর্ম 
প্রন্বশীলকুমার রুদ্র 


উনবিংশ শতাবীতে বাংলা তথা ভারতবর্ষে 
যে নব্জাগরণ দেখা দিয়েছিল, মে জাগরণকে 
কেউ কেউ ইটানীর রেনের্সাসের মতো পূর্ণ 
জাগরণ বলে স্বীকার না করলেও জাতীয়-জীবনের 
দর্বক্ষেত্রে যে একটি বিপুল পরিবর্তন চিত 
হয়েছিল একথা অন্বীকার করার উপায় নাই। 
সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিতা, এসবের ক্ষেত্রে যেমন 
নব নব র্ুপাস্তর সাধিত হয়েছিল, পাশাপাশি 
ধায় চিস্তা-চেতনার ক্ষেত্রেও মধ্যযুগীয় কু- 
সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভাবনাকে দুরে সরিয়ে রেখে 
সনাতন অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন ধর্মভাবনাও 
উদ্ভাসিত হয়েছিল। আর দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার 
শান্ত সমাহিত পরিবেশে ভাব-নিমগ্র প্রাণের 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ষ ছিলেন সেই নবীনধর্মের 
প্রবর্তক । পরে সমগ্র বিশ্বে গুরুর সেই ধর্মা- 
দর্শকে বিতরণ করলেন তারই উত্তর-সাধক বীর- 
অঙ্গ্যালী স্বামী বিবেকানন্স। স্বল্লামু জীবনের 
(১৮৬৩-১৯*২) মুল্যবান সময়-সীমার মধ্যে লাড়ে 


তিন বছরের বেশি সময় পাশ্চাত্যে সনাতন হিন্দু- 
ধর্ম তথ গুরু শ্রীত্নামকৃষের বাণী গ্রচার কর্মে তিনি 
নিয়োজিত ছিলেন। সে-সময় হিন্দুধর্মের যথার্থ 
স্বরূপ পাশ্চাত্যবাসীর মনে জাগিয়ে তুলতেও 
সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া, তিনি তাদের মনে 
এই বিশ্বাম জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, আধুনিক 
যুগে সর্বজনীন ধর্মের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে 
এবং সবধর্মের মধ্যেই এই সর্বজনীন ভাব নিহিত 
আছে? ধর্মগুলির মূল অংশের দিকে তাকালেই 
আমরা ত৷ দেখতে পাৰ। আমাদের সকলকেই 
ধর্মের এই মূল অংশের গ্রতি নিবন্ধদৃষ্টি হতে হবে। 
তিনি বলেছিলেন, বেদাস্ত অবলম্বন করেই সর্ব- 
ধর্মের অস্তনিহিত মূলগত এঁক্য জগৎ জ্স্ুতব 
করতে পারবে এবং ধর্মের এই সর্বজনীনতারূপ 
অনবন্ভ ভিত্তির উপর লার। পৃথিবী মিলিত হয়ে 
দাড়াতে পারৰে। 

স্বামীজী ধর্ম সন্ধে এক অতি উচ্চাজের দৃটি- 
তঙ্গির পরিচয় রেখে গিয়েছেন আধুনিক যুগের 


শ্রাবণ, ১৩৯৪ ] 


বিশ্বংলমাজের কাছে। ম্বামীজীর চিন্তায় সার্ধ- 
জনীন ধর্মের স্বরূপ বুঝতে গেলে ধর্ম প্রসঙ্গে তিনি 
বিভিন্ন জায়গায় ঘা বলেছেন সেসব উক্তিগুলিকে 
আমাদের অন্থলরণ করতে হুবে। তার পূর্বে 
'সার্বজনীন' ও “সর্বজনীন”-এই শষ ছুটির 
তাৎপর্ধও আমাদের জানতে হবে। কারণ 
প্রবন্ধের শিরোণাষে “সার্বজনীন” শবটি রয়েছে। 
সার্বজনীন” শবটির প্রকৃত অর্থ “সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 
সর্বজনীন? শবটি সাধারণ বা পর্বজন-_দর্থে 
প্রযুক্ত । অবশ্ঠ সার্বজনীন ধর্ম বলতে সকল ধর্মের 
মূল বা শ্রেষ্ঠ অংশগ্ুলিকে যেমন বোঝানে! 
যেতে পারে, সেই সঙ্গে ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশগুলি 
যাকে স্বামীী সকল দেশের সকল ধর্মের মধ্যেই 
লক্ষ্য করেছেন ত! যে সর্বজনীন তাও নির্দেশ করা 
যেতে পারে । স্থতরাং ধর্মের ক্ষেত্রে সার্বজনীন 
ও সর্বজনীন উভয় শব্ধই গভীরভাবে অস্িষ্ট। 

ধর্ম কি? স্বামীজী ৰলেছেন, মাস্ুষের 
অন্তরে পূর্ব হতেই নিহিত দেবত্বের বিকাশের 
নামই ধর্ম। “মানুষের প্রকৃতির মধ্যে একটি 
মং সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ধাহ। অনবরত 
ৰিকশিত হইতে চাহিতেছে। এই বিকাশের 
নামই ধর্ম ।”* তার মতে, সার্বজনীন ধর্ম হচ্ছে, 
মান্গষের অত্যন্তর হতে উদ্ভূত একটা উন্নতি য| 
মাঙ্থ্যকে ক্রমোন্নত করতে করতে এগিয়ে নিয়ে 
ক্রম-বিবর্তনের শেষ ধাপে পৌছে দেয়, যেখানে 
পৌছে মান্য পূর্ণ সম্বন্ধে সব কল্পনার ও পরিপূর্ণ 
ঘুক্তিত রূপ নিজেরই অন্তরে প্রত্যক্ষ করে। তাই 
প্রকৃত ধর্ম মান্ধের উপলব্ধিতে, আচার-অনুষ্ঠানে 
নয়। এদিকে লক্ষ্য রেখেই ধর্মকে তিনি “মানৰ- 
জীবনের অতি সহজ ও প্রকৃতিগত স্বভাব” বলে 
অতিহিত করেছেন। 

স্বামীজী ধর্মকে মাঙ্ছযের প্রকৃতিগত ও 


স্বামীজীর চিস্তান্ব সার্বজনীন ধর্ম 


৪২৩ 


স্বাতানিক ত্বতাব বলেই শুধু অভিহিত করেননি, 
তিনি ধর্মকে মানবজীবনের একটি সর্বজনীন 
বিষয় ছিসেবেও ধরেছেন । বলেছেন, “থামার 
বিশ্বাস--ধর্ম মানুষের এমনই মজ্জাগত যে, যতক্ষণ 
মানুষ দেহ ও মন ত্যাগ না করে, চিন্তা ও 
প্রাণের গতি নিরুদ্ধ না৷ করে, ততক্ষণ ধর্ম ত্যাগ 
করিতে পারিবে না।”ং 

মানবজীবনে ধর্মের তৃমিকা! স্বামীজীর মতে 
কি? আমর] আললে যা, আমাদের ত্রন্ষভাব-- 
যা আমাদের স্বরূপ, সেটি উপলব্ধি ব প্রত্যক্ষ 
করাই ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্ত। আমাদের এই 
'আঙি বোধকে ক্রমে দেহ-মন-বুদ্ধি থেকে সরিয়ে 
এনে নিজের আদল রূপ--শুদ্বচেতনা, য। পরম।" 
ননাময়, য| অবিনাশী, তা উপলব্ধি করাই ধর্ম। 
স্বামীজী এই কথাটি বহুভাবে ব্যক্ত করেছেন। 
বলেছেন £ প্ররত্যক্ষই ধর্ম) 'উপলব্ধিই ধন” 
'আত্মার সহিত পরম্বাত্বার সন্বদ্ধই ধর্ম, 'আত্ম।" 
রাম হওয়াই ধর্ম প্রভৃতি। আমাদের শ্বরূপই 
পরমাতু।। আমরা যখন এই হ্বরূপ তুলে 
নিজেদের মন-বুদ্ধির সঙ্গে জড়াই--হাসি-কাদি, 
চিস্তা করি, বিচার করি--তখনই আমরা 
জীবাত্ম।। কিন্ত যখন আমরা নিজের আনন 
নিজে বিভোর হুই, আনন্দের জন্ত বাইরের স্থুল- 
স্তর উপর নির্ভর করি না; আমি আনন্দদ্বরূপ-- 
এই উপলব্ধি হলেই মান্য আত্মারাম হয়। 
আসলে য| সত্য-_ত প্রত্যক্ষ করাই হচ্ছে ধর্ম। 
স্বামীজী ধর্মের এই প্রতাক্ষতা সম্পর্কে বহুবার 
বলেছেন £ 

* প্রত্ক্ষই ধর্ম__শান্জারি পাঠ ধর্ম নয়। 
বুদ্ধিতে সায় দেওয়া ধর্ম নদ ধর্ম মতবাদ 
বিশেষ নয়) সাম্প্রদাস্মিকতা নয় এমন কি, 
সাধারণতঃ ঘাকে আমর] ধর্ম বলি--জপ, ধ্যান 


৯৬ দ্যামী বিবেকানচ্দের বাণী ও রচনা, উম সং ১০1৯৬ 


২ ও 1890 


৪8২৪ 


মানার, মসজিদ বা গির্জায় যাওয়া, শাহপাঠ, 
তপশ্য।, মনংসংযম, নিষষাম কর্ম ইত্যার্দি-_এদবের 
কোনটিই ধর্ম নয়। এসব ধর্মলাভের,".'সহায়ক 
ম্বাত্র, ধর্মের গৌণ অংশ? | ত্বামীজী বলেছেন : 
হতঙ্ষণ না কারও সত্য উপলব হচ্ছে, প্রত্যক্ষ 
হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে 'ধাগ্সিক' বল! চলে না, বলা 
যায়, সে 'ধা্নিক হবার চেষ্টা করছে? মাত্র ।”* 

আমর! সাধারণতঃ এইসব অনুষ্ঠানগুলিকেই 
ধর্ম বলে ভাবি, কিন্তু তা নয়। প্ররুত ধর্ম হচ্ছে 
অঙ্গৃভৃতির ব্যাপার। স্থামীজী নিঃসক্কোচে 
বলেছেন : “যতদিন না ধর্ম অস্থভূত হইতেছে, 
ধর্মের কথা বলা বৃথা ।” “ভীর্থে বা মন্দিরে 
গেলে, তিলকধারণ করিলে অথবা বস্ববিশেষ 
পরিলে ধর্ম হয় না ।:."ঘত্দিন পর্বস্ত না তোমার 
স্রদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্বস্ত না ভগবানকে 
উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা । ভ্বায় যদি 
রাঙিয়। যায়, তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক 
নাই।* 

স্বা্ীজী সার্বজনীন ধর্মের ত্বরূপ সম্পর্কে 
অন্তজ্জ বলেছেন : “ইজিয়ের, এমন কি মনেরও 
সমুদয় সুখ অনিত্য ) কিন্তু আমাদের ভিতরেই 
মেই নিরপেক্ষ স্থখ রয়েছে, যে স্থখ কোন কিছুর 
উপর নির্ভর করে না।...স্থখের জন্য বাইরের 
বস্তর উপর নির্ভর না ক'রে ধত ভিতরের উপর 
নির্ভর ক*রব--হতই আমরা 'অস্তঃনুথ, অন্তরা রাম” 
হবো, জামরা ততই আধ্যাত্মিক হবে ।”« 

হ্বামীজী ধর্মের ছিবিধ ব্যাখ্যা করেছেন। 
যে অর্থে ধাগ্সিক হওয়া বলতে তিনি ঈশ্বরকে 
প্রত্যক্ষ কর! বা জান লাভ করাকে বুঝিয়েছেন; 
এ অর্থে ধর্ম ও মোক্ষ সমার্থক । লাধারপণতঃ 
আমর! ধর্কে যে অর্থে ব্যবহার করিত 

ও 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, প্‌ঃ ১৭৫ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ-"৭ম লংখা। 
উত্য়ার্থক। কোন বাঞ্ছিত ফল- ইহলোক ও 
প.লোক কোন বাঞ্ছিত বস্তনাভ বা অত্যুদয়ের 
জন্য অন্থচিত ক্রিয়াকেও ধর্ম বলি, আবার ইহুপর 
লোকাতীত তগবান লাভের জন্ত অনুরিত 
প্রচেষ্টাকেও ধর্ম বলি। এপ্রনঙ্গে স্বামীজীর 
বক্তব্য এই ধরনের ; আমাদের চরম লক্ষ্য মোক্ষ- 
লাভ বা জানলাভ বা ভগবানলাত হলেও 
মীমাংদকদের অর্থে ব্যবহৃত ধর্ম চতুর্বর্গের ধর্ম, 
যা ক্রিয়ামূলক, যা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক 
অত্থ্যদয় আনে, তা অধিকাংশ অধিকারীর পক্ষেই 
একান্ত প্রয়োজন। ক্রিয়ামলক বলেই তা 
গ্রয়োজন, কারণ তা তামসিকতা। বা জর়ত্বকে 
কাটিয়ে দিতে পারে । আর এই কর্মের সঙ্গে 
ভগবচ্চিন্তা বা আত্মচিস্তাকে যে-কোনভাবে 
জড়িয়ে রাখলে তার ফল রাজসিকতাকে দমিয়ে 
ক্রমে সান্বিক ভাবের উদয় ঘটিয়ে মানুষকে মোক্ষ- 
লাভের যথার্থ অধিকারী করে তোলে। কর্ম- 
সহায়ে তামসিকতাকে কাটিয়ে ঈশ্বরচিস্তা সহায়ে 
রাজমিকতার দোষ কাটিয়ে যেতে হবে। এজদ্বই 
? ধর্মের চেয়ে 'মোক্ষ'ট! অবশ্ত অনেক বড়, কিন্ত 
আগে ধর্মটি কর] চাই ।”* স্বামীজী মাহুষের 
ভিতরের অহংটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাজ 
করতে বলেছেন, ভক্তি বা জ্ঞান অবলম্বনে কাজ 
করতে বলেছেন, যা কর্মযোগ। যা গীতার 
ঘিজ্ঞার্থাৎ কর্ম “মামঙ্থন্বর যুধ্য চ” প্রভৃতি 
তক্তিভাবাশ্রিত বাণীর অন্থপরণ করে; অথবা 
“প্রকতেঃ ক্রি়মাণানি গুণৈ: কর্মাশি সর্বশঃ। 
অহংকারবিষ্ঢ়াত্ম! কর্তাহমিতি মন্ততে” ( ৩২৭) 
সব কিছু করেও “নৈবৰ কিঞ্চিত করোমীতি যুক্ত 
মন্তেত তত্বৰিৎ* (৫1৮)--এই জান অবলব্বন 
করে কর্ম করারই নির্দেশ দিয়েছেন । 


৪ জ্বামী বিষেকানলের বাণণ ও রচনা, ১ম সং, ৫1৯৭৯ 
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& জী ৪1১৫৩ 


শ্রাবণ, ১৩৯৪ ) 


বঙ্ষ্ামাণ আলোচনায় লক্ষণীয়, স্বামীজী 
কখনোই ধর্মকে জগৎ-বহিভূর্তি ৰলে নির্দেশ 
দেননি। বলেছেন১''"“ইন্জিয়াঙ্ভৃতির বাহিরে এক 
অনন্ত সত্ব! রহিয়াছে । এই ক্ষুত্রপিণ্ড, যাহাকে 
আমর। জগৎ বলি, এবং ইহার অতীত অনস্ত সত্ব 
-্এই দুইটি বিষয়ই ধর্মের অস্তর্গত। যে ধর্ম এই 
উভয়ের মধ্যে কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাগৃত, 
তাহা! অবস্থাই অসম্পূর্ণ। ধর্মকে এই উভয় বিষয় 
লইক়াই আলোচনা করিতে হইবে ।”৭ তার মতে, 
যথার্থ ধর্মে, সর্বজনীন ধর্মে এ ছটোই থাক! চাই। 
কারণ সাধারণ মানুষকে স্মুল অবলম্বন করেই 
সুম্মরকে ধারণা করতে হয়, তাছাড়া উপায় নেই। 
স্বামীজীর এই কর্মাশ্রয়ী ধর্মের আদর্শ তাই সর্ব- 
জনীন এবং স্বদেশের সর্ববিধি অধিকারীরই 
উপযোগী । ভগিনী নিবেদিতা গুরুর এই ধর্মতত্ব 
সম্পর্কে যা বলেছেন তা প্রশিধানযোগ্য। 
বলেছেন £ এ ধর্ম “জাগতিক ও আধ্যাত্মিক 
ভেদের লীমারেখাটি মুছে দিয়েছে এবং 
আমাদের শিখিয়েছে গৃহস্থালি, অফিস, ৰিস্তায়তন, 
খেতখামার, কল-কারখানা-_সবকিছুতে মন্দিরের, 
সাধুর আশ্রমের পরিবেশ নিয়ে আসতে । এ 
আদর্শ, যাকে মোক্ষ' ও ধর্মের, সমন্বয় বা 
'মোক্ষাতিলাধী ধর্ম'ই বলব মানবজা তির প্রগতির 
একমাত্র পথও ।** ব্ঙমান মানবজাতির কাছে 
স্বামীজীর নির্দেশিত এ পথ চরম লত্য। 

ার্বজনীন ধর্মের পথে যেতে হলে ত্যাগ ও 
বৈরাগাকে জীবনের সঙ্গে একীতৃত করে নিতে 
হবে। ম্বামীজী বলেছেন, ত্যাগ ছাড়া কিছু হবে 
না। ত্যাগেই, বৈরাগ্যেই ধর্মের হুত্রপাত। 
এবং সেইলক্ষে একাগ্রতা । সকল মান্বকেই 
নংলার ভ্যাগ করতে হবৰে-এমন কোন কথা 


স্বামীজীর চিন্তায় সার্বজনীন ধর্ম 
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ধর্মের মধ্যে নেই; কিন্তু ভোগত্যাগ, ভোগেচ্ছা- 
ত্যাগ--এ সকলের জীবনের উদ্দেস্ট হওয়। 
উচিত। এরই নাম সংযম। সংযম ছাড়া মন 
অন্তরূ'খী হয় না। একাগ্রতা আসে না। তাই 
ধর্মলাতের জন্য শ্বামীজী বারবার নানাভাবে সংযম 
ও একাগ্রত! অভ্যাসের উপর জোর দিয়েছেন। 

স্বামীজীর চিন্তায় সার্বজনীন ধর্ম একটি 
বৈজানিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে বিশ্লেধিত হয়েছে। 
বৈজ্ঞানিক পন্থায় ধর্মকে বিশ্সেষণ করায় তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী । তার কথায়, “জ্ঞানের 
একমাত্র উৎস অভিজ্ঞতা! । জগতে ধর্মই একমান্ত 
বিজ্ঞান যাহাতে নিশ্চয়তা নাই, কেন-না 
অতিজতামূলক শান্্রহিসাবে ইহা শিখানো হুয় 
না। এইরূপ উচিত নয়। ব্যক্তিগত অতিজত। 
হইতে ধর্মশিক্ষা দেন, এমন কিছু লোক সর্বদাই 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের রহ্ম্তবাদী 
(10810) বলা হুইয়৷ থাকে, এবং প্রতি ধর্মেই 
এই বহম্তবারধিগণ একই ভাষায় কথা বলিয়া 
থাকেন এবং একই সত্য প্রচার করেন। 
ইছাই প্রকৃত ধর্মধিজ্ঞান।”* আধুনিক যুগে ধর্ম 
কিভাবে বিজ্ঞানের লঙ্গে সমতা রেখে জীবনে 
পরিপূর্ণতা আনবে, তা৷ সর্বজনীন হয়ে উঠবে 
সেকথাও স্বামীজী "্ষ্ট ভাষায় ঘোষণা! করেছেন 
তার বাণীতে 

“বুদ্ধদেবের মধ্যে আমরা দেখি মহৎ সর্বজনীন 
হৃদয়, অনস্ত সহিষুতা! £ তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের 
উপযোগী করিয়! প্রচার করিলেন। অসাধারণ 
ধীশক্তিসম্প্ন শঙ্করাচার্য উহাকে যুক্তির প্রখর 
আলোকে উদ্ভতামিত করিলেন। আমরা এখন 
চাই এই প্রখর জ্ঞানের সহিত বুন্ধদেবের এই 
হায়--এই অন্তুত গ্রেম ও করুণ! সম্মিলিত হউক। 


৭ চ্যাী বিষেকানঙ্গের বাণণ ও রচনা, ১ম সং, ১1৬২৬ 


& চিন্তানারক বিবেকানন্দ, প:ঃ ১৬৩ 


৯ দ্যামী বিবেকামলের যাণী ও রমা, ১ম সং, ৯০।২৪৯ 
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খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, উহ! 
যুক্তিমূলক হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহ্ছাতে 
উচ্চ হ্বায়, গভীর প্রেম ও করুণার যোগ থাকে । 
তবেই মণিকাঞ্চনযোগ হইবে, তবেই বিজ্ঞান ও 
ধর্ম পরম্পরকে কোলাকুলি করিবে। ইহাই 
ভবিষ্যতের ধর্ম হইবে ।*১০ 

স্বামীজীর মতে, উপরোক্ত পথই মান্থবকে 
প্রকৃত ধর্মের পথে যেতে সাহাধ্য করবে। আর 
এই ধর্মই হবে সর্বকালের, সর্বাবস্থার উপযোগী। 
একেই সার্বজনীন ধর্ম বলা যেতে পারে। 
মা্ছষের জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
স্বামীজী যেমন বলেছেন, তেমনি জীবনের 
উদ্দেস্ট্ের কথ! বলতে গিয্ে তিনি ধর্মকে সর্বোপরি 
স্থান দিয়েছেন । বলেছেন : “মানব-জীবনের 
উদ্বেশ্ট -আধ্যাত্মিক উন্নতির নিয়মগ্ডলিকে 
উত্তপনক্ূপে আয়ত্ত করা। শ্রীষ্টানর এ-বিষয়ে 
হিন্দুদের নিকট হইতে শিখিতে পারে । হিন্দুরাও 
্ষ্টানদের নিকট হইতে শিথিতে পারে। 
ইছাদের প্রত্যেকেরই বিশ্বের জ্ঞান-ভাঙগারে 
ছৃল্যবান অবদান রহিয়াছে ।”১১ 

স্বামীজীর এই সর্বজনীন ধর্মে জাগতিক লাভা- 
লাভের কথা গৌণ, আত্মিক উদ্বোধনই মুখ্য 
8৮8160106 01 016 8016 চ1010 0971 
আমরা কর্ম করে যাব কর্মের জন্তই, পুরস্কারের 
জন্ত নয়; দশ্বরকে তালবাসব অন্তরের 
তাগিদে । আর এইভাবেই মান্য ঈশ্বরের হ্বরূপ 
উপলব্ধি করবে। 

বলা বাহুলা, বিবেকানন্দ খধির দৃষ্টি নিয়েই 
ধর্মের এই সর্বজনীন দিকটাকে সফ্দালর্বদ। তুলে 
ধরার চেষ্টা করেছেন । তিনি বলেছেন, জগতের 
ধর্মগ্ুলি পরস্পর বিরোধী নয়, সেগুলি একই 
চিরস্তন ধর্মের বিভিন্ন দিক। একই চিরস্তন ধর্মকে 


উদ্বোধন 


৮৪তম বর্ধ-”ণহ পংখা। 


অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করা হয়েছে। 
সব ধর্মেরই মূল তাবগুলির উপর থেকে বিশেষ 
নাম, প্রথা ও প্রভাবের জাভরণগুলি খুলে ফেললে 
দেখা যায় তাদের ভিতর পার্থকা আর নাই, 
একই চিরন্তন ধর্মের ভাব সেগুলি। স্বামীজী তার 
মানসনেত্রে দৃষ্ট সর্বজনীন ধর্মের এই শ্বরূপটি 
আধুনিক বিক্ষৃ মান্থষের দৃ্টিপথে তুলে ধরেছেন। 
তিনি বিশ্বাস করতেন,সর্বজনীন ধর্মের মহিমোজ্দল 
রূপ ধারণার আনতে পারলে সমস্ত ধর্মমত ও 
ধর্মনন্প্রধায়ের লোকেরাই নিজ নিজ ধর্ম-বিশ্বালের 
প্রতি নিষ্ঠাবান থেকেও অপরাপর ধর্মমতগ্ুলিকে 
অসীম উদ্দারতার চোখে দেখতে পারবে। 
শ্বামীজীর দৃষ্টিতঙ্গির এই উ্ধারত। শ্রীরামরুষের 
কাছ থেকেই তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। 
তিনি জানতেন, কিতাবে ধর্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত 
মূল ভাব ও আদর্শগুলিকে জগতে ছড়িয়ে 
ছিয়ে সর্বজনীন ধর্মের প্রতি সমগ্র মানবজাতির 
দৃ্টিভঙ্গিকে নবারুপরঞ্জিত কর! যেতে পারে। 
তিনি এই সর্বজনীনধর্মের উদ্দেস্টা সম্পর্কে 
বলেছেন £ 

“দেই ধর্মের নীতিতে কাহারও প্রতি বিছ্েষ 
ৰা উৎপীড়নের স্থান থাকিবে না) উহাতে 
প্রত্যেক নরনারীর দেব-ত্বতাব শ্বীকৃত হইবে 
এবং উহার সমগ্র শক্তি মন্যুজাতিকে দেব- 
স্বভাব উপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার 
জন্যই সতত নিযুক্ত থাকিবে ।”১২ জগৎকে 
সর্বজনীন ধর্মের এমন এক মছ্সিময় আদর্শে 
উদ্ধন্ধ করতে চেষ্টা করেছেন তিনি যা “কোন 
বিশেষ স্থানে ব। কালে সীমাবদ্ধ নয়, তার 
প্রতিপাস্ঘ তগৰানের মতই ঘা অনস্ত 7 যার! স্্ঘ 
কৃষ্ণের উপানক ও খ্রষ্টের উপাপক, সাধু ও পাপী, 
সকলের ওপরেই লমভাবৰে কপাকিরণ বর্ষণ 


৯০ গ্বামণী বিবেকানলের ঘাপ? ও রচনা, গুম সং, &।১০৪ 
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৬২ এ, ১1২৭ 


শাৰণ) ১৩৯৪ ] 


করবে; যা! ব্রাহ্মণদের ধর্মও নয়, বৌদ্ধদের 
ধর্মও নয়, প্রীষ্টান বা যুসলমান ধর্মও নয়; কিন্তু 
যা এসবের সমষ-ন্বরূপ ।* 

মাঙ্্বকে সর্বজনীন ধর্মে বিশ্বাস করানোর জন্ত 
তিনি শিষ্যত্বের তাবান্ুপ্রাণিত হয়ে বলেছেন £ 
“আস্কীতে যত ধর্মসম্প্রদায় ছিল, আমি সব- 
গুলিই সতা বলিয়। মানি এবং তাহাদের নকলের 
সহিতই উপাসনায় ফোগদান করি।..আমি 
মুদলমানদিগের মলজিধে যাইব, খ্রীষ্ঠানদিগের 
গীর্জা প্রবেশ করিয়! ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে 


প্রণমি হে যুগাব্তার 


৪২৭ 


নতজানু হইব, বৌদ্ধদিগের বিহারে প্রবেশ করিয়া 
বুদ্ধের ও তাহার ধর্মের শরণ লইব,..শ্রধু তাহাই 
নয়, তবিস্কতে যে-সকল ধর্ম আসিতে পারে 
তাহাদের জন্তও আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখিব ।”১* 
এইভাবে স্বামীজী যুক্তিগ্রাহু কথায় ধর্মের 
মূল তত্বের গ্রয়োজনীয়ত1 এবং সর্বজনীন ধর্মের 
মহান রূপ ছতি স্পষ্টভাবে চিত্রিত করার মাধ্যমে 
শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন সাধনায় উপলব্ধ ও তার নিজ 
উপলব্ধিতে পুনরায় প্রত্যক্ষ কর! বৈদ্দিক ভারতের 
আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচার করেছেন। 


১৩ গ্বামণ বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২ম সং, ৩1৯৯৯-৯২ 


_ প্রণমি হে যুগাবতার 


শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় 
সর্বধর্ম সম্বয়ের মহান পথিক তুমি__ অবিশ্বাপীর ধোয়ায় দেখেছি তুমি শ্ফুলিঙ্গ-বাণী-_- 
প্রণাম তোমায় শ্রীরামকফ, ও পাদপন্স চুমি! মাটির গন্ধে মাটির ভাবায় তত্ব বোঝালে তুমি ! 
তুমি যে হরেছ যুগের আধার, কথাম্বতের অন্ত লাগি, 
পরম-হংস, হে যুগাবতার, বিশ্ব বিবেক উঠেছে যে জাগি, 
“বিৰেক' বিবেক-জন্ম দিয়েছ দিকে দিকে বাজে তোমার শঙ্খ 
ওগো স্মহান পিতা_ তোঙ্ার নিনাদ ঘোষে-_- 
মাটির বুকেতে জন্ম নিয়েছ আবার দেখাও তোমার বিভান 
তুমি যে বিশ্ব্জাতা ! অরূপে-স্বরূপে এসে। 





অতীতের পৃষ্ঠা থেকে 


শ্ীগিরিশচন্দ্র ঘোষ 


গ্রবতার। 


ঈশ্বর সম্বন্ধে যেরপ মততেছ, এরূপ মততেদ 
বোধ হয় আর কোনও বিষয়ে নয়। ঈশ্বর আছেন 
কি না, তিনি সাকার বা নিরাকার এবং কোন্‌ 
লাকার মৃত্তি তাহার স্বরূপ মৃত্তি, অজ্ঞানতা 
বশতঃ ইহ! লইয়। বাদাস্ছবাদ নিক্নতই চলিতেছে। 
ম্যাক্সমূলার বলেন যে, প্রধানত: আট প্রকার ধর্ম 
প্রচলিত আছে। অধিক থাকুক বা না থাকুকঃ 
দেখা যায়, প্রত্যেক ধশ্মাবলম্বীর মধ্যে নানাগ্রকার 
সম্প্রদায় ও প্রতি সম্প্রদায় যেন বিরোধী ধর্মা- 
ৰলম্বী। প্রতি সম্প্রদধায়ই অপর সম্প্রদায়ের জন্ত 
নরক বন্দোবস্ত করিয়াছেন। হিন্দুধর্শেও এইরূপ 
বিরোধ, আবার এক সম্প্রণায়তুক্ত ব্যক্তির 
উপানন! লইয়া! পরম্পরে এইরূপই বিরোধ । 
কিরূপে ভগবান্‌ বামক। পরমহংস এই সকল 
ৰিরোধ মীমাংদ! করিয়াছেন, তাহা! যিনি পরম- 
হংসদেব সম্বপ্ধে কোন কথা কিছু শুনিয়াছেন, 
তার অগোচর নাই। কিন্তু সে বিষয় উপস্থিত 
আমাধের আলোচ্য নয়। পরমহংসদেব সকল 
প্রকার উপামনার কথাই বলিয়াছেন, তাহার 
মতে মন্গব্ত-মাজ্েই স্বীয় আধ্যাত্মিক অবস্থা 
অন্গমারে উপাসন| করিয়া থাকে এবং অকপট- 
চিত্তে যেরূপই উপাসনা! করে, সেই উপাসনাই 
প্রশস্ত । মন্থস্তের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে 
যাহা তিনি বলিতেন ও সে কথ! আমর! যেরূপ 
বুবিয়াছি, বর্তমান প্রবন্ধে আমি তাহাই গ্রকাশ 
করিবার চেষ্টা পাইব। 

ঈশ্বর লাতের উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি 
বিভিন্ন অভিগ্রায় প্রকাশিত কবেন। কেহ মনে 


করেন, ঈশ্বর কি সহজে পাওয়া যায়? একজন 
বড়লোকের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে কত 
লোকের উমেদারাী, কত প্রকার পরিশ্রম, কত 
লোকের কত প্রকার স্তবস্ততি করিতে হয়। 
এই সকল উমেদারী ও পরিশ্রমের ফলে সেই 
বড়লোকের দেখা পাইবে কিনা সন্দেহ, কিন্ত 
এরূপ কষ্ট ব্যতীত যে দেখা পাইবে না, ইহা 
নিশ্চিত। কেহ মনে করেন, ঈশ্বর নিগু৭, 
শত উপাসনা করো, কিছুতেই কিছু হইবে ন|। 
আপনাকে নিগুপ অবস্থায় লইয়া যাইবার চেষ্ট! 
করো, বছ সাধনার পর সেই দিগুপ অবস্থা গ্রাপ্ত 
হইবে। কেছ মনে করেন, তাছার উপালনার 
প্রথাসকল রহিয়াছে, সেই প্রথা অক্ধ্সারে কার্ধ্য 
করে, পুষ্প নেবেন্ত প্রভৃতি দিয় অঙ্চনা করো, 
শুদ্ধরূপে মন্ত্ররকল উচ্চারণ করো, এই সকল 
কার্ধ্য করিতে করিতে যদি ক্রুটি না হয়, তাঁহার 
কপাদৃহি পড়িলেও পড়িতে পারে। কেহ ৰা 
বলেন, ও সকল বাহ্‌ পূজায় কি ঈশ্বরের তৃণডি 
হয়? ও সকল বাহ পুঁজ! নিয় অধিকারীর 
নিমিত্ত । তাহার নাম করো ধ্যান করে?) কীর্তন 
করো, ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে থাকিবে। 
কেহ বলেন, অতি শুদ্ধাচারে থাকিতে হইবে, 
গ্রতাহ ল্গান করিয় শুচি হও, সকাল বিকার 
সন্ধ্যাহিক করে, হুবিষ্ান্ন আহার করো, 
আগে দেহশ্ুদ্ধি করো, তারপর সে কথা। 
কেহুৰা বলেন, প্রাপায়াম করিয়া আগে মন সি 
করো, নেতি ধৌতি করিয়া দেহ শুদ্ধ করো, 
উপাসনার কথা পরে। কেহ তীহাদের কথার 


আআ বণ, ১৩৪৪ ] ৃ ্ 


আপত্বি করিয়া বলেন যে, সংসারে থাকিয়। নান! 
সাংসারিক কার্য করিয়া ওসকল কার্ধ্য কিরূপে 
হইবে? তাগার উত্তরে যোগপন্থী বলেন-- 
“তাই তো তাহা হুইৰার নয়, অতএব সঙ্যাস 
আশ্রম অবলম্বন করো ।” সে কথার প্রত্যুত্তরে 
তাহার প্রতিবাদী বলেন, “কেন, গার্হস্থ্য ধশ্ম কি 
ধর্ম নয়? গার্হস্থ্য ধর্মে কি হয় না? এই বাদ- 
প্রতিবাদের অন্তত একটী কথ! আছে, হওয়! 
কাহার নাম, এ কথ। তাহাদের উপলব্ি হয় নাই। 
“নিয়তই ঈশ্বরে মনোনিবেশ তাহার নাম যদি 
হওয়! হয়, সংদারে ঘে, সে পক্ষে পদে পছে 
বিশ্ব, তাহার আর সন্দেহ নাই। 

যাহাই হউক, এই তো বাদাস্থবাছ | ঈশ্বরের 
সহিত আমাদের কি সহ্ন্ধ, ইহা স্থির করিতে 
ন। পারাতেই এই সকল বাদান্থবাদ উপস্থিত হয়। 
ঈশ্বর বছুদুরে, এইরূপ ধারণাই এই বাদ্ান্ছবাদের 
মূল। কিন্তু যে ভাগ্যবান্‌ গুরুকপায় বুঝিয়াছেন 
যে, ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি দুরে নাই, আমার 
অন্তরের অন্তরে আছেন, অসহায় বাল্যকালে 
যে মাতৃদ্দেহ পাইয়াছি, সে ঈশ্বরেরই স্েছ) 
সাকার মাতৃমৃত্তি হইতে আমার উপর 
আপিয়। পড়িয়াছিল ; তাহারই কুপায় চলিতেছি, 
বলিতেছি, তাহার কৃপায় ডুবিয়া আছি, তিনি 
কোলে লইতে চান, আমরাই দুরে যাইতেছি 
আমার কি মঙ্গল, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে স্থির 
করিতে পারিতেছি না, তিনি নিষ্নত মঙ্গল বিধান 
করিতেছেন, এরূপ ভাগ্যবানের পৃঙ্জাপদ্ধতি 
হ্বতস্তর। তিনি যখন পুষ্প চন্দন লইয়া! পুজা 
করিতে বসেন, তিনি কি হয় ন। হয়, তাহার প্রতি 
দৃষ্টি করেন না। ফুলগুলি হুন্দর, আমার মার 
পাপে দিব না? এই তাবিয়! পূজা করিতে 
বসেন। সুন্দর সুধিষ্ট ফল, হুত্বাদু আহার্ধ্য, সেই 
লকল প্রব্য তিনি ম্বয়ং ঝড় ভালবাসেন ; তিনি 
তাহার মাকে আনিয়া! দেন। তাহার হনে 
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অতীতের পৃষ্ঠা থেকে 


৪২৯ 


নিশ্চিতই ধারণ।, তিমি শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করুন.বা 
না করুন, মা তাহার ফলমূল আধি গ্রহণ 
করিয়াছেন। তিনি মার গুণান্গুকীর্তন করেন, 
কেন ন! তার প্রাণ টলিয়া ওঠে, না করিলে মহ! 
অশান্তি জন্মে। তাছার নিকট অপরাধ নাই, 
পাপ নাই, তিনি অপার ম্রেছময়ী মায়ের সম্ভান। 
তিনি নিজেকে যত ভালবাসেন, তার শতগ্ণে 
মা তীহ্াকে ভালবামেন। এ মার কেন দেখ 
পাইতেছি ন! বলিয়া! কাছিয়া অস্থির হন। 

এইরূপ ভাগাবান্‌ ব্যক্তির অবস্থা অতি 
প্রার্থনীয়। গুরুর কপায় এই প্রীর্থনীয় অবস্থায় 
যাহার দৃষ্টি পড়ে, এই প্রার্থনীয় অবস্থ। যিনি চান, 
তাঁহারও কঠোর পন্থ। নয় । সেই অবস্থা পাইবার 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাই একমাত্র পন্থ। । হুয়তে। 
তিনি ভাবেন, আমার মন অতি দুর্বল, এইরূপ 
প্রার্থনা করিতেও পারি না। এই দুর্ববলের 
নিমিত্ব কপাময় রাষরষ্খদেৰ কি সহজ উপায়ই 
করিয়াছেন! তোমার এই মনের হূর্বলত। 
অকপট হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট জানাও, হতটুকু 
পাবে জানাও, তিনি বিন্দুকে সিন্ধু করিয় তোমার 
এই প্রার্থন! পূর্ণ করিবেন। তুমি ছূর্বল তিনি 
জানেন, তুমি একবার শরপাগত হইলে, তিনি 
শরণাগতকে পরিত্যাগ করিবেন নাঃ তিনি 
শরপাগত দীনের পরিকরাণপরায়ণ। এই 
রামকুষ্জের মহাৰাকা, কেহ একপ দীন নয়, কে 
এরূপ সাংসারিক হীন অবস্থাগত নয় যে, 
দিনাস্তে একবার এইবূপ তাহার মনের অবস্থা 
ঈশ্বরকে জানাইতে না পারে। 

হয়তো! শাশ্্রাভিমানী বলিবেন, একবার 
্রার্থন৷ করিলেই যদি হইত, তাহা হইলে কেহ কি 
প্রার্থন। করে না? করে কিনা করেতাছা আমরা 
বিচার করিতে বদি নাই, কিন্তু আমাদের কথা 
এই যে, ধিনি রোগ, শোক, মৃত্াসস্কুল সংসারে 
আপনার অসহায় অবস্থা, আপনার হীনতা, 
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আপনার ভুর্বলতা কিছুষাজ উপলব্ধি করিয়াছেন, 
তিনি এই মহাবাক্য তাহার জীবনের গ্রৰতার। 
করিবেন পন্দেছ নাই। এবং সেই গ্রবতারার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। সংসারসমুদ্রে নির্ভয়ে তাহার 
জীবনতরণী সঞ্চালন করিতে পারিবেন । সঙ্গেছের 
ঝটিকা উদয় হইলে, অন্ধকারে দিক্‌ নির্ণর 
করিতে না পারিলে, সেই ঞুবতাবাৰ প্রতি 
লক্ষ্য করিলেই সেই ধ্রবতার] দেখিতে পাইবেন; 
দ্বেখিতে পাইবেন, সেই উজ্জল তারকার অলক্ষিত 
প্রভাবে ভীষণ তরঙ্গ মাঝে তীহার ক্ষুদ্র 
তরণীখানি অটুট রাখিয়াছে, দেখিতে দেখিতে 
ঝটিকা শাস্ত হুইয়! যাইবে, আবার নিধিবন্ ত্র 
চলিবেন। বর্দি কেহ আমাদের ভ্তায় হীন, 


উদ্বোধন 


[ ৮৯ভম ব্য-_"য লখ্যা 


আমাদের স্তায় হূর্ববলচিত্ত থাকেন, তাঁহার 
চরণে আমার সবিনয় নিবেদন, একবার এই 
মহাবাক্য হ্ায়ে স্থান দেন, এই যছাবাকোর 
প্রভাব দিম দিন উপলব্ধি করিবেন। নিরাশ 
হাদয়ে আশ! আসিয়া বলিবে, বলবান আশ! 
কোনক্ধপ সংসার তাড়নায় তাহ। টলিবে না। 
যাহা বলিতেছি ধর্দি না উপলব্ধি করিতাম, 
এরূপ দৃচবাক্যে প্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত হইতাম । 
একবার সেই প্ুবতারার প্রতি ধাহার দৃষ্টি পড়িবে, 
তিনিও ক্রমে এইরূপ দৃঢ়বাক্যে রামরফদেবের 
কথামৃতের অতুগ প্রতাৰ প্রকাশ করিবেন ও 
হায় উচ্ছ্বাসে “জয় বাষকৃষ্ণ* বলিয়া করতালি 
দিবেন।* 


*, এউদ্বোধন'এর ১০ম বর, ৫ম সংখ্যা থেকে পুনঙগগুত। 


পুস্তক সমালোচনা 


ভজন স্ুধ1--স্বামী মধ;সূপনানন্দ। ১৩৯৩ সাল। 
প্রীরামকফ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, দহর্গাপ2র-৭১৩২০৪। 
পৃষ্ঠা $ প্রথম খণ্ড &৯, দ্বিতীয় থণ্ড ৫৫। মূল্য ঃ দশ 
টাকা। 

| “ভূমিকায় নস্কপিত গানগুগির রচয়িতা 
“ভজনাননা সন্গযাপী'র উল্লেখমাত্র করে বিনয়েন্দু 
চক্রবর্তী ( ইন্দ্রসেন ) ভজনগুপির পরিচয় প্রসঙ্গে 
বলেছেন, “তক্তিমার্গের পথে নিঃসত্ত আত্ম- 
নিবেদনের নোপানে ছড়িয়ে আছে ছুংখকষ্টে 
জর্জরিত, রোগশোকে যুহুমানঃ আশ আকাজ্ষার 
অপ্রাপ্তিতে ভেঙ্গে পড়া লংদাীদের জন্যে শাস্তির 
বার্ড ।*__ম্তব্যটি অবশ্যই মুল্যবান, তবে গৃহীর 
পক্ষে সঙ্গাপি-বিরচিত গ্রন্থের ভূষিকা লেখা 
লাধারপণতঃ ওচিত্যের বিচারে সঙ্গত নয় । মনে 
হয়) বচঙ্ধিতা সঙ্ক্যামী আত্মপ্রকাশ বিমুখ হওয়ায় 
্ীচক্রবর্তা' তার অস্থমোদনক্রমে “ভুমিকায় তারই 
কিছু কিছু বক্তব্য সন্নিবেশ করেছেন । 

ধ্তজন হৃধা় মোট একশ তিনটি ভজনের 


মধ্যে উনপঞ্চাশটি বাংলায়, বাকি চুগা্টি ছিন্দীতে 
লেখা । ছুই ভাষাতেই শ্ররামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, 
শ্রীসারদ সঙ্গীত আর বিবেকানন্দ সঙ্গীত আছে। 
সাধারণ ভাবের তঞ্জন সঙ্গীত ছাড়াও বেশ 
কয়েকটি শ্রী সঙ্গীত আছে। এ-ছাড়া মাতৃ- 
সঙ্গীত, শ্রীহুর্গ। সঙ্গীত, শ্রীশিব সঙ্গীত, শ্রীহরি 


সঙ্গীত, গ্রগৌরাঙ্গ সঙ্গীত ও শ্রীরাধ! সঙ্গীতও 
আছে। 
গানগ্লির সবচেয়ে বড় টৈশিষ্ট্য ঘেমন 


ভাষাগত তেমনই তাবগত সরলতা ও সহজ 
আব্দেন। প্রেমিক সাধকের প্রাণের আবেগ 
গানগুলির মধা দিয়ে প্রকাশিত হুয়েছে। তিনি 
সহজ বিশ্বালের প্রেরণায় গানগুলি রচশা 
করেছেন, লাধনশান্্রাছগত বা দার্শনিক তত্ব 
সন্নিবেশ করে গানগুলিকে ভারাক্রাস্ত করেননি। 

অল্প কিছু অশুদ্ধ থাকলেও মুক্রণাদি 


প্রশংসনীর । প্রচ্ছদ চিত্রটি অপটু হস্তের (সঙ্গীত 
সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্ক্তির ) রচনা । 
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হলিউড বেদাস্ত সোসাইটির অধাক্ষ স্বামী 
দ্বাহানন্দ মুখবন্ধে (১*.৯.১৯৮৫) সংক্ষেপে 
গ্রন্থটির পরিচয় দিয়ে শ্রীরামকৃষ-বিবেকা নন্দ- 
অনুশীলনের সঙ্গে বেদাস্তচর্চার গভীর সংযোগের 
কথা বলেছেন। লেখক৪ বেদাস্তের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তবে ব্দোস্তের তত্বের 
পরিচয় ছিতে বেশি উদ্যোগী হননি। "যত মৃত 
তত পথ*-শ্রীরামকষ্জের এই স্রুপ্রণিদ্ধ বাণীকে 
বৈধাস্তিক তত্ব বলে নির্দেশ করার (পৃঃ ১৩) 
মতে। দু-একটি কথ। আছে মাত্র । 

লেখক একালের আধ্যাত্মিক প্রেএণার উৎস- 
রূপে কামারপুকুর-জয়রা মবাটী-কাশীপুরেবর উল্লেখ 
করেছেন (পৃঃ ১), কিন্তু শ্রীরামকষ-সাধন- 
লীলাপীঃ দক্ষিণেশ্বরের উল্লেখ করেননি । 

গ্রন্থটির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রামকৃ্চ মঠ ও 
মিশনের প্রথম দশ অধ্যক্ষের সংক্ষিণড পরিচয় 
আছে। কিছু কিছু তথ্যগত ত্রুটি আছে। লেখক 
বলেছেন যে স্বামী শিবানন্দ অধ্যক্ষ হওয়ার 
কয়েক মাস আগে শ্রীশ্রীমায়ের লীলাবসান হয় । 
বাস্তবিকপক্ষে ীশ্রীমায়ের লীলাপংবরণের তাবিথ 
২১ জুলাই ১৯২০, স্বামী শিবানন্দের অধ্যক্ষ 
রূপে বৃত হওয়ার তারিখ ২ ম্বে ১৯২২। 
পরপর ধার] দেহত্যাগ করায় স্বামী শিবানন্দের 
উপর মঠ পরিচালনার ব্যাপারে চাপ পড়ে 
তাদের মধ্যে স্বামী গ্রেমানন্দ ও ম্বামী হবোধা- 
নন্দের নাম কর! হয়েছে। স্বামী প্রেমানন্দের 
তিরোধান হয় স্বামী শিবানন্দ অধ্যক্ষ হওয়ার 
বছর চারেক আগে (৩*.৭.১৯১৮)১ স্বামী 
সবোধানন্দের তিরোধানের তারিখ ২ ডিসেম্বর 


পুস্তক সমালোচনা 


৪৩১ 


১৯৩২ । ছ্বামী শিবানন্দের তিবোধানের তারিখ 
১৯৩৪-এর ২ ফেব্রুমারি বল! হয়েছে। এটি 
সম্ভবতঃ মুদ্রণ গ্রমাদ--২০ ফেব্রুআরি হবে। 

ছুটি পরিচ্ছেদে পাশ্চাত্যদেশে শ্রীরা মকষঃ- 
ভাবধার। ও বেধাস্তের প্রচার সম্পর্কে বেশ কিছু 
তথ্য আছে। প্রকৃতপক্ষে এই পরিচ্ছেদ ছুটির 
জন্মই গ্রন্থটি পঠনীয়। 

গ্রন্থটির মুদ্রণাদি পরিপাটি, ভাল কাগজ 
বাবহার কর] হয়েছে। গ্রচ্ছদটিও সুন্দর । 

--ডবীর তারকনাথ ঘোষ 


মা সারদা-গ্যামণ অমৃতত্বানঙগ ; প্রকাশক ॥ 
শ্রীরামকৃফ আগ্রম, দিনাজপুর, বাংলাদেশ। পঃ৫৪+৬, 
মূল্য ৪ পাঁচ টাকা। 

শ্রীত্ীমা সারদামণির জীবনী ও তাঁর চরিজের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক বই বের হচ্ছে, এবং 
তবিষ্ততে আরও হবে। এইসব বই বিডিঙ্গ 
আয্বতনের ও বিতিন্ন মূল্যের হওয়ার ফলে নানা 
স্তরের পাঠকের সন্ভটি বিধান করা সম্ভব হচ্ছে। 
এই সব বইয়ের কোনটিতে জীবনী, কোনটিতে 
তাঁর বাণী, আবার কোনটিতে তার চরিজ্রের 
বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচন! কর] হচ্ছে। শরীশ্রীমায়ের 
আশ্রিত গৃহী ও ত্যাগী সন্তানদের কেহ কেহ 
এখনও জীবিত) সেজন্ত নতুন নতুন তথ্য 
প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কল 
লেখকেরই লক্ষ্য রাখ! দরকার যে নতুন কিছু 
দেবার তাগিদে যেন প্রকৃত তথ্য হতে বিচ্যুতি ন। 
হয়। আলোচ্য পুদ্তিকাটিতে স্বামী গন্ভীরানন্দের 
শ্রীমা সারদা] দেবী; গ্রন্থ হতে উপাদান সংগ্রহ 
কর] হয়েছে বলে তথ্যগুলি নৰই নির্ভেঙগাল। 
স্বামী অমৃতত্বাননদা এই ক্ষুত্র পুস্তিকাতে 
শ্ীত্মার জীবনী, বাণী ও চরিজ্রের বিভিন্ধ দিক 
হতে মূল্যবান অংশগুলি চয়ন করে নিপুণভাবে 
সংযোজন করে) গল্পের মতো! নহজভাবে 


৪৬২ 


পরিবেশন করেছেন। বইটির অন্ন মূলা ছাড়! 
এটি একটি বড় বিশেষত্ব। তবে বইয়ের ছুই- 
এক জায়গায় লেখকের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে 
ফুটে উঠেনি, যেমন £ “একসঙ্গে ধর্মাচরণের 
সহ্ধগ্িত্বের বাহক লক্ষণ পেরিয়ে গিয়ে এক 
ধর্মৰিশিষ্ইট আত্মার দুইটি দেহে করুপণাবতরণ 
ঘটল এবারের লীলায়? (পৃঃ ২৮-২৯ ) “এখানের 
প্রাত্যহিক সংলারের সর্বৰবিধ মোহুনতা, 
(পৃঃ ৩৭)। হয়তে। সংক্ষিপ্ত করার প্রচেষ্টার 
ফলেই এরকম হয়েছে । আবার অনেক জায়গায় 
ছোট বাক্যে সমগ্র ভাবটি নিপুণভাবে ফুটিয়ে 
তোলা হয়েছে । 'জীরাষকষ্ণ সঙ্ঘ জননী” অধ্যাক়্টি 
সতাই মনোমুগ্ধকর । এই অল্পদামী পুস্তিকার 
বুল প্রচারের মাধমে লক্ষ লক্ষ সাধারণ 
মান্য “মা! সারদ্রা'কে চিচ্ছক--এই আমাদের 
প্রার্থন। ও বোধ হুয় লেখকেরও কামন]। 
_-ডক্লর জলধিকুমার সরকার 

(ম্বামী অভেদানল্ম) মহারাজের কথা 
প্রথম্ন তাগ-ক্া্নী চিংগ্বরংপানল্দ। পনমূ্রণ শ্রাবণ 
১৩৯ই। প্রকাশক? ছাবি কুণ্ডু ও সধ্থ্যা কুণ্ডু, [ডি ৯৯, 
গুল রোড, সোদপুর, ই৪ পরগনা। প:ঃ ৬7১৪৩, 
মূল্য ৪ ১৫ টাকা। 

পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল 
১৩৪৭ বঙ্গাব্ধের শ্রাবণ মাসে। এরূপ একটি 
পুস্তকের পুবুত্রণের খুবই প্রয়োজন ছিল; 
তাই এত বত্দর পরে হলেও এই পুনশ্ুত্রণ 
আননোর বিষয়। 

*১৩৪৭ বঙ্গাঝে লিখিত তখনকার প্রকাশকের 
'পূর্বাতাম' থেকে জানা যায়_পূজ্যপাছ স্বানী 
অতোনন্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় হৃতীর্ঘ 
পচিশ বখসর কাল বেঙাস্তপ্রচানের পর ১৯২১ 
খীষ্টান্ধে ভাক্তবধে ফিরে আসেন এবং ১৯২৩ 
খীষ্টান্ষে কলিকাতায় শ্রীরামকষ বেদাস্ত সমিতি 
স্থাপন করেন। সেখানে ধারাবাহিক ভাবে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্য--৭ম সংখ্যা 
গীতা, বেদাত্ত, রাজযোগ এবং তার ব্বরচিত গ্রন্থ 
180110081 01001417670 অবলত্বনে ক্লান- 
লেকচার ছিতে থাকেন। সে সময়ে “দগ্নিতি, 
অস্থায়ীভাবে সেন্ট্রাল এভিনিউ-এ ভাড়াটিরা 
বাড়িতে ছিল। 

পুস্তকটির 'অবতরণিকা”্ন লেখক মহারাজের 
বিদেশে অবস্থিতিকালীন কার্ধাবলীর ও প্রচারের 
১৪ পৃষ্ঠাব্যাপী বৈধগ্যপূর্ণ বিবরণ লিখেছেন। 
সেখানকার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত ও পরিবেশের 
পশ্চাৎপটে তুলনামূলক মূল্যায়ন এই বিবরণটিকে 
উপভোগ্য করেছে। 

মহারাজ জানতপন্থী হয়েও বলে গেছেন 
“জ্ঞান আর তক্তি এক”। (গৃঃ২৮)। তিনি 
কি সহজ ও সর্বজনবোধ্য ভাষায় উপদেশ দিয়ে 
গেছেন সবাইকে ! মহারাজ মুক্তমনের অধিকানী 
ছিলেন, কোনকূপ নন্কীর্ণ সংস্কারের প্রতাৰ তার 
উপদেশের মধ্যে মেলে না । লাধারণ লোককে 
চলতি জীবনে কেমন করে মোটামুটিভাবে সংসার- 
ধর্ম বজায় রেখে আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে 
যেতে ছবে তার নির্দেশ ভার উপদেশের মাধ্যমে 
দিয়ে গেছেন। ত্যাগী সম্তানদেরও উপযুক্ত 
উপদেশ দিয়ে কথাপগ্রপঙ্গে নিজের পরিব্রাজক 
ও সাধনজীবনে যে-সব রুচ্চুতার মধ্য দিয়ে 
দিন কাটিয়েছিলেন তারও উল্লেখ করেছেন 
একাধিকবার | “মহারাজের কথার মধ্যে উতয়- 
শ্রেণীর জন্ত কত রকষের উপদেশ ও নির্দেশ 
ছড়ানো আছে, তার কয়েকটিমাত্র উদ্ধৃতি না 
দিয়ে লমগ্র পুক্তকটি পাঠ করার স্থযোগ নিতে 
মবাইকে বলাই সমীচীন মনে করি । 

এই ধরনের পুস্তক পাঠাক্থরাগীগণ নিঃসঙ্গেছে 
“মহারাজের কথা"র ২য় ভাগ প্রকাশের আগ্রহ- 
পূর্ণ প্রতীক্ষায় থাকবেন । 

আলোচ্য পুত্তকটির মুদ্রণ ও বাধাই প্রশনংনীয়। 

--শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় 





উৎসব 

ীরামকফের সার্ধণততম জন্মজয়ন্তী ও 
রামকৃষ্ণ সত্যের শতবর্ধপৃতি-উত্মৰ : গভ1১৮-_ 
২* এপ্রিল ১৯৮৭ তিনদিন ব্যাপী সরিষা রাম- 
কষ দিশন আমে শ্রীরামকফছেবের সাধশততম 
দননগয়ন্তী উৎমব বিশেষ পৃ, হোষ, প্রসাদ 
বিতরণ, সঙ্গীত, যাক্সাভিনয় প্রভৃতি অক্ুঠানের 
মাধ্যমে পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ১৯ এগ্রিল 
অপরাহে আয়ো্সিত ধর্মদতায় পৌরোহিত্য 
করেন বেলুড় মঠের স্বামী হীরানন্দজী। 

গত ১*--১৩ মে, ৮৭ বোস্টন ব্দোস্ত 
মোসাইটি এবং প্রভিডেন্স বেদাস্ত সোসাইটি 
(আমেরিকা যুজরাই) প্ররামকৃষ্দেবের সার্ধণততম 
ঘ়জয়ন্তী এবং রামকৃষ্ণ সত্যের শতবর্ষপৃতি-উৎব 
সাড়ম্বরে উদ্যাপন করেছে। আলোচনা-সভা, 
বক্তৃতা, সাইড, সো গ্রতৃতি ছিল উৎসবের প্রধান 
অঙ্জ। উতয় আশ্রমেই প্রচুর ভক্ত ও অন্থরাগি- 
বন্দের সমাগম হয়েছিল। 

গত ২৭ এপ্রিল, ৮৭ মান্াজ মঠ তার 
দাতব্য চিকিৎসালয়ের হীরকজয়ন্তী-উৎমব পালন 


করেছে। 
উদ্বোধন 

গত ২৫ মে, +৮৭ বারাণসী সেবাশ্রমের 
নবনিগিত নাধুনিবাসের (বৃদ্ধ সাধুদের বাসের জন্য) 
উদ্বোধন করেম রামকফ মঠ ও রামর মিশনের 
সাধারণ সম্পা্ক স্বামী হিরগায়ানন্দজী মহারাজ। 

গত ২৭ মে, ৮৭ অরোতমনগর কেছ্রের 
উচ্চ মাধাধিক বিভ্বালয়ের অন্তর্গত নবনিগ্িত 
ছাত্রাবাসেন্র উদ্বোধন করেন অরুপাচল প্রদেশের 
বাজাপাল প্রজার, ডি, প্রধান। 


রামকুম্তমতও 
? সিশন সংন্রাদ 


ত্রাণ 

উড়িস্তা অগ্নিত্রাণ : বোলাঙ্গির জেলার 
নারাক়ণপুর গ্রাথে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রত্থদের মধ্যে 
প্রাথমিক ব্রাণকার্য আরস্ত হয়েছে । 

গুজরাট খয়াত্রীণ ; কচ্ছ ও রাজকোট 
জেলার রপার এবং পদ্ধরি তালুকের খরাক্রিষ্ট 
ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩,৭** কিলোগ্রাম খান্তশপ্ড এবং 

১৫** মিটার পোশাকের কাপড় বিতরণ করা 

হয়েছে। তাছাড়া রাজকোট জেলায় ১১২,১২৩ 
কিলোগ্রাম পশুধাস্ত পুনরায় বিতরণ কর] হয়েছে 
এবং ১১,৬** কিলো: শুকনো। পণ্ুধাত্ত তরতৃকি 
মূল্যে বিক্রশ্ন কর! হয়েছে । এতঙিম্ন রাজকোট 
সহরের তিনটি কেন্দ্রে গবাদি পশুর জন্ত জল 
বিতরণ কর] হচ্ছে। 

শ্রীলঙ্কা শরণাধিত্রাণ : মাদ্রাজের ত্যাগ- 
রাজনগর কেন্ত্র শ্রীলঙ্কা থেকে আগত মন্দাপম্‌ ও 
তিরোচি শরণাথিশিবিরের শরপার্থান্ের মধ্যে 
ত্রাণকার্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। 

ভারতের তথ্য ও বেতার দণ্ডরের রাষ্্যসবী 
শ্রীমজিত পাজা গত ২৬ মে,৮৭ মরিশাস কেন্্র 
পরিদর্শন করেন। | 


দেহত্যাগ 
স্বামী কামাখ্যানন্দ (রাজেজ ) গত ১৬ 


মে)+৮৭ বাতি ৯.৪* মি. সময়ে ৮৭ বছর বয়সে 
আমাদের করিষগঞ্জ আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। 
তার শ্বাসংনত গুরুতরভাবে জীবাণু-আক্রান্ত 
হয়েছিল। গত ডিসেম্বর (১৯৮৬) মাস থেকেই 
তার স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছিল। এরপর তিনি 
একষাসেরও জধিককাল সজ্ঞাহীন অবস্থায় 
ছিলেন। 


তট্টাচার্ধের (পরবর্তিকালে স্বামী প্রেষেশানদা ) 
মন্ত্রশিত্য | ১৯২২ খ্রীষ্টান্ছে তিনি করিষগঞ্জ 
কেজে যোগদান করেন এবং যথা লময়ে শ্রীমৎ 
স্বামী শিবানন্দজী মহারাক্জের নিকট সক্যাস 
গ্রহণ করেন। তিনি সম্গগ্র জীবন সিলেট ও 


উদ্বোধম 
স্বাধী কামাখানন্দ ছিক্নে ইজদয়লি 


[ ৮৯তম বর্ধ-_৭ম় সংখ্যা 


করিমগঞ্জ কেন্ত্রে অতিবাহিত করেম। অনাড়ন্বয 


জীবনযাত্রা, কঠোর কর্মদক্ষতা, লরল ও হাসি- 
খুশি ক্বতাবের জন্ত তিনি সকলের শ্রন্ধাতাজন 
ছিলেন। ৫ 

আমর! তার দেহনিমূ্ত আত্মার চিরশান্তি 
কামন!| করি । 


পরীশ্তীয়ায়েব্র বাড়ীব্র সংবাদ 


. সাগ্াহিক ধর্ম লোচনা £: সন্ধ্যারতির 
পর “পারদানন্দ হলে” ম্বামী নির্জরানন্ন প্রত্যেক 
পোমবার প্রঞ্রীরামরুষ্ণকথাম্বত, স্বামী বিকাশানন্ 


প্রত্যেক বৃহষ্পতিবার শ্রীমদ্ভীগব্ত এবং স্বামী 
সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীংদ্তগবদ্গীতা 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 


বিবির সংবাদ 


উৎসব 
গত ২৩---২৫ মে, ১৯৮৭ প্ীতীবামকষ্ণ সেবা! 
ও সংস্কৃতি তীর্থ, বালুরঘাঁট (পশ্চিমদিনাজপুর ) 
শ্ীরামকৃষ্ধদেবের জন্মোৎসব এবং উক্ত সঙ্ঞের 
১২শ প্রতিষ্ঠ! বা ধিকী-উৎসব বিশেষ পুজা, হোম, 
তক্তিগীতি, ধর্মতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধামে 
সাড়ম্বরে উদ্যাপন করেছে। 
গত ১১--১৭ মে, +৮৭ শ্রীরাম সেবা 
সমিতি ভিক্রুগড় (অপম) শ্রীরামকফদেবের 
সার্ধশততম জন্ময়স্তী-উৎসব এবং রামকৃষ্ণ লজ্বের 
শতবর্ধপৃতি-উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানন্চীর মাধমে 
উদ্যাপন করেছে। বিশেষ পুজা, হোম, ছাক্জ- 


ছাত্রীদের জন্ভ বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতা, 


তক্তসম্মেলন প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অক্গ। 
বিভিন্ন দিনে আয়োজিত সভার -স্বামী সুমেধানন্দ 
গত্বামী হৃখাত্মামনা অংশ গ্রহণ করেন। 


রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রাঁণিক্সা-. 
কুলগটুকারী ( ২৪ পরগন ) গত ২৭ মার্চ ১৮৭. 
শ্রীরামকৃ্দেবের ১৫২তষ জস্মোৎসব বিশেষ, 


পুজা, হোম, তক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন গ্রভৃতি 


অন্ষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করেছে। এদিন 
অপরাহে স্বামী শিবনাথানন্জের পৌরোছিত্যে 
এক ধর্মসতারও আয়োজন করা হুয়েছিল। 

গত ২৫--২৬ এপ্রিল, +৮৭ দিনছাটা 
শ্রীরামরুষ্ণ লজ্ঘ ( কুচবিহার ) শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫২ 
তম জন্মতিথি-উৎসৰ বিভিক্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 
পালন করেছে। বিশেষ পৃজ।, পাঠ ইত্যাদি 
ছাড়াও বিভিন্ন রকম প্রতিষোগিতা, তক্তিমূলক 
সঙ্গীত পরিবেশন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও 
আয়োজন ছিল। 

উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর অঞ্চলের 
প্ররামকষ্ণ অনুরাগী তক্তবৃন্দ 'অশোকনগর রান- 
কৃষ্ণ সঙ্ঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। 
গত ১ সে,*৮৭ অক্ষয় তৃতীয়াতে বিশেষ পুজা 
হোষ) চত্তীপাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 


; সেখানে উৎসব পালিত হয়েছে। 


গত ৩৯.৩.৩১ মে, ৮৭ রামকষ- 
বিবেকানন্দ আশ্রম (কাস্থদ্দিয়া, হাওড়া) 
শ্রীরাষকৃষ।, শ্রীম। সারছ। দেবী ও স্বামী বিবেকা" 
নদোর জন্মোৎসব লার়্বরে পালন করেছে। এই 


বণ, ১৩৯৪]. 


উপলক্ষে উভয় দিনই ধর্মদভা অন্ুঠিত হয়। 
প্রথম দিনের সভায় পৌরোছিত্য করেন ম্বাষী 
আত্স্থানন্দজী মহারাজ । 


মানুষ পরিবেশ ও রেডিয়েশন. 


আজকাল পারঙ্াণৰবিক শক্তি উৎপাদন 
কারখানা! (০1581 01810) হতে ফেলে দেওয়] 
দ্রধাসমূহ থেকে প্রাপ্ত অথব! দেইপৰ কারখানায় 
দুর্ঘটনাজাত রেডিয়েশন ( [90191100-_-তড়িৎ 
চ্বকীয় শক্তি)-এর বলি হওয়৷ নন্বদ্ধে প্রায়ই 
আলোচন! হুয়। এ-ছাড়! পারমাণবিক বোমা 
বি্ফোরণের আতঙ্ক তে। আছেই। এই রেডিয়েশন 
বাপারটি কি এবং কি হতে কতট৷ ঝুঁকির 
পরিমাণ, ত! জানলে মিথ্য। গুজবের শিকার হতে 
রক্ষা! পাওয়া যায়। 

মাস্য ও সকল প্রাণীই জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত 
প্রাকৃতিক রেডিয়েশন পেয়ে থাকে । আমাদের 
জল, বামু সবের মধ্যেই সামান্ত পরিমাণে 
রেডিয়েশন থাকে এবং শরীরে এই রেডিকেশনের 
প্রবেশ কেউই গ্রতিরোধ করতে পারে না। 

কতকগুলি মৌলিক পদার্থ বা 607721 
(যেমন রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম )-এর এাটম » 
পরমাণু হতে তড়িৎশক্তি বিশিষ্ট এ্যাল্ফ1, বিটা 
(10108, ৮০৪) এবং তড়িৎশক্তি নিরপেক্ষ 
নিউইন বিচ্ছুরিত হয়ঃ এছাড়া! আসে তাড়ৎ- 
বকর শক্কিবিশিষ্ট এক্স-রে এবং গাম! রশ্মি। 
এালফা রেডিয়েশন ত্বকের কেবল উপরাংশকে 
ভেদ করতে পারে এবং কাগজ দিয়েও এর 
গতিপথ রোধ করতে পারা যায়। বিট! 
রেডিয়্েশনকে প্রতিরোধ করতে হুলে কয়েক 
মিলিমিটার এালুমিনিয়াম লাগে, কিন্ত গাম! 
রেডিয়েশন রোধ করার জন্ত লাগে মোট! সীদ। 
বা কংক্রীট বা জল। এক-রের গ্রবেশ করার 
ক্ষমত| গামা রশ্মির চেয়ে কম। নিউউনকে 


বিবিধ নংবাদ 


৪৩৫ 


প্রতিরোধ করতে পারে কংক্রীট, মোষ ঝ৷ 
জল। 


প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত রেডিয়েশন 


এই প্রাপ্তি জাগতিক বা বহির্জাগতিক 
(অর্থাৎ পৃথিবীর বাইরে হতে আসা) হতে 
পারে। জাগতিক রেডিয়েশন তৃপৃষ্ঠের উপরি- 
তাগের কঠিন অংশ হতে আসে অথব1 খানের 
মাধ্যমে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। 
বাড়ির ভিতরের রেডিস্নেশন বাড়ির বাহিরের 
রেডিয়েশন অপেক্ষা বেশি, আবার বাড়ি কি দিয়ে 
উৈরি, তার উপরেও এর পরিমাণ নির্ভর করে। 
উদাহরণস্বরূপ বল! যাক্স যে বাড়ি ক্ষটিক পাথরে 
নিগ্িত হলে রেডিয়েশনের পরিমাণ খুব বেশি হয়। 
বহ্র্জাগতিক রেডিয়েশনকে কস্মিক রশ্মি বলে। 
সমুদ্রতল হতে যত উপরে যাওয়া যায় ততই এর 
ভীব্রতা বাড়ে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে 
স্থাপিত ২*০টি কেন্ত্র হতে মাপ নিয়ে জান! গেছে 
যে, বৎসরে একজন গড়পড়তা ৬৯০ (4:২০) 
/, এস. তি. (9৬ অর্থে পিভার্ট ব1 90197 যা 
রেডিয়েশন মাপার একক) /."দশলক্ষের এক 
ভাগ)। খাবার ইত্যাদির মাধ্যমে বহির্জাগতিক 
রেডিয়েশনও মান্য পায় গড়পড়তা ব্মরে ২০০ 
// এপ. ভি। 


রেডিয়েশনের অন্যান্য হেতু 

এই পর্যায়ে আসে চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত 
এক্স-রে, পরীক্ষা-নির্ীক্ষার জন্য পারমাণবিক 
বোমা বিক্ষোরণ, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের 
কারখানাস্ব কার্জ করার জন্য এবং এইসব 
কারখানা! হতে ফেলে দেওয়া অপ্রয়োজনীন্ন 
সামগ্রী হতে পাওয়া! । ইউনাইটেভ কিংভমের 
(0) একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে 
সেখানে প্রাক্কৃতিক কারণে রেডিয়েশন আসে 
শতকরা ৮* তাগ এবং কৃত্রিম উপাঙগু'ল 


৪৩% 


হতে পায় শতকর ১৩ ভাগ। শেষোক্ত ১৩ 
তাগে আছে-চিকিৎস| ব্যাপারে ১১৫ ভাগ, 
জীবিকানির্বাহের কার্যস্থান হতে *৪ ভাগ, 
পারমাণবিক কারখানা হতে নিঃশত পদার্থ 
হতে *'১ ভাগ এবং অন্যান্য ১ ভাগ। এ 
থেকে দেখা যাচ্ছে যে সামাণ্য হলেও 
পারমাণবিক কারখান! হতে রেডিয়েশন পাওয়ার 
ঝুঁকি কিছুটা আছে। কিন্ত আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনে অনেক কাজেই বিপদের ঝুকি নিতে 
ছয়। এই ঝুঁকির তারতম্য বিচারে দেখা 


গেছে যে 


উদ্বোধধ 


[ ৮৯তম বধ--৭ম ছংখা। 


এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জেষ্ 
প্লেনে একবার ভ্রহণে ৮৫ / এন, তি, কুপার- 
মোপিক জেট ভ্রমণে ১৬ /, এস. ভি, এবং একবার 
বুকের এক্সরে করলে ২০০ /. এস" স্কি. 
রেডিয়েশন শরীরে লাগে। 


দেখা যাচ্ছে যে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন 
কারখান। হতে রেডিয়েশন পাওয়ার পত্িষমাণ 
থুবই কম, কিন্তু চিকিৎমা শাস্ত্রে, কৃষিকার্ধে 
বাণিজো এবং শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই 
কারখানাগুলির অব্দান অসামান্য । 


কারণ বগসরে মৃত্যুর সম্ভাবল। 
দৈনিক ২*টি সিগারেট ধুষপান ২৯ তে ১ 
৪০ বৎস্র বয়স্ক লোকের স্বাভাবিক কারণে ৫০ তে ১ 
রাস্তায় অপধাত ৫** তে ১ 
বাড়িতে , ১৪০৩ তে ১ 
কর্মস্থলে » ১০১০০০ তে ১ 
বিমান ছুর্ঘটনায় ১০০১০০০ তে ১ 
পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কারখানা হতে পাওয়৷ ১০০,০০০ তে ১ 


১০০টি 


[ ভারত সরকারেন্স এাটামক এনার্জ 'বিভাগ 


ছুর্ঘটনাজাত 


॥ বন্ধে হতে প্রকাশিত 1২0০1621 10018, ৬০1. 24, 


৫০০০১০৪০৯৩০৩ তেন 


[২০৪,7-8/1986 প্রকাশিত [.80180010, 1190 ৫০ 20511000160 প্রবন্ধ অবলম্বনে । ] 


বুদ্ধের অস্থি উদ্ধার 

পিকিং ৩* মে (ইউ এন আই)-_-গৌতম 
বুদ্ধের চারটি আনগুলের ছাড় উদ্ধার করেছেন 
চীন! পুরাতত্ববিদ্গণ চীনে বুদ্ধের শরীরের অংশ 
এই প্রথম খুঁজে পাওয়। গেল। 

গৌতম বুদ্ধের অস্ত্যেষ্টির পর ভন্ম থেকে এই 
ছাড় যোগাড় করেছেন চীন! বিশেষজ্ঞরা । এক- 
মাস পর তার! এই কৃতিত্বের কথা জানান। 

পিকিং থেকে ১১৪৪* কিঃ হিঃ দক্ষিণ পশ্চিমে 
উত্তর শানজি প্রদ্দেশের বাউজি শহরের কাছে 
কামেন মন্দিরের তৃগর্তে অবস্থিত এক প্রানাগ 
থেকে এই দেহাস্ছি উদ্ধীর কর! হয়। 


পরলোকে 


বাকুড়া জেলার বেলেতোড় নিবাসী, শ্রীমৎ স্বামী 

শিবানন্দদী যহারাজের (মহাপুরুষ মহারাজ ) 
মন্ত্রশিত্য তভোলানাথ বঙ্ছ্যোপাধ্যায় গত 
২৫ এপ্রিল, +৮৭ রাত্রি ৯ ঘটিকায় পরলোক গমন 
করেন । মৃত্যুকালে তার বয়ন হয়েছিল ৮২ বছর। 
প্রপ়্াত বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে রামরষ 
ভাবগ্রচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

গত ১৫ মে, *৮৭ পাটনার বিশিষ্ট সমাগ 
সেবিকা শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন 
শিল্ত। গীতা! দাশগুপ্ত! পরলোক গমন করেছেন 
মৃত্যুকালে তার বয়ম হয়েছিল ৬৪ বছর । 

তাদের আত! শ্রীা'মরুঞ্খপদে চিরশান্তি লাত 
করুক--এই প্রীর্থন।। 
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দিব্য ঘালী ৪০৭ 14 56€71981 
৬ কথা প্রসঙ্গে ঃ 
শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌ ৪৩৮ 
"স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পনর ৪৪১ 
,» ভ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী হিরশ্নয়ানম্দ ৪৪৩ 
. শিয়িশচজ্দের রাজরোষে নিষিদ্ধ নাটক 
প্রীশিশির কর ৪৪৬ 
'/কামন্ধদয্মূ-_শ্রীফকিরচন্দ্র বটব্যাল ৪৫৫ 
. মধ্যপ্রাচ্যের পথে পথে কয়েকটা দিন 
শ্রীমতি মুক্তি কর ৪৫৮ 
 জাগরাজ--ডক্টর মানগোবিন্দ মণ্ডল ৪৬৩ 
* মাধুর্য ভগবত সার 
শ্রীরবীন্্রনাথ জানা ৪৬৭ 
এ “তোমরা ভাল হ'লেই ছেলের৷ ভাল হবে? 
স্বামী মেধসাননা ৪৭১ 
১ পাব বলে (কবিতা )-শ্রীরষ্ণেন্দু চক্রবতাঁ ৪৭৯ 
এই পাখি ওই পাখি (কবিতা ) 
স্বামী আত্মগ্রভাননন ৪৭৯ 
৬ অনুয্যতবলাভের সাধন! ও মুক্তি 
শ্রীমতী অণিমা সেনগুপ্ত ৪৮০ 
/ব্রীীড়নক (কবিতা )-্রীহ্ককুমার নাগ ৪৮২ 
“ভ্ীত্ীয়ামকষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে কবিত্ব 
শ্রত্মনিলকুমার চক্রবতণ ৪৮৩ 
“ অতীতের পৃষ্ঠা থেকে : জাগ্রণ__অজ ৪৮৬ 
- পুরাতনী : অমর উপাখ্যান 
্ক্মচারী সনৎকুমার ৪৮৭ 
পুস্তক সমালোচিন। £ ডক্টর জলধিকুষার সরকার ৪৮৯ 
অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার সুখোপাধ্যায় ৪৯, 
রামকফ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৪৯১ 
বিবি সংবাদ ৪৯২ 


[৪] উদ্বোধন. তান্দ্র, ১৩৯3 


উদ্বোধনের নিয়মাহলা 


উ লেখক-লেখিকাদের জন্য : ধর্ম, দর্শন, মণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সঙ্গাজ-উন্যয়ন, 
শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত ষৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ কর] হুয়। আক্রমণাত্মক 
লেখা প্রকাশ কর। হয় না। লেখায় প্রকাশিত তামতের জন্ত দম্পার্কের দায়িত্ব থাকবে ন|। 
প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বাদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছেড়ে ম্পষ্টাক্ষরে লিখবেন। 

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরের যধাযথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন । যে বই থেকে অংশবিশেষ 
উদ্ধৃত কর! হয়েছে তার ও গ্রস্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বর্ষ, লঙ্করণ 
সংখ্যা, পৃষ্ঠ ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একাস্ত আবস্তক। ইংরেজী তাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকলে 
লঙ্গে তার বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধে সর্নিবেশিত করে দিতে হবে, অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে ছলে 
রেজেস্টি ডাকের উপযুক্ত ডাকটিকিট, এবং চিঠির উত্তরের জন্ত উপযুক্ত ডাকটিকিট বা ডাকটিকিট 
সম্বলিত কার্ড / ইন্ল্যাণ্ড লেটার / খাম পাঠাতে হবে। প্রবন্ধাদি সংক্রান্ত চিঠি-পঞ্জঃ সংযুক্ত 
সম্পাদক অথবা! সম্পাদকের নামে পাঠাবেন । চিঠি-পক্জ বাংলায় লেখ! বাঞ্ছনীয় । 

গ গ্রাহুকঙ্গের জন্য : মাধ মাস থেকে বছর আর্ত । বাধিক মুল্য সডাক ২৫"*, 
টাকা, বাংলাকেশ ৪৩"** টাকা, ভারতের বাইরে অন্তান্ঠ দেশে সি মেল-এ ৮৮*** টাকা এয়ার 
মেল-এ ২৩৩"** টাকা । প্রতি সংখ্যা ২'৫* টাকা । বছরের যে-কোন সময়ে বাধিক চাদা 
গৃহীত হলেও গ্রাহক করা হুবে মাঘ মাস থেকে। 

নমুনা! সংখ্যার জন্য ২.৭৫ টাকার ডাকটিকিট পাঠাতে হয়। 

& আজীবল-গ্রাহকর্ধের জজ্য : এককালীন অথবা! ১২ মাসের মধ্যে হৃবিধানুযান্নী 
একাধিক কিস্তিতে (প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৪.০ টাকা) ৪**** (চাব্ষশ) টাকা দিলে 
আজীবন-গ্রাহক (৩* বৎসরান্তে পুনরায় নবীকরণ সাপেক্ষ ) হওয়া যায়। যে-কোন মাস থেকে 
আজীবন-গ্রাহক হওয়া যায়। 

পরের মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না! পেলে, অবিল্থে উদ্বোধন” কাধীলয়ে 
জানালে পুনরায় এ সংখ্যা দেওয়! যেতে পারে । পত্রার্দি লিখবার সময় গ্রাহুক-সংখ্যা অবশ্তই 
উল্লেখ করবেন। ঠিকানার পরিবত্তন হুলে অন্ততঃ একমাস আগে পূর্ব-ঠিকান। ও গ্রাহক-সংখা। 
উল্লেখ করে কার্ধালয়ে জানাতে হবে। 

কার্যালয়ে নিজে এসে অথবা! প্রতিনিধি মারফত টাক! জমা দেওয়া, অথব] মনিঅর্ডার যোগে 
ৰা ডিমাণ্ড ড্রাফট মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়। ড্রাফট, +[70৮০৫1,0 08০০” এই নামে 
করতে হয়। 

গ প্রকাশকদের জন্য £ সমালোচনার জন্ত ছুইখানি বই পাঠানে। প্রয়োজন । 

 বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য £ কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে বিজাপনের হাব জানা যাবে। 

গ কাধালয়ের সপ্ত : সকাল ৯-৩* থেকে বিকাল ৫-৩*, শনিবার সকাল ৯-৩, 
থেকে দুপুর ১-৩*, রবিবার বন্ধ । 

কার্ধাধ্যক্ষ 
উদ্বোধন কার্যালয় 
১, উদ্বোধন লেন 
কলিকাতা ৭৬৬ ৬৬৩ 
ফোন ; ৫৫-২৪৪৭ 





৮৯তম ব্ধ, ৮ম সংখা র ভাত্র, ১৩৯৪ 


দ্ব্যিবণী 


_.. আত্মবিশ্বাসরূপ আদর্শ ই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে 
পারে। যদ্দি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত ও কার্ষে পরিণত 
করা হইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জগতে বড় ছুঃখ-কষ্ট রহিয়াছে, সেগুলির বেশীর 
ভাগই দূরীভূত হইত। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে মহাপ্রাণ নরনারীদের মধ্যে 
যদি কোন প্রেরণ! অধিকতর শক্তিসঞ্চার করিয়! থাকে, তাহা আত্মবিশ্বাস । 


-স্বাধী বিবেকানজ্জ 


[ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২২৯ ] 





কথা প্রপঙ্গে 


| শ্রন্ধাবান্‌ লভতে জালম্‌ 


শ্রদ্কাবান্‌ লততে জানং তৎপরঃ সংযতেন্িয়ঃ | 
জানং লকব। পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি | 
(গীতাঃ ৪৩৯) 
স্ীহারা শ্রদ্ধালু। গুরুসেবারত ও জিতেন্তিয় 
তাহার] তত্বজ্ঞান লাত করিয়! অচিরেই শাস্তি 
প্রাপ্ত হন। অপরপক্ষে : 
অজশ্চা শ্রদ্ঘধানশ্চ সংশয়াজ্বা। বিনশ্তি। 
নায়ং লোকোহস্তি ন পরে! ন নথখং সংশয়া্বনঃ | 
(এ, ৪88*) 
- অজ, শ্রন্ধাহীন ও সন্দি্চচিত্ত ব্ক্তি বিনষ্ট হয়। 
সন্দিষচিত্ত ব্যক্তির ইহলোকও নাই পরলোকও 
নাই এবং স্থখও সুদুর পরাছত। এক কথায় 
শ্রদ্ধাহীন সংশয়াকুল ব্যক্তি কোনরূপ জানলাতে 
লমর্থ হয় না। 
শ্রদ্ধাহীনতাই মনে সংশয় আসার কারণ। 
শ্রদ্ধা না থাকিলে, জঞানলাভ করাই সম্ভব কিনা, 
লাত করিয়াই বা কি হুইবে-ইত্যার্দি সংশয় মনে 
জাগ্রত হয়। আর এই সংশয়জনিত অনীহা 
হইতেই লোকে জানলাভ করিতে অসমর্থ হয়। 
নে রাখিতে হইবে যে, জানলাত না করিতে 
পারিলে যেমন শাশ্বত শাস্তিলাত হয় না, তেষনি 
জাগতিক বিষয়ে জানলাত করিতে না পারিলে 
এছিক নুখণ্ড ভোগ করা যায় না। ম্ুতরাং 
কি জাগতিক জান, কি জধ্যাত্বিক জান_ 
যে-কোন জানই হউক মা! কেন তাহা লাত 
করিতে হইলে শ্রদ্ধার বিশেষ প্রয়োজন । 
ছুঃখের বিষয়, যে শ্রদ্ধা মন্ুস্তজীবনের বিশেষ 
একটি সম্পদ, যাহা! যে-কোন বিভা! আক়ত 


করিবার মূলমন্ত্র, সেই শ্রদ্ধ। কি বস্ত তাহা! আমর! 
ভূলিতে বসিয়াছি। তাই স্বামীজী দুঃখ করিয়া 
বলিগ্গাছিলেন £ “যে শ্রদ্ধা বেদবেদাস্তের মূলমন্ত্র 
ঘে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়। প্রশ্ন 
করিতে নাহ্‌দী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই 
জগৎ চলিতেছে, সে শ্ন্ধা'র লোপ।” (শ্থামী 
বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং) ৭1৩২৭ ) 
তিনি আরও বলিয়াছিলেন £ “এই শ্রদ্ধার ভাবটা 
হারিয়েই তো দেশটা উৎসঙ্গে গিয়েছে ।""' দেশে 
এই শ্রদ্ধার ভাবটা আবার আনতে হুবে।*.তা 
হলেই দেশের যত কিছু 2:০৮1০1)9 (সমস্তাগুলি) 
ক্রমশঃ আপনা-আপনিই 9০1%৫ (মীমাংসিত) 
হয়ে যাবে।” (এ ৯৪১৯) 

এখন শ্রন্ধ! বলিতে কি বুঝায় তাহার একটু 
আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
শ্রদ্ধা” শব্দের আভিধানিক অর্থ : ভক্তি, বিশ্বাস, 
নিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয় ইত্যার্দি। কিন্ত এই সকল 
শবের যে-কোন একটির ত্বার1| কখন কখন শ্রদ্ধা 
শবকে বুঝাইলেও একটু বিচার করিলে দেখা 
যাইবে যে, এইগুলির যে-কোন একটির ছার! 
শ্রদ্ধা শব্দের সম্যক অর্থ পরিস্ফূুট হয় না। শ্রদ্ধা 
শঝটির অর্থ আরগু গভীর । জ্ঞানলাতে শ্রদ্ধা 
অপরিচ্থার্য। কিন্তু কোন বিষয়ে ভক্তি অথবা 
বিশ্বাস থাক। নত্বেও “নিষ্ঠা” অর্থাৎ যাহা বিশ্বাম 
কর] হয় তাহ! পালনে ক্রমাগত চেষ্টা, এবং 
'আত্মপ্রত্যয়' অর্থাৎ আমি ইহা করিতে সক্ষম' 
_-এইরূপ দৃঢ় মনোতাৰ পোষণ করার অভাব- 
হেতু, তডি-বিশ্বানকে ধরিয়া রাখা যায় না। 


ভান, ১৩৯৪ ] 


পক্ষান্তরে নিষ্ঠ। কিংবা! জত্মগ্রত্যয়গীল ব্যকিরও 
যে-বিষয়ে তক্তি ও বিশ্বাস নাই সে-বিষয়ে তাহার 
জানলাভের প্রবৃত্তিই জাগে না। স্থৃতরাং দেখা 
যাইতেছে শ্রদ্ধা” শবটির মধ্যে তত্তি, বিশ্বাস, 
নিষ্ঠ এবং আত্মপ্রতায়-_-এই চারিপ্রকার তাবই 
রহিয়াছে । অর্থাৎ এই চারিটি ভাবের সম্বরে 
মনের যে বৃত্তি তাহাকেই শ্রদ্ধা বলা যাইতে 
পারে। 

এখন দ্বেখা যাউক ভক্তি, বিশ্বাদ, নিষ্ঠা, 
আত্মপ্রতাযর অর্থাৎ এক কথায় শ্রদ্ধা জান- 
লাভের ক্ষেত্রে কতদূর অপরিহার্ধ। শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদে (৬।২৩) আছে £ *যন্ত দেবে পর! 
তক্তিরথা দেবে তথা গুবে৷। / তন্তৈতে কবিতা 
হর্থাঃ গ্রকাশত্তে মহাত্সনঃ |” ধাহাদের দেবে 
অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রতি পরাতক্তি এবং 
পরষেশ্বরের প্রতি যেরূপ গুরুর প্রতিও মেইরপ 
তক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই উপনিষহূ্ত 
বিষয় অর্থাৎ আত্মজান স্বান্থতব ধোগ্য হয়। 
তগবানের প্রতি গভীর তালবাপাকেই ভক়ি 
বলে। ধ্যেয় বস্ধর প্রতি যদি প্রীতি উৎপক্ন ন। 
হয়, যদি ভালবাসা না থাকে, তাহা হইলে ধ্যান 
করিব কাহার 1 মনের ধর্মই হইল এই যে, সে 
ঘে-ব্িগ্থ ভালবামে তাহার উপরই ইহ! নিবিষ্ট 
হয়। ভালবাসা না থাকিলে শত প্রঘত্বেও 
তাহাতে মন নিবিষ্ট করা কঠিন। তালবাপ। হইল 
দ্ধার ূল। “*.'শ্রন্ধার মূল তারবাসা। যাহাকে 
জার! ভালবামি না, তাহার প্রতি শ্রন্বাসম্পন্ন 
হইতে পারি না।” (বাণী ও রচনা, ৪1৬৩) 
এই জন্তই শান্ধ এবং মহাপুরুষগণ তত্বজান 
লাভেচ্ছু মাক্গবকে বারংবার ইষইকে তালবাপিতে 
এবং কিভাবে ইঞ্টেতে তক্তি-ভালবানা জন্মায় 
তাহার উপদেশ করিয়াছেন। 

উদ্ধার আর একটি অর্থ বিশ্বাস। এই 
বিখাস জানলাতের একটি প্রধান সোপান। 


কথা এসঙে 


৪৩৪ 


ভীয়ামড়ফ বলতেম ; “বিশ্বাস হয়ে গেলেই 
হল, বিশ্বামের চেয়ে আর জিনিস নাই।"'** 
বিশ্বাসের কত জোর তা তে! শুনেছ? পুতাণে 
আছে রামচজ্জ যিনি সাক্ষাৎ পুরণরদ্থ নারায়ণ 
তার লকঙ্কায় যেতে সেতু বাধতে হ'গ। কিন্তু 
হন্ছমান রাম নামে বিশ্বাস ক'রে লাফ দিযে সযুদ্রের 
পারে গিয়ে পড়ল। তার আর সেতুর হরকার হয় 
নাই।” (কথামত, ১/১।৭) শর একবার জয়রাম- 
বাটীতে আসিগ্াছেন। ভাবিলেন, এই পুণ্াক্ষে জে 
যত বেশি ধ্যান-জপ করিবেন তত বেশি লাভবান 
হইবেন। তাই একধিন খুব ধ্যান*জপ করিলেন । 
& দিন জপশ্ধানান্তে খন তিনি শ্রীত্রীমাকে 
প্রণাম করিতে গিয়াছেন, তখন প্রীত্ীম। তাহাকে 
বলিলেন £ “মায়ের কাছে এলেছ, এত ধান" 
জপের কী দরকার? আমিই যে তোমাদের 
জন্ত সব করেছি। এখন খাও দাও, নিশ্িত্ত 
মনে আনন্দ কর ।” (প্রীগ্রমা সারদাদেবী, ৪র্থ 
সং, পৃঃ ৫১৫-১৬) মায়ের এই কথাগুনি একদিকে 
যেমন গুরুর প্রতি শিল্পের বিশ্বামোৎপাদনের 
একটি জঙ্স্ত নিদর্শন, অপরদিকে তেমনি উহ্বাতে 
রহিয়াছে গরুর প্রতি শিবের অপরিসীম শ্রদ্ধা। 
শাস্্ এবং গরুতে বিশ্বা ন! থাকিলে পর” 
অপবা--কোন বিস্তাই মান্য লাত করিতে লক্ষম 
হয় না। জ্ঞানলাত বলিতে বুঝায় যাছ৷ জান! 
নাই সেনম্বদ্ধে সমাক অবহিত হওয়া। যে-বন্ধ 
সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে প্রথমেই যদি 
তাহার অস্তিত্থে অবিশ্বাপ করা হুয় তাহা হইলে 
সেই বস্ত সম্পর্কে জানার প্রশ্নই উঠে না। 
আবার ধাহার উপদেশে শিক্ষার্থী ব| শি জঞান- 
লাত করে তীর উপর যর্দি আম্থ। না থাকে 
ভাহার উপদেশে যদি বিশ্বাস না থাকে তাহ 
হইলে তাহার উপদিষ্ট শিক্ষায় কোন ফল হয় ন। 
জনলাভের ক্ষেত্রে প্রথমে বিশ্বাম অব্লহ্খন 
করিয়াই অগ্রর হইতে হয়। এমনকি তৌত- 


বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেতি দেখ। বায় কোন সিদ্ধান্তে 
গৌছিবার . পূর্বে বৈজ্ঞানিকদেরও বিশ্বাসকে 


জবলম্বন করিয়াই অগ্রসর'হইতে 'হয়। এইদিকে, 


লক্ষ্য রাখিয়াই বিশ্বালের লংজ| .দেওয়া হইয়াছে। 
গগুরুশান্্বাকোষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা”--গুরুবাকো ও 
শান্জবাক্োে বিশ্বাসই হইল শ্রদ্ধ! (বেদাস্তসার )। 
স্বামীজীও বলিয়াছেন ; “ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং 
তাহাকে লাত করিবার জন্য অন্থরূপ আগ্রহকেই 
বলে "শরদ্ধা+।*৮ (বাণী ও রচনা, ২৩৮৫) 

নিষ্ঠ/ না থাকিলে কোন কাজেই সফলতা 
সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ার 
জন্ভ যেমন প্রয়োজন নিষ্ঠা লহকারে জপ-ধ্যান 
প্রার্থনাদির অভ্যাস, জাগতিক অতাদয়ের জন্তও 
চাই সেইরূপ নিষ্ঠা। নিষ্ঠার অতাবে আমরা 
আনন্ধ কর্ম শেষ না করিয়াই ছাড়িয়া দেই। 
ফলে কাজে লফলত। লাভ করিতে পারি না। 
নিষ্ারূপ শ্রদ্ধার অঙ্ছশীলমই আমাদিগকে সাফল্যের 
পথে লইয়া যাইতে সক্ষম। দাধন-নিষ্ঠার কথা 
আমাদের শান্্াদিতে বারংবার বল হই্য়াছে। 
নিষ্ঠাকে বুঝাইতে গিয়া শ্রীরামকষ্চ খানদানি 
চাষার উদাহরণ দিয়াছেন। “খানদ্বানি চাষা 
ফসল হ'ক আর না হক, আবার চাষ 
করবেই।” ( কথামত, ৩১০1২ ) ধাহার] জ্ঞান- 
লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদেরও খানদ্রানি চাষার 
মতো নিষ্ঠা সহকারে হত্ব করিতে হইবে । ছুই- 
একবার অসাফল্য আদিলেও লাগিয়া থাকিতে 
হইবে। “পাফল্য লাত করিতে হইলে 
প্রবল অধাবসায়, গ্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাক! চাই। 
অধ্াবসায়গঈীল সাধক বলেন, আমি গওুষে সমুক্ 
পান করিব। আমার ইচ্ছামান্ধে পর্বত চূর্ণ হইয়া 
যাইষে। এইরূপ তেজ, এইরূপ স্বল্প আশ্রয় 
করিয়। খুব দৃঢ়তাবে-সাধন কর। নিশ্চয়ই লক্ষ্যে 
উপনীত হইবে ।* (বাণী ও রচনা ১২৭২) 

আত্প্রত্যয শ্রন্ধার অন্যতম অর্থ। কঠোপ" 


উদ্বোধম 


[৮৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 
মিষদে (১131৫) পাই, বাজশ্রবা-তনয় 
নচিকেতার কথা। ভাহার মনে এই আত্ম- 
বিশ্বাস জঙ্গিয়াছিল যে, অনেকে মধ্যেই আমি 
প্রথম, আবার অনেকের” মধোই আর্গি মধ্যম) 
রিস্ক একেবারে অধম আমি কখনও নহি 
তাহার এই যে “একেবারে অধম আমি কখনও 
নহি-এই বিশ্বাস, এই আত্মপ্রত্যয়ই তাহাকে 
যমের নিকট গিয়া পরলোকতত্ব সন্বদ্ধে প্রন 
করিতে দাসী করিয়াছিল। ধাছার নিজের 
উপর বিশ্বাস আছে, বাধা যতই ছুর্লজ্ঘ হউক 
না কেন, তাহ! অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যে পৌছিতে 
সে সক্ষম হুয়। “যে নিজেকে বিশ্বাপ করে 
নাঃ সে নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলিত £ যে 
ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। নৃতন 
ধর্ম বলিতেছে £ যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, 
সেই নাস্তিক ।” (বাণী ও রচনা, ২২৩) 
আত্মপ্রত্যয় বা আত্মবিশ্বাসের অনুশীলন 
মনথয্যত্ব বিকাশের অন্ততম উপায়। মনে এই 
বিশ্বাস রাখিতে হইবে, “আমার বন্ধন কি? 
আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাাধিরাজের ছেলে।” 
(কথামত, ১1২৬) “আমি রাজাধিরাজের 
ছেলে, আমার দ্বারা কোন গছিত কাজ বা 
নিন্দিত কর্ম করা সম্ভব নয়। এই তাবে 
অনুলীলনে মনে আত্মশ্রদ্বা জাগ্রত হয়। তখন 
তাহার ্বভাবই এমন হইয়া যায় যে, তাছার 
্বাা কোন গহিত বা নিন্দিত কর্ম করা সম্ভব 
হয় না। যন্ত্যত্ব বিকাশের জন্য আত্মবিশ্বাসের 
উপর ম্বামীজ্জী অত্যত্ত গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। বলিয়াছেন : “ধর্দি তোমার 
পুরাণের তেন্তরিশ কোটি দেবতায় এবং বৈদেশিকেরা 
মধ্যে মধ্যে যেসকল ক্রেবতার আমদানি 
করিস্বাছে, তাহার পবগুলিতেই বিশ্বাস থাকে, 
অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে 
তোমার কখনই মুক্তি হইবে না।” (বাণীও 


ভাজ) ১৩৯৪ ] 


রচনা, ৫1৯) এই প্রদক্ষে স্বামীভীর “একটি 
চিঠির কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য । লিখিয়াছেন : 
কি] কার সাধ্য বাধা দেয়? কৃর্মস্তারক- 
্বশং বিভূবমূৎপাটয়ামে ৰলাৎ। কিং ভোন 
বিজানাশ্স্থান-রাঁমকষদাসা। বয়ম্‌।*--আমাদের 


কি জান না? আমর। তারকা চর্বণ করিতে 


পারি, ভ্রিতৃবন বলপূর্বক উৎপাটন কৰিতে 
পারি, আমরা রামকষের দ্ান। (এ, ৬৪৮৯) 
এই গরিমা, এই অহঙ্কার আসে আত্মপ্রত্যয় 
তথ৷ আত্মুশ্রদ্ধা হইতে । আমরা ঈশ্বরের সম্ভান, 
আমরা তার বলে বলীয়ান, আমাদের পা কখনও 
বেচালে পড়িতে পারে না। 


স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


* ৪৪১ 
উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা হুষ্পষট 
ষেকি এ্রহিক জ্ঞান, কি আধ্যাত্মিক জান হে- 
কোন জ্ঞান ব! বিস্ভালাভ করিতে যাই না৷ কেন 
শ্রদ্ধা হইল প্রধান উপায়। আচার্য শস্করও 
শ্রদ্ধা বলিতে বুঝাইয়াছেন ঃ পূর্বক) ্ব- 
ওক আস্তিক্বৃদ্ধি:* 
(মুণ্তকোপনিষদ্‌্ত ২১1৭, শঙ্কর ভাষা )--যাছা 
ছার! সর্বপ্রকার পুরুষার্থ ( ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ) 
সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে সেই চিত্তপ্রসাদকর আন্তিক্য- 
বুদ্ধি কাজেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতি ও 
সাফল্য লাভের জন্ শ্রদ্ধার অন্ধশীলন করা 
আমাদের দর্বতোতাৰে কর্তব্য । 


স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


[ ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত ] 


স্নেহের মার্গট, 


0/০ ডাঃ লোগান, 
৭৭০ ওক্‌ 
সানস্রান্সিমকো, ক্যালিফো শিয়া, 
১৭ মে [১৯০ ০] 


আমি হুঃখিত-_-এখনও কয়েকদিন শিকাগে। যেতে পারছি না। ডাক্তার 


(ডাঃ লোগান ) বলছেন, পুরোপুরি চাঙা না হওয়া পর্যন্ত আমার ভ্রমণ করা 
চলবে না। তিনি আমাকে সবল করে তুলতে কৃতসঙ্কর। আমার পেটের অবস্থা 
খুবই ভাল এবং স্বায়ও চমৎকার । ক্রমশঃ উন্নতি হচ্ছে। আর কদিন গেলেই 
নুস্থ হয়ে উঠব । তোমার চিঠি ও তার সঙ্গে পাঠানো জিনিসটি পেয়েছি । 

তুমি যদি শী নিউইয়র্ক রওনা হও, তাহলে আমার চিঠিপত্র তোমার 
সঙ্গে নিয়ে যেও। আর ধর্দি আমি যাবার আগেই নিউইয়র্ক ত্যাগ করে যাও, 
তাহলে চিঠিপত্র একটা খামে ভরে তুরীয়ানন্দের জিম্মা করে দিয়ে যেও ও তাকে 
বলে! যেন এগুলি আমার জ্যে রেখে দেন এবং এগুলি বা ভারত থেকে আসা 
আমার চিঠিপত্র কোনও কারণেই না খোলেন। তুরীয়ানন্দ এ-দায়িতয নেবেন। 
আর দেখো যেন আমার জামাকাপড় ও বইপত্র নিউইয়র্কে “বেদান্ত সোসাইটি'র 


আঘ্ভানায় থাকে।, 
ক 118000019 0391815 €01, 1১:07 80809 197? সংখ্যায় প্রথম প্রফাপিত পরগ্ালর জবর্ভু' 
তিনখানা পত্রের বঙ্গানুবাদ ।-_সঃ 


৪৪২ উদ্বোধহ [৮৯তম বর্ষ ৮ম নংখ্া! 


ৃ আমি শীত্তই তোমাকে মিসেস হাট্টিংটনের১ কাছে একটি পরিচয়পত্র লিখে 
দ্বেব। এ ব্যাপারটা গোপন থাকে যেন । 
| স্নেহাশীর্বাদ জানিয়ে, বিবেকানচ্দ 
পুনশ্চ £ যেহেতু আমাকে টিকিটের জন্যে শিকাগোতে থামতেই হবে, কাজেই যদি 
ইতিমধ্যে মিসেস হেল পূর্বদেশে চলে যান, সেক্ষেত্রে আমাকে ছ-একদিনের মতো , 
আতিথ্য দেবার ব্যাপারে তুমি কাউকে কি একটু বলে রাখবে? | 
বি. 


৭৭৩ পক স্ট্রীট 
সান্ফ্রান্সদকে।, ক্যালিফোণিয়া) 
লেছেয় মার্গট, ১৮ মে ১৯০০ 
এই সঙ্গে মিসেস হান্টিংটনকে লেখা! পরিচয়পত্রটি পাবে । ইচ্ছা করলে 
তিনি তার একটি কলমের খোচায় তোমার বিষ্ালয়টিকে অস্তিত্ব দিতে পারেন । 
মা যেন তাকে দিয়ে এরূুপই করান। 
আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমাকে সোজাম্থজিই নিউইয়র্কে চলে যেতে হবে, 
কারণ ততদিনে হেল পরিবারের সকলেই স্থানান্তরে বাবেন। এখনও অন্ততঃ ছ- 
সপ্তাহ আমি যাত্রা! করতে পারব না । হেলদের আমার ভালবাসা দিও । 
ন্নেহাশীর্বাদ জানিয়ে, তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
পুনশ্চ £ আমি তোমার ও তার সঙ্গে “ইয়ুম' এর চিঠি পেয়েছি । বি 


৩ 


খ 


৬ প্রাস দে 
জেতাৎ্স্‌ ষুনিস্, প্যারিস্‌ 
২৩ আগস্ট ১৯০* 
স্লেহের নিবেদিতা, ূ 
মঠের হস্তলিখিত বিবরণী এই মাত্র এসে পৌছল । বেশ হ্থুখপাঠ্য হয়েছে । 
আমি এতে এত খুশি হয়েছি। 


আমি এর হাজার বা তারও বেশি অনুলিপি ছাপিয়ে নেব। এগুলি 
ইংলগ্, আমেরিকা ও ভারতে বিতরণ করা হবে। আমি কেবল এর শেষে 
অত্যাবশ্যক একটি অস্ুচ্ছেদ জুড়ে দেব । 
এতে কত খরচ পড়বে বলে তোমার মনে হয়? তোমাকে ও মিসেস বুলকে 
ভালবাসা জানিয়ে, 
বিবেকানন্দ 


৬ নিসেস কাঁলস পোর্টায় ছাশ্টিংটন। প্রঃ ছাস্টিংটন ছিলেন 'সেস্মাল পোঁসাঁফক রেজরোভ "এর 
লঙ্গে সংৃজন্ট এবং তৎকালীন আমোরকায প্রথম সারির বিত্তবান ব্যাঁতদের এফজন। 
 ছ রুম নিস জোসেফাইন ম্যাকলাউড-্এয ডাকনাম। 


শ্রীরাম 
স্বামী হিরগ্নয়ানন্দ 


ভীরামকষ বণিত হুয়েছেম 'তগবানের বাবা+১ 
বলে। এটি আমার কথ! নয়, এটি স্বামী 
বিবেকানন্দের মুখনিহ্থত বাণী। স্বা্গীী আরও 
বলেছেন যে, “শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কি না জানি না, 
বুদ্ধ চৈতন্য গ্রভৃতি একঘেয়ে, রামরুষ্ণ পরমহংন 
06 12155 2170 (106 1705 1961660 (পবচেয়ে 
জাধুনিক এবং সবচেয়ে পূর্ণাবিকশিত চরিত্র )1”২ 
জীরাষফকফের জীবন হচ্ছে একটি সুমহান লদ্ধানী 
আলোকবতিক1 এবং কেবলমান্ত্র এই মহাজীবনের 
মাধ্যমেই আপনি আপনার ধর্মকে বথার্থতাবে 
বুঝতে পারবেন--সে ধর্ম গ্রী্, ইসলাম, তথাকথিত 
হিন্দু অথব! অন্ত যে-কোন ধর্মই হোক ন! কেন। 
তারপর তিনি একটি বাংল! প্রবাদ উদ্ধৃত করে 
ব্লছেন,““যার সঙ্গে ঘর করিনি, সেই বড় ঘরনী”-. 
এধে আজন্ম দিনরাত্রি সঙ্গ করেও তাদের চেয়ে 
ঢের বড় ব'লে বোধ হয়।”* স্বামীজী বলেছেন, 
"কাহার ছিল এক অদ্ভূত জীবন, এক অত্যান্চর্য 
নাধনা, যাহ! অজ্ঞাতসারে গড়িয়৷ উঠিয়াছিল। 
তিনি নিজেও তাহা জানিতেন ন1।*"'কিন্ত তিনি 
এক মহৎ জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন এবং আঙি 
তাহান্ম তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি ।”* স্থতরাং 
আপনার! য্দি কথামত ও অন্তান্ত বইগুলির কথা 
চিন্ত! করেন তাহলে শ্রীরাষকৃষ্কে বুঝতে পারবেন 
ঠিকই, কিন্তু তাকে ঠিক ঠিক বুঝতে গেলে 
বিবেকানন্দ-বাদীর আলোকে বুঝতে হষে। 
তবেই ঠিক ঠিক বোঝ! যাৰে। 
জীয়ামকফণ তার মহাসমাধির কয়েকধিন পূর্বে 
একটি কাগজে লিখেছিলেন, “নরেন পিক্ষে দিবে 


জখন ঘুরে বাছিরে হাক দরিবে।”* অর্থাৎ নবেন 
শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাইরে হাক দিবে। 

এ.কথাটি খুবই তাৎপর্বপূর্ণ। ১৮৮৬ হবে 
শ্রীরামক্ শ্বহন্তে এট লিখেছেন, আর ১৮৮৩ 
এষ্টাকে শিকাগো! ধর্মমহাসভায় বেদান্ত নিংহ 
গর্জন করেছেন। সেই বেদাস্তবাণী আজগ্ বিস্তৃত 
হচ্ছে এবং তা হতেই থাকবে। | 

কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখা উচিত যে, 
যখনই কোন নতুন ধ্যান-ধারণা মতুন তাৰ 
প্রচারিত হয়েছে তখনই তা লর্বজনগ্রাহথ হয়নি। 
উদ্দাহুরণন্থরূপ ঠাকুরের কারিনী-কাঞন ত্যাগের 
উপদেশ ধরা যাক। এএপ্রসঙ্গে মনে রাখতে হতে 
যে, কথামৃতে শ্রী়ামক্ণ সর্বদা পুরুষদের সাহনে 
কথা বলেছেন, আর সে-কারণেই তার শ্রীয়ুখে এ 
বিশেষ শবটি উচ্চারিত হয়েছে। তাই দেখি 
যখন তিনি মহিলা-তক্তদের উপদেশ দিচ্ছেন, 
তখন 'পুরুষ-কাঞ্চন ত্যাগ কথাটি ব্যবহার 
করছেন। হতরাং আমর! বলতে পারি তিনি এ 
কথ! ছুটি আসলে “কাম-কাঞ্চন' অর্থে প্রয্নোগ 
করেছেন। তীর অসংখ্য উপদেশের এটি একটি 
ৃষ্টান্তমাত্্র। 

অন্ত একটি দৃ্টান্ত-_য! তিনি নিজ জীবনে 
প্রমাণিত করেছিলেন, সেটি হচ্ছে--সমস্ত ধর্মই 
সত্য, সকল ধর্মই মানুষকে এক লক্ষ্যে, ঈশ্বর- 
উপলব্ির লক্ষ্যে নিয়ে ঘাচ্ছে। এটি কেবল উদার 
মত মান নয়, পরস্ত প্রত্যক্ষ অঙ্ইভূতিলঙ্ধ সত্য । 
তিনি হিন্দুধর্মের বৈষ্ণব, তন্ত্র গ্রভৃতি বিভিন্ন শাখা- 
মত লু একে একে সব মত এবং হিন্দু-বহির্ভত 


৯ জ্বামী বিবেকানল্গের বাণ? ও রচনা, উম নং, ৭189 


২ এ ৩ জঁ, ৭18৫ 
€ উদ্বোধন, ফালযন ১৪৮৯, প:ঃ ৪৯ 


৪ এ, ১০২৯২ 


ধান ও ইসলাম ধর্মও সাধন করেছিলেন এবং 


বলেছেন যে সেগুলি মান্ছবকে একই লক্ষে নিয়ে 
যাচ্ছে। ম্বামীজী তার “হিন্দুধর্ণ বৃতায় যা 


বলেছিলেন, এটিই হচ্ছে তার মূল বিষয়। 
স্বামীজী আমেরিকাবাসীর সামনে সুদৃঢ় পদক্ষেপে 
দড়িয্রেছিলেন এবং তাদের লক্ষ; করে বলে- 
ছিলেন; “প্রত্যেক সম্প্রদায় যে ভাবে ঈশ্বরের 
ভারাধনা করে, আমি তাছাদের প্রত্যেকের 
লহ্তি ঠিক সেই তাবে তীহার আরাধন| করি। 
আমি মুললমানদিগের মসজিদে যাইব, থরষ্ান- 
দিগের গির্জায় গ্রবেশ করিয়া! কুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে 
নতজানু, হইব। বৌদ্ধদিগের বিচারে প্রবেশ 
কিক! বুদ্ধের ও তাহার ধর্মের শরণ লইব,. এবং 
অরণ্যে গমন করিয়া। সেই সব হিন্দুর পার্খে ধ্যানে 
হয হইব, বাহার সকলে হধদ-কঙ্গর-উদ্ভাননকারী 
স্্যোত্বির দর্শনে সচেষ্ট । শুধু তাহাই নয়, 
ভবিষ্যতে যে সকল ধর্ম আদিতে পারে _তাছাদের 
জন্যও জামার ভুঘয় উন্মুক্ত রাখিব্‌।”* কিন্ত 
ভ্রীরামরুষণ তার নিজ জীবনে এটি প্রমাণ করেছেন 
আর; ভাই তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে 
পের্রেছেন ষে সব পথই (ধমীঁয় পথ) এক লক্ষ্যের 
দিকে স্বগ্রমর হচ্ছে। এই বিষয়টি সম্পর্কে বিশ্বের 
একজন অন্যতম. এতিহাসিক, আরনন্ড টয়েনবি 
(যিনি কয়েক বছর পূর্বে প্রয়াত হয়েছেন) 
বঝেছেন- যে প্রীরামকষ্ষ একে একে সকল ধর্ম- 
পথে. মাধন! করে সারসত্য জেনেছেন, এবং 
ঘোরণ। করেছেন যে সব ধর্মই সত্য। টয়েনবির 
মতে বিশ্বের ধর্মেতিহানে এটি একটি অতুলনীয় 
ঘটনা । . 

আর আমরাই কিন। ভারতবর্ষে ধর্ম নিয়ে 
বিবার. করছি। কোন্‌ ধর্ম আপনাদের বিবাদ 
করতে শিখিয়েছে? তাবৎ ধর্মই সকলকে সৎ 


৬ বাণ? ও রচনা, 61৯৯৯-৯২ 


৭ এ? ৫1৪১৮ ৮ এ 


উদ্বোধন 


| ৮৯তম ব্ধ-- ৮ম সংখা 


হতে. এবং আপন-আপন প্রতিবেশীকে সাহছাধা 
করতে ও ভালবাসতে শিথিয্সেছে। ইসলাম 
কথার মানে কি?--না শাস্তি। গ্রীইধর্মের মূল 
কথা কি? যীশু বলছেন, “যদি কেউ তো়ার 
একগালে: চড় মারে, তুমি অন্ত গাকাটি বাড়িয়ে, 
দাও ।” আমর] কি বীর কথা শুনেছি? আমন 
কি. হিন্দুধর্মের প্রবক্তাদের নির্দেশিত পথ অন্্গরণ 
করেছি,? -সুপলমানরা কি তাদের পরগন্রের্‌ 
কথ! যথাযথ মানেন? 2 

এখন হ্বতঃই ও প্রশ্ন আপে যে, তাহলে ধান, 
হিন্দু ও মুদলমানগণ করছেন কি? আমরাই ৰ 
কি করছি? স্বামী বিবেকানন্দ তার আমেরিকায় 
প্রদত্ত বন্তৃতাসমূহের এক জায়গায় বলেছেন, 
আপনারা.সকলে টান । আপনাদের যীশু কি 
বলেছিলেন্ন? তিনি বলেছিলেন, “পাখিদের বানা 
আছে, পশুদেরও গর্ত আছে, কিন্ত মানব-পুজের 
( ষীন্তর ) এমন একটি জায়গ! ছিল না--যেখানে, 
তিনি মাধ] রেখে বিশ্রাম করেন ।** 

তিনি আরও বলেছিলেন, “তোমাদের ধর্ম 
প্রচারিত হচ্ছে বিলাসের নামে। কি ছুর্ো্ব !”৮ 
নির্দেশ দিয়েছিলেন, “ফিরে চল খ্রীষ্টের কাছে। 
ফিরে চল তার কাছে--ধার মাথ। গৌজবায় 
জায়গাটুকুও ছিল ন1।”১ 

তেমনিভাবে আমি বলতে পারি আপনার। 
হিন্দুরা» কি করছেন? স্বাপনার1 কতকগুলি 
আচার-ছঙ্থানের অন্থ্বর্ভন করছেন মান, কিন্তু 
তগবদ-উপলব্ধির চেষ্টা করছেন না। জাপনারা 
কিছিন্দু? তেমনি যদি একজন মুসলমান বলে 
যে হত্যা তাদের অবশ্ত কর্তব্য, তৰে সে লত্যকার 
মুসলমান নয়। কারণ যার। সর্বদা! পরস্পর 
হানাছানিতে লিণ্ড থাকে তার! কখনই ধাণ্নিক 


হতে পারে না। আর সেই কারণেই প্ীরামকৃষের 


৯৭ 


ভীন্, ১৩৯৪ ] 


অবতীর্ণ হওয়া । ম্বামীজী বলেছেন, “যুদ্ধ বা 
মতানৈক্য ছেড়ে সবকিছুকেই গ্রহণ করতে হবে । 
অন্তধর্মকে শুধু সহ নয় ্বীকার করতে হুবে, 
তবেই যুদ্ধকে এড়ানো! যাবে ।” সেই সাহস, সেই 
বীর্ধ আপনার্দের আছে কি? 

সম্প্রতি আমর অ-হিন্দু বলে সমালোচিত 
হচ্ছি এবং খবরের কাগজগুলিতে তা ফলাও 
করে প্রচারিত হচ্ছে। কিন্ত আমর] তো! কখনও 
আমাদের অ-হিন্দু বলিনি! আমর! যা বলেছি, 
তা হচ্ছে-_এই “হিন্দু শব্টি মুসলমান রাজত্বের 
সময় জনপ্রিয় হয়েছে এবং সেই সময় থেকে এটি 
আমাদের ধর্মকে নির্দেশে করছে। তৎপূর্বে 
আমর। আমাদের “আর্য বলতাম এবং আবর্ধ্ম 
অন্ুদরণ করতাম । আর্ধধর্_অর্থাৎ বৈদিকধর্ম 
বা বেদাস্তধর্ম। এছাড়াও অন্য একটি দৃষ্টিকোণ 
থেকেও আমরা অন্তদের থেকে পৃথক--পৃথক 
হিন্দুদের থেকে, পৃথক মুসলমানদের থেকে, পৃথক 
খী্টানদের থেকে । কারণ আঙম্নর। সমস্ত ধর্মকেই 
সত্য বলে শ্বীকার করি, যা অন্ত কোন ধর্মই 
করে না। আমাদের সঙ্ঘে বহু নন্ন্যাপী এবং 
ততোধিক গৃহীভক্ত রয়েছেন ধারা নিদ্ধিধায় 
নিজেদের হিন্দু বলেন (এবং এতে আমাদের 
আপত্তির কোন কারণ নেই) কিন্তু তারা এও 
বলেম-_-“অআমর! হিন্দু, কিন্ত আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের 
উদ্ধার উপদেশাবলীর অস্থসর পকারী |” 

তদুপরি আমেরিকা, ইউরোপ ও অন্যান্য 
মানা জায়গায় আমাদের সঙ্ঘতৃক্ত অনেক খষ্টান 
বয়েছেন। খ্রীষ্টান ভক্তের! নিজেদের “হিন্দু” 
বলেন ন1, তারা! বলেন--“আমবাও শ্রী মকৃঞ্ষকে 
অন্গলরণ করি এবং বেদাস্তে বিশ্বাস করি |” তার! 
তাদের বিশ্বাস নিষ্কে থাকুন, আমাদের কোন 
আাপত্তি নেই। ভগিনী নিবেদিতা এক জায়গায় 
লিখেছেন, «আষি গ্রীশ্গান কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ 
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ভক্ত।” তীর খ্রীষ্টান ধর্মে থেকেই শ্রীরাহকষে 
তক্তি-বিশ্বাম রাখুন তাতে কোন বাধ! নেই। 
হিন্দুর! তাদের কুলদেবতায় বিশ্বাম রাখুন এবং 
খ্রীষ্টান ও মুললষানরাও তাদের স্ব শ্ব ধর্মে আস্থ। 
রাখুন। তবে আমর! এই তিনটির কোনটিই 
নই। আমাদের একটা শ্বাতন্া আছে--য। 
তথাকথিত হিন্দু মুসলমান ৰা খ্রীষ্টানগণ কেউই 
গ্রহণ করবেন না। আর মে কারণেই আমরা 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। হখন সমস্ত জগৎ সেই 
প্রসারিত দৃষ্টিতঙ্গি নিয়ে আমাদের সঙ্গে এক 
হবে-যা আমর] শ্রীরামকঞ্চ-সর্ধোদয়ে দেখেছি, 
যার প্রথম রশ্মিজাল ছিল ্ুবর্ণময়, যার থেকে 
ক্রমে আলোক-বৃত্ত উদ্দিত হবে এবং ধীরে ধীরে 
সে সূর্য যখন মধ্যাহাকাশে আসবে--তখনই 
আমর! শ্রীরামকুষ্ণকে যথার্থ ভাবে বুঝতে পারব। 
আবার তাকে বুঝৰার জন্যে আমাদের 
বিবেকানন্দের শরণ নিতে হবে, অর্থাৎ তার বাণী- 
সমূহের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভগিনী 
নিবেদিতা তার 'ম্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি 
বইটিতে বলেছেন, “আমার এইরূপ মনে হইয়াছে 
যে, শ্রীরামরুষ-বিবেকানন্দ নামক একটি আত্ম! 
আমাদের মধ্যে আবিভূতি হুইয়াছিলেন।”১* 

কাজেই আমি কোনরকম বদ্ধমূল সংস্কারের 
বশবতা না হয়ে শুধুমাত্র যুক্তিবাদের উপর নির্ভর 
করে আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি যে, 
আপনার] গ্রষ্টীন, হিন্দু, মুললমান যাই হোন না 
কেন, আমর আপনাদের অন্য কোন ধর্ম গ্রৃছণ 
করতে বলছি ন, আমর! ধর্মাস্তরণে বিশ্বাসই 
করি না । আপনাদের কাছ অন্গরোধ, আপনার। 
স্বামী বিবেকানন্দকে পড়,ন, কারণ তাই প্ররকত- 
পক্ষে রামকঞ্চ-বিবেকানন্দ, কেননা “শ্ররামক্- 
বিবেকানন্দ নামক একটি আত্মা আমাদের মধ্যে 
আবিভূত হইয়াছিলেন।” 


৯০ গ্যামীজীকে যের্‌প দেখিয়াছি, উদ্বোধন কাধঠলয়। প:ঃ ৮৯ 


স্থৃতরাং আপনাদের রামকফ্-বিবেকানঙ্গের 
এই ধৈতব-ব্যক্ধিত্ব বুঝতে হুবে, যদিও তা সময়- 
নাপেক্ষ। প্রত্যেক মান্য ও প্রত্যেক বস্ধকে 
একটি বিশেষ রূপাস্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে 
হবে। আর সেই রূপাস্তরণকালে বান্প ও 
বুদ'দসমূহ দেখা যাবে, যেমন আপনি যখন কোন 
রালায়নিরক জরব্য ধাতু গলাবার পাত্রমধ্যে রাখেন 
এবং যেটি বুৰসেন বার্ণারের উপর স্থাপিত 
করেন। ক্রমশ: সব থিতিয়ে যাবার পর দেখেন 
পড়ে ব্নয়েছে কেবল হ্বচ্ছ ন্কটিকলমূহ। এখন 
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আমরাও যেরূপ পরিবর্তনশীল ভরের মধ্য দিয়ে 
চলেছি, অতএব উদ্ছিগ্ন হবার কোন কারণ মেই। 
কারণ ম্বামীজী বলেছেন, “আমাদের মাতৃভূমি 
গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া! জাগ্রত হইতেছেন। 
আর কেহই এখন ইছার গতিরোধে সমর্থ নহে। 
ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না-কোন বহিঃশডিই 
এখন আর ইহাকে দমন করিয়া! রাখিতে পারিবে 
না, কুস্তকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে ।”*১ 

অতএব মাতৃভূমির জন্য উদ্দিন হবার ছ্রকার 
নেই।* 


* €& পাপ্রল ১৯৭ তারিখে শিলং রাড মিশনে রানকৃক মঠ ও রামকফ মিশনের পাধারণ সম্পাদকের 


ইংরেজীতে প্রদত্ত ভাষণের অননবাদ।--সঃ 


গিরিশচক্দরের রাঁজরোষে নিষিদ্ধ নাটক 
প্রীশিশির কর 


ইংরেজ আমলে অনংখ্য বইপত্র বাজেয়াণ 
ইয়েছে। এর প্রায় সবই হয়েছে রাজনৈতিক 
কারণে। পলাশীর যুদ্ধকেন্জ্রিক বহু বই বাজেয়াৎ 
হয়েছে। এই যুদ্ধ (১৭৫৭) ২২--২৩ জুন) 
এমন কিছু বড় যুদ্ধ নয়। কিন্তু স্বদুরগ্রপাতী 
এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়৷। কারণ এই যুদ্ধ 
জয় থেকেই তারতে ইংরেজ শাসনের হৃত্র- 
পাত। এই স্থ্পরিচিত যুদ্ধের বিবরণে পাই, 
একদিকে “বাংলার শেষ ম্বাধীন নবাব 
পিরাজদ্দোলার গেনাপতি মীরজাফর বা বণিক 
জগৎ শেঠ ইত্যাদির বিশ্বাসঘাতকতা, অন্ত্দিকে 
বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরম্দন, মোহনলালের 
আত্মেৎদর্গ, সেইসঙ্গে ইংরেজের অজন্র নীতি- 
গছিত আচরণ। বেই্সানী, অবিশ্বাস, লোভ, 
উৎকোচ, হানাহানি, ব্যভিচার উচ্চুঙ্খলতায় 
তর এই দিনগুলিকে ভিত্তি করে বহু নাটক, 


উপন্যাপ, উপাখ্যান, নিবদ্ধ, কবিত। রেখা 
হয়েছে। এর অধিকাংশই পড়েছে সরকারের 
কোপে। এইসব লেখায় দেশকে স্বাধীন করার 
অন্ধুপ্রেরণ। আছে, আর আছে ইংরেজের হীনতার 
বিবরণ। নবীনচন্দ্রের “পলাশীর যুদ্ধ, চণ্তীচর 
সেনের “মহারাজ নন্দকুষার+ গিরিশচনের 
£সিরাজদ্দৌলা, 'মীরকালিম» সতাচরণ শাস্্ীর 
'জালিয়াৎ ক্লাইভ, ক্ষীরোদপ্রসাদের “নম্মকুমার, 
পপলাঈর প্রায়শ্চিত্ত” অক্ষয়কুমার মৈত্রের 
“সিরাজদ্দোৌন্স!» “ফিরিঙ্গি বণিক,” “মীরকাদিম। 
'জগৎ শেঠ, প্রভৃতি এই যুগের পটভূমিতে লেখা। 

বন্ধিষচজ্ঞের "আনদামঠ, চন্্রশেখর) "দেবী 
চৌধুরানীও ইংরেজ জামলের গোড়ার যুগের 
পটভূমিতে লেখা। তার আকা ইংরেজ চরিঃ' 
গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখ! যায় যে, যদিও 
ইংরেজের অনেক প্রশংসা আছে তার একাধিক 


ভা) ১৩৯৪ ] 


উপন্যালে, কিন্তু একটিও উজ্জল ইংরেজ চরি্র 
নেই কোথাও । চন্দ্রশেখরের লবেন্দ ফস্টর 
তে। একটা! লম্পট। এই যুগের ইংরেজদের 
সম্পর্কে চন্ত্রশেখরে বস্কিষের মন্তব্য : 

**.*এই সময় যে সকল ইংবেজ বাংলায় বাগ 
করিতেন তীছার। ছুইটি মাত্র কার্ধেয অক্ষম 
ছিলেন। তীহারা লোভ সম্বরণে অক্ষম, এবং 
গরাতব স্বীকারে অক্ষম। তীহানা কখনই 
স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্যে অধর্শ আছে, 
অতএব অকর্তব্য। ধাছার| ভারতবধে প্রথম 
ব্রিটেনীয় রাজাসংস্থাপন করেন, তাহাদিগের 
ন্যাক়্ ক্ষমতাশালী ও ম্বেচ্ছাচারী মনুষ্য সম্প্রদায় 
তৃমগ্ডলে কখন দেখ। যায় নাই। 

"লরেন্স ফস্টর সেই প্রকৃতির লোক। তিনি 
লোভ সম্বরণ করিলেন না_বঙ্গীয় ইংরেজদিগের 
মধ্যে তখন ধর শব্ধ লুণ্ড হুইয়াছিল। তিনি 
সাধ্যাসাধ্য বিবেচনা করিলেন না। “মনে মনে 
বলিলেন, ণুব০ ০01: 1৩৬০ 1 (চন্ত্রশেখর, 
বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরত। 
দুরীকরণ লঙ্গিতি, গৃঃ ৩৫৫ ) 

এই যুগের পটভূমিতে লেখা গিরিশচন্ত্রে 
এঁতিহ্থাসিক নাটকগুলি তৎকালীন জনচিত্তে 
ছর্বার প্রভাব হরি করে। তার নাটকগুলিতে 
ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বর্ণন। 
আছে। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে ইতিহাসের অন্থু- 
সরণ করেছেন। ইতিহাসের মর্ধাদা রেখে 
তিনি জনেকস্থানে ইংরেজের প্রশংসাও করেছেন। 
তবু তার রচনায় ইংরেজের অপরাধ এতই 
গুরুভার যে তাকে ঢাকবার জন্ত দরকার 
নাটকগুলির কঠরোধ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্ধের 
১৮ জাকুআারি গিরিশচজ্রের কয়েকটি নাটক 
নিষিদ্ধ হয় £ পিরাজদ্ধোৌলা, মীরকাপিম ও ছন্ত্রপতি 
শিবাজী, ১ ফেব্রুজাত্ির গেজেট বিজপ্তিতে তা 
বল। হয়েছে £ 


গিরিশচজ্জের রাজরোষে নিষিদ্ধ নাটক 
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(১) ছত্্রপতি শিবাজী--গিরিশচন্ত্র ঘোষ 

(২) মীরকাপিম ৮ 

(৩) সিরাজদ্দোৌলা 

গিরিশচন্জ ১৮৪৪, ২৮ ফেব্রুজারি কলকাতার 
বাগবাঞজারে জন্মগ্র€ণ করেন। এক্ট্রাম পাশ 
করতে না পেরে তিনি স্থুলের পড়া বন্ধ করে 
দেন। প্রবল অধ্যয়নম্পৃহা থাকায় তিনি 
পড়াশোন! ছাড়েননি । ১৮৬৭ গ্রীষ্ঠাবে যাক্রা- 
দল গড়ে তিনি 'শরিষ্ঠাঁ নাটকের অভিনয় 
করেন। তারপর তিনি বাগবাজারে একটি 
রঙ্গমঞ্্ও স্থাপন করেছিলেন। ভ্তাশনাল 
থিয়েটর, গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটরে তিনি অভিনয় 
করেন। মৌলিক রচনার জাগে তিনি বঙ্ষিম- 
চন্রের ব্শালিনী' “বিষবৃক্ষ' “ছগেশনন্দিনী+ 
মাইকেলের “য্ঘনাদবধ কাব্য, প্রভৃতির মাট/রূপ 
দেন। তার লেখা নাটক “আগমনী' ১৮৭৭ 


৪8৮ 


খ্ষ্টাকে অভিনীত হয়। এর তিন বছর পর 
তিমি সগ্দাগরী অফিপের চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি 
অতিনয়ে যোগ দেম। স্টার, এমারেন্ড, মিনার্তা। 
ক্লাপিক, কোহিক্ছর প্রভৃতি বিয়েটরে তিনি 
পরিচালক, অধ্যক্ষ প্রভৃতি পদে আপীন ছিলেন। 
আমৃতা মিনার্তার লক্ষে যুক্ত ছিলেন। তিনি 
৮*টির বেশি নাটক রচন। করেন। সামাজিক 
ও পৌরাণিক নাটক রচনায়ও তিনি ছিলেন 
সিদ্ধহত্ত। দক্ষষজ্ঞ, পাওবের'অজাতবাস, জনা, 
বিহধ্গল, প্রচলন, কালাপাহাড়, গৃহুলক্্মী গ্রভৃতিতে 
তীর প্রতিভার ছাপ নুম্পষ্ট। তার মাকবেখের 
অঙ্বাদের তৃয়মী প্রশংস। হয় সে-যুগে। তিনি 
বাংলার অপ্রতিহন্দবী নট। শ্রীরামকফের 
আনীর্বাদধন্য গিরিশচন্দ্র ১৯১২ শ্রীষ্টাব্ধের ১৮ 
ফেব্রআরি পরলোকগমন করেন। 

দেশাত্বোধ বিকাশে গিরিশচন্জ্রের অবদান 
প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক ও এঁতিহাপিক 
হেমেন্দ্রনাথ দাস বলেছেন যে, জাতীয় 
জাগরণের এই যুগে (১৯**--১৯*৭) গিরিশের 
অবদান কোন নেতার চেয়ে কম নয়। 

জনমত গঠনে গিরিশচন্দ্র এবং তার গ্রভাবিত 
না্্যশালার ভূঙ্গিকা প্রপঙ্গে অপরেশচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য £ “লোকমত গঠন ও 
লোকশিক্ষার জন্ত ইংরাঁজের অন্থকরণে এদেশে 
দেশীয় লংবাদপত্র ষে কাজ করিয়াছে, গিরিশচন্দজরের 
প্রতিষ্ঠিত নাট্যশাল! তদপেক্ষা ঘে কত অধিক 
কাজ করিয়াছে, তাহা নাট্যশালার ইতিহাসজ 
স্থধীমাত্রেই জানেন ও স্বীকার করিবেন। বাংলায় 
এই দ্বেশাত্মববোধ, এই যে জাতীয় জাগরণ, এই 
যে শত শত বদরের মোহাপসারণের চেষ্টা 
ইহাতে অপাঙ্ক্েঘ় বাংলার নাট্যশালার কতখানি 
পাৰি আছে, বাঙালীর প্রথম সাধারণ মাটাশালার 
নায় নির্বাচনেই তাহার পরিচয় পাওয়। যায়। 
বাংলার প্রথম নাটাণালার নাম ম্বাশনাল 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ব--৮ম সংখ্যা 


বিয়েটর। ম্তাশনাল কংগ্রেম--সাশনাল থিয়েটরের 
পরে হৃষ্ট। হেম বন্টোপাধ্যায়ের ভারত 
বিলাপ", “তারতঙ্বীতা' এই ন্াশিনাল থি্ছেটরের 
মঞ্চ হইতে গিরিশচন্দ্রের দ্বারা শিক্ষিত অভিনেতৃ- 
মুখে উচ্চারিত হইয়। দর্শকহদয়ে যে স্ণ্ 
দবশাত্মবোধ জাগাইর়া তৃলিল-_-কে বলিতে পারে 
তাহারই ফলে সেই দর্শকবৃন্দের উত্তরপুরুষগণ 
আজ বন্দেমাতরমূ মন্ত্র উচ্চারণের অধিকারী 
হইয়াছেন কিনা? যদি বঙ্িমচন্ত্রের দত্যাননা, 
জীবানন্দ প্রভৃতি সম্ভতান-সম্প্রদার উপন্যাসের 
পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া থাকিত,_যদি 
গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে মৃতি পরিগ্রহ 
করিয়া তাহারা দর্শকের সম্মুথে আত্মপ্রকাশ না 
করিত তাহ হইলে খষি বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম্‌ 
মন্ত্র এত সহজে, এত অল্লায়াসে আজ কুমারিকা 
হইতে হিমাচল পর্যন্ত আলোড়িত করিতে পারিত 
কিনা কে বলিবে ? 

এইরূপে বাংলা নাট্যশালার ইতিহাদ 
আলোচনা করিলে আমর দেখিতে পাই যে, 
যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র নাট্যশাল 
হইতে বাঙালী জাতিকে, তাহার প্রাণের তারে 
যে স্থুর অনাহত ছিল, সে স্থরে স্থর তুলিয়া 
তাহাকে জাগাইয়াছে, মাতাইয়াছে, আত্মগ্রলাণে 
পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তাই যেমন বাংলার 
উপন্যাস সাহিতো বঙ্কিমচন্দ্র, তেমনি নাটা- 
সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র-_ছুই যুগাবভার |” (ঠাকুর 
ভ্রীরামক্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
শংকরীগ্রসাদ বন্ধ সম্পাদিত, পৃঃ ২৬) 

গিরিশচন্দ্রের পিরাজদ্দৌল। প্রথম মঞন্থ হয় 
১৯০৫ খ্রী্াব্ধের ৭ লেপ্টে্র। এর আগে 
ৰলিঘান' নাটকটি গিরিশচন্্র সাফল্যের সঙ্গে 
অভিনয় করেন। তারপর তিমি এঁতিহানিক 
নাটক রাণাপ্রতাপ লেখায় হাত দেন। 
ইতিমধ্যে ডি, এল, রায়ের 'বাপাপ্রতাপ*-এর 


তান, ১৩৯৪] 


পিছাপ্যাল শুরু হয় স্টারে। তখন তিনি 
'রাণাপ্রতাপ, অসম্পূর্ণ রেখেই 'সিরাজদ্ধোৌলা, 
লেখা শুরু £করেন। এ-সম্পর্কে অবিনাশচন্র 
গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন £ 

“গিরিশচন্ত্র এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য 
ছিলেন, তিনি ওই নাটক লিখিবার উদ্দেস্টে তথা 
এবং আন্যন্থান হইতে তৎসামকদ্িক ইতিহাস 
আনাইয়! সিরাজ চরিত্র অধায়ন করিতে আরগ্ত 
করিলেন। রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়নের পর 
'সিরাজদ্দৌলা, লেখা আরম্ভ হইল ।” ( গিরিশচজ্, 
অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৬৭ ) 

“সিরাজদ্দৌল” ও 'মীরকাসিম--এই ছুই 
ইতিহাস গ্রন্থের লেখক অক্ষয়ক্মার মৈত্র 
“পিরাজদ্দৌলা'র অভিনয় দর্শনে উচ্ছৃসিত হয়ে 
গিরিশচন্দ্রকে পত্র লেখেন। তীকে বলেনঃ 
“মোটের উপর আপনি যে ইতিহাসের মরধাদা 
রক্ষা করিয়া নাটকের লৌন্দর্ধয বৃদ্ধি করিতে 
পারিয়াছেন, ইহাই আপনার রচনা! প্রতিভার 
প্রচুর আত্মপ্রসাদ। ইতিহাস লিখিয়া স্থ্খী 
হইতে পারি নাই,.'লিখিতে লিখিতে শুধু জক্র 
বিনর্জন করিয়াছি, নাটক পড়িয়াও সখী হইতে 
পারিলাম না। পড়িতে পড়িতে শুধু অশ্রু 
বিসর্জন করিলাম। ভগবতী ভারতী জাপনার 
জেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বর্ষণ করুন।” 

লিরাজদেদৌলা পাঠ করিবার পর “পলাশীর 
যুদ্ধ-এর কবি নবীনচন্দ্রণ অতিনঙ্গান জানিয়ে 
গিরিশচন্দ্রকে পত্র লিখেছিলেন। (১৯১৬, ২৫ 
ফেব্রআরি ) 

“ষিরাজদ্বৌলা, ও 'মীরকাদিম সম্পর্কে 
হরেজনাথ বেঙ্গলিতে লেখেন (১৯০৬, ২৩ জুন ) £ 

৭8808 01051) 00180019 01)0905 0৩৬ 
115018098] 078718) 44111009561)”, 1710 
৪৪ 106 01 1116 00215 ০1 4$1110615% 
78980 07075 ও 0009 ০0, 9800108) 
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লোকমান্য ভিলকও সিরাজদ্দোলা 
অভিনয়ের তৃয়সী প্রশংসা! করেন। খাপরার্েকে 
সঙ্গে নিয়ে ১৯০৬ শ্রীষ্টাব্জের জুন মাসে তিনি 
মিনার্তায় যান এ নাটক দেখতে । এবং দ্- 
জনেই মুগ্ধ হন সিরাজদ্দোলা দেখে । 

দেশাত্মবোধ জাগরণে সিরাজদ্দোলা ও 
মীরকাদিমের এঁতিহাসিক তৃমিকার কথা উল্লেখ 
করেছেন নাট্যসাহিত্যের এতিহাসিক হেমেজলাল 
দাস : “ম্বদ্েশীর সময় মভা-সঙ্গিতিতে যোগ 
দিতাম বটে, কিন্তু কতকট! যন্ত্রচালিতের মত । 
মকলে করিতেছে, গড্ডলিকা প্রবাহে আমিও 
করিতাষ। বোধহয় নীজই ইহার অর্থ তুলিয়া 
যাইতাম, যেমন অনেকে গিাছে। কিন্তু বাংলা 
রঙ্ষর্ তা হইতে দ্র নাই।."'সেইবার 
দিরাজদ্দৌল। ও মীরকাদিমের অতিনয় দেখিয়া 
প্রকৃত জাতীয়তার সন্ধান পাইলাম । বুঝিলাষ 
মিথ্যা ইতিহাসে আমাদের চিত্ত কুয়াদাচ্ছ 
থাকে, আমরা মনে করি ইংরেজের সভায় এত 
উপকারী আমাদের আর কেহ নাই। কিন্ত 


প্রকত ইতিহাসে শ্বিদেশ' ও “জাতীয়তা, ,হিক 


বুঝিতে পারিলাষ, মেই অবধি এই চঙ্গিশ বৎসর 
সেই শিক্ষারই প্রভাব সম্গভাবে চলিয়াছে। 
জাতীয় হৃদয় লইয়। যে দেশবন্ধুর আহ্বানে 
তাহার পতাকাস্থলে সমাসীন হুইক্লাছিলাম'.. 
নবেরই মূলে গিরিশচন্ত্রের এই অমূল্য নাটক 
ছইখানি ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ ।” (তারতীয় 
নাটামঞ্চ। ছেমেক্লাল দাসগুগ, পৃঃ ১৯) 

"সিরাজদ্ধোলা'র 'বিপুল সাফলোর পর 
গিরিশচন্ত্ 'মীরকাদিম' এতিছাদিক নাটক রচনায় 
প্রবৃত্ত হন। ১০১৩, ২ আযাড় “মীরকা সিম” 
বিনার্তা থিক্েটরে প্রথম অভিনীত হুয়। 
“সিরাজদ্দৌলা”র মতো 'মীরকালিষে'র অভিনয়ও 
লর্বাদহৃন্দর হয়। 

“মীরকাপিষ নাটক পাত মাস ধরে প্রত্যেক 
খমিবার মিনার্ভায় অভিনীত হয়েছিল। দর্শকের 
ভীড়ে মীরকাপিম ছাড়িয়ে যায় সিবাজদ্দৌলাকেও। 
নবাৰ সিরাজদ্দৌল! ও নবাব মীরকাপিমের পতন 
ও. অভ্যুদয় চিত্রিত হয়েছে এই দুই নাটকে। 
লরকার মীরকানিমের অভিনয় ও প্রচার বন্ধ 
করেন ১৯১১১ ১৮ জান্গআরি। সমকালীন পঞ্জর- 
পত্জিকায় মীরকাসিমের ভূয়সী প্রশংসা আছে। 

মীরকালিম' সম্পর্কে 'বন্থমতী” ১৩১৩, ৩৯ 
আষাঢ় লেখেন : “গিবিশষাবু তাছার পরিণত 
বয়সের সকল শক্তি ও আগ্রহ, তাহার অদম্য 
উৎসাহ ও অনন্ত সাধারণ লিপিকুশলতার 
লহায়তায় এই নাটকখানিকে তাহার ম্বকীয় 
কাতিস্তস্ে প্ররিধত করিয়াছেন। এই স্বন্তের 
বনিয়াদ হইতে চুড়। পর্বস্ত ব্বদেশপ্রেমের পাকা! 
সোনায় গঠিত ।” 

এ-সম্পর্কে বিশিষ্ট নাট্য সমালোচকের মন্তব্য £ 
4$618)908018 91৮ 020, ৫1:9%1076 68০1 
10181) 9105৫9 ০ 10 1011930 ০৪৪০1 011 
81011185610, ৪11011161 7005611 ৫1808 
চো. 0119) 0180018 ৪5 0 02. (6 


উদ্বোধষ 


[ ৮৯তম বর্ধ--৮ম লংখ্যা 


00810 00 09৩ 1%110618 012 006 16%) 
1009, 1906, 7106 ৫181119, %/85 8150 ন816 
50169015101 05 (1106 ৪100 ৬৪৩ 81)1916018- 
6৫ 99 009 000110, €( 1196 1100181) 90880, 
৬০]. [৬১ 10850010190. 46 ). 

গিরিশচন্দ্র আর একটি নিষিদ্ধ নাটক 
'ছন্ত্রপতি শিবাজী' মিনার্তায় প্রথম অভিনীত হয় 
১৩১৪ সালের ৩২ শ্রাবণ। এই নাটকের তৃতীয় 
অঙ্ক পর্ধস্ত তালিম দিয়ে তিনি কোহিনূরে যোগ- 
দান করেন। মিনার্ভার পরবতাঁ অধ্যক্ষ 
অমরেক্্রনাথ দত্ত অভিনয় শিক্ষা! সম্পূর্ণ করেন। 
ছন্রপতি শিবাজী” একই সঙ্গে ধিনার্ভা ও 
কোহিনূরে অভিনীত হতে থাকে । এতে 
দারণ উত্তেজনা! দেখা দেয় নাট/জগতে। 
কোহিনৃরে ওুরঙ্গজেবের ভূমিকায় গিরিশের 
অভিনয় অতুলনীয় হয়। এ-সম্পর্কে 'বঙ্গবাণী' 
লেখেন £ 
“তাহারই তুলনা তিনি এ মহীমগলে |” 

হুরেক্্রনাথের বেঙ্গলিতে এসম্পর্কে লেখ! 
হয় : 50109090901 15 0109 01 016 ০৩ 810 
10098 0০%6101 01817)85 9৬91 1010)0০9৫ 
01 11019] 52829.” 

বন্থষতীতে লেখ হয় ( ১৩১৪, ৪ আশ্বিন): 
“তাহার উর্বর কল্পনার লীলা! কোথাও ইতিহাসের 
সতাকে বার্থ বা ক্ষু করে নাই। ক্ষুদ্র লেখক 
অতিরঞ্জনের প্রলোভনে শিবাজীর প্রকৃত মৃত্তি 
বিকৃত করিয়া! ফেলিত। গিরিশচক্্র তাহ! উজ্জল 
করিয়৷ দেখাইয়াছেন। শিবাজীর কনিষা মহ্ষী 
পুতলীবাঈ ও হ্বদেশতক্ত ব্রাহ্মণ যুবক গন্গাজী 
গিরিশবাবুর নতুন সুতি । ইহার শিবাজী চরিতের 
দুইটি বিভিয় বিশেষত্ব--যেন শিৰাজীর অন্তর 
হইতে মন্স্ত মৃত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া কোথাও 
তাহাকে কর্তব্পথে পরিচালিত করিতেছে। 
কোথাও যৌন ছায়ার স্তন তাহার অন্ধবর্ত 


ভাত, ১৩৪৪ ] 


হুইয়াছে। শিবাজীর অভিনয় দেখিতে দেখিতে 
মনে হয় যে, শিবাজী দেশ-বিশেষে, যুগ-বিশেষে 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। ধরাতলে যখন অত্যাচার 
প্রবল হয়, সতীলক্ীগণ পাষণ্ড হস্তে নিগৃহীতা 
হন, তখনই সেই দেশকে রক্ষা! করিবার জন্ত 
বিধাত। একজন শিবাজীকে রাষ্পতিরূপে প্রেরণ 
করেন, এইজন্তই শিবশক্তিসভূত অংশ । গিরিশ- 
বাবু শিবাজী জননী জিজিবাদীকে যে-ভাবে অস্কিত 
করিয়াছেন, এই হতভাগ্য জাতির মাতৃত্বের বরণীয় 
আদর্শ সেইরূপ মহুনীয় হওয়া কর্তব্য। গিরিশবাবু 
তাহার পরিণত বয়সের সংযত কল্পনার লকল 
শক্তি, সকল জ্যোতি ঢালিয়া এই প্রাত'ম্মরনীয় 
মহারাষ্ট্র দেশনায়কের উজ্জল চিরপূজ্য বরণীয় 
মহনীয় দেবমৃতি অঙ্কিত করিয়া তুপিয়াছেন। 
নাটক কোনরূপেই ইহা অপেক্ষ। ইতিহাসের 
অধিক অন্থ্ব্তা হইত ন1।” 

"ছআঅপতি শিবাজী'র বিপুল জনপ্রিয়তার কথা 
উল্লেখ করেন “স্টেটপম্যান'ও ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্ধের ১৭ 
নভেম্বরের সংখ্যায়। 

প্রথ্যাত মারাঠী পণ্ডিত ও স্বাধীনতা সংগ্রামী 
সখারাম গণেশ দেউস্কর তীর সম্পাদিত 
£ছিতৰাদী?তে লেখেন £ “মহারাস্রীয়ের! ছত্রপতি 
শিবাজীকে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করি! 
থাকেন, গিরিশবাবুর নাটকে তাহ৷ বিন্দুমাত্র স্ষু 
হয় নাই দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 
শিবাজী চরিত্রের বিবিধ সদ্‌গুণ এবং তাহার 
সহচর ও কর্মচারীদিগের চরিত্রের বিশেষত্ব এই 
নাটকে অতীব দক্ষতার সঙ্গে পরিস্ফুট কর! 
হইয়াছে । জাতীয় অভ্যুদয়ের পক্ষে এ সকল 
গুণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় চিন্ত। করিলে বলিতে 
হয়, গিরিশবাবু অতি হ্ৃদময়েই এই নাটকের 
প্রচার করিয়াছেন, বাঙালীর জাতীয় ভাব বধন 
বিষয়ে এই নাটক বিশেষ সঙ্থায়তা করিবে বলিয়। 
আমাদিগের বিশ্বাস।» 


গিরিশচন্রের রাজরোে নিষিদ্ধ নাটক 


৪৫১ 


গিরিশচজের এই তিনটি এঁতিছাপলিক 
নাটকই রাজরোষে পড়েছিল। তিনটি মাটকেরই 
অভিনয় ও প্রচার নিষিদ্ধ করে আাদেশ জারি হয়। 
এই নাটকগুলি সম্পর্কে সরকারের মনোভাবের 
কিছু কিছু নজির সরকারী ফাইল থেকে পাও! 
যায়। সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে লেখা হয় : 

40105 15 & 10195001108] 01:8118. 09 
0011151) (01)010018 01,099, 
9৬505 10191) 0911771159150 10 08৪ ০৬০1 
0/:০%/ ০01 ৪৮/80 91181-00-1)01181), 019 
1951 11006091100116 19810 01 911091. 

'ীরকাসিম? সম্পর্কে মন্তব্য £ 

41015 15 10150011981 019779, 0১ 0109 
01)91018, 01)956. 10 1611005 016 10]. 
(8০০5 1791100 (1)9% 10119%/60 010 (09 
০0০০085101) 01 71111095110) 10 (16 (11019 ০1 
839177891 800 (176 96191001005 98116 ৬11)101 
16 1080. ৮1101) 016 15950 [17018 001010810৫০ 


[61181719169 1196 


[010$60% 11018918005 1180015675, 

এবং “ছত্রপতি শিবাজী? ; 15 ৪ 10150911981 
[0199 0611176861116 0106 1106 2170 0118180161 
10006. ০ 
11921179019, 1017900177 01 0116 70900810116 
20101 15 093111918 01)81001:9 031,099, 

গোয়েন্। বিভাগের (দি. আই. ডি) 
রাজনৈতিক শাখা দেশাত্মবোধক বাংলা নাটক- 
গুলি সম্পর্কে ১৯১৭ খরষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর মন্তব্য 
করেন। সেটি বাংল! সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের 
ফাইলে (ফাইল নং ৪৭১২) আছে। [ঢ. 
০. 47112, 1912, [10109 (0০1. ) 00101, 
73505, 0০৮. ] 

ছত্রপতি শিবাজী : “16 7018 0০0:0:9- 
1178 075 1166 01 91211 11) 810%/11)5 ০০1০1, 
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9710 ০0069100106 00)5০019179019 911051003 


৪৫২ 


(০9 006 ০০110161017. ০1 [1012 92 1015961 
81756, 10950119০0 10061 96০. 401), 9955 
4৯০ 8170 3, 10191719010 1১6100110908 4০. 
€ 01190211097 95. 791 ৪0 80২ ০? 
(১৩ 1911). 1928] 


চ২61061001817061 2150 90017510615 1091601- 


180) 18100101, 


1161)0969 119016 0170.57 56001017 1244৯ 210 
153 1000.) 


ষীরকাপিষ : 
98100198660 19 


“015 10150011021 01:81 
112107017150 161201015 
990%691 17100052174 1$1191710908175 
8170 60195 1190150 1০0৮1914500 3110151 
178101). 90176 ০0 182558865 0151991. 

[১1095011960 11110617 56০. 501) 1955 
4৯০, 2110 10187119010 1961601109106 4৯০ 
€(001508001। 05, 791 8170 80, 
0896 009 180) 0006, 1911). 19881 
চ২51161170191)08£ 250 ০0010510915 19101 
1071109 119016 11061 960, 1244৯ 2110 
1534১, 1,1১0, 

পিরাজদ্দৌল। £70109660 8191 0179 
[8018 7১1955 4১০0 1910. 1১010017)91)06 
1795 0990, 11019191090 91061 (199 ৫1:2709- 
60০ 1709100117171700 4০ 5150 01 1876, 

এই তিনটি নাটকই “11610 ০৮1০০6০1৪৮1 
109 00৬61010010 16015 ০. ১১9% 
৫8160 (16 250) 181)121, 1911 111 ৮11) 
09 00৮61101917 [0111161 41190660 11081 
1 80 20101) 15 11806 10 51986 07৪ 
0199 19501 51708010 ৮০ 17610 (0 96০0101 
30106 4০6, 19 01 1876. [171. ৩. 318 
০ 1910, [10106 (0১01. ) 73918. 0০৮. ] 

এই তিনটি নাটকেরই প্রকাশক ও মুস্রক 
হলেন যথাক্রমে অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীবস্ত 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্ধ--৮ম নংখ্যা 


রায়চৌধুরী । কলকাতার ৭ মীতারাম ঘোষ 
স্্রাটের কেশব প্রিট্টিং ওয়ার্কপ থেকে তিনটি 
নাটকই ছাপা। 

গিরিশচঙ্জের এই নাটকগুলির অভিনয়ের 
উপরেই শুধু নিষেধাজ| জানি হয়নি) এর মুর 
ও প্রকাশনাও নিষিদ্ধ হয়। ভারতীয় গ্রেস 
আইনের (১৯১০) ৪ ধারার ১ উপধারা 
অন্গসারে এব বিরুদ্ধে ব্যবস্থ! নেওয়া হয়। 

গিরিশচন্দ্রেরে এই বাজেয়াপ্ত নাটকগুলি 
থেকে নিষেধাজ। তুলে নেওয়ার জন্ত হেমেন্ত্রনাথ 
দাশগুপ্ত ১৯৩* গ্রীষ্টান্বের « অগস্ট আবেদন 
জানান। বাংল। সংকারের রাজনৈতিক বিভাগের 
সচিবকে লেখ! এক পত্রে তিনি এ আবেদন 
জানিয়েছিলেন। কিন্তু ত অগ্রা্থ হয়। ১৯৩০ 
খীষ্টাব্খের ৪ সেপ্টেম্বরের এক পত্রে স্বাকে জানানে। 
হয় যে, সরকার এইপব নাটক থেকে নিষেধাজা 
প্রত্যাহার করতে চান না। সংঙ্ষিষ্ট পত্রটির 
অনুবাদ নিয়ে দেওয়া হল। সম্ভবত এই পঞ্রটি এর 
আগে কোথাও বের হয়নি। সরকারী ফাইল 
থেকে 1 1. ট্ব০. 7 1)-1), 7:9০99৫1175 13 
96190610061) 1930, 1101170 (7১01. ), 00৬, 
০1 7618, ] এটি পাওয়া গিয়েছে। 
বাংল। সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ সমীপে, 

মঙ্থাশয়, আপনার সহধয় বিবেচনার জন্ত এই 
তথ্যগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি াকর্ষণ করছি। 

আমিই “গিরিশ গ্রতিভ।'র লেখক। প্রয়াত 
কবি গিরিশচন্দ্র জীবনী ও লেখা নিয়ে এখানে 
আলোচনা হয়েছে। তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ 
নাট্যকার হিসাবে হ্বীকৃত। আমার ইংরেজী 
গ্রন্থ “এ হিট আগ ডেভেলপমেন্ট অব্‌ দি 
বেঙ্গল স্টেঞ্ও ছাপানোর জগ্ত তৈরি। 

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বহুপংখাক নাটক 
আজও অনন্ত বলে স্বীকৃত এবং বাংল! সাহিত্যে 
এগুলির স্থান উচ্চাননে। 


ভান্্র। ১৩৪৪ এ 


নাট্যকার গিরিশচন্র তিনটি অতুলনীক্ক 
নাটকের লেখক £ পিরাঁঞন্দৌলা, মীরকাসিম ও 
ছত্রপতি শিবার্জী। বাংল! সরকার কর্তৃক পরে 
এগুলি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ প্রদত্ত হয়। 

কিছুকাল পর প্রয়াত ছিলেন্রলাল রায়েরও 
ভিনটি মাটক-_ছূর্গাদাপ, মেবারপতন ও অন্ভবত 
রান! প্রতাপ নরকার কর্তৃক বাজেয়াড ঘোধিত 
হয়, এবং শীগ্রই আবার এগুলি অভিনয়ের 
অন্থমতি দেওয়া হয়। 

জীবনীকার হিপাবে আমি ইম্পিরিয়াল 
লাইব্রেরীতে এসব বাজেয়াও নাটক পড়ার এবং 
এ নাটকগুলি সম্পর্কে মন্তব্য আমার লেখা 
গিরিশ-জীবনীর অন্ততক্ত করার জস্ত আমি 
সরকারের অক্কুমতি চেয়েছিলাম । এবং যখন 
আমি এপব মন্তব্য সরকারের বিবেচনার জন্ত 
পেশ করি, তখন সরকার আফষাকে পুরোটাই 
ছাপাতে অন্ত্মতি দ্বেন। গিরিশচজ্জের বাজেয়াও 
নাটকগুলি সম্পর্কে আমার এই ভান 'গিরিশ- 
গ্রতিভা'র একটি জনপ্রিয় পরিচ্ছেদ হয়েছে। 
এমনকি বাংল। সরকারের শিক্ষা বিভাগ এর 
প্রশংসাও করেছেন। এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা 
যায় যে, এ নাটকগুলি সম্পর্কে পরকারের 
কোন বিরূপ মনোভাব নেই। 

এই তিনটি অতুলনীয় নাটকের অভিনয়ের 
হযোগ থেকে নাট্যজগৎ বঞ্চিত। বরং আমি 
মিশ্চিত যে, সরকারের বিবেচনামতো। কিছু 
অংশ সংশোধন, পরিবর্তন এবং এমনকি বর্জন 
করে যদি এই তিনটি নাটককে মঞ্চস্থ করার 
অন্থমতি দেওয়। হয়, তাহলে জনসাধারণের 
উত্তেজিত হবার কোনই আশঙ্ক। নেই। 

শিবাজীর জীবন-কাছিনী নিক্ষে রচিত 
'গৈয়িক পতাকা» নাটকটি এখন মনোষোহন 
খিয়েটারে মঞ্চস্থ হচ্ছে। এ একই বিষয় নিয়ে 
লেখা গিরিশের “ছন্্রপতি নাটকটির ভা! 


গিরিশচক্জ্ের রাজরোষে নিষিদ্ধ নাটক 


৪8৪৩ 


“গৈরিক পতাকা'র চেয়ে কঠোরতর নয় এবং 
এর বাকাগুলি সম্পর্কেও কোন রকম আপত্তি 
থাকতে পারে না। 

বাংলার প্রখ্যাত মঞ্চ-অতিনেতা বাবু 
স্থরেন্্রনাথ ঘোষ ( দ্ানীবাবু) নাট্যকার গিরিশ- 
চন্দ্রের একমাত্র পুত্র এবং উত্তরাধিকারী এবং 
তিনি এব্যাপারে তার হয়ে প্রয়োজনীয় সবকিছু 
করতে আমাকে দাক্গিত্ব দিয়েছেন (যার উল্লেখ 
আছে আ্যানেক্সারে )। এ-সম্পর্কে লমন্ত চিঠিপত্র 
আমাকে লেখ! ঘেতে পারে। 

যদি ব্যবস্থামতো কোন অঙ্ুচ্ছেদ পরিবর্তন 
করার দরকার হয়, তৰে আমি ব্যক্তিগতভাবে 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখ! করতে পারি এবং সবকিছু 
বোঝাপড়ায় উপনীত হতেও পারি । 

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে আমি অত্যস্ত 
আস্তরিকঙার সঙ্গে প্রার্থনা করছি যে, মহান তব- 
তার সঙ্গে এনব নাটক থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ 
প্রত্যাহার করবেন এবং এগুলি মঞ্চস্থ করার 
অন্গমতিও দেবেন। 
আপনার অত্ান্ত বিশ্বস্ত. 
হেমেজ্নাথ দাশগুঞ্ 
৩১, হালদারপাড়। রোড, 

কালিঘাট, কলিকাতা! 

দেশাত্মবোধের প্রেরণা জোগাতে গিরিশ- 
চন্দ্র লেখনী ও অতিনয় কী বিরাট ভূমিকা 
নিয়েছিল, সমপামগ়িক নান! মন্তব্যে তা ুপষ্ট। 
"ভারতীয় নাট্যমঞ্চে হেমেজনাথ দাশগুগ. 
লিখেছেন, “ ভারত ত্যাগ” কথায় সকলেরই 
মনোযোগ আকষ্ট। কিন্তু চল্লিশ বছর পূর্বে 
গিরিশের লেখনীতেই সেই বাণী প্রথম প্রচারিত 
হয়। জাতীয়ত। আগের নাটকে থাকিতে, 
পারে। কিন্তু যেখানে প্রথম বিদ্বেশীর গ্রতৃদ্ 
স্থাপিত হয়, তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিবন্ধ, 
করিতে গিরিশই প্রথম শিক্ষা! দেয়। আর নেই 


তাং ৫ অগস্ট, ১৯৩০ 


৪৫৪ 


১৭৫৭ শ্রীষ্টাবের ব্যাপারে সম্বলিত ইতিহানমূলক 
নাটক সেই যুগে একমাত্র গিরিশের লেখনী 
হইতে উদ্ভূত হুইয়াছিল।” (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, 
হেমেন্্রনাথ দাশওণ, পৃ: ১৮৯) 

মিরাজদ্দোলা, মীরকাসিষ ও ছত্্রপতি শিবাজী 
স্পএই তিনটি নাটকের মাধামে ত্বাদেশিকতার 
আদর্শ প্রচারে গিরিশচজ্ অসামান্ত নাফল্য অর্জন 
করেছিলেন । সেজন্ত ইংরেজ সরকার বেসামাল 
হয়ে এইসবের প্রচার বন্ধ করে দেন। এগুলিতে 
তেন তীব্র ইংবেজ-বিরোধিতা ছিল না, ছিল 
কেবল দেশাত্বোধের প্রেরণা । 

গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা।, ও 'মীরকাপিষ 
ছুটি বাজেয়াণ্ড নাটকই একই ষুগের পটভূমিতে 
লেখা-_-ভারতের এক যুগসদ্ধির ইতিহাস হুল 
এই পটভূমি। এ-দেশে ইংরেজ অধিকার শুরুর 
ইতিহাস। “বণিকের মানাও দেখ। ছিল রাজদপ্ত- 
রূপে” তারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত 
হল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্ের পলাশীর যুদ্ধের পর কায়েম 
হল ইংরেজ শাসন। দেশাত্মবোধের আবেগে 
জাতীয়তাবাদী বাঙালিদের মনে হয়েছিল সিরাজ 
একজন সামান্ত নবাব মাত্র নন, বৈদেশিক শক্তির 
বিরুদ্ধে প্রথম যোদ্ধ।। পলাশীর যুদ্ধ দুধিনীত 
তরুণ নবাবকে গদিচ্যুত করার জন্ত ক্ষমতাশালী 
আমীর ওমরাহদের সশঙ্ব বিদ্রোহ নয়--বাংলার 
শেষ দ্বাধীন নবাবের লমাধিক্ষেত, বাংলার 
স্বাধীনতারও। আর সেই সঙ্গে ব্রিটিশ লাআাল্যের 
স্তিকাগার, সিরাজের পরাজয়, বাঙালী তথ! 
ভারতেরই পরাজয় । সিরাজ, মীরমদন। মোহন- 
লালের রক্তে ভারতে বিদেশী শাসনের শুরু । 

গিরিশচজ্জের “পিরাজদ্দোৌলা+ “মীরকাসিষ-- 


এই ছুটি এতিহাপিক নাটকেরই লক্ষ্য ফিরিজীদের 


কবল থেকে বাংলাকে রক্ষা । তাই তারা, “৪ 
10০6 89106017560 1 & 2081, ব্যকি 
সিরা বা ব্যক্তি মীরকালিম এখানে বিশেষ 


উদ ধম 


| ৮০তম বধ--৮ম গংখা 


থেকে নিবিশেষ। ফিরিম্নী বিছেবী সিরাজ ও 
মীরকাপিম এখানে বাংলা তথ! ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের নেতা। এই ছুটিই রাজনৈতিক ষড়- 
যস্্রমূলক ও দেশপ্রেমের নাটক। 
ছুটি নাটকই যথার্থ রিয়ালিফিক নয়, অনেকট! 
রোষার্টিক। সিরাজ ও মীরকাসিম উভয়েই 
ট্রাজেডি নায়কের বংশ-মর্ধা্গা, নীতি, ক্রিয়া 
তৎপরতা, দায়িত্ব গ্রভৃতি গুণাবলীর অধিকারী । 
তাই ছুজনের ক্ষেত্রেই একথ! প্রযোজ্য, 01০ 
91010011860 11) ৪ 10191, তবে মিরাজের 
ক্ষেত্রে একথ। যত মত্যঃ মীরকাপিমের ক্ষেত্রে তত 
নয়। ছুটি নাটকই রসোতীর্ণ। তবে প্রথম শ্রেণীর 
ট্রাজেডির রস-গাঢ়তার অভাব ও শিল্প-কর্মের 
দৈন্তও এই ছুটি নাটকে আছে। “সিরাজন্দৌলা। 
সম্পর্কে একজন নাট্য সমালোচক বলেছেন; 
“***বিষয়বস্তর সঙ্গে জাতির গভীর আবেগের 
সম্পর্ক) জাতির এঁকাস্তিক আবেগের পরিবর্তনের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়! "বস্ত'র উপস্থাপনা এবং সক্ষম 
উপস্থাপন, ভাবের ও রসের গাস্তীর্ধ, সমস্ত 
ঞ্রিলিয়। নাটকখানাকে এমন একটি অর্থ-গৌরবে 
মণ্তিত করিয়াছে যাহা অতি-নাটকীয়তার কলঙ্ক 
রেখাকে আপনার মধ্যে পোষণ করিয়া লইয়া 
ট্রাজেডির ভাবছথযুতিকেই বিচ্ছুরিত করিয়াছে ।' 
(নাট্য নাহিত্যের আলো'চন! ও নাট্য বিচার, 
ওয় খণ্ড, অধ্যাপক লাধনকুমার ত্টাচার্ধ, পৃঃ ১১)। 


গিরিশচন্দ্রের বাঁজরোযে-পড়া আর একটি 
এতিহাপ্পিক নাটক “ছত্রপতি শিবাজী' সম্পর্কে 
একই কথা বলা হয়। সে-ঘুগের এইদব 
এঁতিহাসিক নাটক সম্পর্কে একই কথা বল! যায 
যে, কোন মাটকেই এঁতিহাপ্রিক বাস্তবতা পুরো" 
পুরি রক্ষিত হয়নি । এপব এঁতিহাপিক ঘাঁন 
সংক্ষিষ্ট নরনারীর জীবনের বূসরূপ। এ জীবন 
রসেরই চাহিদা মিটেছে এসব নাটকে । এসব 
নাটকে কোন এঁতিহাসিক বাস্তবতা পুরোগুরি 
ছিল না। তেমনি রোমাটিক তাবের বাহলাও 
শিল্পগুণের হানি ঘটিয়েছে। 


রামহাদয়ম্‌ 
শ্রীককিরচন্দ্র বটব্যাল 


পূর্বাহতবৃত্তি ] 


এক্যজানং যদ্দোৎপক্নং মহাবাক্োন চাত্মনোঃ। 
তদাবিষভা হ্বকার্ধেশ্চ নষ্ততোব ন সংশয়ঃ 0৫০| 
অন্থয়--ব্দ৷ মহাবাক্যেন চ আত্মনোঃ এঁক্য- 
জানম্‌ উৎপন্ন, তা অবিভ। স্বকার্টেঃ চ (সহ) 
নগ্ততি এব $ ( অন্মিন্‌) সংশয়: ন ( অস্তি)। 
বঙ্গান্ুবাহ--ঘখন “তত্বমপি মহাবাকোর 
দ্বারা জীব ও ব্রহ্ষের এক্যজান উৎপন্ন হয় তখন 
অবিস্া তার কার্ধ এই জগতপ্রপঞ্চসহ অনৃষ্ঠ হয়ে 
যায়, এতে কোন সংশয় নেই ।৫* 
ভাবার্থ--ঘখন ব্র্ষজ্ঞ গুরুর নিকট শ্রুত 
“তত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসনের ফলে সাধকের চিত্তে জীবাত্ম। ও 
পরঙ্গাতআার একত্ববিষয়ে জানের উদ্ভব হয়, তখন 
অবিস্ত। অর্থাৎ সংসারবন্ধনের কারণভূতা মায় 
নিজের কার্য প্রপঞ্চের সহিত নষ্ট হয়ে যায়ঃ এতে 
কোনও লন্দেহ নাই 
আচার্ধপাদ বলেছেন--“দোহয়মিত্যাদি 
বাক্োষু বিরোধাৎ তদিদং তয়োঃ। ত্যাগেন 
ভাগয়োরেকঃ আশ্রয়ো লক্ষ্যতে তথ| ॥॥ মায়া- 
বিদ্বে বিহায়ৈবযুপাধী পরজীবয়োঃ: । অখণ্ড- 
সচ্চিদানন্দং পরং ব্রদ্ষৈব লক্ষাতে॥ কিভাবে 
জীব ও ব্রহ্গের অতেদ প্রতিপন্ন হবে--সেই 
প্রসঙ্গেই জচার্ষপাদদ উপরের স্নেক ছুটি বলেছেন। 
কোনও বাক্যের অর্থ বুঝতে হলে তার প্রতি- 
পদের অর্থের প্রতীতি প্রয়োজন ) শব্ষের অর্থ- 
বোধ হয় তিন প্রকার--বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও 
বঙ্ার্থ। প্ররুতি ও প্রত্যয়ের অর্থের ছার! যে 
অর্থবোধ হয়, তাকে বল! হয় বাচ্যার্ঘ। ৰাচ্যার্থের 
দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ গ্রতীত ন! হলে লক্ষ্যার্থের 
লাহাষ্য নিতে হয়; আমাদের “তত্বষলি'-_মহা- 


বাকোর অর্থগ্রহণ প্রয়োজন, এখানে বাচার্থের 
দ্বারা তাৎপর্য গ্রহণ সম্ভব নয়; তাই লক্ষ্যার্থের 
সাছাষা গ্রহণ করতে ছবে। লক্ষণাশকির ছারাই 
শবের লক্ষ্যার্থের প্রতীতি হয়। এই লক্ষণা 
তিন প্রকার, (১) জহমক্ষণ। (২) অজহরক্ষণা 
এবং (৩) জহদজহল্লক্ষণ বা ভাগলক্ষণ| | যেখানে 
শব নিজের অর্থ পরিত্যাগ করে তৎসঘব্ধীক় 
অন্ধ কোনও অর্থ বুঝায় সেখানে জহ্লক্ষণা এবং 
যেখানে শব নিজের অর্থ ত্যাগ না করে তার 
আশ্রয়কে বুঝায় সেখানে হয় অজহ্রক্ষণ|। 
যেখানে বাকের তাৎপর্য গ্রন্থ করতে বাকোর 
অব্বীতৃতসমূছের অর্থের কতকাংশ গ্রহণ ও 
কতকাংশ পরিত্যাগ করতে হয়, সেখানে হয় 
জহজহল্পক্ষণা ব! ভাগলক্ষণ!| “তস্বমপি” বাক্যের 
তাৎপর্য গ্রহণে প্রযুক্ত হবে এই তৃতীয়লক্ষণা ৰা 
ভাগলক্ষণা। দৃষ্টাস্তত্বরূপ আচার্যপাদ বলেছেম। 
“সোহয়ং দেবদত্তঃ',_বাকাটি; এই বাক্যে পূর্বে 
ভিনস্থানে দৃ্ই দেব্ত্তের সঙ্গে-_বর্তমান স্থানে 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট দেবদত্বের অতেদ-জ্ঞাপনই তাৎপর্ধ। 
কিন্তু পূর্বে দৃষ্ট দেবদত্ত ছিল শিশু, এখন তার 
পূর্ণ যৌবন, স্থতরাং উভয়ের আকৃতি, শরীরেন 
পরিমাণ, গুরুত্ব, গুন্ফ, শুক্র প্রভৃতির অমদ্ভাৰ- 
সদতাব, বিস্তাবুদ্ধি প্রভৃতি লমুদ্ায় বিভিগ্ন। তবু 
এ বাকোর তাৎপর্য অবধারণের জন্ত এসব 
বিডিন্নতা ত্যাগ করে যে-সব বিষয়ে উভয়ের 
মিল আছে যেন বংশ, পিতৃমাতৃপরিচয়, 
প্রভৃতি গ্রহণ করতে হবে) এই হুল জহদ- 
জহক্ষপা ব। তাগলক্ষণার উদাহরণ । পূর্বেই 
বল! হয়েছে যে 'তত্বষপি' বাকোর তাৎপর্য গ্রহণে 
ভাগলক্ষণার সহায়ত গ্রহণ করতে হবে। এই 
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বাকাটি 'তৎ-ত্বম-অপি-এই তিন পদের মিলনে 
উৎপন্ন; তাদের মধ্যে তৎ--পরোক্ষ অক্ষর 
বাচক, ব্র্থ-_সর্বজ, সর্বশক্তিমান, চিদ্ঘন ) দ্বন্‌-_ 
প্রত্যক্ষ শিত্ের (জীবের ) বাচক, জীব--অরজ, 
অতাক্স শক্তিমান, চিৎকণ; ব্রন্ষের উপাধি হল 
সমটি অজ্ঞান অর্থাৎ মায়া বা মৃলাবিষ্ঠা, আর 
জীবের উপাধি হল বাটি অজ্ঞান বা তুলাবিস্ভা। 
জলি এই ক্রিয়াপদটি হল “তৎ এবং “দ্বমঠ পর্দের 
সঙানাধিকরণ-বাচী, উভয়ের অতেদ প্রতিপাদনে 
এর তাৎপর্য, সেই অতেদ বা এক্য 'তৎ, এবং 
“তুম পদ ছুটির মুখ্যার্থ পরিত্যাগে বা অপরিত্যাগে 
সাধিত হয় না; তাই তাগলক্ষণার ছারা এই 
বাকো পরোক্ষত্ব-প্রতাক্ষত্ব, সর্বজন্ব-অল্লজত্ব, সর্ব- 
শক্তিমন্ত।-অল্পশক্কিমতত। প্রভৃতি পরম্পর-বিরোধী 
ভাৰ পরিত্যাগ করে চৈতন্তাংশে উভয়ের এঁকা 
যাধিত হয়। ব্রহ্মই হলেন মামার আশ্রয়? ব্রদ্ধ ও 
মায়ার পরস্পর অধ্যাসবশত; দ্বৈতভাবের উৎপত্তি। 
স্বাকাশতত্বের জান হলে যেমন আকাশে 
জারোপিত নীলত্ব বাধিত হয় এবং তা ভ্রম বলে 
বুঝা যায়, তেমনই বেদান্ত বাকা প্রমাণ সহায়ে 
অন্ধ ও আত্মার একত্ব প্রতিঠিত হলে মায়াও 
বাধিত হয়ে থাকে । নারদীয়ে বলা হয়েছে-- 
“তত্বমন্তািবাক্যোখজানং মোক্ষম্ত সাধনমূ।” 
অর্থাৎ জীবত্রদ্ষের এক্যজ্ঞানই মুক্তির উপায়। 
জতিবাক্যেওড বলা -হয়েছে--“নান্তঃ পন্থা 
বিস্ততেহয়নায়।” অর্থাৎ পরমার্থলাতের জান- 
ব্যতীত অন্ত কোনও উপায় মাই ।৫, 
এতথ্িজ্ঞায় মস্তক! মন্তাবায়োপপস্ততে । 
মন্ততিবিমুখানাং হি শান্্রগর্ডেযু সুহৃতাম্‌। 
ম জান, নম চ যোক্ষঃ আ্সাতেষাং 
- জন্মশতৈরপি ॥৫১1 

ভন্থয়--মদ্তক: এতৎ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় 
উপপন্ভতে ৷ মদ্তক্তিবিমুখানাম্‌ শাহ্বগর্তেমু হি 
মুঙ্ততাম্‌ ( জনানাম্‌) তেষাম্‌ জন্মশতৈঃ অপি ন 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তষ বর্ষ--৮ম নংখ্যা 


জানম্‌ ন চ যোক্ষ: স্তাৎ। 

-আষার তক্ত এইবপ প্রক্কাত 
তত্ব অবগত হয়ে আমার সাধুজা লাভ করে, আর 
যার! আমার প্রতি ভক্তিপন্ায়ণ নয় তার শাস্ত- 
বিহিত নানারকম কাজে মুগ্ধ হয়। তাদের শত 
জম্মেও তত্বজঞান লাভ হয় না এবং যোক্ষও 
হয় না।€১ | 

ভাবার্থ--আামার তক্তগণ উপরে বণিত এ 
তত্ব উপলব্ধি করে আমাব স্বক্গপপ্রাপ্তির যোগ্যত৷ 
লাত করে থাকে) পক্ষান্তরে যারা আমায় উপর 
তক্তি ত্যাগ করে কেবল শাস্বর্ষপ গর্ডে পড়ে 
দিশাহার। হয়ে ঘোরাফের1 করে থাকে, তাদের 
শত জন্নেও প্রকৃত জানলাত হয় না, অথবা যোক্ষ- 
প্রাপ্তিও হয় না। এখানে ভগবান্‌ শ্রীরামচন্্র জান- 
মার্গের সাধনাতেও ভক্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয় 
বর্ণনা করেছেন। আচার্ধ শঙ্কর পরম অদ্বৈতবাদী 
হয়েও তাঁর বিবেক্চুড়ামণি গ্রন্থে ভক্তিকে মোক্ষ- 
সাধনের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী বলে বর্ণনা করেছেন।৫১ 

ইদং রহস্য হদয়ং মসাত্মনে। ময়ৈব সাক্ষাৎ- 
কথিতং তবানঘ। 
ম্ভজিহীনায় শঠায় ন ত্য দ্াতব্য- 
মৈজ্জাদপি রাজাতো হধিকম্‌ ॥৫২। 
জন্যয়-__হে অন! ইদম্‌ রহল্ম মম আত্ধন: 
(রামচজজনত) হবা়ম্‌ সাক্ষাৎ মহ এব তব কথিতম্‌; 
(যি) এন্দ্রাৎ রাজযতঃ অপি অধিকম্‌ ত্য 
( লত্যম্‌) (তথাপি) স্ব ইদম্‌) হস্তক্তিহীনায 
শঠায় ন দাতব্যম্‌। | 
বজানুবাদ-হে নিশাপ! এই রছন্তময 
তত্ব, পরমাত্মাত্বয়প জামার (রামের) হায়? 
আমি নিজে তোমাকে তা৷ ব্ললাম। ইন্ত্রপালিত 
রাজ্য হতে অধিক কোন কাগ্যবস্ত পেলেও 
আমার প্রতি তক্তিহীন কপট ব্যক্তিকে এত 
বলবে না ।৫২ | 
ভাবার্থ-_হে নিষ্পাপ পবন তনক্ব, এই পর 


ভাদ্র, ১৩৯৪ ] 


গোপনীয় তথ, আত্মন্বরূপ অ]মাহ (জীরামচন্জের ) 
ধদয়। আর হ্বয়ং আমিই তোমার নিকট এই রহল্ড 
বর্ণনা করলাম যদি তুমি ইন্ত্রলোকের আধিপত্য 
হতেও অধিক যুল্যবান কোনও সম্পদ পাও, তবু 
তুমি তক্তিহীন কোনও ছৃষ্ট ব্যক্তির নিকট এই 
রহষ্ক প্রকাশ করে৷ না ।৫২ 
শ্রীমহাদেব উবাচ-_ 
এতত্বেংভিহিতং দেবি শ্রীরা মহদয়ং ময়! । 
অভিওহতমং হবগ্ং পবিভ্রং পাপশোধনম্‌ $৫৩| . 
অন্বস-_শ্রমহাদেবং উবাচ-দেৰি! ময়া 
এতত অতিগুহতমম্‌ পবিজ্ঞম্‌ হুদ্যম্‌ পাপশোধনম্‌ 
শ্রীরামহৃদয়ম তে অভিহিতম্। 
বঙ্গান্ববাদ--শ্রীমহাদেব বললেনঃ হে 
দ্বেবি! আমি তোমাকে অতিশয় গুহাতম রষণীয় 
পবিত্র ও পাপক্ষয়কারী এই শ্রীরামহৃদয় বর্ণন! 
করলাম ।৫৩ 
ভাবার্থ-_দেবাদিদেব শ্রীমহাদেব পার্যভীকে 
বললেন--দেবি, আমি তোমাকে অত্যন্ত গোপনীয় 
স্বদয়হারক, পরম পবিজ্র ও পাপনাশক এই ্রীাম- 
হৃদয় বর্ণনা করে শোনালাম ।৫৩ 
সাক্ষান্রামেণ কধিতং সর্ববেদাস্তসংগ্রহ্। 
ষঃং পঠে সততং ভক্ত্য। ন মুজো। 
নান্র সংশয়: ॥৫৪। 
অন্বয়--যঃ সাক্ষাৎ রাষেণ কথিতম্‌ সর্- 
বেধাস্তনংগ্রহম্‌ (ইদম্‌ প্রীবামহৃদগূম) তক 
সততম্‌ পঠেখ, স যুক্ত: (তবতি ), অন্তর সংশয়: 
ন( মস্তি)। 
বঙ্গানুবাদ--সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীরাম 
ব্দোস্তের সারবস্বর বর্ণশা করেছেন। খিনি 
তক্তি সহকারে সতত এইটি পাঠ করবেন তিনি 
থে যুক্রিলীতে সমর্থ হবেনই এতে কিছুমা লংশয় 
নাই 1৫৪ &. ও 
ভাবার্থ__সকল বেদান্তের সারসংগ্রহ এই 
জরা খত রীনা মচজ্ বর্ণনা করেছেনে। হিনি 


রাম্হাম্‌ 


৪৫৭ 


সর্বদ। ভক্তিদছকারে এই বামন্বধয় পাঠ করেন, 
তিনি অবশ্তই মুক্ত হয়ে যান) এতে কোনগু 
সদদেহ নাই।৫৪ 
্রক্বহত্যাধি পাপানি বহুজম্মাজিতান্তপি । 
নশ্স্ত্েব ন সঙ্গেছে। রামন্ক বচনং যথ| 18৫1 
জন্বস্স-_( অন্ত পঠনমাত্রেণ এব) বঙ্- 
জন্স।্গিতানি অপি ব্রন্ষহত্যাদি পাপানি নশ্স্তি 
এবং ( অত্র) সন্দেহ; ন (অস্তি), যথা রামশ্ত 


ৰ্জন্ম্‌ ( শ্রয়তে )। 


বঙ্গান্থবাদ--শ্রীরামচন্দ্রের বচন এই ষে, ইহ! 
(রামহদয় ) পাঠ করলে বহু জন্ম ধরে অঙ্জিত 
্র্মাহত্যাদি পাঁপও বিনষ্ট হয়, এতে কোন সন্দেহ 
নেই।৫৫ 
ভাবার্থ_ শ্ররামহৃদয় পাঠ কর। মাত্র অনেক 
জন্মের সঞ্চিত ব্রদ্বহত্যাদি সমস্ত পাপ নিঃদঙ্দেছে 
নষ্ট হয়ে যায়। কেননা, শ্রীরা চন্দ্রের নির্দেশেই 
এই রকম ৫৫ 
যোহতিত্রষ্টোহতিপাঁপী পরধনপরদারেষু 
নিত্যোস্ততো ৰা। 
স্তেম্বী ব্রদ্মস্মাতাপিতৃবধনিরতো 
যোগিবৃন্দাপকান্নী 
ষঃ সংপৃজ্্যাভিরাষং পঠতি চ হৃয়ং 
বামচস্তুন) তক্ত্য। 
ফোগীজ্ৈরপ/লভ্যং পদ দহ লভতে সর্বদেবৈঃ 
স্‌ পৃজ্যম্‌ 11৫৬) 
জন্থয়--যঃ অতিভ্রইঃ 'সতিপাপী পরধনপর- 
দাবেষু বা মিত্যো্ভতঃ স্েনী বর্ম্ম। তাপিতৃব্ধ- 
নিরতঃ যোপিবৃঙ্খীপকারী, যঃ অভিরামম্‌ সংপূজ্য 
তক্ত্যা রাষচজন্ত হৃদয়ম্‌ পঠতি, ইহ লর্বদেবৈ? 
পৃজাম্‌ ঘোগীজৈ: অপি অলত্যম্‌ পদ্ম স লভতে | 
বঙ্গানুবাদ-_যে অত্ন্ত ত্রষ্ট, অতিশয় পাপী, 
পরধন ও পরনারীর অপহরণে প্রবৃত্ত, তন্বয, রাধা 
হত্যাকারী, মাতা ও পিতাকে হত্যা করতে 
উদ্ভত। যোগিগপের অহিতকারী-_সেই ব্যন্িঙ 


8৫৮ 


যদি শ্রীর়ামচনের পৃ! করে তক্তিদহকারে এই 
জীরাষন্বায় পাঠ করে, তাহলে নে সমস্ত দেবগণের 
পৃজ্য হোগিশ্রে্গণের পক্ষেও দুর্লভ পরমপদ লাত 
করে থাকে 1৫৬ 

ভাবার্থ-_যে ব্যক্তি জাতিত্র্, অতি পাপী 
পরধনাপহারী, পরস্বী হরণকারী, চৌর্যকারী, 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--৮ষ সংখা। 


বন্ধছত্যাকারী, পিতৃঙ্াতক, মাতৃঘাতক এবং 
যোগিগণের অপকারী সেই বাক্তিও যদি অতিরাহ 
শ্ীরামহদয় তক্তিপহুকারে অর্চন। করে পাঠ করে 
তাহলে এই জগতেই যোগিশ্রে্টগণেরও হুর্দত 
পদ তার লাত হুবে এবং মমস্ত দেবগণের লে 
পৃজনীয় হবে ।৫৬ 


মধ্য প্রাচ্যের পথে পথে কয়েকট। দিন 
শ্রীমতি মুক্তি কর 


আমার স্বামী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে (0. ৭, 
০0.) কাজ করতেন বলে এবং আমাদের 
উভয়েরই ভ্রমণতৃষ! খুব প্রবল বলে পৃথিবীর 
ব্হদেশ দেখবার ও জানবার সৌভাগ্য আমাদের 
হয়েছে। একমাজ্র ষধ্যপ্রাচযেই আমাদের দীর্ঘ 
দশ বদর কেটেছে--প্রথষে কুয়াইতে, পরে 
বাগদাদে । সেই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের আশপাশের 
বহদেশ ঘুরে দেখবার স্থযোগ পেয়েছি। 

১৯৬৫ শ্ীষাব্ষ। আমর! তখন কুয়াইতে 
থাকি। ইদ্‌ উপলক্ষে কয়েকটা দিনের ছুটি 
পাওয়। গেল। ঠিক হল এই স্থযোগে জেরু- 
জালেম সহরটা! দেখে আসব। যাওয়া আসার 
পথেও আর কয়েকট। জায়গ। দেখ! হয়ে যাবে। 

। অমাদের ছাড়পত্র (7859001%) 0. টি, 
0,-র ছিল বলে সর্বত্র গতিবিধির কোন বাধা 
ছিলনা! । তঙ্লি-তল্ল। গছিয়ে নিয়ে খুব ভোরে 
যাত্রা করলাম । ইরাকের চেক্পোষ্ট ব্রা পার 
হয়ে বাগদাদে পৌছতে নদ্ধ্া হয়ে গেল-_-সেই 
রাতটা-বাগছ্াদের ছোটেলে কাটল। 

« পরদিন সুর্ধোগ়ের আগেই রওয়ান। হুলাষ। 
প্রায় ১০৯ মাইল যাবার পর ইউফেটিস নদী পার 
হয়ে জর্ডনের দিকে এগিয়ে চলাম। এবার 
সার হুল মরুডুমি। চারদিকে শুধু বালি আর 


উপলখণ্ড--গাছপাল! একটিও নেই। শুনেছি 
ব্ছদিন আগে আগ্েক্সগিরির বিশ্ফোরণের ফলে 
জায়গাটা এই রূপ ধরেছে। রাস্তার পাশে পাশে 
চলেছে তেলের পাইপ লাইন, যদিও আরব 
ইশ্রাইলের যুদ্ধের জন্য সেটা আর ব্যবহার 
হচ্ছিল না। 

রাস্ত। ভাল নয় বলে গাড়ি খুব বেগে চালান 
যাচ্ছিল না। সন্ধ্যার সময় জর্ডনের সীমানার 
কাছে 'রুত্বা বলে একটা জায়গায় এনে 
পৌঁছলাম। সেখানে ছোট্ট একটা হোটেলে দে 
রাতটা কাটাতে হুল। 

পরদিন যথারীতি জর্ডনের সীমানা অতিক্রম 
করে আমরা জর্ডনের জারাস (391891)) 
নগরের দিকে এগিয়ে চললাম। বস্তা থেকে 
দরে দুরে পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। তৰে 
তাতে গাছপাল! নেই বললেই হুয়। তবু 
মরুভূমির যেন একটা আলাদ। রূপ আছে, 
সেটা জন্ৃতব করেছি। ছুপুরের একটু পরেই 
আমর! জারাম পৌঁছে গেলাম। 

জারাস রোমানদের সময়ে একটি বৃহৎ লহ্‌র 
ছিল। তারই ধ্বংসাবশেষগুলে! দেখার মতো। 
পৃথিবীতে হত রোষান কীতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া 
গিয়েছে তার মধ্যে এটি বোধহয় বৃহত্বম। 


ভাত, ১৩৯৪ ] 


পাহাড়ের গায়ে অসংখা স্তপ্ত, মন্দির, উম্মু 
নাট্যশাল! ইত্যাদির ধ্বংসভূপ মাইলের পর 
মাইল জুড়ে পড়ে আছে। ভাবতে অবাক 
লাগে--একরিন এখানে কতই না জাকজমক 
ছিল! দিনের আলো থাকতে এই তগ্নস্ুপগুলো৷ 
দেখে নিয়ে সন্ধ্যায় কোথাও আশ্রয় নেৰ 
ভাবলাম। পাহাড়ের উপর থেকে দুরে গড়ে 
ওঠ নতুন জারাদ লহর দেখা যাচ্ছিল। 
দেখলাম গায়ে গান্সে লাগান ছোট ছোট বাড়ি 
দিয়ে সাজান ছোট্র সহর ৷. 

সব জায়গাটা ঘুরে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। 
আমরা নিচে নেমে নতুন জারাসে হোটেল ঝা 
পাস্থনিবাস খুঁজতে গিয়ে দেখি কোথাও জায়গ। 
নেই। মহা বিপদ $ ভাবছি কী করাধায়। 
এমনি সময়ে আমাদের এ-অবস্থা দেখে একজন 
আরব ভদ্রলোক আমাদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে 
গেলেন। বাড়িটা ছোট্ট, জায়গা ধুবই কম। 
মনে হল আধিক দিক দিয়েও স্বচ্ছল নয়। 
মেয়ের! পর্দানশন, কিন্তু আমাদের মতো! অচেন! 
বিদেশীদের নিজের বাড়িতে নিয়ে আশ্রয় দিলেন। 
মেয়েরা সেবাধত্ব করলেন। আরবদের আতিথ্য 
আমি আরও দেখেছি--সত্যি এর তুলনা হয় না। 
দে-বাড়িতে একটি মেয়ের নাম ছিল “হিন্দী”, বড় 
মিই দেখতে । ওদের ধারণ। ভারতের মৰ 
মেয়েই হন্দরী--তাই সুন্দরী মেয়ে হলেই নাম 
রাখে “হিন্দী । মকাল হলে এই মুপলমান 
পরিবারটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাবার 
রওয়ানা হুলাম। 

এবার জর্ডনের রাজধানী আম্মানের 
(&100180 ) দিকে এগিয়ে চলেছি। পাহাড়ী 
রাস্তা! শেষ করে আবার সমতল রাস্তায় এলাম। 
তাবলাম দুপুরের হধ্েই আনম্মীন পৌঁছে যাৰ 
কারণ আন্দান বেশি দুরে নয়। কিন্তু বাদ 
লাধলেন বিধাতা । রাস্তা থেকে একট! পাথরের 


ধ্যপ্রাচ্যের পথে পথে কয়েকট! দিন 


টুকরো অন্ত একট। ট্রাকের চাকার চাপে ছিটকে 
এসে আমাদের গাড়ির সামনের কাচটিকে 
ভেঙ্গে চু'মার করে দিল। গত রাজে বৃষ 
হওয়াতে বাইরের হাওয়া বেশ কন্কনে ঠাও্। 
আমাদের অবস্থা কাহিল করে দিচ্ছিল। এ 
সময়ে ঠাণ্ডা হবার কথ! নয় বলে আমরা গরম 
জামা-কাপড়ও সঙ্গে আনিনি। যা হোক, আস্তে 
আস্তে গাড়ি চালিয়ে আম্মান পৌঁছতে আমাদের 
লন্ধ্যা হয়ে গেল। একট! ভাল হোটেলে জায়গ! 
পেয়ে গেলাম। ম্বান করে পরিষ্ষার-পরিচ্ছঙ্জ 
হবার পর পথের ক্লান্তি অনেকটা দুর ছল। 
আম্মান সহর পাহাড়ের গায়ে লম্বালদ্িভাবে 
গড়ে উঠেছে। গাড়ির কাচ লাগাতে হবে বলে 
আমর1 একদিন এখানে থেকে গেলাম। এই 
ফাকে সহরটিকেও ভাল করে দেখা হয়ে গেল। 
এখানকার রাজপ্রাসাদ, পার্লামেন্ট, বিশ্ববিস্তালয়, 
মিউিয়াম, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা 
বহু কলকারখানার ছু-একটি দেখলাম। একটি 
দুরপাার রাজপথ (11102) লহরটিকে 
লোহিত সাগরের উপরে আকাবা (4088৪ ) 
বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করেছে, তাই আমদানী 
রগ্ডানীরও এখানে স্থবিধে। আমাদের হোটেলের 
কাছেই রোমানদের তৈরি একটা জ্যাম্পি- 
থিয়েটারের ভগ্নাবশেষ ছিল। সেটা হেঁটে 
গিয়েই দেখে এলাম। সেখানে যাবার পথে 
কয়েকজন স্থানীয় লোকের সঙ্গে আলাপ করে 
মনে হল এর| ভারতীয়ছের বেশি পছন্গ করে না । 
এদের ধারণ। ভারতীয় মানেই সব হিন্দু। আৰ” 
পাকিস্তানী মানেই নব মুললষান। ওদের আল্লাহ্‌ 
এ পাকিস্তানীদের আল্লাহ্‌ এক, তাই ওয়াই 
তাদের বন্ধু। রি 
পরদিন সকাল থেকে আবার আমাদের যাত্রা 
শুরু হল। 'আকাবা বদর” ও গোলাপীনহ্র 
পেষ্র* এখান থেকে থুব বেশি দুরে নয়। কিন্ত 


৪ ৬৬ 


দময়ে কুলোবে ন! বলে এবারকার মতে। লোত, 


সংবরণ করে তবিষ্বতের জন্ত তুলে রাখলাম। 
আমাদের গাড়ি সো! জেরুজালেমের রাস্ত। 
ধরে এগিয়ে চলছে। পাহাড়ের গা ঘে'ষে আকা- 
বাকা রাস্তা, দূরে ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। 
যাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝরনা আর দেখলাম 
পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গুছা। 

কয়েক ঘণ্টার মধোই আমর! গেরুদালেমে 
পৌছে গেলাম। প্রথমে বাজারের কাছে একটা! 
হোটেলে মালপজজ রেখে হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে 
পড়লাম। অন্ত সব পুরনো লহরের মতোই 
জেরুজালেমও ছুটি অংশে বিভক্ত। নতুন ও 
পুরমো। ১৯৪৮ গ্ীাবে আরব-ইন্রাইলের যুদ্ধে 
জেরুজালেমের নতুন সহবের দিকট! বেশির ভাগই 
ইন্াইলীরা অধিকার করে নিয়েছে। সীম্নান। 
কাটা তার দিয়ে ঘের । আমর এপাশে দাড়িয়ে 
দূরে অপরষ্িককার অংশটিকে দেখতে পাচ্ছিলাম । 
নতুন সহরের অল্প অংশই জেরুজালেমের দিকে 


ছিল। | 


জেরুজালেম ষধ্যপ্রাচোষ বোধহয় সবচাইতে 


প্রসিদ্ধ লহর। হাজার হাজার বসরের এই 
এঁতিহাপিক নহরটি বহুদিন থেকে ন্ব-বিবাদ ও 
যুদ্ধের কেন্্র হয়ে এসেছে। পৃথিবীতে যে-কটি 
অতি প্রাচীন সহর আছে,--জেরুজালেম তার 
অন্ততম | বহু ঝড় ঝাপটার মধ্যেও এর মৃত্যু 
ঘটেনি--আজও দে বেঁচে আছে। 


জেরুজালেম পৃথিবীর . তিনটি প্রধান ধর্মের, 


অতি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান । ইহুদী, গ্রষ্টান ও 
মুসলমান--এই তিন সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই 
সহ্থরটিকে ভীদের একটি প্রধান তীবস্থান বলে 
মনে করেন। ইহদী ও খ্রিষ্টানদের পক্ষে এটি 
লর্ঘপ্রধাম তীর্থ এবং মুসলমানদের পক্ষে প্রথমে 
যন্কা-মর্দিনা) তারপরেই জেরুজালেম । 

; খদিও যীনুপ্রীষ্টের জন্মস্থান এখান থেকে মাইল, 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্--৮ম সখ্য 


শেক দক্ষিণে বেখলেছেষে, তীর জীবনের প্রধান 
কর্মস্থল জেরুদালেম এবং এইখানেই তাকে ক্রেশ-, 
বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। প্রী্টানদের বিশ্বাদ 
তিনি তীর সমাধি থেকে নবজীবন নিয়ে এইখানেই 
উত্থিত হন। কাজেই হ্বাভাবিকতাবেই এটি 
তাদের একটি মহাতীর্ঘথ। হীপ্তর মৃত্যুর এবং. 
কবরের জায়গায় ষে গীর্জ। হয়েছে সেখানে এসে 
তীর। পুণ্য অর্জন করেন। 

জেরুজালেম সহ্থর পাহাড়ের উপরে নিমিত। 
এই লহর নিয়ে যুদ্ধ-বিবাদ অতি প্রাচীনকাল 
থেকেই হয়ে আসছে। বহুবার বহু শক্তি এই 
সহরের উপর অধিকার স্থাপন করেছে--ইহুদী, 
মিশনীয়, গ্রীক, রোমান, ম্পেনীর়, মুগলমান, শ্রী্ান 
ইত্যার্দি। এক সময় এই সহরের বেশির ভাগটাই 
ইন্াইলীদের অধিকারে থাকলেও, প্রাচীর ঘেরা 
পুরনে৷ সহরটি ছিল আরব তথ! জর্ডনের অধীনে । 
ভীর্থস্থানগুলো! সবই পুরনো সহরের মধ্যে। 
১৯৬৭ আষ্টাবের যুদ্ধের পর সমস্ত সরটাই 
ইত্রাইলীর। অধিকার করে নিয়েছে। 

পুরনো সহরটি হুদৃঢ় প্রাচীর দিয়ে ঘের] । 
ওখানে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। প্রাচীরের 
চারদিকে চারটি সিংহদ্বার। বহিঃশক্রর হাত 
থেকে সহরকে রক্ষা করার জন্ত তখনকার দিনে 
এইরূপ স্ব প্রাচীর ও সিংহত্বার কর] হত। 
এখানে দ্বারগুলোর নামকরণ আছে, যেমন 
ভামাক্কাস, জাফা, টিফেন ইত্যাছি। আমরা 
ভামাক্কাস দ্বার দিয়ে সহুরে প্রবেশ করলাম। 
ভেতরের রাস্তাগুলে! পাথরের তৈরি, সরু সরু 
গলি দিয়ে বাজার, গীর্জ।, মসজিদ ইত্যাদিতে 
যেতে হয়। পাহাড়ী জায়গ। বলে কোন কোন 
রাস্তায় দি'ড়ি কর! আছে। 
পুরনো সহর দেখতে গিয়ে আমাদের দেশের 
কাশী বা বারাণপীর কথা মনে হচ্ছিল। রাস্ত। ও 
দোকানপাটগুলে। দেখতে অনেকটা তেমনি। 


তাত্র, ১৩৯৪ ] 


হাজার হাজার বৎসর ধরে কত লোক এই পথ 
দিয়ে হেটেছে--পায়ে পায়ে পাথরগুলে ক্ষয়ে 
গিয়েছে তার কত ইতিহাস লুকানো রয়েছে 
এই পাথরের বুকে। 

আমর। তিনরাক্ি এখানে ছিলাম। তাই 
ধীরে-ম্থে সবকিছু দেখা সম্ভব হল। প্রথমদিন 
পুরনো সহরের বাজার-হাট দেখলাম । নিংহ্‌- 
স্বারের কপাটগুলে। দেখার তো, বিশেষ করে 
এর বিরাটত্ব। দরজার পাশ থেকেই দুধারে 
দোকান, তবে স্থুপরিকল্পিত নয়। ফলের 
দোকানের পাশেই মুদির দোকান, তার পাশে 
চুলকাটার, এমনি ধার1। বাস্তা পাশে ছোট- 
খাট সাষগ্রী নিয়ে বোরখা পরে অনেক মেয়ের! 
বসেছে বিক্রি করতে । কিছুদূর গিয়ে সদর 
রাস্তাটি দুভাগে বিভক্ত হয়েছে ।__একটি গেছে 
দাউদের দুরের দিকে, অন্যটি হারেষের দিকে। 
মাঝখানে একটি চত্বর । আর আছে ৬19 
[0010705৪ অর্থাৎ ব্যথার পথ--যেখান দিয়ে যীণ্ত 
তার মৃত্যুর আগে (তখনকার নিয়ম অন্থসারে ) 
তার কাঠের ক্রুশটি বহন করে বধ্স্থলে নিয়ে 
আসেন। এই ভারি ভ্রুশটি বইতে তার খুবই 
কষ্ট হচ্ছিল তাই তিনি বস্তায় মাঝে মাঝে থেমে 
বিশ্রাম করেছিলেন । সেই প্রত্যেকটি বিশ্রা- 
স্থান এই রাস্তার উপর চিহ্থিত করা আছে। 
এই রাস্তাটি লন্বায় এক মাইল হবে। আমর। 
সবটা রাস্ত। ঘুরে দেখে এলাম। ৬18 1১০1০- 
[05৪ ধেখানে শেষ হয়েছে সে জায়গার নাম 
কালভারি। এখানে যীন্তুকে ভ্রুশবিদ্ধ করা হয় 
এবং মৃত্যুর পর তাকে কবর দেওয়! হয়। পরে 
অবশ্ত তিনি কবর থেকে উঠে আসেন, অস্তত: 
খীষ্ঠানদের তাই বিশ্বাম। বীত্তরীষ্টের নামে এই 
হানে পৰিজআ সমাধি মন্দির রচিত হয় যাকে বলে 
18851108 0? 01০ [701 56201016, এই 


সীর্জাটি বেশ বড় এবং সমৃদ্ধ। আমরা সেই 
৪ 


মধ্যপ্রাচ্যের পথে পথে কয়েকটা ছিন 


৪৬১ 


গীর্জা টি দেখে পরে ফেরার পথে আরও একটি 
গীর্জ| দেখলাম । সেখানকার ষেরীমাতার মু্তিটি, 
খুবই হুন্দর | 

পরদিন ভোরে প্রাতরাশ খেয়েই বেরিয়ে 
পড়লাম। প্রথমে গেলাম 100106 ০ 09 
[২০০ দেখতে । এটি সর্বোচ্চ পাহাড়ের উপরে 
তৈরি করা হয়েছে, অনেক দুর থেকে এর চূড়া 
দেখা যাক । মুদলমানদের এটি তীর্থস্থান । এটি 
একটি পাথরের উপর তৈরি । এদের বিশ্বাম 
এখান থেকে হজরত মহম্মদ হবর্গে ভ্রমণ করতে 
গিয়েছিলেন । এই পাথরটিকে আরবীতে বলে-- 
'তক্ত, রাব্বেলে আল্মীন? অর্থাৎ জগৎপতির 
পিংহাপন। তিনি এই প্রস্তর-আসনে বসে মানব" 
জীবনের শেষদিনের পুরদ্ার বা দও ধেন। 
এইসব হল ধর্মীয় বিশ্বাপ। আবার ইহুদীদের 
বিশ্বাস ওদের প্রথম নেতা ইব্রাহিম ঈশ্বরের ইচ্ছা 
পৃরণার্থে তীর প্রাণ-প্রতীম পুত্র ইশাকৃকে এখানে 
বলি দিতে উদ্ভত হন, কিন্ত শেষ মুহূর্তে ইখাকের 
জায়গায় একটি মেষ এসে যায় তখন তিনি 
তাকেই বলি দেন। এই 10০0770 0 0)৩ [০০%' 
তৈরি করেন খালিফ. আবছুলন মালিক হি 
শবওয়াল। : 
[00116 ০1 06 1২০০1-এর ০ একটি 
মসঙ্জিদ। আছে যার নাম আল্‌ আকা! 
ষদজিন্ এটি 710 4১.1১,তে সুলেমান খলিফ, 
ওয়ালিদ ইহুদী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের রর 
তৈরি করেম। 

সেখান থেকে নেষে [00106 01086 ২০০৫৫ 
ও আল্‌ আক্স! মসজিদের নিচে ৮1211175 ৫1 
দেখতে গেলাম । দাউদের পুত্র সোলেমান নানা 
দেশ থেকে গিনিনপত্র সংগ্রছ করে হথঙার সুন্দর 
মঙ্গির তৈরি করেন, কিন্ত রোমান সম্রাট (অবস্ঠ 
তখনও তিনি সম্রাট হনমি পরে সিংহাপনে 
আরোহণ করেন) টাইটাস এসে সবকিছু ধূলিসাৎ 


৪৬২ 


করে দেন। মন্দিরের এই দেয়ালটি দেই ধ্বংদলীল। 
থেকে কোনষতে বেঁচে যায়--সেট। এখনও নিদর্শন" 
স্বরূপ রয়েছে। ইহুদীরা সেই দেয়ালটির কাছে 
গিয়ে শোক প্রকাশ ও প্রার্থনা করে--সেইজন্তই 
এই দেয়ালটির নাম 91116 ৪11. 

রোমানদের এই জমাঙ্ুষিক অত্যাচারের পরে 
ইহুদীরা পৃথিবীর নান! দেশে ছড়িয়ে পড়ে। 
এমনকি তারতেও বহু ইহুদী এসে বসবাস 
করেছে। নান৷ দেশে ছড়িয়ে পড়লেও ইহুদীর! 
জেরুজালেমকেই তাদের ঈশ্বর-নির্দেশিত দেশ 
বলে জানে। তাই হতর্দিন ত| উদ্ধার করতে 
পারেমি ততদিন তার চেষ্টাও থাম্ায়নি। 

যাই হোক, আমর! প্রাচীর ঘের গুরনে। 
জেরুজালেমের বাইরে নতুন জেরুজালেম ঘুরে 
ঘেখলাম। সেখানে আধুনিক ধরনের কিছু বাড়ি 
উঠেছে, বিস্তালয়, কলেজ, কলকারখানা আছে। 
হাটতে হাটতে বেশ ক্ষিদে পেয়েছিল তাই 
একটা খোল! দোকানে বসে পেট ভরে খেলাম। 
আরব দেশে 'কেনাফা” বলে একটা মিটি আছে, 
জেরজালেষের কেনাফার মতো এত ভাল 
কফেনাফ! আমি আর কোথাও খাইনি, ফ্বোকানী 
বেশ আযরুদে লোক । আমাদের খুব আদন্ন যত 
করে খাওয়া-_-মনে হচ্ছিল যেন কতদিনের 
চেনা । 

এবার আমাদের ফেরার পালা । হোটেল 
ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম । প্রথমে দাউদের 
দুর্গ ও হারেম দেখে বেথলেহেমের দিকে এগিয়ে 
চঙ্জাম। দুরত্ব মাত্র ১* মাইল। তাই কিছুক্ষণের 
মধ্যেই বেখলেহেম্‌ পৌঁছে গেলাম। যীশুীষ্টের 
জম্মস্থানটি ছাড়। মেখানে আর বিশেষ কিছু 
দেখবার নেই। জন্স্থানের উপর একটি গীর্জ| 
তৈরি হয়েছে--তাকে বলে 0101) ০৫ [৪৮- 


%1. যেখানে ঢোকার দরজাটি খুব নিচু, মাথা 


নিচু করে ঢুকতে হুয়। ভেতরে কিছু মৃতি 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--৮ম দংখা। 


বানিয়ে খড় বিছিয়ে আন্তাবলের মতো! করে 
সাজিয়ে রেখেছে--ঘাত্রীদের দেখাবার জন্তই 


হয়তো] । 
বেখলেছেম্‌ থেকে আমর] চল্লাম 10980 96৪ 
দেখতে । আমাদের আবার জেরুজালেমের 


পাশ দিয়েই পৃবদিকে যেতে হল। এই 1092৫ 
9৩৪ সমুদ্রতল থেকে ১,২৯৬ ফুট নিচে। জর্ন 
নদীর জল এই সাগরে এনে মিশেছে । যর্দিও 
এটাকে বলা হয় সমুদ্র, কাছ থেকে দেখে মনে 
হচ্ছিল একট! বিরাট হুদ। এতে কোন তরঙ্গ 
নেই। জল এত ভারি ও লবণাক্ত যে, কোন 
মাছ ব৷ প্রাণী এতে বেঁচে থাকতে পারে না-- 
এই জন্তই এর নাম মৃত-সমুদ্র (19924 5৪ )। 
মান্য সাতার না জানলেও এতে ভেসে থাকতে 
পারে। দেখলাম কয়েকজন বিদেশী চিত হয়ে 
জলে ভাসছেন। শুনেছি কেউ কেউ ব্যাধি 
সারাবার জন্যও এপ করেন। আমার মামী 
জলটা হাত দিয়ে তুলে দেখতে গিয়েছিলেন, ভার 
একটা পা পিছলে জলে পড়ে যায়। জলটা এত 
পিছল ও ভারি এবং লবপাক্ত যে সঙ্গে সঙ্গে 
প্যান্টের ও জুতোর রং নষ্ট হয়ে গেল। তাছাড়। 
জুতোর চামড়াটা শক্ত হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা 
করেও পরে সেই জুতো! বা! প্যাণ্টকে ব্যবছার 
যোগ্য কর] গেল না । 

[9580 ১০৫-র চারপাশে শুধু মরুভূমি। 
শুনেছি এই মরুতৃুমির আশপাশের পাহাড়ের 
গুহায় অনেক পুরনো! গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে হা 
থেকে কিছু কিছু পুরনো ইতিহাণ উদ্ধার করা 
হুচ্ছে। 

এবার চললাম জেরিকো (1900110 ) সর 


দেখতে । এই সহ্রটি 10০80 96৫ থেকে ৬ 


মাইল উত্তরে । সমুদ্রতল থেকে ৮২৫ ফুট নিচে। 
বাইবেলের নতুন ও পুরনো টেষ্টামেপ্টে এই 
সহরটির নাম উল্লেখ আছে। জেরিকো| পৃথিবীর 


ভান, ১৩৯৪ ] 


স্বপ্রাচীন সহরগুলোর অন্থতম। মাটির তলায় 
যে-সব নিদর্শন বেরিয়েছে তা দেখলে আশ্চর্য হতে 
হয়। বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্বতান্বিকর! বহু বৎসর 
ধরে এখানকার খননের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন্ব। 
প্রস্তর যুগের পরে যাক্ুষ যখন স্থায়ীভাবে বাস 
করতে শুরু করে তখনকার নিদর্শশও এখানে 
পাওয়। গেছে । নগর প্রাচীরগুলে। তার সাক্ষা। 
আমর] ঘুরে ঘুরে সেই খনন কার্ধের স্থানগুলে। 
দেখলাম । এত হাঁজার বখসর আগের বাড়িগুলো 
অত্যন্ত স্থপরিকল্লিত। প্রাচীরগুলো। দেখেও মনে 
হয় নগরের ভিতর ২1৩ হাজার লোক সঙ্ঘবন্ধ- 
তাবে একজ্রে বাস করতে পারত । মাটির পাত্র, 
রূপোর গহনা, হাড়ের ও পাথরের গছনা তো 
আছেই তাছাড়া! মাচগষের মাথার প্রতিকৃতিও 


নাগবাজ 


8 
অনেক পাওয়। গিয়েছে। 

জেরিকো কখনই জনবসতিশৃন্ . হয়মি 
এখনকার বাড়িগুলোও বেশ হন্দর। প্রায় 
প্রতিটি বাড়িতেই বাগান তাছে। এটাকে 
৬1006 010 বলা হয়। সমুদ্র থেকে এতট। 
নিচে বলে শীতের সময়ও এখানে গরম থাকে। 
তাই মনে হয় এর আবহাওয়ার জন্যই লোকের! 
এখানে থাকতে ভালবামে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাকের 
আরব-ইত্রাইল যুদ্ধের পরে বু উদ্বাত্ত এখানে 
এসে স্থাক্সীতাবে বাস করছে। ফল ও ফুলে 
তর! সহরটিকে দেখতে খুব ভাল লাগল। 

ছুটি ফুরিয়ে গেল তাই ফিরে যেতে হল 
কর্মস্থল কুক্লাইতে। মধাপ্রাচ্ের এই করটি 
দেশের ছবি আকা রইল জামার স্থৃতির খাতায় । 


নাগরাজ 
ডক্টর মানগোবিন্দ মণ্ডল 
“আআন্তিকণ্য মুনির্মাতঃ ভগিনী বাস্থকী তথা ...* | কিআর আমাদের মতে! মায়ের সব বাহনের 


বেশ দূর থেকেই জন্মেঞয় ওঝার মন্ত্রপাঠ শুনতে 
পেয়ে সার৷ পাড়ার লোক গোপালের বাড়িতে 
ভিড় করতে লাগল। ভিড় যত বাড়ে ওঝার 
মন্ত্রের ্াপটও ততগুণ বাড়তে থাকে । ভিড়ের 
ভিতর কেউ কেউ জিজ্ঞেদ করে--“গোপালকে 
কিসে কেটেছে? “সাক্ষাৎ যম, মায়ের বড়পুত্র, 
রাজগোখরো৷ গো, তবে তয়ের কিছু নেই আমি 
যখন এপে পড়েছি, জন্মেগয় ওঝ। বলতে লাগল, 
'মযুরতঞ্জের গুরুর কৃপায় এর। আমার কাছে 
নস্তি।” 

এদিকে গোপালের অন্হ্‌ হস্্রণাঃ মুখে ফেনা) 
চলে পড়া অবস্থ। দেখে কেউ কেউ বলল, “ওকে 
হাসপাতালে নিয়ে গেলে হত।” “হাসপাতালে 
নিয়ে কি হবে গো! ওরা তো সব সাপেরই 
কামড়ে এক রকমের বিষের ওষুধ দেয়। ওদের 


জন্ত আলাদা আলাদা মন্ত্র আছে? ওঝার এই 
কথ। শুনে সন্দি্ধমনারা চুপ করে ওঝার কা" 
কারখান। দ্বেখতে লাগল। 

হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে গোপালের খিচুনি 
আরম্ভ হয়ে গেল এবং পর পর কয়েকটি খি'চুনির 
পর গোপাল একেবারে সারাজীবনের মতো 
নিস্তৰ হয়ে গেল। ওঝ! বেগতিক দেখে বলতে 
লাগল “হায় হায় এর যে আর আম্ুবল নাই গে 
স্ব কাল" একে নিয়েছে গো"", 

এই ভাবে সারা ভারতবর্ষে প্রতি বদর ৭, 
হাজার গোপাল অকালে ঝরে পড়ছে এই সব 
মূর্খ ওঝাদের চালিয়াতিতে। হাজার হাজার 
বদর আমর! সাপ নিয়ে বাস করছি তবুও 
সাপের সম্বন্ধে আমাদের ভূল ধারণ, অন্ধ দংস্কার 
এতই প্রবল যে রাতে আমর] সাপকে সাপ ন! 


৪৬$ 


বলে "লতা? বলি, লাপ কামড়ালে দেই সাপকে 
কখনও মারি না-পাছে সাপের বিষ ন! নাষে 
এই সংস্কারে । 

সার! পৃধিবীতে প্রায় ৩৭০০, রকম সাপ 
জাছে। তার মধ্যে বিষধর হচ্ছে মাত্র ২৮০ 
রকমের | এর. মধ্যে ভারতে বিষধর আছে ৬৮ 
রকমের-- যার ৩০ রকম থাকে সমুদ্ধে । 

কয়েকটি নিবিষি অথচ উপকারী সাপকে 
প্রায়ই আবাদের ঘরের আশেপাশে ঘুরে 
বেড়াতে দেখ! যায়। এর ইছুরকুল ধ্বংস করে 
মান্থষের প্রভূত উপকার করে_ যেমন ঢ্যামনা, 
চিতিবোড়। ছেলে, ঢোড়৷ প্রভৃতি । গোধিক! 
সাপের প্রজজাতিতে না পড়লেও ওকে গোসাপ 
বলেই জেনে এসেছি। কিছু অর্থলোভী সাপের 
চাষড়ার ব্যবসান্সী এই উপকারী সর্পকূলকে 
ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে ইথরকুলকে আধিপত্য 
বিস্তারে নাহাযয করছে। আমাদের ফপলের 
পিকি ভাগ নষ্ট হচ্ছে শুধু এই ইছুরের জন্য । 

বিষধর সাপকে লাধারণতঃ চার ভ!গে ভাগ 
করা হয়। (১) কোবর। বা ফনাযুক্ত, (২) ভাই- 
পার বা ফনাহীন, (৩) ক্যারাট বা কালা, 
(৪) সামুদ্রিক। 

বিষধর সাপের মধ্যে কতকগুলি উগ্র বিষধর 
এবং ৰাকীর। ক্ষীণ বিষধর | লাউডগ! সাপ ক্ষীণ 
ব্ষধর--এর কামড়ে কোন মানব মরে না 
যদিও এর সম্বন্ধে আমাদের ভীতি খুব বেশি। 
অনেকে বলে এই সাঁপ নাকি চোখ খুবলে নেয়। 
সমস্ত বাজে কথা । তবে যুরগি বা ছোট বাচ্চ। 
মার] যেতে পারে। মেটেলি মাপ ক্ষীণ বিষ 
ধরে, কিন্তু ওর বিষ দাত পিছন দিকে থাকার 
জন্য কামড় দিয়ে বিষ ঢালতে পারে না। ময়াল 
বা জজগরের কোন বিষ নাই--ওর! পেঁচিয়ে ধরে 
চিত! বাধকে পর্বস্ত গিলতে পারে । 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তষ বর্ধ--৮ম নংখ্যা 
বিষধর সাপের উপরের মাঁড়িতে ছুটি বড় 
বিষ দাত থাকে যার পিছনে বিষথপি লাগানো 
থাকে । যখন কা্ড় ছয় তখন বিষথলি থেকে 
বিষ, ইঞ্জেকশন পিরিপের ওষুধ জোরে ঠেলার 
মতে! সেকেঙ্ের মধ্যে প্রাণীর দেছে চালান করে 
দেয়। চন্দ্রবোড়ার বিষ দাত ভুটি এত বড় হয় 
যে দাত ছুটি মুখের মধ্যে ভাজ করে রাখতে হয়, 
--ছোঁবলের সময় দাত ছুটি নিসেষে মোজ। হয়ে 
যায়। 

সাপের বিষ মাছের শরীরে ছুভাবে কাজ 
করে? (৫) নার্ড দিয়ে ( নিউরোটক্সিক এফেক্ট), 
যেমন কেউটে, গোখরো, শব্খচুড়, কালা, 
শখাযুটে প্রভৃতির বিষ এবং (11) রক্তের মধ্য 
দিয়ে (হেমাটোটঝসিক এফেকই ), যথা চন্দ্রবোড়া, 
ফুন্সা প্রভৃতির বিষ । এঞ্ধের বিষ ধীরে ধীরে 
রক্তের মধ্য দিয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে 
এবং সার1 শরীরে পচন ধরিয়ে রক্তের জমাট 
বাধার ক্ষমত। নষ্ট করে দেয়। 

একটি পুর্ণ বয়স্ক কেউটে বা গোখরোর থলিতে 
বিষ থাকে ৩১৭ মিলিগ্রাম । একবার ছোবল 
মারলে ২১১ মিলিগ্রাম বিষ ঢেলে দেয়--তার 
মধ্যে মাত্র ১৫ মিলিগ্রাম বিষ শরীরে গেলে যে" 
কোন স্বাস্থ্াবন লোক মারা যাবে। তাই 
একটি. বাচ্চা কেউটে (যার থলিতে বিষ কম 
থাকে ) কাখড়ালেও যে-কোন লোক মারা যেতে 
পারে। একটি শঙ্খচুড় বিষ ধরে ৬৫* মিলি- 
গ্রাম। তাই ওর কামড়ে হাতি পর্বস্ত মার! 
যাকস। একটি চন্দ্রবোড়। ১*৮ মিলিগ্রাম বিষ 
তার থলিতে রাখে । একবার কামড়ে +২ মিলি- 
গ্রাম বিষ ঢেলে দেয়, এর মধ্যে ৪২ মিলিগ্রাম 
বিষ শরীরে গেলে যেকোন তাগড়াই জোয়ানও 
মার! যায়। একটি ক্যারাট বা কালাচ ঝ৷ 
শাখামুটি বিষ ঢালে ৫ মিলিগ্রাম মান্দ। এর 


৯ মারাজ স্নেক পাকের কিউরেটরের নিকট থেকে ধা্তগত সংগ্রহ। 


ভাত্র, ১৩৯৪ ] 


মধ্যে ১ মিলিগ্রাম শরীরে গেলে দশাসই ব্াকির 
দফারফ। হয়ে যাবে 

আমেরিকায় 'র্যাটুল বেক" বলে এক জাতের 
তীব্র বিষধর সাপ আছে, যার! তাদের নাপিকার 
ছিন্ত্রের পার্থ ছুটি ছোট ছিত্র থেকে 'ইনফ্র। রে, 
পাঠিয়ে অদ্ধকারে চোখ বুজে বা ঘুমাতে ঘুষমাতেও 
মান্য বা যে-কোন উষ্ণশোণিত জীবের গায়ে 
অব্র্চতাবে ছোবল দিতে পারে। 

সাপের মধ্যে একমাআ চজ্বোড়। ও ফুরম। 
বাচ্চা দেয়) বাকী সবাই ডিম পাড়ে। 

কোন দাপই শুনতে পায় না। তারা বুকে 
মাটির স্পন্দন খুব সহজে উপলব্ধি করতে পারে। 
সাপুড়ের! বাশি বাজিয়ে মামনপার গান করে 
সাপের যে খেল! দেখায় তার বিন্বুবিদর্গও কিন্ত 
সাপ শুনতে পায় না। শুধুষাত্র হাত নাড়। ব1 
পেটমোট! বাশির নড়াচড়। দেখে সেও দুলতে 
থাকে এবং ফোস ফোস করে নিশ্বাস ছাড়ে। 
অনেকে অন্ধকারে রাস্তার হাততালি দিয়ে যায় 
যাতে সাপ পালায়। তা কিন্তু ভুল ধারণা। 
বরং মাটিতে ছুপ ছুপ্‌ করে পা ফেললে পাপ 
তয়ে পালায়। 

বিষধর সাপ যখন কোন ধূলো-রাস্তার উপর 
দিয়ে যায় তখন একটি আক বাকা রেখা স্থটি 
করে যায়। একমাত্র বিষধর শঙ্খচুড় ছাড়। সমস্ত 
নিঁবধ সাপ--ৰিশেষ করে ঢ্যামনা-_ প্রচণ্ড জোবে 
ছুটতে পারে এবং রাস্তার উপর একটি সরল- 
রেখার দাগ ফেলে যায়। শখচুড় সাপ কেউটে 
ও গোখরে। ধরে 'লাঞ্চ করে বলে, শিকার 
ধরতেও একটি ছুটস্ত ঘোড়ার গতিতে সরল- 
রেখায় ছুটতে পারে। 

বন্তরশক্তি না বুজরুকি ? 

সাপের কামড় সাধারণতঃ ঘটে সন্ধ্যার সময় 

বেনন। এ সময় সাপের] খানের সন্ধানে বেরোয় 


নাগরাজ 


৪৬৪ 


আর লোকে কাজ থেকে বাড়ি ফেরে। শতকরা 
৯* ভাগ মাপের কামড় হচ্ছে নবি সাপের 
স্বারা। বিছা, ইছুর, জিয়লমাছে মারলেও 
লোকে অন্ধকারে বা জলে সাপে কেটেছে বলে 
তয়ে আধমরা হয়ে যায়। ওঝারা এইসব 
রোগীদের সুস্থ করে দিয়ে মন্ত্রশজির জোর দেখায় 
অথচ এদের সামান্য আশ্বাস দিয়ে মনের তুল 
ধারণ। কাটিয়ে দিলেই এর! ভাল হয়ে যায়। 
আর যখন সত্যিকারের বিষধর সাপ কাটে তখন 
ওর! 'কাল+ বা যক্ষ' নিয়েছে বলে নিজেদের 
মন্ত্রশক্তির অনারতা ঢাক! দেয়। 

সাপুড়ের] সাপ ধরে কেবলমাত্র সাহস ও 
কৌশলের ছারা, কোন মন্ত্র বা মোহিনী বিভা 
দিয়ে নয়। অনেক সাপুড়ে দিনের বেল! নাপের 
গর্ভ দেখে চিহ্ন দিয়ে আসে, (সাপের গর্ত সাপের 
যাতায়াতে বেশ মহুণ হয় এবং লাদা সাদ গুড়া 
সাপের মল পড়ে থাকতে দেখ! যায় ) অন্ধকার 
থাকতে মাপ যখন সারারাত শিকার ধরে তার 
বাসার দ্বিকে ফিরে ঠিক সেই সময় লাপুড়ে 
তাকে ধরে নিয়ে আসে । সাপ ধরে সাপের ৰিষ- 
দাত ছুটি সাঁড়াশি দিয়ে উপড়ে নিয়ে খেলা 
দেখাতে নিয়ে যায়। বিষদাত না ভেঙে কোন 
সাপুড়ে খেল! দেখাতে নিন্ধে হায় না। যদি কখন 
গৌয়ারতৃমি করে খেল! দেখায় তখন সাধারণতঃ 
এঁ সাপের কাষড়েই ওরা জীবন শেষ করে॥ 
বিষর্দীত ভাঙ্গার ৬ মাসের মধ্যে পাশের দুষ্ট 
দাত বড় হয়ে বি্ষীতের কাজ করতে আর 
করে। এইব্যাপারট। সাপুড়ের। অনেক সময় 
খেয়াল করে না বা জানে না। তাই খেল! 
দেখানোর সময় অনেক লাপুড়ে সাপকে 
(বিষধর ) কোলে নিতে বলে। কিন্তু তুলে 
নেওয়। উচিত নয় কারণ যদি নতুন দাত গজিয়ে 
থাকে তাহলে তার দ্বারা সে ছোবল দিতে পারে। 


& বিষ সম্যহ্ধে তথাগ্যাল অবনণ সরফার লাখত 'সাপ পৃত্তক থেকে প্রান্ত। 


6৬৬ 


অনেক সাপুড়ে সাপের মাথা! থেকে মণি? 
বেয় করে সবার সামনে বিক্রি করে। ওটি 
পুরোপুরি হাত সাফাইয়ের ব্যাপার । অনেক 
লয় ওর পোষা সাপ লোকের বাস্ততে ছেড়ে 
দিয়ে এসে বলে বাবু আপনার বাস্ততে বনুৎ 
পুরনো নাগ আছে তারপর সবার সামনে একটু 
তেল নখে নিয়ে সেটা দেখতে দেখতে তার 
ছাড়া সাপ ধরে নিয়ে আসে এবং বলতে আরম 
করে 'বাবু এ খাঁটি নাগরাঁজ, এর মাথায় সাত- 
রাজার ধন এক মাপণিক আছে। এই বলার 
সঙ্গে সঙ্গে এ সাপের মাথা চিরে একটু রক্ত বের 
করে দিকে মণি তুলে আনে। সেই মণি গৃহস্থ ও 
উপস্থিত লোকদের দাও বুঝে একজোড়া কাপড় 
ও ১*১ টাক! থেকে আরম্ভ করে ২/১ টাকার 
বিনিময়ে দিয়ে যায়। ওটি আর কিছু নয়--মাছের 
রঙ কর! চোখ বা বাজারের নকল পাথর--হাতের 
কারসাজিতে সাপের মাথ! থেকে যেন তুলে 
আনে, কোন দাপেরই মাথায় মণি থাকে ন|। 

সাপুড়েরা একজাতের শিকড় দেখায়--যা 
দেখলে যে সাপ ফোন ফোপ করছে, মে নিমেষে 
নেতিয়ে পড়ে । দাপুড়ে তখন বলে “এ হচ্ছে 
মণিরাজ গাছের শিকড়--য। সাপে নেউলে যুদ্ধ 
হলে নেউল এনে গায়ে লাগায় এবং এ-শিকড় 
একমাজজ ময়ুরভঞ্জের জঙ্গলে পাওয়া যায়। এই 
কথায় এবং কাজ দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে উচ্চ দ্বামে 
এ শিকড় কিনে নিয়ে গিয়ে মাছুলি করে পরে। 
এঁ শিকড় কিন্ত আর কিছু নয়ৰ্টগাছের ঝুরি 
মাত্র। ওটাই কেটে কেটে বিক্রি করে। সাপকে 
খন পোষ মানায় তখন লাপুড়েরা! তার যাথায় 
গয়ম লোহার ডাও। দিয়ে ধীরে ধীরে একটি 
ছোট ঘ! করে দ্বেয়--ওতে কোন ভাগ! বা 
শিকড় লাগলে সাপ হঙ্ গায় কুঁকড়ে যায় এবং 
লুকোবার চেষ্টা করে। সাপের এই ভীতি মূলধন 
করে শিকড়ের শক্তি দেখান্ন সাপুড়ের]। 


উদ্বোধন 


[| ৮৯তম বর্ধ--৮ষ সংখা 


অনেকের ধারণ। ঢামনাঃ ঢোড়। বা চিতি- 
বোড়া কাষড়ালে গোবর ছু'তে নেই, ওতে নাকি 
ওরা বিষ বেখে দিয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে 
এইসব নিধি সাপ কামড়ালে যে ক্ষতের হ্যা 
হয় তাতে গোবর বা নোংর] লাগলে টিটেনান 
হতে পারে । সেইজন্তই এই সাবধান বাণী। 

সাপ অত্যস্ত ভীতু জীব। কোন রকম 
আঘাত বা শত্রুতার আভাস না পেলে পাধারণতঃ 
ওর! ছোবল দেয় না। আর সাপে ছোবল দিলে 
তয়ে অস্থির ন! হয়ে যদি সম্ভব হয় সঙ্গে সঙ্গে 


সাপটিকে মেরে ধরে আনা উচিত। এতে 
ডাক্তারদের চিকিৎলার স্ুবিধ। হত্ব। ছোবলের 
পর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে-_কামড়ের ঠিক 
উপরে বাধন দিতে হুবে। তারপর হাতে 
কামড়ালে কন্কুই-এর ঠিক উপরে এবং পায়ে হলে 
হাটুর ঠিক উপরে আর একটি করে শক্ত বাধন 
দিতে হবে। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই 
দিয়ে বাধন দিতে হবে। তবে রাবার টিউব বা 
কাপড়ের চওড়। পাড় হলে ভাল হয়। একটি 
সরু লাঠি ঢুকিয়ে পেচিয়ে পেঁচিয়ে বাধন দিতে 
হবে-_যাতে রুক্ত চলাচল পুরোপুরি বন্ধ থাকে। 
বাধন দেওয়ার পর রোগীকে বদলিয়ে বা শুইয়ে 
হামপাতালে নিয়ে যাওয়া! উচিত। কোনক্রমে 
রোগীকে হাটানো। উচিত নয়। রোগীকে সব সময় 
প্রচুর সাহস দিতে হবে। বর্তমান লেখকের দীর্ঘ 
১৫ বৎসরের সাপে কাট! চিকিৎসার অভিজ্ঞতা 
থেকে দেখা গেছে শুধুমাত্র সাহস ও ভরসা 
পেলেই বিষধর সাপের কামড়ের রোগীরাও 
অনেক মানসিক বল ফিরে পায় যাতে তাদের 
চিকিৎসা করা খুব স্থবিধা হয়। 

একটি কথা সবার জান! উচিত। বিষধর 
সাপের কামড়ের একমাত্র চিকিৎস! 'জ্যার্টি পনি 
তেনাম পিরাম' দিয়ে হয়--এছাড়। পৃথিবীতে 
এধনও জন্ত কোন নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি আবিষ্কৃত 
হয়নি । এই চিকিৎম। হাসপাতালে বা অন্ত কোন 
অভিজ্ঞ ট্রেনিং প্রাণ্ড ডাক্তারের কাছে কর! 
উচিত। এমন দেখা গেছে আনাড়ি ডাক্তারের 
হাতে পিরাম রিজ্যাকশনে রোগী মারা গেছে 
সাপে কাটার চিকিৎমা করাতে গিয়ে । : 


মাধুর্য ভগবত সার 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ জানা 


কাঈধামে শ্রীমন্‌ মহাপ্রতূ শ্রীপাদ সনাতন 
গোহ্বামীকে শুনিয়েছিলেন £ 

মাধূর্যা ভগবত্ত। সার ব্রজে কৈল পরচার 

তাহ। শুক ব্যাসের নন্দন । 
স্থানে স্থানে ভাগবতে বণিয়াছে জানাইতে 
তাহা শুনি নাচে তক্তগণ। 

(গ্রপ্চৈতন্তচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২১ পরিঃ) 
তিনটি শব্ধ “মাধুর্ধ' “ভগবত! “সার+_-এই তিনটি 
কথার মধ্যে অনস্ত কথা৷ লুকায়িত আছে। এ 
অন্ত কথ। মহধি ব্যাসদেব লিখে শেষ করতে 
পাবেনমি । সেই অনস্তের কথাই জীবের একক্রাত্র 
আশা-তরসা। শ্রীহরির চরিতকথ। কীর্ভনই 
ভবসমুক্র উত্তরণের ভেলাম্বূপ। ইহা মহধি 
ব্যাসদেবকে উদ্ধেস্ট করে দেবধি নারদের উক্তি 
( ভাগবত, ১/৬।৩৫ )। 

ভগবান স্বরূপতঃ পরক্রহ্ধ। সেই অথযজ্ঞান 
বা তত্বব্স্তই ব্র্ষ, পরমাত্বা ও ভগবান-_এই 
তিনটি সংজ্ঞায় কিত। বলা বাহুল্য ধার 
নিধিশেষ জান দ্বারা অছয়তত্বকে অনুসন্ধান 
করেন, তাদের নিকট নিবিশেষ ব্রদ্মই অন্থভূত 
ইন। অআষ্টাক্গ যোগমার্গে বিচরণকারীর হৃদয়ে 
পরমাতআা! উদ্দিত হন, আর ধারা শ্রদ্ধাতক্তির 
দ্বারা পরম্ন তত্বের সাধক তারা প্রীতগবানকেই 
লাভ করেন। 

ভগবান অর্থাৎ যাঁর ভগবন্ত। আছে। “ভগ 
শব্ধ এশ্বর্যবাচক | যিনি পরশ্বর্যবান অর্থাৎ ষড়ৈস্র্য- 
শানী তিনিই ভগবাঁন। ভক্ত ভগবানের মাহাত্ম্য 
তখনই বুঝতে পারে যখন তিনি লীলার্থ ধরাধামে 
অবতীর্ণ হন। ভগবান যে লীলা করতে মাস্থষের 
মধ্যে অবতীর্ণ হন ত। ব্যাসধেব ব্রদ্ধস্ত্রে উল্লেখ 
করেছেন- “লো কবত্বনীলাকৈবল্যম্‌” (২১1৩৩) 


লোকের ন্যায় কেবল লীলা! । এই লীলা খেল৷ 
মাত্। লীলার অর্থই খেলা। ভগবান স্বীয় 
মায় শ্তিত্বারা নিজেকে আবৃত করে জগৎ 
প্রপঞ্চে মানুষের ন্যায় লীলা করেন। এই মায়া 
শক্তি অধটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি। 
শ্রন্তাগবত ঘোষণা! করেছেন শ্রীরই য় 
ভগবান ( ১৩২৮ ) শ্রীকফণ লীলা পুরুযোত্ত। 
ভ্রচৈতগ্কচরিতামৃতকার বলেন : 
কৃষ্ণের যতেক খেলা! সর্বোত্তম নরলীলা 
নরবপু তাহার স্বরূপ। 
গোপবেশ বেুকর নবকিশোর নটবর 
নরলীল। হয় অনুরূপ ॥ 

(শ্রশ্রচৈতন্ত চ:, মধ্যলীলা, ২১ পরিঃ) 
ভগবানের যত প্রকার লীলা আছে তার মধ্যে 
নরলীল| সর্বোত্তম। এই নরলীলায় তগবানের 
এন্বর্য এবং মাধূর্ব হুন্দরতাবে পরিস্ফুট হয়। 
এই্বর্ঘ এবং মাধূর্যের মধ্যে যেখানে মাধুধের প্রকাশ 
সর্বাধিক সেই লীলাই অধিক মনোহর । 

অখিল রসামৃতপিদ্ধু ব্রজেন্্রনন্দন শ্ররুফের 
অপূর্ব মনোহর লীলাই ব্রজলীরা। ব্রঙ্গভূমিতে 
মাধূর্ধের পরিপূর্ণ বিকাশ। ব্রজলীলায় এই 
মাধূর্যের এই বিকাশকে তিনভাবে বর্ণনা! কর! 
ঘেতে পারে-_প্রেম মাধুরধ, বেণু মাধুর্ব এবং 
রূপ মাধুর্ধ। 

প্রেমমাধূর্য ৫ শ্রীভগবান তক্ভির বণ। 
তক্তজন প্রয়, ভক্তাধীন। কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্ণণে 
অর্জনের নিকট তিনি বাক্ত করেছেন--“কৌস্তের 
প্রতিজানীছি ন মে তক্জ: প্রণস্ততি।” (গীতা, 
৯৩১) শুধু ইহাই নহে--তিনি ভক্তের 
যোগক্ষেমও বহন করেন। 'যোগক্ষেম” ফোগঃ-- 
অপ্রাপ্তন্ত প্রাপণং ক্ষেমং লব্বস্য পরিরক্ষণম্‌ অর্থাৎ 


৪৬৮ 


অগ্রাপ্য বস্তর প্রাপ্তি, প্রাপ্ত বস্তর সংরক্ষণ । 
কিন্ত ব্রজভূমিতে তিনি প্রাকৃত বালকের 
স্তায় নানা খেলায় মত্ত। ব্রজ বালকগণ তার 
বন্ধে উঠেছেন (ভাঃ) ১০১৮।২৪ ) পরাজিত 
হী শ্রদামকে বহন করতে লাগলেন। 
সর্বভূতাস্তভূতাত্বার হৃদয় পরিতৃণড হয়েছে ব্রঙ্ 
বালকগণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে। যিনি সর্বাশ্রয়, 
লর্বভয় নিবারক তিনি মাতার যদ্টির হেলনে 
ভীত ভ্রন্ত হয়ে নিরাশ্রয়ের মতে! ছুঁটেছেন। এ 
ষ্ঠ ব্রজ ভূমি ব্যতীত অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। 
এখানে এক্বর্ব সঙ্কুচিত; মাধুর্ধের অরুণালোকে 
লীলাময়ের অপূর্ব লীল। অনবস্। 
মধুর রসের মহিমা সর্বাতিশায়ী। শ্রমন্‌ 
মহাপ্রতুর উদ্ভি : 
মধুর-বসে কৃষণনিষ্ট। দেব। অতিশয় 
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়। 
কাস্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন । 
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ | 
(শ্রত্ীচৈতন্য চ:, মধ্যলীলা, ১৯ পরিঃ) 
অতএব মধুর রসে অন্তান্ত রসেরও অস্তিত্ব 
বিস্ঞমান। গোগী প্রেম বারিধির অপার তরে 
শ্ীশ্যামন্থন্দর সু) দিশেহার| | তাই তিনি বলেন £ 
পূর্ণাননময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ব । 
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥ 
রাধিকার প্রেমগ্ুরু, আমি শিষ্য নট। 
সদ। আমা নানা নৃতো নাচায় উদ্ভট ॥ 

( এ, আর্দিলীলা, ৪ পরিঃ) 
ভ্রীরাধারাণীর প্রেমার্ণবে মুগ্ধ মাধব “দেহি পদ- 
পল্পভুদ্রারম্ণ বলে আভীর কন্তার পদগ্রান্তে 
পতিত হয়েছেন। গোপীপ্রেমের অপার মহিমায় 
ভীবজেশ্বর এতই মুগ্ধ ষে তিনি বলেন : 

প্রিষ্কা যদি মান করি করয়ে তত্সন। 
বেদস্ধতি হৈতে হবে সেই মোর মন॥ 
(এ, জার্দিলীলা, ৪ পরিঃ ) 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তষ ব্য--৮ম সংখা! 


এ প্রেম মাধূর্ধ অনস্ত আকাশের ন্যায় সীমাহীন, 
শুধু সীমা হীন নহে প্রতিক্ষণে নব নবায়মান। 
বেগুণাধুর্য £ শ্রীকফ্ের অধর-স্থধা বেণুই 
পান করে। গোঁপীগণ এই বেণুধ্বনি শ্রবণ 
বেণুধাহাত্ পরস্পরের মধ্যে বর্ণনা! করেন। 
কোন কোন গোপী অন্ত গোপীকে বলছেন ছে 
গোপীগণ ! এই বেধু কি অনির্বচনীয় পুণ্য করেছে 
যেহেতু গোপীকাগণের উপভোগ্য শরীরের 
অধরহৃধ! শ্বাধীনভাবে নিঃশেষে পান করছে। 
আনন এই মাতৃতুল্য নদীসমৃহ বিকশিত কমলচ্ছলে 
যেন পুলকিত হচ্ছে এবং থে বংশ হতে উদ্ভূত সেই 
পিতৃতুল্য বৃক্ষগণ মধুক্বারা ব্ধণচ্ছলে কুলবৃদ্ধগণের 
স্তার আনন্দাশ্র মোচন করছে। বংশে ভগৰৎ- 
সেবক সন্তান জন্মালে যেমন কুলবুদ্ধগণের চক্ষে 
আনন্দাশ্র নির্গত হয়, তদ্রপ যে বংশে এই বেণুর 
উৎপত্তি গেই বৃক্ষগণের আজ তাই আনন্দ, পুলক 
ও অশ্রমোচন। ( তাগবত, ১০২১৯) 
শ্রীগোবিন্দের মোহন মুরলীধ্বনি শ্রবণে মযুত্র- 
গণ প্রেমোন্ত্ত হয়ে নৃত্যরত। আর শ্রীবৃন্দাৰনের 
হুরিণী সেও ধন্তা। শ্রীশুকদেব গোম্বামী বর্ণনা 
করেছেন বশীধ্বনি শ্রবণে একা হরিণী নয় 
কষ্খসার হরিণদহ প্রেমমুক্ত মধুর দৃষ্টিপাত দ্বার! 
সম্মানপ্রদর্শন করছে। (এ, ১২১,১১১) 
এই সম্মানপ্রদর্শনই পু্জা। ম্বধ্স গাভীগণ 
প্রেমাশ্রলোচনে উধব কর্ণ হয়ে প্রশ্ঠামহন্দরের মুখ- 
বিনিগত বেণুস্থধ। পান করে। বিহঙ্গকুল মুবলীর 
মধুর আলাপন শ্রবণে নিমীলিত চক্ষে বৃক্ষশাখায় 
নীরব নিম্পদ। ফল-পুষ্প ভারে গ্রণত: শাখ! 
তরুলতা প্রেষ-পুলকিতাঙ্গ হয়ে পুষ্পফলগ হতে মধু- 
ধার] বর্ণ করছে। বেগব্তী যমুনার বারিসমূহ 
স্তিমিত হুয়ে আব কৃষ্টি করে। 
"আকাশে মেঘরাশি স্থির, বৃক্ষলত! পুলকিত 
গোবধন ভ্্বীভূত। শ্রীষ্তকদেব গোস্বামী বলেন_- 
এ-মুরলী ধ্বনি "পর্বভূত মনোহরম্‌?। 


ভাত্র, ১৩৪৪ এ 


শারদোৎফুল্প চন্দ্রাবতী রজনী শ্রীমোহন 
মুবলীয়। বংশীবট হেলনে জরিভঙ্গঠামে দাড়িয়ে 
মুরলীতে বিশ্ববিমোহন আলাপে মন্ত্। (এ, 
১০/২৯,৩)। এই মধুর আলাপ শ্রবণ ব্রজ- 
গোপিণীদের প্রেমার্ণবে বান এল ) তার] প্রেমের 
অপার তরঙ্ষে ভেদে গেলেন। সকলেই দিশে- 
হারা। যেষেষন অবস্থায় ছিলেন, যে ষেমন 
কর্মবত ছিলেন পেই অবস্থায় সেই কর্ম ফেলে 
দিয়ে ভার! ছুটলেন | ক্রুত গমনে তাদের কর্ণের 
কুগুলসমৃহ দোছুগ্যমান। ( এ, ১০৩১৪) 
বেণুমাধূর্ষের মহীয়ূপী শক্তিতে ব্রজললনাদের বেদ- 
ধর্ম ও লোকধর্মাদি সবই তেপে গিয়েছে। মখুর! 
হতে উদ্ধবকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণকালে শ্রীতগবান 
নিজেই গোপীদের উদ্দেশ্টে বলেছেন--এই গোপী- 
দের মন আমাতেই অপিত; আমিই তাদের 
প্রাণ। আমার নিমিত্ত তার! পতি-পুক্বাদি দৈছিক 
হুখ-লাধন পরিত্যাগ করেছে; প্রিপ্নতম আত্মা 
আমাকেই তাগ! মনের হবার! প্রাণ্ড হয়েছে। ষে- 
সকল লোক আমাকে পাবার জন্ত এহিক ও 
পারলোৌকিক স্থখজনক প্রবৃত্তিধর্ম পরিত্যাগ করে 
আমি তাদেরকে ন্ুখী করাই। বলা বানুল্য যে, 
'দকল লোক" বলতে ব্রজগো পীগণকে উদ্দেশ্য করেই 
বলেছেন। তাই তক্তিরসাম্ৃতদিস্ধু বলেছেন__ 
প্রেয় প্রিয়াধিকাম্‌ঠ। বেণুমাধুর্ধের মহত্ব বর্ণনায় 
লঘু ভাগবতাম্বত (৮১২-১৩) বলেন--নিখিল 
লোকে যত রকম শবমাধুরী আছে, তাহা 
শরকষ্ণের বংশীধবনির এক পরমাণুতে নিমজ্জিত 
হয়। অর্থাৎ এই বংশীধবনির এক কণিকার মাধুর্ধ 
নিখিলের শব্দ-মাধুর্ধসমঠির অধিক। এই মোহন 
মুরলী যখন ধ্বনিত হতে থাকে তখন স্থাবর জঙ্গম 
সমস্তই সার পরমানন্দে নিময় হয় এবং তাদের 
ধর্মবিপর্যয় ঘটে, অর্থাৎ নান্দ্র পরমানশে সাত্বিক 
ভাবোদয়ে স্থাবর জঙ্গমের স্তায় পুলকিত ও 
কম্পিত হুয় এবং জঙ্গম স্থাবরের স্তায় নিশ্চল হয়ে 


মাধূর্ব ভগবত্ত। সার 
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পড়ে। শ্রীঘন্‌ মহাগ্রত শ্দনাতন গোস্বামীকে 
বলেছেন £ 
নিজ সম সখা সঙ্গেত।  গোগণ চারণ রঙ্গে, 
বৃন্দাবমে শচ্ছন্দাবিহার | 
যার বেণুধবনি শনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী 
পুলক কম্প অশ্রু বছে ধার ॥ 
(শ্রত্ীচৈতন্ত চ:, মধালীল।, ২১ পরিঃ ) 
দেহের অনির্বচনীয় রূপকেই 
যাধূর্ধ বলে। লঘুভাগবত বর্ণনা করেছেন £ 
অপমানোধ্ব মীধূর্ধতরঙ্গী মৃতবারিধিঃ 
জঙ্গমস্থাববোল্লাপিরপো! গোপেন্দ্রননানঃ | 
( কষ্কাম্বত--৮১৮ ] 
গোপেন্্রনন্দন শ্রীক্ষ্ণের মাধুর্ব তরঙ্গামৃত বারিধি 
সদৃশ এবং তার রূপ স্থাবর-জঙ্গমেরও উল্লাসদায়ক। 
রুষেের মধুর রূপ শুন সনাতন । 
যে রূপের এককণ ডুবায় সব ত্রিতৃবন, 
সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥ 
ঃ ৬ মং 
ভূষপের ভূষণ অঙ্গ, তাছে ললিত ত্রিতঙ্গ, 
তার উপর ভ্রধন্গ-নর্তন। 
তেরছ নেজ্জান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান 
বিদ্ধে বাধা গোপীদের মম ॥ 
(শ্রপ্বচৈ: চ:, মধালীলা, ২১ পরিঃ) 
শ্রীমপ্তাগৰত বলেন_-তিনি সৌন্দর্ধ-মাধুর্ধ-বীর্ধ- 
জ্ঞানবৈরাগা প্রস্তুতির যতদুর সম্ভব সম্গ্রভাৰে 
একক্র সমাবেশে যে দেহ হট হয় সেই দেহধারীই 
হলেন প্রীক্চ। এই কথাটি বোধগম্যোর জন্য 
শ্রীমস্তাগবত তাঁর কতকগুণি বিশেষণ দিয়েছেন 
যাহা সাধারণ ব! অপাধারণ মানবে প্রযোজ্া 
নছে। মোহন মৃতি শ্রীক্ণ যাবতীয় সবনার বস্ধর 
আধারশ্বরূপ। তাঁর মোহন মুতি জগতের সমস্ত 
লাবণ্য ম্লান করেছিল। পীতবপনধাকী বনমার্লী 
সাক্ষাৎ মদনমোহন । আ্রিলোকের শোভানকলের 
একমাত্র আধার স্ব্ূপ। ভ্বিলোকমধ্যে পরম 
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রমনীয় চক্ছুম্মান্গণের নয়নানন্দকারী। তিনি 
'কূপলাবপ্যপারম, (তাঃ) ১০1৪৪।১৪ ) প্রীশ্তকদেব 
গোক্বামী এস্থলে রূপ লাবপ্যের বিশেষণ গ্রয়োগ 
করেছেন “অসমোধ্ব মনন্তসিহ্ধম এই রূপ- 
লাবণ্য অগ্রাকৃত ও নিত্য নবায়মান। শ্রীমস্ভাগবত- 
কার বলেছেন, তিনি সর্বাঙ্গনুদ্দর মৃতিতে নর- 
লোকে আনন্দ বিতরণ করেছিলেন। জারও 
বলছেন--মকর কুণ্ডলে পরিশোভিত কর্ণদবয়দ্বার। 
দ্বীত্িমান গণ্ডয় ধার সৌন্দর্য বর্ধিত করেছে, 
বিলাসময় হাশ্ত ধাতে বিরাজিত এবং যাহা নিত্য 
উতমবময়। সেই বদন নেআদ্বারা পান করে 
নারী ও নরগণ আনন্দিত হয়েও তৃপ্তিলাভ করতে 
পারেন নাই। 
প্রচৈতন্তচরিতামবতকার শ্রীঘন্‌ মহাপ্রভুর মুখে 
বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন £ 
লাবপ্য-কেলি সন। জল-নেত্র-রসায়ন, 
স্থখময় গোবিন্া-বদন ॥ 
যার পুণ্য-পুঞজ ফলে, সেমুখ দর্শন মিলে, 
দুই অক্ষ্যে কি করিবে পানে? 
দ্বিগুণ বাঢ়ে তৃষ্ণালোত, পিতে নারে মনংক্ষোত, 
ছুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥ 
(শ্রপ্রীচৈতন্ত চৈ:, মধ্যলীলা, ২১ পতিঃ ) 
লীলাগুক শবিহহঙ্গল বর্ণনা করেছেন : 
মধুরং মধুরং বপুরশ্ত বিভোর্মধুরং মধুরং ব্দনং 
মধুরমূ। 
মধুগ্ধি মৃুন্মিতমেতদ হো, মধুরং মধুরং মধুরং 
মধুরম্‌। 
(এ, মধালীলা, ২১ পরিঃ ) 
বল্লভাচার্ধের বর্ণনা £ 
অধরং মধুরং বদনং মধুরং 
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরমূ। 
হবদয়ং মধুরং গমনং মধুরং 
মধুরাধিপতের থিলং মধুরম্‌॥ 


উদ্বোধন 


[ ৮০তষ বর্ধ--৮হ লংখা। 


বচনং মধুরং চরিতং মধুরং 
বসনং হধুরং বলিতং মধুরমূ। 
চলিভং মধুরং ভ্রামিতং মধুরং 
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরুম্‌ ॥ 
রষ্টামনুন্দরের রূপ মাধূর্ধের চিত্বচমৎকারীত্ব 
অনির্বাচ্য। উভয় কবি মধুর মধুর বই মধুর 
বলে বক্তব্য শেষ করেছেন। ্রমন্‌ মহা প্রত 
বলেছেন £ 
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্ব-পিদ্ধু, সুখ হৃমধুর-ইন্ু! 
অতি মধুরশ্মিত স্থকিরণে। 

( প্রত্নীচৈ: চঃ, মধা, ২১ পরিঃ ) 
নরলীলাই ত্বার সর্বোত্তম লীলা, এই লীলার 
রূপমাধুর্ধ : 

বর্থাপীড়ং নরৈরবপুঃ কর্ণয়ে! কণিকারম্‌ 
বিশ্র্বালঃ কনককপিশং বৈজযস্তীঞ্চ মালাম্‌॥ 
রন্ধান্‌ বেপোরধরস্ধয়। পৃরয়ন্‌ গোপবৃন্দৈ- 
বৃদ্দারপ্যং ত্বপর্দরমণং প্রাবিশদ্‌ গীতকীতিঃ ॥ 
( ভাগবত) ১০২১৫) 
মন্তকে মঘুবপুচ্ছ রচিত মুকুট, শ্রেষ্ঠ নটের 
তায় বিগ্রহ, কর্ণদ্থয়ে কণিকার পুষ্প হবর্ণগদৃশ 
পীতবলন ও গলে বৈজয়ন্তীমাল। ধারণ করে 
অধর স্ুধায় বেণুর ছিন্তর পূরণ করতে করতে 
গোপগণ বর্তৃক স্বত হয়ে স্বীয় পদাঙ্কিত রমণীয় 
বুন্দাবনে প্রবেশ করলেন। 
মাধূর্যই তগবস্তার অপরিহার্য সারবস্ত। এই 
মাধূধান্বাদন প্রেমাপ্রচিত্ত ভক্ত ভাবুকের পক্ষেই 
সম্ভব। তাই প্রীঠৈতন্তচরিতামৃতকার বলেন £ 
অরদজ কাক চুষে জ্ঞান-নিশ্বফলে 
রন কোকিল খায় গ্রেমাঅমুকুলে ॥ 
অভায! জানী আব্বাদয়ে শু জান। 
কষ্ণপ্রেষামৃত পান করে ভাগ্যবান ॥ 
(শ্রপ্ীচৈ: চ:, মধ্যলীপা) ৮ পরিঃ) 


“€তোমর! ভাল হলেই ছেলেরা ভাল হবে, 


শ্বামী মেধসানন্দ 


পৃজ্যপাদ বহথাপুরুষ মহারাজ তখন রামকষ 
মঠ ও মিশনের প্রেসিডেট । একদিন এক ভক্ত 
তার বালক পুত্রকে সঙ্গে করে ষহারাজের কাছে 
এসেছেন । ছেলেকে প্রণাম করিয়ে তক্তটি মহা- 
রাজকে নিবেদন করলেন, “ “মহারাজ, আশির্বাদ 
করুন যাতে এর কল্যণ হয়, আর ছেলেটি যেন 
তালো হয়'। পুজনীয় মহারাজ উত্তর দিলেন-- 
আগে তোমরা! নিজের যাতে ভাল হতে পার 
তাই কর। তোষর] ভাল হলেই ছেলের তাল 
হবে।”*১ মহারাজের এই সংক্ষিণ্ত অথচ সার" 
গর্ভ উত্তর গভীরভাবে প্রশিধানের যোগ্য, 
বিশেষতঃ তাদের--ধার। মানুষ গড়ার কারিগর । 
কারণ তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য । 
প্রধানতঃ, এই উক্তির আলোকে মান্য গড়ার 
শিক্ষার পিতা-মাতার ভূষিকা বর্তমান প্রবন্ধে 
আলোচিত হুৰে। 

আদর্শ পিতা-মাতার উদাহরণ আমাদের 
শাস্কাদিতে অনেক আছে। যেমন মহাভারতে 
আছে একজন আদর্শ মাতা রাণী বিছুলার কথা। 
দুর্বল ও আদর্শনষ্ট সন্তান সঞ্ুযনকে ঠিকপথে 
পরিচালিত্ত করতে গিয়ে মাতা বিছুল1 তাঁকে 
বলেছিলেন--“বৎস !.''ভোমার মা হয়ে এখন 
যদি সছুপদেশ ন! ধিতে পারি, ভাহলে তোমার 
প্রতি আঙগ্ার ভাগবান! মন্ুষ্যের ভালৰাপার 
পর্যায়ে ন। পড়ে পশুজ্গতের ভালবাসার 
নষপর্যায়ে ধাকবে। নিজ শাবকের প্রতি 
গাভীর যে নেছ, আমার পুত্রন্েছের মুল্য তাহলে 
তার চেয়ে বেশি কিছু হবে না । বে*সব জননীর! 


পুত্রকে অশিক্ষিত, কুশিক্ষাপ্রাণ্ত ব৷ ছূর্বুদ্ধিদম্পঙ্গ 
দেখেও আনন্দে থাকেন, তাদের মানুষ করে 
তুলতে চান না, তাদের সন্তানের জনঘ্ান করাই 
বৃথা । হৃদয়ের হুর্বলতা কাটিয়ে তুমি বদি আবার 
মাথ। তুলে দাড়াতে পার, নজ্জদনের মতো! আচরণ 
করতে পার, তাহলেই তৃষি আমার প্রিয় হৰে।*ং 
আদর্শ জননীর আর এক উদাহরণ ধৃতরাষ্ট্র-পন্ধী 
গান্ধারী যিনি ন্েহময়ী, জননী হয়েগড বিপথগামী 
অত্যাচারী পুঝ্র ছুর্যোধনকে ত্যাগ করবার জন্ 
মহারাজ ধতরাষ্ট্রকে বারংবার অনুরোধ করে 
বলেছিলেন £ 

“অধর্মের মধুমাখা বিষফল তুলি 

আনন্দে নাচিছে পুত্র ; নেহমোহে তৃলি 

দে ফল দিয়ো না তারে ভোগ কৰিবারে-_ 

কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাদাও তাহারে ।'* 

সৎ গু পবিত্র পিতা-মাতাই আশা করতে 
পারেন তীদের সম্ভান সং ও পবিজ্র হবে। 
আদর্শনিষ্ঠ সম্ভান লাভের জন্ত তাঁদের নিজেদের 
প্রথমে আদর্শনিষ্ঠ হওয়ার তপন্ত! করতে হ্য়। 
স্বামী বিবেকানন্গকে সম্তানরূপে পেতে মাত! 
ভুবনেশ্বরী দেবীকে কতই না তপশ্য। করতে 
হয়েছিল! ভারতীয় নারী সন্তানের নিকট কেন 
পৃভিতা এগ্রপঙ্গে স্বামীজী একবার বলেছিলেন, 
“আমাকে পৃথিবীতে আনবার জন্য তিনি তপখ্ধিনী 
হইয়াছিলেন। জমি জন্মাইব বলিয়া তিনি 
বখমরের পর ব্মর তাহার শবীর-হন, জাহান- 
পরিচ্ছদ, চিস্তা-কল্পন। পবিত্র রাখিয়া ছিলেন ।৮৪ 

মহান পিতা-মাতার ঘরে মহান সন্তান 


৬ শিবানন্দ-বাণশী ১ম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয় প:ঃ ১৯৬ 


২ উদ্বোধন, বৈশাখ ১৩৯৪, পৃঃ ২৫৪ 


ও গাচ্ধারীর আবেদন, রবীল্দনাথ ঠাকুর, সন্যাঁয়তা ১৪৫৬ সংন্করণ, প:ঃ রা 


৪ জ্যাম বিবেকানন্দের বাণণ ও রচনা, 61899 


৪৭২ 


জন্মগ্রহণ করেন--যেমন বিস্তাসাগর জন্মেছিলেন 
ঠাকুরদাস ও তগবতী দেবীর ঘরে। এমনকি 
শ্বয়ং ভগবান উচ্চ আধারসম্পন্ধ পিতা- 
মাতার সন্ভানরূপে জন্মগ্রহণ করেন। যেমন, 
রামচন্র দশরথ-কৌশল্যার, শ্রীকষ্ষ বহদেব- 
দেবকীর এবং এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষুদিবাম-চন্ত্রমণির 
ধরে জম্ম নিয়েছিলেন। 

মহান সম্ভতানলাভের জন্ত গ্রথমে যা প্রয়োজন 
তা হুল পিতা-মাতার আকাজ্ষা! ও প্রার্থন!। 
তাদের আত্তরিকভাবে আকাজ্ষা। করতে হয়, 
প্রার্ঘন।৷ করতে হয়, তগবানের কাছে যে, তাদের 
পুর মহান হবে ও কন্যা মহীয়সী হবে। তীদের 
এই আকাক্ষ। প্রার্থন। ও আদর্শনিষ্ঠ জীবনযাপন 
সন্তানের চরিত্র-গঠনের ও তাকে আদর্শ মান্য 
হিসেবে গড়ে তোলার প্রধান প্রেরণ। ও চালিকা- 
শক্তি। সম্তানপালনের জন্য পিতামাতার যে 
ধৈর্ং, ত্যাগ, সংঘম ও সেবাবুদ্ধি দরকার তার জন্য 
তাদের প্রস্ততি প্রয়োজন । সর্বোপরি প্রয়োজন 
সন্তানের উপর তাঁদের সদাজাগ্রত দৃষ্ি। 

সম্ভানকে কি ভাবে গড়ে তোল। উচিত হিন্মু 
শাস্ত্রে তার বহু ইঙ্নিত আছে। যেমন চাণক্যা- 
প্লোকে বলা হয়েছে : 
_ প্লালয়েখ পঞ্চবর্ধানি দশব্ধাণি তাড়য়েখ। 

প্রাপ্তে তু ফোড়যেবর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।১৭ 
জন্ম থেকে পাঁচ বদর বয়স পর্বস্ত পুত্রকে 
আদর ও যত্বের সহিত পালন করবে। দশ বৎসর 
বয়স পর্বস্ত পুত্রকে প্রয়োজনে শানন করবে। 
কিন্তু যোল বৎসর অতিক্রান্ত হলে তখন পিতা 
পুজের সহিত মিষ্বসম বাবহার করবেন, 

এই ধরনের গ্লোক থেকে সম্ভানপালন বিষয়ে 
শাঙ্বকারদের ভূয়োদণিত| ও বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় 
পাওয়া যায়। জীবনের প্রথম পাচ বৎসর শিশুর 
বোধশকি জাগ্রত হতে কেটে যায়। তারপরের 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--৮ম নংখ্যা 


দশ-বারে। বছর জীবনগঠনের দিক থেকে অত্যন্ত 
গ্রয়োজ্নীয় সময় । এই সময়ে ছেলে যা শেখে 
পরবতাঁ ভিরিশ-চল্লিশ বছরেও তা সে শিখে 
উঠতে পারে না। অর্থাৎ এই সময়ে সম্ভানের 
গ্র€ণ-ক্ষত। থাকে দর্বাধিক এবং তখনকার শিক্ষ! 
সারাজীবন তার মনের চেতন ও অবচেতন স্তরে 
ক্রিয়। করতে থাকে । উপরস্ধ ছেলেমেয়ের মনটি 
থাকে এই সময় নরম। যেমন, নরম মাটিকে 
যেমন-ইচ্ছ। আকার দেওয়া যায় তেমন এই নরম 
মনকে যেষন-ইচ্ছা। গড়ে তোলা যায়। এই 
গড়ে তোলার কাঞ্জ পিতা-মাতা তথ। পরিবারের 
দ্বারা শু করা দরকার এবং বিষ্ভালয়ের শিক্ষক- 
শিক্ষযিত্রীদের সহযোগিতায় তা আরও পরিণত ও 
পরিপুষ্ট করা প্রয়োজন । নচেৎ কলেজে বা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ছাঅবা ষে মূল্যবোধ বা ধ্যান-ধারণা 
নিয়ে ভতি হয় তার পরিবর্তন কর। দুরূহ হুয়। 
সম্ভতানের মধ্যে বড় হওয়ার, মহৎ হওয়ার 
আকাক্ষ জাগিয়ে তোল। পিত।-মাতার প্রথম ও 
প্রধান কর্তব্য। বড় হওয়ার শক্তিও যে তার 
মধ্যে আছে সে-বিষয়েও অবহিত করার বিশেষ 
প্রয়োজন। নানাভাবে তাই সন্তানের আত্মশ্রন্ব। 
তথ! আত্মবিশ্বা জাগ্রত করতে হয়। তাকে 
উদ্দীপিত করতে হয় ক্মার্শ্ধা দিতা ও মৃল্যবোধে। 
তাকে বলতে হয়, তোমাকে বড় হতে হবে এবং 
বড় হওয়া শক্তি তোমার মধ্যে আছে। 
শোনাতে হুয়, পন্মেছিদ তো একট। দাগ রেখে 
যা"। চারিত্র্যশজির মাহাত্ম সন্ধে তাদের 
সচেতন করে তোল! প্রয়োজন । প্রকৃতপক্ষে 
“ছেলে বিস্তায়-বুদ্ধিতে-্চরিত্রে বড় হোক এবং 
“ছেলে আর কিছু না হোক সে একজন ইঞ্জিনিয়ার 
বা ডাক্তার ব৷ বড় চাকুরে হোক" এই ছুই কামন! 
এবং তার পরিণতির অনেক তফাত। ফলতঃ, 
পিতা-মাতার প্ররোচনায় যে-সস্তান ষত ক্যারিয়ার- 


$ চাণক। ফ্লোক, পণ্ডিত রামপদ ভ্রাচাষ' সপ্ফাঁত, রাজেল লাইরের, গু ১৫ 
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সর্বন্ব হয়ে পড়ে মন্ুযুত্ের সাধনায় সে তত 
পিছিয়ে পড়ে এবং অনেকক্ষেত্রে এর পরিণতি 
সেই সম্ভানের হাতেই পিতা-মাতার অবহেল! ও 
অবমাননা ! 

আত্মশ্রদ্ধার সাথে সাথে ছেলেষেয়েছের 
গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধার কথ! বলতে হুবে। 
গুরুজনদের প্রতি প্রন্ধাগ্রণর্শন শুরু হয় পিতা- 
মাতাকে শ্রদ্ধ-প্রণর্শন দিয়ে । শ্রদ্ধা কেবলমাত্র 
মুনস-পর্যায়ে থাকলে চলে ন।-_তার উপযুক্ত 
বহিঃপ্রকাশও থাকা গ্রয়োঞ্জন। কোন শুত 
অনথষ্ঠান উপলক্ষে ব| দূরে কোথাও যাওয়ার 
আগেবা ফিরে এসে ছেলেমেয়ের বাবা-মাকে 
প্রণা কর! উচিত। “আমি ছেলেকে আমাকেই 
প্রণাম করতে বলব_-এ বৃথা দংকোচ অবিধেয়। 
অস্থরূপতাবে শিক্ষক মহাশয় এবং অন্ত গুরুজনদের 
প্রণাম করে এবং তাদের সঙ্গে সংযত আচরণ 
করে ছেলেমেয়েরা যাতে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও 
সম্মান প্রদর্শন করে ত। দেখতে হবে। বাড়ির 
ভূৃত্যার্দির প্রতি আচরণ কিরূপ মর্ধাদাসম্পন্ন ও 
আন্তরিক হওয়া উচিত তাও সন্তানকে শেখানে। 
দরকার । প্রখ্যাত বাগ্ী বিপিনচন্ত্র পাল তার 
আত্মজীবনী 'নত্তরবছরে” লিখেছেন ষে, তিনি 
বাল্যকালে তাদের বযন্ক গৃহভৃত্যের প্রতি কোন 
কারণে অন্ত হয়ে তার নাম ধরে ভাকায় 
তার বাবা তাকে শান্তি দিয়েছিলেন। 

এরপরে আলে মিয়মান্থবতিতা। নিয়মান্- 
বতিতার প্রয়োজনীয়ত! যেমন একটিকে দত্তানকে 
বুঝিয়ে বল! দরকার তেমনি ভোরে ঘুম থেকে 
উঠে রাতে শুতে যাওয়। পর্বস্ত দে যাতে নিপ্নমিত 
দীবনযাপন করে সে বিষয়ে অভিভাবকদের 
ম্জাগ দুটি রাখতে হয়। শিরীরমান্তং খলু 
ধর্মসাধনম?। তবে শুধু ধর্মচর্ঠ কেন সর্বপ্রকার 


“তোমরা ভাল হলেই ছেলের] ভাল হবেঃ 
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সং চর্চাতেই শারীরিক স্বন্বাস্থা চাই--“চাই বল, 
চাই স্বাস্থা, আনন্দ-উজ্জ্রল পরমাযু )/নাহুদ বিদ্বৃত 
বক্ষপট ।”৬ 
অতঞএব স্বাস্থারক্ষার বিষস়্ে সম্ভানকে সচেতন 
করে তুলতে হবে এবং তাকে নিয়মিত শরীর- 
চর্চার কথ! বলতে হবে। 
ছেলেমেয়ের মনে জ্ঞানস্পৃহা বাড়িয়ে তুলতে 
হবে এবং তার মধ্যে বিষ্ভাচর্চার নিয়মিত অভ্যাস 
গড়ে তুলতে হবে। তাদের জানাতে হছবে- 
“বিহবত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুগ্যং কদাচন। 
হ্বদেশে পৃজ্যতে রাজ! বিদ্বান্‌ সর্বত্র পৃজাতে |৮* 
রাজা আর বিদ্বানে কতু তুলন। নাহি হয়। 
স্বদেশে রাজার সম্মান বিষ্তান সর্বত্র পৃজ্য হয়। 
এই গ্নেকের প্রণঙ্গে ছেলেমষেয়েকে শোনাতে 
হবে বুনো! রামনাথ ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের 
মতো পণ্ডিতদের কাহিনী। বুনো রামনাথ 
ছিলেন নবদ্বীপের প্রখ্যাত পর্তিত অথচ অতীৰ 
দরিভ্র। এত দরিন্ত্র যেতীর স্ত্রীর হাতে শাখ! 
জুটতে। না বলে একোস্ত্ীর চিহ্ন ছিসেৰে তিনি 
হাতে লালন্থতে! পরতেন । এ নিয়ে নবন্থীপেন্র 
ঝ্বাণী একদিন পরিহাম করলে উত্তরে রামনাথের 
স্ত্রী রাণীকে সগর্বে বলেছিলেন, 'আমার হাতে 
লালস্থতে। আছে তাই নবহু পের মানও আছে।; 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও ছিলেন খ্যাতনাম! বাঙালী 
পণ্ডিত। তীর খ্যাতি দুর-দুরাত্তে ছড়িয়ে 
পড়েছিল। একবার দাক্ষিণাত্যে ভ্রধণকালে 
স্বয়ং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন যখন অপমতে: নদী পার 
করার জন্ত এক মাঝিকে ৰারৰার অস্থরোধ 
কন্সছিলেন তখন মাঝি তাকে হাকিয়ে দিয়ে 
ব্লল, “তুমি কি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন যে তোমাকে 
এই অপময়ে পার করে দেব! বলাবাহুল্য 
সেই নিরক্ষর মাঝি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম 


৬ একবার ফিরাও মোরে, রবীল্্নাথ ঠাকুর, সঞ্জারতা ৯৪৫১ সংন্করণ। পু ২৯/ 
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শনেছিল কিন্তু তাকে চিনত না। এ সম 
কাছিনী ও নিউটন বা আইনস্টাইনের মতো 
বৈজ্ঞানিকদের জীবনের বিতিন্ন ঘটনা বালক-মনকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত ও অন্প্রাণিত করে। 

ছেলেমেয়েদের সত্যান্থরাগের প্রতিও দৃট 
দেওয়া দরকার । তাদের সত্য কথ! বলতে যেমন 
উৎসাহিত কর! প্রয়োজন তেমনি সত্যা্থরাগের 
নান! কাহিনী যেষন, রাসচন্দ্রের পিতৃসত্যপালন, 
হরিশ্চন্দ্রের সত্যা্থরাগ, মহারাজ বলির প্রতি" 
রক্ষা তাদের শোনানো! দরকার । কখনও অপরাধ 
করে সন্তান যদি সত্য স্বীকার করে তার শাস্তি 
লঘু হওয়! বা একেবারে মকুব হওয়া উচিত। 
বয়স্ক মানুষের অসতা আচরণ শিশুর মনে বিরূপ 
প্রভাব ফেলে। যেমন শিশুকে গ্রতিনিবৃত্ত করার 
জন্ত হুয়তে! বলা হল 'তোঁকে খেলন! কিনে দেব 
কিন্তু দেওয়া! হল না, বা বল! হল “ওখানে যাসনে, 
ঘুদু আছে' যদিও জানা আছে সেখানে সেলৰ 
কিছু নেই! এই ধরনের আচরণ থেকে 
অতিভাবকদের প্রতিনিবৃত্ত হওয়া দরকার । 

ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাবলঘিত1 ও সহিষুঃতার 

ভাব আনতে হবে। তাদের সবকিছু মা বা অন্ত 
কৈউ;করে দেবেন এ অবস্থা কখনও কাষ্ায হতে 
পাবে না। কারণ ছেলেমেয়েকে ত৷ পর নির্ভরমীল 
করে ফেলে যা তার গঠনের পক্ষে পরিপন্থী । 

সকলের প্রতি বিশেষতঃ গরীৰছের প্রতি 
ভালবাসা! ও সঙ্থান্ভৃতির ভাব সম্ভানের মধ্যে 
সংক্রমিত করতে হয়। বাড়িতে দীন-ছুঃখী এলে 
তার হাত দিয়ে সাহায্য দেওয়া ৰা তাকে দিয়ে 
ক্ষধার্ড ম্ান্বকে খেতে দেওয়া--এ সমস্ত 
অভ্যাসের একটা গভীর প্রভাব তার চরিজ্রের 
উপর পড়ে। 

ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছন্ততা, স্থুরুচি, সর্বোপরি 
সংযম ও পবিশ্রতার কথা বিশেষভাবে বারবার 
ৰল! প্রয়োজন। পবিভ্রত! ও সংযম যে আঘর্শ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা 


ও উদ্নত-জীবনের মূলভিত্তি তা তাদের মানসপটে 
চিরমুক্রিত করে দিতে হবে। সর্বোপরি তাদের 
প্রার্থনাপরায়ণ হতে শেখাতে হবে। সেপ্রার্থনা 
তার নিজের, আত্মীয়-স্বজনের, দেশের ও 
বিদেশের সকল মানুষের জন্য এমনকি মন্তুস্বেতর 
পশ্তপক্ষীর জন্তও । সে-প্রার্থনা &ৈছিক, মানসিক, 
বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক সকল স্তরের উন্নতির জন্য। 
কত অপূর্ব প্রার্থনা আছে যার আবৃত্তিষাত্র মনকে 
উন্নীত ও উদার করে। যথা--অসতে। মা 
সদগময়/তঙ্ষসে। মা জ্যোতিরগময়/মৃত্যোর্মা অসৃতং 
গময়/আবীরাবীর্ম এধি ॥/রুদ্রং যত্তে দক্ষিণং মুখং 
তেন মাং পাছ্ছি নিত/ম্১--আমাকে অনৎ থেকে 
সতে নিয়ে, যাও, অন্ধকার থেকে আলোতে 
নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমতে 
নিয়ে যাও। হে স্বগ্রকাশ ব্রক্ষ, তুমি আমার 
নিকট প্রকাশিত হও। হে রুদ্র, তুমি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার ঘ। দক্ষিণমুখ তা দিয়ে 
তুমি আমায় সর্বদা রক্ষা কর। 

এই গমন্ত প্রার্থনা ও তার মনন ছেলেছেয়েদের 
সারাজীৰন আঙ্প্রাণিত করে এবং তাদের 
জীবনতরণীকে নির্দি লক্ষ্যে পৌছে দিতে দাহাধা 
করে। 

যৌথপরিবারে শিশুকে শেখানোর দায়িত্ব 
বৃদ্ধর] গ্রহণ করেন। যেমন অনেক বিখ্যাত 
মনীধীর আত্মজীবনীতে দেখতে পাওয়া! ধায় 
তারা শৈশবে ও বাল্যকালে তাদের পিতামহ 
ব| পিতামহীর কাছে অনেক গ্লোক, স্ব-ন্তোত্র 
ও পৌরাণিক উপাখ্যান শুনেছেন ও হুখস্থ 
করেছেন-_য! তাদের পরবর্তী জীবনকে এই্বর্ধবান 
করেছে ও নিয়মিত করেছে। আধুনিক যুগের 
ছোট পরিবারে শেখানোর দায়িত্ব বাবা-মায়ের | 
আবার বাবার কর্মব্যস্ততার দরুণ সে ভারট! 
্রধামতঃ এসে পড়ে মায়ের উপর | কিন্তু মাও 
যদি কর্মব্যস্ত থাকেন এবং তকে প্রায় উয়াত 
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বাইরে কাটাতে হয় তাহলে সন্তান পালনের 
ভার কে নেবে? ভাবতে হবে। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষার ব্যাপারে 
কেবলমাত্র মৌধিকভাবে না বলে অডিও- 
তিস্থুয়াল এইড স-এরও সাহাধ্য নেওয়া যেতে 
পারে। কিন্তু সে-ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা 
প্রয়োজন । উদাহরপন্বর্ূপ বলা যায় ছেলে- 
মেয়েদের গড়ে তোলার ব্যাপারে টি,.তি এবং 
সিনেমারও অল্লাধিক ভূমিকা আছে। কিন্ত 
নিধিচারে পিনেমা, টি. ভি দেখা অল্পবযক্কদের 
পক্ষে কত ক্ষতিকারক ত। আমেরিকার মতো 
'পারমিদিত সমাজেও প্রবলভাবে ধর] পড়েছে। 
ফলে পেখানে কোন কোন বিস্তালয় থেকে 
অতিতাবকদের কাছে সাকু্লার গেছে যে, 
অতিভাবকের। যেন ছেলেমেয়েদের বেশি টি. ভি 
ন! দেখতে দেন। এটা যদিও ঠিক যে, টি. ভি-র 
ভালমন্দ ছুটি দিক আছে, তথাপি ইহাও সত্য 
যে, “হুংপৈর্ধথা ক্ষীরমিবাঘষধ্যাৎ-হাল যেমন 
জলমেশান দুধ থেকে ছুধটুকু গ্রহণ করে তেমনি 
দিনেম। বা টি.ভি-র প্রোগ্রাম থেকে কেবল 
সারভাগটুকু গ্রহণ কর! বয়স্ক মানুষের পক্ষেই 
সম্ভব হয় না--অল্পবয়পীদের কা কথা। তাই 
নির্বাচিত অহ্ুষ্ঠান ছাড়া অন্যসময় ছেলেমেয়েদের 
সিনেমা, টি ভি দেখতে দেওয়! অবিধেয় 

পত্র-্পঞ্জিক। এবং গল্পের বইও শিক্ষার একটি 
প্রয়োজনীয় মাধ)ম। কিন্তু এগুলিও সাবধানতার 
সঙ্গে নির্বাচিত করে ছেলেমেয়েদের পড়তে 
দেওয়া উচিত এবং ছেলেমেয়ের! পাঠ্যবই ছাড় 
অন্ত কি ধরনের বই পড়ছে সে বিষয়ে 
ছভিভাৰকদের তীক্ষুতাৰে লক্ষ্য রাখ! দরকার । 
মহাপুক্রষদের জীবনী, অধর চিত্রকথার মতো 
সচিত্র পুস্তক-পাঠ ছেলেমেয়েদের নৈতিক ও 
আধ]াতিক জীবন গঠনের পক্ষে গভীরভাবে 
সঙ্থায়ক। তাই কেবলমাত্র সায়েন্স ফিকশন বা 


“তোষর। ভাল হ'লে ছেলের! ভাল হবে 
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গোয়েন্দা কাহিনী পড়া যথেষ্ট নয়। তাদের 
মধ্যে আঘর্শবাদিতার বীজ বপনের এবং 
আদর্শনিষ্ঠ। বিষয়ে জীবন্ত উদ্দাহরণের জন্ 
রাঁমায়ণ-মহাতারতের মতো! পুস্তকপাঠ একটি 
সর্বোত্তম উপায়। ছেলেমেয়েদের বোধশকি 
ও চৈতন্কের গভীরতা 'আনয়নের জন্ত তাদের 
কেবলমাত্র “টেনিদ1” “ঘনাদা”র মতে। চরিজ্ের 
সাহচর্বে ফেলে না রেখে রামায়ণের 'লিবকূশ+, 
মহাভারতের অতিমন্থ্য', পুরাণের ফর ও 
প্রহলাদ, অতিথির 'তারাপদ* শ্রীকান্ডের 
ইন্রনাথ, পথের পাচালির অপু এবং অলিভার 
টুইস্ট ও রবিনসন ক্রুশোর “অলিভার” ও 
পিবিনসনের* মতে। ক্লাসিকধী চরিত্র সঙ্গে 
মিশতে দিতে হবে। 

সম্ভতানকে মান্য করতে গেলে মরে ও 
শাসন ছুয়েরই প্রয়োঞঙ্জন। কিন্ত তার কখন 
কোনটি দরকার এবং কি পরিমাণে দরকার সে 
ব্যাপারে যথেষ্ট বিচার-বিবেচনার ছ্বার ইতি- 
কর্তব্য স্থির না করলে অনেক অনর্থের কটি 
হয়। আদরের বাড়াবাড়তেও ছেলেমেয়ে 
যেমন মাঙ্ছষ হয় না, তেমনি শাসনের বাড়া" 
বাড়িতেও লন্তান বক্তিত্বহীন কাপুরুষ হয়, বা 
আরও উদ্দাম-উচ্চু্খল হয়। এছাড়া অল্প বয়স 
থেকে ছেলেমেয়েকে মাত্রাধিক স্বাধীনতা দিলেও 
অনেক সময় তা অবাঞ্চিত ফল প্রসব করে। 
ফলে তাদের পরবর্তা জীবন তল পথে চালিত 
হলেও বাবা-মা তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 
ফেলেন। ফলে কখনও কখনও তাদের আরও 
চরম মূল্য দিতে হয়। 

ছেলেমেয়েকে মাআধিক শাসন, লঘু-পাপে 
গুরুণ্ড তাদের মাননিক হ্াস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি- 
কারকু। শারীরিক নির্যাতনের বাড়াবাড়ি সম্ভানের 
মনে কথন কখন কী তীব্র প্রতিক্রিয়ার সা করে 
তার একটি বাস্তব উদাহরণ আছে 'মথাস্থবির 
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জাতক' নামক একটি গ্রন্থে। আত্মজীবনীমূলক 
এই গ্রস্থটির লেখক প্রশ্নাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমাস্কুর 
আতর্থা (মহাস্থবির )। কাহিনীর নায়কের 
পিভার নাষ মহাদেব শর্মা। মহাদেব শর্মা 
অত্যন্ত আদর্শবাদী যায । আবার খুব বদরাগী। 
মহাদেব চান তার ছেলেরা রামমোহন-বিবেকা- 
নঙ্গের মতে! আদর্শমানুষ হোক। ছেলেদের 
দিকে প্রথর ত্রার দৃষ্টি এবং কঠোর তীর শাসন। 
ছেলেদের তুল হলে, অনেক সময় অকারণে, 
তাদের কপালে জোটে বলশালী মহাদেবের হাতে 
প্রচণ্ড মার । প্রহারে প্রহারে জর্জরিত ও অতিষ্ঠ 
হয়ে মহাদেবের মেঞ্জ ছেলে একদিন ঠিক করল 
ষে, তাকে ব্যায়াম শিখে গায়ে জোর বাড়াতে 
হবে--যাতে তার বাবা তাকে মারতে এলে চুপ- 
চাপ না থেকে মেও বাবাকে প্রতিরোধ করতে 
পারে এবং এই উদ্চেশ্টে সত্যিই সে আখড়ায় 
যেতে শুরু করুলো৷।” অতএব আদরের বা শাসনের 
আধিক্য কোনটাই কাম্য নয় এবং এ ছুটির 
স্থধম প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় । ছেলেমেয়েকে নংশোধন 
করার পদ্ধতি কি হবে তা স্থান-কাল এবং পারের 
মানসিক গঠন অঙ্থ্যায়ী নির্ধারিত হয়। যেমন কখন 
তাদের মনে মৃদু চাপ স্থতি করে ব! তাকে লজ্জা 
দিয়ে কাজ হাসিল হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তথা 
নরেন্্নাথ ছেলেবেলায় ঘটনাচক্রে একদিন মা 
তববনেশ্বরী দেবীকে কিছু কটু কথা বলেছিলেন। 
পিতা! বিশ্বনাথ দত্ব তা জানতে পেরে পুত্রকে কিছু 
না বলে গুজের বলার ঘরের দরজার উপর বড় বড় 
করে লিখে দিলেন 'নরেনবাবু আঙ্জগ তার মাকে 
এই লব বলেছেন নরেজ্দ্রের বন্ধুরা নরেজ্রের 
ঘরে ধতবার যাতায়াত করছিল ততবার সেই 
লেখা তাদের নজবে পড়ছিল। তীব্র সংবেদনশীল 
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উদ্বোধন 


| ৮৯তম বধ--৮ম নংখ্যা 
নরেজনাথকে এই ঘটনা এত গভীরভাবে লব্গিত 
ও হতমান করেছিল যে তা তাঁর পক্ষে একটি 
সারাজীবনের শিক্ষা হয়েছিল» অনেক সমস্ব 
ছেলেষেয়েকে ভালভাবে বোঝালে বা তার 
বিবেকের কাছে আবেদন করলে তাল ফল 
পাওয়া যায়। 

ছেলেমেয়েদের গুণের স্বীকৃতি দিলে ও 
সমাধর করলে তাদের ত1 গভীরভাবে উৎসাহিত ' 
কবে এবং সে নবোগ্মে স্বীয় জীবনগঠনে প্রস্তত 
হয়। ববীন্দ্রনাথ যখন ছোট তখন ম্বরচিত 
কয়েকটি গান একদিন পিতা দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুরকে 
শুনিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ খুশি হয়ে বালক 
রবিকে বলেছিলেন, দেশের রাজা যদি দেশের 
ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, ভবে 
কবিকে তো তাছারা পুরস্কার দিত। রাজার 
দিক হইতে যখন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই 
তখন আমাকেই দে কাজ করিতে হইবে” এই 
বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে তিনি একটি পাঁচশ টাকার 
চেকু উপহার দিয়েছিলেন।১৭ পিতার এই 
উৎসাহদান বালকের মনে যে গভীর প্রেরপার 
সঞ্চার করেছিল তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ ব্ছদিন 
পরেও এই ঘটনার সম্রন্ধ ও সপ্রেম উল্লেখ 
করেছেন । 

ছেলেমেয়ের! যখন বাড়ি ছেড়ে বিস্ভালয়ে 
যেতে স্তর করে তখন তার! ছুটি প্রভাবের 
সম্মুখীন হয়। একটি হুল তাদের শিক্ষকদের 
প্রভাব, আর একটি হুল তাদের বদ্ধুবাদ্ববদের 
প্রভাব। এই মিলিত প্রভাৰ তাদের ৰিকাশের 
পক্ষে কতখানি সহায়ক হচ্ছে সে বিষয়ে বাঁবা- 
মায়ের লক্ষ্য রাখ! ও বিষ্ভালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে 
এববাপারে ঘনিষ্ঠ যোগাঘোগ রাখা দরকার । 
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যে বিষয়টির উপর বাবা-মাকে সর্বাপেক্ষা 
বেশি গুকত্ব দিতে হয় ত| ছল তাদের নিজেদের 
আত্মপংঘম_ প্রবন্ধের ভূমিকাতেই যার ইঙ্গিত 
কর হয়েছে। তাদের লক্ষ্য রাখতে হয় সন্তানকে 
তাদের দেওয়। শিক্ষার পরিপন্থী কোন অ!চরণ 
যেন তার নিজের! না করেন, বা বিদ্যালয়ে গ্রদত্ত- 
শিক্ষার পরিপন্থী সন্তানের কোন আচরণ যেন 
তারা সমর্থন না করেন। ছেলেমেয়েকে ৰাৰা 
শেখালেন,--পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাদম্পন্ন হবে। 
কিন্তু তার যদি দেখে তাদের পিতামহ বা 
পিতামহীর প্রতি তার্দের পিতা বা মাতার 
আচরণ মোটেই সশ্রদ্ধ নয় বরং তার] অবহেল! ও 
অনাদরের পাত্ম তাহলে তার। তাঞ্দের বাবা- 
মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্প হবে কি করে ? অন্ুবূপ- 
ভাবে মা-বাব! যদি প্রতিরিন নকালে দেরিতে 
শধ্যাত্যাগ করেন তাহলে তাঁদের ছেলেমেয়ের 
ভোরে ওঠার অভ্যামকি তৈরি হওয়া সম্ভব? 
'কথামৃতের” কবিরাজের গল্পটি এ-প্রসঙ্গে মনে 
পড়ে। এক কবিরাজ অলীর্ণ রোগে ভুগছে এমন 
একটি ছেলেকে দেখেশুনে ওষুধপত্রা্ি দিয়ে তাকে 
আর একদিন আদতে বললেন । পরদিন ছেলেটি 
এলে কবিরাজ একথ। ওকথার পর তাকে বললেন, 
ওহে তুম গুড় খেয়ে! না। তোমার পক্ষে গুড় 
খাওকা খারাপ ।, ছেলেটি চলে যাওয়ার পর 
কবিরাজের বন্ধু ধিনি ছুদিনই উপস্থিত ছিলেন 
কবিরাঞ্জকে দিজাসা করলেন, তুমি তো আচ্ছ। 
লোক হে! ছেলেটি কত দূরে থাকে] প্রথম 
দিনেই তাকে বললেই হত, গুড় খেয়ে। না । তান! 
করে এই কথাট। বলার জন্ত তাকে অতদুর থেকে 
নিয়ে এলে! তখন কবিরাজ বললেন, 'তুি 
বোঝে। না। সেধিন এই ঘরে অনেক গুড়ের 
কলমী ছিল। তখন যদি ছেলেটিকে বলতাম, গুড় 
খেয়ে! না, নে ভাবত কবিরাজের ঘরে যখন 
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গুড় আছে তখন গুড় গিনিসট! নিশ্চয় অত খারাপ 
নয়। আজ আমি ঘর থেকে সবগুড় সরিয়ে 
দিয়েছি। আজ আমার উপদেশ তার দৃঢ় ধারণা 
হবে ? ৩ 

পরিশেষে একটি মৌলিক বিষয় উত্থাপন করে 
বর্তমান আলোচনার ইতি টান! হবে। বিষয়টি 
হল পিতা-মাতার সন্তানের প্রতি ভালবালার 
যথার্থ ত্বরূপ ও ভিত্তি কি হওয়া উচিত, সেই 
ভালবাসার যথার্থ উদ্দেশ বা কি? মানুষ 
চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়--সে তার অস্থিত্বকে 
প্রসারিত করতে চায় দেশে-দেশাস্তরে, ঘুগে- 
যুগাস্তরে। সে নিজে চিরকাল বেচে থাকতে 
পারে না। তাই সন্তানের মাধ্যমে তার সে ভূমা- 
ইচ্ছার কিছুট। পূরণ হয়। সন্তান কথাটির মূল 
অর্থ তাই বিস্তার। সম্তান পালনের বৈণয়িক 
উদ্দেন্ত হচ্ছে যে সন্তান পিতা-মাতাকে তাদের 
বৃদ্ধব়সে দেখবে, তাদের খাওয়া-পর! ও সেবা- 
শুশ্রধার তার নেবে। বিস্ত এহে! বাছ?। 
জীবনের প্রকৃত উদ্দেগ্ঠ মুক্তিলাত এবং তদ্বারা 
শাশ্বত শাস্তি ও আনন্দলাত। তাই আঘর্শ 
পিতা-মাতা নিজে যেমন মুজিলাভের প্রয়্ান 
পাবেন সন্তানকে তেমনি মুক্তির সন্ধান দেবেন-- 
রাণী মদালস। যেমন ঠার সন্তানদের দোল দিতে 
দিতে শেখাতেন, শুদ্ধ অসি, বুদ্ধ অসি, নিরঞ্জন 
অপি, নংসারমায়াপরিবঙ্গিতোহদি_-তুমি শুস্ক, 
বুদ্ধ, নিরঞন, সংদারমায়া-বজিত আত্মা। 
সস্তানকে মুক্তির সন্ধান দেওয়ার আর একটি 
উদাছরণ-_-জয়রামবাটীতে শ্রীশ্্রমার কাছে থেকে 
লক্ক্যাপ পেয়ে মনল। নামে একঞ্জন যুবক-ভক্ত 
আনন্দ করতে করতে যখন গান করছিলেন তা 
শুনতে শুনতে মামীর্দের মধ্যে একজন (মাকে 
উদ্দেশ্ত করে ) বললেন, “াকুরঝি এ ছেলেটিকে 
সাধু ক'রে দিলেন। মাগ্কের এক তাইৰি মাকু 
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তাতে সায় দিয়ে বললেন, “তাই বটে, পিসীমার 
বযেষন কাজ! অমন তাল ভাল ছেলেদের সাধু 
করে দিচ্ছেন। বাপ ম। কত কষ্ট ক'রে মান্থ্য 
ক'রে মুখ চেয়ে আছে। তাদের কত আশা! নে 
সব চুরমার হয়ে গেল। এখন উনি হয় হবধীকেশে 
গিয়ে তিক্ষে ক'রে খাবেন, না হয় ঝোগীর 
সেবায় মঙ্গমৃত্র ঘাটবেন | বে থা কর|-_সেও তো 
একটা সংসারধর্ম। ( পিদিম ) তুমি যদি সবাইকে 
এরকম লাধু করে দ্বাও মহামায়া তোমার 
উপর চটে যাবেন ।-..১ মা তখন উত্তরে বললেন, 
“মাক, ওর! সৰ দেবশিশু, সংসারে ফুলের মতো 
পৰি্র হয়ে থাকবে। এর চেয়ে সখের কি আছে 
বল দেখি? সংসারে যে কি সুখ ত তো! দেখছিস। 
স্বামীন্থখও দেখলি।''পবিভ্রা ভাবটা যে কি 
স্বপ্পে তোদের ধারণ! হয় না ?'.১২ বাস্তবিক 
যে-সহস্ত পিত।-মাত। সম্তানের এছিক ও পারন্রিক 
উততক্নপ্রকার কল্যাণ চান তীর! সন্তানকে কেবল- 
মাত্র ধর্ম, অর্থ, কাম এই তিনটি পুরুষার্থের কথ! 
বলেন না, চরম পুরুষার্থ 'মোক্ষের” কথাও বলেন। 

সন্তান পালনে যেমন একটা আধ্যাত্মিক 
উদ্ধেন্ড দরকার তেমনি সন্তানের গ্রতি ভালবাসার 
একট! আধ্যাত্মিক ভিত্তিও ছ্রকার। সেই 
আধ্যাত্মিক ভিত্তির যৃূল কথ! বৈরাগ্য--“বিষল়্ে 
বিরাগ এবং ঈশ্বরের অঙ্গরাগ ।-_-এই সংসার, 
পুত্র-কন্তা, আত্মীর়ত্বদন সব অনিত্য-_ঈশ্বরই 
একমাত্র নিত্য) ঈশ্বরই সম্তানাদি দিয়েছেন-- 
তিনিই সম্তানরূপে জামাদের সেব! নিচ্ছেন ঃ 
তাদের লালন-পালন করার জন্য আমাদের মধ্যে 
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গেছ ও সামর্থ্য তিনিই দিয়েছেন। এই বোধে 
প্রতিষ্ঠিত পিতা-মাতা লস্তানকে বথার্থভাৰে 
লালন-পালন করতে পারেন। বস্ততঃ বৈরাগা- 
বজিত নেহ-ভালবাসা কেবলমাত্র মোছের হাট 
করে এবং তা উতয়কেই বন্ধ করে। এরূপ 
ভালবাসার ফলে সঞ্জাত হয় প্রথমতঃ, তীব্র 
আসি, দ্বিতীয়তঃ, তীব্র অধিকার বোধ । তীব্র 
আসক্তি তথ] ন্েছাদ্ধতার ফলে পিতা-মাতা 
সন্তানকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। এই 
নেহাদ্ধতাকে ব্যঙ্গ করে ববীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 
সাত কোটি সম্তানেরে, হে মুঙ্ধ জননী,/রেখেছ 
বাঙালি করে, মানুষ করনি |,১৬ মুগ্ধ কথাটি 
এমেছে মোহ থেকে এবং মোছের অর্থ চিত্তের 
অন্ধতা। আর সম্ভতানের উপর তীব্র অধিকার 
ঝোধ থেকেই অনেক সময় পিতা-মাতার লঙ্গে 
সন্তানের সংঘর্ষ শুরু হয়__শুরু হয় যখন সন্তানের 
ব্ক্তিত্ব জাগ্রত হতে আরস্ত করে এবং তা চরম- 
রূপ পরিগ্রহ করে পুজের বিবাহের পর পুতে 
উপর অধিকার নিয়ে মাতার এবং বধূর পারম্প- 
ব্রিক গ্রতিষ্বন্দিতা থেকে। 

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এই দিদ্ধাস্তে আস! 
অযৌক্তিক নয় যে, সস্তান-পালনের আধ্যাত্মিক 
উদ্দেশ্য এবং লালনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকার 
একাস্ত প্রয়োজন । এই বিষয়ে অভিভাবকের 
সাগ্রহ সচেতনতা তাদের সম্ভতানদ্ধের পক্ষে 
এবং তাদের পক্ষেও যথার্থ শুভগ্কর হয়ে 
উঠবে-্নচেৎ প্রভূত ক্ষতি এবং 'মহতী 
বিনষ্টিঃ। 


১6 বঙ্গমাতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্টারতা ৯৪৫১ সংগ্করণ, প:ঃ ২৮৩ 


পাৰ বলে 


জীকৃষেচ্দু চক্রবর্তী 
তোষার ভাবের প্রভাপ দেখি করুণ। তোষার প্রকাশিছে আজি 
জগতের মাঝে, বিশ্ব সংসারে, 
তুলেছি তোমায়, বুঝেছি এসে পাপীরে তুঙ্জি করেছ ক্ষমা 
জীবনের সাঝে। ভ্রম শোধিবারে । 
রূপের মাঝে অরূপ তৃমি__ জীবন শেষে ইচ্ছ। জাগিছে 
পাকার নিরাকার, তোমায় পাইবার, 
জলে স্থলে অস্তরীক্ষে আছ ছিশাহার। আজ, হারিয়েছি পথ 
মাঝে সবাকার। কাছে যাইবার । 
সীমার মাঝে অনীম তুর্গি-_ কবিতার মাঝে পাবার আশায় 
শক্তিরপিণী মায়া, কলম ধরেছি, 
হরণরূপে জগতে তুমি দুরে থেকে তবু আজ 
জীবনরূগী কায়!। হারিয়ে পেয়েছি। 


এই পাখি ওই পাখি 


স্বামী আত্মপ্রভানন্দ 
এই পাখি কোন দিন জোছন! পরশে--- 
বকুলের দোলানো! শাখায়, ক্ষণিকের গ্লানি তুলে শিস দেয় 
মেলে দেয় ছোট ছুই পাখা, মনের ছরযে, 
উড়ে ফেরে, হেথা হোথা, খুশির জোয়ারে ভালে, দেয় ভাক। 
এ ভাল ওডাল হয়ে, মাটি ছয়ে ওই পাখি দেখে আর শোনে 

ফিরে আসে আর নির্ভয়ে বসে থাকে নির্বাক ॥ 
আনচান আবছায় পিউ পিউ গান গায়। ্ টি 
ওই পাখি আগডালে উদ্ধানীন, এই পাখি পৃথ্বার মায়াতে, 
বসে আছে অনগখন নিরালায ॥ আশ! নিয়ে বাস বাধে, 
রী সু ক বনে থাকে ছায়াতে। 

এই পাখি জাল বোনে শ্বপনের, হানি আর কান্নার রশি ধরে দোল খায়, 
স্থয় তোলে জীবনের মরণের ; দোল খায় সারাদিন। 
সে-স্থর বেদনা হয়ে ছেয়ে থাকে মনের ওই পাখি উজ্জল মহিমায়, 

জাকাশ। চেতনার অন্তৰ গরিমায় 
দে-গাম ভিজিয়ে দেয় ভঁকনে! বাতান। অনিন্দ্য অপরূপ চিরদিন! 


মনুয্যত্বলাভের সাধনা ও মুক্তি 
জ্ীমতী অণিমা সেনগুণ 


বৈদিক খাবি বাঁণত মুক্তির দাধনাকে মহুযাত্ব- 
প্রাপ্তির এক মহৎ প্রয়াস বলে আমর! বর্ণন। 
করতে পারি। মানুষের জীবনকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা 
ঘ্বান করে মান্্ষকে প্রকৃত মনতসাত্ে প্রতিষ্ঠিত 
করাই হল বৈদিক মুক্তি-সাধনার বিশেষ লক্ষ্য । 
কারণ, পূর্ণ মনগযত্ে প্রতিষিত হলেই মান্য ব্রদ্ধ- 
প্রাপ্তির অধিকার লাত করে। পূর্ণ হনগযতব অর্জন 
করলেই সাধক ব্রদ্ষজ্যোতির আলোকে নিজেকে 
চিন্নপনরূপে উপঙব্ধি করার সামর্থ্য অর্জন করেন। 
এই মানুষ হবার সাধনায় (বৈদিক মতে) 
প্রাথমিক প্রয়োজনই হুল অন্তরে নীতিবোধকে 
জাগ্রত করা। নীতিবোধই মাঙ্গষের অমৃল্য- 
সম্পদ, যা তাকে মানুষের সম্মান প্রদান করেছে 
এবং অন্যান্য জীব হতে পৃথক করে সংসারে তার 
শ্রেষ্ঠতা স্থাপিত করেছে। নৈতিকতার সচেতন 
অনুশীলন যেখানে নাই, সেখানে মানব-জীবনের 
কোন মহ্মাই প্রকাশ পায় না। নীতিধর্মই 
মন্ুযসমাজের দৃঢ় তিত্তি। মন্তবত্বমণ্ডিত মানব- 
জীবনই কেবল মহুযুমমাজে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি 
বহন করে আনতে পারে। মানব-কল্যাণের 
জন্ত গৈবগ্রবৃত্তিকে সমাজজীবনে সংষত কর! 
প্রয়োজন। এজন্য সাহুতি দিতে হবে নমস্ত 
সংকীর্ণ গু অকল্যাণকর জৈব ভাবনারাশিকে। 
তবেই হঙ্য-দীবনের পরিপূর্ণতা প্রকাশের পথ 
পরিষ্কার হবে। 

মুতত্বলাভের এই সাধনার মূল লক্ষ্য হল 
জ্ঞান ও প্রেষের তপন্য! দ্বারা মনকে সমস্তরকম 
সন্কীর্দত।, মলিনত। ও বিচ্ছিন্নভার বাধা. হতে 
মুক্ত কর! এবং মত্যকে যথার্থরূপে আপন অন্তরে 
গ্রহণ করা। সত্যকে আপন চরিজে স্থদৃট করে 
প্রতিষ্ঠা করার শক্তি যিনি অর্জন করেছেন, তিনিই 


বিশ্বনিখিলের সঙ্গে জানে ও প্রেমে একত্ব অন্থতব 
করে বিরাট হয়েছেন। তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব 
হতে উৎসারিত শুদ্ধজান এবং নির্মল উদার প্রেম 
তখন সকলের কল্যাণের জন্যই প্রবাহিত হয়। 
শুদ্ধ ও নির্মল আদর্শে বিশ্বাসী, নির্ভাঁক, জানী 
ও মানবিক হৃদ্মবৃত্তিতে উদ্ধ-্ধ মহান বাক্তি 
কেবল জীবনকেই উন্নত করেন না, তিনি সকল 
মান্থযের জীবনে, সমাজ জীবনে ও রাষ্ত্ী্ব জীবনে 
নিজের কল্যাণষয় প্রভাব বিস্তার করে জগতের 
কল্যাণযজে নিজেকে পূর্ণরূপে নিয়োজিত 
করেন। 

নীতিধর্ম অনুশীলন ছ্বারাই কেবল মাচুষ তার 
সাংদারিক জীবনকে সংসারের বিবিধ ক্ষেত্রে 
শান্তিপূর্ণ ও আনন্দপূর্ণ জীবনরূপে গড়ে তুলতে 
পারে এবং এই শুচিশুঘ্ব সংসারজীবনই একদিন 
মহামুকজ্ির ভাদ্বর আলোকে ঝলমল করে 
ওঠে। যুক্তি কেবল সক্মযা-জীবনেরই লক্ষ্য নয়। 
মন্যত্থেন বিশালতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে মমন্রকম 
সৃ্বীর্ণত| ও মলিনতা হতে নিজেকে .মুক্ত করে 
জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে বৃহৎ হওয়া সাংসারিক 
মানুষের জন্যও একাস্ত আবশ্তক। মানুষ যতক্ষণ 
তার হৃদয়কে, বুদ্ধিকে, কর্মপ্রেরণাকে সন্কীর্ণ 
মনিনতায় আবৃত করে রাখে, তার নীতিবোধকে 
উদ্বোধিত করে না, ততক্ষণ পর্যস্ত তার নিজেকে 
মাছয বলে পরিচয় দেবার বাস্তবিক অধিকার ও 
গৌরৰ থাকে না। স্বার্থপর মানুষই বন্ধনের 
কবলে থাকে; কারণ স্বার্থকেন্্িক. দুটি দিয়ে 
দেখে বলে এর! এদের জান, প্রেম ও কর্মকে 
বিশ্বজগতে মুক্ত করে. দিতে. পারে ম|।.. এই 
বন্ধনের উধ্র্বে গুঠার জন্তই প্রত্যেকটি মানুষকে 
্রয়াস করতে হবে। দেজন্ক বন্ধন হতে মুক্তি 


তাত, ১৩৯৪ ] 


মানুষের জীবংনর পরুম লক্ষ্য হিসেবে বৈদিক 
দর্শনে ত্বীকৃত হয়েছে। সংসার বৈদিক দৃহিতে 
তুচ্ছ নয়) সংসারি-জীবনও তুচ্ছ নয়, যদি 
তাকে ঠিক ভাবে গড়ে তোল! যায়, যদি 
সংপার-যাক্রাকে এক শুভ আকর্ষণে বেঁধে রাখা 
যায়। প্রীত্ীবামকধ্দেব সংসারী মানুষকে জনক 
রাজার উপদেশ দিয়ে বলতেন : 
“জনক রাজ! মহাতেজ। 
তার বা কিসে ছিল ক্রটি। 
সে যে এদিক ওদিক ছুর্দিক রেখে, 
খেয়েছিল দুধের বাটি।” 
(কথামত, ১২৬১ ৫1৮1২) 

সংসারী তক্তদের তিনি বলতেন: “নত্যি 
বলছি তোমর] সংসার করছে, এতে দোষ 
নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। 
তা না হ'লে হবে না। এক হাতে কর্ম 
কর,আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে রাখো।” 
(এ, ১২৫) 

বৈদিক মনীষীগণ সংসারকে তুচ্ছ করেননি, 
নন্তাৎ করেননি । অখণ্ড চৈতন্তসত্ত। বিশ্বাতীত 
এবং বিশ্বান্থগ । এই মত্ব। বিশ্বের অতীত আবার 
বিশ্বে পরিব্যা্। একদিকে তিনি নেতি নেতি; 
অন্ত দিকে তিনি ইতি ইতি। তিনি কেবল নীর্প 
নন, বিশ্বরূপও। উপনিষদ বলছেন £ | 

“জীশাৰান্যমিদং সর্বমূ।” (ঈশোপনিষদ্‌-১) 
তিনিই যে বিশ্বরূপেও বিঝাজ করছেন। বিশ্ব- 
মংস'র হতে তবে মান্য কেমন করে পালাবে? 
তাই আবার বলছেন, “তেন ত্যক্েন তৃঞ্জীথা” 
(এ) আত্মান্ছভৃতির পরিপোষক ভাবন৷ দ্বারাই 
জগতকে উপভোগ্য করে তুলতে হবে। 

মান্য সংসারধর্ম পালন করবে, কিন্ত সংসারধর্ম 
পালন করার জন্ত মান্ষকে মন্থস্কোচিত সদ্গুণের 
অধিকারী হতে হবে এবং সকল জৈবদংস্কারের 
উর্ধে ওঠার জন্ত সাধনা করতে হবে । অনাসড় 


মহুহ্ত্বলাতের বাধন! ও মুক্তি 


৪৮১ 


হৃদয়, শুদ্ধ দৃষ্টি এবং নির্মল মন নিয়ে সংসারে 
প্রবেশের সাধনাই হুল বৈদিক দৃষ্টিতে মানের 
চিরস্তন জীবন-লাধনা!। সকল মান্ষের কল্যাণ- 
সাধনের মধ্য দিয়ে নিজের কল্যাণসাধনের 
চেষ্টাই মান্যের ম্বধর্ম। সমস্ত জীবনে অত্যন্ত 
নিষ্ঠার সঙ্গে তাকে এই মন্গুয্ধর্ম পালন করতে 
হবে এবং ইচ্ছাবুত্তকে পরিমিত করতে হবেঃ 
শুদ্ধ করতে হুবে। 

মানুষের ধর্মই হল তার অস্তজাঁবনকে এবং 
বাইরের জীবনকে এক মুসাষঞজত্য শৃত্ে আবদ্ধ 
করে পরম আনন্দের সঙ্গে পরম শেষের 'সঙ্গে 
যুক্ত হওয়া! । (ধিক মুজি-সাধনায় ধর্মের অর্থ 
অত্যন্ত ব্যাপক। মানব-জীবনের সকল দিকই 
ধর্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত। অতএব সংসারী 
মান্গষের নৈতিক জীবন ও সামাজিক জীবন 
ধর্মের স্তরে গাথা । সংসারী মান্গষকেও তার 
গৃহন্থ-জীবনটি এক দায়িত্বপূণ ও সুশৃঙ্খল 
পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করতে হবে। 
এলোমেলো দায়িত্বহীন জীবন শেষ পর্ধস্ত অবসাদ 
ও অর্থহীনতায় পরিসমাপ্ত হয়। দেজন্ত বৈদ্দিক 
খধিগণ মান্ষের দৈনন্গিন সংসার-জীবনকেও 
সংযম ও শৃঙ্খল! দ্বারা আবদ্ধ করার চেষ্টা, 
করেছিলেন । 

তরকুর্রতা, পণ্ত-পক্ষীও জীবন-ধারণ করে, 
কিন্ত মনন করে না। সেইজন্য তাদের জীবন 
মন্থ্যুজীবন অপেক্ষা নিকৃষ্ট । কিন্তু মান্য ষনন 
দ্বারাই অন্ত সব প্রাণীকে অতিক্রম কবে। তার 
এই মননশীল জীবনেই মন্স্বত্বের এস্কুরণ হয়। 
সুতরাং মন্ুস্তত্বের সাধনাই মুক্তির সাধনা, কারণ 
পূর্ণ মন্গুযাত্বের অধিকারী হলে ব্রশ্ধত্ব প্রাপ্তি 
অথবা ঈশ্বরসংনগ্নতার আর বিলম্ব থাকে ন|। 
সেইজগ্তই বৈদিক দর্শনে উপদ্বেশ করা হয়েছে 
যে প্রতিটি মান্য যেন মুক্তিকে জীবনের চরম 
লক্ষ্যয়পে গ্রহণ করে লক্ষা বুথে অগ্রসর হয়। 
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মহুত্তত্থের সাধনাই নানাপ্রকার বিভেঘবুদ্ধি ও 
অহঙ্কার হতে মুক্তিলাতের সাধনা, যে-দাধনার 
ফলে নিজের চেতনাকে সর্বজনের অন্তরে প্রত্যক্ষ 
কর! সম্ভব হুয়। সমভ্ত বিশ্ব ও বিশ্ববিধাতার 
লঙ্ে মাঞ্ুষের যে ঘনিষ্ঠ লন্বদ্ধ, তার জান 
যথার্থতাবে প্রাণ্ড হলেই হায়ের সকল সন্কীর্ত। 
দুর ছয়ে যায় এবং হৃদয় হয় বিশাল ও নির্মল। 
মানের ব্যক্তিত্ব তখন মন্গ্যাত্বের পরিপূর্ণ মহিমায় 
রস-নিক্ত হয়ে অপরূপ মাধূর্ষে প্রকাশ পায়। 
রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাঞ্জনীতি যর্দিও মাঙ্ছষের 
জীবনের ব্যবহারিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত, তথাপি 
এমকলেরও একমাত্র উদ্দেন্ত মনুতত্ব প্রাপ্তিতে 
নর্বপ্রকারে মানুষের সহায়ক হওয়া। অর্থাৎ 
ষানব-মুক্তির সাধন! মানব-জীবনের বিভিন্ন স্তরে 
মানবজীবনের উষা হতে অন্ত পর্যস্ত চলবে। 
এসাধন। হল পরম জ্যোতিকে দর্শন করার 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বধ--৮ম সংখ্যা 


সাধনা, পরম সত্যকে আবিষ্কার করার সাধন, 
পরম প্রেরকে হৃদয়ে উপলব্ধি করার সাধন! । 
এ-সাধনা সহজ নয়। এ-দাধনা মানসিক বল 
সাপেক্ষ। মুক্তির এই নিরলস লাধনার কথা উল্লেখ 
করেই রবীন্দ্রনাথ বসেছেন যে, প্রতিদিন 
প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের বাসনাকে সংঘত করে 
আযষাদের ইচ্ছাকে মঙ্গলের ষধ্যে বিস্তীর্ণ করতে 
হবে। ম্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : “বাসনা, 
অজান ও ভোৃটি-_এই তিনটিই বন্ধন । জীবনে 
অনাপজি। জান ও সম্দশিত1--এই তিনটিই 
মুক্তি। মুজিই বিশ্বব্রদধাণ্ডের লক্ষ্য ।” (বানী ও 
রচনা, ১ষ লং, ৭১৩৭) যেসাধক সাধন! 
দ্বার নিজের আত্মার সমুজ্জল মহিম। ও সৌনর্ধে 
আত্মপ্রকাশ করেছেন, তারই কল মোহপাশ 
ছিন্ন হয়েছে এবং মুক্তি হয়েছে তাঁরই জীবনের 
সহজ ও ম্বাভাবিক সম্পদ । 


ক্রীড়নক 


জীন্বুকুমার নাগ 
অনীম বিশ্বে যা-কিছু মহৎ আত্মশুদ্ধি বিবেকবুদ্ধি 
হুঙ্গর মহা-মহীয়ান। জাগ্রত হলে জীবনে । 
সৃষ্টিকর্তা বিধাতা! পুরুষ পরমানন্দে কার্টিবে জীবন 
সেখানেই করেন অধিষ্ঠান বর্গ নামিষে ভুবনে ॥ 
হা-কিছু সত্য, তাই জানি শিব কর্মঘোগের বর্ম আটিয়া 
বিগুল এ বিশ্বমাঝে। ধর্ম হইলে নিয়ামক। 
সে-পথ তাজিয়া জীবন পথেন্ন মানব-জীবৰন লার্খক হবে 
পরিক্রম! মাছি লাজে॥ হবে না রিপুর কীড়নক । 


শরীপ্রীরামরুঞ্চলীলা প্রসঙ্গে কবিত্ত 
শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী 


পরম শ্রদ্ধেয় ত্বামী সারদানন্দ মহারাজ পাঁচটি 
খণ্ডে প্রশ্নীরামকষ্ণপীলাপ্রনঙ্গ রচন! করেছেন। 
নীলাগ্রনঙ্গ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। ও উপলব্বিমঞ্জাত 
শ্রীযাষকঞ-লীলাকাহিনী। সমগ্র গ্রন্থখানি 
তৎকালে স্থপ্রচলিত সাধু ভাষায় লিপিবন্ধ। 
গভীর ভাবপুর্ণ লীলাকাছিনী অধিকাংশ স্থলেই 
গুরুগন্ভীর ভাষায় বর্ণন। করা হয়েছে । তথাপি 
এই গন্ভ রচনাটির ধধ্যে অনেকস্থলে রচয়িভার 
কবিত্ব গ্রকাশিত রয়েছে । মাঝে মাঝে তার 
বর্ণনা কৰিতার মতো স্ুখন্পর্শ সঞ্জীবনীশকি 
অর্জন করেছে। সাধু গন্ঠেও যে ভাব কবিত্বপূর্ণ 
প্রবহ্ষানত| অর্জন করতে পারে তা যেমন বঙ্িম- 
চন্দ্রের উপন্তাসে লক্ষ্য কর! যায়, তেমনি লীলা- 
প্রসঙ্গের বিভিন্ন অংশেও লক্ষ্য করে পাঠক মুগ্ধ 
হবেন। উপন্যাসের পরিবেশ ও বিষয়বস্ত সহজেই 
কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার সহায় হয়ে ওঠে, কিন্তু লীলা- 
প্রসঙ্গের মতে! জীবনদর্শনবর্ণনাকারী গ্রন্থে সে 
স্থযোগ কম। তথাপি পৃজনীয় শ্বামী গারদানন্ 
স্বাভাবিক ভাবেই অনেক স্থলে কবিত্বের হৃটি 
করেছেন তার গ্রন্থে। 

“অবতার পুরুষের আবির্ভাবকাল সম্দ্ধে 
শান্বোক্তি” বিষয়ে আলোচন। করতে গিয়ে তিনি 
লিখেছেন, “তাহার! বলেন, লনাতন সর্বজনীন 
ধর্ম যখন কালপ্রতাবে গ্রানিষুক্ত হয়, যখন মায়- 
প্রন্থত অজানের অনির্বচনীয় প্রভাবে মুত হইয়া 
মানব ইহকাল এবং পাব ভোগন্ুখলাতকেই 
মর্বন্ব জানপূর্ব্বক জীবন অতিথাছিত করিতে 
ধাকে এবং আত্মা ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি অতীন্তিয়, 
নিত্য পদার্থ সকলকে কোন এক শ্রমাদ্ধ যুগের 
দবপ্রবাজ্যের কৰিকল্পনা! বলিয়! ধারণা করিয়! 


বসে--যখন ছলে-বলে-কৌশলে পাধিব সর্বপ্রকার 
সম্পদ ও ইন্দ্রিয়হখ লাভ করিয়াও সে প্রাণের 
অতাব দূর করিতে না পারিয়া অশান্তির অন্ধ- 
তমসাবৃত অকুল প্রবাহে নিপতিত হয় এবং যন্ত্রণায় 
হাহাকার করিতে থাকে--৩খনই ্রীতগবান 
দ্বকীয় মহিমায় সনাতন ধর্মকে রাহুগ্রাসযুক্ত 
শশধরের স্থায় উজ্জল করিয়। তুলেন এবং দুর্বল 
মানবের প্রতি কৃপায় বিগ্রহবান হইয়া তাহার 
বক তাছাকে পুনরায় ধর্মপথে 
প্রতিষ্ঠিত করেন।*১ 
সথদীর্ঘ এই পূর্ণ বাক্যটিতে বক্তার ভাৰ 
তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে এবং লেই তরঙ্গের মধ্যে 
চক্ত্রিমার ওজ্জন্য সঞ্চারিত করেছে মুসমঞ্জম শব- 
প্রয়োগে স্ষ্ট অন্কপ্রাস ধ্বনি--বিশেষভাবে যখন 
আমর! পড়ি, “অজ্ঞানের অনির্ধচনীক় প্রভাবে, 
এবং “শাস্তির অন্ধ তমসাবৃত অকুল প্রবাহে” এই 
ছুটি বাক্যাংশ। দ্বিতীয় বাক্যাংশটিতে কবি- 
সন্ন্যানীর গভীর কল্পনা তাবকে প্রবাহিত করেছে 
গভীর ভ্োতনায়। 
কথাম্বতে যেমন মাঝে মাঝে পরিবেশকে 
মানসনয়নে প্রত্যক্ষবৎ করে তুলতে আবেগপূর্ণ ও 
কবিত্বময় বর্ণনা! দেখতে পাই, লীলাগ্রসঙ্গেও 
তেমনি। লীলাপ্রণঙ্গের চতুর্থখণ্ডে গ্রন্থকার 
"অঘোরমপির অলৌকিক বালগোপাল মৃত 
দর্শনের অবস্থা” বর্ণনা করতে গিয়ে বসন্তের একটি 
বর্ণন। দিয়েছেন! বর্ণনাটি অতি সংক্ষিণ্ত হলেও 
তার কবিত্বপূর্ণ উপস্থাপনা পাঠকমনকে স্পর্শ 
করে। বর্ণনাটি এরকম £ 
“১৮৮৪ গ্রীষ্টাৰ-_শীত খত অপগত হইয়া 
কুন্থমাকর দরম বমস্ত আসিয়! উপস্থিত। গঞ্র- 


১ ্রীপ্রীয়ামবফণলাপ্রসগ, ১ম খণ্ড, একাদশ সংস্করণ। প:ঃ ৯-১০ 
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পুষ্প-গীতিপূর্ণ বথদ্ধর] এক অপূর্ব উন্মত্বতায় 
জাগরিত।। এ উন্মত্ততার ইতরবিশেষ নাই-- 
আছে কিন্ত জীবের প্রবৃত্তির । যাধার যেরূপ স্থ 
ব| কু প্রবৃত্তি ও সংস্কার, তাহার নিকট উহা সেই 
ভাবে প্রকাশিত। সাধু স্বিষয়ে নব-জাগরণে 
জাগরিত, অসাধু অন্যরূপে-_ই্ছাই প্রতেদ ।*ং 

গোপালের মার অস্তিম মুহূর্ত ও শেষকৃত্যের 
বর্ণনা করতে গিয়েও প্রবন্ধকার কবিমনের 
পরিচয় রেখেছেন । গোপালের মায়ের পৰিশ্ত 
গাধিকা-দীবনটি পাঠকের মনকে সর্বক্ষণের জন্যই 
স্সত্বের আকর্ষণে জড়িয়ে রাখে । তাঁর সহজ 
তক্তপ্রাণের ভালবাসার কথ! আাঙ্নাদের অন্তরকে 
তরিয়ে রাখে সর্বক্ষণ। তারপর যখন তাঁকে 
হারিয়ে ফেলার কথায় আপি আমরা] তখন 
স্বতাবতঃই হৃদয় অশ্র-সজল হয়ে ওঠে। লেখকও 
সম্ভবতঃ তার সর্বত্যাগী সক্গ্যানী হয়েও আমাদের 
মতো সাধারণ পাঠকের মতোই বেদনার দোল! 
অন্ুতব করেছিলেন। তাই তার লেখনীতে 
বর্দনাটি ভাবের বিহ্বলতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে 
জনেকটা। তিনি বর্ণনা! করেছেন : 

“১৯০৬ খ্রী্টান্দের ৮ই জুলাই অথবা সন ১৩১৩ 
সালের ২৪শে আবাঢ় ত্রাহ্ষমুহূর্তে উদীয়মান স্থর্য্যের 
রক্তিমাভায় যখন পূর্বগগন রঞ্জিত হইয়! অপূর্ব 
শীধারধ করিতেছে এবং নীলাম্বর তলে ছুই-চাক্টি 
ক্ষীণপ্রত তারকা ক্ষীপজ্যো তঃ চক্ষ্র স্তায় পৃথিবী- 
পানে দৃষ্টিপাত করিয়। রহিয়াছে, যখন শৈলন্তা 
ভাগীরথী জোয়ারে পূর্ণ। হুইয়! ধবল তরঙে দুই 
কু প্রাবিত করিয়া মৃদ্ধ মধুর নাদে প্রবাহিত, 
সেই লময়ে গোপালের মার শরীর সেই তরঙ্গে 
অর্ধনিমজ্জিতাবস্থায় স্থাপিত কর। হুইল এবং 
তাহার পৃত প্রাপপঞ্চ শ্রীভগবানের অভয় পদে 

২ এ, ৪ খণ্ড, দশম সংস্করণ, পুঃ ২৬৯ 
ও এ, পহঃ ৫৯০ 
৪ এ, পৃঃ ৪৬০-৪১ 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বধ--৮ম সংখা! 


মিলিত হইল ও তিমি অভয়ধাম প্রাণ্ড 
হইলেন ।”৩ 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ এসেছিলেন এ-ধরায়, পরম 
করুণায়, মানুষকে বিভেদবুদ্ধ থেকে লমস্বয়ের 
সুস্থ চিস্তাক্ন উন্নত করতে, মাসকে সংমারা পর্বের 
ভীম ভবানলের দা থেকে মুক্ত করে চির- 
শান্তিতে অধিষিত হবার পথ দেখাতে । লীলা- 
প্রপঙ্গকার তীর গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে সে-কথ। বলতে 
গিয়ে তাঁর হৃদয়কে তাবান্দোলনে ছুলিয়েছেন, 
ব্যক্তিগত সেই সত্য উপলব্ধির কথা আমাদের 
অন্তরে সঞ্চারিত করতে গিয়ে তিনি কবিত্বের 
বাঞ্চনায় তার বক্তব্যকে রগ্রিত ব্যঞ্রিত করেছেন । 
বর্ণনাটি এরকম : 

“ফুল ফুটিল। দেশপেশাস্তরের মধুপকুল 
মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া! চতুদ্দিক হইতে 
আপিল। রবিকরম্পর্শে নিজ হৃদয় সম্পূর্ণ অনাবৃত 
করিয়। ফুল্পকমল তাহাদের পূর্ণতাবে পরিতৃপ্ত 
করিতে কৃপণতা করিল না। পাশ্চাত্য-শিক্ষা- 
সংন্পর্শমাত্রহীন ভারতগ্রচালিত কুসংকস্কারখ্যাত 
ধর্্মঘভাবে গঠিত জীবন শ্ীরামকষ্ণ যে ধর্্মমধু আজ 
জগৎকে দান করিলেন; তাহার অমৃত-আম্বাদ 
জগৎ পূর্বে আর কখনও কি পাইয়াছে? "*পুষ্প 
হইতে পুশ্পাস্তরে বাযুদঞ্চরণের স্তায় সত্য হইতে 
সত্যাস্তরে মঞ্চরণ করিয়া! মঙ্গুয্ুপ্পীবন ক্রমশঃ 
ধীরপদ্ধে এক অপনিবর্তনীয় অদ্বৈত সত্যের দিকে 
গঙ্ন করিতেছে এবং একদিন না একদিন সেই 
অনস্ত অপার অবাঙমনসোগোচন্র সত্যের নিশ্চয় 
উপলব্ধি করিয়! পূর্ণকাম হইবে-_-এ অভয়বাণী 
ন্ষযলোকে পূর্বে আর কখনও কি উচ্চারিত 
হইয়াছে?” 

“মণিষোছন মল্লিকের বাটীতে ব্রাঙ্ষোৎসব 


ভাঞ্জ, ১৩৯৪ ] 


বিষয়ক অধ্যায়টির প্রারস্েই হেযস্তকালের শেষ 
ভাগের একটি বর্ণন। আছে। স্বামী সারদানন্দ 
ষে কবিহৃদঙ্ধের অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় 
এ সংক্ষিপ্ত অণ্চ সরন বর্ণনাটুকৃতে বিধৃত রয়েছে। 
কবিসক্ন্যাপীর মানদদৃষ্ি ধরিত্রীকে জননীর মৃত্তিতে 
সাজিয়েছে । তিনি লিখেছেন, “আমাদের বেশ 
মনে আছে সেটা হেমস্তকাল? শ্রীম্মমস্তপ্ত! 
প্রকৃতি তখন বর্ধার ন্ানস্থখে পরিতৃপ্ত। হুইয়। 
শারদীয় মঙ্গরাগ ধারণপূর্ববক শীতের উন্মেষ অস্কৃতব 
করিতেছিল এবং স্সিঞ্ধ শীতল নিজাঙ্গে সত বসন 
টানিয়া দিতেছিল। হেমস্তেরও তিন তাগ তখন 
অতীতপ্রায় ।”£ 

অবপিতগ্রায় হেমন্তের এমনি দিনে শ্রীবাম- 
কষদেৰ শ্রধুক্ত মণিমলিকের ঠ্বঠকখানায় 
কীর্তনানন্দে বিভোর । “ঠাকুরের অপূর্ব নৃত্যের 
বর্ণন। দিতে গিয়ে লীলাপ্রপঙ্গকার লিখেছেন ঃ 

“অপূর্ব দৃশা ! গৃহের ভিতরে স্বগাঁয় নদের 
বিশাল তরঙ্গ খরল্রোতে প্রবাহিত হইতেছে; 
সকলে এককালে আত্মহার] হইয়া কীর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে হাপিতেছে, কীদিতেছে, উদ্দাম নৃত্য 
করিতেছে, ভূষিতে আছাড় খাইয়। পড়িতেছে, 
বিহ্বল হুইয়। উন্মত্তের স্ায় আচরণ করিতেছে; 
আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য 
করিতে করিতে কখন দ্রুতপর্দে তালে তালে 
সম্মুখে অগ্রলর হইতেছেন, আবার কখন ৰা এরূপে 


& এ, ৫ম খণ্ড, দশম সংন্করণ, প:ঃ ৭ 
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প্রপ্বীরামকঞ্ণ লীলাপ্রপঙ্গে কবিত্ব 


৪৮৫ 


পশ্চাতে হাটিয়। আলিতেছেন এবং একূপে ঘখন 
ষেদ্দিকে ভিনি অগ্রসর হইতেছেন, সেই দিকের 
লোকের! মন্ত্রঃুধবৎ হুইয়। তাহার অনাস্মাস- 
গমনাগমনের জন্ত স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। 
তাহার হান্তপূর্ণ আমনে অনৃষ্টপূর্ব দিব্যজে]াতিঃ 
ক্রীড়! করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্বব কোমলতা 
ও মাধুর্যের মছিত সিংহের ম্যায় বলের যুগপৎ 
আবির্ভাব হইয়াছে। দে এক অপূর্ব নৃত্য-_ 
তাহাতে আড়ম্বর নাই, লক্ষন নাই, রুচ্ুপাধ্য 
অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি, বা অঙ্গ-সংহম-রাহিত্য 
নাই) আছে কেবল আমনের অধীরতায মাধুর্য 
ও উদ্দমের সশ্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক 
সংস্থিতি ও গতিবিধি ! নির্মল মলিলরাশি প্রাপ্ত 
হুইয়। মৎম্ত যেমন কখন ধীরভাবে এবং কখন 
ভ্রুত সম্তরণ দ্বার] চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আমন 
প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্ব নৃত্যও ফেন ঠিক 
তদ্রপ। তিনি যেন আনন্দসাগর--ক্রন্মদ্বর্ূপে 
নিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গ- 
সংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন।”* 

দীর্ঘ হলেও লীলাপ্রণঙ্গের এই উদ্ধৃতিটির 
উল্লেখ কর! হল। কারণ এই বর্ণনায় শ্রীরাষক্ণ 
ভাববিগ্রছের যে স্বর্গীয় ছবি পরিবেশিত দেখতে 
পাই তার অঙ্কনপ্রতিভার পশ্চাতে রয়েছে ক্রাস্ত- 
দর্শার ধ্যানদৃ্টি এবং শক্তিশালী স্বাভাবিক 
কবিত্বশক্তি। 


জমসংশোধন 
গত আষাঢ় (১৩৯৪) সংখ্যায় ৩৪১ পৃষ্ঠার পাদটীকার প্রথম্ন পডক্তিতে “রাজস্থানের? 


স্থলে গুজরাটের? পড়তে হবে ।-_-মঃ 
শী 





জাগরণ 


একটি পথিক পথ্শ্রমে কাতর হুইয়া বৃক্ষতলে 
আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন গোধূলির আলো! 
জন্পষ্ট হুইয়। আমিতেছে। অবিলম্বে সন্ধারাণী 
আধার অঞ্চলে তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিলেন। 
নিস্তব্ধ রজনী। সকলের নর়নাস্তরালে কালো 
কালে! মেঘ আপিয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিল। 
ঘ্বাঙিনী চমকিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বর্ষণ ও ভীষণ 
করক৷ পাত আরম্ভ হইল। কিন্তু পথিকের নিদ্রা" 
ভঙ্গ হইল না। ক্রমে নিশা শেষে উধার আলোক 
পথিকের চোখে, মুখে আপিয়! পড়িল। শিশু 
রবি মায়ের কোল ছাড়িয়া! গগনাঙ্গনৈ খেলিতে 
আদিল, কিন্তু পথিক জাগিল ন।। নিঝরিণী 
মৃহুদ্বরে বলিল, “পথিক জাগ”। পক্ষিগণ কলরব 
করিয়া ডাকিল, “পথিক জাগ*। ফুলগুলি 
পথিকের অঙ্গে ঝরিয়া বলিল, “বন্ধু জাগ”, কিন্তু 
পথিক জাগিল না, ক্রমে বেল! বাঁড়িল। রবি 
কিরণ অগ্নিবাণের স্তায় পথিককে বিদ্ধ করিতে 
লাগিল। বহৃদ্ধর] উত্তপ্ত। হইয়া তাহাকে দগ্ধ 
করিল । বাষু অনল-শ্বাসে তাহার সর্বা্গ ঝলপিয়। 


দিল, কিন্ত পথিক জাগিল না। সন্ধ্যা ফিনিয়া 
আদিল। পাখিগণ কুলায় আদিয়া বাধিত কণ্ে 
আবার বলিল “পান্থ জাগ*। টাদ আকাশ 
হইতে ডাকিল, “সখা! জাগ”। নক্গত্রবালা নীরব 
ভাষায় বলিল, “ভাই জাগ”, পথিক তবুও 
জাগিল ন|। 

জননী পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া- 
ছিলেন। পুত্র আমিল না। তিনি উগ্র অন্তরে, 
আকুল নয়নে পথপানে চাহিলেন- পুত্রকে 
দ্বেখিলেন না । নিবিড় অন্ধকার চারিদিক ঘিরিয়া 
আদিল। জননী আর থাকিতে পারিলেন না। 
পাগলিনীর মত তিনি পথে পথে ছুটিলেন। 
বছদুর আপিক্া! দেখিলেন_-তাছার নয়ন-মণি 
ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে । পুজ্ের মাথায় হাত 
দিয় জননী কার্দিয়া ডাকিলেন, “বাব! জাগ” ! 
নেই করুণ-কোষল-কর স্পর্শে পথিকের নিদ্রাচ্ছন্ন 
নয়ন ছুটি ধীরে ধীরে উদ্মীলিত হইল । পুত্র 
অৰাক্‌ হইয়া দেখিল--মে কেমন করিয়া কথন্‌ 
যায়ের কোলে আসিয়। পড়িয়াছে।* 


* উদ্বোধন, ২৭ বর্ধ, থম সংখ্যা থেকে পুনমর্ধীদ্ুত। 





ব্রহ্মচারী সনৎকুমার 


অমর উপাখ্যান 


সীতার সন্ধানে মহাবীর হ্ছমান লঙ্কাপুরীতে 
এনে প্রথমে রাক্ষপদের হাতে বন্দী হলেন । পরে 
নানাভাবে উৎপীঁড়নের পর লেজে আগুন লাগিয়ে 
যখন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল, তখন লঙ্কাপুরীতে 
এক তয়াবহ অগ্নিকাওড ঘটিয়ে আর সীতার সন্ধান 
নিশ্চিতভাবে জেনে নিয়ে তিনি কিক্বিদ্ধায় রামের 
কাছে ফিরে গেলেন। 

এদিকে সামান্ত এক দূতের এমন বিন্ময়কর 
কাণ্ড দেখে লঙ্কাধিপতি পড়লেন মহা দুশ্চিস্ভায়। 
কারণ, তিনি জানতেন সীতাহুরণের সংবাদ 
উৎপীড়িত এই দূতের মাধামে রাঘবের কাছে 
পৌঁছিলেই তিনি যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত হবেন। আর 
তিনি লঙ্কা আক্রমণ করলে কার সাধ্য তার গতি 
রোধ করে ! 

রাবণের এই চর্ম হতাশ! লক্ষ্য করে সহোদর 
কুস্তকর্ণ ক্রোধে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বললেন : 
“আমি আগেই জানতাষ যে, এই অন্তায় ও পাপ 
কর্মের ফল কী ভয়ানক হতে পারে। আপনার 
এই ছুর্মের জন্ত রামচন্দ্র যদি অনেক আগেই 
আপনাকে বধ করতেন তাহলেও সেট! খুবই 
স্বাভাবিক ঘটনা হত সঙ্গেহ নেই। তবে আপনি 
যখন এখনও জীবিত এবং যুদ্ধের প্রস্ততি নিতে 
আগ্রহী, আমি অবন্ঠ আপনাকেই জয়ী করার 
জন্ত যথাগাধ্য চেষ্ট! করব।” 

কুন্তকর্ণের কথায় রাবণ রীতিমতো উৎফুন্ন 
হয়ে অন্যান্তদেরও মতামত চাইলেন। তখন 
ইজজজিৎ, বন্তহছ, নিকুত্ত, চুর প্রমুখ মহাবারগণ 
সকলেই দশাননকে উৎদাহিত করে জানালেন। 


যদিও তীরা জানেন যে, এই যুদ্ধ নি:সলেছে 
অন্তায়-যুদ্দ এবং ধর্মবিকন্ধা তথাপি তীরা 
প্রত্যেকেই রাধপের হয়ে মরণপণ করে যুদ্ধ 
করবেন। আর যুদ্ধে রাঁবণের জয়লাভ যে 
নিশ্চিতভাবে ঘটবেই সোৎসাছে তাঁরা সকলেই 
এই আশ্বাদও রাবণকে দিলেন। বল! বাহুল্য, 
ভাবী জয়ের স্বপ্র রাবণকে কিছুট। সাহসী করে 
তুলল। যনে মনে এখনই যেন তিমি বিজয়গর্বে 
গধিত ও উৎফুল্প হয়ে উঠলেন। পরে তিনি 
আসন্ন যুদ্ধ লম্বদ্ধে কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণের 
ষতামত জানতে চাইলেন। 

অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, বিবেচক ও দুরদৃরিসম্পঙ্ন 
বিভীষণ ধীরভাবে বললেন £ “রাম যখন রাক্ষস- 
দের কোনভাবেই অপষান করেননি তখন 
নিরপরাধ মীতাকে হরণ কর! এবং তকে উত্ত্যক্ত 
কর! কোনভাবেই উচিত হয়নি বলেই আঙি 
মনে করি।” 

ঈষৎ সু হয়ে রাবণ বললেন ; “তা আমি 
বিলক্গণ জানি, কিন্তু এই চরম বিপদের মুহুর্তে 
এনব চিন্তা! করার অবনর কোথায়? তুমি এখন 
কিভাবে আম্বাকে সাহায্য করে রাজ্য আর 
রাক্ষসকুল রক্ষা করবে তাই বল।” বিভীষণ 
আবার বললেন £ “রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 
জন্য লঙ্কাপুরীর শ্রেষ্ঠ বীরের] কেউই হথেষ্ট নয়। 
স্বতরাং এই যুদ্ধের ফলে যে অনিবার্ধভাবে অগ্তত 
কিছু ঘটতে চলেছে তা আমি এখনই অন্থষান 
করতে পারি ।” 

এবার রাবণ রীতিমতো কুম্ধ হয়ে বিভীষণকে 


৪৮৮ 


বললেন : “কাপুরুষ | তাহলে তুমি যুদ্ধ করতে 
তয় পাও? তৃষি কি জান না, ইন্দরজিৎ, নিকুম্ত ও 
কুস্তকর্পাদি মহাবীরের1 অসংখ্য রাক্ষদসেন! নিয়ে 
অচিরেই রামের বানর সেনাদের ধ্বংম করবে? 
আর আমিই হ্বয়ং এই যুদ্ধে উপস্থিত থেকে 
রাঘবের মুও্চ্ছেদন করে সমূলে শক্রনাশ করব? 
ভীরু | পরাজয়ের কথ! তুমি কি করে ভাবতে 
পার?” 

বিভীষপ বিনম্রভাবে বললেন: “আপনি 
আহার জ্যেষ্ঠ এবং পৃজনীয়, আপনাকে বিব্রত 
কর] আমার পক্ষে শোতনীয় নয়, তা আমি 
জানি। তাছাড়া আপনাকে উপদেশ দেওয়াও 
আমার পক্ষে নিতান্তই ধষ্টতা। তবুও এই 
বিপদের প্রাক্কালে যা বলছি যদি অঙ্থ্গ্রহ করে 
শোনেন তাতে আপনার মঙ্গলই হবে। হে 
অগ্রজ! বৃথা ক্রুদ্ধ হবেন না । আমি আপনার 
শুতাকাজ্ষী বলেই বলছি ষে, এই মুহূর্তে লঙ্কাকে 
শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায় 
সীতাকে রামের হাতে প্রত্যর্পণ করা। কারণ 
মহাবলশালী রাম দ্রেবতুল্য পুরুষ এবং মহা 
ধাঞ্িক। জাপনি তার স্ব্রীকে হরণ করে ধর্মন্রষ্ট 
হয়েছেন আবার ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে অন্তায়ভাবে 
যুদ্ধের প্রস্ততি নিচ্ছেন। যার আপনাকে এই 
ুদ্ধে সহায়তা করতে চলেছে তারাও ধর্মত্র্ট হয়ে 
আপনার অন্ধ অনুদরণ করছে মাত্র। আপনার 
তোবাযোদকারী এ পারিষদবর্গ অচিরেই বুঝতে 
পারৰে কী ভয়ানক পাপকর্ষে লিগ হয়ে তারা 
নিজেদের এবং রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। 
ভ্রিলোকে আপনি যেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করুন 
মা কেন, রামের হাত থেকে আপনার পরিজ্রাণ 
নেই। তার হাতে আপনার মৃত্যু অবস্তস্তাবী। 
লঙ্কাপুরী তো দুরের কথা রাক্ষপকুল বংশে ধ্বংস 
€ওয়ার অণ্ডভ সঙ্কেত আমি যেন স্পষ্ট দেখতে 
পাচ্ছি। জামি আবার বলছি এই ভীষণ অধর্ম- 


উদ্বোধন 


[৮৯৩ বর্ধ- ৮ম সংখ্যা 


ুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে.হক্ষা পেতে হলে 
এখনই লীতাকে রাষের হাতে প্রত্যর্পণ করে 
সমূহ বিপদ দূর করুন। ধর্মাশ্রয্ী হয়ে রাজা, 
বংশ এবং নিজেকে রক্ষ। করুন।” 

রক্তচক্ষু রাবণ এবার পিংহাদন ছেড়ে সক্রোধে 
উঠে দাড়ালেন। উত্তেজিত কঠে বললেন ঃ 
“পাষণ্ড! তুচ্ছ ধর্মভন্কে ভীত হয়ে আধি কিনা 
কাপুরুষের মতে! শীতাকে রাষের কাছে ফিরিয়ে 
দেব? সহোদর হয়েও একথ। ভাঙতে তোষার 
এতটুকু কৃঠ! বোধ হুল না? জ্ঞাতির স্বভাব 
আমার ভাল করেই জান। আছে। বুঝেছি, 
আসলে আমার বৈভব, লোকখ্যাতি আর শি 
সামত্ের বিষয় তোমার সহ হচ্ছে না । অস্তরে 
ঈর্যার আগুন গ্রজ্জলিত বলেই তুমি বৃথা যুক্তিঙ্জাল 
বিস্তার করে আমাকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে 
বলছ। প্রতারক! আমি জানি বরং শব্রয় 
অথবা বিষধর দ্াপের সঙ্গে বাস করাও শ্রেয়, তবু 
মিত্রনাষধারী অথচ শক্রুপক্ষ লমর্থনকারীর সাথে 
বাম করা কখনও উচিত নয়। রাক্ষদবংশ- 
সভূত হয়েও রাজধর্ম পালনে সহায়তা না করার 
ফন্দি করে তুমিই ধর্মভর্ট-_আমি নই। বংশের 
কুলাঙ্গার, তুমি মহা অধাগিক | শেষবারের মতে! 
স্থযোগ দিলাম, এখনও ভেবে দেখ সামনে শক্র, 
পিছনে রাজ্য এবং আত্মীয় পরিজন । এই চরম 
বিপদের দিনে কাপুরুষের মতে! পিছিয়ে যাবে 
অথবা রাজধর্ম পালন করতে প্রয়োজন হলে 
মৃত্যুকে বরণ করে জীবন ধন্ত করবে।” 

বিভীষণ ক্রুদ্ধ রাবপের সামনে নতজান্ধ হয়ে 
করজোড়ে বললেন £ “মহারাজ, আমি জানি, 
্রাস্ত ও ধর্মচ্যুত ব্যক্তি কখনও হিতবাকা শোনে 
না। মীতাহরণ-পাপে লিও হয়েছেন কেবলমাক্র 
আপনার ছুবিনীত চরিত্রের পাশব প্রবৃত্তিকে 
চরিতার্থ করার কামনাতেই। আর নেই অন্যায় 
কামনার চরিভার্থতার জন্ঠই এই্‌ যুদ্ধ করতে 


তাত্্র, ১৩৯৪ এ 


আপনি আগ্রহী । হৃতরাং রাজধর্ম পালনের 
কর্তবাবোধে এই যুদ্ধ নয়। আপনার বাক্তিগত 
এবং কুৎসিৎ আকাজ্! সার্থক করার কূটকৌশল 
মাত্র। আমার বিবেচনায় জীবন যদি দিতেই হয় 
তাহলে স্তায়, সত্য ও ধর্মের জন্ত দেওয়াই ভাল। 
ধর্মে জন্য প্রয়োজনে যথাসর্বন্ব ত্যাগ করাই 
শ্রে়। আপনি লঙ্কাপুরী ও নিজেকে রক্ষা করুন 
আমিযাচ্ছি।” 

এই বলে বিভীণ স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ত্যাগ 
করে লঙ্ক। থেকে রামের কাছে যাওয়ার জন্ত 
যাত্রা করলেন। . 

রাষায়ণে বণিত বিভীষণের এই মহত্বের বথা 
যুগ যুগ ধরে মানের মনে প্রেরণ! যুগিয়েছে । 


পুস্তক স্ালোচনা 


৪৮৪ 


প্রতিকূলতার ও সঙ্ধটের মুহূর্তেই চরিত্রের দৃঢ়তা 
ও আঘর্শের প্রতি নিষ্ঠার চরম পরীক্ষা দেওয়ার 
সময় । অত্যন্ত সত্দাহুসের পরিচয় দিয়ে বিভীষণ 
এই পরীক্ষাপ় উত্ভীর্ণ। ধাঞ্রিক ৰিভীষণ নিজের 
আদর্শে যা সত্যবলে বুঝেছেন, তার জন্ 
রাজৈস্বর্য, এমনকি স্ত্রী, পুত্র, পরিজনকেও ত্যাগ 
করতে কুন্তিত হুননি। স্বামী বিবেকানন্গ 
বলেছেন, “সত্যের জন্ত সব কিছুকেই ত্যাগ করা 
যায় কোন কিছুরই জন্ত সত্যকে ত্যাগ কর! 
ধায় না।” ব্তীষপের চরিআজ তার মহ 
দৃষ্টান্ত । 

[ মগধি বান্িকী প্রণীত রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের 
যোড়শ সর্গ অবলম্বনে । ] 


পুস্তক সমালোচলা 


শ্রীরামকৃ$* আশ্রম, দিনাজপুর, 
বাংলাদেশ হতে তিনটি প্রকাশন £ 

(১) রামকৃষ্ণ অমিয় কথ (২য় সংস্করণ ) 
_সঙ্কলক শ্রীপ্রণব কুমার [সংহ, পুঃ ৯৯৬7৮, 
মংলা £০:০০ 

বইটিতে শ্ীত্রামকৃষ্চ কথামৃতের পাচখণ্ডের 
উপদেশগুলি চন করে 'অহংকার+ 'ব্যাকুলতা? 
প্রভৃতি ১৭টি শিরোনামায় সাজান হয়েছে । যে- 
সব বাণী এ শিরোনাষগ্ুলিতে ফেল! যায়নি, 
তাদের বিবিধ পধায়ে দেওয়! হয়েছে । লেখকের 
উদ্দেস, কুত্রাকার একটি গ্রস্থের মাধ্যমে বাণী- 
গুলিকে প্রধানতঃ বাংলাদেশের জনসাধারণের 
হাতে পৌছে দেওয়া। সেই উদ্গেন্ত যে দাধিত 
হয়েছে, তা বুঝা যায় প্রথম সংস্করণের ৩৪০০ 
কপিচার বৎসরে নিঃশেধিত হওয়ায়। তবে 
কথামৃতের অনেক বাণীতে একাধিক ভাবের যোগ 
থাকায়, কোন একটি বিশেষ শিরোনামাক়্ 
দেগুলিকে সীমিত করার বেশ জঅন্বিধা; অর 
কলে পাঠকের পক্ষে সেটিকে খুঁজে বার করা 


মুক্কিল হয়। এখানেও সে অন্বিধ। অনেক 
জায়গায় দেখ গেছে। যেমন--পঃ ৬৯তে 
*নির্জনতা-ধ্যান, লাধনা”তে 'ভক্তি, সন্ধে যা 
জাছে, তা ভক্তিযোগ' শিরোনামায়, এবং “বিবিধ 
শিরোনামায় “ব্যাকুলতা” সম্বন্ধে বাণীটি 'ব্যাকুলতা, 
শিরোনামায় যেতে পারত। কথামৃতের ৪1১৫২ 
তে পূর্ণ জানী ল্বদ্ধে ষে বাণী আছে, ত। “জান- 
যোগ এবং “বিবিধ শিক্োনাষায় পেলাম ন|। 
কিন্ত এইসব লামান্ত সামান্ত ক্রটি বিচ্যুতি 
থাকলেও সঙ্বলকের প্রচেষ্ট৷ প্রশংসনীয়, কারণ 
সাধারণ পাঠক এক শিরোনামায় শ্রেণীবদ্ধ বাণী 
পাওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ স্দ্ধে ধারণ! স্পষই 
হবে বলে মনে করি । 


(২) শ্রীরামকুফ্কায়ণ _ ত্রীরাঃরফ সঙ্ঘ 
শতবাকী ল্মরণিকা ১৮৮৬-১৬৬৭ ) প8 ৬০+ 
চারটি পূথপন্ঠো আলোকাচা,' মূল্য দেওয়া নাই। 


ভীরামকফের আবির্ভাবের ১৫০ বর্ষ এৰং 
শ্রীরামরুফণ সথ্যের ১০০ বর্কে (১৮৮৬ খাবে 
কাশীপুরে শ্র্ামকণের গৈরিকবন্ধ বিতরণকে 


৪৪৩ 


সধ্য হৃতির শুরু হিসাবে ধরে ) ল্মরণ করবার জন্য 
এই ম্মরণিক1। সধ্ধ প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামক্, শ্রীম। 
ও শ্বামীজীর অবদান এবং তাদের বাণীর উদ্ধৃতি 
ছাঞ্ঠ1 এতে আছে তিনটি জানগর্ভ রচনা । স্বন্দর 
প্রচ্ছপট ও রচনাগুলির বিষয়বস্ত ন্মরণিকাকে 
আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অবশ্টা ম্বাতাবিক 
কারণেই এতে বিজাপন আছে অনেক । 

(৩) ্রীরানকৃষ্খায়ণ__হাঁরক জয়ন্ত গারাণকা, 
১৯২৪--৮৪ ; প:ঃ ১৫১1৯%+চারটি পণপজ্ঠা 
আলোকাচন্, মূলা &০'০০ 

গ্রন্থটির গোড়ার দিকে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ 
কথামত হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি, শ্রীপ্রীমায়ের উপ- 
দেশ, হ্বামীজীর বাণী এবং মঠ মিশনের প্রেসিভেপ্ট 
ও তাইস-প্রেসিডেণ্টের আশীর্বাণী। কিন্তু বইটির 
বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে বিষয়বস্তর নির্বাচদ ও 
পরিবেশন। বইটি তাগ করা হয়েছে নষটি 
শিরোনামার £ (ক) প্রীরামকঞ্চায়ণ (খ) পাপের 
প্রত্যক্ষ অন্গতবের আলোকে (গ) মহাপুরুষদের 
ধ্যানালোকে ; মহাপুরুষ অর্থে স্বামী বিরজানন্দ, 
স্বামী মাধবানঙ্গ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ প্রভৃতি 
(ঘ) মনীষীদের মননালোকে) মনীষী অর্থে কেশব- 
চক্জ, ব্রহ্ম বান্ধব, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি । (ও) বিদেশী 
মনীষীদের গ্রজ্ঞালোকে ; এদের মধ্যে আছেন 
ম্যাজমূলার, বোম! রেশাল! প্রভৃতি (5) বিভিন্ন 
মতাবলখাধের “দৃট্টির আলোকে) এদের মধ্যে 
আছেন ধর্পাল মহাথের, ফাদার দিলিংস প্রতৃতি 
(ছ) আধুনিক দাহিত্যিক, এতিহামিক ও পত্তিত- 
জনের বিচারালোকে ; গর্বের মধ্যে আছেন 
এম. এ, মাশুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, বিনোব! 
ভাবে, ডক্টর ই. পি. চেলিশেত প্রস্থৃতি। (জ) কাল- 
প্রবাহে শ্ীরামকঞ্চ, যার মধ্যে বাংলাদেশের বিডিষ্ন 
অংশে শ্রীরামকফের নাষে বিভিন্ন সথ্ঘ ও আশ্রম 
গঠনের ধারাবাঞিক ইতিহাম। (ক) দিনাজপুর 
আশ্রবের ইতিহাস, যাতে দেওয়া! আছে ফটোসহ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্--৮ষ সংখ্য। 


আশ্জষের বিভিন্ন কার্য-বিবরনী । 

সব ধিলে ম্মরপণিকা্টি আকর্ষনীয় করে 
তুলেছে। শ্রীরামকষণ্রীমা-ন্বাধীজী সম্বন্ধে এত 
বিতিন্ন ধরনের তথা সংগ্রহ করে একত্র পরিবেশন 
করার জন্ত দিনাজপুর আত্ম ধন্তবাদার্হ। 

-ডষ্টর জলধিকুমার সরকার 

মহাভারতের কয়েকটি চরিত্র-- 
শ্লীঅচ্চনা পৃরী। প্রকাশক $ শ্রীসতযানন্দ সেবায়তন, 
৯» ইব্রাহমপুর রোড, বাদবপতর,। কাঁলকাতা-৪২। 
প:ঃ 80০, ল্য ৪ &০'০০। 

মহাভারতের ছয়টি পুরুষ চরিক্র (শ্রফ, 
ভীম্ম, যুধিষ্ির, ভীম, অর্জুন ও বিদুর ) এবং তিনটি 
নারী চরিজ্র (গাস্ধা রী, কৃত্তী ও ভ্রৌপদী ) পুস্তকে 
আলোচিত হইয়াছে। আলোচনাগুপি সাবলীর 
হইয়াছে । প্রতিটি চরিত্র আরম্ভ হইতে শেষ 
পর্যস্ত বণিত হ্ইয়াছে। ইহা! হইতে পাঠক 
মহাভারতের মূল চরিত্রগুলি সন্ধে সম/ক্‌ ধারণ! 
লাভ করিবেন। 

পুস্তকে কর্ণচরিত্র কেন বাদ দেওয়! হইল, 
তাছ। বুঝ। গেল ন।। অনেক মনীষার চিন্তায় 
কর্ণচরিঞ্রকে একটি বিশেষ লেহ মর্যাদ! দেওয়। 
হইয়াছে । সাধারণ পাঠকও কর্ণকে একটু 
মমতার সহিত ম্মরণ করে। তাহার জীবনে 
বেশ কয়েকটি মূল্যবান দিক আছে। 

আলোচিত চরিজ্রগুলি ভারতীয়দ্বের মানন- 
ভূমি বহুদিন ধরিয়াই আপুত করিয়া রাখিয়াছে। 
এইসব চরিত্রের কয়েকটি সম্বন্ধে বিতিষ্ন মনীষী 
চিন্তাবিদ্দের মস্তব্যও আলোচনাতে সঙ্গিবেশিত 
করিলে, পুস্তকের মূল্য বধিত হইত । 

পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাধাই ও প্রচ্ছা 
মনোরম । ছাত্্রছাত্রীকে উপহারের জন্ত ইহা 
একটি উপযুক্ত পুস্তক। সেইদিক দিয়! মূলা 
একটু কম ধার্য হইলে ভাল হইত । 

--অধ্যক্ষ জ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 





উৎসব 
গত ২৩ মে, ১৯৮৭ পালই কেন্তর (ভ্রিচুর, 
কেরাল! ) শ্রীরাষকুষ্জদেবের সার্ধশতবধ জন্মজয়ন্তী 
উৎদব পালন করেছে। কেন্দ্রের সংসদীয় মন্ত্রী প্ 
এম, এম. জ্যাকব এবং কেরলের শিক্ষার শ্রী 
কে. চন্দ্রশেখরণ এই উৎসবে যোগদান করে- 


ছিলেন। 
উদ্বোধন 
গত » জুল্সাই, %৮৭ মধাগ্রদেশের মুখ্য 
শ্রীদতিলাল তোর! রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত 
মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার অতুজমার আদিবাসী 
সেবাকেন্ত্র পরিদর্শন করেন এবং মারায়ণপুরে 
একটি স্তাষ্যমূলযের বিপণন কেন্ত্রের উদ্বোধন 
করেন। 
নতুন শাখাকেন্জ 
শ্রীরামরুফ্ণ আশ্রম, মাঁদুরাই (তাল নাড়ু) 
তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিপহ নতুন একটি 
শাখাকেন্ত্রক্ূপে বাঁমরুষ্ণ মঠের অস্ততূ-ক্ত হয়েছে। 
আশ্রটর নতুন নাম হয়েছে 'রামকষ। মঠ, 
মাছুরাই?। 
ছাত্রকৃতিত 
মরেন্্পুর রামকফ মিশন আবা পিক বিভালীয়ের 
এগারজন ছাত্র ১৯৮৬র কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয়ের 
বি, এম-নি, পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন 
করেছে। এদের মধো ছয়জন রসায়নবিভায় ১ম, 
ওয়, ৪র্থ। ৫ম, ৭ম ও ৮ম স্থান; পরিসংখ্যানবিষ্ায় 
(51205009 ) চারজন ১ম, ওয়, ৬ ও ৭ম স্থান 


এবং পদার্থবিভায় একজন ৫ম স্থান অধিকার + 
| (শ্রীক£) মরিশাসের সক্গিকট রিইউনিয়ন 


করেছে। 


কানপুর বিস্তালয়ের তিনজন ছাত্র উত্তর- 
প্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষার্যদ কর্তৃক পরিচালিত 
এ-ব্ছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৩য়, ১৪শ ও ১৫শ 
স্থবানলাভ করেছে। 

| ত্রাণ 

গুজরাট খরাত্রাণ : রাজকোট কেনের 


মাধামে গুঞ্রাটের রাজকোট, কচ্ছ, স্থরেজ্নগর, 
পঞ্চমহল ও জামনগর জেলার নয়টি তালুকের 
খরা পীড়িত মাষের মধ্ ভুট্টা, গম, পোশাকের 
কাপড়, ধুতি, শাড়ি, শিশুদের পোশাক এবং জল 
পুনরায় বিতরণ করা হয়েছে। পঞুদের জন্তও 
পশুখাস্ভ এবং জল বিতরণ কর! হয়েছে। তাছাড়া 
মধ্যবিত্ত কষকদের মধ্যে শুকনো পশ্তখাস্ত ভরতৃকি 
মূল্যে বিক্রয় হুয়েছে। 

মহারাষ্ট্র খরাত্রাণ ; পুণা আশ্রম গত 
১২ মে, +৮৭ থেকে ৮জুন পর্যস্ত পুণ! জেলার 
মুশলী তালুকের ৪টি গ্রান্ষের ৪*** স্ান্থষের 
মধ্যে পানীয় জল সরবাহ করেছে। 

উড়িস্তা অগ্নিত্রাণ ) ভুবনেশ্বর কেনের 
মাধমে বোলাঙ্গির জেলার নারায়ণপুর গ্রামের 
অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৮৩টি পরিবারের মধ 
শাড়ি এলুমিনিয়ামের বাসনপত্জ বিতরণ করা 
হয়েছে। 

ভ্রীলন্কা শরপাধিত্রাণ : মান্রাজ ত্যাগ- 
রাজনগর কেজ্জের মাধ্যমে মন্দাপম ও তিরুচি 
শরপাখিশিবিবের শরপাধাঁদের' মধ্যে দুধ বিতরণ 
করা হয়েছে। 

দেহত্যাগ 
গত ২৯ জুম, +০* স্বামী বলরামানল্ 


৪৯২ 


আইল]াও হসপিটালে দ্েহত্যাগ করেন। যৃত্যু- 
কালে তার বস হয়েছিল ৫৭ বছর । গত ২৪ মে 
তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে অচৈতত্ত অবস্থায় 
এ হাসপাতালে ততি হুন। স্তচিকিৎসার 
সর্বপ্রকার বাবস্থা সত্বেও তার অবস্থার কোন 
উন্নতি হয়নি এবং শেষ পর্বস্ত তিনি শেষ নিশ্বাস 


উদ্বোধন 


[ ৯৯তম বং-৮ম লংখা। 


নিকট সন্মান গ্রহণ করেন। হোগযাদের কেন 
ছাড়াও তিনি কলিকাত1 অধৈতাশ্রমের কর্মী 
এবং ১৯৭৭-৭৯ গ্রীষ্টা পর্বস্ত প্রবুদ্ধ ভারত' 
পঞ্জিকার সংযুক্ত সম্পাদক ছিলেন। তারপর 
তিনি মরিশাস কেন্দ্রের প্রধান হন। স্থুলেখক, 
স্থবক্ত1 ও স্ুপপ্ডিত হিনাবে তীর যথেষ্ট খ্যাতি 
ছিল। বাবারে তিনি ছিলেন তদ্র ও অমারিক। 


তাগ করেন। | 
্বামী বলরামানন্দ ছিলেন শ্রীযৎ শ্থানী তার দেহত্যাগে সঙ্ঘ একজন সম্ভাবনাময় 
শঙ্করীনদ। মহারাজের মন্্রণিয্য । ১৯৬১ আরষ্টান্জে সেবককে হারাল। 
ভিনি নাগপুর কেজজে যোগদান করেন এবং আমরা তার দেহনিমুক্ত আত্মার চিরশাস্তি 
হথাণময়ে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরাননজী মঘারাজের কামনা করি। 
রপ্রীয়াযর বাড়ীত্র সংবাদ 


সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা £ সন্ধ্যারতির 
পর 'সারদাননা হলে স্বামী নির্জরানন্ধ প্রত্যেক 


প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীম্দ্ভাগবত এবং স্বামী 
সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


 লোমবার প্র্ীরামকষকথামৃত, শ্বামী বিকাশানন্দ পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 


বিরিধসংবাদ 


উৎসব 

গত ৭ জুন, ১৯৮৭ উত্তর ২৪ পরগণা গলার 
বারালা'ত শ্ররামকষ্খ বিবেকানন্দ সেবা-সঙ্ঘ 
সাড়ম্বরে শ্ররামকদেবের সার্ধশততম জন্মজা্তী 
উৎমব উদ্যাপন করেছে। বিশেষ পূজা, হোম, 
তক্তিমূলক-সঙ্গীত, ধর্মসভা, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি 
ছিল উৎ্পবের প্রধান অঙ্গ। 

ডুমডুম] (আলাম ) গত ১৯--২১ জুন, ৮৭ 
তিনদিন ব্যাপী স্থানীয় তক্তবৃন্দ মাড়োক়্ারী 
পঞ্চায়েত ধর্মশালায় প্রীরামকফদেবের সার্ধশততম্ 
জন্ম্জস্তী উৎসব বিভিন্ন আকর্ধীয় ও মনোজ 
কর্মস্থচীর মাধ্যমে পালন করেছে। উৎসবের 
তিনদিনই ধর্মমতার অয়োজন কর! হয়েছিল । 

গভ ১৭ ও ১৮ এপ্রিল, ৮৭ কল্্যাচক 
( ষেছিনীপুর ) শ্রীরামরুষণ দেবা সঙগিতির উদ্ভোগে 


উক্ত উৎসব পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ১৮ 
এপ্রিল কাধি রামরুষখ মঠের অধ্যক্ষ ম্বামী 
আত্মকামানম্দজীর পৌরোহিত্যে এক যুবসন্মেলন ও 
অনুষিত হয়েছে। 
গত ১৯ মে, ৮৭ লিলুয়ার চকপাড়। 
(হাওড়া) প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ শ্রীরা মরুষ্ণদেবের 
ও শ্রীমা সারদ। দেবীর আবির্ভাব-উৎসৰ বিশেষ 
পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ, তক্ভিগীতি প্রভৃতি 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করেছে। "অপরাহে 
স্বামী ধ্যানেশানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে এক 
ধর্মদতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

গত ১৮ ও ১৯ এপ্রিল ঢাকুরিয়1]্রীরাম- 
রুষ জাশ্রম শ্রীযা্কফদেবের ১৫২তম্ন আবির্ভাব" 
উত্লব বিতিক্ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্যাপন 
করেছে। 


ব্য নম ০৮ 
টা পা 


রি 


সূগিপহ্ ॥ ॥ আশ্বিন ঈছ53 ১৯৮ 





| দিব্য বাণী ৪৯৩ 
৬৩কথাপ্রসঙ্গে 
মাড় অভিষেক ' ৪৯৪ 
৬০ত্ামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পত্র : ৪৯৮ 
২/স্ীরামকৃষ-ভাবপ্রচার 
স্বামী গম্ভীরানন্দ ৫** 
আনক্মময়ার আগমনে সানঙ্গ ঠাকুর 
শ্রীহবোধরঞজন, রায় ৫5৪ 
চোখ খুলেও (খা ৃ 
স্বামী নির্জরানন্দ ৫৮ 
সাধক কবি কষ্দ।স কবিয়াঁজ 
শ্রীরাধিকারগরন চক্রবর্তণঁ &১১ 


? 1 ১৮? ৬ঠা 


জীম-কথ। 
|] ব্রহ্মচারী যতীন্ত্রনাথ ৫২০ 
এবিশ্বজনীন ধর্ম. 

্বামী বিবেকামদ্দ ৫২৩ 
/ভ্ীরামকৃষ্-সঙঘ 


স্বামী ভূতেশানন্দ ৫২৭ 
/ শ্্রীরামকষ্ণ-বিবেকানন্গ আন্দোলনে শিল্পী নঙ্গলাল বন 
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩২ 


আশার সীমা--ডক্ঈর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫৩ 

তোম]রে নমস্কার--প্রীমজিত ঘোষ ৫৩৮ 

১৩৯৩ উঞ্জোখন শারদীয়া সংখ্যার প্রচ্ছদপট হর্পনে 
প্মতী হিমানী বায় ৫৩৮ 

আহরান--ডক্টর পলাখ মিত্র ৫৩৯ 

আছ তুমি সকল ক্ষণে-_্রীশান্তনীল দাশ ৫৩৯ 

এসো মা এসো-প্র্ঘনিলেন্দু ভট্টাচার্য ৫৪, 








উদ্বোধন শান) 
১১১১১১১১১১১ 





/জক্ষিণেশ্বর কাঁলাবাড়ির প্রতিষ্ঠা ও জান 
স্বামী গ্রভানন্দ ৫৪১ * 
“আমেরিকার স্তিনটি-ভীর্থ 
স্বামী চেতনানন্দ ৫৫৮ 
 সর্বমজলা! (কবিতা) 
প্রমতী সাধন! মুখোপাধ্যায় ৫৬৪ 
দ্বাধী বিবেকানন্দ এবং ভারতের ্বাধীনভা-সংগ্রাম £ 
স্বাধীনতা লংগ্রামীদের, দিতে 
্বামী পূর্ণাত্বানন্দ ৫৬৫ 


উন্নিশ শত্তকের নারী-সমাজ ও শ্রীরাম 
অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞন চট্টোপাধ্যায় &৭১ 
-পরিবারসমদ্থিতা ভ্রী্রীদর্গা 
স্বামী প্রমেয়ানন্্ ৫৭৯ 
 চণ্তীতে মায়ের নিজমুখের কথা 
স্বামী শ্রত্ধাননা ৫৮৪ 
জাতীয় সংহতির সন্কট থেকে মুক্তির উপায় 
_. শ্রীপ্রণবেশ চক্রব্তাঁ ৫৮৮ 
/লৈষা তর্কের 
স্বামী পরাশরাননা ৫৯৮ 
,মছাপুণ্যা নর্মদা 
.. শ্বামী চৈতন্তানন্দ ৬০২ 
“মাদকদ্রব্য ও নেশার দাস 
ডক্টর সুজিতকুমার চৌধুরী ৬*৬ 
পুস্তক সমালোচন। : স্বামী জয়দেবানন্দ ৬৯ 
- স্ধ্যক্ষ প্রঅধীরকুমার সুখোপাধ্যায় ৬১৭ 
'“রামকৃফ মঠ ও রামকৃফ মিশন সংবাদ ৬১১ 
বিবিধ সংবাদ ৬১২ 
প্রচ্ছদপট শিল্পী-প্রন্ঠাম গুহ ও. 
শ্ীররিত নন্দী 


লও) 


টা ৮ রঙ 

৪. তং রি - * 

' পর. ২:৪১, ইউ ২.. সেটি বি 
1১::+৯১৮১০:৮-০৬০৭০১- ৯০৬৫ ৩৩৩৩ ৮2৯৬৯55৯০৫2 





4 ২৩৮৮ শ্হহসারা যারা রি যেরোরস্্ে শে এ 
রব ৩ ২ ৬৫০১ উঠ ২20) ০১ ০০৯২ 


৮৯তম বর্ধ, ৯ম সংখ্যা ৰা আশ্বিন, ১৩৯৪ 


দ্ধ্যি বাণী 


'নমোইস্ত তে মহাবিষ্কে অজিতে তেজগামিনি । 
খ্যযোগোন্তবে বীরে বরদে দেবপূজিতে ॥ 
বং গতিঃ সর্ধ্বভূতানামব্যক্তব্যক্তরূপিণী | 
কালরাত্রী মহারাত্রী কালক্ষয়করী গ্রুবা॥ 
সষ্টিরক্ষণসংহারং ত্বমেব পরিকুর্ব্বসি | 
ভূতং ভব্যং ভবিম্তঞ্চ তং পদং পরমং স্মৃতম্‌॥ 
অর্চয়সে ভূয়সে চৈব দৈবতৈর্দংপুরোগমৈঃ | 


হে অজিতে ! তুমি নিজ তেজ দ্বার! সর্বত্র গমন করে থাক। হেবীরে! 
হে বরদে, দেবপুজিতে ! তুমি জ্ঞানযোগ হতে প্রকাশিত হয়ে থাক। অতএব 
তোমাকে নমস্কার করি। 

হে মহাভাগে ! তুমি সকল জীবগণের আশ্রয়, তোমার রূপ অব্যক্ত অথচ 
ব্যক্ত। তুমি কালরাত্রি। মহারাত্রি, কালক্ষয়করী ও নিত্য! । 

হে দেবি! তুমিই ব্রদ্মাণ্ডের স্ৃষ্টিঃ স্থিতি ও সংহার (প্রলয় ) করে থাক। 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ঘা কিছু বই তুমি এবং সকলে তোমাকেই পরমপদ বলে 
নির্দেশ করেন । আমিও সকল দেবগণের সঙ্গে তোমাকে স্তাতি ও অর্চনা করছি। 


[ দেবীপুরাণ। ১২৭৬৬-৬৭ ও ৭৬-৭৭ 





কথাপ্রসঙ্গে 


মাতৃ অভিষেক 


আবার আশ্বিন আপিয়াছে। 'ঘ(সের বুকেতে 
শিশির নীরঃ) দিনের নীল আকাশে শুত্র মেঘের 
সারি, রাত্রির ম্বচ্ছ গগনে নক্ষত্রপুঞ্জের সমাবেশ, 
শেফালির সৌরতে হুবাদিত আকাশ-বাতাপ-- 
জানাইয়। দিতেছে মায়ের শুভাগমনের আর দেরি 
নাই; ইঙ্গিত দিতেছে তাহাকে যথাযথ বরণ 
করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে । “ম1। আলবেন।-কত 
শত লোকে কত আনন্দ অনুভব করছেন; মাকে 
দেখবে,-কত লোক কত বর্শ ফেলে ঝেলে দেশ 
দেশাস্তর হতে চলে আসছেন। মাকে প্রাণ ভরে 
পূজ। ক'ব ।--কভ লোক কত প্রকারের ভরব্যাি 
দু দুর দেশ হতে সংগ্রহ করে আনছেন।” 
( উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা ) ব্ধান্গাত-সিক্তা 
ধরণীও যেন আজ নিষ্ধ-শান্ত-শ্ামলা কূপ ধারণ 
করিয়। অপুর্ব রাগে রঞ্জিত হইঞ্জা বিবিধ প্রব্য- 
সম্ভারে স্মজ্জিত বরণভাল! হস্তে প্রস্তত হইয়া 
আছেন--মাকে বরণ করিবেন বলিয়া! । 

জগজ্জননী আমাদের জীন কুটিরে তিন দিন 
বিরাজ করিবেন--প্রধানতঃ কন্তাক্ূপে। পিতৃ- 
গৃছে কন্তা আসিলে মায়ের যেমন আনন্দ হয়, 
বিশ্বজননীর প্রতিষায় বাংলার মায়ের! মা ছুর্গাকে 
দেইভাবেই বরণ করেন। এখানে বলা অগ্রা- 
সঙ্গিক হইবে না যে, মা ছুর্সাকে এইভাবে বরণ 
করিয়া পৃজ। করিবার রীতি ৰাঁডালীর একেবারে 
নিজদ্ব। ক 

শরৎকালে প্রদুর্গাদেবীর এই পূজা বঙ্গদেশে 
সর্বত্রই মহাসমারোছের সছিত উদ্যাপিত হইয়া 
থাকে। বস্ততঃ এই শারদীয়া দুর্গাপূজাকে 


বাঙালীর জাতীর উৎসব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
তবে বাঙালীর জাতীয় উৎসবরূপে পরিগণিত 
হইলেও এই পুর্জ! কেবলমাত্র বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ 
নয়) আনযুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের দর্বআই কোন 
না কোন ভাবে এই পূজা অঙ্ঠিত হইয়। থাকে। 
"ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জগম্মাতা৷ ছুর্গাদেবী 
ভিন্ন ভিন্ন নামে পুর্গিত হুয়া! থাকেন। তিনি 
কাশ্মীরে ও দাক্ষিপাত্যে 'অন্থা” ও 'আগ্িকা” নামে, 
গুজরাটে “হিলুল” ও রিত্র!ণী, নামে, কান্তকুজে 
£কজ্যাণী, নামে, মিথিলায় "উমা নামে এবং 
কুমার্িক। প্রদেশে কন্তাকুমারী” নামে পৃঙ্জিত 


হইয়া থাকেন। এইবূপে হিমাচল হইতে কুমারিকা 


অন্তীপ পর্যন্ত এবং দ্বাব্কা পুরী ও বেলুচিস্তানের 


হিঙ্গলাদ হইতে পুরীতে জগন্নাথ ক্ষেত্র পর্যন্ত 


তারতবর্ষের সর্বস্থানে শারদীয়া পূজা অথবা 
নবাব নামে পৃজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া! থাকে ।* 
(স্বামী গ্রজ্ঞানাননা-প্রণীত প্রীুর্গ। পুস্তকে স্বামী 
অভেদাননা লিখিত অবতরণিকা। পৃঃ তেত্রিশ) 

শারদীয়! ছুর্গাপৃঞ্জাকে বাঙালীর জাতীয় 
উৎদব বলিনে অত্যুক্তি হয় না-_একথা৷ আমরা 
আগেই বলিয়া আগিয়াছি। জাতীয় উৎমব 
বলিবার কারণ এই যে, এই উৎদব প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে ধর্মনিবিশেষে বাংলার সর্বস্তরের 
মানগষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। 
জাতীয় উৎ্দব হিনাবে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিক] হইল প্রেম ও মৈত্রীর বন্ধন হুদ কর]। 
ধনী-দরিদ্র, শক্র-মিঅ, এমন-কি ধর্মে ধর্মে তেদা- 
তে তুলিয়। :সুকলকে আপন করিয়া! পাওয়ার 


আশ্বিনঃ ১৩৯৪ ] 


একটা আকুতি প্রকাশ পায় এই উত্মবে। বাঁডালী 
যেন এই সময় সকর বিশ্বমানবকে আপন করিয়া 
লয়, জয় করিয়৷ লয় দকল ক্ষ্ত্রতা-নীচতা স্বার্থের 
হানাহানিকে। এই ভাবের চরম প্রকাশ আমরা 
প্রত্যক্ষ দেখতে পাই বিজয়ার দিনে। সকল 
আস্থরিক প্রবৃত্ভিকে জয় করিয়। বিজয় ঘোষণার 
মধ্য দিয়া মান্য অহিংসা, প্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ 
প্রভৃতি দৈবী-দম্পদ লাভ করে । 

হিন্দুদের পুঙ্গা-পার্ধণ-উত্লবাদি দর্ববিধ 
অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্ট_এইসব আঙ্ুষ্ঠানের 
মাধ্যমে ষলকে অন্তমুখী, প্রকৃত আনন্দাভিমুখী 
করানো । একথা যদিও অনন্বীকার্য যে, নিয়মিত 
ধ্যান-ধারণাদি অভ্যাসের দ্বারা ধাহার] তাহাঞ্ধের 
মনকে অন্তযুখী করিতে, প্রকৃত আনন্দাতিযুখী 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাদের জন্ত এইসব 
উৎনবাহুঠানের অবশ্-গ্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্ত 
সর্বসাধারণের জন্ত, বিশেষ করিয়। ধাহারা ধ্যান" 
ধারণার্দি সহায়ে মনকে অস্তমুখী করিয়। প্রকৃত 
অনাবিল আনন্দের স্বাদ কখনও পান নাই বা 
পাইবার চেষ্টাও করেন না, তাহাদের জন্ত এইসব 
উৎ্পবাহুষ্ঠানের বিশেষ গ্রয়োজন রহিয়াছে। 
বারো মানে তেরে! পার্ষণ'-এর মাধ্যমে দীর্ঘদিন 
ধরিয়। মনে অনাবিল আনন্দের ছাপ পড়িতে 
পড়িতে জীবনের কোন শুভ মুহূর্তে কাহারও 
অন্তরের দ্বার একবারের মতো ক্ষণকালের জন্তও 
যদি উন্মুক্ত হয়, তাহ! হুইলে ইহাই সেই ব্যক্তির 
জীবনকে পরিবতিত করিয়া প্রকৃত আনন্দীভি- 
মুখী করাইবার পক্ষে যথেষ্ট । আর এখানেই এই 
সব উৎসবাহ্থানের সার্থকতা । যেভাবেই হউক, 
প্রকৃত আনন্দানভূতির ছাপ মনে একবার পড়িতে 
পারিলে তাহার ন্মতি আত্বীবন স্থায়ী হয় এবং 
জীবনকে তা! সেইভাবে প্রভাবিত বরে। 
অনেকের জীবনেই ইহা একট্রি উপলব সত্য। 

এইবার আমর! আবার দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪৯৫ 


ফিরিয়া আপি। বর্তমান ও প্রাচীনকালের এই 
উৎসবের মধ্যে অনেক পার্ক স্থম্পষ্ট। প্রাচীন- 
কালে এই উতৎদব মাস্থষের পারিবারিক এবং 
সামাজিক জীবনে প্রতিবৎসর একটি নৃতন পরিবেশ 
ও প্রাণণক্তির সঞ্চার করিত, যাহার রেশ চলিত 
নমস্ত বদর ধরিয়!। ছুর্গাপৃজ। উপলক্ষে সেকালে 
যাত্রা, কথকত। প্রভৃতি সাধারণের মনোরঞ্জনের 
সব ব্যবস্থাই থাকিত। কিন্তু এ সবকিছুই থাকিত 
মতৃ-কেন্দ্রি । তাই এগুলি মায়ের চিন্তাকে, 
মায়ের পূজার ভাবকে অগ্রধান না করিয়! করিত 
মায়ের চিন্তার অন্থলারী। বাড়িতে কোন শ্রন্থার্ছ, 
অথচ অতি প্রিয় পরমাতীয়ের অ(গমন হইলে থে 
তাব নিয়। তাহার সেবা-যত্্, আদর-অভ্যর্থন। করা 
হয় দেবীর আবাহন-পৃজায়ও সেই ভাবেরই 
প্রাধান্ত থাকিত বেশি। আবার তাহার সহিত 
এই ভাবও সংযুক্ত থাকিত যে, আমাদের এই 
অতি প্রিয়জনটিই হইলেন দেই সর্ববিধ মঙ্গলদায়িনী 
জগদীশ্বরী-_ধাহার ইচ্ছাতেই জগতের সবকিছু 
ঘটে, ৰাস্তবর্ূপে পরিগণিত হয়। তিনিই সেই 
সর্বশকিময়ী জননী--ধিনি আমাণের প্রাত্যহিক 


'জীবনের প্রাণদত্তাকে জাগ্রত করিগ্ন! দিয়াছেন। 


ধাহার কল্যাণম্পর্শে আমরা উন্মুখ হইতে 
পারিয়াছি সত্যের সন্ধানে। তিনি সেই মা 
ধিনি তার পীষুষধারায় সঞ্জতীবিত করিয়াছেন 
আমাদের অন্তরাত্মার চৈতস্তসত্তাকে। তাই 
তক্ত-সাধক এই মাকে পুজা কগগিত শুধু পার- 
লৌকিক মঙ্গলের জন্য নয়, তাহার জীবনকে 
লংহত, সমৃদ্ধ অথচ সংযত ও স্থুনিয়নত্রিত করিবার 


 প্রেরণ। ও" শক্ষিঙাভ করিবার উদ্দেশ্তে। সে 


জানিত তাহার এই প্রিয়জনটি “ভোগ-্বর্গাপ বরগঘা। 
সাংসারিক জীবনে স্ুখ-থাচ্ছন্দা, মৃত্যুর পরে 
বুথ, আবার ইহকাল ও পরকাল-_এই ছুইরের 
অতীত যে তন্বজঞানরূপ মুক্তি তিনটিই সে তাহার 
কপার লাভ করিতে পারে । 


968৬ 


এই শারদীয়! পূজা আজও আমর] করিতেছি 
_-পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি করিয়াই করিতেছি। 
সহরের পাড়ায় পাড়ায় পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে- 
গঞ্জে পূজার সংখ্য। আগের চেয়ে তে। কম নয়ই 
ৰরং অনেক বেশি। তাছাড়। আছে পারিবারিক 
পুজ।। তাহার সংখ্যাও নগণ্য নয়। পূজায় 
উৎদাহ ও জাকজমকেরও কোন অভাব নাই। 
কিন্ত তাহা সত্বেও এই পূজায় প্রাচীন দিনের 
নেই প্রতীক্ষাঃ সেই হ্বায়াবেগ, সেই ভক্তি-বিশ্বাস, 
সেই আনন্দ-তৃপ্তি, আমোদ-মাহলাদ নাই। সবই 
আছে অথচ ধাঁক। ফাঁকা মনে হুয়। তাই পৃজায় 
মন অধিকতর সত্যাভিমুখী হওয়া! তো দুরের 
কথা, বিপরীতটাই যেন হুইতেছে। কাজেই 
স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে-_কেন এমন হয়? 

উত্তরে বলিতে হু, উৎসব আমর] করিতেছি 
ঠিকই, কিন্ত যে মা-কে কেন্ত্র করিয়া আমাদের 
উৎসব, সে মা-ই আমাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে 
নাই। মা-কে উৎসৰের আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু 
হইতে দুরে সরাইয়। রাখিয়া মায়ের পুঞ্জাকে, 
হার চিন্তাকে আমর] গৌণ করিয়। ফেলিতেছি। 


তাই এই পুজ! আমাদের নিকট রসহীন অপূর্ণ 


বলিয়া মনে হয়। আর সেইঙন্যই বোধ হয় 
উহাকে সরস করিতে, পূর্ণ করিতে শরণাপন্ন হই 
আধুনিক হাক্ক। পৌশাক-পরিচ্ছদ ও বাহিক বহুতর 
বিলাম-ভূষণের | গ্রতিয়া গঠনেও নজর দেই 
ঠিকই, কিন্ত তাহাতে জগজ্জননীর ভাব কতখানি 
ফুটাইয়। তুলিতে পারিলাম, মৃতি ধ্যানাস্থগ 
হইয়াছে কিনা, মায়ের মৃতি দেখিয়া! লোকের মনে 
দগজ্জননীর ভাব কতটা আমিল--সেই দিকে 
ক্ষ্য নাই। আসল লক্ষ্য হইল প্রতিমা-অবলম্বনে 
আট” কতখানি ফুটাইতে পারিলাম তাহার 
দীকে। এ যেন মায়ের প্রতিমাকে অবলম্বন 
করিয়া “আএর প্রতিযোগিতা । শ্রীরামকষ 
বলিতেনঃ “গ্রতিমায় আবির্ভাব হতে গেলে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--নম লংখ্যা 


তিনটি জিনিসের দরকার, প্রথম পৃঁজাবীর ভক্তি, 
দ্বিতীয় প্রতিমা সুলার হওয়। চাই, তৃতীয় 
গৃহন্বামীর তডতি।” ( কথাম্বত, ২1২২৩) এই 
তিনটিরই আমাদের অভাব । . 

তারপর পৃজ! আরস্ত হইবার বেশ কিছুদিন 
পূর্ব হইতেই শ্তরু হয় টা্। আদায় করিবার নাষে 
লোকের উপর নান! জুলুযবাজী যাহা সাধারণ 
মানধকে শঙ্কিত করিয়া তোলে। তাহা ছাড়া 
বাঝোক়ারী পুজার উদ্ভোক্তাদের একালের সঙ্গে 
অন্ত্বলের রেষারেষি হইতে উদ্ভুত অস্থাস্তকর 
পরিস্থিতির শিকার হুন সাধারণ মান্য । বিশেষ 
করিয়! সহর ও সহরতলীর বাসিন্দাদের এ সময় 
দিন কাটাইতে হয় এক অঙ্গানা আশঙ্কা ও 
আতঙ্কের মধ্য দিয়া। এইসব আশঙ্ক।-আতঙ্ক 
ক্রমে গ্রামাঞ্চলেও সংক্রামিত হইতেছে। 

পূজার অন্তান্ত অনুষ্ঠানের বেলাতেও একই 
কথা । সকাল হইতে অধিক রাত্রি পরাস্ত মণ্ডপে 
মাইক বাজিয়াই চলিয়াছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, 
তাহাতে মাতৃসহ্গীত খুব কমই পরিবেশিত হয়। 
তাহার পরিবর্তে পরিবেশিত হয় আধুমিক 
সিনেমার বিভিন্ন ধরনের হান্ধ। গান। তবে 
ব্যতিক্রম যে নাই তাহা নছে। পারিবারিক 
পূজায় তে! বটেই, বহু সার্বজনীন পুজাতেও 
প্রতিম! শান্ধাস্থমো দিতভাবেই নিগ্নিত হয়, পৃজাও 
যথারীতি নিখু'ততাবে করিবার যথেষ্ট চেষ্টাও 
কর্মকতারা করেন। তবুও ইহা অনন্বীকার্ধ যে 
অধিকাংশ দার্জনীন পৃজাতেই পৃজার যথাবথ 
পরিবেশ রক্ষিত হয় না এবং রক্ষা করিবার প্রতি 
দৃিও দেওয়া হয় না। 

আজকাল বছ সার্বজনীন পৃজা-কমিটির 
উদ্ধোগে পুজা উপলক্ষে ভ্রাণ-কার্ধের জন্ত কাপড়- 
চোপড়, ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়! বিতরণের 
জন্ত এগুলি সরকারের বা কোন স্বেচ্ছাসেবী 
প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলিয়া দেওয়া হ্য়। কোন 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


কোন ক্ষেত্রে অব কমিটি নিজেই এগুলি ছুস্থদের 
মধ্যে বিভরখ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়াও 
পূজার সময় গরীব-ছুঃখীকে সাধ্যমতো খাওয়ানোর 
ব্যবস্থাও অনেক পুজা-কমিটি করিয়া থাকে। 
বল! বানুলা, এই জাতীয় উদ্চম সর্বধ। প্রশংসনীয় । 

সার্বজনীন পৃজায় রাজনৈতিক জলবিশেষের 
কোন নেতাকে, মন্ত্রীকে বা গণ্যমান্ত ব্যক্তিকে 
পৃজা-কৰিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক করা আজকাল 
একটা ফ্যাশন? হইয়। দাড়াইয়াছে । আমরা ইছার 
নিন্দা করিতেছি না। বরং সমর্থনই করি; কারণ 
এই জাতীয় ব্যক্তিদের নিকট আমাদের প্রত্যাশ! 
অনেক বেশি । তাহার] ইচ্ছ। করিলে নিজেদের 
আচার-আচরণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতাৰ 
দ্বারা বর্তমান পৃঙ্গা-গ্রতিকৃল পরিবেশকে ব্দলাইয়। 
পূজান্কুল পরিবেশকে ফিরাইয়া আনিতে সব 
চেয়ে বেশি সাহায্য করিতে পারেন। তাহার] 
চেষ্টা করিলে পৃঙ্ধার বিশুদ্ধভাব রক্ষা কর! 
মোটেই অসম্ভব নয়। তীহাদ্দিগকে মনে রাখিতে 
হইবে ষে, মণ্ডপে পুঞ্জার বিশ্তুদ্ধতাব রক্ষা কর! 
পূজার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাহাদের একটি 
নৈতিক দাত্িত্ব। কাঁজেই এইসব পৃষ্ঠপোষকদের 
এবং পূজার প্রগতিপস্থী আধুনিক উদ্তোজাদের 
নিকট আমাদের নিবেদন £ আগে যেমন একদিকে 
ছিল পুজা এবং পুজার সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্ত দশ 
ধকষের আমোদ-আহলাদ, সেইরূপ অপরদিকে 
ইল পৃক্মার পরিবেশের বিশুদ্ধতা ও গান্তীর্ধতা 
এখনও তাহাই করিতে হইবে-_অর্থাৎ পুঙ্গায় 
ঘাগের সেই পরিবেশকে ফিরাইয়া আনিতে 
ইবে। তবেই পরিশ্রম নার্থক হইবে। পূজার 
উদ্বেহাও সিদ্ধ হইবে। 


কথাগ্রসঙ্গে 


6৪৭ 


রী 


আজ যেন চতুর্টিকে ক্ষয়ের বিভীষিক|। 
এই ক্ষয়কে জয় করিতে হইলে জগজ্জননীর নাষে 
তাহার সকল সম্ভানকে এক হইতে হুইবে। 
মায়ের নামে সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে বহুমত, 
বনুনীতির ব্যবধান দুর করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত 
সজ্ববন্ধতায় সকলকে একপ্রাণ হুইয়। কল্যাণের 
পথ অন্থদরণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে 
হইবে, সর্বশজিময়ী আমাদের জননীকে স্মরণ 
করিয়! জামরা বীর্ধবান হুইব, শ্রন্ধাবান, চরিত্রবান 
হইব। হীন স্বার্থপরতা বিসর্জন দিয়া আমরা 
আত্মত্যাগী হইব। তবেই মায়ের যোগ্য সস্ভান 
বলিয়া সগর্বে পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা আমর! 
লাভ করিব। 

আসম্ মহীপূজার প্রাক্লগ্নে সর্বশজিম্রী 
আমাদের জননীকে চণ্তীর ভাষায় প্রার্থন! 
জানাই : 


যন্তাঃ প্রভাবহতুলং তগবাননস্তো 
্রশ্ধ। হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ। 
সা চ্তকাখিলজগৎপরিপালনায় 
নাশায় চাস্থরভয়ম্ত মতিং কবোতু ॥ 
( চত্তীঃ 818 ) 


ভগবান লহুম্রবদন বিষু, ত্রক্ষা। ও শিব বাহার 
অনুপম প্রভাব ও শক্তি বণ! করিতে অক্ষম, 
সেই চণ্তিক! নস্গগ্র বিশ্ব-পরিপালনের নিমিত্ত এবং 
আমাদের অন্থরভীতি বি্নাশের জন্য ইচ্ছা 
করুন। অশেষ কপাপূর্বক তিনি আমাদের নর্ধ- 
প্রকার ছুঃখ, দৈম্ত, ক্লেশ, পাপ, তাপ, শোক 
দূর করুন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেন আমরা 
আহ্াদের দীণড গৌরব লাভ করিতে সক্ষম হই। 


স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত প্র 
[ ভগিনী নিবেধিতাকে লিখিত ] | 
১১ 
আলমোড়া 
৪ জুলাই, ১৮৯৭ 
প্রিয় মিস্‌ নোবল্‌, | 
একদিকে স্টাডি নীরব রয়েছে । তার পুস্তিকা্লির থেকে বোঝা 
যাচ্ছে সে ব্যাপারটার থেকে প্রায় হাতগুটিয়ে ফেলেছে, আর অভেদানন্দ মাঝে 
মধ্যে কেবল নৈরাশ্টজনক কাতরোক্তি পাঠাচ্ছে। অন্যাদিকে তোমার প্রাণশক্তি ও 
সুর্ধালোকে ভরপুর চিঠিগুলি আমার মনে শক্তি ও আশা বহন করে আনে এবং 
ঈশ্বর জানেন এখন আমার মন বিষগ্রভাবে তাদেরই পথ চেয়ে আছে 1." 
ভারতবর্ষে বক্তৃতা ও শিক্ষা দিয়ে কোনও লাভ হবেনা । আমাদের যা 
দরকার তা হল গতিসঞ্চালক ধর্ম । এই জিনিসট] দেখিয়ে দিতেই আমি কৃতসঙ্থল্স। 
“ইন্সা-আল্লাহ্‌” (ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে )-__মুসলমানেরা যেমন বলে থাকেন, কিংবা 
বৈদ্াস্তিকরূপে আমার যেমন বল উচিত, যদি আমাদের মনুয্যদেহধারী ঈশ্বরেরা 
এরূপ ইচ্ছা করেন, বিশেষ করে ইংলগ্ের এসব শ্বেতাঙ্গ ঈশ্বরেরা কারণ ঠিক 
এখনই সহানুভূতি ও ধন এই ছুই রূপে শক্তি তাদেরই বরায়ত্ব। তাছাড়া, আমার 
স্বদেশবাসীদের কাছ থেকে কোনও রকম সাহায্য পাবার আশ। যৎসামান্য । 
“জেলিফিশ.-এর মতো পদার্থে গঠিত এই ভারতব্ধায় অক্টোপাসের কার্ধকরী হয়ে 
উঠতে এখনও বহু বংসর লেগে যাবে । এরা আমার ব্যাপারে যে উৎসাহ দেখাচ্ছে 
তাই দিয়ে যেন বিভ্রান্ত হ'য়োনা। এসব ফেনোচ্ছাসমাত্র। যখন সত্যিসত্যিই 
 দ্বাম দেবার সময় আসবে, তখন এদের বেশির ভাগেরই আর টিকি দেখা যাবেন] 1" 
প্রভূত ভালবাস! জানিয়ে, 
তোমাদের চিরসত্যাবন্ধ 
বিবেকানন্দ 
পুনশ্চ ঃ মিসেস জনসনের কি খবর? আমি চলে আসার আগে 
তিনি ষে আমাকে চিঠি লিখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দ্িয়েছিলেন--আজ অবধি এক 


ক 80000179 91191865 ০1, 15000, 2989361977 সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত পরগালির অন্ত 
দুখানা পয়ের ধঙ্গানবাদ ।--সঃ 

৬ পূর্বপ্রকাশিত অংশের জন্য 'বাণী ও রচনা' লপ্তম খণ্ড (১৬৬৯), উদ্বোধন কার্যালয়, পণঃ ৬৬৩-৬৯ ভুষ্টাবা। 

& লোড ইসাবেল দাগেসন --এ'রই বাড়িতে জ্বামীজার সাহত নিষোদিতার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। 


আস্ষিম) ১৩৯৪ ] স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৪৯৯ 


অক্ষরও ত পেলামন! | এর পরে যখন তার সঙ্গে দেখ হবে তাকে আমার চিরন্তন 
ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা দিও, লেডি ইসাবেলং ও “সিসেম”ও বন্ধুদের সবাইকেও দিও | 


বি 
২ 


মঠ, বেলুড়, 
হাওড়া জেলা, বদদেশ 
৪ এপ্রিল ১৯০১ 


স্েছের মার্গট, 
: এইমাত্র মিঃ আর দত্বের৪ কাছ থেকে একটি চিঠি এল। তার মধ্যে তিনি 


তোমার ও ইংলণ্ডে তোমার কাজের সবিশেষ প্রশংসা করে আমাকে অনুরোধ 
করেছেন যাতে আমি চাই যে তুমি আরও বেশিদিন ইংলণ্ডে থাক। 

মিঃ দত্ত তোমার সম্বন্ধে অনুগ্রহ করে যে সব খবর পাঠিয়েছেন তাতে যে 
আমি উল্লসিত হয়ে উঠেছি এ বুঝতে বিশেষ কল্পনাশক্তির আবশ্যক নেই। 

অবশ্যই তোমার যতদিন মনে হবে ভালভাবে কাজ করতে পারছ ততদিন 
তুমি থাক। ইযুম তোমার প্রসঙ্গে মা! ঠাকরুণের« সঙ্গে কথা বলেছিল এবং তিনি 
তোমার চলে আস। চান এইরকম জানিয়েছিলেন। স্বভাবতঃই' এ হল শুধু তার 
ভালবানা ও তোমাকে দেখবার জন্যে আগ্রহের প্রকাশ__এই মাত্র । তবে বেচারী 
ইয়ুম এই একবারই অতিরিক্ত গাস্তীর্সহকারে কিছু নিয়েছিল, যার ফল হচ্ছে এত 
সব চিঠি। যাই হ'ক, এমনটা যে ঘটেছে এতে আমি খুশি, কারণ এর দরুন মিঃ 
দত্তের মতে! একজনের কাছ থেকে, ধার ক্ষেত্রে আত্মীয়স্থলভ অন্ধপ্রীতির অনুযোগ 
খাটবেনা, তোমার কাজকর্ম সম্পর্কে এত কিছু জানতে পারলাম । 

আমি ইতিমধ্যেই মিসেস বুল্‌কে এ ব্যাপারে লিখেছি । অবশেষে আমি 
এখন ঢাকায় এসেছি, এখানে কয়েকটা বন্তৃতাও দিয়েছি। আগামীকাল চন্দ্রনাথ 
যাত্র। করব, এই চন্দ্রনাথ হল বাংলার শেষ পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত চট্টগ্রামের নিকটবর্তাঁ। 
আমার সঙ্গে আছেন আমার মা, মাতৃস্থানীয়া এক আত্মীয়! (80), সম্পর্ষিত 
এক বোন (০০9510 ), সম্পর্কিত এক ভাইয়ের (€ ০০510 ) বিধবা পত্বী এবং 
ন'জন ছেলে । এঁপা সবাই তোমাকে ভালবাসা জানাচ্ছেন । 

এইমাত্র মিসেস বুলের কয়েকছত্র এক চিঠি ও মিঃ স্টাভিরও একটি চিঠি 
পেলাম। যেহেতু এখন কয়েকদিন আমার পক্ষে চিঠি লেখ! সম্ভব হবে না, তাই 


ও শঁসসেম ক্লাব, নামক মাহলা সাঁমাতর সদস্যদের । নিবোদিতা এই সাঁমাতির একজন সভ) ছিলেন। 


৪ প্রীরমেশচচ্্র দত, আই, সি, এস। ইন অবসর নেবার পর যখন ইংলগ্ডে বাস করাঁছলেন তখন ভাঁগন” 
নিযোদতার সঙ্গে পাঁরচিত হন। 

& শ্রীশ্রী সারদা দেবী। 

& এই চিঠিটি পৃববঙ্গ ও আগাম পারভ্রমণকালে যখন স্বানীঞ্াী ঢাকায় যান তখন লেখা হরোছিল। 


৫৩৬ উদ্োধম [ ৮০তহ বর্ধ--৯ম পংখা। 
তোমাকে বলছি যে মিসেস বুল্‌কে তার চিঠির জন্যে আমার হয়ে ধন্যবাদ দিও 
এবং তাকে একটু বলো যে আমি এইমাত্র ডেট্রয়েটের মিস্‌ গ্রীনস্টাইডেলের*' কাছ 
থেকে একটি দীর্ঘ পত্র পেয়েছি। তাতে সে মিসেস বুলের একটি সুন্দর চিঠির উল্লেখ 
করেছে। স্টাডি লংঘ্যান্সকে দিয়ে 'রাজযোগ'-এর পরবর্তী আর কোনও সংস্করণ 
প্রকাশ করানোর বিষয়ে লিখেছে । এ সম্বন্ধে বিবেচনা যা করবার তা আমি 
মিসেস বুলের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি এ ব্যাপারে স্টার্ডির সঙ্গে কথ! বলে য? 
ভাল বোঝেন তা করবেন । 

তুমি স্টািকে আমার আস্তরিক গ্রীতি জানিয়ে একটু বলে দিও যে আমার 
পথচলতি অবস্থার জন্যে তার চিঠির উত্তর দিতে সময় লাগবে এবং ইতিমধো 
বিষয়টার দেখাশোনা মিসেস বুল্‌ করবেন । 

চিরস্তন ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিয়ে, ' 


বিবেকানন্দ 


৭ মিস ক্রীস্টীন গ্রান:স্টাইডেল, গ্বামীজীর আমোরকান শিষ)া। ইনি পরবাত'কালে ভারতে এসে 
ভাঁগন? ছ্রীস্টীন নাগে পারাচিত হন ও ভাঁগন৭ নিবেদিতার কাজে সহযোগিতা করেন। 


শ্রীরামকষ্জ-ভাব প্রচার 
স্বামী গম্ভীরানন্দ 


আমর! আজ এক যুগসদ্ধিক্ষণে এখানে সমবেত 
হয়েছি। শ্রীরামরুষেের আবির্ভাবের পরে দেড়- 
শত বছর অতিবাহিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সজ্ঘ 
স্থাপনের পরেও একশত বছর কেটে গেল। 
ইতিহাসের দৃষ্টিতে একশ-দেড়শ বছর এমন কিছু 
দীর্ঘ সময় নয়। বুদ্ধের প্রভাব প্রার় আড়াই- 
মহুত্র বছর ধরে চলেছে এই পৃথিবীতে । যীশ্ু- 
ধীঃ দু'হাজার বছর পরে আজও তাঁর প্রভাব 
বিস্তার করছেন। মহম্মদও দেড়হাঞ্জার বছর 
পরে আজও চারদিকে স্থপরিচিত । শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রভাব চঙ্গবে কতপহশ্র বছর ধরে তার ধারণাও 
আমরা করতে পারি না। সে সমস্ত দীর্ঘ 
লঙয়ের তুলনায় একশত দেড়শত বৎসর খুবই হ্বল্প। 
তথাপি এই স্বল্প সময়ের ভেতরে শ্রীরামকৃষ্ের 


ভাব যেরূপে চারদিকে প্রদারিত হয়েছে, দেখে- 
শুনে অবাক হতে হয়। কত শওঙ-সহত্র শ্রীরাম 
মঠ-মন্দির ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। কত সমাজ 
স্থাপিত হয়েছে। কত সেবা-সম্নিতি হয়েছে। 
কত আলোচনাচক্র এখানে_এদেশে, ওদেশে 
হয়েছে তার সংখা। কে রাখে? কে জানতে 
পারে অজ্ঞতভাবে কিরূপতাবে শ্রীরামরুষের 
তাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে? তার একটা 
তর দৃষ্টান্ত আমর! পাই আমাদেরই একজন সাধুর 
মুখে। তিনি গিয়েছিলেন মন্কোতে মাস কয়েক 
আগে। সেখানে রাশিয়ানরা, অপরিচিত তারা। 
এনে তাকে জানিয়ে গেল, “আমর! শ্রীরাষরুষের 
ভাবে ভাবিত।” কেউ কেউ এমনও বললে, 
“আমর! শ্রীরামরুষের দর্শন পেয়েছি ।* সেখানে 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


তো শ্রীরামরুষের ভাব প্রচার করতে জামর! 
কেউ যাইনি । সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি পর্যন্ত 
দুর্ঘত। তথাপি সে-স্থানে প্ীবামকঞ্ণ এমনিভাবে 
আত্মপ্রকাশ করেছেন যা! আমাদের কল্পনাতীত। 
এই ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে শ্রীরামরুষ্জের প্রভাব 
হা দেখে অবাক হতে হয়। তার সম্বদ্ধে বিদেশীরা 
কত জীবনী ও সমালোচনা-গ্রন্থ লিখেছেন এবং 
পাশ্চাত্য জগতে কোন কোন মনীষী এমন কথাও 
বলেছেন যে, মানবজাতির তাবী সমন্বিত 
বিকাশের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে অবশ্যই 
গ্রহণ করতে হবে। 

প্রীরামকষ্খ নিজেও জানতেন যে, এমনটি 
হবেই হবে। মা তীকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। 
তিনি জানতেন যে তিনি এসেছিলেন নরেনকে 
সঙ্গে করে, অথণ্ডের ঘর থেকে । আরও কত 
ঘটনা! মনে পড়ে। তিনি যখন ক্ষুদ্র বালক- 
গ্দাধর, তখন চিন্ধণ'াখারী তাকে মাল্যচন্দন 
দিয়ে ভূষিত করে বলেছিল, “গাই, একসময়ে 
তোমাকে মকলে অবতার বলে মানবে, কিন্ত 
তখনও মনে রেখে চিহ্ছশীখারী তোমাকে প্রথম 
অবতার বলে শ্বীকার করেছিল।” তারও অনেক 
পরে ভৈরবী ব্রাক্ষণী দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রচার 
করেছিলেন যে, শ্রারামকৃষ্খ অবতার । সকলে 
মানতে চায় না; স্থতরাং তিনি প্ডিত সমাজকে 
ডেকেছিলেন। ভৈব্রবীর যুক্তিতর্ক শুনে এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত লক্ষণাদি দেখে, তারই সম্ুখে 
তারা--পত্তিত সমাজ সিদ্ধান্ত করেছিলেন ষে, 
ইনি সত্যিই অবতার । শ্রীরামরুষের কাছে 
তখনও ভক্ত সমাগম আরম্ত হয়নি । সংসারীদের 
সঙ্গে সংসারের কথ। বলে বলে মনে হচ্ছিল তীর 
ঠোট জলে যাচ্ছে। তারপর ম৷ কালী তাঁকে 
দেখিয়ে দিলেন, তক্তর! সব আসবে, তাদের সঙ্গে 
তিনি সত্কথা বলতে পারবেন এবং আনন্দ 
পাবেন। 


শ্রীয়ামকফ-ভাৰ প্রচার 
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তারপরে, প্ররামকঞ্ের একখানি ফটো! 
শ্রী্ীম। পুজো করতেন নিজের ধরে। দেখে 
ভ্রীরামক্। তাতে পুণ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন এবং 
বলেছিলেন, এ উচ্চ সমাধি অবস্থার ছবি, কালে এ 
ছৰি ঘরে ঘরে পৃজিত হবে। এমনিতাবে আরও 
কত দেখতে পাই। তিনি যখন রোগশব্যায় শাঙগিত, 
কাশপুরে তখন শ্রীমাকে বলেছিলেন : “দেখগো। 
আমি এমন এক জায়গায় গিয়েছিলাম, যেখানে 
দেখলুষ সব সাদা সাদ। মুখ ।” সাদ] সাদা মুখ 
কি, তার অর্থ মা তখন বুঝতে পারেননি। পরে 
বুঝতে পেরেছিলেন, যখন ভগিনী নিবেদিতা, 
ওলি বুল প্রভৃতি আপতে শুরু করেছিলেন। এ 
অবস্থায় শ্রীরামকফেের মন সার বিশ্বে ছড়িয়ে 
পড়েছিল, কারণ সমস্ত বিশ্ব যে তারই। 

আরও পরে আমর! দেখতে পাই যে তিনি 
সজ্ঘ স্থাপনের জন্ত কত প্রচেষ্ট! করেছেন। তিনি 
যখন দেখছেন যে, তক্তদের আসতে দেরি হচ্ছে 
তখন 'কুঠি'র ছাদে উঠে ডাকছেন, “ওরে তোরা 
সব আয়। তোদের না দেখে আর নংসারীদের 
সঙ্গে কথা বলে বলে আমার মন যে বড়ই তিক্ত 
বিরক্ত হয়ে আছে” তীর আহ্বানে প্রথমে 
এলেন ব্রাহ্ম সমাজের লোকের! ধার! তাঁকে 
একজন দিজ্ধ সাধক মহাপুরুষ বলে শ্বীকার 
করলেন। কিন্ত সেই পর্স্তই তে! শ্রীরামকের 
আগার অর্থ ছিল না। ম্থতরাং তারপর এলেন 
রামচন্দ্র দত্ত, মনমোহন মিত্র গ্রভৃতি ভক্তবৃঙ্গ ধারা 
তাঁকে অবতার বলে শ্বীকার করলেন। কিন্তু 
তারা তাকে দেখতে চাইগেন প্রাচীনের 
আলোকে । এর মধ্যে নতুম ভাবধারা আছে 
যার বার! জগৎ পরিপ্লাৰিত হবে এবং নতুনভাৰে 
গড়ে উঠবে মানবসমাজ--সেট। তারা তখনও 
বুঝতে পারেননি । তাই শ্ররামকষের আহ্বান 
পরিপৃতিলাত করল না । অতএব ভার পরে তার 
সঙ্কে মিললেন নরেক্জরনাথ প্রভৃতি যুবকরা যাদের 
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মন ছিল উদ্ধার এবং শরীর-মনে ছিল যথেষ্ট শক্তি, 
নতৃনভাব গ্রহণ করে তাকে রূপ প্রদান করার 
মতন। সেই প্রকাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ভাব 
প্রচার করে চলেছিলেন। যদিও তিনি মা" 
কালীর নিকট ইঙ্গিত গেয়েছিলেন যে, তার 
আগমনকে অবলম্বন করে পৃথিবী জাগবেই 
জাগবে, এবং যেমন নাকি বলেছিলেন মহাপুরুষ 
স্বামী শিবানন্দজী, “শ্রীরামকষ। যখন এসেছিলেন 
অবতার হয়ে তখন তিনি জগতের ব্রহ্মকুণ্ডলিনীকে 
জাগিয়ে দিয়েই এসেছিলেন ।* স্থুতরাঁং সেট 
যে আপন গতিতে, আপন শক্তিতে চারদিকে 
ছড়িয়ে পড়বে, সেট শ্রীরামকৃষ্ণের জানাই ছিল। 

তথাপি তিনি, নিঙ্জে কাজ থেকে বিরত 
হনমি। যেমন নাকি শ্রকুষ্ষ বলেছেন গীতা 
(৩২২ ) অর্জুনকে : 

ন মে পার্থান্তি কর্তব্য, ভ্রিযু লোকেষু কিঞ্ণন। 
নানবাগ্তমবাণ্ুবাং বর্ত এব চ কর্মণি। 

-হে অর্জুন, আমার এমন কোন কাঞ্জ নেই তিন 
লোকে য! নাকি করণীয়। এমন কিছু নেই যা 
নাকি আমি পাইনি বা যা আমাকে পেতে হবে। 
তথাপি আমি কাজে লেগে আছি। কেন? না, 
উিৎসীদেমুরিমে লোকা ন কুর্াং কর্ম চেদহম্‌।। 
(এ, এ২৪)--আমি যদি কর্ম না করি জগৎ 
উৎসন্নে যাবে। স্থৃতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ, সব জেনে- 
শুনেও কাজে লেগেছিলেন। কি জন্ত ? আমাদের 
শিখিয়ে দেবার জন্ত। আমাদের অবকাশ দেবার 
জন্ত যাতে এই মহৎ কাজটিতে নিজেকে উৎসর্গ 
করে আমরা কৃভার্থ হতে পারি, আমাদের জীবন 
পরিপূর্ণ হতে পারে। 

রামচন্ত্র সেতু নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে 
তে৷ কাঠবিড়ালীর ছুটে! বালি ফেলে দেবার 
কোন প্রয়োজন ছিল না। তথাপি কাঠবিড়ালী 
নিজেরই আগ্রহে ছুটি-ছুটি করে বালি সেখানে 
ফেলেছিল। তার ছার] সেতুবন্ধনের কোন 


উদ্বোধন. 
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উপকার না হলেও, .কাঠবিড়ালী তার দ্বার! 
কৃতার্থ হয়েছিল। সেই কৃতার্থতার জন্তই শ্রীরা- 
কষ নিজে আঘর্শ স্থাপন করেছিলেন আমাদের 
চোখের দামনে, যাতে আমরাও এমনিভাবে 
কাজ করে নিজেরা চরিতার্থ হতে পাতি, 
আমাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত করতে পার্সি। 

কি করেছিলেন তিনি? প্রথমতঃ আমর 
দ্বেখতে পাই যে তিনি নিজে ভক্তদের বাড়ি বাড়ি 
গিয়ে নানাভাবে প্রচার করছেন। ছুঃখ করে 
বলছেন, “নিত্যানমন্দ ষেমনভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে 
হরিনাম প্রচার করেছিলেন, তেমনিভাবে করতে 
আমারও ইচ্ছে হুয়। কিন্তু মা শরীরটাকে এমনি 
করে রেখেছেন যে আমি গাড়ি ছাড়। চলতে 
পারি না।” তথাপি তিমি ষেতেন বনু বাড়িতে। 
গিয়ে সেখানে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। 
তার্দের কীর্তনাদিতে যোগ দিতেন। তাদের 
মনে ভাব জাগিয়ে দিতেন। তখনকার ব্রাঙ্ধ- 
সমাজে নিয়মমাফিক গান-বাজনার মধ্য দিয়ে 
পুস্তক ও শতিপাঠ ইত্যাদি তারা করে যেতেন 
বটে, কিন্তু তার ভেতরে যেন একট| জীবস্তভাব 
ছিল না; একটা অন্কুপ্রেরণা, উদ্দীপন! ছিল না। 
শ্ররামকৃষ। তাদের ভিতর জাগিয়ে দিলেন সেই 
উদ্দীপনা । তাদের ভিতর জাগিয়ে দিলেন 
প্রেরণা । ডুব ডুব ডুব বূপসাগরে আমার 
মন তেমনিভাবে যে ডুব দিতে হয়, শুধু 
উপর উপর ভালে চলে না, সেই ভাব শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাদের ভিতর সঞপ্ীবিত করেছিলেন। এরকম 
বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন দেখে দক্ষিণেশ্বরে 
অবস্থানকারী হাজরা মশাই তাকে বললেন, 
“আপনি পরমহংন, এক জায়গায় বসে থাকবেন, 
অত ঘুরে ঘুরে বেড়ান কেন?” শ্রীরামকৃষের 
ভাবই এমন ছিন যে কখন কখন যখন এরকম 
উদ্টোপান্ট। কথ! তীর সামনে উপস্থিত হত 
তখনই তিনি মন্দিখের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ঝাউ 
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তলার দিকে চলে ঘেতেন। সেদিনও তাই হল। 
ঝাউতলার দিকে চলে গেলেন। ফিরে এসে 
বললেন, “তোমার কথা শুনবে না। আমার 
যদি দরকার হয় তবে জলসা্ড খেয়েও বাড়ি 
বাড়ি গিয়ে তগবানের নাম শোনাবো! |” তাই 
তিনি করেছিলেনও শেষপর্বস্ত। রোগশঘ্যায় 
পড়েও তিনি ভক্তদের নিকট ভগবানের নামই 
করেছিলেন । 

তারপরে, তিনি শ্রীমাকে বলেছিলেন, 
“দেখগো, আমার পরে তোমাকে অনেক কাজ 
করতে হবে।” মা বলেছিলেন, “আমি মেয়ে- 
মানুষ, আমি কি করে এসব করতে পারি ?” 
বললেন, “তুমি পারবে, তোমাকে করতে হুবে।” 
আর তিনি জগম্মাতার উদ্দেন্ঠ অন্যারী, যাতে 
অপরেরা তার ভাব গ্রহণ করে প্রচার করে 
তার জন্য নানাজনকে উৎমাহিত করতেন । যেমন 
কেছারবাবু, যেমন রামচজজ দত্ত মশাই, যেমন 
গিরিশচন্তর ঘোষ। তিনি বলতেন, “এরা যদি 
শিথিয়ে-টিকিয়ে ভক্তদের নিয়ে আনে তাহলে 
আমাকে অত কথা বলতে হয় না। ছুচার 
কথা বললেই তাদের জ্ঞান হয়ে যায়।” স্থতরাং 
তিনি চাইতেন যে অপরেরাও তার হয়ে 
নানারকম প্রচার করুক, তার তাবের প্রচারের 
জন্ত তারা কাজে লাগুক। এভাবেই তিনি 
স্বামী বিবেকানন্দকেও গড়ে তুলেছিলেন 
এবং তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন--কিভাবে সব 
তাইদের একসঙ্গে ধরে রাখতে হবে, কি করে 
সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কি করে মঠ 
পরিচালনা করতে হবে। নরেন্্রনাথ দত্ত (স্বামী 
বিবেকানন্দ) পরে একসময় - প্রমদাদাস মিত্র 
মশাইকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন যে 
ঠাকুর ডাকে এই কার্ধ করার ভার দিয়ে গেছেন। 
একধাট] তার সম্মৃথে হ্বীকূত। এট! আমাদের 
একটা কর্ননা-প্রশ্থত জিনিস নয়। তক্তগ্রবর 


শ্রীবামকষ্-তাষ প্রচার 
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্থরেন্রনাথ মিদ্রকে তিনি দর্শন দিয়ে) এবিষয়ে 
অর্থব্যয়ের জন্ত উৎমাছিত করেছিলেন। কাশী- 
পুরে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীঠাকুর হ্বামীজী এবং 
অন্তান্ত আরও দশজনকে গেরুরা বস্ত্র দিয়েছিলেন 
এবং তাদের দিয়ে ভিক্ষা! করিয়েছিলেন। এই 
সঙ্ঘ স্থাপন শ্রীরামকষ্চই করেছিলেন স্বামী 
বিবেকাননা এবং অন্ান্ত ভক্তগণকে অবলম্বন 
কবে। | 

তিনি বিভিন্ন ভক্তকে দীক্ষা দিয়েছিলেন বলে 
নানা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে । লীলা প্রসঙ্গের মতে 
তিনি বৈকুঃনাথ, তে্চজ্জ, নিরঞ্জন প্রতৃতিকে 
আপবী বা মাসী দীক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীরাম 
কষ্ণ-গু'থি-লেখক অক্ষয়কুমার স্নে লিখেছেন থে, 
তিনিও কল্পতরু দিবসে মন্ত্রদীক্ষ! পেয়েছিলেন। 
স্বামীজী শ্রী্রঠাকুরের কাছ থেকে রামমন্ত্ 
পেয়েছিলেন এটা সুপ্রসিদ্ধ ঘটন।। এছাড়।, 
শাক্ভী দীক্ষা! বা গুরু হতে পিস্ে শক্তি স্চারের 
অনেক ঘটনা জানতে পারা যায়। কাশপুরে 
রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় সমস্ত শক্তি 
নরেশ্্রনাথকে প্রদান করে ফকির হয়েছিলেন বলে 
অশ্রত্যাগ করেছিলেন । কল্পতরুদিবসে অনেককে 
ম্র্শ করে তার্দের মধ্যে ভগবস্তাব উদ্দীপিত 
করেছিলেন। তাছাড়। দক্ষিণেশ্বরাদি স্থানে কত 
বাচাল ব্যক্তিকে ম্পর্শনানতরের দ্বার তর্কে পরাজিত 
করেছিলেন। আর শাস্ভবী দীক্ষা বা গুরু এবং 
শিষ্ের উভয়ের অজ্ঞাতসারে গুরুশক্তি শিত্ে 
সঞ্চারিত হয়ে তার জ্ঞানোম্মে করার কত 
ৃ্াত্তই ন। আছে! তার দরশনি, সপ্শন, বাক্য- 
শ্রবণ ইত্যাদির বার] কত আগন্তকই ন৷ গ্রভাবিত 
হয়েছেন। 

তার ভাবপ্রচারের নানা উপাক্স তিনি নিজে 
দেখিয়ে গেছেন, করে গেছেন। আমর! নেই 
পথে যাতে পরিচালিত হতে পারি তিনি তার 
ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। কেমন। জামাদের ক্ষমতা 
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সলীম। আমর!কি করতে পারি? আমাদের 
নিজেদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। ঠাকুর যি 
করিয়ে নেন তবে তার প্রভাবে আমাদের দ্বার! 
কিছু কর! সম্ভব হবে। এই প্রার্থনা করে 
আজকে জঞ্ি শেব করছি যে ঠাকুর আমাদের 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তষ বধ--৯ম সংখ্যা 


সৎ বুদ্ধি দিন) তিনি আমাদের সংপথে 
পরিচালিত করুন যাতে তীর জপিত দায়িত্ব 
বহম করতে পারি। তাঁর ভাবগ্রচারধারার 
ভেতর, একটুখানি অবদান দিয়ে যেন আমর! 
চরিতার্থ হতে পারি ।* 


*. ৯ মাচ ১৯৮৭, শ্ীরামকৃকদেষের শুভ আবির্ভাবের দেড়ণত বৎসর এবং শ্ীরামকৃফ সঞ্ঘের় একশত 
বংসর পাত উপলক্ষে বেলুড় বঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ধম'সভায় রামকফ মঠ ও রামড়ক মিশনের অধাক্ষের 


অভিভাষণ। 


আনন্দময়ীর আগমনে সানন্দ ঠাকুর 
শ্রীম্ববোধরঞন রায় 


ঠাকুর একবার ভক্তদের বলেছিলেন, 
“চিড়িয়াখানা দেখাতে লয়ে গিছ লে! । পিংহ্দর্শন 
করেই আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম! ঈশ্বরীর 
বাহছনকে দেখে ঈশ্বরীর উদ্দীপন হলে! ।” 
(প্রীষ্ীরামকষ্ণকথামৃত, ৪1১১১) মাত্ৃ- 
ভাবোদ্দীপনই ঠাকুর শ্রীরামরুষজের মাতৃমগ্নতার 
নিগৃঢ় রহুস্ত। কালীরূপিণী অথবা ছূর্গারূপিণী 
জগন্মাতার যে-কোন অনুদঙের সম্পর্কস্থত্রেই যখন 
ঠাকুরের অমন গভীর ভাবোদ্দীপন হত, তখন 
নত্যই জগম্মাতা তগবতী পিংহ্বাহ্িনীর দ্বেবী- 
বিগ্রহ প্রত্যক্ষ করে তার আনন্দের উদ্দীণ্ডি 
আরও প্রবল হুওয়াই ম্বাতাবিক। কলকাতায় 
চাষা-ধোপাপাড়ার জনৈক দরিজ্ত্র মল্লিকের প্রীহীন 
পোড়ে বাড়িতে পিংহবাহিনীর মৃতি দেখে 
ঠাকুর বলেছিলেন, “*“'দেখলুষ যে, সেখানেও 
সিংহবাহিনীর মুখের তাব জল্‌ জল্‌ করছে! 
আবির্ভাব মানতে হয়।” (এ, ১৭4২) এই 
আবির্ভাব তো ঠাকুরেবই আত্তর উপলব্ধির 
প্রতিতাস, যা সেই মুহূর্তে নেখানকার শ্রীহীন 
পরিবেশকে শ্রীংস্ত করে তুলেছিল। আবার 
সিংহ নয়, সিংহবাহিনী দেবীমৃতিও নয়, যছু 


মল্লিকের গঙ্গার ধারে বাগানে নরেনের মধুর কে 
“কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উম! বল মা 
ভাই,--এই আগমনী গান শুনেই ভাবাবিষ্ট হয়ে 
পড়েছিলেন ঠাকুর । আননাময়ীর আগমনী- 
লীলার বাৎদল্যরম-সিঞ্চিত চিত্রটিই কি তখন 
জেগে উঠেছিল তার তদগত হৃদয়ে? প্রতি বখ্মর 
শারদ-শলা-তিধিতে আনন্দমক্রী সিংহবাহিনীর 
পুণ্য আবির্ভাব যখন ঘটত দক্ষিণেশ্বর-মনিরে বা 
কোন ভক্ের বাড়িতে, ঠাকুর তাতে সানন্দে 
ঘোগ দিতেন, ভক্তিগুত সঙ্গীতে পরিপূর্ণ করে 
তুলতেন সেই পুজায়োজন। তীর উপস্থিতিই 
তো যে-কোন উৎসবের সম্পূর্ণতা। তেমন 
কয়েকটি সার্থক শারদীয় দুর্গোৎদবের বিবরণ 
এখানে তুলে ধরা হল। 

রাণী রাসমণির জামাত। মথুরামোহন বিশ্বাম 
শুধু ঠাকুরের রসদদ্দারই ছিলেন না, তিনি আর 
তার সাধবী পত্বী জগদস্থা দাসী ঠাকুরকে লাক্ষাৎ 
দেবতাজ্ঞানে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরের 
সর্ববিধ সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন 
তীরা। ঠাকুরেরও কাম্য ছিল মথুরের সর্বাঙগী" 
কল্যাণ। সম্ভবত ১৮৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মথুরবাবুর 


ঞ* এই সালাঁট 00118600061 1586:5/0০৫-এর 1২811910118)08 8100 1013 1013০12163 গ্রন্থের ৯৯৪ ও 
১২৭ পহভ্ঠা থেকে গহণত। লাঁলাপ্রসঙ্গে সঠিক সালের উল্লেখ নেই। 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


জানবাজারের বাড়িতে গ্রচুতর উৎদাহ-উদ্দীপনার 
মধ শারদীয়া ছুর্গোৎ্দবের আয়োজন করা 
হয়েছে। মণ্ডপসজ্জ1, এইখবধপূর্ণ পূজায়োজন ও 
ভোগনিবেদনের প্রত্ততিও বিপুল। এ অঞ্চলের 
সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী পরিবারে শ্রীশ্রহর্গাপূজার 
সমারোছে পাড়া-প্রতিবেশিদের আননোর সীমা 
নেই। আবার মখুরবাবুর ছুর্লভ সৌভাগ্য, সেই 
উপলক্ষে তার বাড়িতে সশরীরে উপস্থিত দেব- 
অতিথি ঠাকুর। দিব্যভাবাৰিষ্ট ঠাকুরেরও 
দ্বতঃদ্র্ত উন্মাদন] বুঝি বাধা মানতে চাইছে না। 
মুন্নী দেবীতে চিন্নক্সী আনন্সময়ীর র্ূপাহুধ্যানে 
তন্ময় ঠাকুরের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন স্বামী 
সারদানন্দ--“মা-র নিকটে বালক যেমন আনন্দে 
আটখান! হইয়। নির্ভয়ে আবদার, অন্থরোধ ও 
হেতুরহিত হান্য-নৃত্যাির চেষ্ট। করিয়! থাকে, 
নিরস্তর ভাবাবেশে গ্রতিমাতে জগন্মাতার সাক্ষাৎ 
আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া 'বাবাব” সেইকূপ অপূর্ব 
আচরণে, প্রতিমা বাস্তবিকই জীবন্ত জ্যোতির্ঘনবী 
হইয়। যেন হছাপিতেছেন ! আর এ প্রতিষ্কাতে 
মা-র আবেশ ও ঠাকুরের দেবছুর্পত শরীর-মনে 
মার আবেশ একত্র সম্মিলিত হওয়ায় পূজার 
দালানের বাযুমগ্জল কি একট অনির্ববচনীয়, 
অনির্দেশ্ঠ সাত্বিক ভাবপ্রকাশে পূর্ণ বলিয়া অতি 
জড়মনেরও অন্গৃভূতি হইতেছে ।” (প্রীপ্রীরামক্- 
লীলাপ্রসঙ্গ, ১৩৫৮ গুরুভাব পূর্বাধ ৭ম অধ্যায়, 
গৃঃ ২০৮ )। 

সেদিন দিনের বেলার পূজ! শেষ হয়ে গেল, 
সন্ধ্যারতির কিছু আগে ঠাকুর মখুরবাবুর অন্দরে 
উপবিষ্ট শুধু মন, আবিষ্ট। তার চেষ্টায় ভাষণে 
মনে হচ্ছিল, তিনি ধেন জগন্মাতার চরণে চির- 
সমপিতপ্রাণা দাসী । মথ্ববাবুর দেওয়! সুন্দর 
গরছ্ের চেলী পরে নারীর রূপদজ্জায় সঙ্জিত হয়ে 
বসতে না বসতেই ঠাকুর ভাবসমাধিতে মগ্ন হয়ে 
গেলেন। এিকে আরতির সময় হয়ে গেল, 


আনন্দমন্ীর আগমনে সানন্দ ঠাকুর 


৫০৫ 


তবু ঠাকুরের সমাধি আর ভাঙ্গে না। কিন্ততাকে 
যে পুঞ্জামণ্ডপে নিয়ে যেতেই হবে। অগত্যা 
মথুব-পত্বী বুদ্ধি করে তার মৃল্যবান রত্বালঙ্কারে 
ভাবাৰিষ্ট ঠাকুরকে ভূষিত করে কানে কানে বার 
কয়েক বললেন,--বাবা চল মার আরতি হবে, 
মাকে চামর করবেনা? একথ। শুনে কিছুটা 
প্রকৃতিস্থ ঠাকুর সেই দাসী ও সখী ভাবাবেশের 
আনন্দ নিয়েই ঠাকুরদালানে আরতি দেখতে 
এলেন এবং অন্তান্ত রমণীদের সঙ্গে দেবীপ্রতিষাকে 
চামর-ব্জন করতে লাগলেন। আশ্চর্য ! 
পুরুষদের মধ্যে দণ্ডায়মান মথুরবাবু চিনতেই 
পারলেন না তার স্ত্রীর পাশে চার হস্তে কে এ 
স্থবেশ। স্বন্দরী রমণী! পরে সত্য ঘটনা জেনে 
মথুববাবু বিন্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ঠাকুর 
তখন দেখতে খুবই সুন্দর ছিলেন। মথুরবাবুর 
সী বলেছিলেন, “মেয়েদের মত কাপড়-চোপড় 
পরিলে বাবাকে পুরুষ বলিয়। মনে হুয়ন।।” 
(এ, পৃঃ ২১৭) ঠাকুরের পবিজ্র উপস্থিতি ও 
দিব্যলীলার সংযোগে সেবারের শারদীয়া 
দুর্গেৎদবের তিনটি দিন এক ্ব্গায় আনন 
সঞ্চারিত হয়েছিল। তাই বিসর্জনের বিদায়- 
বার্তা নিয়ে বিজয়ার দিনটি যখন এল, তখন 
মথুববাবু অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে সঙ্কল্প করলেন, 
তিনি প্রতিম। বিসর্জন দেবেন মাঃ ঘরে রেখে 
নিত্য পূজা! করবেন। মাকে ছেড়ে কি করে 
থাকবেন তিনি? কারে! জোন আপত্তি কানে 
নিলেন না মধুরবাবু। অবশেষে ঠ1কুর ভ্াঁকে 
আশ্বস্ত করে বললেনঃ “ত। মাকে ছেড়ে তোমায় 
থাকৃতে হবে কে বলে? আর বিসঙ্জন দিলেই 
বা তিনি যাবেন কোথায় ?'"'এ তিনদিন বাইরে 
দালানে বসে তোমার পৃজ! নিয়েছেন, আজ 
থেকে তোমার রও নিকটে থেকে- পর্ব 
তোমার হৃদয়ে বলে তোমার পূজা নেবেন।” 
(এ, পৃঃ ২২+) এ-কথায় মথুরবাৰু শাস্তমনে 


৫০ 


প্রতিম। বিদ্ঞ্জন দিলেন। 

১৮৮৩ গ্রীষ্টান্বের শরৎকাল। তক্ত অধর 
লেনের বাড়িতে ছুর্গোত্মবের আয়োজন হয়েছে। 
অধরৰাবুর সাগ্রহ আমন্ত্রণে ঠাকুর এসেছেন তার 
বাড়িতে । নবমী পৃজার দিন সন্ধ্যায় ঠাকুর 
পূজামগডপে দীড়িরে আনন্দময়ী শ্রীহর্গার আরতি 
নিরীক্ষণ করছেন, সঙ্গে তক্তরাও রয়েছেন। 
আরতি দেখতে দেখতে ভাবাৰিষ্ট ঠাকুর মধুরকঠে 
মাতৃসঙ্গীত ধরলেন সকল গৃহীভক্তের কল্যাণ 
কামনায়” 

তার তারিণী। এবার স্বরিত করিয়ে, 

তপন-তনয়-ত্রাসে আাপিত যায় মা প্রাণী। 

জগত অদ্থে জন-পালিনী, জনমোহিনী 

জগত-দননী ॥ ইত্যাদি 
গান থামলো, কিন্তু ঠাকুরের মনে বয়ে গেল সেই 
তক্তিতাবের আবেশ। অধরবাবুর নিমন্ত্রিত 
ব্যক্তিষ্বের উদ্দেশে তান বললেন, “ও বাবুরা, 
আমি খেয়েছি, এখন তোমন] নিমন্ত্রণ থাও” 
(কথাম্বত, ৫ ১০১) এ-কথার নিগুঢ় তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীম বলছেন, “ধরের 
নৈবেন্ত পুজা মা গ্রহণ করিয়াছেন, তাই কি 
ভ্বীরামকষ্খ জগন্মাতার আবেশে বলিতেছেন, 
“আমি খেয়েছি এখন তোমর প্রসাদ পাও ?” 
(এ) ঠাকুর জগন্মাতাকে ভাবাবিষ্ট হইয়া 
বলিতেছেন, “মা আমি খাব? না, তুমি খাবে? 
মা কারপানন্দরূপিনী।” (এ) শ্রীরামকষ্। কি 
জগন্নাতাকে ও আপনাকে এক দেখছেন? 
যিনি মা তিনিই কি সম্ভানরূপে লোকশিক্ষার 
জন্ত অবতীর্ণ হয়েছেন? তাই কিঠাকুর “আমি 
খেয়েছি বলছেন! 'জগন্মাত। ও আপনাকে" 
এক করে দেখতে পেরেছিলেন বলেই এবং 
“ধিনি মা! তিনিই সন্ধান এই উপলবি দৃঢ় 
গ্রত্য়ীভূত হয়েছিল ৰলেই তো ঠাকুরের 
মাতৃপূজা ও আত্মপূজা রূপ নিয়েছিল এক 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ নম সংখ্য। 


অছ্ৈত সাধনার সিদ্ধিতে। 

ঠাকুরের অতিনব পৃজা-রীতির বর্ণনা দিয়ে 
ছেন প্রত্যক্ষার্শী ভাগিনেয় হৃদয়,_-“দেখিতাষ, 
জবাবিঘা্ধ্য সাজাইয়! মাম! প্রথমতঃ উহ ছারা 
নিজ মস্তক, বক্ষ, সর্বাঙ্গ, এমনকি নিজপদ পর্ধ্যস্ত 
ম্পর্শ করিয়া পরে উছ। জগধস্বার পাদপন্পে অর্পণ 
করিলেন ।*''দেখিতাম, শ্রীতীপগদক্ধকে অঙ্গাদি 
তোগ নিবেদন কন্িতে করিতে তিনি সহসা 
উঠিয়া পড়িলেন এবং থাল! হইতে এক গ্রাস অক্- 
বাঞ্জন লইয়া ক্রুতপদে সিংহাসনে উঠিয়া! মার 
মুখে স্পর্শ করাইয়া বলিতে লাগিলেন ! “খা, মা 
থা! বেশ করে খা!” পরে হয়তো! বলিলেন, 
'আমি খাব? আচ্ছা, থাচ্ছি 1--এই বলিয়া 
উহার কিয়দংশ নিজে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ 
পুনরায় মার সুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন__ 
আমি তো খেয়েছি। এইবার তুই খা!” 
(শ্রশ্রামকুষ্চলীলাপ্রনঙ্গ ১৩৫৮ পাধকভাব, "ম 
অধ্যায়, পৃঃ ১১৮) এমন অভূতপূর্ব মাতৃপৃ্জার 
দিব্য অঙ্থতৃতি অস্তরে সদা দীপ্যমান থাকত 
বলেই কি ঠাকুর অধর সেনের নিমক্ত্রিতদের 
বলতে পেরেছিলেন সেই কথা, “ও বাবুবা, আমি 
খেয়েছি, এখন তোমরা নিমন্ত্রণ খাও।” ধন 
তক্ত অধরবাবু, সেবারে তার বাড়িতে অন্থর্িত 
ছুর্গোৎমবে ঠাকুর 'ধিনি ম। তিনি সন্তান ভাৰে 
আবিষ্ট হয়ে সেই পূজায়োজনকে গভীর তাৎপর্ধ- 
মণ্তিত করে তুলেছিলেন । 

১৮৮৪ খ্রীষ্টান্খে ছক্ষিণেশ্বরে অঙ্গুিত 
ছুর্গোৎসবে বিশেষ করে নবমী পূজার দিনটিতে 
আনল্সোৎফু্প ঠাকুরের বর্ণনা শোন! যাক শ্রম-র 
মুখে” “এইমাত্র রাত্রি প্রভাত হইল । মা-কালীর 
মঙ্গল আরতি হইয়া গেল। নহবৎ হইতে 
রোশনচৌকি প্রভাতী রাগ-রাগিকী আলাপ 
করিতেছে। চাঙারি হুন্তে মালীর] ও সাজি 
হস্তে ব্রাহ্মণের পুষ্পচন্বন করিতে আগিতেছেন। 


আশ্বিন, ১৩৪ ] 


মার পৃজা হুইবে। শ্রীত্ামকষ্ণ অতি প্রত্যুষে 
অন্ধকার থাকিতে থাকিতে উঠিয়াছেন। ভবনাখ, 
বাবুরাষ, নিরঞ্জন ও মাষ্টার গত রাঞ্ত্রি হইতে 
রহিয়াছেন। তাহার! ঠাকুরের ঘরের বারাগায় 
শুইয়াছিলেন। চক্ষু উন্মীরন করিয়া দেখেন, 
ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন 
বলিতেছেন--“জয় জয় ছুর্গে! জয় জয়ছুর্গে! 
স্পঠিক একটি বালক! কোমরে কাপড় নাই। 
মার নাম করিতে করিতে ঘরের মধ্যে 
নাচিয়া বেড়াইতেছেন-_কিয়ৎক্ণণ পরে আবার 
বলিতেছেন-_দহুজানমা, সহজানন্দ ।” ( কথা মৃতঃ 
২১৭।১) 

ঠাকুর কঠিন গলবোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে 
১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্বের তাদ্র মাসে ভক্তরা তাকে 
দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় শ্টামপুকৃর অঞ্চলে 
একটি বাড়িতে নিয়ে এলেন উপযুক্ত চিকিৎসার 
জস্তে। চিকিৎস! চলছে প্রখ্যাত হোমিওপ্যাধিক 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের তত্বাবধানে । 
ভক্তেরা চিকিৎসা ও দেবার যথাপাধা আয়োজন 
করছেন। সে-বছরও শারদীয়! ছুর্গাপূজার দিন 
ক্রমে এগিয়ে এল। ডাক্তার ছুঃখে মিয়মাণ। 
তার নিত্য আরাধ্য ঠাকুরের দিব্য উপস্থিতিতে 
জগন্মাতার পৃজায়োজন কর! আর সম্ভব হবে না। 
অনুস্থ ঠাকুরকে আর কোন জনসমারোহে নিয়ে 
যাওয়া চলবে না। ঠাকুর উপলব্ধি করতে 
পারছিলেন তীর ভক্তদের মর্মব্দেন!। যে-ঠাকুর 
মোল্পাস সঙ্গীতে মায়ের কাছে অঙ্কনয় জানাতেন 
এই বলে 'আননাময়ী হয়ে মা আমায় নিরানম্দ 
করোনা”, তাঁর নিজের মন কি এবারেও 
অন্তধারের মতে। উতল। হয়ে উঠছে ন৷ 
আনন্দমন্ত্রীর আগমনকে সানন্দে বরণ করতে? 
গত বছর দক্ষিণেশ্বরেই তো! দেখা গেছে, 
কি দিব্য আনঙ্গে বিভোর হয়ে থাকতেন 
ঠাকুর পুজার দিন কর়টিতে। তাই 


আনন্দময়ীর আগমনে দাননা ঠাকুর 
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ভাঙ্গা মন নিয়েও যখন বিশিষ্ট ভক্ত স্থরেশচন্্ 
মিত্র ভীর দিমলার ( কঙ্গিকাতা ) বাড়িতে সে- 
বছর ছৃর্গোৎসব আয়োজন করলেন, তখন ঠাকুর 
শুধু সম্মতি দান নয় গুচুর উৎসাহও দিলেন 
তাকে। স্রেশচন্দ্র এই বিশ্বাসে হষ্ট থাকলেন 
যে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির অস্তাবনা না 
থাকলেও অশনীরীভাবে তার দৈবী উপস্থিতির 
আলোকে উজ্জ্বল ও সার্থক হয়ে উঠবে এই 
পূজায়োজন। গুরুভ্রাতাদের সহযোগিতায় পূজা 
শুর হয়ে গেল। মহাষ্টমীর দিন বিকাল থেকে 
শ্তামপুকুর বাড়িতে অন্স্থ ঠাকুরকে ঘিরে অন্তর 
ভক্ত সমাবেশ ; অনেকের সাথে ডাক্তার মহেন্জর 
সরকারও সেদিন উপস্থিত সেখানে । নরেশ্র- 
নাথের স্ধাকণ্ডে তক্তিগুভ ভজন শুনতে শুনতে 
আনন্দে সবাই আত্মহার।। কখন লবার অগোচবে 
সন্ধ্যা গড়িয়ে রানি শুরু হয়ে গেল। সচকিত 
হয়ে ডাক্তার সরকার বিদায় নেবার জন্ত উঠে 
দাড়াতেই ঠাকুর সমাধিমগ্র হয়ে গেলেন। ভক্তরা 
স্থনিশ্চিত ধারণা করলেম--তখন অষ্টমীর স্ধি- 
পূর্জার লগ্ন, অবচেতনায় সেই শুভক্ষণ অস্তরে 
সঞ্চারিত হওয়ায়ই ঠাকুরের এই দিব্য সমাধির 
কারণ। প্রায় আধঘণ্টা পরে সমাধি ভাঙলো, 
বিশ্ক়-বিমূঢ় ডাক্তার তখন চলে গেলেন। পরে 
ভক্তদের কাছে ঠাকুর এই সমাধির বিষয়ে যা 
বলেছিলেন ত। বিবৃত করেছেন স্বামী সারদানন্দ। 
“এখান হইতে স্থরেন্দ্রের বাড়ি পর্যযস্ত একট৷ 
জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার 
তক্তিতে প্রতিমায় মার আবেশ হইয়াছে! 
তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্ঠোতি-রশ্মি নির্গত হইতেছে! 
দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমাল। 
জালিয়৷ দেওয়া হইয়াছে, আর উঠানে বসিয়া 
স্থরেন্্র ব্যাকুল হাদয়ে মা মা বলিয়া রোদন 
করিতেছে। তোমরা সকলে তাহার ৰাটীতে 
এখনই যাও! তোমাদের দেখিলে তাহার 


৫০৮ 


প্রাণ শীতল হুইবে।” (প্রীপ্রীরাষকফলীলা প্রসঙ্গ, 
লাধকভাব, ৮ম অধ্যায়, পৃঃ ১৬৩) নরেন্ত্রনাথ 
এবং অন্তান্ত ভক্তের] ঠাকুরের নির্দেশে তখনই 
স্থরেশচজের বাড়ি গিয়ে জানতে পারলেন, 
ঠাকুরের সমাধিদৃষ্ট ঘটনাই যথার্থ। সত্যই অষ্টমী 
&ঁ সধ্ধিপৃঙ্জাকালে আলোকোজ্জল উঠানে বসে 
থরেশচন্্র মাতৃনাম নিয়ে রোদন করেছিলেন । 
আশ্চর্য ঠাকুরের উপলব্ির গভীরত| | ৬বিজিয়ার 
দিনে স্থরেশ এলেন ঠাকুরকে প্রণাম নিব্দেন 
করতে। ঠাকুর স্থরেশকেও সেই সমাধির 
অভিজ্ঞতার কথ৷ বললেন। “কাল ৭টা »-টার 
সময় ভাবে দেখলাম, তোমাদের দালান। ঠাকুর 
প্রতিমা! রহিয়াছেন, দেখলাম লব জ্যোতির্ময়। 
এখানে ওখানে এক হয়ে আছে। যেন একট! 
আলোর ভ্রোত ছু'জায়গার মাঝে বইছে !_- 
এবাড়ি আর তোমাদের দেই বাড়ি!” (কথা- 
স্বত, ৩।২*।১) “এখানে ওখানে” বলে ঠাঁকুর বুঝি 
বোঝাতে চাইলেন, স্থরেশের বাড়ির পুজা 
বিচ্ছুরিত পেই ভক্তির আলোক তখন শুধু শাম" 
পুকুরের বাড়ি নয় তার এঁসী চেতনাখব্ধ অস্তরও 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--»ম সংখা 


উদ্ভাপিত করে রেখেছিল, স্থান কাল জাগতিক 
পার্থক্য । স্থরেশগ বললেন তার তৎকালীন অঙ্গু- 
ভূতির কথ।--“আমি তখন ঠাকুর দ্রালানে মা মা 
বলে ডাকছি,'.মনে উঠলো মা বললেন, 'আমি 
আবার আসবে। |” (এ) ঠাকুরই যেন অলক্ষ্যে 
তখন নিজের উপলব্ধির সঙ্গে ভক্তিমান বরেশের 
মাতৃ-ব্যাকুলতাকে একস্জে বেধে দিয়েছিলেন 
তক্তের প্রতি করুণায় অন্থপ্রেবিত হয়ে । মনে হয় 
সশরীরে উপস্থিত না থাক! সত্বেও স্থরেশচন্ত্ের 
বাড়ির এই ছুর্গোৎদব রোগজীর্ণ ঠাকুরকে পুর্জার 
কয়টি দিন সর্বক্ষণ দেবীভাবে আবিষ্ট করে 
রেখেছিল শ্টামপুকুরের বাড়িতে । তাই এবারের 
পৃজায়ও মা আননাদক়ী তাঁকে নিরানদ 
করেননি । 
বিস্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়ঃ ১৮৮৬ 

ছুগগোতঘব আর ঠাকুরের ভাবোন্ত্ত বনানায় 
নন্দিত হয়ে উঠতে পারল না। কেননা তার 
কিছু আগেই আনন্দময়ী জগন্মাতার দেব-সম্তান 
শী্রীরামকষদেৰ তাঁর মর্ভলীলা সংবরণ 
করেছিলেন। 


চোখ খুলেও দেখ! 
ত্যামী নির্জরানন্দ 


প্ররামকষ্দেব বলেছিলেন, “( বিয্বের 
প্রতি )--আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান কত্বম। তার- 
পর ভাবলুম। এমন কল্লে (চক্ষু বুঙ্গলে) 
ঈশ্বর আছেন, আর এমন কল্‌লে (চক্ষু খুললে ) 
কি ঈশ্বর নাই, চক্ষু খুলেও দেখছি ঈশ্বর সর্বভূতে 
রয়েছেন । মান্য, জীব্জন্ত,--গাছপালা চন্্রন্্ধ- 
ষধ্যে, জলে, স্থলে- সর্বভূতে তিনি আছেন।”১ 

সাধারণ মানুষের পঞ্চ জানেন্দ্রিয় তার মনকে 
বহিমু'খী করে ব্ষিয়দমূহের দিকে আকর্ষণ করে। 
অজানাচ্ছন্ন মানব-মন জন্ম জন্মাস্তরের অভ্যাসের 


ফলে নংদারকে সত্য ও বিষয়দমূহকেই সুখকর 
বলে জান করে। এ ভ্রমজ্ঞান চিত্তে স্থায়ী 
সংক্কাররূপে পরিণত হয় । যতকাল মান্য এরূপ 
সংস্কার দ্বার! পরিচালিত হতে থাকে ততকাল 
নিরবচ্ছিষ্ন সুখ শাস্তি লাতের জন্য প্রয়াস করেও 
সফলকাম হতে পারে না। 

অতিজ্ঞতাই মান্ষের প্রকৃত শিক্ষক। বহু 
জন্মাজিত অভিজ্ঞতায় মানুষের মনে জিজ্ঞাসা'র 
উদয় হয়। প্রশ্ন আসে--কঃ পদ্থাঃ ?1--উপায় 
কি? যে-জন্মে এ ভ্রিজ্ঞাসা আপে সে জন্মই 


৯ ভ্রীশ্লীরামকহ্থকথামৃত, উদ্ধোধন কাধণালয়, ২ম খণ্ড, পঃঃ ৬৯০ | 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


সার্থক ও দুর্নভ। কারণ গে জন্মেই তার ভোগ- 
স্থখাদিতে বিতৃষ। জন্মে এবং সংসারে নির্বেদ 
উপস্থিত হুয়। 

ঈশ্বরলাতের উদ্দেশ্টে সাধক ন্বীয় মনকে 
বিষয্চিত্ত। থেকে প্রত্যাহার করে ঈশ্বরাঁভিমুখী 
করার জন্ত প্রথমে বহিরিন্ত্রি়নিচয়কে সংযত 
করেন, চক্ষু মুদ্রিত করেই। কারণ বহিিষয়্ের 
সহিত চক্ষুরিক্রিয়ের সংযোগ চিত্বকে স্বভাবতই 
বিক্ষিপ্ত করে। যতদিন বহছিবিষকক দর্শনমাজে মন 
বিষয়ের দিকে ধাবিত হুয় ততদিন উন্নীলিত 
চক্ষুরিক্ড্রিয় সাধকের চিত্তবিক্ষেপের কারণ হয়। 
তাই উপনিষদ আছে : “পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ 
বয়তৃত্তম্মাৎ পরা পশ্ঠতি নাস্তরাত্মন্‌। কশ্চিপ্ধীরঃ 
প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ. আবৃতত্তক্ষুরমতত্বমিচ্ছন্‌।” 
অর্থাৎ, “বহিমুর্খে ইন্দরিয়মূহকে পরমেশ্বর 
বিনাশ করিয়াছেন, স্বতরাং জীব বহিবিষয়- 
সমৃহই দর্শন করে, অস্তরাত্মাকে নহে । কোনও 
বিবেকী, অৃতত্তবের অভিলাধী হইয়া ইন্দ্রিস্যষ- 
পূর্বক প্রত্যগাত্ম(কে দর্শন করেন ।”*। 

নিমীপিত-চক্ষ সাধক ধর্ধ ও নিষ্ঠ। অবলম্বন 
করে অভ্যাসের স্বার অন্তমুখী মনকে ধারণা ও 
ধ্যান সহায়ে শাস্ত করতে সমর্থ হন। এই শান্ত 
মনই ধ্যেয় বস্ততে সম্পূর্ণ একাগ্র হুয়। সম্পূর্ণ 
শীস্ত-ও একাগ্র চিত্তেই আত্মণাক্ষাৎ্কার বা ঈশ্বর- 
দর্শন লাত হয়। “পদ্ং তৎ পরমং বিষ্কেোোঞনো 
যন্ত্র প্রনীদতি”-_যেখানে গেলে মন একেবারে 
শান্ত হয়ে যায়, তাকেই বিজ্গণ বিষ্ণুর পরমপদ 
বলে থাকেন ।* ্বামকঞ্চদেবও বলতেন, ঈশ্বর 
“শুদ্ধ মন শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর ।”& 


চোখ খুনেও দেখা 


€ও৪ 


সমাধিমান পুরুষের মন যখন প্রপঞ্চময় জগতে 
বুখিত হয় তখন তাঁর নিকট জগৎ সম্পূর্ণ 
রূপাস্তরিত। জগতের পৃথক সত্ত। বা নত্যতা 
তার কাছ থেকে অন্তছিত হয়। ধাকে নিষীলিত 
নেত্রে শুদ্ধ চিত্তে অন্তরে দর্শন করেন, তাকেই 
বাখিতাবস্থায় উন্মিলীত নয়নে সর্বত্র দর্শন করেন। 
“যন্ত্র হস্ত নেত্র পড়ে তত্র তন্ত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।”* 
এরপ ব্রহ্ধঙ্ঞানী প্রত্যক্ষ করেন, “তবং সী ত্বং গুমানসি 
ত্বং কৃমার উত ঝা কুমারী। ত্বং জীর্ণে। দণ্ডেন 
বঞ্চনি ত্বং জাতো৷ ভবপি বিশ্বভোমুখঃ ॥ অর্থাৎ 
তুমি নারী, তুমি নর, তৃমিই কুম্বার ও কুমারী) 
তুমি জরাগ্রন্থ হইয়| দণ্ডদহায়ে খখপিত পদে চপ, 
এবং তৃমিই জাত হুইয়। নানারূপ ধারণ 
কর।”* 

তখন ব্রক্গজ্ঞানী সর্বাবস্থায় চক্ষু খুলেই ঈগ্বরকে 
দেখেন। এ চক্ষু দিবা চক্কু। নরেন্ত্রবাথ 
(পরবতিকালে ন্বামী বিবেকানন্দ) একদিন 
শ্ীরামকষ্ণদেবকে বলেছিলেন, “আমার ইচ্ছা হয়, 
শুকদেবের মতে! পাঁচ-্ছয় দিন ক্রমাগত একেবারে 
সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু শরীর 
রক্ষার জন্ত খানিকটা নীচে নেষে এসে আবার 
সমাধিতে চলে যাই।” শ্রীরামকুষ্ণ তখন কতকটা 
উত্তেজিত কণ্ে তিরস্কার করিয়! বলিলেন, “ছি ছি 
তুই এত বড় আধার তোর মুখে এই কথা! আমি 
ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একট! বিশাল বট- 
গাছের মতো হবি; তোর ছায়ায় হাজার হাজার 
লোক ছ্বাশ্রয় পাবে, ত1 না হয়ে তুই কিনা শুধু 
নিজের ধুক্তি চান। এ তে! অতি তুচ্ছ হীন কথা ! 
ন। রে, এত ছোট নজর করিপনি। আমি বাপু 


& স্বামী গম্ভশরানলা সম্পাদিত উপনিষা গ্রজ্থাবলণ, ১ম খন্ড, কঠোপনিষদ,, ই১।৯ 


৩ শ্রীম-ভাগবত, ২১।১৯ 


৪ শ্রীশ্রীরামকৃককথামৃত। ১ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, পু ৬৪২ 
৫ শ্রীশ্রীচৈতন্যচাঁরতামত, আদিলসলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
৬ উপনিষদ" গ্রচ্থাবল, উম খণ্ড, খ্বেতাশ্যতরো পানিষদ: 8৩ 


৩ 


&১৭ 


লব তালবাদি। মাছ খাব তো! ভাজাও খাব, 
পিদ্ধও খাব, ঝোলেও খাব, অন্থলেও খাব, তাঁকে 
পঘমাধি অবস্থায় নিগুপভাবেও উপলব্ধি করি, 
আবার নানা মৃততির তেতর এহিক সন্বন্ব-বোধেও 
ভোগ করি। এক ধেয়ে তাল লাগে না । তুইও 
তাই কর--একাধারে জ্ঞানী ও তক্ত দুই হ।” 
“*''নরেন্ত্র আক" বুঝিলেন, কেবল নিজ মুক্তির 
জন্য লালার়িত থাকাও এক প্রকার স্বার্থপরত! ; 
আজ মনে হইল, পরমহ্ংসদেব যে বণিয়। থাকেন, 
“চোখ বুজিলেই ভগবান আছেন, আর চোখ 
চাছিলে কি তিনি নাই?--এ কথার একটা 
গভীর তাৎপর্য আছে ।”" 
স্বামী বিবেকানন্দ যখন পরিক্রাজক মন্্যানী 
হয়ে ভারতব্য পরিক্রমা. করছিলেন তখন তিনি 
অস্তবের উপলব্ধি ব্যক্ত করে তারই গুরুভ্রাতা 
্বামী তুরীয়ানন্দজীকে বলেছিলেন, “হগ্ভাই, 
আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই 
বুঝি না। কিস্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে 
এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যধাবোধ করতে 
শিখেছি। বিশ্বান করে৷, আমার তীব্র ছুংখ- 
বোধ জেগেছে 1৮ ম্বামীজীর ঈশ্বর তখন নিজ 
অস্তরেই বিদ্তমান নন, তীর ঈশ্বর সকল জীবেরই 
অন্তরাত্মা। তাই তিনি তার শিত্শিষ্তাদের 
শিক্ষাচ্ছলে বলেছিলেন, “আমর] সর্বত্র ভগবানকে 
দর্শন করতে পারি। তাঁকে কোথাও খুঁজে 
বেড়িও না-তিনি তো! প্রত্যক্ষ রয়েছেন, 
তাকে শুধু দেখে যাও।”৯ প্রীামকৃষ্খদেবের 
শ্রীমুখ নিঃহুত যে অপূর্ব বাণী “জীব শিব, 
শিবজানে জীব সেবা” তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রবণ 


উদ্বোবম 


[ ৮৯তম বধ--নম দংখ্যা 


করেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি এ যুগ শ্বামী 
বিবেকানন্দের কম্ুকণে শ্রবণ করেছে মহামন্্রূপে 
দ্বহুরূপে সম্মৃথে তোমার, ছাড়ি কোথা খু'ঁদিছ 
ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন 
সেবিছে ঈশ্বর ১ 

স্বামীঞী বনের বেদাস্তকে ঘরে নিয়ে আসার 
ব্রত গ্রন্থ করেছিলেন এবং দমগ্র ভারতব্য তথ৷ 
এ-যুগের সকল মানুষকেই এ আদর্শে উদ্ধ্ধ কৰে 
গেছেন। তিনি বলেছেন, “মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ 
মন্দির ।* ধ্যানী সাধক যে ভগবানকে নিজ 
হায়ওছায় ধ্যান ও উপাসন| করেন চক্ষু নিমীলিত 
কবে, তিনিই ম্বীর ইষ্ট বা তগবানকে পর্বজ 
সকলের মধ্যে বিরাজমান বলেও ভাবৰন। 
করবেন চক্ষু উন্মীলিত করে। যা সাধনা 
ভাই লাভ হবে দিম্ধাবস্থায়। এনপ্রসঙ্গে স্বামী 
তুরীয়ানন্মজীর একখানি চিঠির কথা ম্বরণ করা 
যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন, “তিনি ছাড়া 
আর কিছুই নাই। আত্মা জীব জগৎ সব তিনি। 
তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। যে বলে তিনি 
ছাড়া আর কিছু আছে, তাহার মোহ বিগত 
হয় নাই।”৯১ যুগ-ঈশ্বর 'শ্রীরামকষদেব তাঁর 
আধ্যাঁত্ক পাধনাদি মন্থন করে সিদ্ধাস্ত ৰাকা- 
স্থধা এ-যুগের মান্নুষকে উপহার দিয়ে গেলেন-_ 
“চক্ষু খুলেও দেখছি ঈশ্বর দর্বভূতে রয়েছেন ।* 

ধর্মতত্বনকল শান্সরদিতে নিহিত আছে। যে- 
ধ্মান্্ঠানসমূছ শুধুমা্ ঠাকুরঘরে, মন্দিরা ও 
তীর্থস্থানেই অন্ুপ্ভিত হয়ে থাকে, সে-সকল 
জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পালন করাই এ-যুগের চরম 
আদার্শ। ব্যবহারিক ও পারমাধিক জগতের 


থ য;গনায়ক বিবেকানন্দ, ৬ম খন্ড, ২য় সংস্করণ, প:ঃ ১৭৯-০ 


৮ এ, পঃ8০৮ 


৯ গ্বামী বিবেকানল্দের বাণী ও রচনা, উম সংগকরণ, 818৪৩ 


৯০ ভঁ, ৬1২১৯ 


৯৯ গ্বামী তুরায়ানঙ্দের পর। ১৬ সংস্করণ) প:ঃ ১৩৬ 


আশ্বিন, ১৩৯৪ | 


মধ্যে ষে সুউচ্চ প্রাচীর নিথিত হয়েছে তা তঙ্গ 
করে বিরাট ব্যবধানের অবপান ঘটাবার সাধন। 
করতে হবে এ-সুগে। শ্রারামকুফ্চদেবের মহ্মষয় 
জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তাঁর 
আধ্যাত্মিক সাধনায় যা অন্থতভৃতি করেছিলেন, 
সেগুলি স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত না করে ক্ষান্ত 
হতেন না| ধর্মই জীবনকে পর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় 


সাধক কৰি কৃষ্দাস কদিরাজ 


৫১১ 


ধারণ করে রাখতে সক্ষম হয়। তাই প্রত্যেকের 
জীবন-সংগ্রামে সম্যক দৃটিভঙ্গি অবলম্বনীপ্ন। 
চক্ষু যুক্দিত করে ধাকে ধ্যান সহায়ে অন্বেষণ 
কর] হয় তাকেই চক্ষু খুলে সর্বাবস্থার সর্বক্ষেত্রে 
দেখার সাধনা করে যেতে হবে। শ্রীরামকৃষঃ 
অন্ুবাগীদের জীবনের চরম লক্ষ্য চোখ খুলেও 
ঈশ্বরকে দেখা। 


মাধক কবি কঞ্চদান কবিরাজ 
শ্ীরাধিকারঞজন চক্রবর্তী 


শ্রীত্ীচেতন্ত মহাপ্রভূর চরিতকার কৃষ্'দান 
কবিরাজ এক অনন্ত প্রতিভা । বাংলা-চরিত 
কাব্যের ইতিহাসে তিনি সর্বত্র, সর্বসময়ে এবং 
সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উদ্দ্রল। চৰিত কাৰ্যটি 
কবির পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর আপন অঙ্গে 
সর্বত্র বন করছে। খ্রষ্রচৈতন্ত-চরিতাম্ত 
রচনাটি বাংলা-সাহিত্যে এক কালজন্নী রচনা] । 

কষ্দানের জীবন পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু 
জান! যায় না। মনে হয়, আত্মগ্রকাশে তিনি 
ছিলেন স্বভাবকু। চরিতকাব্যে তাঁর ব্যক্তিপরিচয় 
সামান্যই উদ্ধত হদ্গেছে। শুধু এক জাপ্পগায় কৰি 
'ঝামটপুর" গ্রামের উল্লেখ করেছেন : 

“নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নাষে গ্রাঙ্। 

তাহ হ্বপ্পে দেখা দিল! নিত্যানন্দ বাম ॥” 

[ কৃষ্ণদাস-বিরচিত ই্রশ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত, 

দেব সাহ্ত্যি-কুটীর, শ্রাহরেকফ হুখোপাধ্যায় ও 
হথবোধচন্র ম্ুমদার কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৭৫, 
জাদিলীল!। ৫, পৃঃ ৬১] 
কিন্তু এ গ্রাম যে কফদাসের জন্মভূমি, সে-বিষয়ে 
কোন শ্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবু এই গ্রামটিকে 


তার জন্মভূমি ধরে নেওয়া হয়েছে। কৰি 
জানিয়েছেন, “নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর গ্রাম।, 
তবে এই নৈহাষ্টি কলকাতার কাছাকাছি নয়; 
বরং বেশ কিছুটা দূরে বর্ধমান জেলার 
কাটোয়ার কাছে। রেলপথে ব্যাঙ্ডেল থেকে 
বারহাড়োয়! লাইনে ব্হরাণ হপ্ট নাষে একটি 
ছোট ষ্রেশন পড়ে। বহুরাঁণ থেকে হাটাপথে 
ঝামটপুর গ্রাম প্রায় তিন মাইল। হাওড়া ঞ্েশন 
থেকে এর দুরত্ব প্রায় একশে। মাইল । ঝামটপুরে 
যে-জার়গায় কঞ্জদাসের বাড়ি ছিল, সেটি কিছু- 
কাল আগে মুশিদাবাদ জেলার অন্তরক্ত ছিল। 
তখন এঁ জারগার নাম ছিল, চক্রপাণবাটী। 
১৯২৮ ্রীষ্টাবে জরিপের সময় চক্রপাণবাটী মৌজা 
ঝামটপুরের অস্তরূক্ত হয়েছে। [ কৃষ্গাস কবি" 
রাজের জীবন-চরিত প্রণেতা বহুরাণ গ্রামনিবাশী 
শ্রীদত্যকিহ্কর খায়ের তথ্যানুসারে | জষ্টব্য গ্রন্থ £ 
প্রপ্ীচৈতন্ত-চরিতামৃত, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৩২] 
ঝামটপুরে কবিরাজ গোস্বামীর এক পাটবাড়ি 
আছে। তার গৃহদেবতা গিরিধারী গোপালকে 
কেন করে এই শ্রীপাটের হুডি । 


৫১২ 


গ্রভু নিত্যানন্দের আদেশে কৃষ্দাস জন্মতৃমি 
পরিত্যাগ করে বৃজ্গাবন যাত্রা করেন £ 
“কি দেখিস কি শুনিষ্ঞ করিয়ে বিচার । 
প্রতৃ-আজ। হেল বৃন্দাবন যাইবার । 
সেইঙ্গণে বৃজ্জাবনে করি গমন। 
প্রভুর কপাতে স্থখে আইঙ্ছ বৃন্দাবন ॥* 

[ এ আদি। ৫, পৃঃ ৬২ ] 
জীবখকালে আর কোনদিন তিনি ম্বগ্রামে 
প্রত্যাবর্তন করেননি। বৃজ্দাবন যাজ্জাকালে 
তিনি তার প্রিয় শিষ্য মুকুন্দদাসের উপর গৃহ- 
দবেধ্তার সেবা ও পুজারদির ভার অর্পণ করে- 
ছিলেন। কিছুকাল পর মুকুন্দদাস অস্কের উপর 
সেই পুজাদির সবন্দোবস্ত করে বৃন্দাবনে কবিরাজ 
গোঙ্ছামীর আশ্রয়ে উপস্থিত হন; কিন্তু গুরুর 
আদেশে পুনরায় ঝামটপুবে প্রত্যাবর্তন করেন। 
সেই সময় তীর সঙ্গে ছিল বাল গোপাল মৃতি, 
শ্রগিরিধারী জীউ শালগ্রাম, গ্রশ্রচৈতন্ত-চরিতা- 
মৃতের প্রতিলিপি এবং কবিরাজ গোস্বামীর 
ব্যবহৃত একজোড়া খড়ম। শ্রপাটে অগ্যাবধি 
সেগুলি তক্তিসহকাঁরে পূজিত হচ্ছে। কবিয়াজ 
গোম্বামীর সম্মানার্থে আজও ঝামটপুরে কোন 
ব্যক্তি খড়ম ব্যবহার করেন না। শ্রীসত্যকিস্কর 
রায়ের তথ্যান্থুসারে ১ জষ্টব্য £ এ, পৃঃ ৬৩৩ ] 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পৃজ্যপাদ গোস্বামীর 
তিরোধানের পর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের 
বৈষবগণ তার জন্মভূমিতে মবেত হয়ে প্রতি 
সবছর সেখানে একটি ন্মরণ উৎসব পালন করেন। 
প্রা তিনশো বছরের অধিককাল এই ম্মরণোখসব 
চলে আসছে। 

কষ্দাস কবিরাজের আদি নিবাদ সম্পর্কে 
সংগৃহীত তথ্যগুলি পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য বলে 
মনে হয় না। অনেক তথ্যই বিচার বিশ্লেষণের 
অপেক্ষা রাখে। কৃষ্দ্রাসের জন্মভূমি 'ঝামটপুর+ 
বা তৎপূর্বে কথিত 'চক্রপাপবাটা' নাম ছুটির প্রকৃত 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


অর্থ আজও জান! যায়নি। ম্বগ্রাষে গোম্বামী 
কবিরাজের কোন নির্ভরযোগ্য স্বতিচিহ্ন নেই। 
তার আরদি নিবাসের কোন অস্তিত্ব চোখে পড়ে 
না। এমনকি প্রামাণিক স্থতিচিহত্বদপ তার 
বমতবাটির ধ্বংসাবশেষও লক্ষ্য করা যায় নাঃ 
অথচ কষ্দামের পারিবাকিক অবস্থা কোন সময় 
মন্দ ছিলনা। স্বগ্রামে তিনি কৃতবিস্ত-পুরুষরূপে 
খ্যাত ছিলেন। শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন হয়ে 
তিনি ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শ্টাম্জান (অনেকের 
মতে, শ্ামাদাস ) পিসিমার আশ্রয়ে গ্রতিপালিত 
হয়েছিলেন। পিসিমার অবস্থ। স্বচ্ছল ছিল) 
কিন্ত তার নিবাস কোথায় ছিল এবং কষ্ণদাস 
কোথায় প্রতিপালিত হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে 
নির্ভরষোগ্য তথ্য আজও পাওয়া যায়নি। 
পিসিমার নিবাস ঝামটপুর হলে কবিরাজ 
গোম্বামীর আর্দি নিবাস কোথায় ছিল বা একই 
গ্রামে ছিল কিনা, সে-সম্পর্কেও কোন প্রামাণিক 
তথ্য সংগৃষ্হীত হয়নি । 

কষ্ণদাসের পারিবারিক অবস্থা শ্বচ্ছল ছিল 
এবং তিনি যে অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে- 
ছিলেন, চরিতকাব্যে তার সমর্থন পাওয়া যায়। 
আত্মকথা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন : 

“আমার আলয়ে অহ্বোনাত্র সংকীর্ণ । 

তাহাতে আইলা তি'হো পাঞা নিমন্ত্রণ ৮ 

[ এ, আদি। ৫, পৃ: ৬৭ ] 

উপরোক্ত শ্লোক হতে অঙ্গমিত হয়, তীর 
পিতৃদেব সেই সময় জীবিত ছিলেন না এবং তীর 
গৃহে নাম সন্কীর্তন অনুষ্ঠান প্রায়ই হত। সেই 
উপলক্ষে বৈষ্বগণ আমন্ত্রিত হতেন। তার 
ভদ্্রাসনে ঠাকুর-মন্দির ছিল। মন্দিরে প্রীরাধা- 
মদনমোহন মুতি ছিল এবং পেই মৃত্তি নিত্যপু্া 
হত। যেহেতু কবিরাজ জাতিতে বৈদ্য, ঠাকুর 
পৃজার জন্য একজন ব্রাহ্মণ পূ্জারি নিযুক্ত ছিল। 
চরিত কাব্যে একথার উল্লেখ আছে ঃ 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


“গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্ধ্য। 
্ীমৃত্তি নিকটে তি'ছে! করে সেবাকার্ধ্য 
[ এ, জাছি। ৫, পৃঃ ৬১] 

বিমৃত্তি অর্থাৎ রীরাধা*মঘনসোহন মৃ্তি,_কবি- 
রাজের কুলদেব্তা। 

রুষ্ণদাস একনময় বিদগ্ধ সমাজে বিশিষ্ট পণ্ডিত- 
রূপে হুখ্যাত হয়েছিলেন। তথৎকালীন বৈষ্ণব 
সমাজে তীর জ্ঞান-গরিম! দুরবিস্তূত হয়েছিল। 
তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক এবং উচ্তত্তরের 
কৰি ও জটিল দর্শনতত্বের স্থনিপুণ ব্যাখ্যাকার ॥ 
ছাত্রাবস্থাক় তার প্রতিভার ক্ফষুরণ দেখ! গিয়েছিল। 
অল্প বয়সে তিনি স্বৃতিশাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন 
করেছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুদিন 
অধ্যয়ন করে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কিঞ্চিৎ ফরাসী 
রণ্ড করেছিলেন । যৌবনে “দিদ্ধাস্ত-কৌধুদী', 
ব্যাকরণ, বিশ্বপ্রকাশঃ ও 'অমরকোষ' অভিধান 
পাঠ করেছিজেন। চরিতামুত রচনায় উক্ত 
গ্ন্থগুলি উল্লেখ করেছেন। বাল্যকাল থেকেই 
রুষ্দাসের সাধুসংসর্গ ও ধর্মালোচনার প্রবৃত্তি 
প্রবল ছিল। ম্ুতরাং এমন একজন বিদ্ধ 
বৈষবাচার্ধের কোন স্বতিচি্ন অবশিষ্ট নেই, 
এরূপ ঘটনা নিতান্তই কষ্টকল্লিত। 

কষা কবিরাজের জন্মভূমি” রচনাটির 
লেখক শ্রীনৃপেন্্রনাথ রায় চৌধুরী ( ভারতবর্ষ, 
ফাল্গুদ, ১৩৫৪, পৃঃ ২০৮) লিখেছেন--নৈহাটী, 
ঝামটপুর হতে প্রায় ছুই ক্রোশ দুরে গঙ্গাতীরে 
অবস্থিত। এর কাছেই হ্বাদশ গোপালের 
অন্যতম উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আদি নিবাস, 
'উদ্ধারপপুর” গ্রাম। মস্তব্যটির যৌক্তিকত। 
সম্পর্কে যথেষ্ট দিধা আছে। দত্ত ঠাকুরের আছি 
নিবাস যে সগ্তগ্রামে ছিল, সে সম্পর্কে কতকগুলি 
প্রামাণিক তথ্য ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে। 
নরহরি চক্রবততাঁ রচিত প্রাচীন ভক্তিরত্বাকরে 
আছে: 


সাধক কৰি কষ্ধাস কবিরাজ 


৫১৩ 


“হেন উদ্ধারণ ঠাকুরের সগ্ুগ্রাষে। 
নরোত্তষ প্রবেশে বিহ্বল হয়ে প্রেমে ॥ 
লোকে গ্রিজ্ঞাসয়ে উদ্ধারণ দত্তের আলয়। 
করিয়! ক্রন্দন কেহ কছে এই হয়॥” 
[ ভক্তি বত্বাকর ] 
চৈতন্তভাগবৎকার বৃদ্দাবন দাসের কথায় : 
“কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দছে। 
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ববগণ সছে॥” 
[ শ্ীত্রচৈতন্ত ভাগবৎ, অস্ত্যথও্, শ্ীহদ্‌ 
বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত, বন্থৃষতী 
সাহিত্য মন্দির, পৃঃ ৩৯৮ ] 
দত্ত ঠাকুর জাতিতে সুবর্ণ বণিক । অনেকের 
মতে তিনি নাঁকি গন্ধবপিক এবং তাঁর নিবাস ছিল 
কাটোয়ার উত্তর গঙ্গাতীর সন্নিহিত উদ্ধার ণপুরে । 
বলাবাহুল্য, স্বর্ণ বশিকের মতো! গন্ধবণিকেরও 
দ্বস্ত' পদবী আছে; কিন্তু এতে প্রমাণ হয় না যে, 
সেই উদ্ধারণপুরে দত্ত ঠাকুবের আদি নিবাল 
ছিল। অনেককাল আগে ভ্রিবেণী এবং সপ্ডগ্রা্ 
একই বা পাশাপাশি জনপদ ছিল এবং সেখানে দত্ত 
ঠাকুরের মন্দির এবং বদতবাটি ছিল। উদ্ধারণ 
দত্ত ঠাকুরের উত্তর পুরুষ হুগলী জেল! নিবাসী 
স্থবর্ণ বণিক জগমোহন দত্তের বাড়িতে প্রতিদিন 
অন্ান্ত বিগ্রছের দাথে উদ্ধারণ ঠাকুরের পৃজ। 
হয়ে থাকে । উদ্ধারণ দত্ত, ঠাকুর হয়েছিলেন 
এবং ঠাকুর নামেই তিনি বৈষ্ণব জগতে প্রসিদ্ধ। 
দেবকীনন্দনের গ্লোকে এর সমর্থন আছে £ 
“উদ্ধারণ হত্ত বন্ধে! হএন অবহিত । 
নিত্যাননদ লঙ্গে বেড়াইল সর্ব্বতী্থ ॥» 

[ বৈষৰ বঙ্গন! ] 
উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের উত্তর পুরুষ জগমোহন 
দত্তের নিবাস, হুগলী-বানী একসময় ছিল সপ্ত 
গ্রামের কাছাকাছি একটি গ্রাম। [ *উদ্ধারণ 
দত্ত ঠাকুর, ৬দীননাথ ধর, বি, এল গ্রণীত 
( ১৩৩১) ] 
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কাটোয়ার ঝামটপুর গ্রাম নৈহাটি থেকে 
প্রায় চার মাইল দুরে। দূর অতীতে নৈহাটি 
ছিল এক বধিষু অঞ্চল। শোন! যায়, একসময় 
“মৈ” নামে এক রাজ! সেখানে বাস করতেন। এ 
অঞ্চলে তার রাজবাড়ি ছিল। আজও লোকে 
কতকগুলি ধ্বংসস্তূপকে এ রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ 
বলে নির্দেশ করে। “নৈ" রাজার নামেই এ 
গ্রামের মাম হয়েছে, নৈহাটি। অবশ্ট নৈহাটির 
একট। সংস্কৃত নামও পাওয়! যায়, নব" । 
জীব গোস্বামী রচিত “লঘুতোবণী'"তে নামটির 
উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে রূপ ও সনাতন 
গোস্বামীর পৈতৃক নিবাস ছিল। সমাতনের 
প্রপিতামহ পল্মনাভ গৌড়েশ্বরের মন্্রীত্ব ত্যাগ 
করে গঙ্গাতীরস্থ নৈহাটি গ্রামে বসবাস শুরু 
করেছিলেন । [ বূপ-সনাতন গোস্বামী, হীরেন্- 
নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ, প্যেষ্*--১৩৩৭১ 
পৃঃ ৯১১ ] 

ঝামটপুরের মতো! কষ্*দামের পাটবাড়ি আর 
এক জায়গায় আছে সেই জায়গাটির না, 
“কফপুর” ৷ জায়গাটি উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের 
জাদি নিবাস, উদ্ধারণগুরের কাছাকাছি। 
িদ্ধারণপুর” এবং 'কৃষণপুরঃ গ্রাম ছটি সপ্তগ্রাষের 
অন্তর্গত। সগুগ্রাষ অর্থে সাতটি গ্রামের সমষ্ী। 
নেই গ্র।মগুলি,_-বাস্থদেবপুর”*বংশবাষ্টি, কি- 
পুর”) নিত্যানন্দপুর+, “শিবপুর”, শহ্খনগর* ও 
অপ্তগ্রাম । এসপ্তগ্রা্। নামে পৃথক গ্রাটির 
উত্তর পশ্চিমে সরহ্বভী নদী, পূর্ব ও উত্তরে 
গঙ্গা, দক্ষিণে দেবানন্দপুর ( কথাশিল্পী শরৎচন্ 
চট্টোপাধ্যায়ের জন্মতূমি)। এই সাতটি গ্রাম 
পাশাপাশি অবস্থিত এবং আজও বর্তমান। 


লগ্ডগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট। স্থানীয় 


লোকেরা “পাটবাড়ি 'বলে। এখান থেকে ছু 
মাইল দুর অর্থাৎ কৃষ্পুরে দাস গোস্বামীর 
ভ্পাট। এখানে প্রতি বছর মাধ মাসের প্রথম 


উদ্বোধম 


৮৪ বর্ধ--৯ম দংখা। 


দিনে একটি মেলা বসে। একই দিনে 
ভ্রিবেবীতেও জঙ্গরূপ একটি মেলা হয়। 
লোকেরা উৎসবের দিনে ভ্রিবেদীতে গঙ্গান্সান 
করে কষ্ণপুরে কষ্দাস গোস্বামীর পাটবাড়িতে 
সমবেত হয়। ভ্ররিবেণী থেকে কৃষ্ণপুরের দূরত্ব 
পাচ মাইল। 

কষ্পুরে দাস গোত্বাষীর পাটবাড়ি সম্পর্কে 
ইতিবৃত্ত লোকের জানা নেই। এসম্পর্কে কেউ 
কোনদিন জন্ুসন্বান করেছিল কিনা তাও 
অজ্ঞাত। কবে বা কি কারণে এই শ্রীপাট 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই তথ্য জানা থাকলে দাস 
গোস্বামীর ধর্মজীবনের অনেক খুটিনাটি বিষয় 
এবং ঘটন। প্রকাশ পেত। তবে যতদুর মনে 
হয়, বৃন্দাবন যাআ্জার পথে কৃষদান সগুগ্রামে 
কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। প্রত নিত্যা- 
নন্দের স্বপ্পাদেশে পেয়ে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা! 
করেছিলেন। অবশ্ঠ নিত্যানন্দ প্রতৃকে সশরীরে 
দর্শনলাভ তীর জীবনে হয়ে ওঠেনি । কবির 
্বপ্লাদেশের চরিত্র-চিত্রনটি সুমধুর £ 

“আয়ে অয়ে কষদাস না! করত ভয়। 
বৃন্দাবনে যাছ তাহ। সর্ধ্বলত্য হয়|” 

| শ্রত্ীচৈতন্ত-চরিতামৃত, আদি । ৫, পৃঃ ৬২ ] 

সেই নিত্যানন্দ প্রভূ কিছুকাল সগ্তগ্রাষে 
অবস্থান করেছিলেন। তার নামেই সপ্তগ্রামের 
একটি নাম-_নিত্যানন্দপুব । চৈতন্য মহাপ্রতুর 
নির্দেশে নিত্যানন্দ প্রথম পানিহাটিতে এবং পৰে 
খড়দহ হয়ে সপ্তগ্রামে উপস্থিত হম। সেই সময় 
লগ্তগ্রামম এক সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। সেখানে 
বহু লোকের বাস ছিল। এখন জঙ্গলাকীর্ণ 
এবং প্রায় জনবিরল স্থান। সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি 
সম্পর্কে শ্রীকবি কম্কণের চত্ডীষঙ্লে উল্লেখ পাওয়া 
যায়: 

“নগ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়। 

ঘরে বগি থাকে সুখে নান! ধন পায় ॥ 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


তীর্থ মধ্যে পুণ্যভীর্ঘ ক্ষিতি অনুপম । 
সণ্ড খষির শাসনে বসয়ে সপ্ত গ্রাম ॥” 
[ চত্তীমঙ্গল : কবিকক্কণ মুকুন্দরাম ] 
হুগলীর উত্তর পশ্চিমে সপ্তগ্রাম। হাওড়া 
থেকে রেলপথে প্রায় সাতাশ মাইল। এক 
সময় সপ্তগ্রাম ছিল বৈষ্ণৰগণের পরমতীর্ঘ। ধন ও 
ধর্মের এক অতি বিরল স্থান। প্রত নিত্যানন্দের 
শ্বৃতি বিজড়িত এই জনপদ এক সময় সমৃদ্ধির শী 
শিখরে উক্নীত হয়েছিল। এখানে অনেক সন্াস্ত 
বণিক ও বেগ্চের বসবাম ছিল। তারা ছিলেন 
যেমন বিত্তবান তেমনি ধর্মনিষ্ঠ । চৈতন্ত-চরিতের 
অস্ত্যথণ্ডে কথাগুলির সমর্থন পাওয়া যায়: 
“ঘতেক বণিক কুল উদ্ধারণ হৈতে। 
পবিজ্ঞ হইল ছিধ! নাহিক ইহাতে | 
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার । 
বণিকেরে দিল! গ্রেমভক্তি অধিকার ॥ 
মপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘবে। 
আপনে শ্রনিত্যানন্দ কীর্তন বিহরে | 
প্রত নিত্যানন্দের স্বৃতি বিজড়িত দেই জন্ম- 
ভুমি সগ্তগ্রামের প্রতি স্বপ্নাদিষ্ট কৃষ্ণদাস যে 
আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বৃন্দাবনের পথে সেখানে 
কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন, এমন ধারণ! 
অধৌত্তিক নয়) বরং অনেকাংশে যুক্তিবহ; 
কারণ চব্িতকাব্যে সপ্তগ্রামের চিত্রগুলি সজীব 
এবং হায়গ্রাহী। একমাত্র প্রত্যক্ষ দিতেই এ" 
ধরনের নিখুত চিত্রচিত্রণ সম্ভব । কৃষ্ণপুরে দাল 
গোস্বামীর শ্রীপাট মনে হয় এক স্মৃতি মলির 
তিমি যে সেখানে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন, 
সেটি তারই স্থতি। 

'ঝামটপুর” ৰা চক্রপাপবাটী, নামের ( যেখানে 
দাস গোস্বামীর নিবাস ) যেষন কোন অর্থ খুঁজে 
পাওয়। যায় না, 'কৃফপুর নামের তেমনি একটা 
ব্যাখা। পাওয়া যায়। ঝামটপুরে পাটবাড়িতে 
কয়েকটি শ্লীবিগ্রহ ছাড়া চৈতন্ত-চরিতামৃতের 


সাধক কবি কৃষ্দাস কবিরাজ 


৬১৫ 


একটি হস্তিপি-পু'ধি সংরক্ষিত আছে। শোন! 
যায় চরিতাকারের শিষ্য মুকুন্দরাম নাকি মৃল 
রচনা! থেকে এ পুথি স্বছত্তে নকল করেছিলেন । 
তবে এর প্রাাণিকতা সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় 
আছে। তাছাড়া মুকুন্দ দাসের ব্যক্িপরিচয় 
সম্পর্কে নিঃসংশয়িত তথ্য আজও ুর্ণত। লোক 
মুখে যা প্রচারিত, সেগুলি নিছক প্রবাদ বাক্য 
ছাড়া কিছু নয়। মুকুন্দ দাসের নিবান কোথায় 
ছিলবা তিনি আদ ঝামটপুর নিবাসী ছিলেন 
কিনা, এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা! এখনও হয়নি । 
্রীপাটে যে ্রীবিগ্রহসমূহ বর্তমান, তার মধ্যে দাস 
গোম্বামীর কুলদেবতার স্থতি (পৃজারী গুণার্ণব 
মি যে মৃতি পুজ! করতেন ) নেই। সেই মৃত্তি 
কোথায়, কেউ জানে না । 

কষ্দাসের আবিভাবকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের 
মধ্যে নানা মতভেদ লক্ষ্য কর] যাঁয়। আচার্ধ 
দীনেশচন্র সেন লিখেছেন, কবিরাজের জল্ম-_ 
১৫১৭ খ্ীষ্টাব্। [ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য, দীনেশচন্্র 
সেন, পৃঃ ৩১৭ ] শ্রচৈতন্বচরিতের উপাদান" 
এর গ্রন্থকার, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে 
কবিরাজের আবির্ভাব কাল ১৫২৭ খ্রীষ্টাব। 
[ প্রচৈতন্ত-চরিতের উপাদান, ডঃ বিষান- 
বিহারী মজুমদার, কলিকাতা বিশ্ববিালয়, 
পৃঃ ২৯৬] পঞ্তিতগ্রবর হরেরু্ঃ মুখোপাধ্যায় 
(সাহিত্যরত্ব ) অঙ্গমান করেছেন, ১৪০* শক বা 
১৫২৮ খ্রীষ্টাবে কষ্জদাসের জন্ম । [ প্রীগ্রচৈতন্ত- 
চৰ্িতামৃত। পৃঃ ৬৩২] তৰে এ সমস্ত সন 
তারিখ নিতাস্তই আন্থমাণিক। দাস গোস্বামীর 
আবির্তাবকাল সন্বদ্ধে নিশ্চয় করে কিছু বল! 
যায় না। তাছলেও ডঃ ম্জুষপারের অন্ুমান 
ঘে অযৌক্তিক নয়, একথা অনেকেই স্বীকার 
করেছেন। 

কষ্ণদাসের পিতার নাম, তগীরথ। মাত, 
হনন্দা। কিন্তু এই তথ্যও নিছক জনশ্রুতি; 
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কারণ এগুলি জগহদ্ধু ত্র লোকমুখে শুনেছিলেন। 
জগত ছিলেন “গৌরপদ তরঙ্গিণী'র সম্পাদক। 
কষ্ণদাস, বৃন্দাবনদাল, এবং তৎকালীন বৈষব- 
সাজ বিষয়ে অনেক গল্প গুজব নিজ গ্রন্থে 
বামীবন্ধ করেছেন। | বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, 
২য় খণ্ড, চৈতন্তযুগ, শ্রঅপিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
পৃঃ ৩৩৭-৩৮ ] 
ভক্ত-কবির এক ছোট তাই ছিল। 
অনেকের মতে ছোট ভাই-এর নাম গ্তামদাস। 
এই ব্যাপারটিও শ্রুতি নির্ভর। কবি কোথাও 
তার জন্ম এবং বংশ-পরিচয় উল্লেখ করেননি । 
জান্গমানিক ত্রিশ বছর বয়সে প্রত নিত্যানন্দের 
স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি সংসার ত্যাগ করেন এবং 
বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। বৃদ্দাবনে উপস্থিত হয়ে 
তিনি বার বার প্রত নিত্যানন্দকে ভজিবিহবল 
চিত্তে প্রণাম নিবেঙ্গন করে বলেছেন £ 
“জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম। 
ধাহার কপাতে পাইচ্ছ বৃন্দাবন ধাম ॥” 
[ শ্র্নীচৈতন্ত-চরিতামৃত, 
আর্দি। ৫, পৃঃ ৬২] 
কষ্দাস ছিলেন অকৃতদার। 
কবির চরিজ্র ছিল অতি নির্মল। কৰি 
ছিসেবে তার মূল্যায়ন ম্পষ্ট। তার পাণ্ডিত্য, 
সুগভীর রসবোধ এবং স্থপ্রতিভ দার্শনিক প্রত্যয় 
সমকালীন ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে ছুর্লভ। 
বালাকাল থেকে তার চৈতন্ত-নিষ্ঠা নানাভাবে 
পরিলক্ষিত হর়েছে। ঠেতস্ভের আধ্যাত্মিক 
ভাবাদর্শ তাঁকে নবচেতনায় উদ্ধন্ধ করেছিল। 
তার ভক্তিবিহ্বল চিত্ত অকৃত্রিম ও প্রাপময় চৈতন্ত 
নিষ্ঠায় আগ্ুত। সেখানে রয়েছে একটি আত্ম- 
নিব্দেনের স্বর । এই মর নিতান্তই আন্তরিক 
ও উপলব্ধিলন্ধ। তা না হলে তার অন্তঃগ্ররৃতির 
এ্বর্ঘটি কাব্যের চিত্তোন্মাদী মাধূর্ঘ ন্বরূপতায় 
নকলের কাছে প্রকাশ পেত না। প্রেম ও তক্তি 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্ধ--ন্ম লংখ্য 


ছিল কবির ভাবাদর্শ। যে-কোন গতীর 
ভাৰাদর্শ আধ্যাত্মিক হতে বাধ্য। তাই তার 
রচন। পাত্ডিত্যপ্রভার, ও আধ্যাত্ম ভাবর 
তরপুর। তিনি কিরূপ মনীষার আধার ছিলেন, 
“ঠৈতন্ত-চরিতাম্বত? গ্রন্থধানি পাঠ করলে বুঝ| 

যায়। 
কষ্দাসের রসবোধ অপাধারণ। আবার 
আদর্শ বৈষব বিনয়ের ধরনটিও চমৎকার । 
বিনয়ের স্বরে কোনরকম কৃত্রি্নতা নেই,--মাছে 
শুধু গভীর রসবোধ এবং বিষ্া ও বিনয়ের 

ওধার্ধ 
(ক) “আপনার কথ! লিখি নির্লজ্জ ভুইয়।। 
নিত্যানন্দ গুণে লেখায় উন্মন্ত করিয়া ॥% 

[ এ, পৃঃ ৬৩] 

(খ) -“এমন নিত্বণ মোরে কেব! কৃপা করে। 
এক নিত্যানন্দ বিগ জগৎতভি তরে 11, 

[ এ, পৃঃ ৬২] 
কৰিরাজ ছিলেন শিশুর মতোই সরল। একঞন 
আদর্শ বৈষবের সমস্ত গুণ বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রে 
হুপরিস্ফুট। খ্যাতির শীধ শিখরে উন্নীত হয়েও 
তিনি ছিলেন নিরভিমানী--এক শান্ত, দাস্ত, 
সমাহিত পুরুষ । 

বৃদ্দাবনে উপস্থিত হয়ে কষ্ণদাস ছয় গোস্বামীর 
| রূপ (কূপ মঞ্জরী), সনাতন (লবঙ্গ মঞ্জরী ) 
রঘুনাথ ভট্ট (রাম মঞ্জরী), শ্রীজীব (বিলাম 
মঞ্জরী ), গোপাল ভট্ট (গুণ মঞ্জুরী) ও রুনাথ 
দ্বাস (রতি মঞ্জরী)]কুপালাত করেন। তার" 
পর এ ছয় গোস্বামীর অন্ততম রঘুনাথ দাসের 
(মতান্তরে রঘুনাথ ভট) কাছে দীক্ষা গ্র€ 
করেন। গুরু রঘুনাথ্ের কাছেই তিনি জতপ্রয 
লাভ করেন। বৃন্দাৰবনে বাধাকুণ্ডের তীরে 
তাদের জাশ্রয়স্থল ছিল। বৃন্দাবনে অবস্থানকারে 
কষদাল একজন মনোযোগী ছাত্রের মতে 
নিক্নমিত পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত থাকতেন এব 


আশ্বিন, ১৩৪৪ ] 


কিছুদিনের মধ্যে গীতা 'ভাগৰত”, 'অক্ষমংহিতা” 
গীতগোবিন্দ, 5তন্তচন্জ্োদয় দাটক, 'কষ- 
কর্ণানৃত” “নাম-কৌমুদী' এবং ছয় গোস্বামী 
রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাদি উত্তপ্নর্ূপে আয়ত্ত করে- 
ছিলেন। লোচন দাসের “চৈতন্তমঙ্গল, বৃন্দাবন 
দাসের “চতন্তভাগৰত', মুরারী গুণ্ডের '্িচৈতন্ত- 
চরিতাম্বত কাব্য”, কৰি কর্ণপুরের “ঞ্চৈতন্ত- 
চন্ট্রোধয়? নাটক এবং সেইসঙ্গে বূপ-সনাতন প্রমুখ 
গোম্বামীদের উপদেশাবলী তাকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করেছিল। এ গ্রন্থগুলি অবলম্বনে 
তিনি 'প্রইচৈতন্ত-চরিতামৃত” রচনা! করেছিলেন । 
রচনাগুলির গুণকীর্তন কবির লেখনীতে প্রকাশ 
পেয়েছে ঃ 

“নিত্যানন্দ কপাপান্র বৃন্দাৰন দাস। 

চৈতন্তঙ্গীলায় তি'হো। হয় আদি ব্যাস।” 

ক সং ৬ 
“টৈতন্তমঙ্গলে তি'হে। লিবিয়াছে স্থানে স্থানে । 
সেই বচন শুন, সেই পরম প্রমাণে |” 

১ ১৬ নং" 
“চৈতন্যলীলামৃতসিম্ধু ছুষ্ঠান্ধি সমান। 
তৃষ্ণাঙ্ুরূপ ঝারি ভরি তি'হো। কৈল পান ॥” 

নর ক ১৪ 
শম্বরূপ শ্রীরূপ শ্ীদনাতন। 
শ্রঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রাজীব চরণ 

[ এ, অস্ত্য, পৃঃ ৬২৪ ] 

ভীপ্রচৈতন্য-চরিতাম্তত” কবির অতি বৃদ্ধ 
বয়সের রচনা । কবির বয়ন তখন পঁচাশি 
ব্ছর। রচনাটি শেষ করে তিনি স্বপ্লকাল জীবিত 
ছিলেন। তিনি যখন চৈতন্য জীবনী রচনা করেন 
তখন তার দেছের অবস্থ! জরাজীর্ণ” বয়দভারে 
ছ্াজ। চোখ ছুটি দৃষ্টিহীন, কর্ণ বধির। কবির 
কথায় £ 

“বৃদ্ধ জরাতুর আমি অদ্ধ বধির। 

হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির । 

$ 


সাধক কৰি কষ্ণ্ধাস কবিরাজ 


৫১৭ 


নান। বোগগ্রন্ত চলিতে বপিতে না! পারি । 

পঞ্চরোগে পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রি-দিনে মরি |” 
(পঞ্চরোগ বলতে,-অবি্ভা, সস্থিতা, রাগ, ঘ্বেষ 
ও অভিনিবেশ ) [ এ, পৃঃ ৬২৪ ] 

চৈতন্ত-জীবনকে কবি খুটিনাটি বর্ণনা ও 
ঘটন! বাহুল্যে ভারপগ্রস্ত করেননি। এঁতিহানিক 
সন তারিখে পরিপূর্ণ এক তথ্য সমৃদ্ধ জীবন- 
ইতিহাস রচন। তাঁর উদ্বেশ্ট ছিল না । প্রীচৈতন্তের 
জীবনকে উপজীব্য করে একটি সাহিত্য প্রতিকৃতি 
গড়ে তুলতেও তিনি চাননি । এই সৃষ্টির ক্ষেত্রে 
তাঁর লেখনী ছিল দার্শনিকের তাব-চিন্তার ধ্যান- 
তন্ময়, ধীর-মস্থর। পেখানে টব আদর্শ 
কোথাও এতটুকু ক্ষ হয়নি। রচনায় প্রগল্ভ 
উদ্ভি, অসহিষুতা, অকারণ আবেগ ও 
ভাবোচ্ছাস ইত্যাদিকে তিনি কোনরকম প্রাধান্ত 
দেননি ; কারণ তার মতে, টব্চবের পক্ষে এগুলি 
অশোতন। তাই চরষষ আবেগ মুহূর্তেও তিনি 
শান্ত, দাস্ত ও তারমন্থর। বিপুল পাগ্িত্যের 
অধিকান্রী এবং মনে প্রাণে আঘর্শ €ব ছিলেন 
বলেই, কোনরকম আবেগ, উচ্ছদের অতিরেক 
ত্বাকে আচ্ছন্জ করেনি । যেছেতু চৈতন্ত জীবনকে 
লক্ষ্য করে তিনি একটি সাহিত্য-প্রতিকৃতি গড়ে 
তুলতে চাননি, সেই হেতু তার কাব্যে সাহ্তাগত 
উৎকর্ষ কিছুট! দুর্বল) কিন্ত চরিজ্র-প্রতিমাটির 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। 
ইতিহাসের বর্ণ বৈচিত্র্যহীন সাধারণ দৃশ্য পরম্পরা 
থেকে উদ্ধার করে তার মধ্যে ব্যক্তি রূপের 
বৈশিষ্ট্য, একনিষ্ঠ ভক্তের সহঙ্জ ভাবানুভূতিতে 
ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবন-চরিতের সঙ্গে চৈতন্ত- 
তত্ব, গোঁড়ীয় বৈষবদর্শন ইত্যাদি দু তত্ব 
ব্যাখা! করেছেন। কবির নীতিবোধ এবং চরিষ্ত- 
চিন্ররণ স্বাভাবিক পগিবেশ ও ঘটনার মধ্যে প্রকাশ 
পেয়েছে । তার শিল্প-কৌশল কতকগুলি বিষয়ের 
মধো আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই সমস্ত দিক 


৫১৮ 


বিচার করে প্রখ্যাত ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেন 
মন্তব্য করেছেন £ কি এতিহাসিক তত্ব, কি 
রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তথ্য বিচার)_-সব দিক 
দিয়ে চৈতন্ত-চরিতামৃত শ্রেষ্ঠ । [ বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাস--( প্রথম খণ্ড )] 

“চৈতম্য'চরিতাম্বত ছাড়াও কৃষ্ণা কবি- 
রাজের আরও কয়েকটি রচনা! আছেঃ যথা-_ 
কিষণমৃত' গ্রন্থের টীকা, “গোবিনালীলাম্বত। 
ও “ভাগবতশান্ব-গুঢ়রহস্য? | 
তাষায় রচিত। বৃন্দাবনে গোম্বামিগণের উৎসাহ 
ও নির্দেশে কষ্ণদাস গ্রস্থগুলি রচনা করেছিলেন। 
রচন্াাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, 
“গোবিনদলীলামুত? | গ্রন্থে ২৫৮০টি গ্জোক স্থান 
পেয়েছে । অনেকের হতে, এই অসাধারণ গ্রস্থটি 
রচনা! করে তিনি কবিরাজ" উপাধি পেয়েছিলেন। 
[ চৈতন্য চরিতেনন উপাদান, ডঃ বিমানবিহারী 
মজুর ] আবার কারও মতে, তিনি এই 
গ্রন্থটি রচনা করে বুন্দাবনবাপী £বঞ্জবসমাজে 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন এবং তার কৰি 
গ্রতিতার স্বীকৃতি স্বরূপ বুন্নাবনের বৈষ্ণব বিশ্ব- 
বিস্তালয় (জীব গোস্ব(মী-কর্তৃক বিশ্ব-বৈষণব রাজ- 
মতা ) তাকে 'কবিরা+ বা “কৰি সম্রাট” উপাধি 
প্রধান করে। যাই হোক, এই তথ্যগুলিও 
আহুমানিক। তবে রঘুনাথ গোস্বামী তার “মুক্ত 
চরিঙ্্' কাবাগ্রস্থে কষ্দাসকে “কবি ভূপতি' রূপে 
উল্লেখ করেছেনম। “ঠতন্ত-চক্ধিতাম্বত” দাস 
গোম্বামীর সর্বশেষ রচনা । 

বৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলী কর্তৃক অঙ্থরুদ্ধ হয়ে 
কবিরাজ গোস্বামী “চৈতন্য-চরিত, রচনা] শুরু 
করেন। রচনার গ্রারস্তিক ও সঙ্গাপ্তিকাল যথা- 
ক্রমে ১৫৯২ এবং ১৬১২ গ্রীষ্টাৰ । [১1 টৈতন্ত- 
চরিতের উপাদান, ডঃ বিষানবিহারী মজুমদার 
২। 11151017035, 1116161016১ ০০01৫ 1006 
108০ ০0101019190 1715 1011 10 1581 4.1), 


উদ্বোধন 


গ্রস্থগুলি সংস্কৃত 


| ৮০তম বধ--সম সংখ্যা 


106 ৫906 9819 15317751615 0.১ 0361৩- 
(015 8009818 ৫০ ৮০ 11015 1110619”-- 
$৬2181)1,8$9 58101) 804 70061061, 
101, 9091)1] 01091 106) 0, 43. 
৩। রাধাগোবিনানাথ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামূত ] নিত্যানন্দ দাদ তার “প্রেমবিলাপ+-এ 
লিখেছেন £ 

“কষ্দাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবন 

পনের শত তিন শকাৰে যখন | 

জ্যেষ্ট মাসের রবিবার কৃষ্ণ পঞ্চমীতে। 

পূর্ণ কৈল গ্রস্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতা মুতে |” 

[ প্রেষবিলাদ ] 
কিন্ত রসিক কবি কৃষ্দাস তাঁর চব্বিতকাব্যের 
সমাপ্তি পর্বে বলেছেন, এই গ্রন্থ তিনি লেখেননি। 
শ্রীম্নগোপাল কৃপা করে গ্রন্থটি লিখিয়েছেন। 
রচনাটি শ্রুরূপ, সনাতন ও শ্রীরঘুনাথের কপার 
ফল £. 

“আমি লিখি এহে। মিথ্যা করি অভিমান। 

আমার শরীর কাণ্ঠ পুস্তলী সমান ॥” 

[ চৈ. চ. পৃঃ ৬২৪ । 

দাস গোস্বামীর তিরোভাবকাল সম্পর্কে 
পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তবে 
অনেকের মতে, ১৫৩৪ শকের জোষ্ঠ মালে পঞ্চমী 
কৃষ্ণ তিথি, রবিবার দিন তার দেহাস্ত হটে। 
[ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, (২য় খণ্ড) ডঃ 
স্বকুমার সেন, পৃঃ ৪১৫ | রচনাটির সমাপ্তিকাল 
ও কবির তিকৌোধান একই বছরে অর্থাৎ ১৬১২ 
্ষ্টান্দে। পণ্ডিত প্রবর হরেক মুখোপাধ্যায় 
লিখেছেন, শারদীয়া শুক! ছাদশী তিথিতে অর্থাৎ 
জীধদূর্গাপূজার ৬বিজয়৷ দশমীর পরে ছবাদশী 
তিথিতে কবিরাজ গোম্বামী মর্তলীলা লংবরণ 
করেন। [ চৈ, চ, পৃঃ ৬৩৪ ] 

চৈতন্ব-চরিত রচনাটির সমাপ্তি পাধনের পর 
কষ্দাস সেটি প্রচারকল্পে ব্রজমণ্ডুলের তদানীস্তন 


আব্বিম, ১৩৯৪ ] 


বৈষণবগণের অস্থমতি প্রার্থনা কবেন। প্রীনপ, 
সনাতন প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্ধগণ মনেই অন্থথতি 
প্রথমে দেননি; কারণ তাঁরা ধারণ! করেছিলেন, 
গ্রন্থটি প্রচারিত হলে সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সমাদর 
হাস পাৰে। দীর্ঘকাল পরিশ্রমের ফল এতাবে 
নিরর্থক হবে, এই আশঙ্কার কৃষদাস ব্যাকুল 
ছয়ে পড়েন। কিন্তু পরে কবি কর্ণপৃরের 
প্রচেষ্টায় জীব গোত্বামী অনিচ্ছাসত্বেও গ্রন্থটি 
প্রচারের জন্থ্মতি দবেন। তখন ঠৈতন্ত-চরিতের 
এক প্রতিলিপি এবং দেইনঙ্গে শ্রীদীব গোম্বামীর 
কয়েকটি স্বরচিত টীকা শ্রীনিবাদ মারফত গোড়- 
বঙ্গে প্রেরিত হয়। কিন্তু বিষুুবের (বাকুড়! ) 
জঙ্গলে পমৃদয় গ্রন্থ বিষুপুরের তৎকালীন রাজ। 
ৰীর হাস্বীর কর্তৃক লুন্টিত হয়। এই দুঃসংবাদ 
শুনে কষ্দান শোকে আকুল হয়ে বৃন্দাবশের 
রাধাকুণত্ডে ঝাপ দিয়ে দেছত্যাগ করেন। 
[ জীৰনী কোষ, ভারতীয় এতিহাপিক শশীভূষণ 
বিভ্তারত্ব ] তাছাড়া “প্রেমবিলাস-এর একটি 
শ্নোকে আছে; 
কুণ্ততীরে বসি ল্। করে অন্থতাপ। 
উছলি পড়িল গোসাঞ্ি দিয়া এক ঝাঁপ ॥ 

তারপর জাছে: “মুত নয়নে প্রাণ ঠকল 
নিক্ষমণ”। [ প্রনিবাস-নরোত্তমের কাল নির্ণপ, ডঃ 
বিষানবিহ্থারী মজুমদার, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, 
৬৬ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ৪৫ | প্রচলিত 
কাহিনী পুরোপুরি কাল্পনিক ন। হলেও এর মধ্যে 
ধু'টিনাষ্টি বিষয়ে যথেষ্ট মততে? লক্ষা কর! যায়। 
'প্রেম্বিলান' (নিত্যানন্দ দাস), 'তক্িরত্বাকর 
( মরহরি চক্রবতাঁ ), কর্ণানন্দ' ( যছুনন্দন ছাপ) 
প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত কাহিনী বাণীবন্ধ হলেও 
কয়েকটি ব্যাপারে সংশয় উদ্্রেক করে। রাজা 
বীর ছাদ্দির কখনও নিজে এই লু$ন কাজ করতে 
পারেদ না) কারণ তার সভায় নিত্য ভাগবত 
পাঠ হত এবং তিনি প্রতি নন্ধ্যায় নিয়মিত 


সাধক কৰি কৃষ্দ্াস কবিবাজ 


৫১৪ 


ভাগবত শুনতেন। একজন তক্জিপ্রাথ রাজ! 
কোন সময় নিজে ব! শোন দহ্থাকে প্রশ্রয় দিয়ে 
লুষ্ঠনের পোষকতা করবেন, এমন কথা বিশ্বাস 
করতে স্বভাবতই মনে দ্বিধা আমে। তাছাড়া 
“প্রেমবিলাস-এর অনেক অংশ পরবতিকালে 
কত্রিষ বলে প্রমাণিত এবং কর্ণানন্দ রচনাটিও 
মেকি। [হরেক মুখোপাধ্যায় সম্পার্দিত 
চৈতন্তশ্চরিতামৃত, পৃ: ৬৩৫ ] অতএব গ্রস্থগুলি 
পথে লুন্তিত হলেও, বিষুপুবে হয়নি । অন্তত্র 
পথে ভিন্ন দন্যদল কর্তৃক লু্টিত হয়েছিল বলে 
মনে হয়। রাজা বীর হাছ্ছির সেকথা জানতে 
পেরে গ্রন্থগুলি উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। 
তারই সক্রিয় চেষ্ট!য় সেগুলি উদ্ধার হয়েছিল এবং 
বখাসময়ে রাজভাগ্ডারে জমা পড়েছিল। কৃফ- 
দাসের আত্মহত্যার ঘটাটিও ছিধান্থিত। তীর 
মতো! একজন পিদ্ধ পুরুষ গ্রন্থ চুরির সংবাদে 
শোকার্ত হয়ে কখনও আত্মহনন করতে পারেন 
না। আত্মহননের প্রদঙ্গটি অন্তান্ত বৈষ্ণব গ্রন্থে 
স্থান পায়নি। [ উদাহরণস্বরূপ, “ভক্তিরত্বাকর' 
(নরহরি চক্রবতী ), 'নবোততক্নবিলাস' (নরোত্বম 
ঠাকুর )] 'জ্রীঠৈতন্ত-চগ্গিতাম্বত। গ্রন্থের অস্থুলিপি 
গোঁড়বঙ্গে প্রেরিত হয়েছিল । মুল গ্রন্থটি দাস 
গোস্বামীর কাছে রক্ষিত ছিল এবং আজও 
গেটি পূর্ণ মর্যাদায় বৃন্দাবনে রক্ষিত আছে। 
'প্রীত্নীচৈতন্ত-চরিতামৃত' কৃষ্দাসের এক 
অমর হ্যট্টি। এই রচনাক্স চৈতগ্তীলা তিন 
অংশে (আদি, মধ্য ও অন্তযলীল!) বিভক্ত । 
কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শুধু অন্ত্যলীল। বর্ণনা] । 
আদি লীলা মোট সতেরটি পরিচ্ছেদে বিভজ্ঞ। 
এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্তের বাল্য ও কিশোর- 
লীল! নুত্বাকারে বশিত। মধ্যলীলায় মোট 
পচিশটি পরিচ্ছেদে শ্ীচৈতন্তের সয্্যাস গ্রহণ, 
রাঢ়দেশ ভ্রমণ, নীলাচল যাত্রা, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, 
বুন্াবন যাত্র। ইত্যাদি বর্ণনা স্থান পেয়েছে। 


৫২৩ 


অন্তযলীলায় বিশটি পরিচ্ছেদে আছে। এই 
অধ্যায়ে গৈতন্যদেবের শেষ বারো বছর 
দিব্যোন্নাদ অবস্থার খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত 
হয়েছে। এই অধ্যায়টি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বগুণের 
আলোকে প্রোজ্জপধ। সাধক কৰি ঠৈতন্ত- 
কল্পনার কল্পতীর্থে অবগাহন করে চিত্বোন্মাদী 
রচনার প্রবৃত্ত হয়েছেন। কষ নামের অনির্বাচা 
মর্মম্পপিত! এবং চৈতন্ততক্তির গভীর নিষ্ঠা 
তীর রচনার মধ্যে অসীম রসমূল্যে ব্যঞ্জিত 
হয়েছে। অস্ত্যলীলায় সাধক কৰির ধ্যানী-কল্পনার 


তাবজ্যোতি এক অপরূপ কলারূপ রচনা 


করেছে। কাব্য স্ৃযমায় রচনাটি হয়ে উঠেছে 
স্বতঃতাম্বর--অমৃতন্থাদী। ভঃ বিমানবিহারী 
মজুমদারের ভাষায়, “চরিতামৃতের অস্ত্যলীলা 
রলিকজনের চিত্রছথারী, কৰিগণের কল্পলোক 
ও সাধক তক্তের কঠহার।, শ্রীঅপিতকুমার 


উদ্বোধ্ 


[ ৮৯তম বম লাখ 


বন্দোপাধ্যায়ের কথায়, “যা ব্যাখাতীত, সুক্তম 
অশরীরী,-মহাপ্রতৃর সেই দিব্যোম্সাদ মনো- 
তাকে বৃদ্ধ কবিরাজ গোগ্বামী আশ্চর্য তীক্ষ 
মনস্তাত্বিকতা ও অধ্যাত্ম চেতনার স্বর! ব্যাখ্যা 
করেছেন ।, 

কষ্দাস কবিরাজের প্রামাণ্য জীবনী বাংল৷ 
সাহিত্যে নেই। তীর নিবাস, আবির্ভাব ও 
তিরোতাবকাল, জীবনচর্যা! ইত্যাদি অনেক খু'টি- 
নাটি বিষয় আজও অজাত। কৰি তার জীবন 
তথ্য রেখে না গেলেও, এগুলির ঘথার্থ অন্লন্ধান 
প্রয়োজন; নইলে তীর ব্যক্তিরপের বৈশিষ্ট্য, 
কৰিপ্রাণতা, অধ্াজ্ব চেতনার স্বরূপ ইত্যাদি 
সমস্তই অজানা! থেকে যাবৰে। কৰি চরিত্রের 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা কোনদিনই সম্ভব হবে না। এক 
মহান কর্তব্য ছিসেবে জাতির এ-কাজে অবিলঙ্গে 
অগ্রণী হওয়। উচিত। 


শ্রীম-কথা 


ব্রহ্মচারী যতীন্দ্রনাথ 


শ্রামকঞ্চ-কথা অকাতরে শ্রীম বিঙ্লাইতেন। 
রাত্রি অধিক হইয্বাছে। নিচের তলা হইতে বার 
বার আহারের তাগিদ আপিতেছে। শ্রীম 
রামকফণ কথায় মত্ত । বলিলেন-_-আরে রোসো, 
রোজের কড়াই ডাল তাত ত আছেই। তক্তপঙ্গ 
হুইল 65; (তোজ ), এ ছেড়ে কি যাওয়া 
যায়।, 

আহার তিন প্রকার। শুধু স্থল আহারে কি 
বাক্য চলে? 4১ (শিল্পকলা ), 1166120016 
(নাহিতা ), 9০1909 ( বিজ্ঞান )১ 171199071) 
(দর্শনশাহ্) হল হুক্ম আহার, বুদ্ধিমান লোকদের 
জন্ত। আর যার] প্রকৃত মানহয তাদের সেই 
আহার চাই--পরা বিভভ।--যাহা! দ্বার অক্ষর 
ব্রদ্ধকে জান। যায়। 


পৃল আহার করার উদ্দেস্ত ও এই শরীর দিয়া 
তগবান লাভ। নতুবা আহার তো পশু-পক্ষীও 
করে। পবিস্র বন্ত ভগবানকে নিব্দেন করিয়া 
তক্তিভাবে আহারই আছার। ব্্ার্পণং 
বরষ্বহবি-_-এইভাব। “য এতাক্ষরমবিদিত্বান্মাং 
লোকাৎ প্রতি স কৃপণঃ-_বস্তর লঙ্যবহার না 
করাকেই কপণতা বলে। একটি মুহূর্তও ঘেন বৃথা 
কাজে ব্যয় নাহ্য়। সাধু হইলেন 1১016 (1016 
০1101 (সব সময়ের কর্মী )। বৈরাগ্যহীন সাধু 
ও অর্থ-বিত্বহীন গৃহস্থ সমান। তুলার বাজে 
আনুরের স্তায় সাধুর হুর্ণত বৈরাগাটুকু রক্ষা 
করিতে হয় । তীব্র বৈরাগ্য আছে বলিয়াই সাধু 
জগদপুজ্য। 

মঠের ও দক্ষিণেশ্বরের প্রসাদ আানিলে জাগে 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


তক্তিতরে ষঠের গ্রলাদ গ্রহণ করিতেন তারপর 
ক্ষিণেশ্বরের | বলিতেন_-“মঠের পুজ। ত্যাগীদের 
পৃজা, নিফষাম পৃঁজা, কত পবিজ্র প্রসাদ! গৃছস্থের 
পৃজায় কেবল দেহি, দেহি ভাব সকাম।, 

প্রথম মঠে কন্ফারেদ্দের সময় শ্রীম সাধুদর্শন 
করিতে গিয়াছেন। স্ীঙার হইতে নাষিয়াই 
শুনিলেন পাশের একটি বাড়িতে সাধুদের থাকার 
স্থান হুইযাছে। তিনি সেখানে প্রথম প্রবেশ 
করিয়। দেখিলেন সাধুর কেহ নাই, খালি বিছান। 
লব পড়ি আছে। শ্রীম সব বিছানা স্পর্শ করিয়া 
মাথায় হাত ঠেকাইতেছেন আর বলিতেছেন-- 
সাধুর বিছানা কত পবিভ্র। কত প্রার্থনা, কত 
কান্না, জপ-ধ্যান--এই বিছানার উপর হুয়। 
শ্রম এই সাধুদর্শনেই কন্ফারেন্স দর্শন হইল ।” 

সাধুদের 'উপদেশম্‌ উপদেশমূ" করিয়া বিরক্ত 
কথ্িবেন না। রহমত করিয়া বলিতেন-প্রীমাকে 
ক্ষিণদেশে ভক্তর] আদিক়্া এপ বলিত। ভাই 
কাহাকেও আলিতে দেখিলেই মা হাসিয়! বলিতেন 
--এি উপদেশম্‌ আসছে গে! 1, 

সাধুসঙ্গে কাহারও রীতি হইক্লাছে দেখিলে 
বুঝিতেন তার উপর ঠাকুরের কৃপা হইস্বাছে। 

শ্ীয-_ঠাকুরকে দেখিয়াছি, যাহার সংসারের 
চাপে পড়িয়াছেন তাদের জন্য অধিক চিন্তিত 
থাকিতেন ।, 

এক ব্যক্তি তর্ক করিতে উদ্ভত হইলে শ্রীম 
তাহাকে বলিলেন--একৰার ছাঙছে গিয়া 
আকাশটা দেখিয়া আন্থন ত? ফিরিয়া আসিলে 
তাহাকে ৰলিলেন-.কি দেথিলেন বুঝিলেন ? 
অনস্ত কাণ্ড, কাহারও বুঝিবার সাধ্য আছে? 
এই পৃথিবী যেন একটি কারার বল, আর আমর! 
এক একটি কীটের মতো! | এই বিশ্বের স্থি- 
কর্তাকে কি তর্ক ছারা বোবা। সম্ভব ? 

এই যে শ্বাস নিচ্ছি এ যেন মার মাই 
খাচ্ছি। এটি যদিবন্ধ হয়ে যায় তবে সবলম্বা 


শীম-কথা 
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লম্বা কথ! বল। শেষ । এই যে রোজ হুর্ধ উঠছে 
-সকি অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার । আমর! নিত্য 
অলৌকিকের মধ্যে বাস করছি, এ ছেড়ে আবার 
লোকে অন্ত জলৌকিক দেখতে চায়? 

পরোপকারবেশে দ্বার্থপরতার প্রবেশ। 
একজন তপন্যা করিতেছে । ভগবভী দর্শন দিয়া 
ৰর চাইতে বলিলে ভক্ত চাইল-_ম। দেশ স্বাধীন 
হুউক।, ম| বলিলেন, তথাস্ত। তবে একশত 
বখসর পর ।, তক্তটির চক্ষুস্থিরঃ কাতরভাৰে 
বলিল--'নে কি মা! আমি তো তখন থাকিৰ 
না?” মা বলিলেন--সে কথা তো ছিল না 
বাছা। তুমি যা চেয়েছিলে তা আমি দিয়েছি ॥ 
কর্ম, তপস্ষ। প্রায় এক্প্‌পই হইয়া! থাকে । 

জানীদের অপরের প্রতি করুণ! কেন হয় ও 
তাহাদের কর্মের ইচ্ছা কেন হগ্ক জানেন? 
একটি গরীৰ ঘর্দি অপরের সাহায্যে বড়লোক 
হয় তখন তার গরীবের প্রতি দয়ার তাৰ হওয়া 
যেমন স্বাভাবিক, মহাপুরুষদেরও তেমনি। 
তাহারাও তো অজ্ঞানাবস্থাযর় কত কষ্ট 
পাইয়াছেন! তাহা মনে করিয়া তীহাদেন 
অপরের প্রতি দয় হয়। | 

একজন ঠাকুরের শিষ্ুদের কাহারও 
পানাহার বিষয়ে একটু কটাক্ষ করিলে শ্রীম 
ৰলিলেম--“আপনি বলিলেই আমি বিশ্বাম করিখ 
কি? আপনার কথার মূল্য কি? আমি ডীহাকে 
বেশি জানি। আমি নিজচক্ষে দেখিয়াছি তিমি 
নয় যাস ঠাকুরের কি প্রাণপণ সেবা করিয়াছেন । 
লোকের সাহস দ্বেখিলে অবাক হইতে হয়৷ 
নিজেরা সারাদিন কত কুকর্ম করে, সে কিমা 
আঅব্তারের পাধদের নিল্পা করিবে] তীর 
কোন শিল্তকে অশ্রদ্ধা করিলে তিনি প্রনস্ন 
হইতেন ন|।, 

স্বামীজী এত কাজ করিয়াছেন । এ ঠাকুরই 
করাইয়াছেন। স্বামীজীর চেয়েও বিদ্বান লোক 


৫২২ 


ছিন, বক্তা ছিল, সুপুরুষ ছিল। কিন্ত থাকিলে 
কি হইবে? সাক্ষাৎ সারদেশবর তীহাকে দিয়া 
বলাইতেছেন। তার শক্তি কত! বালক যীশুর 
জ্ঞানগর্ত কথ! শুনিয়। পণ্তিতর৷ অবাক! ঠাকুরের 
শক্তিতেই ত্বামীজী জগৎ জয় করিয়াছেন। 
অর্জনের কি সাধ্য? শ্রীকের শক্তিতেই অর্জন 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয় করিলেন। শ্রী চলিয়। 
গেলে গাণ্ডীব উঠাইৰার শক্তিও তাহার রহিল 
মা। ঠাকুরের শিল্তের! তবু শিক্ষিত, সম্থশজাত। 
বশত শিষ্তর! নব চাষাতৃষা, জেলে মাল! 
ছিলেন। তাহাদের দিয়াই তিনি কত মহৎ 
কাজ করাইলেন ! 

ভক্ত-_আমাদের যে জান্তরিকতা নাই, মন 
বিষয়মত্ত। কিহৰে? 

শ্রম-_তাীর নিকট ব্যাকুলতার জন্য প্রার্থনা 
করুন। 

তক্তস্্প্রার্থনা করিতেও যে ইচ্ছা! করে ন|। 

শ্রীম-বেশ তো, গুরুম্র জপ করুন। চিত্ত 
একাগ্র না হলে ১০১৫ হাজার জপ রোজ 
করুন ধিকিন? “নাম নিতে নিতে হবে অন্থ্রাগ, 
ক্রমে হুৰে বিষয়ে বিরাগ, ক্রমে কুগুলিনী হবে 
লজাগ। 

তক্ত--নাষ জপ করিতেও যে ইচ্ছ৷ 
কয়ে না। 

শ্রীদ-তাহা হইলে 0456 5911009 বীচিবার 
আশ] কম। নামে রুচি হইল শেষ চিকিৎসা । 
নাষে কচি থাকিলে আর তয় নাই। ধীরে ধীরে 
লব হুইবে। ব্যাকুলতা, অন্রাগ, ধ্যান--সব 
হইবে। ভোগেচ্ছ। থাকিলে ধ্যান হয় না। 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বর্ষ--৯ম সংখা 


“চক্ষু বন্ধ করিলে ভোগের দৃষ্ঠ মনোহর রূপ ধারণ 


করিয়! সামনে উপস্থিত হয় । তাই কলিতে নাষ 
মাছাত্ম্য। সনকার্দি খবিগণ ব্রক্ষার নিকট ব্রক্ধ- 
জানের জন্ত গেলে বঙ্গ! বলিলেন, “আমি নৃিকর্ম 
নইয়] ব্যস্ত। ষন বড়ই অস্থির। একটু অপেক্ষা 
কর একটু মন স্থির করিয়া লই'-_বলিয়। সমাধিস্থ 
হইলেন ও পরে উপদেশ দিলেন। কর্ম লইক্া 
থাকিলে মন স্থির হয় ন|। 

ভগবান উদ্ধবকে বলিলেন_-যাহা! বলিবার 
তোষাকে বলিলাম । এখন ব্দরিকাশ্রষে গিয়া 
তপন্তা কর। তাহ হইলে সব ধারণ! হইবে ।, 
ঠাকুরের শিষ্যরা কি কঠোর তপস্া করিস্কাছেন 
তবেই তো তার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। 
ভগবানও যদি তোমাকে আসিয়! বলেন যে 
তোমার ক্রক্গজ্ঞান হইয়াছে, তপশ্ক। না! থাকিলে 
তাহা! তোমার অন্গৃতৰ হইবে না। ঠাকুর কেশৰ 
সেনকে বলিলেন, 'আর কিছু বলিলে অর্থাৎ 
অছৈতবাদের কথ! বলিপে তোমার দলটল 
থাকিবে না।” কেশববাবু অত বড়লোক তিনি 
পর্যস্ত তয় পাইলেন। ভিতরে তোগেচ্ছা! থাকিলে 
বৈরাগ্যের কথা, অদ্বৈতবাদ্দের কথ! গুনিতে সাহস 
হয় না। 

বেদাস্তের অদ্বৈতবাদ--এলব তত্ব সর্বত্যাগী 
ক্গ্যানীই একক্বানত্র বিচার করিবার অধিকারী । 
তাহাদের জগ্তই শ্রবণ, মনন। নিদিধ্যাসন-- 
অপরের পক্ষে নছে। এখন লব পেটকোগা-- 
সা্ড, বালি, ছানার জলই হজম হয় না, 
কালিয়া, পোলাও, রাবড়ী দিলে সর্বনাশ॥- 
পঞ্ন্বপ্রা্ডি। 


বিশ্বজনীন ধর্ম 
খঘামী বিবেকানন্দ 
অনুবাদ : স্বামী লোকেখরানন্দ 


[ এই বত্ৃতাটি শ্বামীজী আমেরিকার হার্ট- 
ফোর্ড নাক এক শহরে দিয়েছিলেন, ১৮৪৬ 
খ্ীষটাব্ষের ৩১ জান্ুজআারি তারিখে । পুরে। 
বন্তৃতাটি কিন্ত পাওয়া যায় না। কারণ বোধহয় 
এই যে,এই বক্তৃতার সময় ম্বামীজীর শিষ্য গুডউইন 
উপস্থিত ছিলেন না! । অথব! উপস্থিত থাকলেও 
হেকারণেই হোক বক্তৃতা নোট নেননি। 
স্বাঙ্গীজীও কোন নোট বেখে যাননি । নোটের 
সাহায্যে বলার অভ্যাস স্বামীজীর ছিল ন]। 
তার লব বক্তৃতাই ভাৎক্ষণিক। যা বলতেন সেই 
মুহূর্তে তাঁর যা মনে আসত তাই বলতেন। কিন্ত 
এই বন্তৃতাটির একটি রিপোর্ট ছার্টফোর্ড 
শহরের হার্টফোর্ড ডেইলি টাইমস্‌” (লুট 
1010 70211147169 ) দৈনিক পক্ত্রিকায় পরদিন 
১ ফেব্রুআারি তারিখে বের হয়। এই বন্তৃতাটি 
মেরী লুইস্‌ বার্ক আবিষ্কার করেছেন। 
স্বামীজী সন্ধে তার সন গ্রন্থমালার তৃতীয় 
থণ্ডে (পৃঃ ৪৭৫) এই বক্ৃতাটি পাওয়া! যাবে। 
এই বক্তৃতা প্রদঙ্গে তাঁর ছু-একটি মন্তব্য 
উল্লেখযোগ্য । 

তিমি বলেছেন--্বামীজী বিশ্বজনীন ধর্ম- 
প্রসঙ্গে একাধিকবার এবং একাধিক জারগায় 
ব্ৃতা করেছেন। কিন্তু একই কথ! ছুবার 
কখনও বলেননি। বিষয়বস্ত এক, কিন্ত তার 
বক্তব্য এক নয়। তার চিন্তা সর্বদা! গতিশীল, 
নতুম। একটা ছক বাধা পথে তা চলে না, 
স্থাবর নয়। বক্তব্য যেমন নতুন, তার আকার, 
বৈচিজ্ঞা, স্বাদও তেমন নতুন। বিষক্ের 
উপর নতুন আলোকপাত করে চলেছেন। 
নতুন দৃষ্াত্ত, নতুন উপমা দিয়ে প্রত্যেবার 


মর্মার্থের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। অথচ 
যা বলেছেন স্বতঃস্র্ত বলেছেন, সাজিয়ে-গুছিয়ে, 
আগে থেকে ভেবে-চিন্তে নয়। তাৎক্ষণিক। 
এরূপ বলতে পেরেছেন, কারণ স্বামীজী চির 
নতুন। 

এবার সংবাদপত্রের রিপোর্টট। দেখুন ।--- 
অন্থবাদক ] 

“বিশ্বজনীন ধর্ম” 
বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মমতের উপর 
বিবেকানন্দের বক্তব্য । 

গতকাল সন্ধ্যায় বেশ বড়-সড় একট। জন- 
সভায় হিন্ছু সন্ন্যালী বিবেকানন্দের বক্তৃতা হলে 
গেল। কিন্ত হার্টফোর্ডবাসীর। যদি জানতে কি 
একটা জিনিদ তারা হারাচ্ছে, তাহলে এই 
সভায় তিলধারণের স্থান থাকত না। যারা 
ধর্মঘাজক, তাদের পক্ষে এই বক্তৃতা শুনতে ম৷ 
পাওয়া রীতিমত দুর্ভাগ্যের বিষয়। স্বামীর 
(ছ্বামী-্ধর্মগুর ) এই বক্তৃত। শুনলে তাদের 
মধ্যে যদি কিছু পরমতসহিষুতা থেকে থাকে, 
তাছলে তা মাধুর্মণ্তিত হত, আর তাদের 
দৃষিতঙ্গিও হড় হত। তাদের মধ্যে কেবল 
একজনই এবিষয়ে এগিয়ে এসেছিল। 
ইমারসন (80061901) ) একবার বলেছিলেন-. 
জআমাদের তালে কোন আঞ্রষ্টান ধর্মমতের 
সাথে পরিচিত হবার প্রয়োজন আছে। কিন্ত 
বিবেকানন্দের ধর্মমতকে আগ্রীষ্টান বলা চলে ন। 
তাঁর ধর্মমত বিশ্বজনীন । সভার প্রারস্তে মিঃ 
সি. বি. প্যাটারসন (241. 0. 3. 2806180 ) 
ঘথোচিত কয়েকটি কথ! বলে বিবেকানন্দের 
পরিচয় দিয়ে দিলেন। বিবেকানন্দ দ্বেখতে বেশ 


৫২৪ 


স্থপ্রী। তীর মাথায় পাগড়ী, পরিধানে 
গৈরিক। গৈরিক ত্যাগ ও দারিপ্র্য তের 
প্রতীক। তিনি যে-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত, সেই 
লক্প্রদায়ের সবাইকে এই ছুই ব্রত বরণ করে 
নিতে হয়। তিনি রৃষ্কক্কায়, কিন্ত তার মুখাবয়ব 
হু্াজিত, আধ্যাত্মিক ভাবসমৃদ্ধ। তিনি যে 
উচ্চ চিন্তা্গতে বিচরণ করেন, এ তারই সাক্ষা। 
গত রাত্রে যে-বিষয় নিয়ে তিনি জালোচন। 
করেছিলেন; তা হচ্ছে_-আদর্শ কি তথ৷ বিশ্ব- 
জনীন ধর্ম কি? [ এখানে রিপোর্টার নিশ্চিত 
নন--অন্বাদক ] 

বিশ্বে ছুটি শক্তি একই সঙ্গে সক্রির--একটি 
অন্তরূখী, অপরটি বহিষথী;) একটি যোগাত্মক, 
অপরটি বিয়োগাত্থাক; একটি ক্রিপ্না, অপরটি গ্রতি- 
ক্রিয়। ; একটি আকর্ষণ, অপরটি বিকর্ণ। একই 
সঙ্গে তালবাস।, আবার ঘ্বণা) শুভ ও অশ্তভ। ধর্ম 
বাঁ আধ্যাত্মিকতার চেয়ে আর কোন্‌ শক্তি আছে 
যা বেশি শক্তিশালী? ধর্ম থেকে যেগ্রেঘব 
স্বণ। সঞ্চারিত হয়, তার তুলনায় সব শি তুচ্ছ। 
ধর্ম যেষন জগতে সুখ এনেছে, তেমন দুঃখও 
এনেছে । এমনটি আর .কিছুই আনেনি। তার 
গতি অবাধ। বুদ্ধের শিষ্ের তার বাণী বিশ 
হাজার ফুট হিমালয়ের উচ্চতাকে তুচ্ছ করে 
অপর প্রান্তে বহন করে নিয়ে গিয়েছে। এর 
পাচশ বছর পরে পাই যীরশুপ্ীষ্টের মাধূর্ষময় বাণী 
যা তোমরা মেনে চলেছ। এই বাণীও 
বাতাসের মতো আজ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। 


আবার অন্ত দিকটাও দেখ। ধর্মের নামে, শুধু 


প্রচারের খাতিরে এই সুন্দর পৃথিবীতে কত রক্ত- 
গঙ্গা বয়ে গেছে। ধর একজনের অন্ত আর 
একজনের সাথে পরিচয় হুল ঘার ধর্মমত একটু 
ভিশ্ন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে প্রথম ব্যজিটির 
ধরন-ধারণ পাণ্টে যাচ্ছে। সে যেন লড়াই-এ 
মেতে গেছে, ধর্মের জন্তে নয়, তার নিজের 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ-»ম লংখ্য 


যতের জন্তে নিষুরতা ও গৌড়ামি তখন তাকে 
পেয়ে বসেছে । দোষ ধর্ষের নয় । তার ধর্মের 
বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই, কিন্তু গোলমাল 
এইখানে যে পে তার মত ব| ধারণাটাকে 
অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্যে উঠেপড়ে 
লেগেছে। অর্শেনিয়ান বা তুকাঁর] ধর্মের জন্তে 
অনেক নরহত্যা করেছে। এ নিয়ে তাদের নিল্সায় 
সবাই মুখর | কিন্তু যার! নিন্দা করছে তাদের 
নিজেছের ধর্মের স্বার্থে যদি নরহৃত্যা ঘটে সে 
বেলায় তার] একেবারে নীরব। মাকুষের মধ্যে 
দ্বেবতা, মানুষ, আর অন্র,_এই তিন শজিই 
একসঙ্গে মিশে আছে। ধর্মের খাতিরে কিন্ত 
তার মধ্যে এই আন্রী শকিই সবচেম্সে বেশি 
সক্রিযম়। কোন বিষয়ে যখন আমর! সবাই 
একমত, তখন আমাদের মধ্যে দৈবীতাব প্রকট। 
কিন্তু ধেই মতের অমি ঘটল, অমনি সব 
পাণ্টে গেল। তখন অন্থরের জয়ঙ্ঞয়কার ! 
এ একেবারে আদিমকাল থেকে হয়ে আসছে। 
বরাবর এই রকমই চলবে। ধর্মের গোঁড়ামি 
কাকে বলে তা আমরা ভারতে বসে খুৰ 
দেখেছি । দেখেছি, এর কারণ গত হাজারখানেক 
ৰ্ছর ধরে ধর্মগ্রচারকেরা ভারতকেই তাদের 
প্রধান কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন। 
ধর্ম নিয়ে কলহ চলছে; সংঘর্ষও চলছে তবু এ 
সবার উধর্ব কিন্তু শাস্তির বাণীও শোন! যাচ্ছে। 
গত তিন হাজার বছর ধরে ধর্মে ধর্মে একটা 
মিলন ঘটাবার চেষ্টা চলছে। সে চেষ্টা কিন্ত 
ফলগ্রস্থ হয়নি । তা হবার কথা নয়, হবেও না । 

আমর! প্রেম, শাস্তি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি কত 
স্থন্পর স্ন্দার কথার জাল বুনে থাকি। তোতা" 
পাখির মতো! একথাগুলি কপচিয়েও থাকি। 
গোড়াতে হয়তো! এ-কথাগুলি আমাদের অস্তরের 
কথা ছিল, এখন এগুলি শুধু ফাকা বুলি। 
পৃথিবীতে এমন কি কোন দর্শন আছে হা সর্বজন- 


আখ্িন, ১৩৯৪ ] 
গ্রাহ? এখনও এক্প কোন দর্শনের সন্ধান 
আমর! জানি না। এখন ঘা! আছে, ত। হচ্ছে 
কতকগুলি ধর্ম, আর তাদের স্ব স্ব তাত্বিক বিশ্বাপ 
ও মত। প্রত্যেক ধর্মই এ বিশ্বীন ও মত জোর 
করে প্রচার করে চলেছে। কিন্তু সকলের জন্টে 
একই ধর্ম চলবে, এ কখনও সম্ভব নয়। এরূপ 
হুওয়। অন্থচিতও | আর্েনিয়ানর] চাইবে মবাই 
আর্মেনিয়ান হয়ে যাক। রোমের পোপের 
কাছে যেয়ে যদি ধর্মসমন্বয়ের কথ! বল, তিনি 
তখন বলবেম--এ তো! অতি সহজ ব্যাপার, 
তোমর] সবাই রোম্যান ক্যাথলিক হয়ে যাও, 
তা হলেই তো৷ সব ঝঞ্চাট মিটে যায়। ঠিক এই 
ধরনের কথ! গ্রীকৃ চার্চ বলবে, গ্রটেন্ট্যাপ্টর] 
বলবে, সবাই বলবে। এক ধর্ম মানে ধর্মেরই 
মৃতু হওয়া। সবাই যদি একরকমের চিন্তা 
করে) তার অর্থ কেউ চিন্তা করে না। সবাই 
যদি একই রকমের দেখতে হত? তা কি 
একঘেয়েমিই না হত! চেহারায় এক, চিন্তায় 
এক--এ অবস্থায় মাঙগষের মৃত্যু ছাড়। আর কোন 
গতি নেই। মানুষ তো ইছুর নয় যেতার! 
সবাই একই রকমের দেখতে হবে! বৈচিজ্র্যই 
হচ্ছে মানের বৈশিষ্ট্য। যেমন এক ঈশ্বর, 
তেমন এক ধর্ম_-এ একটা পুরানে শিশুন্ুলভ 
বুলি। শিশুস্থলত, আবার বিপজ্জনকও । তবে 
সৌতাগ্যের বিষয়, কার্ধতঃ এটা কখনও সম্ভব 
হবে না। একবার চেষ্টা করে দেখ না । তোমার 
ধর্মমতট। চালাবার .জন্তে অঢেল টাকা খরচ কর, 
আর তার মঙ্গে কামান-বন্দুকও কাজে লাগাও। 
এ ছুয়ের সাহায্যে যতদুর পার তোমার প্রচার 
যন্ত্রটাকে কাজে লাগাও। কি ফল হবে এতে? 
সাময়িকভাবে তুমি হয়তো! ধর্মে ধর্মে বিভেদ মুছে 
ফেপতে পারবে। কিন্তু এই যে কৃত্রিম এক্য 
তুষি গড়ে তুললে দশ বছরের মধ্যে ভূমি দেখবে 
তাতে ফাটলধরে গেছে। তাই আমরা দেখি 


বিশ্বজনীন ধর্ম 
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প্রত্যেক ধর্মসন্প্রদধায়ের মধ্যে কত গোঠী। আজ 
বৌদ্ধরাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্মসম্প্রদায়। তার! 
জগতে হখশাস্তি আহক, এই চেষ্টা করে 
চলেছে। সংখ্যায় এর পরেই হচ্ছে গ্রাষ্টান। 
খরষ্টানরাও কত সুন্দর সুন্দর কথ প্রচার করে 
চলেছে। তাদের মতে একে তিন, তিনে এক। 
এক পরমা, তিনিই পরম্মপিতা হয়েছেন, পরম- 
পু্ও। এই পরমপুত্র যীর্ড পৃথিবীর সকলের 
পাপতার নিজে নিয়ে নিলেন। এর বিনিষয়ে 
তাঁকে প্রাণ দিতে হল। কেউ যদিত্াকেনা 
মানে তাহলে নরকাগ্জিতে পুড়ে মরতে হবে। 
এরপর এলেন মহম্মদ : তাকে যদি না মান, 
তাহলে তোমাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে 
তোমার গায়ের চামড় তুলে ফেল! হবে। 
তোমাকে বার বার এই শান্তি দেওয়! হবে। 
আল্লাই সর্বশক্তিমান, এ মত্য মেনে নিলে তবে 
নিষ্কৃতি। লব ধর্মের উৎপত্তি প্রাচ্য থেকে। 
বিভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠাত। বিভিন্ন নাম ও রূপ নিয়ে 
এসেছেন। হিন্দুর! দশ অবতারে বিশ্বাস করে। 
প্রথম অবতার মতম্করূপে আসেন। প্রথষ চার 
অব্তার চার রকমের প্রাণীক্পপে আসেন। পঞ্চম 
অবতার থেকে ধার এসেছেন, তীর মানগষের 
রূপ নিয়ে এসেছেন। বৌদ্ধরা বলেন-- 
আমরা অবতানে বিশ্বাস করি না, আমর! 
শুধু একজনকেই মানি। গ্রিষ্টানর! বলেন-- 
আমাদের অবতার মাত্র একজন, তিনি বীস্তগরীষ্ট । 
তারা এও বলেন--তিনিই একমাত্র অবতার |, 
বৌদ্ধরা বলেন তাদের অবতার কিন্ত আগে 
এসেছেন। যীগুর চেক়ে বুদ্ধ পাঁচশ বছরের 
বড়। যুসলমানর। বলেন তাদের অবতার 
সকলের শেষে এসেছেন, অতএব তিনিই 
সর্বোত্তম। প্রত্যেকেই নিজের অব্তারকে 
ভালবাসেন--প্রত্যেক মা "যেমন নিজের 
সম্তানকে তালবাগেন। বৌদ্ধর! বুদ্ধের ষধ্যে 
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কোন দোষ খুজে পান না। গ্রীষ্টানরাও 
তেমনই গ্রষ্টের মধ্যে কোন ঘোষ দ্বেখতে পান 
না, মুসলমানরা তেমন মহন্মদের মধ্যে কোন 
দোষ দেখতে পান না। খ্রীষ্ঠানর! বলেন তাদের 
তগবান ঘুঘুপাথীর রূপ ধারণ করে নেমে 
এসেছিলেন। এটা রূপকথা নয়, এট! ইতিছাস। 
হিম্দুরাও বলেন তাদের ঈশ্বর গরুর মধোও 
বিভমান। তাদের দাবী--এটা একটা কুসংস্কার 
নয়। এটাও ইতিহাস। ইহুদীরা মনে করেন 
তাদের যিনি পরমেশ্বরঃ তিনি একটা বাক্স বা 
সিদ্দুকের মধ্যে অবস্থিত। সেই দিন্ুকের ছুই 
পাশে ছুই দেবদূত প্রহরীরূপে বিভমান। তারা 
বলেন প্রীষ্টানর! যে ঈশ্বরকে একজন পুকুষ বা 
নারীরূপে পূজা! করে, এ ঘোর পৌত্তলিকত!। 
এই পৌত্বলিকতা দূর করে দাও? তারা বলেন। 
একজনের কাছে তার ধর্মগুরুর সব কিছুই 
অলৌকিক, আর একজনের কাছে তা শুধু অন্ধ- 
বিশ্বাস। তাহলে একতা কোথায়? এবার 
আচার-জন্ুষ্ঠানের কথায় আস। যাক। যিনি 
রোফ্যান ক্যাথলিক পাত্রী, তার বিশেষ এক 
রকমের পোবাক আছে। আমার যেমন 
আছে। তিনি ঘণ্টা বাজান, বাতি জালান, 
জল ছিটান। তীর মতে এগুলি খুব ভাল, 
ধর্মসাধনের সহায়ক। কিন্ত আপনি যা কিছু 
করেন, তা কুসংস্কার ছাড়! আর কিছু নয়। 
এসব আমর! কিছুতেই পাণ্টাতে পারব না। 
মাত্র একট! ধর্ম সর্বত্র চলবে, এও কখনও সম্ভব 
হবে না। চিন্তাশক্ির পরিচয় চিন্তার বৈচিজ্রোে। 
যারা আমাদের বিরুদ্ধমতাবলন্বী, তাদেরও 
আমাদের ভালবাসতে শিখতে হুবে। সবাই 
আমর! এক মানৰ পরিবারতুক্ত সত্য, কিন্ত 
আমাদের প্রত্যেকের গ্ধক লতা জাছে, 
আমাদের প্রত্যেকের পৃথক মনও আছে; 
এখন অনেক ছোট ছোট গোঠী বা দল 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্ধ-ন্ম লংখা! 
আমাদের মধো আছে। এই দল বা গোর 
মধ্যেও আবার অনেক মততেদে আছে। ছলের 
মধ্যে দল, গোষীর মধ্যে গোঠী--এই হচ্ছে 
অবস্থ।। যেন এক একটা ব্যক্তি এক একটা 
সম্প্রদায়। তা হোক, তাতে কোন আপত্তি 
থাকতে পারে না কিন্তু যে ভিন্নমতাৰলম্বী তাকে 
যেন আমরা ভালবাসতে পারি। আমাদের 
মনে রাখতে হবে যে বৈচিতআই হচ্ছে মনের 
ধর্ম। আমাদের সকলের লক্ষা এক-_ পূর্ণতা । 
আমাদের মধ্যে যে দৈবীসত্ আছে, তার 
বিকাশ । এই দৈবীসত্তার বিকাশের পথে ধর্মের 
মূল্যবান এক তৃমিকা। কিন্তু এই বিকাশ 
প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তিশ্ন। এক নয়। আমর! 
ফেমন সবাই একই রকমের খাওয়] হজম করতে 
পারি না। 

আঙাদের লক্ষ্য উচ্চতম হছ্োক। আমর! 
উদ্ধমের সঙ্গে যুক্তির সংযোগ ঘটাব, সর্বজন- 
ক্বীকত যে আচারবিধি তাও মেনে নেৰ। 
ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন ! 

ষ্যারি লুইস বার্কের মংযোজন : কপানন্দ 
ব্রন্ববাদিন্ঠ পন্জ্রিকায় এক পত্র লিখে জানান 
যে উপরের এ বন্তৃতাটি হার্টফোর্ড শহরের 
116680155199] 9০০16(9-তে দিক্টেছিলেন। এর 
সমর্থনে কোন প্রাণ কিন্ত আমর! এ শহরের 
কাগজগুলিতে পাই না । এ বন্তৃত| লর্বমাধারণের 
জন্তে উন্মুক্ত ছিল। এ বন্তৃতা যে হবে তা 
নংবাদপত্রের ধর্মমভা বিভাগ+-এ বেশ কয়েকদিন 
আগেই ঘোষণা কর] হয়েছিল। বক্তৃতার পর 
দিন [79166014 19811 117969-এর লভা-সঙ্গিতির 
বিভাগে নিমলিখিত রিপোর্টটি ছাপা হয়। 
মতা হবে এ সংবাজটি যর্দি যখাসময়ে বের 
হত তাহলে স্তাকক্ষ ভরে যেত। বক্তৃতা 
এমনই আকর্ষবীয় যে তা হওয়াই ্বাতাবিক 
ছিল। 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 
সভা-সমিতি 


এ বছরটায় 77910014-ঞ অনেকগুলি তাল 
ভাল ব্তৃতা হয়ে গেল। কিন্তু আগামী 
শুক্রবার [0010 মহ11এ "বিশ্বজনীন ধর্মের 
আদর্শ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যে বক্তৃতা 
দেবেন, তাকে ছাড়িয়ে কোন বন্ৃতাই ঘেতে 
পারবে না। তিনি বেশ উচুদরের বক্তা। 


শ্রীরামকষঃ-সঙ্ঘ 
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আর তীর চিন্তানমৃহ উচ্চতম আধ্যাত্মিক আদর্শ 
থেকে সভূত। তার উপর তীর ব্যক্তিত্ব। ত৷ 
যেমন আকর্ষণীয় তেমনই শোভনীয় তার প্রাচা- 
দেশীয় পোষাক ও শিরস্বাণ। এই উভয় মিলিয়ে 
তাকে দেখতে পাওয়া একট। মস্ত বড় লাত। 
শুধু এরজন্যেই সতাগৃছে প্রবেশাধিকার পেতে 
নির্ধারিত মূলা দেওয়া কিছুই না । 


শ্ীরামরুঞ্চ-সঙ্ঘ 
স্বামী ভূতেশানন্দ 


একবার কেউ স্বামীজীকে জিজাসা করেছিল 
ঘষে, তিনি সঙ্ঘ স্থাপনের আঘর্শ কোথ! থেকে 
পেলেন। উত্তরে স্বামী বলেছিলেন, বুদ্ধের 
আদর্শ তাকে খুব গ্রভাবিত ককেছে। অবশ্ব 
স্বামীীকে ঠাকুর নিজের হাতে তৈরি 
করেছিলেন। সকলকে দমবেত করে সঙ্ঘকে 
স্থায়ী করবার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন 
ঠাকুরের কাছ থেকেই তিনি তা পেয়েছেন। 
ঠাকুর লিখে দিলেন যে, নরেন শিক্ষে দিবে। 
ক্বামীজী বলতেন, ঠাকুর গুরুতাইদের ভার 
জাষার উপর দিয়ে গিয়েছেন। সেই গুরভার 
তিনি বহন করেছেন ঠাকুরের আদেশে । ঠাকুর 
তার আদর্শ প্রচারের জন্ত যুবক তক্তদের নিয়ে 
একাট্টি ত্যাগী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ স্বামীজীকে 
দিয়েছিলেন তা স্পইই বোঝা! যায়। সেই সঙ্গে 
যে-সব গৃহস্থ তক্ত তীর কাছে আসতেন তাদেরও 
তিনি গ্রস্তত করেছেন। ঠাকুরের শরীর যাবার 
পর স্ীর গৃহস্থ ভক্তের ত্যাগী সন্তানদের কাছে 
এসে বলতেন, তোমরা! আমাদের জন্ত একটা 
ভুড়োবার জায়গা! কর। 

তারপরে স্বামীজী ধীরে ধীরে সঙ্ের প্রতিষ্ঠা 
করলেন। অনেক নঙষয় তার গুরুভাইদের মনে 


সন্দেহ উঠত-ম্বামীজী তীর নিজের ভাবকে বাপ 
দিচ্ছেন ন। এটি ঠাকুরের ভাব। স্বামীজী তাতে 
খুব বেনাবোধ করে কলেছিলেন, ঠাকুরের ইচ্ছা 
এবং প্রেরণ! ছাড়! আমি কিছু কৰি না। গুরু" 
ভাইদের সন্দেহ দূর হুল। তাঁরা ম্বামীজীর 
কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, তাঁকে নেতার়পে 
বরণ করলেন। বরণ করার পর কী অপূর্ব আত্ম- 
সমর্পন সে-কথা ভাক্লে বিশ্মিত হতে হয়। নরেজ 
যা বলবেন তা স্বীকার করে নিতে হবে এবং 
তার কাজে সর্বতোভাবে লাহাযা করতে হুবে। 
নরেন্ত্র যখন তার গুরুতাইদের আকর্ষণ করেছেন 
তখন এ-কথাই বলেছেন যে, জামি একা একাই 
থেটে মরব, তোরা কিছু সাছায্য করৰি না? 
যেন ঠাকুর একবার প্রীপ্ীমাকে বলেছিলেন, 
আমি একাই এই কাজ করব তৃমি আমার কাজে 
সাহায্য করবে না? মা বলেছিলেন যে, আঙি 
মেয়েমানয, আমি কি করতে পারি? ঠাকুর 
বললেন, না গো, তোমার ভিতরে অনন্ত শক্তি 
রয়েছে। সেই শক্তি তিনিই জাগ্রত করেছেন। 
ঠাকুরের অদর্শনের পর মায়ের তিতর সেই শক্তি 
প্রকট হয়েছে। স্বামী সেই শক্তির ছারা 
পরিচালিত হ্য়েছেন। 
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লজ্ঘের সুচনা এবং পরিচালন! এইভাবে 
হয়েছে। এই সজ্যের কেনে একটি শৃদ্র আছে 
য! লমন্ত সঙ্ঘকে একনুত্রে গেথে রেখেছে, সেই 
হৃত্্র হলেন প্রীরামকুঞ্চ। শ্রীরামকফের আদর্শই 
হুল এই লজ্ফের একমাত্র নিয়ামক। সকলে 
নিয়মাবলী করবার জন্য স্বামীজীকে বলছেন, 
তিনি বললেন, নিয়ম করে কিকিছুকরাঘায়? 
নিক্লমের বন্ধনে বাধতে আমি চাই না। পরে 
অবশ্ঠ কিছু নিয়মকাঙ্গন করলেন। কিন্তু বিস্তারিত 
নয়। তার কারণ বললেন, ঠাকুরই আদর্শ। 
তবে আমর! যেন আলাদা! করে একটি রামু 
সম্প্রদার তৈরি না করি। শ্রীরামকফের 
জীবনালোকে শাস্ত্রের সিদ্ধাস্তগুলিকে অনুসরণ 
ও রূপাক্দিত করাই উদ্দেস্ঠ, শ্রীরামকষ। আর 
শান্তের সিদ্ধান্ত ভিজ নয়। শাহ্বের দিদ্ধাস্ত নিয়ে 
মাঙছষের মনে নানা সন্দেহ, নানারকম করন! 
জাছে যেগুলি মাজযকে বিভ্রান্ত করে। সেজন্ 
ত্বামীজী বললেন, প্রীরামকষেের জীবনালৌকের 
দ্বারা সব দেখতে হবে, তার আদর্শ দিয়ে শান্কে 
বুঝতে হবে এবং বুঝে জীবনে সেই আদর্শ 
অক্ুসরণ করে চলতে হবে। সে চলার উদ্দেশ্য 
কি? না,আত্মনে মোক্ষার্থ, জগ্ধিতায় ৮ 
নিজের মুক্তি এবং জগতেরও কল্যাণ। নিজের 
সুক্তিকে তিনি উপেক্ষা! করেননি কিন্তু কেবল 
লেটাই কাম্য নয়। ঠাকুর এজন্ত স্বামীজীকেও 
তৎ'ননা করেছিলেন । 

রামকষ্সজ্ছের যদি বিশেষ কোন আদর্শ, 
'নিয়ম ও অবন্ধান থাকে তা হল স্বীয় মুক্তি এবং 
দেইসক্ষে জগদ্বাসীর কল্যাণ। ছুটি অভেদ 
অভিন্ন এবং অচ্ছেস্তভাবে যুক্ত। নিজের অন্তরকে 
শুদ্ধনা করে আত্মবিক্লেষণের দ্বারা নিজের প্রকৃত 
সত্তাকে উপলব্ধি না করে যর্দি জগৎ-কল্যাণ 
করতে যাই তাহলে আমর] জগতের কল্যাণের 
পরিবর্তে অকল্যাপই করব। নিজের মুক্তি এবং 


উদ্বোধম 
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জগতের হিত, ছুটি একেবারে অচ্ছেস্ত সম্বন্ধযুক্ত। 
তাই এই ছুটিই সজ্যের আদর্শ। শ্রীরামরৃষ- 
সভ্ঘকে স্বামীজী এইট আদর্শ ই দিয়ে গিয়েছেন। 
তবে লঙ্ঘ শবের সঙ্কীর্ণ অর্থ করে কেবল সাধু- 
সজ্ঘকে বুঝলে হবে নাঁ। এর ব্যাপক অর্থটি 
অবশ্থই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঠাকুরের 
দৃষ্টিতে লক্গাসী ও গৃহীতে ভেদ নেই, সকলেই 
তাঁর সম্তান। তবে যেহেতু সর্বত্যাগী না হলে 
আদর্শকে অঙ্কুর রাখ! সর্বদা সম্ভব হয় না৷ এইজন্ 
সন্গ্যাসীদের উপরে তীর বেশি দায়িত্ব দেওয়। 
আছে। শ্রীরামরুষচ অবতাররূপে জগতে বিদিত 
হবার আগে তার গৃহস্থ শিশ্করাই পর্বপ্রথম স্থদৃঢ় 
বিশ্বাসের সঙ্গে তাকে অবতার বলে গ্রচার 
করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্ট তাতে খুশি না 
হয়ে প্রতিবাদ করতেন যে, ওরা অবতারের কি 
বোঝে? সে যাই হোক, ঠাকুরের গৃহী ও 
সন্াসী ভক্তদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আস্তরিক লম্বদ্ধ 
তখন থেকেই ছিল। যখন স্বামীজী এবং তীর 
গুরুভাইব1 ব্রানগরে মঠ স্বাপন করে অতি 
কায়ক্লেশে জীবনযাপন করছেন, তাদের তীব্র 
বৈরাগ্য, ভিক্ষায় পর্যন্ত যেতে চাইতেন না; সেই 
সময় হ্বামীজী গৃহস্থ ভক্তছ্গের প্রেরণ! দিয়েছেন 
সন্ত্যাসীদ্দের ভরণপোধণের ভার নেবার জন্ত। 
তার ফলে সঙ্ঘ স্থায়ী হয়েছে, ক্রমশঃ বৃদ্ধিও 
পেয়েছে। 

তবে প্রত্রীমায়ের আশীর্বাদ না থাকলে সভ্বের 
প্রতিষ্ঠা হত কিনা ললোহ। মা চেয়েছিলেন 
ঠাকুরের আদর্শনের পর তাঁর আদর্শ যাতে লু 
না হয়ঃ ভাবের প্রবাহ যাতে অক্ষুণ্ন থাকে সেন 
একটি সত্যের প্রতিষ্ঠা হোক। “ঠাকুরের কাছে 
তিনি একাস্তিক প্রার্থনা করেছিলেন, ছেলেদের 
থাকা-খাওয়ার .একটি জায়গা হোক। দেই 
লৃজ্ঘকে কেন্দ্র করে তার] জগতে তীর আদর্শ 
প্রচার করতে পারবে। তাই তিনি লজ্ঘজননী। 


আগ্িন, ১৩৯৪ ] 


স্বামীজী করেছেন তার ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন- 
ক্ষমত] দিয়ে জার মা! করেছেন তার জেহ দিয়ে। 
ঠাকুরের মতোই তিমি তক্তদের স্বেহ করতেন। 
সঞ্ঘ যখন বড় হয়েছে মায়ের নেছসথধায় নিষিক্ত 
হয়ে অনেকে তাদের জীবন পরিপূর্ণ করেছেন। 

্বামীজী বলেছেন, এই সঙ্ঘ ঠাকুরের ইচ্ছার 
মূর্ত রূপ, দ্বীর্ঘধকাল এটি তার কাজ করে ঘাবে। 
সজ্ঘের জন্ত আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা যেন অক্ু্ 
থাকে, তা না হলে আমর! প্রকৃত আদর্শ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব । অতীতে বড় বড় মহাপুরুষদের 
আদর্শ নিয়ে কত মতবাদ, সম্প্রদ্ধায়, শাখা গড়ে 
উঠেছে তারপরে কলহ বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে 
সব লুণ্ড হয়েছে। 

প্রীরামকষ্ণ-সঙ্ঘ মানে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে 
যেখানে আমরা মূর্ত দেখবার চেষ্টা করি। এটাই 
সজ্বের গ্রতি আনুগত্যের অর্থ। সেই আদর্শের 
প্রতি আহ্ুগত্য সঙ্ঘকে আ্ীরামকষ্চ থেকে পৃথক্‌ 
করে দেখতে দেয় না। ্বামীজীর কথা, শ্রীরাম- 
কষ এই স্মৃতিতে আমাদের কাছে বিরাজিত। 
এখন, সেই স্থ্মহান আদর্শ কি এক হাজার 
কিংবা! তার চেয়ে কিছু বেশি সন্ন্যাসী ক্রদ্ষচারীর 
ভিতরেই সীমিত ? তা নয়, এর! হচ্ছেন আদর্শের 
ধারক এবং বাহক। ম্বামীজী চেয়েছিলেন তার! 
এই আদর্শ অনুসারে স্ব স্ব জীবনকে গড়ে নেবেন 
এবং দিকে দিকে সেই ভাবধারা প্রচারের জন্ত 
সমগ্র জীবন নিয়োজিত করবেন 

স্বামীজী আজন্ম ধ্যানসিদ্জকা কাজেই ধ্যান- 
জপ সাধন-ভজনকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন তবে 
সতর্ক করেছেন ধ্যানমিষ্ঠার 'নাষে স্বার্থপরতা 
যেন আমাদের গ্রাম না করে। যদি আমর! 
সকলকে নিয়ে বাঁচি তাহলে সকলেরই একসঙ্গে 
মুক্তি হবে অথবা সকলে একসঙ্গে ভূবব। 
স্বামীজী বলেছেন, যতদিন একজনও বন্ধ থাকৰে 
ততছ্দিন আমি নিজের মুক্তি চাই না। ঠাক্কুরও 


শ্ীরাষকফ-সঙ্য 
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বলতেন, জাঙ্গাকে ফিরে ফিরে আসতে হবে, 
জগৎ উদ্ধার কাজ করতে হবে। পূর্বে পূর্বে হে- 
সব সঙ্সযাসিদজ্ঘ ছিল ভাঙ্ধের কাজ ছিল বেদাস্তের 
প্রচার অথবা যিনি যে-মার্গে ছিলেন সেই আঘর্শ 
প্রচার। তাদের কাজের পরিধি অধ্যাত্বরাজোই 
সীমাবদ্ধ ছিল। হ্বামীজী সেই কার্ধের আর 
একটু ব্যাপক বূপ দিলেন। প্রীরামকষোর 
আদর্শের সঙ্গে পরিচয় হলে তিনি দেখলেন ষে 
ঠাকুরের কথ! ঠিক--খালি পেটে ধর্ম হয় না, 
অর্থাৎ আমাদের ধর্মের যেমন প্রয্মোজন তেষন 
অক্নবন্ধেরও প্রয়োজন। তা না হলে ধর্মজীবন 
ৰাধামুক্ত হয় না। স্থৃতরাং সেবা করতে হলে 
সব ক্ষেত্রে সকলের সেবা করতে হুবে, কেবল 
ধর্মপ্রচার করলে হবে না। মানুষ যাতে পূর্ণতার 
প্রতিষিত হয়, তার ভিতরে যে সম্ভাবনা রয়েছে 
ত। ৰিকশিত হয়ে তার জীবন যাতে সার্থক হয় 
এবং জগতের সকলকে সেই কাজে সাহায্য 
করবার জন্ক তার জীবনকে সে যেন নিয়োজিত 
করে। এই হুল সজ্যের আদর্শ। আমর! যেন 
একথ। ভূলে না যাই। 

বুদ্ধের জীবনে জামর1 এছিক সেবার কথা 
বিশেষ কিছু পাই না। কিন্তু পরবতিকালে 
বৌন্ধ-সজ্ঘের সাধুর একটি ঝুলিতে ওষুধ প্রভৃতি 
নিয়ে ঘুরতেন এবং যেখানে যেতেন অস্থস্থদের 
ওষুধ দিতেন। সেই থেকে সঙ্গাপীদের কাছ 
থেকে ওষুধ চাওয়ার প্রথা এখনও প্রচলিত 
আছে। অশোক প্রভৃতি তার অঙ্রাগীরা 
অনেক সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ছিক্েন। তখন 
থেকে ব্যাপক সেবার কাজ প্রচলিত হয়েছে। 

রামকৃষ্ণ-সজ্ঘের সন্গ্যাপীরা প্রথম যখন সেবার 
কাজে আত্মনিয়োগ করলেন হানপাতাল 
করছেন, স্কুল করছেন, ভুতিক্ষ, খরা, বন্ত! প্রতৃতি 
বিপদের সময় লাছায্া করবার জন্য ছুরগতদের 
পাশে গিক্কে দাড়াচ্ছেন তখন প্রাচীনপন্থী নাধু 


সম্প্রদায় এসব কাজকে স্থনজরে দেখেননি, হদিও 
এই সেবার দ্বারা তারাও উপকৃত হয়েছেন। 
তীত্া। মনে করতেন এর! সঙ্ন্যাসের ঘদর্শ থেকে 
বিচাত। ম্বামীজী তাঁর ছুই শিত্ত-স্বামী 
কল্াযাণানন৷ এবং স্বামী নিশ্চয়!নন্দকে খবিকেশ 
হরিছারে গিয়ে সাধুদের সেবা! করতে পাঠিয়ে- 
ছিলেন। কারণ তিনি দেখেছিলেন সাধুদের 
সেব! করবার কেউ নেই। তাঁদের যাতে অসহায় 
অবস্থায় থাকতে না হুর সেজন্ তাদের সেব! 
এবং অলহাক় বিপর় তীর্থযাত্বীদের সাহাধ্য 
করবার জন্ত স্বামীজী তার শিত্্থয়কে নিষৃক্ত 
করেন। আমরা জানি সেই প্রতিষ্ঠান কিভাবে 
ধীরে ধীরে বড় হয়ে আজ একটি স্ববৃহৎ সেবা- 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। 

এই সেবাকার্ধের জন্য প্রাচীমপন্থী সাধুর! 
ও'দ্দের বলতেন ভাঙ্গী সাধু । ভাঙ্গী কারণ তার! 
রোগীর মলমৃত্র পর্বস্ত পরিষ্কার করেন। এ তো 
ভাঙ্গীর কাজ, তাই বলতেন ভাঙ্গী সাধু । সেই 
ভাঙ্ী সাধুর! আর অবজ্ঞাত নন, এখন তীর! 
অত্যন্ত সম্মানিত। কালক্রমে লোকে এটা বুঝেছে 
যে এর প্রয়োজন আছে। প্রসঙ্গতঃ একটি ঘটন। 
মনে পঞ্ছে। উত্তকাশীতে সাধুদের একটি 
আস্তানা ছিল। স'ধুবা সেখানে যেতেন, 
থাকতেন, জপধ্যান করতেন । একবার একজনের 
ফলের] হল। অন্য সব সাধুরা বললেন, “বিক্ষেপ 
'ছোতা! ছার” অর্থাৎ মন এতে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, 
ধলে তাকে ফেলে চলে গেলেন! স্বার্থপরতা 
থেকে উচ্চ আদর্শের এইভাবে অবনতি হয়। 
ঠাকুরের আদর্শ ছিল সেবা, ম্বামীজী তা সর্বতো- 
ভাবে কর্মে রূপায়িত করেছেন। ছৃতিক্ষ 
লেগেছে, অর্থের প্রয়োজন, একজন বললেন, অর্থ 
কোথায়? স্বামীজী বললেন, বেলুড় যঠ বিক্রি 
করে দেব। এত প্রয়াসে ও হত্ধে হা তিনি প্রতিষ্ঠা 
করেছেন বেট মঠকে বিকি করে দেবেন 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তষ বর্ধ--৯ম সংখা! 


বঞজেছেন। ম। বললেন, ন! বাবা, বিক্রি করতে 
হবে না। বিক্রি করতে হয়নি । টাকা এসেছে, 
সেবার কাঙ্জ হয়েছে। আজ তক়্েরা লক্ষ লক্ষ 
টাক! দিচ্ছেন এবং সাধুর সেবা করে ধন্য হচ্ছেন। 

আমাদের ষনে রাখতে হবে ষে, আদর্শকে 
যদি নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে না থাকি তাহলে হুয়তে। 
যে কাজ আমরা করছি তাই-ই করব কিন্তু তার 
মূল্য কমে যাবে। পে-আদূর্শ সেবার আদর্শ । 
আমাদের পূর্বন্থবরীরা এই সেবার ভাব হনে রেখে 
কাজ করতেন। একবার এক ছুতিক্ষ-পীড়িত 
জায়গা থেকে সেবাকার্ধ করে ফিরে সাধুবা ম্বামী 
সারদানন্দ মহারাজের কাছে গিয়েছেন। তিনি 
বললেন, তোমরা কি দিলে? তীর চাল, ডাল 
ইত্যাদি যা দিয়েছিলেন তাই এক এক করে 
বললেন। তিনি বললেন, ওসব তো৷ অপরে 
তোমাদের দিয়েছে তাই দিলে, তোমর] কি 
দিলে? তখনও তারা বুঝতে পারলেন না কি 
ছিয়েছেন। স্ব'মী সারদানন্গ মহারাজ বললেন, 
তোমরা তোমাদের প্রেম ভালবাস! মেবাবুদ্ধ 
দিয্লেছে। সেবা করলেই হবে ন। শিবজ্ঞানে জীব 
দেব! এই বুদ্ধি নিয়ে করতে হুবে। ঠাকুরের 
কথাতেই আছে থে, কাঠ পাথরের প্রেতিমায় 
তার পৃ্জ। হয় আর মানষের ভিতরে তার পৃ 
হয় না? যেখানে তার প্রকাশ এত উজ 
সেখানে তীর পৃজ| হয়না? তাই সেই আদর্শ 
অঙ্গুসারে পেবা-কার্ধের প্রদার হচ্ছে। প্রথমতঃ 
জীব নয়, শিব বুদ্ধিতে সেবা । ছ্বিতীঙ্গতঃ অন্নদান, 
বিভ্ভাদান, ধর্মদান প্রত্ৃতি পর্বপ্রকার সেবা । 
কোন একটি ক্ষেত্রে সেবাকার্য নীমিত থাকবে 
ঠাকুর ৰা ম্বাীজীর তা অভিপ্রেত নয়। তাদের 
সেই আঘর্শ নিয়েই আমাদের সঙ্ঘ চলে 
আসছে। 

এই সজ্ঘের শতবর্ষ রি হয়ে গিয়েছে। 
প্রথম থেকে দেখলে বুঝতে "পারা যায় যে লঙ্ের 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 
নুচনা হয়েছে দক্ষিণেশ্বরে । আরও স্পষ্ট ব্যক্ত 
রূপে দ্বেখা যায় কাশীপুরে, সেখানে ঠাকুর তার 
সব যুবক সন্তানদের একটি বিশেষ আদর্শে গড়ে 
ভুলতে চেষ্টা করেছেন এবং তাদের নেতৃত্বের 
তার দিয়ে যাচ্ছেন স্বামীজীকে। কি স্ব 
পরিকল্পনা! গোড়া! থেকেই তিনি নিজে যতদুর 
পেরেছেন প্রচার কার্য করেছেন। একদিন 
তিনি কাদছেন আর বলছেন, নিতাই ঘরে 
ঘরে হুৰিনাম বিলিয়েছেন আঙি যে হাটতে পারি 
না। নিজের সীম্বাবন্ধতা অক্ষমতার জন্য খেদ। 
পরে সেই সেবার ভাব তিনি সঙ্ছের উপর ন্যস্ত 
করেছেন এবং স্ব বলতে কেবল সন্ন্যাসী সম্প্রদায় 
নয়। যারাই ঠাকুরের ভাবে জীবনকে বূপায়িত 
করতে চেষ্টা করেন তাদের প্রত্যেকেরই এই 
দায় রয়েছে । আমর! লমবেতভাৰে চেষ্টা করব 
জগতের সেবা! করতে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের 
জীবন ধন্ত করতে । এই চেষ্টা থেকে কখনও যেন 
বিরত না হই। 

ঠাকুরের এই আঘর্শ। তিনি নিজের সমাধিকে 
পর্ষস্ত এর অন্তরায় বলে মনে করছেন। যখন 
তীর বাহ জ্ঞান চলে যাচ্ছে তখন বলছেন, না 
আমায় বেশ করিসনি। আমি এদের সঙ্গে কথ! 
কইব। তীর কি কথা বলার দরকার? দরকার 
তাদের, যাদের জন্ত তার দেছ ধারণ করে আস]। 
উদ্দেন্ত লোককল্যাণ। বাহ দৃষ্টিতে তার! 
যখন লোককল]াণ করছেন ন! তখনও বাস্তবিক 
লোককল্যাণ করছেন। তাঁদের জীবন দিয়ে, 
আধ্যাত্মিক অনুভূতি দিয়ে লোকান্গ্রহ 
করেছেন। | 

ঠাকুরের জঙ্য প্রতিষ্ঠার এই কাজ স্থপরি- 
কম্পিত। যতদিন স্থুলশরীরে ছিলেন ততদিন 
তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সকলকে উপদেশাদি দিয়ে 
ধন্ত করেছেন। তাছাড়া স্মাজের নেতৃস্থানীয় 
বিখ্যাত ব্যক্তিম্বের কাছে স্বতঃপ্রবৃ্ত হয়ে 


জীরামকফ-লঞ্ঘ 


৫৩১ 


গিয়েছেন । উদ্দেস্ তাদের ভিতরে ভার ভাবের 
সঞ্চার করা। তারা ম্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট হতে 
পারেন কিন্তু পূর্ণতা প্রাণ্ড হননি। এই আদর্শ 
পেলে তীরাঁও জগৎণকল্যাণে অধিকতর স্বুতাৰে 
কাজ করতে পারবেন। স্মুলশরীরে যতটুকু 
পেরেছেন করেছেন, শরীর ত্যাগের পর স্ৃক্ 
শরীরে তিনি নিজেকে আরও ব্যাণ্ড করে 
দিয়েছেন। সর্বব্যাপী সে বিস্তার আমাদের 
স্তপ্ভিত এবং বিশ্মিত করে। নব দেশেরই সত্য 
মান্য তাঁর এই ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। 
সেই আকর্ষণ তাঁদের জীবনের মোড় ফিরিয়ে 
দিচ্ছে। এটি সামান্ত কথা নয়। 
'অন্তান্ত অন্তারের ক্ষেত্র ছিল সীমিত, বিস্ব 
শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে দেখা যাচ্ছে সমগ্র বিশ্ব যেন 
তার ক্ষেত্র হয়ে গিয়েছে। কেবল সাধুরা নন, 
শ্রীরামকষের আদর্শের প্রতি শ্রচ্ধাবান সকলেরই 
উদ্দেস্ট হবে তার আদর্শকে নিজের ভীবনে 
রূপায়িত করৰার চেষ্টা করা এবং সেই সঙ্গে 
আবার সকলকেও সেইতাঁবে অন্ধগ্রাণিত করা। 
ব্যক্তিগত তাবে এবং সমবেত ভাবে আদর্শে 
পৌঁছবার জন্ত তীর! সাধ্যমত চেষ্ট! করবেন, মনে 
রাখতে হবে যুগধর্মরূপে এটি প্রীরামকষফের দান । 
গীতায় তগবান বলছেন--হে অর্ভূন, তোমাকে 
আমি সনাতনধর্ম বলছি। সনাতন মানে চির" 
স্থাক্ী। এই চিরস্থায়ী সনাতন ধর্মও মানুষের 
মনের মলিনঙার জন্ত ক্রমশ: বিরত হয়। সেজন্ 
মাঝে মাঝে তাঁকে এসে আবার মেই ভাৰটিকে 
ক্ধ করে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যেতে 
হয়। পূর্ব পূর্ব অবতারদের মতো শ্রীরামকফ- 
রূপেও তিনি এগেছেন সনাতন ভাবকে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যেতে। অনেক নতুন দিক 
আছে যেগুলি হয়তো পূর্বে প্রচার করবার 
প্রয়োজন হক্নি কিন্তু বর্তমান যুগের সমস্যা অন্ুসারে 
নতুন নতুন দিকে সেই ভাটি প্রবাহিত হবে। 


৫৩২ 


ধর্ম ঘুগে যুগে নতুন নতুন রূপ নেয়, তাকে বলে 
ষুগধর্ম। কালে কালে অনুষ্ঠানাদি বাহ্রূপের 
একটু আধটু পরিবর্তন হলেও মূল বস্টি একই 
থাকে। সেটি হুল, সর্বভূতে একটি সত্বাই 
বিরাঙ্জিত এই উপলব্ি। স্থৃতরাং দর্বজীবে তাঁকে 
দেখে তারই সেবা বুদ্ধিতে সকলের সেবা করে 
আমর! যেন ধন্ত হই। 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--৯ম সংখ্য। 
ভ্রীয়ামকক্, শ্রীশ্রী, ত্বামীজী আমাদের এই 
আদর্শ ই দিয়ে গিয়েছেন। সঙ্্যাসী ব্রহ্মচারী 
গৃহস্থ নিধিশেষে সকলে যেন এই আদর্শকে শ্রেষ্ঠ 
আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারি। যার যতটুকু 
সাধ্য জীবনকে সেদিকে পরিচালিত করে যেন 
নিজেরাও জীবনে সার্থকতা লাভ করি এবং 
জগতেরও যেন কল্যাণ হয়।* 


ক গাত ৭.৩.৭ তারখে শ্রীরামককের শংভ আঁবিভণাবের সার্ধশত বব পাত ও শ্রীরামকফ-সঞ্যের শতবধ 
পতি উৎসব উপলক্ষে বেল্‌ড় মঠ প্রাঙ্গণে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষেপিত অনযালাপ।--সঃ 


শ্রীরামরুঞ্চ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে শিপ্পী 
নন্দলাল বস্তু 


প্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সাধারণভাবে আমধ। যে আন্দোলন চিন্ধের 
লঙ্গে পরিচিত, রামরষ্*-বিবেকানন্দ আন্দোলনের 
পটভূমি এর চাইতে সম্পূর্ণ তিন্ন। এই আন্দোলন 
সেই আন্দোলন নয়, যার সামিল হয়ে তাৎক্ষণিক 
কিছু পাওয়াতে নিশ্চিত হুওয়। যায়। এই 
আন্দোলন একটি ভাবান্দোলন যাহ মাস্থষকে 
তাৎক্ষণিক কিছু না দিলেও মানুষের জীবনে 
ঘটায় আমূল রূপাত্তর। কেননা এ আন্দোলন 
স্বরূপ-সন্ধানের 'আন্দোলন-চৈতন্ত অঙ্থতবের 
আন্দোলন, যার দ্বারা আন্দোলিত হলে পাওয়া 
যায় মুক্তির সম্ধান। এই আন্দোলন প্রবাছের 
রূপপতি শ্রীরামকৃফের ইচ্ছাটি অস্থধাবন করলেই 
বোঝ] যাবে তিনি কেবল বলছেন নয় চাইছেন 
"তোমাদের চৈতন্য হউক*। তিনি বারবার 
নানান তাব-ব্ধনায আমাদের ইঙ্গিত দিয়েছেন 
'ষে এই চৈতন্য অন্থভবের আন্দোলন গড়ে তুলতে 
হবে নিত্য কর্মের ভিতর দিয়ে, আর তার ইপ্সিত 
ফলটি.অন্ুভৰ করতে হবে আমাদের পান্রিপান্থিক 
মাহ্যেরই মধ্যে । বিবেকানন্দ ও যুক্তিকে আম্বাদন 


করতে চেয়েছেন মাঙ্গষের মধ্য দিয়েই-_তিনি 
কখনও পারিপার্থিকতা শ্বজনতাকে ত্যাগ করে 
যুক্তি পেতে চাননি । বারবার দাড়াতে চেয়েছেন 
এই সচল ধাবমান মানুষের পাশে, যেখানে আত্ম 
অবিনশ্বরভাবে ধাপে ধাপে নত্যতাবে প্রতীত | 
শ্ীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে আন্দোলিত 
হওয়ার জন্য চাই অথণ্ড গ্রস্ততি-_চাই সমর্পণের 
দুর্জয় মানসিকতা । এবপ মানপিকত৷ দেখে- 
ছিলাম শিল্পী নন্দলাল বন্থুর মধ্যে। দেখেছি 
শিল্পী নন্দলাল কেমন ভাবে ওতপ্রোত হয়ে 
নিজেকে তৈরি করার দাধনায় বৃত ছিলেন। 
একথ! বলার একটি বিশেষ স্থযোগ আমার, 
নঙলালকে অনেক অনেক কাছ থেকে দেখার 
একটি ছুর্ণত সময় আমায় এইখর্ধবান করেছে। 
কিন্তু এই ছুর্লত সময়টির সান্নিধ্য পেয়েছিলাম 
একটি নামরূপে-_-তা৷ হুল শ্রীরামকষ্জ | প্রীরাসরুফ- 
আশ্রিত যে-কোন গ্রাণই তীর হ্বজন-_-একথ। 
তিনি সবসময় বলতেন । আমি যখন নন্দলালের 
সন্নিকটে তখন তিনি ৰলছেন, আমরা তার কাছে 


আশ্বিন, ১০৯৪ ] 


চাইতে শিধিনি। মানুষ অস্তর থেকে কোন 
জিনিস চাইলে তিনি ধেন, আমরাই তল করি, 
বড় জিনিন চাইতে জানি না, ছোট জিনিস চেয়ে 
বদি) তীর কি দোষ? ঠাকুর আমাদের কত 
তরস! দিয়েছেন আমর! সে তরসায় কতটুকু তৈরি 
করতে পেরেছি 1 এই ঠৈরি করতে পারার ছু" 
একটি ছোট প্রত্যক্ষ ছৰির কথা ব্ললে আরও 
স্পষ্ট হবে। তখন আমার বয়দ কম। একটি 
বই বেরিয়েছে যা নন্দলাল সম্পর্কে কুরুচি 
অসত্য মস্তবো পূর্ণ । তা দেখে তখনই বইটি 
মমেত নন্দলালের কাছে গিয়ে এবিষয়ে জানতে 
চাইলাম । কত নিশ্চিত স্থিরভাবে বলতে 
পেরেছিলেন--ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও নিয়ে 
ভাববার কি আছে। এখন বুঝি এই মানসিক 
স্তরটিকে স্পর্শ করার কাজটি সহজ নম্ব। 
দ্বিতীয়তঃ নিজেই মন তৈরির কথায় বলছেন £ 
“মন সবলমন্ব নানানভাবে চঞ্চল হয়-_মনে হয় 
এটি হল ন৷ ওটি হল না-_ক্ষু্ধ হই। স্থির থাকতে 
পারি কই? এই ছোট খাতাটি মাঝে মাঝে 
পড়ি-_-তাতে উপকার হয়।” ছোট খাতাটি 
আর কিছুই নয় ্রীশ্ররামকঞ্জদেবের উপদেশের 
উদ্ধতিগুলি। বই কিনে রাখ! নয়, নিজের হাতে 
তা লিখে লিখে মনের সঙ্গে শরীরটিকেও যুক্ত 
কর।। 

নন্দলালের ব্যক্তি্মীবনে আর শিল্পীজীবনে 
কোন তফাত ছিল না_নিঞ্জের ব্যক্তিজীবন 
গঠনের উপরই শিল্পীবনকে দীড় করিয়েছিলেন 
শিল্প ছিল তার জীবন উত্তরণের জপষাল|। 
তিনি চিত্রকে সাধনার পাথেয় হিসেবে গ্রথণ 
করেছিলেন । আর এই পাথেয় সংগৃহীত হয়েছিল 
্ররামকৃষ। ভাবনার তেতর দিয়েই। চিত্রের 
ভেতর দিয়েই তিনি এই ভাবনার অঙ্ভূতিকে 
স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। আর দেই পরম 
অনুতবের সাকার রূপানুভূতির দৃষ্টিতে সারাক্ষণ 


শ্ীরামকঞ্-বিবেকানন্দ আন্দোলনে শিল্পী নমগলাল বস্থ 


৫৬৩ 


আত্মমগ হয়ে থাকার লাধনাতেই নিজেকে সমর্পণ 
করার এক অথগ্ড প্রেরণ।-প্রবাহু কাজ করত । 
নন্দলালের জীবনে রামরুঞ্-বিবেকানন্গ 
আন্দোলনের অপাধিব ঢেউ এনে নব ভাবনায় 
ত্বকে উদ্দীপিত করেছিল। এই আন্দোলনের 
ঢেউ এসে তাঁকে স্পর্শ করেছিল বলেই শাশ্বত 
বস্তকে চিনতে স্বাকে পথভ্রষে ঘুত্ধে বেড়াতে 
হয়নি। এই ঢেউই তাঁকে অনস্ত আনন্দের বম- 
বোধের এক দিঙ্নিরণয়ে সাহায্য করেছে, কখনও 
তুল করে ফিরে আগতে হয়নি। শ্রীরামক্- 
বিবেকানন্দ_-এই ছুটি হৃদয়ের দৃষ্টি তার চির" 
জীবনের তৃতীয় নয়নের উন্মোচন ঘটিয়েছিল। 
ছবিকে কেবলই তাৎক্ষণিক না! তেবে চিরম্থায়ী 
ভাবতেন। আর এই ভাবনা কেবল ধেব" 
দেবীতে তাঁকে আবদ্ধ না রেখে, বিশ্বপ্রকৃতির 
প্রতিটি বস্ততেই সেই সত্য বর্তমান, এই অঙ্গভৃতির 
পাদপীঠে দীড় করিয়ে এক নিশ্চিত গভীরে 
পৌছে দিয়েছিল। নিজেই বলছেন £ “খাগে 
কেবলমান্র দেবদেবী চিক্ঞচিত্রণে মাঝেই ভাবতুম 
ঈশ্বর বিরাজ করছেন) এখন বুঝি প্রকৃতির 
কোলে একটি ঘাসের উপরে পড়ে থাকা শিশির 
বিন্ুতেও দেই পরমই বিরাজ করছেন ।” আবার 
ব্লছেন £ “শ্রীরাধকষ্ণ ছিলেন চিন্তরকর-রূপপতি। 
তাঁর দেখার মধ্যে কোথাও সত্যবস্তর চরিত্রের 
যথার্থতাকে বাদ দিয়ে নয়, চিজ্রকরের 
অভাবনীয় গুণপনার ম্পর্শটি হল সেই দেখাটিকে 
একটি চির সত্যের বস্ত্র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দেওয়া, _ভ্রমে ফেলা নয়, অন্রাস্ত কর1।” 
বলছেন £ “ঠাকুর এমন কোন ছবিই আকেননি 
যাকে তুমি নিত্যজীবনে দেখতে পাবে ন|। 
উপমার চয়নশৈলী কখনই অদেখ! কিংবা কচিৎ 
দেখাও নয়, যা নিত্যদিন পায়ে চলার পথের 
ধারে জীবনের ওঠাবসায় দেখ। যায়, সঙ্গ পাওয়। 
যায়, কেবল দেই রোজ দেখা অনিত্যাবন্তটির 


৪৩৪ 


ভেতর দিয়ে সত্য-নিত্যর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার 
আহ্বানে তিনি কতবার চঞ্চল হয়েছেন। 
এবার ঠাকুরের আসা আমানের মতো অজ্ঞানী 
মূর্থদের জন্ত |” 

নন্দলালের পারা জীবনের চিন্রসস্তারের 
তেতর দিয়ে চলতে শুরু করলেই দেখব তীর 
হয়টি কতটা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে 
আন্দোলিত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে এসে 
প্রাণ্ড জীবনেও যখন এমন আদর্শ টিকে পামনে 
রেখে চর্চ। করছেন কোথাও চিন্ত্বের বিষয়কে 
পেতে অন্থবিধ! হয়নি । 

নন্দলালের জীবনে চিত্র ছিল তার সাধনার 
গুষ্গাঞ্জলি। সেই পুষ্পাঞ্জলির কয়েকটি স্তবক 
এখানে তৃলে ধর! যথার্থ হবে : 

“মহাপ্রাথ রূপে রূপে ছন্দিত হচ্ছে, এই 
উপলব্ধি ছাড়! শিল্প হট্টির অগ্ত কোন হেতু 
নেই।” 

“শিল্পীকে দদা! সচেতন হতে হুবে। ভাগীরখীতে 
স্বণাল স্ষেত পদ্মফুল, পদ্মশাতা ভেসে যাচ্ছে 
ঢেউয়ের তালে তালে উঠে পড়ে মাছও খেলা 
করছে সেই জলে, ইচ্ছামতো! অনুকূলে ব1 
প্রতিকূলে যাচ্ছে শ্োতের। দুয়ের প্রতেদ 
আছে। সেই প্রতেদ ছল সাধারণ মানুষে আর 
শিল্পীতে |” 

“কুণালজাতকে আছে কাহলোকের কথা-_ 
তার উপরে বূপলোক, তারও উপরে অরূপলোক। 
আমি বলি তারও উপরে আনন্দলোক । কাম- 
লোকে আমক্তি, তাই অন্ধত1। রূপলোকে উঠে 
রূপ গোচন্ীভূত হয়েছে। অকুূপলোকে পৌঁছে 
প্রাণে নিখিল প্রাণের ছন্দ স্পন্দন অন্ুভব কর! 
গেছে আনন্দলোকে রস । শাঙ্ধেই বলেছে-_ 
বিসে। ৰৈ লঃ1, 

িয়ামকঞ্কববেকানন্দের প্রবাহ-পরিমগুলে 
ননালাল কেবল একলাই আন্দোলিত হন্নি। 


উদ্বোধম 
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তার সঙ্গে আন্দোলিত হয়েছে জারও বছ প্রাণ। 
নন্দলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অতিনন্দন কবিতায় 
আছে-_“কুপ্ততলে রঞ্জনার ধারায় ।” 

নন্গলাল এক! অবগাহন করেননি । সবসময় 
সশিষ্য অআবগাহনে পরিপূর্ণ হয়েছেন। এই 
নিঃস্বার্থ নিদ্ছিধায় গ্রহণের চরিত্রটি প্রজ্জলিত হতে 
উঠেছিল এই আত্মচেতনার আঙ্গোলনের জালোর 
ফুলকিতে। এই প্রবাহ কেবলমাত্র একজন 
শিল্পীকেই সত্য চেনার পথ দর্শাহনি, একজনের 
ভেতর দিয়েই সমগ্র শিল্প ভাবনার আপন 
এঁতিহের নব প্রবাহের উচ্ছলত! নতুনভাবে প্রাণ 
দিয়েছিল, -ষে প্রাণের ম্পনানে আজ আমর! 
নিজের পরিচয়ে পরিচিত। 

নন্দলালের সঙ্গে শ্রীরামকষ-পরিমগ্ডলের 


. পরিচয় কিশোর অকিক্রাস্ত-প্রায় যৌবনের নব- 


উন্মেষের উধালগ্নে। এই দর্শন পরিচয় সাক্ষাৎ 
হয়ে হৃদয়ে । এর অ।গে থেকেই নিশ্চিতভাবে 
শ্রীরামরুণ্চ চিত্র-সাঙ্গিধ্যে মনটি অর্পণ করেছিলেন । 
চিত্রের আদর্শ সম্পর্কের অন্থলন্ধানে বের হলে 
দেখব নন্দলাল এই পিমগ্ডলের প্রথম ছুটি প্রত্যক্ষ 
জীবনের স্পর্শে এমে একই সত্যকে ছুটি পরি- 
বেশনার ভেতর দিয়ে শোনেন,-যে শ্রৰণঃ যে 
ভাবন! তাঁকে একটি চি্ুস্তন সত্যের দিকে দিড- 
নির্ণয়ে সাহায্য করেছিল। প্রথম স্বামী ব্রক্মানন্দ 
ধার মুখ থেকে চিত্রের সত্যতাব ও অনুভবের 
যথার্থতার কথা! শোনেন আর দ্বিতীপ্র গ্রায় একই 
পরিধির মধ্যে শোনেন গিরিশচজ্জের কাছ থেকে 
বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে ফেলার 
চির সতাকে। শিল্প-সাধনার প্রারভে এই ছুটি 
অমোঘ ভাবনামন্ত্র তাঁর সমস্ত জীবনের সঙ্গী 
হয়েছে। চিত্রের বিষয়ের সঙ্গে একীভূত হতে না 
পারলে হুষ্টি কখনই প্রাণবান হয় না। এই শব 
তার কৈশোর উততীর্ণের সন্ধিক্ষণে শোনা। দীর্ঘ 
পথ পরিক্রমণের পরে কি তিনি বলছেন? “হয়ে 
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যেতে হবে” বনে যাঁওয়া। সেই অনুভূতির 
অনুরণনে আৰার বলছেন £ “একদিকে মেঘ, 
আর একদিকে আমি ; তাই মেঘের স্থখ আমাতে 
অথবা আমার ছুঃখ মেঘে সঞ্চারিত হচ্ছে । একই 
সত্ব বিষয় ও বিষয়ী। আমার ইন্দ্রিন্গুলি দরজা 
জানাল! মাত্র। সেই পথে আমি ও আমার বিষয় 
মিলছে । একই চেতনায় নানা রকম দোলা 
লাগছে ঢেউ জাগছে ।” এখানে স্পট, কিশোর 
নন্দলালের হায়ে প্রীরামরুষ্খ-পরিমণগ্ডলের যে ঢেউ 
স্পর্শ করেছিল, তার পূর্ণ তাকে দেখতে পাচ্ছি। 

নন্দলাল শ্রীামরুষ্খদেবের কিংবা স্বামী 
বিবেকানন্দের শিক্পৃ্টির কথায় বারবার অভিভূত 
হয়েছেন । কিন্তু আমর] কেউ যেন ভুল না! করি 
যেতিনি কেবলমাত্র ভাবস্োতে আপ্লুত হয়ে এ 
বিষয়ে বলেছেন। শিল্পীর দৃিতে দেখেই নিশ্চিত 
হয়ে অতিভূত হয়েছেন আর তবেই তাকে হাদয়ে 
গ্রহণ করেছেন। ঠাকুর ইচ্ছা করলেই যা চাইতেন 
তাই হয়ে যেতে পারতেন। তিনি কোন সময়েই 
মান্্ষকে অলীক তাবনার অবকাশে ভাবতে 
বলেননি । আর নিঙ্জেও কোন কারণেই সে 
আচরণে বিচরণ করেননি । আর এই নিত্য 
পরিশুদ্ধ নির্মল দৃষ্টান্ত নন্দলালের শিল্পজীবনে 
ক্রিয়াশীল ছিল শেষদিন পর্যস্ত। 

একটি বিষয় অনেকেরই মনে হতে পারে, 
রামকৃষবিবেকানন আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 
শিল্পীর ব্যকিজীবনের গ্রভাব ও আত্মমগ্ভার 
কথাই বিশেষভাবে বলা হচ্ছে। মনে করা খুবই 
স্বাভাবিক, কিন্ত আমরা নলগলালকে এককভাবে 
এখানে দেখলে তুল করব। নন্দলাল একটি শিক্ষা 
পরিবেশের শিল্পগু ছিলেন । তাঁকে বিশ্বা করে, 
আদর্শ করে কিছু তরতাজ প্রাণ জাশ্রয় নিয়ে- 
ছিল তাদের জীবন গঠনের জণ্ত। তাই একক 
নন্দলালের নঙ্গান-জীবনটির বেড়ে ওঠার একটি 
বিশেষ তাৎপর্য আছেই। কেননা একটি দীপ- 
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শিখ! থেকেই আর একটি দীপ প্রজ্জলিত হওয়ার 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। তাই 
ননাগাল নিজে তৈরি হয়ে তবেই কতকগুলি 
জীবনকে সেই প্রবাহে প্রবাহিত করতে সহায় 
হয়েছিলেন । 

নদ্দলাল চিত্রজীবনে দে আম্বাদনে পূর্ণ 
ছিলেন তার কিছু কিছু পরিচয় যেমন আমর! 
পেয়েছি তার পূর্ণ চিত্রে, তেমন ভাবেই পেক্পেছি 
তার নিত্যদিনের কাজের ভেতর দিয়ে। মানুষের 
কত কাছাকাছি তিনি হাটতে ভালবাসতেন, এ 
তার প্রতিটি চিন্রই সোচ্চারে বলে উঠবে। 
প্ররামকষ্তদেবের উপদ্দেশের কাহিনীগুলিকে যখন 
রূপ দিয়েছেন তখন তা কেবলই নিছক গলে 
ছবি হয়নি, প্রতিটি চিত্রই চিত্রযড়ঙ্গের মূল্যে 
মূল্যবান বলে পরিচিত হতে সমর্থ হয়েছে। 

পৃজ্যপা? স্বামী ব্রদ্মানন্দের কাছে রাধার 
ছৰি দেখাতে গিয়ে গুনেছিলেন সতারাধার 
রূপ কিহুবে। দেই বিবহিণী রাধাই যথার্থতাবে 
ধর। দিয়েছেন তীর প্রাগ্তদীবনের চিত্রে | 

আঙ্নরা অনেকসময় স্বদেশ ভাবনা ও চিস্তাকে 
নিছক এক সন্কীর্ণত| বলে ধরে বদি। লেদিনও 
লেখা হল “নন্দলালের উগ্র ও সন্কীর্ণ ্বাদেশি- 
কতা।” আমার মনে হয় এই লেখার পেছনে 
কখনই পূর্ণ নন্দলালের জীবনবোধকে না জানার 
ইঞ্গত রয়েছে। বিবেকানন্দের উদার হৃদয়ে 
বিশ্বের প্রতিটি মানুষ আপন হয়ে স্থান পেয়েছে, 
কেউ প্রত্যাখ্যাত হুননি। সেই মহাজীবনের 
দ্বদদেশ ভাবনা ছু-একটি স্তবক তুলে ধরলেই 
কোন্টি সন্কীর্ণতা বা কোন্টি উদারতা তা পরিষ্কার 
হতে নিশ্চিতভাবে সাহায্য করবে। 

“আমার ইচ্ছা, প্রাচীন ভারতের সদ্গুণগুলি 
ফের বেঁচে উঠুক। তার সঙ্গে যুক্ত হোক বর্তযান 
ভালে! জিনিসগুলি। এই মিশ্রণ ব্যাপাবটি হাক 
স্বাভাবিকভাবে । নূতন ভারত গড়ে উঠতে হবে 
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নিজের শক্তিতে বাইরের শক্তির সাহায্যে নয়।” 
বিবেকানন ঘষে ভারতবর্ধকে হৃদয়ে বসিয়েছিলেন, 
সে মাক্যজনদের তিনি ডাক দিয়েছিলেন নতুন 
তাঁরত গড়বার জন্য। ননাঙলাল তাঁর চিত্রের 
ভেতর দিয়ে দেই ভারতবর্ষকেই প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। 

স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পাশ্রয়ী তাবনাগুলির 
অঙ্থধাবন করলে কোথাও বুঝতে আটকাবে না 
ত্বার গভীর দৃষ্টি কত তীক্ষু, কত সুদূরপ্রসারী 
ছিল। আমর! তাঁর শিল্প আলোচনায় কেবলমাত্র 
তিক্লদেশের নঙ্গে আমাদের দেশের শিল্পের গ্রকাশ, 
ভাবন! ও বিচারের তুলনামূলক দৃষ্টির প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে চমৎকৃত হয়্েছি। কিন্ত আমার 
বাক্তিগততাবে মনে হয় শিল্পের জন্মই কেবল 
শিল্পকথ! বলেছেন, যেখানে দেশ-কাল-পাত্রের 
কোন পরিচয় রূপ নেই সেখানে তিনি অনন্য। 
শুধু অনন্ত নয়, কতজন মানুষ শিল্পকে এমনভাবে 
দেখতে পেরেছেন? শিল্পের নিহিত স্ত্য 
প্রকাশের বিশিষ্টতাত অপরূপতাবে বলছেন : 
“শিল্পকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হুবে। 
যেখানে সেই সংযোগ হারিয়েছে সেখানে শিল্পের 
পতন হয়েছে । তবু প্রকৃতিকে অতিক্রম করতেও 
হবে শিল্পীকে” এই তে শিল্পের ভা বাশ্রয়ী 
ষর্মকথা-_জস্তর উদ্বোধনের জ্ঞানশিক্ষা। এই 
অন্থভবকে হাদয়ে ধরার জন্যই তো প্রকৃতিতে 
নিত্য সন্ধান চলেছে। শুধু এই নয়, ষানবসেবার 
জগ্য যে সঙ্ঞের প্রতিষ্ঠ! হল তার গৃহীত প্রস্তাব- 
গুলির মধ্যে এই কথাগুলিও আছে-_*শিল্প- 
কলারির বিবর্ধ ও উৎদাহবর্ধন।৮ এ তো 
বিশ্ফোরণ ! আজকের বাতাবরনে দাড়িয়ে এই 
ভবিষ্ততকে দ্রেখা | অকল্পনীয়! আসলে জীবনের 
লঙ্গে সুন্দরের অবিচ্ছেন্ত ধার] । | 

নন্দলাল সেই বিবর্ধন ও উৎসাহ বর্ধনের 
কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সেই 


উদ্বোধন 


রঙ 


[ ৮৯তম বর্ধ--৯ম লংখ্যা 


কাজে তিনি কতটুকু সফল হয়েছিলেন, তার 
থেকেও বড় কথ। এই ভাবনার আন্দোলনে তিনি 
নিজেকে নিশ্চিত তাবে যুক্ত করে কতার্থ 
হয়েছিলেন--কেবলমাজ্জ এই তাবনায় ভাবিত 
হয়ে স্থির থাকেননি--এই ভাবনার আলোকে 
গ্রজ্ঞলিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন কিছু 
প্রাণকে। 

শ্রীরামকৃফ-পরিমণ্ডলের ' পরিধিতে ননালাল 
খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর চাওয়া সত্যকে । ছবির 
তেতর দিয়েই এই পরিমগ্লের বাতাবরণ তাকে 
সত্যবস্ধর প্রতি দৃর্টি দেবার এক অনন্ত ইচ্ছার 
জাগরণ ঘটিয়েছিল। এই জাগরণ কেবল কোন 
নির্দিষ্ট গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না-এর 
প্রেক্ষাপট দিগন্ত ব্স্তিত। এই পটের আচলে 
সম্পূর্ণকে উপলদ্ধি করার এক অভাবনীয় গতি- 
পথের নির্দেশ আছে, ইঙ্গিত আছে। 

নন্দলালের কাছে ধখনই যে কেউ উপস্থিত 
হয়েছেন তখন প্রত্যেকেই তাঁর বিনয়ী আচরণের 
মনোভাবটিতে মুঞ্$$ হয়েছেন। শিল্প-জগতে 
যুক্ত যে-কোন স্তরের শিল্পীকে যথাযথ সন্মান 
দিতে তূলতেন না । কখনও কোন কারিগরকে 
শিল্পীর লম্মানে বসাতে এতটুকু দ্বিধা করেননি । 
ছোট ছোট কাজের মধ্য যথার্থকে সম্মান 
দেওয়ার জন্ত নদ প্রত্তত থাকতেন। তারই 
প্রত্যক্ষ পরিচর্যায় শাস্তিনিকেতনের কলাতবনে 
গড়ে ওঠা সংগ্রহশালার ভ্রব্য-সামগ্রীগুলির দিকে 
তাকালেই তা বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, যে- 
কোন স্তরের কমীর সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল 
মধুর, কর্মক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি। তার 
এই বিনয় ও যোগ্যজনে যোগ্য সম্মান দেবার 
মানমিকতাটির সঙ্গে একটি উদ্ভি বারবার উকি 
দিচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন £ “যত 
বয়ম বাড়ছে ততই আমি ছোট ছোট 
কাজের মহত্ব দেখতে চাইছি। একজনকে 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


ছোট করে নিজে বড় হব? না, লে- 
জন্ভত আমি পৃথিবীতে জন্মাইনি।” শ্রীরাষকফ- 
বিবেকানন্দের ভাবনার আন্দোলন নন্দলালের 
জীবনে কি তাবে পুর্ণ, এ কেবল তারই সাষান্ত 
আলোচনা এখানে কর হল। রামকৃষ্চ- 
বিবেকানন্দ ভাবাশ্রয়ী নন্দলালের একটি অন্থৃভূতি 
দিয়ে আলোচনাটি শেষ করছি--“নিত্যনিয়মিত 


আশার সীমা 


€৩৭ 


সাধনার ফলে অবশেষে মনটি হবে পূর্ণ কলমের 
মতো। কোন কারণে এই পূর্ণ কলদটির একটু 
নাড়াতেই অক্ষয় রপান্থভূতি ছলকে পড়ে হবে 
ছবি, মৃতি, গান, কবিত! আর নৃতা।” 

নন্গলাল এত বলেও শেষে যে শবগুলি 
উচ্চারণ করলেন তা আরও মহৎ আরও গভীর-- 
“আত্মাকে মানতে পারলেই এর পুণ্ত!।” 


আশার সীমা 
ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 


সুখের আশায় ব্যাকুলত। নিয়ে আলেয়ার দিকে ছুটেছি, 
সংসারে শুধু সঙ আর অসার, এ-সরল কথা ভুলেছি। 
নিজেকে নিয়ে যে-অহং-বৃত্ব তারি চারপাশে ঘুরেছি, 
পতঙ্গসম আগুনে ঝাপিয়ে বার বার শুধু মরেছি । 
রয়নি কিছুই, ব্যয় হল সব, ছিড়ে গেছে তার বীণাটার, 
স্থরটুকু কভু লাগে না তো আর, নিঃশেষ সব বঙ্কার 
প্রাণপণ করে রাখতে যা! চাই তাও ভেঙে হয় খান খান, 
কিছু নেই বাকী লাভের অঙ্ক ক্ষয়ক্ষতি ক্রমবর্ধমান । 


নরকের দ্বারে লেখা আছে নাকি, 'আশাতে দাও জলাঞ্জলি' 
মতে যতই যস্ত্রণা পাই, আশার ছলনে তবুও ভূলি। 

ছুঃখে যখন জীবন গড়া, হুঃখ যখন বিধিলিপি, 

ছঃখে আমি ভয় পাবে না, তুই যদি মা সঙ্গে র'বি। 

শেষ আশাটুকু মনে য। রয়েছে, সে মাতা তোমার করুণার, 
কপাকণ! দিয়ে ধন্য করবে, ব্যর্থ জীবন অভাগার। 


তোমারে নমস্কার 


অনাদি অসীম হে মহামহ্িম 


তোমারে নমস্কার? 
শিব স্থচ্দর ভুবনেশ্বর 

তোমারে নমস্কার । 
কল্যাণময় অমৃতনিলয় 

. বূসতম রসাধারঃ 

আনন্দময় অখিল ভূমায় 

তোমারে নমস্কার | 
নিধিকর নিরুপাধিক 

অরূপ নিরঞ্জন, 
শুদ্ধ-সত্ব-বুদ্ধ-মুক্ত 

সত্য চিবস্তন, 
সর্বকারণমূলাধার প্রত 

জগত-সারাৎসার, 
চিন্ময় সচ্চিদানন্দ 

তোমারে নমস্কার 
মহামহিমায় বিশ্বসভায় 


শ্রীঅজিত ঘোষ 


বিরাজো জ্যোতির্ময়, 


অনন্ত প্রাণ শান্ত মহান--- 
অরূপ অভ্যুরণয়ঃ 
অবাঙমনসগোচর নিত্য 
নিগুণ নিরাকার, 
চিরনির্ভর উদার অপার 
তোমারে নমস্কার । 
নন্দিত করি মহিমা তোমার 
রবি শশী তার! যত 
কাল হতে মহাকালের গর্ভে 
চলিয়াছে অবিরত; 
বিশ্বজীবন করেছে স্থজন-_- 
আলো ও অন্ধকার, 
নিখিলের ্থুর করেছো মধুর 
তোমারে নমস্কার । 
হঃখ-্সুখের ভবপারাবারে 
রয়েছে৷ কর্ণধার, 
জীবন-মরণ-শরণ-বন্ধু 
তোমারে নমস্কার । 


১৩৯৩ উদ্বোধন শারদীয়া সংখ্যার প্রচ্ছদপট দর্শনে 
শ্রীমতী হিমানী রায় 
উদ্বোধনের অন্তঃপুরে ছিলে মাগে! এতদিন, 
আজিকার এই আবির্ভাব তব যেন গে! তুলনাহীন । 
দুরদুরান্তের কত সন্তান তব ব্যাকুল দর্শন তরে, 
পুরাতে ভকত বাসনা জননী আপনি আসিলে দ্বারে। 
বীরভক্ত তব গিরিশের ডাকে সাড়া তুমি দিয়েছিলে, 
অভয়ারূপিণী সারদাজননী আজি পুনঃ প্রকাশিলে। 
কপা করি বদি, এলে কৃপাময়ী, আর দিবনাকো ছাড়ি, 
ভক্তিপুষ্প দিয়ে সঙ্গাই পুজিব হাদিমদ্দির গড়ি। 


আহ্বান 
ডক্রর পলাশ মিত্র 


আমর! নগণ্য অবস্থা থেকে উঠেছি তো অনেক উপরে 

সমস্ত পৃথিবী আজ চেয়ে আছে আমাদের দিকে গভীর আশায় ; 
শুধু তো ভারত নয় সসাগরা এ জগৎ প্রতি ক্ষেত্র-স্তরে 

ম্বমহান কোনে! কিছু আশ! করে আমাদের কাজে ও ভাষায় । 


মনে রেখো, উচ্চপদে সমাসীন ব্যক্তি কিংব1 দল 

তোমার সত্য-প্রেমে পারবে না হানতে আঘাত; 

অকপট মনোলোক-__সেই শক্তি তোমার সম্বল 
ওঠো, জাগে! হে যুবক, কেটে যাবে ছর্ধোগের রাত। 

স্পষ্ট কথা সত্য কথ। বলো৷ আজ শুনে যেতে চাই 

তোমাদের মন-মুখ এক কি হয়েছে কোনে! কালে? 

মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে পারবে একাই ? 

তোমার বুকের মাঝে প্রেমের গভীর শিখা অনির্বাণ আলো কিছু জালে? 
যদ্দি এবন্তগুলির কোনোদিন প্রকৃতই মালিক হতে পারো! 

মৃত্যুভয় তুচ্ছ তবে 7 হে যুবক, ওঠো! জাগো, এগিয়ে যাও আরো! 


* [জ্যামী [বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ( ষণ্ঠ খণ্ড, তৃতীয় নংস্করণ, আশ্বন ৯৩৭৯, ৪৭৭-৭% পঙ্টো ) 
কয়েকাঁট পঙ-ন্তি অবলম্বনে । ] 


আছ তুমি সকল ক্ষণে 


শ্রীশাস্তশীল দাশ 

ল্থখের দ্রিনে ভুলে থাকি স্থখে আছ ছু:খেও আছ, 

ছুখের দিনে ডাকি তোমায়, আছ তুমি সকল ক্ষণে, 
তাই কি তুমি তুলেই থাকো মনে রাখি যেন আমি 

দূরে রাখো অবহেলায় । নিদ্রা এবং জাগরণে। 
নিঠুর তুমি নও তো৷ এমন, সবাই যদি যায় ভুলে যায়, 

সবার তুমি হও প্রিয়জন ; ভুলে! নাকো তুমি আমায়, 
এই কথাটি ভুলে যে যাই সাথে সাথেই থাক আমার, 


হৃদয়খানি ভরি ব্যথায় । মায়ের মতো কী মমতায় ! 


এসো মা এসে। 


প্রীঅনিলেন্দু ভট্টাচার্য 
এই অনাদিব্যাপ্ড নিস্তরঙ্গ জ্যোন সুশান্ত শাস্তির আলয় সাগর 
সমুদ্রের বক্ষে অবগাহনে। 
রজতশুত্ চক্দ্রিমার পঞ্স-স্তবকে অবারিত পৃথিবীর শৈল তরঙ্গ মালায় 
জালতা-রাঙা পা রেখে হিমানীর জমাট সমাহিত উপাসন।। 
স্নেহ-নির্ঝর দৃষ্টিপাতে শুভ্র মেঘরাশি সন্তর্পণে বন্দনার 
দাড়িয়ে আছ তুমি বিশ্ব-জননী | ভঙ্গীতে এসে 
আহা! কী অনুপম লাবণ্যে ব্জন করে আরাত্রিক মধাদায় । 
উদ্ভাসিত দিক-দিগন্তর পবিভ্রপাবনী গঙ্গ। গিরিশুঙ্গ বেয়ে 
স্নেহ-মধুর বাৎসল্যধারা মধুমিত হয়ে নেমে আসে শত তরঙ্গ-ভঙজে : 
অবিরত ঝরে পড়ছে চারিদিকে তোমার চরণযুগল ধুইয়ে দেয় 
' অকারণ অকৃপণ করুণায় দিবারান্রি। 
পৃথিবীর মাটিতে সুদৃঢ় দাড়ানো অগোচরে সুগন্ধ পুষ্পরাশি উন্মোচিত 
সবুজ বনরা্জির হয় বনে-কাননে 
মাথায় রেখেছ হাত অগ্জলি হয়ে প্রণত হবার আকাঙ্ায় । 
আজ্ঞাবহ আত্মদানে ওর! ভূমিকে আমি কীটাণুকীট মনুষ্য সন্তান 
করেছে সমৃদ্ধ ৷ সাধনাহীন হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা 
অভয় কর-স্পর্শ পেয়ে কল্লোলিত করেছি তোমায়। 
সাগর এসো! মা তুমি এসো 
উচ্ছুসিত হয় তোমার ন্লেহাতুর চরণযুগল রাখে! এই বক্ষ-বেদীতে । 
আকর্ষণে। সংসার তাপিত তৃষিত হৃদয়ে 
সেই ঈশারায় তটিনী তীর বেগে একবিন্দু শাস্তি দাও 


প্রধাবিত হয় 


য1 গেলে নির্মোহ হয় জীবন প্রবাহ॥ 


দক্ষিণেশ্বর কাঁলীবাঁড়ির প্রতিষ্ঠ। ও শ্রীরামরুণ 


স্বামী প্রভানম্দ 


দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির কালীবাড়ির প্রাঙ্গণে 
ৰষে ভগবান শ্ররামক্জ একদিন বলছিলেন £ 
“আমি আর আমার॥ এইটির নাম অজ্ঞান। 
রাসমণি কালীবাড়ি করেছেন, এই কথাই লোকে 
বলে। কেউৰলে না ঈশ্বর করেছেন।-'.**হে 
ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়-_-এমন্দির আমার নয়, 
এ কালীবাড়ি আমার নয়,''***'ঞএসব তোমার 
জিনিস ; এন্্রীপুত্র পরিবার এব কিছুই আমার 
নয়, সব তোমারি জিনিস; এর নাম জ্ঞান” 
এই জান-ঘজ্ঞানের আবর্তে ঘটনার পর ঘটনার 
ঢেউ কালের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে, 
কখনও বা ঢেউগ্নের উপর ঢেউ আঘাত হানছে, 
ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করছে বৈচিত্র্য । অবশ্ঠ এ 
সকলের সামান্ত কয়েকটি কিছুকালের জন্ত কালের 
বেলাভূিতে রেখে যাচ্ছে পদ্ষচিহ, আর অধি- 
কাংশই আরও অল্প সময়ের মধ্যে মুছে যাচ্ছে। 
কালের বেলাভূষিতে কিছুক্ষণ স্থায়ী এ সকল 
পদ্দচিহুই ইতিহাসের মাক্ষ্য। এদকল পদচিহ 
অনুমরণ করলেই বুঝ। যায় ঘটনাপ্রবাছের গতিমুখ 
ও বৈশিষ্টা। 

উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসের গুরুত্ব- 
পূর্ণ একটি অংশের প্রতি আমরা দৃষ্টি নিবন্ধ করব। 
ছুই অলোকসানান্ত বক্তিকে কেন্দ্র করে আবতিত 
হয়েছিল ঘটনাগ্রবাছের ছুটি ধারা; ধার! ছুটি 
মিলিত হয়েছিল ইংরেজ-ভারতের রাজধানী 
কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে--সেখানে 
গড়ে উঠেছিল ৬মা-কালীর কেন্গা, শ্রীরামকষের 
জীবনের বেদীমূলে বসেছিল ধ্মমহাসতা,১ স্থ্ট 
হয়েছিল এক নতুন ইতিহাস, আকর্ষণ করেছিল 
সকল শ্রেণীর মানুষকে, তাদের মনে প্রত্যাশা 


৯ জ্যামীজী বলোছলেন যে শ্রীরামকৃষের 'সঙ্গগ্র জীবনই একাঁট ধর্মমহাসভা-স্যরপে ছিল। 


রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ই৯১) 
ণ 


জাগিয়েছিল এক মহিমমন় ভবিষ্যতের । প্রথম 
জন গ্রাম বাংলার অসাধারণ প্রতিভাধর এক 
মানুষ, নাম রামকৃষ্ণ পরমছংস, ধিনি ভারতব্ষর 
পাচ হাজার বছরের আধ্যাত্মিক সাধনার ঘনীভূত 
মৃতিরপে সম্পৃজিত। ছিতীয় জন কলকাতার 
এক ধনী অভিজাত পরিবারের কঞ্জ, যিনি 
বুদ্ধিতে তেজে দ্রানশীলতায় ও হৃদয়বত্তায় এক 
মহাশক্তির অভিপ্রকাশরূপে বাংলাদেশে চির" 
সমাদূত। দ্বিতীয় জন প্রথম জনের দ্বারা 
বিশেষভাবে অনুগৃহীত ও আশীর্বাদপুষ্ট। 
উপরোক্ত ছুটি ধারার সঙ্গমস্থল দক্ষিণের 
গ্রাম। বর্তমান দক্ষিণেশ্বর উপনগরের প্রায় 
মধ্যস্থলে দেউলপোত1। জনক্রুতি, প্রাচীন গালে 
সেখানে ছিল বাপরাজার প্রামাদ। দক্ষিণেষর 
গ্রামের আদি নাম শোণিতপুর । লম্বলপুবও 
ছিল আরেক নাম। বাণরাজার গৃছদেবতা 
ছিলেন “ক্ষিণেশ্বর শিব”, ত। থেকে গ্রামের নাম 
হয় দক্ষিণেশ্বর। একমতে দক্ষিণেশ্বর শিব 
বর্তমানে নিরুদ্দেশ, অপরমতে গঙ্গার ধারে শিব- 
তলার পবুড়োশিবই দক্ষিণেশ্বর শিব। প্রায় 
তিনশ বছর আগেও দেউলপোতার মতোই 
অরণ্যে ঢাকা ছিল সমস্ত দক্ষিণেশ্বর গ্রাম। 
জনবসতি ছিল অতি বিরল। কনক ঘর জেলে 
ও মালার বান ছিল। পাব্্ণ চৌধুরীবংশের, 
ছুরগাপ্রমাদ রায়চৌধুরী ও ভবানীপ্রলাদ রায়- 
চৌধুরী বড়ি! থেকে এসে প্রথম বাস করেন 
দক্ষিণেশ্বর গ্রামে । তার! বনজঙ্গল পরিক্ষার 
করে বলোক এনে বসত করান এবং নিজেদের 
পরিকল্পনা মতো গড়ে তোলেন গ্রামটিকে। 
এই বংশেরই যোগীন্রনাথ শীরামকষের অতয়াপ্রয় 
| বাণী ও 


৫৪২ 
লা করেছিলেন । দক্ষিণেশ্বরের প্রাচীন 
ইতিহাস যাই হোক, দক্ষিণেশ্বর বর্তমানে ভূবন- 
খ্যাত এবং এই দক্ষিণেশ্বরের প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে 
রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালীষন্দির তথ। শ্রীরামকৃষঃ 
দংস্থাপিত অধ্যাত্ম-বিজানাগারে । 


খষিতুন্য পিতা ক্ষধিরাম চট্টোপাধ্যায় ও. 


উদার প্রাণ। মাত] চন্্রমপির কনিষ্ঠপুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ । 
ইংরেজ সত্যতার ছারা প্রায় অস্পৃষ্ট গ্রামীণ 
বাংলার পরিমণ্ডলে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার 
বাল্য ও কৈশোর । অলৌকিক স্মৃতিশক্তি, তীক্ষু- 
বুদ্ধি, পবিজ্র জীবন ও মিষ্ট ব্যবহারের ঘেরাটোপে 
বিশ্কুরিত তাঁর সহজাত অঙ্কন, সঙ্গীত, অভিনয়- 
কুশলত৷ তাঁকে গ্রামে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। 
লাতবছর বয়মে বালকের বাবার মৃত্যু ও 
আটবছর বয়সে আকন্মিকতাবে ৬বিশালাক্ষীর 
দিব্যদর্শন তার জীবনের গতিমুখ স্থির করে দেয়। 
চালকলাবাধা বিস্তা বর্জন করে তিনি ঝুঁকে 
পড়েন মুক্তি-অভিলাধী পর] বিস্তার দিকে। 
১৮৫৩ খ্রষ্টাবকে তার বয়ম যখন মাত্র সতেরো, 
দে-্সময়ে তিনি কলকাতার ঝামাপুকুরে এসে 
ঘা] বামকুমারের যজমানীর কাজে সাহায্য 
করতে থাকেন। ঠিক সে-সমক়ে দক্ষিণেশ্বর 
গ্রামে রাসমণির কালীমন্দির তৈরির কাজ 
লমাঞ্চির মুখে। মনির তৈরির কাজ শেষ 
হলেও দেবীপ্রতিষ্ঠার দিন বেশ পিছিয়ে যায়। 
এদিকে সকলের অজ্ঞাতসারে নতুন তৈরি মঙ্গিরে 
শ্রীরামকষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রস্ততি চলতে 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বব--৯ম দংখ্যা 


থাকে। উদ্দে শ্রীরামকৃষ্ণ পাষাণময়ী মাতৃ- 
মৃতিতে চিন্মষী জগম্মাতাকে জাগ্রত করবেন, 
জগৎ-কল্যাণের জন্ত ব্রহ্মকুণ্ুলিনী শক্তিকে প্রবৃদ্ধ 
করবেন। 

রানী রাসমণি* চব্বিশ পরগণার কোনা 
গ্রামে এক দরিজ্র পরিবারের ষেয়ে। পিতা 
হরেক দাস ঘরামীর ও কৃষকের কাজ করে 
জীবিক! নির্বাহ করতেন। মাতা রামপ্রিয়া 
মারা যান যখন রাসমণির বয়স মাত্র সাত। 
এগারো বছর বয়মে কলকাতা জানবাজারের 
জমিদার রাজচন্ত্র দাসেরত& সহিত বিবাহ হয় 
১৮*৪ ত্রীষ্টাকবে। তিনি ছিলেন স্বামীর তৃতীয় 
পক্ষের স্ত্ী। সুলক্ষণ। রাপমণির আগমনের পর 
শ্বশুরবংশে প্রচুর অর্থাগম হয়। রাজচজজ 
রায়বাহাছুর, খেতাব লাভ করেন। রাজচন্দ্রের 
বহু সৎকার্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাবুদ্ধাট, 
হাটখোলার ঘাট ও বাবুরোড (বর্তমান না 
রানী রাসমণি কোড ) নির্মাণ, বেলেধাটা খালের 
জন্ত জমি দান, নিমতলা শ্মশানঘাটে গঙ্গাযাত্রীদের 
জন্য ঘর নির্মাণ, ব্যারাকপুরে তালপুকুর খনন, 
মেটকাফ হলের গতর্ণমেন্ট লাইব্রেরী ও ছুতিক্ষ 
তাগ্ারে অর্থদান। তাদের চারটি কন্া-সন্ভান 
-পল্সমণি, কুমারী, করুণাময়ী ও জগদম্বা। 
প্রথম তিনটি সেয়ের বিয়ে দিয়ে রাজচন্দ্র মাত্র 
৪৯ বছর বয়সে অকন্মাৎ পরলোকগন্ণন করেন। 
তৃতীয় জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাস ইংরেজী 
শিক্ষার শিক্ষিত, ধীর স্থির মেধাবী। ১৮৩১ 


২ সুবোধকুমার রায় ঃ হাতবৃত্ত_-আরিক়াদহ ও দক্ষিণেশ্বর, ১৯৭২, পঃ ৮০-৯০ এবং শাশিভূষণ সামস্ত ॥ 
দাক্ষিণেত্বর মহাতাঁথে প্রীত্রীরাময কদেবের লগলাতত্তব, ৯৩৪৫, পৃঃ ১৪ 

ও তাঁর মায়ের দেওয়া নাম রানী আর ভাল নাম যাসমাণি। 

৪ রাজচচ্দ্রের পিতা প্রধীতরাম পূব বাংলার এক কারম্ছু মহাজনের সঙ্গে মালত হয়ে যেলেঘাটায় এক 
যাঁশের আড়ত করেছিলেন। অনেকগুলি বাঁশ একে বেধে নদীতে ভাসিয়ে এক শ্থান থেকে হ্ছানাস্তরে নেওয়া 
হয়্। একে বলে বাঁশের মাড়। তা থেকে প্রীতরাষের উপাঁধ হয় 'মাড়'। প্রীতিরাম জানবাজারে সাতষহলা 
বাড়ি আরম্ড করেন ৯৮৯৩ খীঃ এবং তাঁর মুত্যুর পর পর রাজচন্্র শেষ করেন ১৮২১ খীঃ। মোট খরচ পড়েছিল 


৫ লক্ষ টাকা । 


আশ্বিন। ১৩৯৪ ] 


ধষ্টান্ে করুণামন্লীর মৃত্যুর পর তিনি জগদঘাকে 
বিষ্বে করেন পরের ব্ছর। রাসমণি শেষ পর্বস্ত 
মধুধমোহনের সাহায্যে অতি বিচক্ষণতাব সহিত 
জঙ্গিদাী পরিচালন! করতে থাকেন। একদিকে 
জমিদারীর সম্প্রদারণ ও ব্যবসায়াদিতে প্রচুর 
আয় বৃদ্ধি হয়, অপরকে বছবিধ জনহিতকর 
কার্ধের মাধ্যমে রানী রাপমণির নাম বাংলার ঘরে 
ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। রানীর শ্রেষ্ঠ কাঁতি দক্ষিণৈশ্বর 
কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা । অন্তান্ত লোকছিতকর 
কার্ধের মধো উল্লেখযোগ্য মোনাই ও বেলিয়া- 
ঘটার খাল খনন, ভবানীপুর বাজার স্থাপন, 
কালীধাটে আানের ঘাট ও গঙ্গাধাত্রীনিবাদ 
নির্মাণ, হালিপহরে গঙ্গার খাট নির্মাণ এবং 
স্ববর্ণরেখার তীর থেকে জগন্নাথধাম যাওয়ার 
রাস্তার অনেকখানি নির্মাণ। নিজ জমিদারীর 
প্রজাগণকে নীলকরের অত্যাচার থেকে রক্ষা 
করা এবং লক্ষ মুভ্রা ব্যয়ে মধুষতী ও নবগঙ্গার 
সংযোগলাধন তাঁর অপর ছুটি ম্মপ্ণীয় কীতি। 
স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রজাহিতৈষণার বন 
কাহিনী প্রবাদে পরিণত হয়েছিল । 

রানী রাপমণির বহুমুখী অবদানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
অবদান দক্ষিণেশ্বর গ্রামে মা-কালীর মন্দির 
প্রতিষ্ঠা এবং মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 
তপোবনে ঠাকুর শ্রীরামরৃষের প্রতিষ্ঠা। রানীর 
উদ্ঘোগে ও অধ্যবসায়ের ফলে গড়ে উঠেছে 
দক্ষিণেশ্বর কালীক্নন্দির, আর ্রীরামরুষের দীর্ঘ 
ভ্রিথ বছরের অলৌকিক তপন্তার ফলে সেখানে 
ছুট হয়েছে দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থ। 


ঘক্ষিণেশ্বয়ে কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠ। ও জীরামকফ 


৫৪৩ 


দৃঢচেত! ভক্তিমতী রানী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর 
বন্দির প্রতিষ্ঠার কাহিনী বিচিত্র। কধিত আছে, 
রানী রামমণি ১২৫৫ সনে পুণ্যতীর্থ কাশীধাষে 
যাওয়ার আয়োজন করেছিলেন। রানীর অনেক 
দিনের বাসন! সেখানে গিয়ে বাব! ৬বিশ্বেশ্বর ও 
মা ৬অব্পপূর্ণার দর্শন করবেন। সেজন্ত তিনি 
বেশ কিছু অর্থও পৃথক করে রেখেছিলেন। 
সঙ্গে যাবেন তিন জামাই ও মেয়ে, ঘন্যান্ত 
আত্মীয়ম্বজন, দাপদাসী, পাইক বরকন্দাজ। 
পচিশখানা* বজর] ঠিক করা হল। তীর্ঘধাত্ার 
ব্যাপক আয়োজনও প্রায় সম্পূর্ণ। | 

এদিকে সে-দময়ে দেশময় ভুতিক্ষের করাল 
ছায়া ভীতির স্থাট্ট করেছিল। তৃখ! মানুষের 
হাছাকার, শত শত ম্বাক্ছযের অকাল মৃত্যুর খবর 
তাঁর চোখের ঘুঙ্ধ কেড়ে নেয়। নিত্য গঙ্গাঙ্গান 
করতে যাওয়ার পথে তা চোখে পড়ে মানুষের 
ছুর্গতি। যাআার অব্যবহিত পূর্বরাজ্জে তিনি 
্বপ্রে দেবীর দর্শনলাত করেন।" দেবীর 
প্রত্যাদেশ, কাশী যাওয়ার দরকার নেই । গঙ্গা 
ভীবে মনোরম একটি স্থানে দেবীমৃতি প্রতিষ্ঠিত 
করে পৃজ! ও ভোগের ব্যবস্থা করতে হবে। 
দেবী তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন: “আমি এ 
মৃতিতে আবির্ভূত হয়ে নিত্য তোর পু! গ্রহণ 
করব।” ভোরবেলায় রানী মথুবমোহনকে 
নিজের স্বপ্রবৃত্তাস্ত বলে তীর্থঘা! স্থগিত রাখবার 
জন্ত আদেশ দিলেন। বজরায় রাখা খানন্রবা 
দুততিক্ষপীড়িতদের হধ্যে বিলি করে দেওয়। হল। 
রানী তাদের জন্য আরও অর্থ ব্যয় করলেন। 


৫ দলিল-দন্তাবেজ থেকে জানা বায় মাঁণ্দরের জাঁম কেনা হয়োছিল ৬ সেপ্টেম্বর ১৪৭ (২২ ভাদ্র 
১২৫৪ সন)। রানীর তীর্থযারার প্রস্তুতি নিশ্চয়ই এর পৃবে ঘটোছিল। মনে হয় বছরটি হবে ৯২৫৪ বা 


তার আগের বছর। 


& লাল্রাপ্রমঙ্গকারের মতে একশত ছোট বড় নৌকা বাধ দ্রব্য সম্ভারে পণ" হয়ে ঘাটে বেধে রাখা হল। 
৭ অপর একমত রান” তাঁথ"যায়া করে দাঁক্ষণেন্যর় গ্রাম প্স্ত এগেছিলেন। নৌকার উপর রাঁঘ়কালে 


[খানে তান দেবীর প্রত্যাদেশ পেয়োছলেন। 


প্রীরাকফ-কিত কাহিনী থেকে জান! যায় 
রানী ধবাদেশ অন্থসারেই কাশীধামে যাওয়ার 
সম্বল্প ত্যাগ এবং গঙ্গাতীরে দেবীর মন্দির 
প্রতিষ্ঠার স্বল্প গ্রহণ করেছিলেন। কিন্ত 
১২৬৭ মনে সম্পাদিত দেবোত্তর দলিলে রানীর 
বিবৃতি ভিন্ন রকষের | সেখানে রানীর বক্তব্য £ 
"100110607৩6 116-0106 ০ 129 1)099970 
16 180 2 107110 (9 9160% 2, 19111)15 800 
30৮ 83 199 ৫19 
৪8৫091919 870 ০০1৫ 1901 10191 1)19 ৫9311 


ঢ09:0017) 109989608, 


ঢু 19855 001 ০817৮106 0 105 151093 
[08010109350 05 ৪. 0111 91 5816 ০01 16৬90013 
[08516 1914 10698501106 542 (11001 
2184 ৪, 17911) 0161095, ০০৪11106 2 21010019] 
* এই দলিলের অন্ত এক 
অংশেও উদ্লিখিত হয়েছে রানীর মন্দির স্থাপনের 
প্রচেষ্টা “601 (০ 1011751)6 ০0 (36 0691769 
০0 100 06988580. 1)05921)0 8110 101 1015 
50111009] 5/610816.১ অবশ্য, রানীর মন্দির 
স্থাপনের মূলে উপরোক্ত দৈবাদেশ ও তার 
পরলোকগত স্বামীর অপূর্ণ ইচ্ছা এই উভয় 
উপাদানের সমবায় মেনে নিতে বিশেষ কোন 
অন্বিধা নেই। 

“গঙ্গার পশ্চিমকুল বারাণসী সমতুল” এ-ধারণার 
বশবত্িনী হয়ে রানী রাসমণি ভাগীবখীর পশ্চিম- 
কলে বালী, উত্তরপাড়া গ্রতৃতি গ্রামে জমি সংগ্রহ 
করতে চেষ্টা করেন বিস্ত ব্র্থহন। 'দশ আনি, 
ছয় আনি? খ্যাত প্রসিদ্ধ জমিদারগণ আপত্বি 
জানিয়ে বলেছিলেন যে তাদের অধিকৃত স্বানের 


1৬61০ ০1" 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--০য লংখ্যা 


কোথাও অপরের বায়ে নিথিত ঘাট দিয়ে গঙ্গায় 
তারা অবতরণ করবেন না । অপর একটি মতে 
রানী হালিশছর বালিদাঘাটস্টিত প্রসিদ্ধ “সিদ্ধেশ্বরী, 
কালীকে আশ্রয় করে তাগীরথীতীবে মন্দির- 
স্থাপনের চেষ্ট! করেছিলেন । সেখানকার প্রভাব- 
শালী ব্রাহ্মণ ও কায়ম্থদের প্রবল বিরোধিতার 
ফলে রানী বছ অর্থমূলযোেও সেখানে জমি সংগ্রহ 
করতে পারেননি ।৮ বাধ্য হয়ে রানী ভাগীরথীর 
পূর্বকূলে জঙ্গির অঙ্থদদ্ধান করতে থাকেন এবং 
শেব পর্বস্ত যে-জমিখণ্ডের. উপর বর্তমান মলির 
সংস্থাপিত সেটি নির্বাচন করেন। 

নির্বাচিত ভূমিখণ্ডের বেশির ভাগ ছিল এক 
ইংবেজের অধিকান্পে। অপর তাগে ছিল 
মুমল্মানদের কবরভাঙ্গা ও গাজী সাহেবের পীরের 
স্থান। জায়গাট! দেখতে ছিল বচ্ছপের পিষ্ঠের 
মতো। তত্ত্রমতে কৃর্মপৃষ্ঠাকতি শ্শানই শক্তি- 
প্রতিষ্ঠ। ও সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত | শ্ররাম- 
কৃষ্ণ বলতেন ; “রানী যেন দৈবাধীন হইয়াই উক্ত 
স্থানটি মন্দির নির্মাপার্থ মনোনীত করেন।, 

লীলাগ্রসঙ্গকার বলেন : “কালীবাটীর জমির 
পরিমাণ ৬০ বিঘা, দ্বেবোত্তর দানপত্রে লেখা 
আছে।” কিন্তু প্রাক দলিলে দেখতে পাই 
জমির পরিমাণ ৫৪২ ব্ঘা!। জযিথণ্ডের পশ্চিমে 
পতিতপাবনী তাগীরথী, পূর্বদিকে কাশীনাথ 
চৌধুরী ও অন্যান্তদের জমি, উত্তরে সরকারি 
ৰারুদখান।*» এবং দক্ষিণে জেমস্‌ হেট্টির বাড়ি ও 
কারখানা (পরে এই জমিতে গড়ে ওঠে যছুলান 
মল্লিকের বাগানবাড়ি )। জঙ্গির মালিক ছিলেন 
জন হেক্টি১ৎ (1010) ঢ950195 )। তার 


৮ কুমারহন্র--হালিশহর--উচ্চ বিদ]ালয় শতবার্ধিকা স্মারকগ্রন্থ (১৮৫৪-১৯৫৪ ), পর ৪৯ 
৯ উনিশ শতকের চতুদশকে বার,দাগার চ্ছাপিত হয়, যেখানে বর্তমানে উইনকো ম্যাচ ফ্যারী রয়েছে; 


(ইাতবত্ত__আড়িয়াদহ ও দাক্ষিণেশ্বর, পৃঃ ৯০১) 


৯০ জগ হেস্টি কৃঠিধাঁড়তে বাস করতেন । করিতকম্ম মানব । উঠে পড়ে লেগোঁছলেন এখানে একটি 
চটকল (তাঁর চেষ্টায় । কল তৈরির ব্যাপায়ে কিছ?টা এগিয়ে সাছেব রওনা হন বিলাতে য্মপাতি কিনার আগায়। 
পথে তার মৃতু হয়। কাজেই আর চউকল তোর হয়ে ওঠে না। 


আশ্বিন) ১৩৯৪ ] 


একসিকিউটর স্ুপ্রিষ কোর্টের এটশি জেমস হেট্টির 
কাছ থেকে বানী রাপমণি ৪২,৫৯৯. টাকায় 
জহিথণ্ড কিনে নেন। সে দিনটি ছিল সোমবার, 
৬সেপ্টেঘ্বর ১৮৪৭ (২২ ভাদ্র ১২৫৪)। এরপর 
রানী লংগৃহীত জমির আয়তন সম্প্রস।রণের জন্ত 
উত্তর ধারে মালোদের কিছু জমি ও পৃবদিকে 
মুপলমানদের কবরস্থান ও কিছু জমি ক্রয় 
করেন।১১ ফলে জমির পরিমাণ দাড়ায় ৬, 
বিঘ। এবং এই সমস্ত জমি সংগ্রহ করতে রানীর 
খরচ পড়ে মোট ৫৫১**০ টাকা ।১২ মন্দিরের 
জন্ত কেন! জমি প্রাচীর দিয়ে সে-সয়য়েই বা কিছু 
পরে ঘের] হয়। তাতে বসান হয় ছুটি ফটক। 
পর ফটক কলকাতার মানুষের জন্ত। আর 
উত্তরের ফটক গ্রামের বাচম্পতিপাড়া,' মুখাজি- 
পাড়া, তট্টা চার্ধপাড়া ও চৌধুক্সীপাড়ার মানুষদের 
গঙ্ান্পামের ম্ববিধার জন্ত।. পরবতিকালে 
বিবেকানন্দ ব্রিজ ও তার উপর দিয়ে রেললাইন 
পাতবার জন্ত কালীমনিরের জমিখণ্ডের 
দক্ষিণাংশের কিছুটা অংশ ছেড়ে দিতে হয়। 
বর্তমানে মন্দির কর্তৃপক্ষের দখলীকৃত জঙ্গির 
পরিমাণ কম-বেশী ৫৮ বিঘা ।” 

জমি সংগ্রহের পরই গঙ্গার ধার বরাবর ইটের 
পোস্ত! ও ঘাট বাধান হয়। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম 
ফোণে অবস্থিত ঘুঙ্থড়ি থেকে ভাগীরথীড়ে থে 
গ্রবল বান আসত, তার প্রচণ্ড আঘাতে নবমি্িত 
পো্ভী ভেঙে পড়ে। অতঃপর ক়ানী বাসমণি 
ক্যাফিনটস্‌ কোম্পানিকে দায়িত্ব দেন পোস্ত। ও 


ধাট বাধাবার জন্ত। এক লক্ষ বাট হাজার টাকা 


দক্ষিণেশ্বব কালীবা'ড়র প্রতিষ্ঠা! ও ভ্রীরামকষণ 


৫৪৫ 


খরচ করে বর্তমানের পাকা পোস্ত ও ঘাট নিথ্িত 
হয়।১* পোম্ত। ও ঘাট বাধাবার পর একদিকে 
মন্দির-নির্যাণ শুরু হয়, অপরদিকে গাছপালা 
লাগান হয়, ফুলবাগান তৈরি হতে থাকে। 

দক্ষিণেশ্বর মন্দির-গ্রাঙ্ণের মনোরম বর্ণন 
প্রাল ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন কথামৃতকার। 
তার পুনরাবৃত্তি না করে আমরা গ্রসঙ্গান্তরে যাব। 
একথা অনম্বীকার্ধ থে মূল মন্দিরের গঠননৈপুণ্য 
ও বিল্তাস-লালিত্য দর্শকমাত্রকেই মুগ্ধ করে । যে- 
সময়ে এই মন্দির নিগ্রিত হয় সে-সময়ে বাংলার 
মন্দিরের স্থআধর॥ শিল্পী সব অবলুপ্তির পথে। 
স্বতাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, এই মনোহর মনিরের 
স্থপতি কে, বিভিষ্ন দেবদেবীর সুম্দর মৃ্তির 
তাঙ্করই বাকেবাকারা? 

মন্দিরের স্থপতির নামধাম নিশ্চিতভাবে না 
জানা গেলেও এ"মন্দিরের স্থাপত্যের উপর ঘে- 
সকল প্রভাব কাজ করেছে তাদের প্রধান 
কৃষ়্েকটি চিহ্িত কর! বোধ করি দুঃসাধ্য নয়। 
আমাদের মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশের 
মন্দিরশিল্প চাক্সটি রীতি অন্দরণ করেছে--রেখ 
বা শিখর দেউল, ভন্র বা পীড়! দেউল, সুপনর্ধ 
তত্র বা গীড়। দেউল ও শিখর শীধ ভদ্র বা পীড়া 
দেউল। কিন্তু মুপলিহ যুগেই বাংলার মন্দিয় 
স্থাপত্য সূচন! হয়েছিল স্বদেশী যুগের । কুঁড়ে বা 
চালাঘরের অন্থকরণে নিগিত এ-যুগের মন্দিরগু্ি 
তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত £ বাংল! মন্দির, 
চালা! মন্দির এবং রতু বা চূড়া মনির ।১, 
মন্দিরের ছাদের উপর চূড়া তৈরি করে বন্মন্দির 


৯৯ দাঁক্ষণেশ্বর মহাতীখে শ্রীতীরামকৃদেষের লীলাতত্তব, গ 1 
৯২ জ্বাী জগদশক্বরানন্দ 8 দাক্ষণেশ্বরে শ্রীরামকৃক। ১৩৫৯, পৃঃ ই১। 
* তারকাঁচাহতউ সকল তথ্য দাঁক্ষিণেন্বর কালনমলির ও দেবোত্তর এগ্টেটের বত নি জীন 


চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। 
৬৪ দাক্ষিণেধ্বরে ভ্রীযামকক, প্‌ঃ হ৭। 


৯৪ অনাথ গঃবোপাধায় 8 চাবহণ পরগনার মঙ্দির, ১৩৭৭, প্‌ ২-৫। 


86৬ 


ঘট বাঙালী স্থপতির প্রতিভার স্বাক্ষর। 
দক্ষিণেশ্বরের নবরত্ব মন্দির এই শিল্পকলার জন্ততম 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | প্রথম তলে ছাদের চারকোণে 
চারটি চুড়!, মধ্যে দ্বিতল কক্ষ এবং তার উপর 
দাড়িয়ে আরও চারটি চূড়।। সর্বোপরি নব 
চুড়।। মন্দিরের উচ্ভত! আরোপের কৌশল 
হিসাবে নবরত্বের হ্যা স্থাপত্যকলাতে অভিনব 
সংযোজন। দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে মুধ্য- 
মলির ৬জগন্সতার নবরতু, ছাদশ শিবের বারোটি 
আটচাল। মর্দির এবং আচ্ছাদিত বারান্দাযুক্ত 
দালানে রাধাপোবিনোর মলির | 

সাধারণ বিচারে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পরি- 
কল্পনাতে ছুটি নিকটবর্তাঁ মন্দিরের প্রভাব স্থুম্পষ্ট। 
দক্ষিণেশ্বরের নবরত্বের সঙ্গে গঠনশৈলীতে সৌ- 
সাদৃস্ঠ রয়েছে টালিগঞ্জের বাধাকাস্ত মন্দিরের | 
রাধাকান্তের নবরত্ব কলকাতার সর্বাপেক্ষা 
উচ্চতম১* মন্দর। প্রতিষ্িত হয়েছিল ১৭৩১ 
শকাঝে (১৮০৯ শ্রী:)। মন্দির তৈরি হতে 
সময় লেগেছিল তেরো বছর। এর প্রতিষ্ঠাতা 
বাওয়ালীর রামনাথ মণ্ডল।১* এই যন্দিবের 
জাদলেই দক্ষিণেশ্বরের নবরত্ব নিথ্িত। ডেভিড 
ম্যাকৃকাচন লিখেছেন £ “11911 9100621800৩ 
8100 ৫9511) 219 10016 01 1959 (1)9 9817)9,%5 ৭ 

আর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বিন্তাসের পরিকল্পনা 
স্রণ করিয়ে দেয় কিছু উত্তরে মুলাজোড়-শ্তাম- 
নগরের ক্রক্মময়ীয় ষন্দিরকে। ১৮৮ খ্রীষাৰে 
পাঁধুরিয়াধাটার ধনপতি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র 


উদ্বোধন 


[ ৮৯৩ বর্ধ--৯হ লংখা! 


গোপীষোহন এই মন্দিরে দক্ষিণাকালিক। বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বর্তমানে তয়গ্রায় মন্দির- 
গুলির আদিরূপ লক্ষা করলে বোঝা যায় মনির- 
প্রাঙ্গণ আলে! করে বিরাজ করত কালীমন্দির, 
দ্বাদশ শিবমন্দির ও রাধাকফ মন্সির। উত্তর ও 
দক্ষিণে অবস্থিত এই ছুটি মন্দিরের শিষ্পকলার 
উন্নততর সংস্করণ ও সমন্বয় ঘটেছে দক্ষিণেশ্বর 
মন্দিরে ৷ দক্ষিণেশ্বর নবরত্বের উচ্চত| ১**/ ফুট। 
মন্দিরের পীঠস্থামের আয়তন ৪২২ স্কোয়ার 
ফুট ।১৮ ইংরেজ আমলের নবাধনিক হিন্দু রাজা 
মহারাজার নিগ্নিত দেবালয়গুলির উপব তাদের 
নিজেধের বসবাসের বাড়ি ইত্যাদি গ্রতাব বিস্তার 
করেছিল। 'সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের মস্তব্য £ 
“তক্তের 116-9019 ভক্তির ভিতর ছিয়ে প্রবাহিত 
ছয়ে আরাধ্য দেবদেবীর উপর আরোপিত 
হয়।”১৯ আত্মবৎ সেবাপৃজায় আকাঙ্ষী রানী 
রাসমণির প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুচ্ছের শিল্পকলা, 
ভোগরাগাদির ব্যবস্থ। ও পরিচালন ব্যবস্থা 
দ্বাভাবিকভাবেই তার 116501-এর সাক্ষ্য বহন 
করছে। 

আমর! দেখেছি মন্দিরের জন্ত জমি সংগৃহীত 
হয়েছিল ১৮৪৭ খ্রষ্টান্জের সেপ্টে্বরে। পোস্ত! 
ও ঘাট নির্মাণের কাজ কিছুটা! অগ্রসর হতেই 
মবরত্ব, অন্তান্ত মঙ্গির ও ঘরবাড়ির কাজ আর্ত 
হয়েছিল। রানী রাসমণির এই কাজে প্রধান 
সহায়ক ছিলেন প্রথম দিকে তার বড় জামাই 
রামচজ্জ দাস এবং পরে সেজ জামাই মধুরমোহন 


১৫ কলকাতার সর্বোচ্চ মাগির ছিল গোঁবনদরাম বের তার নবর। চিৎপুর রোডে অবাচ্থিত এই 
মাঁন্দরের চড়া ছিল ১৬ উত্চু। ১৭৩৭ সনের ঝড়ে ও ভীমকম্পে & মার ভেঙে গড়ে। (রাধারমণ মত ৪ 


কাঁলিকাতা দপ'ণ, ৯৯৪৩) পঃঃ ৬৯)। .. 


২৬ পঞ্চানন রায় ৪ কলিকাতার দাদির ও মল্ভপ, প্রধাসী, প্রাবণ, ১৪৫৯, পৃঃ ৪০ 
৯৭ 51560619015 ০1 ০8100662 10 513900821 £ 7886 &০ 215561068, 1827300০১ 1968০ 0. 52, 
৬৬ 105%10 7,100001019100 8 7906 1৬160198921 (5020163 01 36188] (1972)। ০ 52. 


৯৯ বিনয় ঘোষ £ কলকাতা শহরের ইীতবূত, ১৯৬ পু ৬৭২। 


আর্বিম, ১৩৯৪ ] 


বিশ্বাস । রানী নিজেও মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে 
আসতেন তীর স্বপ্রের বাস্তব বূপায়ণের অগ্রগতি 
দেখতে । মন্দিরের নির্মাণকার্ধের দায়িত্ব 
পড়েছিল ষ্যকিনটশ কোম্পানির* উপর । রানীর 
সফল নেতৃত্বে বু বাধ! অতিক্রম করে নির্মাণকার্য 
মাজ সাড়ে পাঁচ বছরের মধ্যে সমাপ্ত হয়ে যায়। 
১৪ মার্চ ১৮৫৩ (২ চৈত্র ১২৫৯) তারিখের 
'সংবাদ্ প্রভাকর” সানন্দে ঘোষণ! করে £ “আমর! 
গুনিতেছি উক্তা গুণযুক্ত। শ্রীমতী (রাসমণি ) 
আগামী বৈশাখীর পূর্ণমাপি তিথিতে দক্ষিণেশ্বরে 
মহতী কীতি স্থাপিত করিবেন, অর্থাৎ এ দিবস 
গুরুতর দমারোহ সহযোগে কালীর নবরত্ব, দ্বাদশ 
শিবমন্দির ও অন্তান্ত দেবালয় এবং পুষ্করিণী 
প্রভৃতি উৎসর্গ করিবেন, এতৎ পবিভ্র কর্মোপ- 
লক্ষে কত অর্থ ব্যয় এবং কত বাক্তি উপকৃত 


হইবে তাহা অনির্বচনীয়।”২* কিন্তু আপাত- 
দুর্বোধ্য কারণে মঙ্দির-প্রতিষ্ঠা ঘোষিত দিনে ন1+ 


হয়ে পেছিয়ে গেছিল অনির্দিষ্টকালের জন্য । 
অবশ্ট তিন বছর পরে ১২ এপ্রিল ১৮৫৬ (১ 
বৈশাখ ১২৬৩) তারিখের “সংবাদ প্রভাকর, 
ঘোষণা করেঃ “১২৬২৪ জ্যা্ঠ) জানবাজার 
নিবাসিনী পুপ্যবতী শ্রীমতী রাদমণি দাসী বহু ব্যয় 
ও বহু সমারোহপূর্বক দক্ষিণেশ্বরে নবরত্ব ও 
শিবালয় প্রতিষ্ঠা! করেন।*ং* অধিকাংশ গ্রন্থকারের 
অতিমত দেবালয় নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
রানী বাসমণির ব্যয় হয়েছিল নয় লক্ষ টাকা । 
কয়েকজনের মতে শুধু প্রতিষ্ঠা-উতৎসবের বায় 
দাড়িয়েছিল ছুই লক্ষ টাকা । 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠ। ও শ্রীরাম 


৫৪৭ 


নর্দীপথে নৌকা থেকে নেমে চওড়া বিশাল 
পিড়ি বেয়ে উঠেই টাদনি। চাদনির ছুদিকে 
ছটি ছটি করে বারোটি আটচালার শিবমন্দির | 
আটচাল! মন্দিরের গর্ভগৃঙ্থের উপরকার চারচাল৷ 
মন্দিরের আচ্ছা্ক, শীর্ষের ছোট চারচালাটির 
উপস্থাপনা অঙ্গদজ্জার জন্ত। দক্ষিণভাগের ছটি 
মন্দিরের দেবতা দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে ঘথাক্রে 
যজেম্বর*, জলেম্বর, জগদীশ্বরঃ নাদেশ্বর» নন্দীশ্বর 
ও নরেশ্বর শিব। উত্তরভাগে ছটি মন্গিরের 
দেবতা দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে যথাক্রমে যোগে- 
শ্বর, যত্বেশ্ব, জটিলেশ্বর, নকুলেশ্বর, নাকেশ্বর, 
ও নির্জরেশ্বর শিব। কালো কি পাথরে তৈরি 
প্রতিটি শিবলিঙ্গ উচ্চতায় ৩২! ফুট । চাদদনী ও 
দ্বাদশ মন্দিরের পৃবদিকে টালি দিয়ে ঢাকা বিশাল 
আঙ্গিনা, দৈর্ধ্যে ৪৪০! ফুট ও প্রস্থে ২২০' ফুট। 
আঙ্গিনার মাঝথানে উত্তরে এরাধাকাস্তের মন্দির 
মধ্যে এভবতারিণীর মন্দির ও দক্ষিণে নাটনন্দির | 
৬ভব্তাদ্িণীর মঙ্গিবের নটি চূড়া, মনোহর তাষের 
বিস্তান ও অঙ্গপজ্জা। কথামৃতকারের বর্ণনায় 
পাই, “একটি চূড়া এখন তাঙ্গিরা রহিয়াছে । এক 
সময়ে মন্দিরের উপর বজ্রপাত হয়েছিল ।*২১ 
দেবমৃত্তির কোন ক্ষতি না হলেও চারপাশের 
মর্মর প্রস্তর কিছু তেক্কে গেছিল। এই ছূর্ঘটনার 
পরে মঙ্গিরের উত্তর-পূর্ব কোণে লাইটনিং কম- 
ডাকৃটর লাগানো হয়েছে। কালীমন্দিরের দক্ষিণ 
দিকে স্থৃবিস্বীত নাটমন্দির, তার উত্তর-দক্ষিণে 
স্থাপিত ছুই সারিতে বারোটি স্তস্ত এবং পূর্ব- 
পশ্চিমে ছুই সারিতে চারটি স্তস্ত। তার উপর 


২০ ভ্রজেগ্র্রনাথ বঙ্গ্যোপাধযায় সংপাদিত ৪ সংবাদপন্রে সেকালের কথা, ইয় খণ্ড, ৩য় সং, পুঃ ৭8৬। 


* কালামন্দির প্তত্ঠার পৃষেই বজ্জেনবর শিব বিদ।মান ছিলেন। সুতরাং তান এখানকার আদি শিব 


র্‌পে সম্ানিত। 


২১ এই ঘটনার সাক্ষণ শ্রীরামকৃফ পরবাঁত'কালে বলোছিলেন ৪ 'মা-কালীর মান্দরে যখন বাজ পড়েছিল, 
তখন দেখোছলাম ক্র মুখ উড়ে গেছে 1, ( ক, &1১৪1২)। 


৫6৮ 


ছাদ । নাটমনিরের উত্তরে বলিষানের স্থান।* 
৬রাধাকান্তের মনিরের মন্দিরতল মর্মর 
প্রস্তরাবৃত। মন্দিরের সন্দুখের দালানে ঝাড় 
টাঙ্গানো। ৬রাধাকাস্তের মন্দিরগৃহ ও পূর্বোক্ত 
নাটধন্দিরের গঠনশিল্পে ইউরোপীয় প্রভাব 
পরিস্ফুট। চকমিলান উঠানের দক্ষিণ, পূর্ব ও 
উত্তর পাশে একতলা ঘরের সারি। পুবর্দিকের 
লারিতে ভোগায়্ার ঘর, নৈবেস্কঘর, অতিথি- 
শালা। দক্ষিণদিকের ঘরগুলিতে খাজাঞ্চির 
অফিস প্রতৃতি। এবং উত্তর-পশ্চিমের কোণের 
ঘরটিতে শ্ীরামকষ্ণ বাস করেছিলেন চৌদ্দ বছর 
(১৮৭১-৮৫)। 

৬ভব্তারিণী মন্দিরের তল সাঙ্জা ও কাল 
মর্মরে আবৃত। তার উপর কাল মার্বেলের ছুই 
স্তবকের বেদী। বেদীর সোপানে রূপোর ছোট 
পিংহাসনে নারায়ণশিলা, নাম লক্ষমীনারায়ণ 
শিলা । পূর্বে একপাশে ছিল প্রীবামকষ্ণ-পৃজিত 
অষ্টধাতুর রাষলালা-মৃতি। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাবে গেটি 
চুরি হয়ে যায়। বেদীর উপর রূপোব প্রস্ফুটিত 
শতদলপন্প এবং তার উপরে শ্বেতপাথরের তরি 
মহাকালের শায়িত মৃতি। তার বুকের উপর 
দাড়িয়ে বারাণপী চেলিপর1 মানারকমের 
অলঙ্কারে নুলজ্জিতা ত্রিনয়ণী ৬দক্ষিণাকালিকার 
মৃতি। ষায়ের নাম ৬তবতারিণী। খুবই 
সম্ভবতঃ মায়ের এই স্থগ্রচলিত নামটি দিয়ে- 
ছিলেন স্বয়ং শ্রীরামক্চ । মন্দির-গ্রতিষ্ঠার ছয় 
বছর পরে সম্পার্দিত দেবোত্তর দলিলে দেবীর 
নাম পাওয়া যায় 'জরতীজগদীশ্বরী কালী ঠাকুরাণী, 
ৰা শ্রইিগ্ীশ্বরী মহাকালী। কথাম্বৃতকার 
১৮৮২ প্রীঠাবঝে এসে শুনেছিলেন “মার নাষ ভব- 
তারিনী।” শোনা যায় মায়ের অপূর্ব হুন্দর 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বধ--৯ম লংখ্যা 


মৃতিখানির তাক্কর হাওড়া জেলার দীইহাট 
নিবাসী নবীন তাস্কর। কাল কষ্টিপাথরে তৈরি 
মৃতিথানির উচ্চতা ৩৩২ ইঞ্চি। এ-গ্রসঙগে 
স্মরণযোগ্য শ্রীবাষকষ্ণস্থজে প্রাণ্ত এবং স্বামী 
সারদাশন্দ-পরিবেশিত একটি তথা। তিনি 
লিখেছেন: “দেবীমূতি নির্মাপারভের দিবস 
হইতে রানী যথাশাঙ্ধ কঠোর তপস্তার অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন ; ভ্রিসদ্ধ্য। ক্লান, হবিষ্যান্ম ভোজন, 
মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপপুজাদি করিতে- 
ছিলেন। মন্দির ও দ্েবীমূতি নিগ্নিত হইলে 
প্রতিষ্ঠায় জন্ত ধীরে সুস্থ শুভ দিবসের নির্ধারণ 
হইতেছিল এবং মূতিটি ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় 
বাক্সবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল ।” 

বিষুমন্দিরে শ্বেতমর্মরে ঢাকা মন্দিরতলের 
উপর কালপাথবের ঘিস্তবৃক বেদী, তার উপর 
রূপোর দনিংহাসনে সংস্থাপিত কাল কষ্টিপাথরের 
জ্রিভঙ্গ »রাধাকান্ত এবং তীর বাষে অষ্টধাতু- 
নিগ্নিত ৬নিজ্তারিণী দেবী। কথামৃতকারের 
ভাষায়, “বাধাকাস্তের মন্দিরে শ্রীপ্রীরাধাক. 
বিগ্রহ”। আর রানী রাসমশির অর্পপনামায় 
বিষুরমন্দিরের দেবতার নাম 'শ্রত্রীরাধাকৃষ্জী?। 
সেই দলিলের অপর একস্থানে রয়েছে 'শশ্রীগ- 
মোহন কৃষ্ণ? ও 'শ্র্দগনছিনী রাধা ।* মঙ্গির- 
প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন পরে ১২৬২ সনের ভাদ্্রমাদে 
নন্বোৎমবের দিন (২২শে শ্রাবণ ) পৃ্ণক ক্ষেত্র" 
নাথ চট্োপাধ]ায়ের অনবধানতায় এগোবিন্দজীর 
মৃত্তির একটি প। ভেঙ্গে যায়। পপ্ডিতগণের 
বিধান, ভগ্রমূতি গঙ্গার নিক্ষেপ করে নতুন মৃতি 
স্থাপন করতে হুৰে। যুবক শ্রীরামকষের বিধান : 
রানীর জামাইদের মধো কেউ যদ্দি পড়ে পা 
ভেঙ্গে ফেলত তবে কি তাকে ফেলে দিয়ে আর 


ইই পণ্মমাঁণর পূ বলরাম দাস ছিলেন কৃষ্জন্ত। [তিনি সেবারেত নিষন্ত হয়ে বাঁল-প্রথা তুলে দেন এবং 
বাঁলস্থানে তৃলসীবক্ষ রোপণ করেন। এখনও তাঁর বংশধরগণের যখন সেবার পালা পড়ে সে-সময়ে বলিদান 


চগিত থাকে৷ 


আশ্বিন) ১৩৪৪ ] 


একজনকে তার জায়গায় বসান হত? নাঃ তার 
চিকিৎসার ব্যবস্থ। কর! হত? এখানেও সেরকম 
কর] হোক। মধুরমোহনের অন্থরোধে ভ্রীরাম- 
কষ বিগ্রহের ভগ্নাংশ নিখুঁতভাবে জুড়ে দেন। 
সেই বিগ্রহের পৃজ। হতে থাকে। শ্রীরামকষ্ণের 
আত্মবুদ্ধিতে দেবসেবার বিধান প্রথা বন্ধ পঞ্ডিতদ্দের 
পছনা হয় না। একদিন জমিদার জয়নারারণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকুষ্ধকে জিজাদা করেন : 
“নশায়। ওখানকার গোবিন্দজী কি ভাঙ্গা?” 
প্রিরামকৃষ্ের শ্বতংন্ফূর্ত উত্তর £ “তোমার কি বুদ্ধি 
গো? অখগমগুলাকার ধিনি, তিনি কখনও 
তাঙ্ক। হন?” অবশ্য শেষপর্যস্ত প্রথা বন্ধতার প্রেবল 
প্রতাপে রাসমনি ও মথুরমোহন লোকাস্তরিত 
হওয়ার পর কোনও এক লঙয় এই বিগ্রহ পাশের 
ধরে স্থানাস্তরিত হয় এবং মূল মন্দিরে নতুন বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠিত হয়।২* 

কাঁথত আছে বানী রাসমণির ফুলশয্যার রাতে 
এক অজ্ঞাতনামা সন্ন্যামী এপে তার হাতে ৬রঘু- 
নাথজীর একটি বিগ্রহ তুলে দিয়ে আর্দেশ করে- 
ছিলেন : প্রেমসে এর সেবা করবি ।২৪ বাড়িতে 
রঘুনাথজী গৃহদেবতারূপে সংস্থাপিত হন। 
রঘুনাথঙ্ীর নিত্যসেবাপুজ! করলেও রানী 
রানমণির ছিল মা-কালীর পাদপস্মে অচলা তক্তি। 
শোন। যায় গ্রীতিরাম রা বাঙলার কোনও এক 
স্থানে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।* 
রানীর স্বামী রাজচন্ও ছিলেন মা-কালীর প্রতি 
বিশেষ অন্গুরাগী। রানী রাসমপির জমিদারী 


দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ির প্রতিষ্ঠ। ও প্ীরামক 


৫৪8৪ 
দেরেস্তার কাগজপত্রে ব্যবহারের জন্ত যে সীল- 
যোছর বাবার করা হত তাতে খোদাই কর! 
ছিল “কালীপদ্দ অভিলাধী শ্রীমতী রাসমণি দাসী ।” 
এ-দকল বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগা সাক্ষ্য 
দেওয়ার অধিকারী শ্রীরামকৃষ্জ। তাঁর অভিমত 
ছিল যেরানী রাসমণি শ্রপ্রীজগদন্বার অষ্টনায়িকার 
একজন। শ্রীরামকঞ্চ বলেছিলেন : “এই কাজটি 
(কালীমন্দির স্থাপন ) করবার জন্তই রানী দেহ 
ধারণ করে এসেছিলেন ।”২$ 

১৮৫৩ থ্ীষ্টাব্ধের মার্চ মাদে কালীমন্দির়ের 
অয়ান চূড়া মাথা উচু করে শোভা পাচ্ছিন। 
মন্দির-প্রাঙ্গপের ঘর-বাড়ি মবই শেষ হওয়ার 
মুখে, স্ৃতরাং শ্বাভাৰিক কারণেই রানী রাপমণ্ি 
শ্রীমন্দিরে শুভ উদ্বোধনের জন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে- 
ছিলেন। মন্দির-গ্রতিষ্ঠার জন্য স্থির করেন 
পরবরাঁ বৈশাখী পূর্ণীমার দিন, ১২ টৈণাখ, 
১২৬৭ (২৩ এপ্রিল ১৮৫৩)। পত্র-পত্রিকায় 
সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ছুরতিক্রমণীয় বাধা 
এমে উপস্থিত হয়, বাধ্য হয়ে মন্দির-প্রতিষ্ঠ 
স্থগিত রাখতে হয় কয়েক বছরের জন্ত | 

প্রায় একশ চৌঝ্রিশ বছরের বাবধানে 
মন্দিরের গ্রতিষ্ঠ! স্থগিত হওয়ার সবকিছু কারণ 
স্ুনিশ্িতভাবে নির্দেশ করা ছুঃসাধ্য হলেও নিয়- 
লিখিত উপাদানগুলি যে সমন্যার টি করেছিল 
সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 

দ্বাভাবিক কারণেই রানী রাসমণির তীব্র 
আকাজ্ষ। হয়েছিল নতুন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেব 


২৪ একমতে শ্রীরামকৃফের মেরাগত করা 'বপ্লহের পুজা কখনও করা হয়নি। 
২৪ আশাপখণ দেবী $ রানী রাসমাঁণ, ১৪৭৪ পৃঃ ৩৪ ও ৪৪। প্রয়াত রাজচল্যের শ্রাধ্ধবাসরে এই 


সাধ্যাসী রানীীকে আরেকবার দর্শন দিয়লেছিলেন। 


* অপর একমত ৯১৪০ খাঃ বিগ্রহের ভাঙ্গা পায়ের গোড়া কতকটা খুলে বাওয়ায নতুন ধিষনহ প্রাতিষ্ঠা করে 
পুজা হতে থাকে। (সুবোধচন্্র দে ও শ্রীরানকৃক, ছয় সং, পহ$। ই) 


২ উদ্বোধন। আধ্বন ১৪৮৯) পে ৪৫২ 


'দেবীকে অন্নভোগ দিবেন । কিন্তু কৈবর্তং* রমণী 
প্রতিষ্ঠিত বেবালপ্নে অন্নতোগ দেওয়ার সমর্থনে 
কোন শাস্ীয় বিধান পাওয়া যাচ্ছিল না। 
শান্্রবিদি পণ্ডিতগণ পু'ধিপাত্ড়া দেখে টিকি 
নেড়ে যে-সকল সুক্মাতিনুক্ষম বিচার দিলেন তা 
সকলই রানীর অভিপ্রায়ের বিরোধী । শেষকালে 
ঝামাপুকুবের চতৃষ্পাঠী থেকে ব্যবস্থাপজ্জ পেরে 
রানীর মনে আশার ছীপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 
সে-বাবস্থাপত্্র সম্বন্ধে লীলাগ্রসঙ্গকার লিখেছেন £ 
“প্রতিষ্ঠার পূর্বে রানী যদ্দি উক্ত সম্পত্তি কোন 
ব্রাঙ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ এ মন্দিরে 
দেবী-প্রতিষ্ঠা। করিয়া অক্পভোগের ব্যবস্থা করেন, 
তাহা হইলে শাস্ত্রনিয়ম যথাযখ রক্ষিত হইবে 
এবং ব্রাঙ্মণার্দি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ 
করিলেও দোষভাগী হইবেন ন৷। এব্ধপ ব্যবস্থা 
পাইয়।"''তিনি (রানী) নিজ গুরুর নাষে দেবালয় 
প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাহার অঙ্গমতিক্রমে এ দেবসেবার 
তত্বাবধায়ক কর্মচারীর পদবী গ্রহণ করিয়া 
থাকিতে সঙ্কল্প করিলেন।” এপপ্রসঙ্গে লক্ষ্য 
করবার বিষয় দুটি : (ক) শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ততম 
নির্ভরযোগা জীবনীকার শশিতৃষণ ঘোষের মতে 
ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীর বিধানপত্রের মধো অভি- 
নবত্ব কিছু ছিল না। তিনি লিখেছেন £ “গৌড়ীয় 
বৈষ্ঞৰ সম্প্রদায় আগ্তবৎ-সেবা মত অবনস্বন করিয্প। 
শূদ্র প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের অন্রভোগ দিতে কোনরূপ 
আপত্তি করেন ন1 এবং ম্মার্ত অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মণের 
নামে উৎদর্গ হইলে শৃদ্র দেবালয়ে অন্নভোগের 
ব্যবস্থা বহুকাল হইতেই দিয়া আদিতেছেন। 
হ্থতরাং রামকুমারের পূর্বে এরূপ ব্যবস্থা অপর 
কেছ প্রদান করেন নাই একথ! প্রকৃত নহে, এবং 
রানী থে অন্ত কোন গ্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠী হইতে ব্যবস্থা 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--৯ম লংখা 


সংগ্র করিতে পারেন নাই, কেবল রামকুমারের 
ব্যবস্থাবলে এই কার্ধে অগ্রসর হৃইক়াছিলেন, 
তাহাও সত্য বলিয়। মনে হয় না।”২৭ (খ) 
মঙ্সির সংক্রান্ত দলিলপন্জে দেখা যায় মন্দির- 
প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পরে রানী দিনাজপুরের এক 
বিরাট জমিদারীসহ দক্ষিশেশ্বর মন্দির দেবোত্তর 
সম্পত্তির্ূপে রেজেদ্রি করে দিয়েছিলেন । সুতরাং 
দেখা যাচ্ছে বানী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সম্পত্তি 
গুরুবংশীয়দ্বের কাউকে দান করেননি। প্রকৃত- 
পক্ষে মন্দির দেখতার নাষেই উৎসর্গ হয়। 
মন্দির-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প যজমানের নামে না হয়ে 
যজমানের ইচ্ছান্থ্যাক়ী তাঁর গুরুর নামে করা 
হয়েছিল। এই বিধি জন্ুদরণ করেই রানীর 
আকাজ্ষিত অন্গভোগের ব্যবস্থা কর] সম্ভবপর 
হয়েছিল। 

রানীর ছ্বিতীয় সমস্তা, তিনি শৃদ্ররমণী, তার 
সংস্থাপিত দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্ধ কে করবে; 
কে-ই বা নিষ্ঠাপূর্বক ৬মা*কালী ও ৬গোবিনাজীর 
নিত্যপূজার দায়িত্ব গ্রহণ করবে? সমস্যার 
গভীরতা বর্ণন। করে লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন £ 
*শুদ্র-গ্রাতিঠিত দেবদেবীর পৃজ। কর] দুরে থাকুক, 
সংশজাত ব্রাহ্মণগণ এঁকালে প্রণাম পর্যস্ত করিয়া 
এদকল মৃতির মর্ধদা রক্ষা করিতেন না এবং রানীর 
গুরুবংশীয়গণের সার ব্রাহ্মণ বন্ধুর্দিগকে তাহারা 
শৃর্রমধ্যই পিগণিত করিতেন । স্থতরাং যজন- 
যাজনক্ষম সদাচারী কোন ব্রাক্ষণই দেবালযে 
পৃ্জকপদে ব্রতী হইতে সহুপ! ত্বীকূত হইলেন 
না।” একথা মনে করবার যথেষ্ট কাংণ আছে 
যে প্রাথমিক বাধ এসেছিল স্থানীয় ব্র'্ষণ- 
পণ্ডিতদের কাছ থেকে । এই সমন্তার সমাধানের 
জন্ত রানী বেতন ও পারিতোধিকের হার বাড়িয়ে 


২৬ লীলা প্রসঙ্গকার কৈবত" বলে উল্লেখ করলেও ঞ্যামী গম্ভীরানন্দ, রাধারমণ মিত্র প্রমূখ অনেকেই 


রানণ রাসমাণর বংশ 'মাহিষ্য' বলে উল্লেখ কলেছেন। 


২৭ লাঁশভূষণ ঘোষ ৪ শ্রীরামকফদেব, ১৪৩ই। পৃঃ ৪৭। 
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দক্ষিণেশ্বরে ঠাকরের ঘর 


আরশ্বিন। ১৩৯৪ ] 


দিয়ে উপযুক্ত পৃর্জকের সন্ধানে লোক নিষুক্ত 
করেন । বীকুড়ার শিহড় গ্রামের মহেশচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় রানীর সরকারে চাকুরি করতেন। 
ছু'পয়সা রোজগারের আশায় তিনি দেবালস্কের 
জন্ত পৃজক, পাচক প্রভৃতি ত্রাঙ্ধণ কর্মচারী 
জোগাড় করে দেবার জন্ত উদ্যোগী হলেন। 
»গোবিনাজীর পৃজকের পঙ্দে মনোনীত করলেন 
নিজের ভাই ক্ষেত্রনাথকে। পাচক ব্রাঙ্গণাদি 
কর্মচারীও নির্বাচিত হল। অবশেষে রানীর 
একটি বিশেষ অস্থরোধপত্র নিয়ে তিনি উপস্থিত 
হলেন রামকুমারের মিকট। রামকুমার নিজের 
ব্যবস্থার অর্ধাদা রক্ষা করবার জন্য অন্য কোন 
স্থষোগ্য পৃজক ন। পাওয়। পর্বন্ত কালীমন্দিরের 
পৃজার দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন। এই 
তথ্য হদন্গরাম-স্জরে প্রাপণ্ত। অপরপক্ষে রামলাল- 
সুত্রে জানা যায় ষে পূর্ব-পরিঠিত দ্বেশডার রামধন 
ঘোষের মাধ্যমে রামকুমার আমন্ত্রিত হয়েছিলেন 
মঙ্গিব-প্রতিষ্ঠার দিন বিদায় গ্রহণের জন্ত। 
প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনেই তিনি কালীবাড়িতে উপস্থিত 
হয়েছিলেন। হ্বা্ী সারদানন্দের সিদ্ধান্ত, মহেশ 
চট্টোপাধ্যায় ও রামধন ঘোষ উভয়ের অনুরোধে 
দক্ষিণেষ্বর এপেছিলেন এবং পৃজকের পদ 
অঙ্গীকার করেছিলেন ।২৮ 

আলোচিত বিষয়ের কিঞ্চিৎ তিক্ন বর্ণন। পাওয়া 
যায় “ত্বমঞ্জরী? শ্রাবণ, ১৩১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 
একটি নিবন্ধে। লেখকের মতে রাড়ীশ্রেণীর 
্রাক্ষণ গোস্বামীবংশসভূত রানীর কুলগুরুই 
৬ভবতাব্িণীর ও ৮রাধাকাস্তের প্রতিষ্ঠঠ করে" 
ছিলেন। উপরস্ত তিনি নিদে ছাদশটি শিব 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দ্বাদশ শিবের সেবাপৃজার 


দক্ষিণেশ্বর কাঁলীবাড়ির গ্রতিষ্ঠ|! ও শ্রীরামকৃফ 


৫৫১ 


ভার বানীর কুলপুরোছিত বরাহনগর নিবাপী 
পঞ্চানন তট্টাচার্য প্রভৃতির উপর অপিত হয়।২৯ 
প্রতিষ্ঠার দিন মন্দিরের ভাগ্ার থেকে দিধে নিষ়্ে 
রামকুমার ও রামকৃষ্ণ ভাটার সময় গঙ্গাগর্তে 
রাকা করে আহার করেন এবং উৎসবের শেষে 
ফিরে যান ঝাষাপুকৃরে। দৃক্ষিণেশ্বরে বিভিন্ন 
মন্দিরে নিত্যপৃজ।-সেবা চলতে থাকলেও উপযুক্ত 
যোগ্য ব্রাহ্মণ মা-কালীর পূজার দায়িত্ব গ্রহণ না 
করাতে রানী নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। 
রামধনের অঙ্থনয় বিনয় ও অন্থুরোধের চাপে 
রাষকুমার ম্সির প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে 
মাকালীর পু্জায় ব্রতী হয়েছিলেন। 

রামকুষার চতুষ্পাঠী থেকে নংসার-নির্বাছের 
গ্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করতে বার্থ হলেও 
রানীর দেবালয়ে দেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ 
করতে দ্বিধা করছিলেন মুখ্যতঃ সামাঞ্জিক 
গৌঁড়ামি ও অশূত্রধাজী বংশের আভিজাতোর 
জন্য । তিনি শেষ পর্যন্ত এই পুজার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন তার কারণ ্বধর্মনিষ্ঠ দেবীভক্ত রাম- 
কুষার খুব সম্ভবতঃ জগম্মাতার তানুরূপ ইচ্ছ। 
জানতে পেরেছিলেন। এপ সন্ভাবনার ইঙ্গিত 
করেছেন স্বামী সারদানন্দ ও শশিতৃষণ ঘোষ। 

অবশ্ত, এসকল বিষয়ের চাইতে গুরুতর 
স্মন্তার সৃষ্টি হয়েছিল রানী রালমণির কিছু 
পারিবারিক জটিলতাকে কেন্দ্র করে। তীক্ষধী 
রানী কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে তার জামাই 
রামচন্্ দাস ও যেয়ে পন্মমণি দ্ালীর বিরুদ্ধে 
একটি মামলা দায়ের করেছিলেন । মামলার 
কাগজপত্র থেকে জান! যায় রামচন্জ্র রাঁনীর জঙ্গি- 
দারীর সটংয়ার্ড ও ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছিলেন 


ই$ শ্রীত্রীয়ামকফলীলাগ্রসঙ্গ। ২য় খণ্ড, প:ঃ ৭৭ পাদটাকা ঢুষ্টব্য। 

ই১ এখানে লেখকের মন্তব্য £ 'অদ্যাঁপ তৎকালীনের রামচন্দ্র ভট্টাচার্য জীবিত আছেন এবং পব্থং 
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রাডার রাক্মণগণ। আর দ্বাদশ শিবের পূজা করবেন তখন বারা পূজা করোছিলেন তাদের শ্রেণীর স্ানবাগর্গণ। 


৫৫২ 


৮ মার্চ ১৮৪৫ থেকে ১০ জুন ১৮৪৯ পর্যস্ত। 
মাঝে তিনি নামস্্িকতাবে বরখাস্ত হয়েছিলেন 
ছুবার--১৮৪৮ খ্রীষ্টাবধে ৬ ফেব্রুমারি থেকে ৩১ 
যার এবং ১৪ নতেম্বর থেকে ২৯ নতেম্বর। 
অন্তান্ত কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ ছাড়াও 
রানীর একটি অভিযোগ, দক্ষিণেশ্বর মলির- 
নির্মাণের তদারকির কাজে জাম5ন্ত্রের অবহেলা 
ইত্যাদির জন্ত রানীর প্রচুর কয়ক্ষতি হয়েছিল । 
যাছোক শেষ পর্যন্ত মাননীয় প্রধান ৰিচারপতি শ্যার 
লরেব্স পীল (51: 1,9%/19206 7৯9০1 )-এর কোর্টে 
১৪ জান্গআরি ১৮৫৫ তারিখে এই মামলা নিষ্পত্তি 
হয়। সকল বিষয়ে উভয় পক্ষের মধোঁ মিটমাট 
হয়ে যায়) মোকদ্দম। খারিজ হয় ।”* 

এছাড়াও রানী রাসমণি তার বিশ্বস্ত ও কর্ম- 
দক্ষ জামাই মথুবমোহন *১ বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও 
সম্পত্তির বেহিসাব ও আত্মমাৎ করার অভিযোগে 
প্রধান বিচারপতি শ্যর লরেন্স পীলের কোর্টে 
মামলা রুজু করেছিলেন ১৮৫১ খ্রীষ্টাকের ডিসেম্বর 
মাসে। ১৬ জান্জারি ১৮৫২ তারিখে রানী 
একটি ডিক্র পান। অবশ্ট বছর ছুয়েকের মধ্যে 
তিনি এই অর্থের অধিকাংশই উদ্ধার করতে সমর্থ 
হন। তখন তার আব্দেনক্রমে মাননীয় প্রধান 
বিচারপতি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাবের জুন মাসে উভয় 
পক্ষের মধ্যে যষিটমাট করে দেন।** 

অঙ্জমান করতে দ্বিধা নেই যে রানী রাসমণি 
বাধ্য হয়েই তার নিকট-আত্ীয়দের বিরুদ্ধে 
সুপ্রিম কোর্টের ঘারস্থ হয়েছিলেন এবং এ-নকল 
অগ্রীতিকর মামল! শীত নিশ্পত্তির জন্য খুবই চেষ্টা 
করেছিলেন । যাহোক উপরোক্ত চারটি প্রধান 
সমন্তার হট সমাধান হতেই রানী কালীমন্দির 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ-'৯ম সংখ্যা 


প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। 
স্মরণ কর] ঘেতে পারে, ১৮৪৯ শ্রীষ্টাবের মধ্যভাগ 
পর্বস্ত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের নির্মাণকার্ধের অধ্যক্ষতা 
করেছিলেন রানীর বড় জামাই রাঁমচন্জ দাস এবং 
তার অব্যবহিত পরেই দায়িত্ব অপিত হয়েছিল 
মথুরমোহন বিশ্বামের উপর। তারই স্থনিগুখ 
অধ্যক্ষতায় মন্দিরের নির্মাণকার্ধ শেষ হয় এবং 


১ প্রৃতিষ্ঠ। সুসম্পন্ন হয়। 


মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ প্রায় হয়ে পড়ে থাকায় 
রানী স্বাভাবিকভাবেই মন্দির-গ্রৃতিষ্ঠার জন্ত বাগ্র 
হয়ে উঠেছিজেন। এমন সময়ে একটি অলৌকিক 
ঘটনা রানীকে আরও অস্থির করে তুলেছিল। 
যে-কোন কারণেই হোক একদিন দেখা গেল 
বাঝবন্দী কালীমূতি ঘেমে উঠেছে। এদিকে 
রানীও ম্বপ্রে ৬মায়ের প্রত্যাদেশ পান, “আমা 
আর কতদিন এভাবে আবদ্ধ করে রাখবি? 
আমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে। যত শীগ্র পারিস 
প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা কর।” প্রত্যাদেশ লাভ করেই 
ব্রানী পণ্ডিতদের পরামর্শক্রমে নিকটতম প্রশস্ত 
দিন জানযাআ্জার পুিমায় মন্দির প্রতিষ্টিত করবার 
সঙ্কল্প করেন। 
মন্দির-প্রতিষ্ঠার শুভ তিথি নির্বাচনের জন্ত 

শান্কের বিধান হচ্ছে £ 

চৈত্র বা ফাস্তনে বাপি জোষ্ঠে বা মাধবে তথা । 

মাঘে ব৷ সর্বদেবানাং গ্রতিষ্ঠা শুভদা ভবে্ে॥ 

প্রাপ্য পক্ষং শুতং শুরুমতীতে হক্ষিণায়ণে। 

পঞ্চমী চ দ্বিতীয়! চ তৃতীয়া সগ্তমী তথ! ॥ 

দশমী পৌর্ণমাসী চ তথ। শ্রেষ্ঠ! জয়োদশী। 

আনু প্রতিষ্ঠা বিধিবৎ কৃত! বল! লভেৎ |*২ 
এই বিধান-অন্থপারেই ছুবছর পূর্বে মন্দির- 


৩০ এতিহাপক নিশীথরঞন রায়ের সৌজনোপ্রা্ত তথ্য । 
৩৯ মামলার কাগজপত্র থেকে জানা যায় মথুরের প্রকৃত নাম মথ্যরমোহন, মথুরানাথ বা মথ্‌রা- 


মোহন নয়। 
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পদ্মমণি ও তার স্বামী তাদের হলফনামায় জানায় যে, রানী রাপমণি বাংল! পড়তে ও 
লিখতে পারতেন এবং বিষয়-সম্পত্তি পরিচালনায় তিনি ছিলেন দক্ষ 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


প্রতিষ্ঠার জন্ত বৈশাখী পৃণিমা স্থির কর! হয়ে- 
ছিল। এ-বছর আানহাত্রার দিন বৃদ্ম্পতিবার ১৮ 
জ্োষ্ঠ ১২৬২ (৩১ মে ১৮৫৫) নির্বাচন করা 
হয়। বলা বাহুল্য উপরোক্ত সাধারণ বিধি 
ছাড়াও এ দিনটিতে গ্রছনক্ষত্রের শ্রভ সমাবেশের 
্ন্ত এ বছরের এ দিনটি বিশেষভাবে বেছে 
নেওয়! হয়েছিল। 

মন্দির-প্রতিষ্ঠঠর জন্ত বিপুল প্রস্ততি সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে 
আনন্দের হাট বসে যায়। প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনেই 
রামকুমার তার ছোট ভাই রামকৃষ্ণকে নিয়ে 
দেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। যদি রামকুমার 
দবহন্তে মল্গির-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান করে থাকেন 
তাহলে তিনি এই দিনটিতে অধিবাদ-পৃজ। 
ইত্যার্দিতে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীরামকষেের 
স্বতিচারণ থেকে জানা যায় যে প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে 
যাত্রা, কালীকীতন, ভাগবতপাঠ, রামায়ণ কথা! 
ইত্যাদি নানাবিষয়ে কালীবাড়িতে যেন আনন্দের 
প্রবাহ ছুটেছিল। রাত্রিবেলায় অনংখা আলোক- 
মালায় দেবালয়-প্রাঙ্গণ অপরূপ শোত৷ ধারণ 
করেছিল। শ্রীরামর্চ বলতেন: “এ সময় 
দেবালয় দেখিয়। মনে হইয়াছিল, রানী যেন 
রজতগিরি তুলিয়া জানিয়। এখানে বসাইয়া 
দিয়াছেন” স্থদূর কনৌজ, বাঝাপদী, গ্রহ, 
ট্টগ্রা়, উড়িস্ত।। নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান থেকে 
বনু শাস্ত্রীয় অধ্যাপক পণ্ডিত অতিথি হয়ে 
উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রত্যেকে পেয়েছিলেন 
রেশমী কাপড়, উড়ানি ও একটি করে সোনার 
মোহর। আবন্ঠ, বহু দুর-দুরাত্তর থেকে এসে 
বাক্ষণ পণ্তিতগণ বিদায় গ্রহণ করলেও শৃদ্রাণী 
রাণীর দান স্থানীয় ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতগণ গ্রহণ 


দক্ষিণেশ্বর কা'লীবাড়ির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীরাম 


৫৫৩ 


করেননি ।০* 

বহ প্রত্যাশিত মন্দির-প্রতিঠার দিন উপস্থিত 
হয়। আকাশে হালকা! মেঘের আস্তরণ চক্র 
তপের মতো! উৎসব-অঙ্গনকে গ্রথর হুর্ধকিযণ 
থেকে রক্ষ/ করছিল। পাশে কুলকুলনাদিনী 
পতিতপাবনী গঙ্গ!। চারদিকে উৎসবের 
আনন্দময় পরিবেশ। আজ আনন্দময়ী আবির 
হচ্ছেন, সেজন্ত আনন্দযজ্ঞের বিপুল আয়োজন । 
কীর্তন-সঙ্গীত, কবি-তরজা, পৃজা-পাঠ ইত্যাদিতে 
চারদিক মুখরিত। নাটমন্দিরে একশ আটজন 
ব্রাহ্মণ চণ্ীপাঠ করতে থাকেন ।* দানশীল 
রানীর ব্যবস্থাপনায় দীয়তাং তৃজ)তাং শবে 
“দিবারান্র সমভাবে কোলাহলপূর্ণ” হয়ে 
উঠেছিল। 

আনন্দের হাটবাজারে যুবক শ্রারাষকষ্ণ ঘুরে 
ফিরে বেড়ান, দেখেন, শোনেন। তদানীত্তন 
তার মানসপটের একটি চিত্র এঁকেছেন 
জীৰনীকার শশিভূষণ ঘোষ । “গদাধর মন্দিরের 
পুজাদি সকল কার্ধেই দর্শকভাবে উপস্থিত 
থাকিতেন, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক কোন কাথে প্রবৃত্ত 
হইতেন না। এ-সময় তাহার মনে একদিকে 
বিষয় বিরাগ, অপরদিকে তীব্র শঈশ্বরান্থরাগ, 
সর্বোপরি তাহার অন্তর্যামিনীর পার্দপন্মে আত্ম" 
সমর্পন হার ইঙ্গিত ভিন্ন কোন দিকেই 
কোন স্থিরতর উদ্দেস্তে তাহার মন পরিচালিত 
হইতেছিল না।”*« এরূপ মানাঁসক তবস্থ! নিয়ে 
যুবক রামকঞ্চ ঘুরতে ঘুবতে এক:ময়ে দেবীর 
মন্দিরে গ্রবেশ করলেন। যুবকের অতিজ্ঞত! 
বর্ণনা করে অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন £ 

এসমর বহঝষ্টে গ্রতু গ্ধাধর | 
জনত]| ঠেলিয়! যান মশ্সির তিতর ॥ 


৩৩ ছাঁতবৃত্ত--আরিয়াদহ ও দাক্ষিণেদ্যর, ১৯৭১৯, পৃ৪ ৯০৪। 


৩৪ তত্বমজর”, ২৩বর ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৭৬। 
ও৫ শ্রারামকৃঞদেব, -প?ঃ ৯২। 


প্রতিষ্বা প্রতিমা বলি জান নাহি হয়। 
দেখিল। যেমন শ্তাম! আপুনি উদয় ॥ 
কৈলাস করিয়া শৃন্ত বিধাজ মন্দিরে | 
অপরূপ রূপে গোটা পুরী আলো করে 1৭৬ 
প্রতিষ্ঠার চারদিন পরে “সোমপ্র কাশ” পত্রিকা! 
২২ পোষ্ট ১২৬২ সংখ্যায় প্রতিষ্ঠ।উৎদবের 
বিবরণ লিখে : “জানবাজার নিবাপিনী পুণাশীলা 
শ্রীমতী রাপমণি পৈষ্ঠ পৌর্মাপী তিধিষোগে 
ঘক্ষিণেশ্বরে বিচির নবরত্ব ও মন্দিরাদিতে দেব- 
মৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এ দিবদ তথায় প্রায় 
লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল, এই পুণ্যকর্ম 
উপলক্ষে রানী রাসমণি অকাতরে অর্থব্যন় 
করিয়াছেন, গ্রতোক শিবস্থাপনে রজতময় যোড়শ 
ও অন্তান্ত বিবিধ ভ্রব্য পটবস্্ নগদ টাকা 
দিয্লাছেন ; তারামৃতি স্থাপনোপলক্ষে যে যে 
অনুষ্ঠানের আবশ্তক ততাবৎ বাহুল্যবূপে আয়োজন 
হইয়াছিল, আহারাদির কথা কি বলিব, 
কলিকাতার বাজার দুরে থাকুক, পাণিহাটি, 
বৈষ্ভবাটী, ত্রিবেণী ইত্যাদি স্থানের বাজারেও 
সন্দেশাদি নিষ্টায়্ের বাজার আগুন হইয়! উঠে, 
এমন জনরব যে €** মণ সনোশ হয়, নববাত্ের 
সন্মুধস্থ নাটমন্ির অতি বমণীয়রূপে সঙ্জীতৃত 
হইয়াছিল, ঝাড়লন প্রতৃতিতে খচিত হয়, 
বরাহনগর অবধি নাটমন্দির পর্যস্ত রাস্তার উভয়- 
পার্থে বান্ধ! রোশনাই হয়, কোনরূপ অনুষ্ঠানের 
কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য হুয় নাই, পুণ্যবতীর পুণ্য- 
কার্ধ সর্বাঙ্গ হন্দররূপে নির্বাহ হইয়াছে, গঙ্গার 
উপর পিনিস, ব্রা, বোট, ভাউনিয়| প্রভৃতি 
জলঘান কত গিয়াছিল, রাজপথে গাড়ীই বা কত 
একত্রিত হইয়াছিল তাহার দংখ্য! করা যায় না, 
কাঙালী লোক অনেক গিয়াছিল, তাহার থিষ্টার 
প্রভৃতি উপাদেন দ্রব্যাদি আহারে পরিতৃগ হইয়। 
৪৬ শ্রীশ্রীরামকফপ+:থি। ৯ম সং, প:8 89 | 


উদ্বোধন 
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কেহ টাকা কেহ অর্ধমুদ্র! কেছ কেহ বা! দিকি 
দক্ষিণা বিদায় হইয়াছে, গোস্বামী মহাশয়ের 
প্রায় সকলেই গিয়াছিলেন, বানী রাসমণি 
তাহাদিগের সকলের যথাধোগ্য সম্মান পুরঃসর 
টাক! দিয়াছেন, এই পুণ্যকার্ধে রানী রাপষণির 
প্রায় ছুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক, অনেক পুণ্যাত্মা 
ব্যক্তি অনেকানেক স্থানে দেবালয় করিয়াছেন 
বটে, কিন্ত এপ্রকার বৃহৎ নবরত্ব ও নাটমন্দির 
কেছই করেন নাই, জগদীশ্বর পুণ্যবভী রানী 
রামষণিকে যে-প্রকার অতুল এন্বর্ধের অধিকাবিণী 
করিয়াছেন, সেইপ্রকার মহৎ অস্তঃকরণও 
দিয়াছেন, তিনি স্বীয় অতুলধনের সার্থকতা 
করিলেন, এই অবনীমগ্ডলে তাহার চিরকীতি 
সংস্থাপিত রহিল ।৮*? 

সংস্থাপিত মন্দিরে সকলের পৃজজাসেবার স্থায়ী 
ব্যবস্থ! করবার জন্য রানী রাদমণি দিনাজপুর 
জেলার শালবড়ি পরগণায় তিনখণ্ড জমিদারী 
মলোক্য মোহন ঠাকুরের নিকট থেকে ২১২৬,০**২ 
টাক। মূল্যে ক্রয় করেন ২৯ অগস্ট ১৯৫৫ অর্থাৎ 
মন্দির প্রতিষ্ঠার তিন মাদের মধ্যে । তদানীস্তন 
কালে এই জমিদারীর বাৎমরিক আয় ছিল মোট 
টাকা ২২১৯৫১%৩/৭২ পাই। এই জমিদারী 
সমেত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ও তৎসংলগ্ন জমি রানী 
রাসমনি দেবোত্তর করেছিয়েছিলেন সোমবার, 
১৮ ফেব্রআরি, ১৮৬১ (৮ই ফাস্ভনঃ ১২৬৭)। 
রানী রাপমনি কোর্টের মামলা-মোকদ্দমা মিটিয়ে 
ফেললেও তার বড় মেয়ে পল্মমণির মন জয় করতে 
পারেননি । খুবই সম্ভবতঃ পদ্মমণির আপত্তির 
ফলেই বানী দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও তৎসংক্রান্ত 
সম্পত্তি দানপত্র করে দেবোত্তরে পরিণত করতে 
এত বিলম্ব করেছিলেন। সকল প্রকারের চেষ্টা 
ব্যর্থ হলে রানী রাসমণি তার দেহত্যাগের পূর্বদিন, 


$৭ বিনয় ঘোষ সম্পা্িত ৪ সাময়িকপতে বাংলার সমাজচিন। ৪" খণ্ড, পৃঃ ৭৭৬-৭৬| 
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১৮ ফেব্রআরি ১৮৬১, এ দানপদ্জে সই করেন 
কলকাতার নাম কর। সলিগিটর 1. ঢ. /9:0015 
এর সম্মুথে । তার ছুই মেয়ের মধ্যে ছোট জগদছ। 
অঙ্লীকারপত্ত্রে সই করলেন, বড় মেয়ে পদ্মঘণি 
সই করলেন না। ছুশ্চিস্তাগ্রন্ত রানী রামমপির 
শেষ উচ্চারিত কথা £ “মা, এলে ! পদ্ম যে সি 
দিলে না-_কি হবে, মা?” এই দেবোত্তর সম্পতত্ত 
নিয়ে রানীর উত্তরাধিকারীগণের পরস্পরের 
মধ, ট্রারটি ও পৃজারীগণের মধ্যে বিবাদ-বিদদ্বাদ, 
মামলা.মোকদ্দমা একের পর এক চলেছে, কিন্ত 
দুরদৃষ্টিসম্পন্না বুদ্ধিমতী রানী দেবসেবার যে 
সুব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন তা অঙন্গসরণ করেই 
বিগত ১৩২ বছর ধরে দক্ষিণেশ্বরের বিভিন্ন মন্দিরে 
পুজা ও তোগরাগার্দি স্থুদম্পন্ন হয়ে চলেছে। 
আমর! পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি দক্ষিণেশ্বরের 
কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠার পরেই দেই পরিমণ্ডলে 
প্রবামকষ্ণের প্রতিষ্ঠ। একটি এতিহামিক গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটন1। ঘটনা-পরম্পরার দিকে লক্ষ্য করলে মনে 
হবে শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক সাধনার আপন- 
পাতার জন্যই ফেন দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা 
হয়েছিল। জীবনীকার স্বামী সার্দানন্দ মস্তবা 
করেছেন ষে শ্রীরামরুষ্ণের জীবনের সকল ঘটনাই 
৬জগন্মাতা কর্তৃক নির্দিই। তার যখন যে বন্ধ, 
ব্যক্তি বা পরিবেশের প্রয়োজন ঘটেছে তাই তার 
নিকট সমুপস্থিত হয়েছে। তার দক্ষিপেশ্বরে 
শ্ুভাগমনও রামকষেের জীবনে ৬জগস্মাতা- 
মি্দিষ্ নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। 
সরলগ্রাণ দৃঢ়চেতা শ্ররামরঞ্ণ দাদা রামকুমারের 


কৈবর্তের দেবালয়ে বৃত্তি গ্রহণকে সহজে মেনে 


নিতে পারেননি । শেষে ধর্মপত্রানষ্ঠানের দ্বার! 
রামকুমাবের সিদ্ধান্ত ধর্মমন্মত জেনে তিনি 
কিছুট। শান্ত হন। লীলাগ্রসঙ্গকারের মতে 
মন্দির-প্রতিষ্ঠার এক সপ্তাহ পরে শ্রীরাম 

৩ শ্রীশশ্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড; প:$ ৯১। 


দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির প্রতি ও প্রীরামরু 


দক্ষিণেশ্বরে এসে বাম করতে থাকেন। এখানে 
আস! অবধি নিজহাতে গঙ্গাগর্ভে বান্। করে অঙ্স 
গ্রহণ করতে থাকেন। স্থউচ্চ নবরত্বের উপর 
নীলাকাশের চন্ত্রাতপ, পঞ্চবটা ঘিরে সবুজের 
মেলা, পাশে প্রবাহিত কুলকুলনাদিনী গঙ্জা-_ 
দরিবাকরের আলোতে তার সোনালী কাস্তি, 
নিশাকরের আলোতে রূপোলী কান্তি ভ্রীরাম- 
কৃষ্ণের শিল্পীমনকে আকর্ণ করে। তীকে 
আকর্ধণ করে পাখির কাকলি, ফুলের সৌন্দর্য ও 
সথবাপ। ভাবুক শ্রীরামরু্* রূপের রহশ্ডের 
অন্তরালে দেখতে পান অরূপের হাতছানি । 
দিন গড়িয়ে চলে । ভাগনে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় 
স্পতীর চাইতে চার বছরের ছোট-দক্ষিণেশ্বরে 
উপস্থিত হয় চাকুরির সন্ধানে । দুঙ্জনের সম্পর্ক 
মধুর, কিন্তু ভাগনে মামাকে ঠিক বুঝে উঠতে 
পারেন ন। শ্রীরামরুষ্ণ নিঙ্জের ভাবে থাকেন, 
কখনও শিবনূতি গড়ে শিবপৃজা করেন। তার 
গড়া শিবমৃতি দেখে মুগ্ধ হন মথুরমোহন, মু হন 
রানী রালমণি। তারা অনেক করে বুঝিয়ে 
শ্রীরামকুষ্ণকে মা-কালীর বেশকারীর পদে নিধুক্ত 
করেন) হৃদয়রাম তার ও রামকুমারের 
সাহাধ্কারী হিসাবে নিযুক্ত হয়। লীলা- 
প্রসঙ্গকারের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ এই দায়িত্বে বাধা 
পড়েছিলেন দেবালয্ব-প্রতিষ্ঠার ছুঃতিন মাস*” 
পরেই। অতঃপর নন্দোৎ্সবের দিন, ৬ অগস্ট 
১৮৫৫ তারিখে এগোবিন্দজীর মৃতির পা৷ ভেঙ্গে 
গেলে বিষুঘরের পুজারী বরখাস্ত হন এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণ তার পদাভিযিক্ত হুন। অর্থাৎ 
মন্দির প্রতিষ্ঠার ৬ দিন পরে শ্রীরামরষণ বিষু- 
মন্দিরের পৃ্জারীর পদে যোগদান করেন। 

কিন্ত অনেক জীবনীকারই প্রশ্ন তুলেছেন থে 
শ্ররামকৃ্ণ মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর এবং বিষুঃমন্দিরের 
পৃূজকের পদ গ্রহণ করবার পূর্বে একবার 


৫৫৬ 


বট 


কামারপুকুর গিয়েছিলেন না কি? আমাদের মনে 
হয় গিয়েছিলেন। শশিভুধণ ঘোষ লিখেছেন £ 
“গদাধর মন্দির-প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে স্বদেশে 
প্রত্যাগত হন এবং জোষ্ঠভ্রাতা রামকুমার কৈবর্তের 
ষন্দিরে পৃর্জারী হইয়াছেন বলয়! তাহার যথেষ্ট 
নিন্দা শ্রবণ করেন। পরে কামারপুকুরে কিছুদিন 
থাকিয়! গদাধর মিওড় গ্রামে, তাগিনেয় হাদয়ের 
বা্টাতে গিক্লাছিলেন। পিওড় গ্রামের নিকট 
গঙ্াধরের ভবিস্যৎ পত্ধী সারদাদেবীর মাতুলালয়। 
তিনি তাছার জননীর সহিত মেই সময় তথায় 
অবস্থান করিতেছিলেন। সারদার্দেবীর তখন 
তিন বৎসর মাআ বয়স । একদিন গ্রামের কোন 
পল্লীতে বিশেষ কীর্তনা দি উপলক্ষে অনেক লোক 
লমাগম হয়। জননী কন্যাকে লইয়া গান শুনিতে 
জাগমন করেম। গদাধরও হ্বাদয়ের সঙ্গে তথায় 
উপস্থিত ছিলেন। কেহ কৌতুক করিয়া 
বালিকাকে ছিজ্ঞাা! করিলেন ; 'এতগুলি পুরুষের 
মধ্যে কাকে বিয়ে করবে? বালিকা হাত 
তুলিয়া! গদ্াধরকে দেখাইয়। দিল। কতদূর সত্য 
তাহা বল। যায় না, কিন্তু গদাধর যে কালীবাড়ী 
প্রতিষ্ঠার পর কিছুকাল ত্ব্দেশে অবস্থান করেনঃ 
সে-বিষয়ে সঙ্দেহ করিবার কোন কারণ মাই।”*+১ 
জ্রধামকুষংপু'থিও এই অভিমত সমর্থন করে। 
এই মতাহুপারে শ্রীরা্কষ্। বড় তাইকে দেবল 
আাঙ্ণের বৃত্তি অবলম্বন করতে দেখে হতাশ হয়ে- 
ছিলেন এবং তার ইতিকতব্য স্থির না করতে 
পেরে দেশে চলে গিয়েছিলেন। তারপর মেজ 
রামেশ্বর ও জননী চন্ত্রমণির অঙ্গরোধে তিনি 
কোনও একসময়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসেছিলেন 
এবং প্রথমে মা-কালীর বেশকারীর পদে ও ১২৬১ 
লনের জম্মাষ্রমীর ( জন্মাষইমী পড়েছিল ১১ শ্রাবণ, 
ইং ২৫ জুগাই ১৮৫৬) পরে বিষুঘরের পৃজকের 
পদ্গে বৃত হয়েছিলেন। 

৩৯ শ্ররামকৃফদেব, প:ঃ ১৪-৪ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বধ--০ম সংখ্যা 


সামগ্রিকভাবে বিচার করলে সিদ্ধান্ত করতেই 
হয় যে শ্রীরামকৃষ। সানন্দে মন্দিরে চাকুরি 
গ্রহণ করেননি। বিবিধ খ্ববস্থার চাপে পড়ে 
তিনি কৈবর্ত-রানী প্রতিষ্িত মন্দিরে চাকরি 
গ্রহণ করেছিলেন । পরবতিকালে কখন কখন 
মায়ের প্রসাদী লুচি খেতে গিয়ে তিনি চোখের 
জল ফেলে ৬জগন্ম'তাকে বলেছেন £ “মা, আমাকে 
কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি ?* পুরান দিনের স্মৃতি- 
চারণ করে তিনি কথন বা বলেছেন £ “কৈবর্তের 
অর খাইতে হইবে ভাবি! মনে তখন দারুণ কষ্ট 
উপস্থিত হইত। গরীব কাঙালরাও অনেকে 
তখন রানমণির ঠাকুরবাড়ীতে এজন্ত খাইতে 
আদিত না। খাইবার লোক জুটিত না বলিয়া 
কতদিন প্রপার্দী অন্ন গরুকে খাওয়াইতে এবং 
অবশিষ্ট গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে হইয়াছে ।৮৪, 
অবশ্ত পৃ্জকের পদে বৃত হওয়ার পরই শ্রীরামরুফ। 
মন্দির নিবেদিত অন্নগ্রপাদ গ্রহণ করতে আরন্ত 
করেছিলেন। 

গ্রত্ষ্ঠটার পর প্রায় এক বছর একনাগাড়ে 
৬মা-কালীর পুঁজ! করে বামকুমার শ্রীরা মরুষ্টকে 
ও হৃদয়কে যথাক্রমে ৬মা-কালীর ও ৬রাধা- 
কাস্তদীর পৃ্ার দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন। 
তিনি কামাপুকুরে ফিরে গিয়ে সেখানে কিছু- 
দিনের জন্ত বপবাগের আয়োজন করেছিলেন। 
কিন্ত বাড়ি ফিরবার পূর্বেই তিনি শ্তামনগর- 
মূলাজোড় নামক স্থানে গিয়ে মার] যান। এই 
আকম্মিক ছুর্ঘটন গ্রীরামরুষকে অধিকতর অস্ত- 
মুখ করে তোলে। তীর ঈশ্বরাক্থরাগ প্রবল হয়ে 
ওঠে। বাঁগভক্তির আবির্তাবে তিনি শ্বাতাবিক- 
ভাবেই শান্বীয়াচার উল্লজ্যন করেন; কালী" 
বাড়ির কর্মচারিগণের মধ্যে চাঞ্চল্োর হাতি হয়। 
অপরদিকে তার ব্যাকুলতা ও নিষ্ঠা মখ্রমোহন 
ও রানীকে সুঞ্জ করে। তার তদদানীস্তন অবস্থা 


৪০ শ্রীশশ্রীরামকৃফলীলাপ্রসঙ্গ, ঈয খণ্ড, পুঃ ৯১। 


আশ্বিন ১৩৯৪ 


র্না করে তিনি পরবতিকালে বলেছিলেন : 
'মার দেখা পেলুম না! বলে তখন হৃদয়ে অপহ 
রণ) লোকে যেষন জোরে গামছ। নিঙড়ায়, 
মনে হ'ত হায়টাকে ধরে কে যেন তেষনি 
নিড়াচ্ছে।” তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিনি 
একদ্রিন আত্মহুননের জন্য এগিয়ে যান, সে-সময়ে 
অকল্মাৎ এক অলীম অনস্ত চেতন জ্যোতি-সমুত্র 
ষেন তাঁকে গ্রাম করে। লেই জ্যোতি-সমুদ্রের 
মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন চৈতস্তঘন ৬জগদস্বার 
বরাতন্্কর! মৃত্তি। অতঃপর ৬জগন্সাতার নিয়ত 
দরশনিলাভেন্র আনন্পাতিশয্যে তীর পক্ষে আর 
নিক্মিত পৃজা-সেবা কর। সম্ভব হয় না। তার 
খুড়তুতো! তাই রামতারক ওরফে হুলধারী 
পৃজকের পদে নিযুক্ত হয়। তিনি মায়ের পুজার 
দ্বায়িত্ব থেকে মুক্ত হন। সেট! সম্ভবতঃ ১৮৫৮ 
ধীষ্টাবের প্রথম তাগ।*১ তীর পুঞ্জকের দায়িতে 
থাকাকালীন ঘটেছিল একটি চাঞ্চল্যকর ঘটন|। 
পরবতিকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মিজমুখে বলেছিলেন : 
“একদিন রামমণি ঠাকুরবাড়ীতে এসেছে। 
কালীঘরে এলে! | পুঞ্জার সময় আসতো। আর 
দুই একট। গান গাইতে বলতো! । গান গাচ্ছি, 
দেখি যে অন্তযনত্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি 
ছুই চাপড়। তখন ব্যন্তসমন্ত হয়ে হাতজোড় 
শি টি টু তি পন নে 
কালীবাড়ির কোন রা পাকে ক্ছ 

জগদন্বাকে প্রার 


নি 
তে সাহদ করেদেবা করে রানী রাঁসষণি 
ছয় বছর নিষ্ঠ 


বিদায় নেন। 
মরধাম্রকষ্ণ একে একে পুরাণ মতে, তত্ত্রমতে, 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠ। ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


৫৫৭ 


বেদমতে কঠোর লাধন করে প্রত্যেকটিতে অপূর্ব 
মফলতা অর্জন করেন । দেশজ যাবতীয় অধ্যাত্ম- 
সাধন! শেষ করে তিনি বহিরাগত ইপলাম ও গ্রষট- 
ধর্ম সাধন করে উত্তীর্ঘ হন। পরবতিকালে তিনি 
নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা! করে বলেছিলেন ; 
"আমার সব ধর্জ একবার করে নিতে হয়েছিল-_- 
হিন্দু মুপলমান, গ্রষ্টান )--ঘাবার শাক্ত, বৈষ্ণব, 
ব্দোস্ত এসব পথ দিয়েও আদতে হয়েছে। 
দেখলাম মেই এক ঈশ্বর_-ঙার কাছেই সকলে 
আমছে-_ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে ।” এ-ঘটন। পৃথিবীর 
ধর্মেতিহাসে অভূতপূর্ব। বিশ্ববিশ্রীত এতিহাপিক 
টয়েনবির মতে ইতিপূর্বে কেউ কখনও কোথাও 
প্রীরাষকষ্ণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বাপকত। 
ও গভীরতা অর্জন করতে পারেননি । এ"নকল 
কারণেই তো তিনি অবতারবৰিষ্টক্ূপে সম্পৃজিত। 
তাছাড়াও শ্রীরামক্জ সংস্থাপন করেছেন 'নব- 
যুগধর্ম, যাঁ, শ্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় মৃত? 
প্লাবনের গ্থার়.."দমগ্র মানবজাতিকে স্থাপিত 
করিয়! মুজিমুখে লইয়। যাইবে ।” 


কালের বেলাভূিতে কৃত পদচিহগুলি 
অদরণ বরে দেখা ৪ রাসমণির জীবনসাঁধন! 


ল *শি বছরের ধর্মবিজানের সাধন! 
পে টনি হয়ে সেখানে গড়ে তুলেছে 
₹ তীর্থ, আস্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এঁতি- 
এসি স্থৃতিচিহ। শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্র গভীর 
উপলন্ধিঘলের সৌরভে স্থবানিত হয়ে রয়েছে 
সেখানকার পঞ্চবটী, পীরতলা' মন্দির-অঙ্গন, গঙ্গার 
ঘ(ট--এক কথান্ন সেখানকার আকাশ-বাতান। 
তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে উৎসারিত 
হয়েছে মহান সত্য য| বর্তমানের বেদনা-বি্ষ্, 
আণবিক যুন্বাতত্বগ্রস্ত পৃথিবীর মাষের একমাত্র 
নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। সেই সত্যের কেতন পত, 
পত, করে উড়ছে দক্ষিণেশ্বরের ম্দিরচুড়ায়। 


৪১ রানী রাসঙ্গাণর বরাচ্দের তালিকা থেকে জানা যায় ১/৫/ ধাঞ্টাব্দে রামতারক ৬মা-কালীর ও 


শ্রীরামকৃ ৬রাধাকাল্তের পুজা করতেন। এই বছর দু্গাপুজার 


পরবতা বৈশাখে বিয়ে করেন। 


[প্রবন্ধে উাল্লাখত গ্রন্থগ্াল ছাড়াও বাবহত 
(১৪১৯), 


গত ৪ দাক্ষিণেখ্বরে শ্রীরামকৃক (২৩৮৬ )--লেখক ] 


সময় শ্রীরামকৃ্চ কামারপুকুর যান এবং 


হয়েছে (ক) প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায় ৪ শ্রীদাক্ষণেদষর 


শ্রীতনাথ চকবত“$ রান রাসমাণ, বিচ্টুপ ম;খোপাধায় ॥ দাক্ষণেনবর তাথ'যাঘা ও সনংকুদার 


আমেরিকার তিনটি তীর্থ 


স্বামী চেতনানন্দ 


শান বলেন, “ভী্থাকুর্বস্তি তীর্থানি” অর্থাৎ 
তক্কের। ভগবানের জন্ত অনশন) জাগরণ, অস্রু- 
বিসর্জন ও প্রার্থনার ছ্বার। ঘে স্থানকে পবিত্র 
করেন--সে স্থানই তীর্থ । শ্রীরামকষ্* বলেছেন, 
“ওরে যেখানে অনেক লোক অনেক দিন ধরে 
ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণী, 
প্রার্থনা, উপাসনা! করেছে সেখানে তার প্রকাশ 
নিশ্চয় আছে, জান্ৰি। তার্দের ভক্তিতে 
সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে 
গেছে; তাই সেখানে সহঞ্জেই ঈশ্বরীয় ভাবের 
উদ্ধীপন ও তীর দর্শন হয়।* [প্রত্ীরামকষ- 
লীলাগ্রদঙ্গ, (১৩৭৯), গুরুতাব-উত্তরাধ। ৩ম 
অধ্যায়, পৃঃ ১১৮ ] 

ভারত (তা-জ্যোতি, রত-মগ্ল) পুণ্য- 
ভূমি, শা"নময়, তীর্ঘে তর1। ইহার তিনদিকে 


সাগর, অপর ". দেবতাত্মা হিমালয়। ইহার 
চার প্রান্তে শঙ্করাচা৬. ৪ মঠ, তাছাড়। ৫১ 


শক্তিপীঠ। অসংখ্য দেবদে.. জর লি 
পুরুষ ভারতের বুক জুড়ে বসে আছে 

আমেরিকায় এরূপ ধরনের তীর্থ ৯ 
তবে এরকম তীর্থ না থাকলেও সার! দেশব্যাপ। 
বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান আছে, যা দেখলে চোখ 
জুড়িয়ে যায়। গ্র্যা্ড ক্যানিয়নের প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্ধ অপূর্ব। ডিদনিন্যাণ্ডের মতে। আশ্চর্ধদনক 
প্রদর্শনী দেখলে লারীনের আশ্চর্য প্রদীপ বলে 
মনে হয়। 

সাধারণতঃ তীর্থ বলতে আমরা পবিজ্র নদী, 
পর্বত বা দেবস্থানকে বুঝি। কিন্তু ভাগবতে 
(১১1৪৮।৩১) আছে £ সাধুর অপেক্ষা জলমঞ়া 
গঙ্গাদি তীর্ঘপমূহ ব৷ মৃন্সয় ও শিলাময় দেবতাগণ 
কখনও উৎকৃষ্ট হতে পারেন না) কারণ, 


শিলাদিময়ী দেবতা বা ভীর্ঘনমূহ বহুকাল সেবনে 
জীবকে পবিত্র করে, কিন্তু দাধুগণের সন্দর্শনেই 
জ্ঞান ও তক্তির উপদেশ লাভে জীব পবিভ্রত। 
লাভ করে। বুদ্ধ, শ্রী, শ্রীরামকণ, স্বামী 
বিবেকানন্দ যেখানে একদিনের জন্তও গেছেন মে 
স্থান তীর্থস্থান । 
এ-প্রনঙ্গে কথামতের (২1১১২) একটি চিন্ব 
মনে পড়ে। 
“মাস্টার পঞ্চবটীর শাখা হইতে ছু একটি 
পাত। পকেটে রাখিতেছেন। 
শ্ররামক্ণ-_এই ডাল পড়ে গেছে, দেখছ) 
এর নীচে বস্তাম। 
মাস্টার- আমি এর একটি কচি ডাল ভেঙ্গে 
নিয়ে গেছি__বাড়ীতে রেখে দিয়েছি। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে )--কেন? 
মান্টার-_দেখলে আহলাদ হয়। দব চুকে 
গেলে এই স্থান মহাতীর্ঘ হবে।” | 
কথাম্তকার শ্রীম পরবতিকালে বহু ভগবখ" ' 
পিপাস্থ মাহ্ছধকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে শ্ররাম- 
কের লীলাভূমিকে (যেখানে তিনি ত্রিশ বছর 
সন ) তার অমর কথ| ও কাহিনী দিয়ে জীবন্ত 
কলকাতঠন। যখন শরীরে কুলাত বা 
তাই পরি চি করে বলতেন; শান্ত্ে 
অস্ততঃ তিনবার দ্মাছে। তীরে গেদে 


পরিক্রমা মানে হলো, ঘু..ক্রা উচিত। 


তাহলে তাল করে মনে থাকবে ।* "ন্‌ দেখা। 
৪র্থ খও, ১ম সং) পৃঃ ১১৬-১৭ )। রি 
আমেরিকায় ই্ারামকৃষ্ণের পাঁচজন মামী 
শিশ্ক (শ্বামী বিবেকানন, ম্বামী অভেদানদ। 
বানী তুরী়ানলা, স্বামী ত্রিওধাতীতানদদ, স্বামী 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


গারদানলা) বেদাস্তের বার্তাবহ হয়ে এসেছেন । 
তারা যেসব জায়গায় গেছেন বা থেকেছেন 
দে-সব জায়গ! আমাদের কাছে তীর্থ । গত ষোল 
বছর আমেরিকায় স্বামীজীর স্্তপৃত বু জায়গ। 
দেখেছি। গত ষে মাসে (১৯৮৭) বস্টনে ও 
প্রতিভেম্দে গিয়েছিলাম শ্রবামকষেের আবির্ভাবের 
১৫০ তম উতৎমব উপলক্ষে । এঁকালে নিউহ্!ম্প- 
শায়ারের এক ভক্তদম্পতি--আরি ও নীনা 
আমাকে ও সর্বাজ্বানন্দকে অ্যানিস্বোয়াম, 
গ্রীনএকর ও ক্যাম্প পানি দেখাতে নিয়ে গেল। 

১৪ মে সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে প্রথম 
আমরা চললুম আনিস্কোয়ামে। আমার সঙ্গে 
ছিল একটি ক্যামেরা] । আ্যানিস্কোয়া্ বন্টন থেকে 
প্রায় ৪* মাইল। আটগার্টিক মহাসাগরের তীরে 
একটি গ্রাম । এখানে সব ধনীদের গ্রীম্মাবাস 
আছে। স্বামীজী কিভাবে এ সমুদ্র সৈকতে 
এলেন তার একটু ভূমিকার প্রয়োজন । 

স্বামীজী ভারত ছাড়েন ৩১ মে ১৮৯৩) 
ক্যানাডার তক্কুবরে পৌঁছান ২৫ জুলাই এবং 
চিকাগোতে ৩০ জুলাই। তারপর চিকাগোতে 
১২ দিন হোটেলে থেকে ঘুরে ঘুরে বিশ্বমেলা 
দেখেন। তিনি খবর নিয়ে জানলেন ধর্মদতা 
সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় সপ্তাহে শুক্ক হবে এবং 
পরিচয় পন্্র ছাড়া গ্রতিনিধিত্ব পায়! যাবে না, 
এবং প্রতিনিধিত্ব গ্রহণের সময়ও উত্তীর্ণ হয়ে 
গেছে। হোটেলে দারুন খরচ ; পহ্পার অনটন। 
অসহায় স্বাযাজী অর্থ চেয়ে তার? করলেন 
মান্াজে। বন্ধুদের পরামর্শে টাকা বাচানোর 
জন্ত ছুটলেন বস্টনে, কারণ সেখানে হোটেল 
খরচ কম.। 

বস্টনের পথে গাড়িতে মিন ক্যাথারিন 
হানবর্ণের সঙ্গে ত্বামীজীর দেখা হয়। (১৯৭২ 
খী্টাৰে এই যহিলার বাড়ি_-ত্রীজি মেডোস ও 
নারী সংশোধনাগার দেখতে গিছলাম।) এই 


আমেরিকার তিনটি তীর্থ 


৫৫৯ 


মহিলার মাধামে শ্বামীজীর সঙ্গে হার্ভার্ডের গ্রীক 
অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের পরিচয় হয়। 
ইমি তখন আনিঙ্কোয়াষে গ্রীদ্মাবকাশ যাপন 
করছিলেন । 

আ্নিস্কোক়ামে স্বামীজী মিদ লেনের বোভিং- 
হাউনে ছিলেন। বাড়িটি দোতলা । চারিদিকে 
ফুলের বাগান ও অদূরে আ্যানিষ্কোয়াম নদী যা 
কেইপ আনের সঙ্গে সংযুক্ত । অনেক ছোট 
ছোট বোট বাধা রয়েছে। বর্তষানে এই বাড়ির 
মালিক আলফ্রেড ডুকা। ইনি বিখ্যাত শিল্পী 
ও তাস্কর। মি: ডুকা ও তার স্ত্রী আমাদের 
সমাদর করে বাড়ির তিতরে নিয়ে গেলেন 
এবং ঘুরিয়ে দেখালেন। শ্বানীজীর আমলের 
সেই বাড়ি কিন্তু বিশেষ কিছুই পরিবর্তন 
হয়নি । এই বাড়ি তৈরি করেন অলিভার লেন। 
ইনি জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন এবং চীনের সঙ্গে 
ব্যবসা করতেন। বাড়ির বৈঠকখানায় বহু 
প্রাচীন গ্রন্থ, বিভিন্ন লযুদ্ছের ম্যাপ দেখলুষ। 

এই ৰোিং-এর খুব কাছেই অধ্যাপক 
রাইটের কটেজ। মিলেণ রাইট তার মাকে থে 
চিঠি দেন তাতে স্বামীজীর অনেক খু'টিনা্টি 
সংবাদ পাওয়। যায়। তিনি ম্বামীপীর সন্বদ্ধে 
একটি প্রবন্ধও লেখেন। প্রবন্ধটি পড়লে জানা 
যাক্স স্বামীজীর ইতিহাসের জ্ঞান, দৃবদশিতা, 
ভবিষ্তৎ বিষয়ে কথন, বাগ্ীতার দ্বারা শ্রোতাদের 
মু করবার কী দারুণ শক্তি ছিল। 

আনিস্কোয়ামের ভিলেজ চার্চ দেখলুষ। 
ইহা! ১৭২৮ খ্রী্াঝে প্রতিষ্িত। চার্চের নিচের 
তলায় ছোটদের স্ুল। চার্চটি সুন্দর । আমর! 
ঘুরে ঘুরে সব দেখলুম ও ছবি তুললুষ। এই 
চার্চের ব্ততামঞ্চে স্বামীজীর প্রথম পাশ্চাত্য 
বক্তৃতা হয় ২৭ অগস্ট ১৮৯৩। বিষয় ছিল ঃ 
001560103 2150 1106 1) 21019. 0905 4১০0০ 
731692০ পত্রিকায় ২৯ অগস্ট এর খবর বেঝোয়ু। 


৫৪ 


খামীজী আবার আযানিস্কোযামে আসেন 
১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্ের ১৬ অগস্ট। তিনি তখন 
মিশিগানের গতর্ণরের স্ত্রী মিলেন ব্যাগলীর 
অতিধি। ৪ সেপ্টের পর্যন্ত তিনি ওখানে 
ছিলেন। তিনি হায়াৎ হাউমে উঠেছিলেন। 
বাড়িখানি নদীর কিনারায়। ছবি তুললুম। 
স্বামীজীর ২০ অগস্টের চিঠিতে আছে, “কয়েক- 
দিন বেশ নৌকাভ্রযণ কর! গেছে এবং একদিন 
সন্ধ্যার নৌকা উদ্টিয়ে কাপড় জাম! ও সবকিছু 
ভিজে একশেষ।” (বাণী ও রচনা, ৮২৭) 
গ্রীষ্মে সমুদ্র-্মন, নৌকাভ্রমণ আমেরিকানরা 
ধুবই পছন্দ করে। ম্বামীজীর একটা বিশেষ 
ক্ষপ্নত| ছিল--তিনি যখন যেখানে যেতেন, তাদের 
দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে 
পান্তেন। 

৪ সেপ্টেম্বর আযানিস্বোয়ামের 11০01181195 
[7911-4 ত্বামীজী [16 810 [২611510) ০? 
[0018 বিষয়ে ব্কৃত দেন। অধ্যাপক রাইট 
স্বামীজীকে পরিচয় করিয়ে দেন। এ বক্তৃতার 
খবর 020০0 4১71 8318929 ও 01070099101 
[8119 111765-এ বেরোয় । 

জ্যানিক্বোয়াম থেকে গেলুম গ্রীনএকর। 
দূরত্ব ৩* থেকে ৪* মাইল। গ্রীনএকর পিস- 
কাটাকোয়া নদীর তীরে মেইন প্রদেশের 
অন্তর্ত। চারিদিকে স্থনর বনানী । খুব 
নিরিবিলি পরিবেশ । ১৮৯৩ গ্রীষ্টাকে চিকাগোর 
ধর্মমহাসভার দেখাদেখি মিস সারা ফার্মার 
“গ্রীনএকর রিঙলিজিয়াস কনফারেন্স” শুরু কবেন। 
এর পিতা ছিলেন বৈছ্যাতিক আলোকের প্রথম 
প্রচলনকারী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক যোসেস গেরিস 
ফার্মার । মিস ফার্মার পিতার কাছ থেকে প্রাণ্ড 
গ্রীনএকরের এক বিরাট অংশে গ্রীত্মকালে ধর্ম- 
সভার আয়োজন করতেন। ধর্মজীবনের এক- 
ঘেয়েমি কাটাবার জন্ত তিনি বিভিন্ন ধর্মের ও 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্ধ-- ৪ম সংখ্যা 


সম্প্রদ[য়ের বক্তাদের আহ্বান করতেন। 

গ্রীনএকর ইন্‌ (সরাইখান। ) ৪ তল। বাড়ি। 
অনেক ঘর। বর্তধানে এই সবাইসম্পত্তি 
বাহাই সম্প্রধান্কের হাতে। রিচার্ড গ্রোভার 
গ্রীনএকবের বাহাই স্কুলের অধিকর্ত।। তিনি 
আমাদের সরাই-এর চাবি দিলেন বাতে আমরা 
ভিতরে ঢুকে সব দেখতে পারি। এখানে 
বাহাইদের গ্রীন্ম-ক্যাম্প হয়। মিসেন ওলি 
বুলের কটেজ এখন বাহাইদদের লাইব্রেরী । 
গ্বামীজী যে পাইনগাছের নিচে বসে ধ্যান 
করতেন ও বক্তৃতা দিতেন তা! নই হয়ে গেছে। 
১৯৫৯ খ্ষ্টাব্ধে কতিপয় লোক ওখানকার পাইন- 
গাছগুলে। কেটে কাঠ বিক্রি করে দেয়। এই 
ন্বামীজীর পাইন” গাছের নিচে দ্ব'মী সারদানন্দ 
ও ম্বামী অতেদাননদও বক্তৃতা দিয়েছেন। মিঃ 
গ্রোভার শ্বামী অভেদানন্দের এক গ্রপ ছবি 
ছ্েখালেন। গ্রীনঞএকরের নর্দীতীরে যেখানে 
ক্যাম্প করে জোকে থাকত, সেখানে এখন একটা 
পার্ক হয়েছে। 

আমর। আবার স্বামীজীর কথায় ফিরে যাই। 
মিস ফার্যারের সঙ্গে স্বামীজীর নিউইয়র্কে দেখা 
হয় এবং তিনি গ্রীনঞএকরে তাকে আমম্থণ জানান। 
এখানে তিনি ২৭ জুলাই থেকে ১৩ অগস্ট ১৮৪৪ 
পর্বস্ত ছিলেন। স্বামীগগী এখানে বেশ কিছু 
বিখ্যাত বাজির সঙ্গে পরিচিত হন এবং বৈদিক 
ধাচে শিক্ষা দিতে শুর করেন। তিনি বুঝে- 
ছিলেন যে লোকে বক্তৃতা শুনে ধরে রাখতে 
পারে না, কিন্ত এরূপ আশ্রমকেক্জ্রিক প্রচার 
স্দূরপ্রদারী। গ্রীনএকরে “গানরাইজ ক্যাম্পে 
গাছের নিচে ম্বামীজী ভারতীয় পদ্ধতিতে ধ্যান- 
জপ শেখাতেন। তিনি হেল ভগিনীদের ৩১ 
জুলাই লেখেন | 

“এক বদর হাড়ভাঙ! খাটুনির পর এই 
রাঝিট যে কি আনন্দে কেটেছিল--মাটিতে 


টি ০০ স্পেস পাপ 


গ্রনএকরে স্বামীজী 





শপিপপশিশিস পা পাপিপপাসপাপাপী শট 
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আনিষ্কোয়ামে মিগ লেনের বো্ডিং হাউস 





জাঙ্বিন, ১৩৯৯ 1 


শোওয়া, বনে গাছতঙান্ন বসে ধ্যান--ত৷ 
তোমাদের কি বলব! লরাইয়ে যার। রয়েছে 
তার] অল্পবিস্তর অবস্থাপক্ন, আর তাবুর লোকেরা 
সুস্থ সবল শুদ্ধ অকপট নতনারী। আমি তাদের 
সকলকে শিবোহ্হং, করতে শেখাই, আর তার। 
তাই আবৃত্তি করতে থাকে--নকলেই কি সরল ও 
শুদ্ধ এবং অসীম সাহসী! স্ৃতরাং এদের শিক্ষা 
দিয়ে আমিও পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ 
করছি। ভগবানকে ধন্যবাদ ষেতিনি আমাকে 
নিংস্ব করেছেন? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি এই 
তাবুবাসীদের দরিজ্র করেছেন। শৌখীন বাবুর 
ও শোৌখীন মেয়ের! রয়েছেন হোটেলে? কিন্ত 
তীবুবাসীদের ন্াধুগুলি যেন লোছা বাধানো, মন 
তিন-পুরু ইন্পাতে তৈরী আর আত্ম! অগ্নিময়। 
কাল যখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল আর ঝড়ে সব 
উ্গটে পালটে ফেলছিল, তখন এই মিতাঁক ৰীর- 
হায় ব্যক্তিগণ আত্মার অনস্ত মহিমায় বিশ্বাস দৃঢ় 
রেখে ঝড়ে যাতে উড়িয়ে না নিয়ে যায়, সেজন্ 
তাদের তীবুর দড়ি ধরে কেমন ঝুলছিল, তা 
দেখলে তোমাদের হৃদয় প্রশস্ত ও উন্নত হ'ত। 
আমি এদের জুড়ি দেখতে ৫* ক্রোশ যেতে প্রস্তত 
আছি। প্রভূ তাদের আশীর্বাদ করুন।” (বাণী 
ও রচন1, ৬৪৬৮ ) সংগ্রামপ্রিপ্ন ্বামীজী মানুষকে 
সংগ্রা্ করতে দেখলে খুশি হতেন। কারণ তিনি 
জানতেন একমাত্র সংগ্রামের দ্বারাই আত্মশক্তি 
বিকশিত হয়। 

গ্রীনঞকর থেকে চললুম ক্যাম্প পাপি। 
বস্টন থেকে পার দুরত্ব প্রায় ২৩* মাইল। ইহা 
নিউ হ্থাম্পশায়ার প্রদেশের অস্তর্গত। জননংখ্যা 
খুবই কম। অনেক গাছপালা, পাহাড় ও লেক 
খাছে। আর আছে বেশ কিছু কাগজ তৈরির 
মিল। ক্যাম্প পাপি ছিল নিঃ ফান্সিণ লেগেটের 
সম্পত্তি। ইনি খুবই ধনীব্যক্তি ছিলেন। নিউ- 
ইর্কে কর্মবান্ততার পর এখানে প্লায় জনশূন্ত 


পামেরিকার তিনটি তীর্থ 


€৬১ 


পরিবেশে সমক্ব কাটাতেন ও মাছ ধরতেন। 
এসম্পত্তি এখন মিঃ লেগেটের দৌহিজ তাই- 
কাউণ্ট ফ্রাঙ্ক মার্গেপনের। ইনি প্রতি গ্রীক্ষে 
এখানে ৩।৪ মান কাটান। যাহোক আচি মিঃ 
মার্গেদনকে ফোনে জানিয়েছিল যে আমর! 
ক্যাম্প দেখতে যাব। তিনি তখনই ক্যাম্পের 
গার্ডকে নির্দেশ দিয়ে রাখেন এদিন কটেজ খুলে 
রাখতে । আমর] বিকাল ৫টা নাগাদ পৌছে 
দেখি ক্যাম্পের বাইরের গেটে তালাবদ্ধ অর্থাৎ 
গাড়ি আর যাবে না। সেখান থেকে কটেজ 
প্রায় ২ মাইল হাটতে শুরু করলুম। কোন 
জনমানব নেই সাড়েপ[চট! নাগা পৌঁছুলুষ। 
তখনও সুর্য রয়েছে। স্থানটি প্রায় কানাডার 
সীমানার কাছে। হুর্যান্ত হয় রাত গ্রায় »টায়। 

কটেজে পৌছে দেখি গার্ড দরজ। খোল! 
রেখেছে । আমি ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে 
লাগলুম। ছুটি শয়নঘর, বড় ঠবঠকখানা, উপরে 
মই বেয়ে উঠলে আর একটি শয়নঘর (৪20০) 
সাধারণতঃ এটিতে ৰাচ্চার। থাকে )। রান্নাঘর ও 
ভোজনঘর একসঙ্গে । ফোন, আলো, বাথরুম, 
পাইপের জল প্রভৃতি সব রকম আধুনিক ব্যবস্থাই 
রয়েছে। কটেজটির নাম হোয়াইট বার্চ লজ । 
ইহ। একেবারে লেক ক্রিক্টিনের উপরে । লেকের 
জল ন্বচ্ছ। কটেজের খোন! বারান্দায় বনে 
লেকের মনোরম দৃ্ঠ ও পর্বতমাল! দেখা যায়। 
লেগেটের কটেজের পাশাপাশি আরও কয়েকট! 
কটেঞ্জ দেখলুম । কটেজগুলির একদিকে লেক 
তিন দিকে নিবিড় বনানী। লরেল, পাইন ও 
সাদা বার্চ গাছে ভর1। ৰনের মধ্যে থেকে 
কুলকুল করে বনু ঝর্ণা একেবেঁকে গিয়ে মিশেছে 
লেকে। এটি প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ এবং | 
মাইল বিস্বৃত। 

হ্বামীজী ৬ জুন ১৮৯৫ মিঃ লেগেটের লক্ষে 
ভার এই “ছোদ্লাইট বার্ট লঙ্গে পৌছান। 


১০ 


লজের লগবুকে (যাত্রীদের ধৈনলিন ঘটনার 
খাত!) তার! সই করেন, “বেটি ম্যাকলিয়ড 
স্টাঙ্গিন, ক্রান্সিদ লেগেট, জোসেফিন ম্যাকলাউড, 
জঙ্জিয়া ম্পেন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ, ইত্ডিয়া, 
হিদেন হিন্দু ।৮ [6 ৫15০0৬61153 ৬০]. 3, 
৮, 104] ত্বারা ১২ দিন পাপিতে ছিলেন। 
স্বামীজী ৭ জুন ধিসেস বুলকে লেখেন £ 
“আমি জীবনে যে-সকল সুন্দরতম স্থান 
দেখেছি, এটি তাদের অন্ততম। কল্পনা করুন, 
চতুর্দিকে প্রকাণ্ড বনের দ্বারা আচ্ছাদিত 
পর্বতশ্রেণী ও তার মধ্যে একটি হ্--আর 
সেখানে আমর! ছাড়া আর কেউনেই। কি 
মনোরম, কি নিস্তব্ধ, কি শান্তিপূর্ণ! শহরের 
কোলাছলের পর, আঙ্গি যে এখানে কি আনন্দ 
পাচ্ছি, ত। আপনি সহজেই অন্থ্মান করতে 
পারেন। 
এখানে এসে আমি যেন নবজাবন লাভ 
করেছি। আমি একল! বনের মধ্যে যাই, আমার 
গ্লীতাখানি পাঠ কার এবং বেশ সৃখেই আছি।” 
(বাণী ও রচনা, ৭১২৪) 
টার্টিনের (মিল জোসেফিন ম্যাকলাউড ) 
শ্বতিকথাতে রয়েছে ; “এ বছরের (১৮৯৫) 
ভূন মাসে ম্বামীজী ক্রিউিন লেকের ক্যাম্প 
পাপিতে যান। ওখানে তিমি মিঃ লেগেটের 
মাছ ধরবার ক্যাম্পে অতিথি হন। আমরাও 
গিয়েছিলাম। সেখানে মিঃ: লেগেটের সঙ্গে 
আমার বোনের বিষে স্থির হুল? স্বামীজীকে 
বিশ্বেতে উপস্থিত থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। 
তিনি যে কটা দিন ক্যাম্পে ছিলেন সাদ! হুন্মর 
বার্চ গাছের নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান 
করতেন। আমাদের কিছু না বলে স্বামীজী 
ৰার্চ গাছের ছাল দিয়ে (ভূর্জপ্রে ) ছখানি সুন্দর 
বই তৈরি করে তাতে সংস্কৃত ও ইংরেজীতে কিছু 
লিখে ফেললেন। বই ছুখানি দিয়োছলেন 


উদ্বোধম 


[ ৮৯তম ব্ধ--৯ম নংখ্যা 


আমাকে আর আমার বোনকে ।” [ 600101৩- 
0600993 00 98101 ৬7612081009, 2, 237] 
পার্দিতে বিস্তর বার্চ গাছ ছেখলুম। 
গাছের গায়ে জড়ানো কাগজের মতো ছাল। 
স্বামীপী ছিলেন কবি ও তাব্জগতের মাক্ছষ। 
এ ভূর্জপত্র থেখে তার প্রাচীন ভারতের 
স্থতি জেগে উঠল। তিনি মেরী ছেলকে তৃর্জপত্রে 
১৭ জুন লিখলেন : “ভারতবর্ষে যাবতীয় পৰি 
লিপি এই ভূর্জপত্রে লেখ হয়। আমিও সংস্কৃতে 
লিখলাম--উদ্বাপতি (শিব) সর্বদ| তোমাকে 
রক্ষা করুন।” (বাণী ও রচনা, ৭1১২৪) 
১৯৪২ ত্রীষ্টাবের গ্রীন্মে ফ্রান্সিস লেগেট (্িঃ 
লেগেটের কন্তা । এর সঙ্গে আমার ১৯৭৬ গ্রীটাবে 
রিজলীতে দেখা হয়। ১৯৭৭ গরীষটাবে ইনি মারা 
যান।) প্রতি বৎসরের মতো পাপিতে যান। 
সেখানে তার সঙ্গে ম্যাস-এর দেখা হয়। ম্যাকেের 
বাপের নাম ছিল শ্তাম। এরাই পাপির ক্যাম্প 
রক্ষণাবেক্ষণ করত। মিসেস ফ্রান্সিন লেগেটের 
প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ ম্যাক্স বলে: “ম্বামীজীকে 
আমার খুব মনে পড়ে। আর মনে .পড়ে এ 
সন্নযাসীর বেশভৃষা ও চালচলন। আমি পূর্বে 
কখনও সঙ্গ্যাপী দেখিনি। আমি তখন বালক; 
তাই আমার কৌতূহল জাগত যে এ আলখাল্লার 
নিচে তিনি কি পরিধান করেন। একদিন দেখলুম 
তিনি বোটে বসে দাড় টানছেন। হঠাৎ ভার 
একটি টান ফসকে যাওয়ায় ৰোটটি উন্টে 
যাওয়ার উপক্রম হল। তিনি পিছনে পড়ে 
গেলেন এবং বোটের পাশে তীর মাথা জোরে 
কে গেল। কিন্তু কী আশ্চ্য--তিমি কেবল 
হানতে লাগলেন। আমি জানলুম--তিনি বেগ 
ক্রীড়াবিদ ছিলেন ।” 
(কান্সিদ লেগেট, লেট জ্যাও শুন, গৃঃ ২৭৬) 
মিসেস ফ্রান্সিস লেগেট লিখেছেন £ “ম্বামীজী 
এখানে বেশ হুখেই ছিলেন। তিনি এই নৃতন 


আদ্ছিন, ১৩৪৪ ] 


শ্রিয় ভাইবোনদের সঙ্গে হানতেন, কথা৷ বলতেন, 
খেতেন আর বেড়াতেন। অধিকাংশ সময় তিনি 
একাকী নির্জনে থেকে তৃপ্তিলাভ করতেন।'' 
পাখিদের কাকলীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে স্তবগান 
করতেন বা কোন সুন্দর বৃক্ষের নিচে বসে ধ্যান 
করতেন।” (এ, পৃঃ ২৭৮) 

ক্রি্টন লেকের কিনারায় এক গাছের নিচে 
স্বামীজীর নিবিকল্প সমাধি হয়। প্রত্যক্ষ 
টার্টিন তা আর্জেটিনান্ স্বামী বিজয়ানন্দকে 
বলেন £ “একদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পূর্বে 
স্বামীজী একখানি সংস্কৃত গীতা হাতে নিয়ে ঘর 
থেকে বেদ্বিয়ে আসেন। আমি তাঁর পিছনেই 
ছিলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেনঃ “জো, 
আমি (নিকটবতা একটি পাইন গাছকে দেখিয়ে) 
এ পাইন গাছের নিচে বসে গীতা পাঠ করতে 
যাচ্ছি। দেখো! ব্রেকফাস্টের আয়োজনট! যেন 
বেশ ভালভাবেই হুয়। আধ ঘণ্ট| পরে আমি 
পাইন গাছটার কাছে গিয়ে দেখি ম্বামীজী 
সেখানে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। গীতাখানি 
হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেছে, আর তার 
আলখাল্লার সামনের দ্দিকট। চোখের জলে তিজে 
গেছে। 

“আমি আরও কাছে গিয়ে দেখলুম যে তার 
শ্বাপপ্রশ্বাস প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমি ভয়ে 
কেঁপে উঠলুষ $ ভাবলুম স্বামীজী নিশ্চয়ই মৃৃত। 
আমি চীৎকার না করে গিয়ে মিঃ ফ্রান্সিস 
লেগেট-এর কাছে ছুটে গিয়ে বললুম, “শিগগির 
আনুন, স্বামী বিবেকাননা আমাদের ছেড়ে চলে 
গেছেন।” আমার বোন সেখানে গিয়ে উচ্ৈঃম্বরে 
কেদে উঠল; আর আমার ভাবী ভগিনীপতি 
এলেন চোখের জল ফেলতে ফেলতে । এভাবে 
৭৮ মিনিট কেটে গেল। ্বামীজী তখনও একই 
ভাবে ছিলেন। মি: লেগেট বললেন, “ইনি 
সমাধিস্থ। আমি ঝাকুনি দিয়ে এর চন্য 


আমেরিকার তিনটি তীর্থ 


৫৩ 


ফিরিয়ে আনব। আমি তীকে থামিয়ে জোরে 
বললুম, “কখনও ওরকম করবেন না । আমার 
স্মরণ ছিল স্বামীজী একবার বলেছিলেন ঘে তিনি 
যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকবেন তখন ষেন কেউ 
তাকে ্পর্শ না করে। আরও ৫ মিনিট কেটে 
গেল। তারপর "আমর! আবার তার শ্বাসগ্রশ্বা 
লক্ষ্য করলুম। তাঁর চক্ষুত্বয় ছিল অধনিমীলিত। 
ক্রমে .তারা উন্নীলিত হল। তারপর স্বামীর্জী 
স্বগতভাবে বললেন, “জাম কে? কোথায় 
আমি? তিনি তিনবার এঁবপ বলেন । তারপর 
পুর্ণবূপে জাগ্রত হয়ে আমাদের সামনে দেখে 
অপ্রস্তত হয়ে উঠে দাড়িয়ে বললেন, “তোমাদের 
ভীত করে তুলে আমি বড় ছুঃখিত। এব্্প 
অতীন্ত্রি্ন অস্থভূতি আদার প্রায়ই হয়। আঙি 
তোমাদের দেশে শরীর ত্যাগ করব না। বেটি, 
আমি ক্ষুধাতত। চল, শীঘই (খাৰার ঘরে) যাই।”, 
[ বত 1015০0০:5০5--৬০],. 3, ৮, 106] 
মতাস্তরে বাগানের মালী বা রক্ষক স্বামীজীর 
অচৈতন্য অবস্থ! দেখে সকলকে ডাকে এবং তাঁকে 
স্পর্শ করে ঠতন্য সম্পাদন করে। 

৮ জুলাই ১৮৯৫ স্বামীজী মজা করে আযল- 
বার্টাকে লিখলেন £ “পা1গিতে নৌকায় বেড়াবার 
সময় আমি দীড় চালানোর দু-একটি বিষয় শিখে 
নিয়েছি । মাসীম! “জো জো”-কে তার মধুরতা”র 
জন্ত খেসারত দিতে হয়েছে, কারণ মাছি ও 
মশাগুলি মুহূর্তের জন্তগ তাকে ছেড়ে যেতে 
চাইছিল না। »পরস্ক আমাকে তার! অনেকখা নি 
জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল; আম্মার মনে হয়ঃ এর 
কারণ মাছিগুলি ছিল গোঁ; তাই একজন 
পৌত্তলিককে তারা ম্পর্শ করেনি। আবার 
আমার মনে হয়, পাঁপিতে আমি খুব গান 
গাইতাম, দেই তয়েই তার! পালিয়ে গিয়েছে । 
(বাণী ও রচনা, ৭১৩৬ ) 

পাপির লগবুকে স্বামীপ্দী সই করেছিলেন 


৫৪ 


ষজ! করে--ন্বামী বিবেকানন্দ, ছিদেন হিন্দুঃ। 
হিন্দেন মানে অধীষ্ঠান ধর্মহীন অনভ্য ব্যক্তি। 
পরবতিকাঁলে মিসেস ওয়াইকফ (দিস্টার ললিতা) 
স্বামীজীকে একটি ক্রিশ্চিয়ান সঙ্গীত শেখান £ 
*শু5 16200 10 103 (11001953 ০০%/ও 
৫০৬ 10 ৬০০৫ 20 50179. অর্থাৎ 
ধর্মান্ধ হিদেন গাছ ও পাথরে মাথা £কে প্রণাম 
করে। ম্বামীজী আপন মনে এই গানটি গাইতেন 
আর হো! হো করে হেসে বলতেন, “[ 210 
108 11520100” অর্থাৎ আমি সেই হিদেন। 
নিজেকে নিয়ে হিউমার করাই হচ্ছে হিউন্নারের 
ক্লাইম্যাক।  (]বতগ 10190001199, 200 
%151 0, 230 ) 

সম্ধ্াা সমাগত। লেক ক্রিষিনের উপর 
অন্তগামী হূর্ধ ঝিকিষিকি করছে। অপূর্ব তৃপ্ঠ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--৯ম দংখ্য| 


ও পরিবেশ। ছান্দোগ্যোপনিষদের একটি অন্্ 
(41৬1১) মনে পড়ল ; “পৃথিবী ঘেন ধ্যানমগ্র, 
অস্তরীক্ষ যেন ধ্যাননিরত, ছুনোক যেন 
ধ্যানস্তিমিত, জল যেন ধ্যানস্তবূ, পর্বতসমূহ ধেন 
ধ্যাননিমগ্ন, দেবসদৃশ মানব্গণ ষেন ধ্যানস্তিমিত। 
স্বতরাং ইছলোকে যাহারা মানৰোচিত মহত্ব 
লাত করেন, তাহার! ষেন ধ্যানফলের অংশভাগী 
হন।” 

মন চাইছিল না ফিরতে তবুও ফিরতে 
হবে আর্চিনীনার বাড়ি নিউন্থাম্পশায়ারের 
প্লিমাথে। প্রায় ১৭ মাইল। রাত »টা নাগাদ 
ওদের বাড়িতে খেয়ে আমি ও সর্বাতানন্দ 
বিশ্রাম করলুম। পরদিন পব্রেকফাস্টের পর 
আর্টিও নীনা আমাদের ব্টনে পৌঁছে ধিল। 
আমি সন্ধ্যায় সেপ্টলুইসে ফিরলুষ। 


সব্মজল! 


জ্রীমতী সাধন! মুখোপাধ্যায় 


মায়ের দানেতে মা'র অর্চন। 
ভিন্ন অর্ধ্য মেলে না আর 
ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে তাহাকে 
পৃজন করছি বারংবার । 


গঙ্গার জল সে তো পৃর্ত-বারি 
মায়ের পুণ্য স্টি যে, 

শান্তির জল বিলিয়ে দিতে 
করে চলি তারই বটি ষে। 


এ যেন গঞ্জ! মকরবাহিনী 
গঙ্গ। জলেতে তারই পৃজ, 


ভিন্ন কি আর দিয়ে যে পৃজিব 
সব নিয়ে এই দশভূজ!। 


দশবাহ তিনি দশ হাতে যেন 
ধরেছেন এই পৃথিবীকে, 
সব সস্তার তারই রচিত 
তাই দিয়ে পৃজ। দশ-দিকে। 


দর্বজনের মঙ্গল! তিনি 
সর্ব-অর্থ-সাঁ ধিক যে 

কখনও তিনি যে প্রহরণধানী 
কখনও প্রেমিকা রাধিকা যে। 


স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ঃ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে 
স্বামী পুর্ণাত্বানন্দ 


ভারতবর্ষের ম্বাধীনতা-সংগ্রাম স্বামী 
বিবেকানন্দের হবার] প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত এবং 
অনুপ্রাণিত হয়েছে--একথা এতিহাপিকহা 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। কিন্তু ধারা 
দ্বাধীনতা-সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন 
ভারা এবিষয়ে কী বলেন তা জানার আগ্রহ 
নিয়ে কয়েক বছর আগে আমি কয়েকজন 
প্রবীণ ম্বাধীনতা-সংগ্রামীর সঙ্গে যোগাযোগ 
করি। তদের মধ্যে কেউ কেউ ম্বাধীনতা- 
সংগ্রামী হিসেবে খুবই বিশিষ্ট স্থানের 
অধিকারী । তাদের অনেকেই এ-বিষয়ে তাদের 
বক্তব্য আমাকে লিখে পাঠিষেছেন । কেউ কেউ 
দিয়েছেন সাক্ষাৎকার যার বিবরণ তারা স্বপ্নং 
দেখে অঙ্মোদন করে দিয়েছেন। অনেকের কাছে 
আবার আমার জিজ্ঞাসার বিষয় কয়েকটি প্রশ্নের 
আকারে পাঠিষেছিলাম। তার! পেগুলির উত্তর 
লিখে পাঠিয়েছেন। এখানে আমর! সেই সব 
প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যগুলিকে উপস্থাপিত করব। ভাবত- 
বর্ষের জাতীয় জাগরণের এতিহানিক উপাদান 
হিলেবে এগুলির মূল্য অসাধারণ । লক্ষ্য করার 
বিষয়, ধাদের বক্তশা আমরা সংগ্রহ করেছি তীর! 
পরবতিকালে কেউ অহিংস মতে বিশ্বাসী হয়ে- 
ছেন, কেউ সশন্ব বিপ্রবে আস্থাবাম ছিলেন, কেউ 
বা আবার বিশ্বাসী হয়েছেন মাক্সীয় মতবাদে 
ধানের স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের সঙ্গে হিল 
থাকার কথ। নয়। কিন্তু বখন আমর] দেখি 
পরিণত জীবনে তারা সকলেই সগর্বে কৃ্তাহীন 
ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের কাছে তাদের খন 
স্বীকার করছেন তাঁদের জীবনের এক কেন্ত্ীয় 


প্রতাব-ব্যক্তিত্ব হিসেবে, দ্ধার্থহীন ভাষায় বলেছেন, 
ভারতব্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও জাতীয় চেতনা 
গঠনের ক্ষেত্রে ম্বমীজীর বিরাট প্রভাবের 
কথা, তখন ভাবি সেই বীর নঙ্ক্যাীর কথ! ধিনি 
ভারতবর্ষের জীবনে এনে দিয়েছিলেন অন্য এক 
মহ! জীবনের সন্ধান। : 

বিখ্যাত বিপ্রবী-নায়ক হেমচন্ত্র ঘোষের সঙ্গে 
আমার সাক্ষাৎকারের বিবরণ ইতিপূর্বে 
'উদ্বোধন'এ উপস্থাপিত করেছি।১ এখন 
উপস্থাপিত করব নঙ্গিনীকাস্ত করের স্বঙ্গিখিত 
বক্তব্য। 

নলিনীকান্ত কর : ব্যক্তি-পরিচিতি 

বছর কয়েক আগে লোকাস্তরিত নলিনীকাস্ত 
কর ছিলেন একজন প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী। 
১৯৭৮ গ্রীষ্টাকের সেপ্টে্বের প্রথম দিকে তার 
কলকাতার ঠিকানায় যখন তার সঙ্গে আমি 
সাক্ষাৎ করি তখন তাঁর বয়স প্রায় নব্বই বছর 
(তাঁর জন্ম ২৪ মার্চ, ১৮৮৯ £ ১৭ চৈত্র, ১২৪৯৫) 
বিপ্রবজীবনে তিনি প্রখ্যাত বিপ্রবী নায়ক 
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘ! যতীন ) এবং 
যাছুগোশাল মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ 
সহকর্মী ছিলেন। ছোট-খাট সুগঠিত বলিষ্ঠ 
শরার এবং প্রচণ্ড সাহসের জন্যে সতীর্থদের 
কাছে তিনি 'গুর্থাদা, নামে পরিচিত ছিলেন। 
১৯১৫ গ্রী্ইাব্ের ৯ সেপ্টেথর উড্ভিয্যার বালেশ্বরে 
বুড়ীবালামের তীরে বাধ। যতীন এবং তার চার 
বীর সহকর্মী চার্লন টেগার্ট ও তার পুলিশবাহিনীর 
সঙ্গে যে অবিম্মপ্ণী্ব সংগ্রাম করেছিলেন তার 
কথা! আমর। সবাই জানি। কিন্ত জানি ন। 


৯. উদ্বোধন £ আব্বন, ৯৩১২; মাঘ, ৯৪৯২ ; আন্বিন, ১০৯৩ , মাঘ, ১৩১৩ ; ফাগুন, ৯৩৯৩ 
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যতীন্ত্রনাথের পঞ্চ সহকর্মী নলিনীকাম্তের কথা । 
নেতা যতীশ্রনাথের নির্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কাজে নলিনীকাত্ত ১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় দলের 
অন্তত নেতা যাছুগোপালের কাছে এসেছিলেন। 
কলকাতা থেকে » সেপ্টেম্বর রাতে পুরী 
প্যাসেঞ্জারে ইন্টার ক্লাশে পরের দিন অর্থাৎ ১০ 
সেপ্টেম্বর সকালে বালেশ্বরে এদে গৌছেই তিনি 
বুড়ীবালাম যুদ্ধের খবর পান এবং শোনেন যে 
তকে পুলিশ খৃ'জছে। ঠিক ছিল তিনি পরের 
স্টেশন থস্তাপাড়।য় নামবেন এবং সেখান থেকে 
ছেটে কণ্তিপোদায় যাবেন । কিন্তু ঘটনার 


পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সেখানে না নেমে খস্তা-. 


পাড়ায় একখান থার্ডক্লাশের টিকিট কেটে এ 
ট্রেনেই সোজ! পুরী চলে যান এবং সেখান থেকে 
আবার কলকাতায় ফিরে আসেন ১২ সেপ্টেস্বর । 
কলকাতায় এসে যাছুগোপালের পরামর্শে তার! 
উভয়ে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে চলে যান। 
সেখানে একদিন খবরের কাগজে দেখেন যে 
তাদের নাষে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা! ঘোষিত 
হয়েছে। তঁ'দের গ্রত্যেকের মাথার মূল্য তখন 
পাচ হাজার টাক'। তীর তখন উভয়েই আত্ম- 
গোপন করেন । ১৯২১ গ্রীষ্টাবে তাদের বিরুদ্ধে 
গ্রেণ্ারী পরোয়ানা গ্রত্যান্বত হলে তীর! বেরিয়ে 
আসেন। যদি ১৯১৫-এর ১ সেপ্টেম্বর বাধা 
ঘতীনের নির্দেশে তিনি কলকাতায় না আসতেন 
তাহলে বুড়ীবালামের মৃত্যুয়ী পঞ্চবীরের সঙ্গে 
তীর নামও সংযোগ্গিত হতে | গেজন্যে তার এখনও 
ক্ষোভের শেষ নেই! তীর ম্বহম্তলিখিত বর্তমান 
প্রবন্ধটির মৃগ প1ওুঁলিপি নপিনীবাবু আম্বার কাছে 
পাঠান ২১ পেপ্টেম্বর ১৯৭৮। সঙ্গে ছিল তার 
নিচের এই পত্রটি। পাওুলিপিতে তার স্বাক্ষবের 
তাব্বিখও ২১ সেংপ্টগ্তর ১৯৭৮। অবাক হযে 


উদ্বোধন 


| ৮৯তষ বর্ব--৯ম লংখা। 


দেখলাম নব্বই বছর বয়সেও তার হাতের লেখা 
কত হ্ুদ্দর, পরিফষার; চিন্তা কত স্বচ্ছন্দ ও 


স্ৃবিন্তস্ত ! 
46-4788 
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পরম শ্রচ্ছেয় ব্রহ্মচারী শঙ্কর মহারাজ, 

শ্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রাম এই বিষয়ে আমার মতামত আপনি 
জানতে চেয়েছিলেন । আমি সেই অন্থসারে 
আমার বক্তব্য আমি একটি প্রবন্ধের আকারে 
লিখে পাঠালাম । এতে ম্বামীজীকে আমি 
যেতাবে দেখেছি তার পরিচন়্ পাবেন। 

স্ব'মী বিবেকানন্দের অগ্নিবাণী আমাদের 
ত্বাধীদতা সংগ্রামে অন্প্রাণিত করেছিল। 
রামকষ্দেবের বাণী সাক্ষাৎভাবে এভাবে 
আমাদের অন্ধুপ্রাণিত করেনি । কিন্তু বিবেকা- 
নন্দের অআঙ্টা, বিবেকানন্দের সমস্ত প্রেরণা ও 
শক্তির মূল তে ছিলেন তিনিই । ম্বাধীনতা- 
সংগ্রাম এবং ভারতের ঘৰ জাগরণের পিছনে 
স্বামীজীর অব্দানের কথ! আমর] বাই বলি। 
কিন্ত এক্ষেত্রে রামকৃষ্দেবের অব্দানের দিকটা 
আমরা সাধারণতঃ দেখি না। আমি বিশ্বাস 
করি, এক্ষেত্রে .রামরুদেবের ভূমিকা নেপথা 
হলেও অত্যন্ত তাৎপর্ধপূর্ণ। আমরা ফলটিকেই 
দেখি) কিন্তু ফলের আবির্ভাবের পশ্চাতে ফুলের 
সাধনার খবর নিই না। রা'মকষ্ণদেবকে বাদ 
দিয়ে তাই ভারতের স্বাধীনতা অথব! নব- 
জাগরণের চিস্তা কর] তেমনি ইতিহাপের অজ- 


তারই পচ্চায়ক।* 
গুণগ্রাহী 


প্রীনলিনীকাস্ত কর 
২১৯,১৭৮. 


ই এই প্রসঙ্গে একই কথা বলেছেন প্রখ্যাত 'বিগ্লবাঁ নায়ক হেমচন্্ ঘোষ ঃ 
4,প্গ্কটা কথা বাঁ, যেটা সৌ্গন আমরা বিপ্সবীরা অনেকেই তাঁলয়ে দোখান, দেখার বোধ হয় জবসর 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


নলিনীকাস্ত করের প্রবন্ধ £ স্বামী) 
বিবেকানন্দ ও ভারতের ত্বাধীনতা সংগ্রাম 

“বুটিশের অধীনতাপাশ থেকে মাতৃভূমিকে 
স্বাধীন করার প্রেরণ! পাই নর্বপ্রথম্ন স্বামী 
বিবেকানন্দের বই পড়ে। ১৯০৮ সালের শেষ- 
ভাগ থেকে আমি কপিকাতা অনুশীদন সমিতির 
সত্য। তখন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট জান মিত্রের 
বাড়িতে কয়েকজন মিলে অন্থশীলন সমিতি থেকে 
পৃথক একট! ক্লাশ প্রতি রবিবারে বসত। তাতে 
মেস্বার ছিলেন লাভ্‌লি মিত্র, স্থধীর রায়চৌধুরী, 
যতীন শেঠ, জান মিত্র, মণি ণেঠ, আমি এবং 
আরও কয়েকজন যাদের নাম এখন মনে পড়ছে 
না। আমিছাড়া বা্গী সবাই ছিলেন বিদ্বান। 
সেই ক্লাশে পড়! হত স্বামীঞগীর “কর্মযোগ” 
পত্রাবলী' এবং “তারতে বিবেকান্না", যোগেন্্- 
নাথ বিষ্তাভুষপের “গ্যারিবন্ডি' এবং ম্যাটসিনীর 
জীবন-কাহিনী ও সখারাম গণেশ দেওফরের 
দেশের কথা”। এখানেই স্বামীজীর বাণী ও 


ত্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা "সংগ্রাম 


৫৬৭ 


আবার মন তখন যা! খুঁজছিল তার মক্ধান পেলাম 
স্বামীপ্রী4 বাণী ও রচনার মধ্যে। তার বাণী 
যেন আগুন ছড়িয়ে দিত। সেই বাণীতে আমাদের 
অন্তরে ভারতের স্বাধীনতার প্রেরণা জাগে। 
তখন আমর] দল বেঁধে সপ্তাহে একদিন রোস্জিং 
করে বেলুড়মঠে যেতাম। সেখানে রাখাল 
মগারাজ (স্বামী ব্রদ্ষানন্স ), শরৎ মহারাজ 
(শ্বামী সারদানন্দ ), বাবুবাম মহারাজ (ম্বামী 
প্রেমানন্দ ) ইত্যার্দি সবারই স্রেছের পান হয়ে 
গিয়েছিলাম আমর1। বেলুডমঠে বাৎসরিক 
উৎসব হুত। শ্রীশ্ররামকৃষদেবের এবং শ্বামী- 
জীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে মঠে দরিজ্্ 
নারার়ণের মলেবা হুত। আমর! স্বেচ্ছাসেবক 
হয়ে খিচুড়ি পরিবেশন করতাম। এইভাবে 
অন্তান্ত স্বামীজীদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠত। হয়ে 
গিয়েছিল আমাদের । আমর! মঠে গেলেই প্রনাদ 
পেতাম। 

“তারপর ১৯*৯ পালের প্রথম দিকে মহান 


রচনার সঙ্গে মামার ভালভাবে পরিচয় হয়। বিপ্রবী স্ব্গীপ্স যতীন্দ্রনাথৎৎ মুখোপাধ্যায়ের 


ছিল না, অথবা বলা উাঁচত দেখার যোগ্যতা ছল না, তা হল ভারতবর্ষের এই নবজাগরণের কেন্দ্রীয় পৃরযাঁট 
হলেন রামকৃফদেব। জানি না, বত'মান এীতহাসিকরা এ বিষয়ে ক বলবেন। মনে হয় এখনও এঁদকটায় বিশেষ 
কারুর দৃষ্টি পড়োন। অৰণা সেটা অগ্বাভাবিক কিছ; নয় । কারণ থাথ' এতহা?সক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে 
সঙ্য়ের দরত্বও একটা গুরুত্বপূর্ণ [বিষয়। আগ 1ব*বাস কার, ভারতবষের নবজাগরণ সম্পর্কে আরও গ্ভীর- 
ভাবে খন গবেষণা হবে তখন এই তথ]াটই উদ-থাঁটিত হবে ষে ভারতবষে'র জীবনে গত শতাব্দীতে যে বিপ্লহ- 
তরঙ্গ উদ্ভূত হয়েছিল তার শবে ছিলেন এই ব্যান্তীটি। ভারতবষের ইীতহাসের এই গবরুন্বপূর্ণ অধযায়াটকে 
পরোক্ষভাবে নিয়ন্মিত করেছেন িতনিষ্ই। তাঁর আগে ইতিহাসের দিক দিয়ে কিছ? বিশিষ্ট গরুষ যাঁরা এসেছেন 
তাঁরা হলেন তাঁর, ইংরেজীতে যাকে বলে, 'হেরাজ্ডঃ, (10814) | যেবাণী তান নিয়ে আঙবেন, যে চেতনা 
তান স্টার করবেন তার জন্যে তাঁরা ক্ষেত্র প্রঙ্তৃত করার দায়ত্ব পালন করেছিলেন অনবদ্য দৃক্ষতার সঙ্গে। 
সম্াট যখন দরবারে আসেন তখন তাঁর আগে দত আসেন, ঘোষক আসেন। তাঁরা ইঙ্গিত দেন, তাঁরা জানিয়ে 
দেন বে সম্ভাট আসছেন। আঁ এ্ীতহাঁসক নই, পাশ্ডিত নই। কিন্তু রামকফদেবের জীবংকালে এবং তাঁর 
[িরোধানের পর থেকেই যে ভারতবর্ষের পট-পাঁরবত্তনের স্‌চনা হয়েছে সেটা আমার চোখে এখন ধরা পড়ছে। 
আরও পণ্টাশ বা এক বছর পরে জাঁনসাঁট আরও পাঁরঙ্কার হবে বলে আমার বিশ্বাস । ভারতবধষের জাগরণের 
মধামা যে শ্রীরামকৃষ্ণ এই লত্যাট মশঃ ইীতহাসের পাঁণ্ডিতদের নজরে আসবেই। বতক্ষপ না আসছে ততক্ষণ 
তাঁদের ইতিহাস 'ইাতিহাস' নয় |”) (উদ্বোধন, ফাজগন, ১৩৯৩, পৃঃ ১৩৪--১৩৫) 

ও জ্বা্ীজণ ও [নবেদিতার সঙ্গে বতীগন্দ্নাথের পারচয় প্রসঙ্গে বতন্্রনাথের পো প.থবাল্ুনাথ 
হৃখোপাধ্যায়ের লেখায় অনেক তথ্য পাওয়া বায়। ৭ ডিসেম্বর ১৯৫/ 'বগাল্তর' পাকায় তাঁর লেখা একা 


৫৬৮ 


বিপ্লধসঙ্ঘে যোগ দেবার পর আর ঘন ঘন আমার 
বেলুড়মঠে যাওয়া! হয়ে উঠতো না। কারণ 
বিপ্লবপন্থী ছিসাবে গোপনচারী হয়ে কাজ করতে 
হতো। ১৯৯ লাল থেকেই শ্রীশ্ররামরষ্খদেবের 
ফটো আমার নিতাসাথী হয়ে গেছে। তাঁকে 
এখনো রোজ পৃজা করে থাকি । অবস্ স্বামীজীর 
ফটোও তার সঙ্গে থাকে । স্বামী বিবেকাননের 
লেখ! ( অল্প বয়সে ) আমার খুব তাল লাগত, 
এখনও লাগে। ১৯১৪ সালে ইংরেজীতে লেখা 
স্বামীজীর বায়োগ্রাফী পড়েছি। আমার মহান 
বিপ্লবী নেত৷ ঘতীন্্রমাথও স্বামীজীকে খুব শ্রদ্থ৷ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্ধয--৯ম সংখ) 


করতেন। ম্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার 
মৌভাগ্য তার হয়েছিল। আমেরিকায় তোল। 
স্বামীজীর বিখ্যাত ছবির সঙ্গে সাদৃস্ত রেখে 
পাগড়ী-বাধ! যতীন্্রনাথের ফটে। তার নিজের 
কাছে আমি দেখেছি। যতীন্দ্রধাথের চেহার। 
ছিল সাধারণ, কিন্ত মনে ছিল অদীম শক্তি। তার 
এই মানদিক শক্তির মূলে স্বানীজীর গভীর প্রভাৰ 
ছিল বলে আমি মনে করি। স্বামীপীর আদর্শ 
ছিল খণটি মানুষ তৈরী করা ঘতীন্ত্রনাথও সেই 
আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সত্যিকার মানুষ তৈরী 
না হলে দেশের মুক্তি আপবে না-দাদদার 


প্রবন্ধে (মহাপুরুষ সান্িধো বাঘা যতীন) স্বামণজণীর সঙ্গে বতশল্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাতের সুন্দর বিবরণ পাওয়া 
যায়। এ ছাড়া 'ভাঁগনী নিবোগিতা জন্ম-শতবা্ধকী জ্মারক-গ্রন্থে (২য় পর্যায়, সম্পাদনা £ শঞকরাপ্রসাঙ্গ বস 
ও সুনশলাঁবহারশ ঘোষ, নিধোঁদতা শতবাঁধকশ সামাত, কলকাতা, ৯৯১৮৬, প:ঃ ৫-১৭) তান একটি তথ্যপূর্ণ 
প্রবন্ধ লিথেছেন- খবপ্লব আলোলন $& গ্বামীজাী-নিবোদিতা--যতশন মৃখাজশ, | বাঘা যতশনের জ্যেষ্ঠ পুর 
তেজেম্দ্নাথের কাছে স্বামীজশী ও িবোদতার সঙ্গে তাঁর (বাঘা যতীনের ) ঘানষ্ঠতা সম্পকে অনেক কথা 
শুনেছেন পুথবীচ্্রনাথ । বাঘা যতীনের কনিষ্ঠ পত্র বীরেম্দ্রনাথ অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায়কে এক গন্ে 
লিখেছেন যে তিনি পিসীমা ও মায়ের মুখে শুনেছেন গ্বামীজী ও নিবোদতার সঙ্গে তাঁর বাবার খুব ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল । (শতর্‌পে সারদা, সম্পাদক ৪ স্বামী লোকেম্বরানচ্দ, রামকফ মিশন ইনাপ্টাটউট অব 
কালচার, কাঁজিকাতা, ৯১৮৫, প:ঃ ৪৬২, পাদটীকা, ৮৯) 

মাও পিসামার কাছে শ্রুত স্যামীজণী ও নিবোগতার সঙ্গে যতশচ্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সংবাদ-সমম্নে 
বীরেন্্নাথের অনুমান যে বতীগ্দ্রনাথ “শ্রীশ্রীলারদা মায়ের দর্শনেও যেতেন' (শতরহপে সারদা, এ )। বাঘা 
যতশনের ঘানিষ্ঠ সহকমী' পঞ্টানন চক্রবতা বত'মান লেখককে তাঁর বিবৃতিতে (তারিখ ৬, ২, ৯৯৭১) জানিয়েছেন £ 
“কথিত আছে, যতীশচ্দ্রনাথ- পলাতক অবদান বাগনান হইতে বালেখবর যাওয়ার রাম হাওড়ার গাড়িতে উঠিয়া 
শহীনলেন যে, শ্রীশ্রীসারদামাতা এ গাড়িতেই কোথাও যাইতেছেন। অমনি ধরা পড়ার নিদার্ণ বাঁক লইয়াও 
[তান শ্বায়ের চরণে প্রণাঞ্ণ কারয়া, তাঁহার আশীবাদ সংগ্রহ করিয়া লইলেন।”* সম্ভবত : এই ঘটনাটি ঘটে 
৬৯৯৫ সালের ৯৯ এপ্রল । সোঁদন শ্রীমা জয়রামবাট? যাচ্ছিলেন। শ্রীমায়ের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের এই সাক্ষাতের 
সংবাদ অনা সঘেও পাওয়া বার। এই ঘটনা সম্পকে পৃথবীম্দ্রনাথ 'যুগাস্তর' পারকায় পৃৰ'-উল্লোথত প্রবন্ধে 
লিখেছেন & 

“জনৈক সহকমণ“কে (আনম্দবাজারের সতেঃম্দ্রনাথ মজুমদার ) যতন্দ্রনাথ বললেন, 'মাকে প্রণাম করে 
বাব।' সারদাদেবণও একথা শুনে ব্যাকুল হয়ে সম্মতি দিলেন । ছিতীয় শ্রেণীর ছোট একটি কাম্নরায় জলনী- 
, সারদা বসোঁছলেন । যতীন্্রনাথ উঠে পায়ের ধুলো নিতেই জননী তাঁর হাত ধরে পাশে বসালেন। (তান 
সর্বদাই ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাখতেন । খুব ঘাঁন্ঠ ভক্ত না ছলে ঘোমটা খুলে ফথা বলতেন না। এই প্রথম 
ভার ব্যতিক্রম দেখা গেল। জননী ঘে।মটা খুলে তাঁর 'দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন। বহন? গৃহণী ও সব্যাসী- 
ভন্ত উপচ্থিত ছিলেন। সবাই বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন । অজ্পক্ষণ পরে যতশদ্রনাথ নেমে এলেন। সত 
মজওমদার মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মধ কি কথা হল মা? [তান বিমর্য মুখে শহধ] বললেন, 


আশ্বিনঃ ১৩৯৪ ] স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্থাধীনতা-সংগ্রাম ৫৬৯ 


( যতীন্ত্রনাথের ) ছিল এই বিশ্বাশ এবং এই | নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ভ্রাণকাজে আত্মনিয়োগ 
বিশ্বামের ্থত্জ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ | করেছিলেন। শুনেছি, নিবেদিত! এ সময়ে গ্াকে 
থেকেই তিনি পেয়েছিলেন বলে আমি বিশ্বান ূ স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। যতীন্ত্রনাথ 
করি। . স্বভাবতই খুব দৃঢ়চেতা! এবং তেজন্বী দেশপ্রেমিক 
“দেশ মানে শুধু জন্মভূমি নয়, দেশ মানে | যুবক ছিলেন। ন্বামীজীর সাঙ্লিধ্যে আসার ফলে 
জননী--বিবেকাননোর জীবন ও বাণী থেকে এই তার ধগ্ুপগ্ুলি যে আরও বর্ধিত এবং পরিপুষ্ট 
ধারপা আমরা পেয়েছিলাম । ১৮৯৭ সালে তিনি হয়েছিল তা! বল! বাহুল্য । আমার বিপ্লবসঙ্গী 
বঙ্গেছিলেন, অন্ত সব দেবতাকে বাদ দিয়ে এখন যাছুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের স্বামীীর প্রতি 
থেকে আগামী পঞ্চাশ বছর আমর যেন শুধু ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা । : 
'দেশজননীর? পৃজ। করি। বিবেকানন্থ চেয়ে- “ষোট কথা, স্বাধীনতার প্রেরণ] স্বামীজীর 
ছিলেন আমরা যেন অকপট, নিঃস্বার্থ এবং সাহছপী বই থেকেই আমরা পেয়েছিলাম। কিন্ত 
দেশপ্রেমিক হই। সমগ্র জাতি যদি এইমান- স্বাধীনত| অর্জনের পশ্থ। লবার এক ছিল না। 
দিকতা নিয়ে জেগে ওঠে তাহলেই আমাদের কেউ বা বিলাতি ভ্রব্য বর্জন করে ইংরেজকে 
স্বধীনতা আপবে। দাদার মুখে ব্বার শুনেছি পেটে মেরে তাড়াতে চেয়েছিলেন, কেউ বড় বড় 
কাটিং স্তালতেশন নট ফ্রম উইদাউট বাট বৃটিশ অফিসারকে হত্যা করে, ভয় দেখিয়ে, 
ফরম উইদিন'। অর্থাৎ আমাদের নিজেদের সন্ত্রাস স্তি করে এবং কেউ বা অসহযোগ 
শক্তিতেই দেশের যুক্তি আসবে। বিদশী আন্দোলনের দ্বারা ইংরাজকে ভারত ছাড়তে 
সাহায্যের প্রয়াঞ্জন আছে, কিন্ত তার উপর বাধ্য করবেন তেবেছিলেন। আমাদের কিন্ত 
পুরাপুরি নির্ভরশীল হলে আমরা কোনদিন বিশ্বাস ছিল বিন! বিপ্রবে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব 
স্বাধীনতা লাভ করতে পারব মা । দেশের মুক্তির নয়। এখন দেখছি, আমাদের সকলের সমবেত 
জঙ্তে মৃল প্রয়োজন খাটি দেণপ্রেম এবং নিজেদের চেষ্টায় এবং গৃথিবীর আস্তর্জাতিক রাজনৈতিক 
শিরলস প্রস্নাম। দাদার এই মূল্যবান চিন্তার সত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ম্বাধীন্তা 
তো আমরা শ্বামীজীর কথার মধ্যেই খুঙ্গে পাই। পেক্পেছি। 
যতীজ্জনাথ মনে করতেন স্বাষীজীই তারতের “সারা ভারতে মানবসেব! ধর্মের এক অভিনব 
স্বাধীঘতার প্রথম ম্পই প্রব্ক্ত| এবং পধিকৎ্। আদর্শ শ্বামীজীই প্রচার করেছিলেন । দরিন্্র- 
তিনি বলতেন, বাঙশ্লাদদেশে তথা ভারতবর্ষে অমন নারায়ণের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বর সেবার কথা, 
ব্ক্তিত্ব খুব কমই জশ্মেছেন। যোগেন্দ্র বিষ্ঞা- এমন মহান আদর্শ এমন মর্মমপর্শাী ভাষায় আর 
তুষপের বাড়ীতে (বর্তমানে ৪ বি শ্টামপুকুর লেন) কেউ এদেশে প্রচার করেছেন বলে আমার জান। 
্বামীপী প্রায়ই আমতেন। যতীন্দ্রনাথও সেখানে নেই। অবশ্তট এই আদর্শ তিনি পেয়েছিলেন 
যেতেন এবং ম্বামীজীর সঙ্গে তার সাক্ষাত হতো। শ্রীত্ররামকষ্ণদেবের কাছ থেকে । সেই নিরক্ষর 
যতীন্ত্রনাথ শ্র্রীম। সারদার্দেবীর আশির্বাদ পেয়ে- ব্রাহ্মণ পুরোহিত ঘে কী এঈশক্তিসম্পন্ন পুরুষ 
ছিলেন এবং ভগিনী নিবেদিতার ঘনিই সংস্পর্শে ছিলেন তা ধারণা করা যায় বিবেকানন্দের 
এদেছিলেন।* ১৮৯৮ সালে কলকাতায় প্লেগের মধ্য দিয়ে। জনগণের সেবাকে তিনি দেশ- 
নমর তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিপাবে নিবেদিতার দেবার অঙ্গ ছিসেবেই দেখতেন। আজ আমরা 


৫৭ 


কমিউনিজমের কথ! শুনছি, সর্বহারাদের প্রতি. 
স্াগ্রভূতির কথা শুনি; কিন্ত দেশের জন্ত ব্যথা, 
দেশের দরিদ্র মানুষের জন্ত এত বেদনা, এত 
দরদ তো আর কারুরই মধ্যে দেখি না। 
ছবেশের জন্ত ব্যথা, দেশের অগণিত গরীব 
মাছষের জন্য, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল 
নিহিশেষে ভারতের জনগণের জন্ত ব্যথা! যেন 
বিবেকানন্দের মধ্যে মৃতি ধারণ করেছিগ। শুধু 
ভারতবর্ষের ইতিহানেই নয়, সার! পৃথিবীর 
ইতিহাসে এমন দেশপ্রেমিক, এমন মানবপ্রেমিক 
এবং দরিপ্রের এত বড় দরদী আর জন্মেছেন 
কিন সঙ্গোহ। 

“আমেরিকায় ম্বামীপ্পীর অভূতপূর্ব সাফল্য 
এবং তদানীস্তন ভারতবর্ষের প্রত বুটিশের দেশ 
ইংলগ্ের প্রভাবশালী মহলে তার উ:লথযোগ্য 
জনপ্রিয়তা পরাধীন ভারতববের হীনম্মন্ততার 
মূলে এক বিরাট আঘ।ত দিয়েছিল। বহু শতাৰী 
পর ভারতবর্ষ আবার ভাবতে শিখল যে, সে 
সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এক নুমহান দেশ, এক 
স্প্রাচীন সভাতার উত্তরাধিকারী । বর্তমান 
পাশ্চাত্য সভ্যতার তার কাছ থেকে এখনও 
অনেক কিছু শেখার আছে, অনেক কিছু নেওয়ার 
আছে। এমন কিঃ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে 
ভারতবর্ষের এমন একটি মঙ্গান জিনিস দেওয়া 
ক্ষমতা আছে, যা পৃথিবীতে আর কারুর নেই। 
সেটি হল আধ্যাত্বিকতা--য! বাদ দিলে বর্তমান 
সভ্যতার অস্তিত্ব বিপক্ন হয়ে যাবে। অধুনীতন 
কালের যার] চিস্তাশীল, তার! এটি মর্মে মর্ষে 
উপলব্ধি করছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরে 
যে বিজয়কেতন স্বামীজী উড্ডীন করেছিলেন, 
তা ছিল ভারতবধেরই বিজয়কেতন সম্রাট 
অশোকের পর বহিবিশ্বে ভারতের দিথিপয় এই 
প্র্থম এবং এক হিসেবে স্বামী বিবেকানঙোর 
পাশ্চাত্য বিজয়কে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--»ম সংখা 


আমি মমে করি। রাজধি অশোক ধর্মবিজয়ের 
নীতি অনুসরণ করলেও তীর পশ্চাতে ছিল গার 
দমগ্র ভারতবরধের সার্বতৌম় নৃপতির মহিমা । 
কিন্ত বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে সম্পদশালী, শক্তিমান, 
নভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য পরাধীন ভারতবর্ষের 
এক কপাকশৃন্ত সঙ্গ্যাসীর পায়ের তলার মাথা 
লুটিয়েছিল। তাঁর কোন লাষরিক মহিমা ছিল 
না, রাজকীয় এতিহু ছিল না। তিনি ছিলেন 
সনাতন ভারতবধেয়--দরিজ্র কিন্তু ত্যাগ এবং 
সংঘষে মহান ভারতবর্ষের--এক বলিষ্ঠ প্রতিনিধি । 
সঙ্স্যাপী বিবেকানন্দ কিন্তু পাশ্চাত্যের কাছে 
ভিক্ষুকের খলি নিয়ে উপস্থিত হননি? মাথা উচু 
করে নিজ দেশের মাহথাত্য কীর্তন করেছিলেন 
এবং ভারতব্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত 
ধারণাকে নন্তাৎ করে ভারতবর্ষের প্রতি 
পাশ্চাতোর গভীর শ্রদ্ধ। আকর্ষণ করেছিলেন। 
ভারতবর্ষের মহ্মাকে পাশ্চাত্যের চোখে ষে- 
তুঙ্গে উত্তোলন করেছিলেন স্বামীজী, তা তার 
আগে বা পরে আর কেউ করতে পাবেননি। 
পরাধীন ভারতব্ষকে তিনি আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে 
দিয়েছিলেন--ঘ। ভারতব্ষ হারিয়েছিল কয়েক 
শতান্বী আগে। তিনি বলেছিলেন যতদিন 
তারতব্ধ বিদেশী শক্তির গোলাম হয়ে থাকবে 
ততদিন তারতবধের প্রকৃত হ্বীকৃতি পৃথিবী দেবে 
না তাই স্বাধীনতার প্রয়োঞ্জন সবচেয়ে 
আগে। বিবেকানন্দ অন্ধ অঙ্ুকরণপ্রিয়তাকে 
স্বণ। করতেন $ কিন্তু অপরের মধ্যে হর্দী কিছু 
ভাল থাকে তা তিনি সাগ্রছে গ্রহণ করার 
পক্ষপাভী ছিবেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন যে 
পাশ্চাত্য থেকে আমর! নেব তাদের কার্ধ- 
কুশলতা, তাদের স্বাধীনতাস্পৃহা, তাদের প্রধুক্তি- 
বিস্তা ইত্যাদি আর বিনিষয়ে আমর] তাদের 
দেব আমাদের আধ্যাত্মিকতা । 


“তগিনী মিবেধিভার দ্বারা ভারতের 


আম্বিন, ১৩৯৪ ] 


স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভূত পরিমাণে উপকৃত 
হয়েছিল। তিনি গুরুর মাতৃভূমিকে নিজের 
মাতৃভূমি জান করতেন আর ভারতবর্ষ যাতে 
ব্রিটিশ পরাধীনতা৷ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে 
সেজন্ত তিনি দেশের তত্কালীন জাতীপ্ন নেতাদের 
এবং সাধারণ বিপ্লবীদের উৎসাহিত করতেন, 
প্রেরণা যোগাতেন। সারা ভারতবধে ঘুরে 
বন্তৃতা করে তিনি দেশে জাতীরতাবাদী ভাবের 
একট। জোয়ার এনেছিলেন । পরাধীনতার 
মানি স্বামীজীর অন্তরে যে গভীর বেদনা 
পুদ্ীতৃত করেছিল ভার সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার 
সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। রেত্যুলিউশন-এর সঙ্গে 
নিবেদধিতার ছিল প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং এর 
নেপথ্যে যে স্বামীদীর গ্রতাবই ক্রিয়াশীল ছিল 
তা বলার অপেক্ষা রাখেনা । ভারতবধের নব- 
জাগরণ, জাতীয় জাগরণ, স্বাধীনতা, যা-কিছু 
সত্যিকারের প্রগতি তার মূলে রয়েছে স্ামী 


উনিশ শতকের নারীসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


€&৭১ 


বিবেকানন্দের নর্বাপেক্ষা মববণীয় অব্দান বলে 


আমার বিশ্বাস ।” 
ক ঙ্ সী 
নল্নীকাস্ত আমাকে বলেছিলেন £ “বিবেকা- 


নঙ্জের মতো মানুষ পৃথিবীতে কাড়ি কাড়ি 
জম্মান না। ছু-এক হানার বছরে ছু-একজনই 
জন্মান। বুদ্ধ আর রামকুষ ছাড়া তাঁর মতে! 
আর কেউ পৃথিবীতে এ-পর্বস্ত এসেছেন বলে 
তো জামার মনে হয় না। আর আগার 
প্রয়োজনই বা কী? বিবেকানন্দ যা দিয়েছেন 
তাই বুঝি আগে, ধারণ! কৰি আগে, কাজে 
লাগাই আগে। বিবেকানন্দ একাই একশ শুধু 
নন), একাই একশ হাজার কোটি। যুগন্ধর 
এই মহ বীর্ধবান সন্নাপীবর ভারতবর্ষ ও তার 
ধর্মকে এক মহা মঙ্কট থেকে রক্ষা করেছেন, 
দিয়েছেন আরও অন্ততঃ হাজার বছরের জন্ত 
পর্ধাপ্তের চেয়েও বেশী পাথেয় ।” 


উনিশ শতকের নারী-সমাজ ও শ্রীরামরুফণ 
অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


এতিহাদিকের অভিমত অনগদারে «১৭৫ 
খটাব্বের ২৩ জুন ভারতের মধ্যযুগ শেষ হয়ে 
শুরু হয়েছে আধুনিক যুগ'*১৭৫৭ সালের সেই 
জুন মাপে আমরা শীমাস্ত অতিক্রম কৰে প্রবেশ 
করেছি এক মহত্বর নতুন জগতে যা বাংলাকে 
বিশ্বয়কর ভবিতব্যের ধিকে অগ্রসর করে 
দিয়েছে।”১ সেই ঘটনার ফলাফল ম্পষ্টরূপ নিতে 
আরও প্রায় ৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল 
এবং সেই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস লোত, 
চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও শে।যণে আকীর্ণ এক রাস্ট্ী ও 
সমাজ-জীবনের কাহিনী । 


উনবিংশ শতাব্দীর সৃচনার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় 
পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ার চেহার! ক্রমশঃ স্ুম্পষ 
হতে থাকে । ধর্ম-মংস্কৃতি) শিক্ষা-সভ্যতা সর্ব- 
স্তরেই এসেছে প্রবল আঘাত। গ্রামীণ অর্থ- 
নীতি বিপর্যস্ত। রাজা-প্রজার মাঝখানে তৈরি 
হয়েছে এক মধ্যস্বতবভোগী শ্রেণী! এতদিন যে 
ভূষ্বামীর। গ্রামে বাস করে গ্র!মীণ সমাজের সঙ্গে 
একাত্মতার সম্পর্ক রক্ষ। করতেন, শানকশ্রেণীর 
নতুন ভূমিব্যবস্থ। এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
কাঠামোর পুনধিস্তাসের ফলে তাঁরা অবলুণ্। 
নিীয়মাণ নগর বন্দর কলকাতায় তখন অর্থ 


১ 'হাস্টী অব বেঙ্গল--স]ার বগুনাথ সরকার, হয় খণ্ড, ৪৯১৯ (ডঃ আঁসতকুমার বঙ্গোপাধ্যায়ের 
উনাবংশ শরতাব্দর প্রথমাধ' ও বাংনা সাহত্য) থেকে গুহগত। 


৫৭২ 


উপার্জনের নানাপথ উদ্মুক্ত। সেকালের একজন 
লেখকের রচনা থেকেই অর্থ উপার্জনের বাঙ্গ- 
চিত্রটি পাওয়! যাবে : 

প্ধন্ত ধন্ত ধান্নিক ধর্মাবতার ধর্মপ্রবর্তক 
ছুষ্ট নিবারক সংগ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ 
কোম্পানী বাহাছুব অধিক ধনী হওনের অনেক 
পন্থা করিয়াছেন। এই কলিকাতা নামক মহা- 
নগরে আধুনিক কাল্পনিক বাবুদ্দিগের পিত। অধব৷ 
জ্যষ্টভ্রাতা আপিয়া'''বেতনোপত্ুক হইয়া কিংবা 
রাজের সাজের কাঠের খাটের মাঠের ইটের 
সরদরারি চৌকিদারী জুঘাচুরি পোদ্&ারি করিয়া 
অথবা কোম্পানীর কাগজ কিংবা জমিদারী 
ক্রয়াধীন বছতর দিবপাবপসানে অধিকতর 
ধনাঢ্য হইয়াছেন।” এই আকন্মিক বিস্তখালী 
লোকেরাই তখন জমিদার- গ্রামজীবনের সঙ্গে 
তাদের সম্পর্ক মধ্যত্বত্বভোগীদের মাধামে। বংশ- 
কৌলীন্তের দিন শেষ হয়েছে । শিক্ষারদীক্ষা রুচি 
দংস্কৃতিবিহীন এই বেনিয়ান মুৎসুদ্িরা জমিদার 
হয়ে পত্তনিদারদের মাধামে কঘক-শোষণের অর্থে 
কলকাতার বাবু শ্রেণীতে পরিপত। স্বভাব৩;ই 
তাদের নতুন মনিব ইংরেজদের অনথতরপেই 
তাদেরও জীবনধার! প্রবাছিত। এই অন্গকরণ- 
আসক্ত বাবুদের চররিত্র-চিআণ পাই সেকালের 
লেখনীতে ; 

“বিষ্া গোটাকতক বিজাতী অক্ষর লিখিতে 
শিখেন আর ইংরেছি কথ! প্রায় ছুই তিন শত 
শিখেন, নোটের নাম লোট, বডিগার্ডের নাম 
বেনীগানদ, লৌ্রী সাহেবকে নৌরী সাছেৰ, এই 
প্রকার ইংরেজি শিখিয়! সর্বদাই হুট, গোটেছেন, 
ভোনকের ইত্যাদি বাকা ব্যবহার কর। আছে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্ধ--৯ম সংখা! 


আর বাংলাভাষ। প্রায় বলেন না এবং বাঙালী- 
পত্রও লিখেন না।”* সাঁছেবগণ রবিবার গির্জায় 
গিয়া থাকেন অন্যদিন বিষক্বকর্ম করেন। বাবু এ 
বিবেচনা! করিয়া সন্ধ্যা আহ্ছিক পূজা দান তাবৎ 
পরিত্যাগ করিয়া রবিবাবে বাগানে গিয়া কখন 
নেড়ীর গান, কখন শকের যাত্রা খেউর শুনিয়! 
থাকেন।”* 

সমকালীন লেখক তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অর্থ নৈতিক দিক থেকে এই্‌ সম্গাঞজকে তিনভাগে 
ভাগ করেছিলেন £ (১) দেওয়ানি, যুত্সুদ্ধির 
কাদে ধার! গ্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন দেই 
হঠাৎ নবাবের দল (২) প্রথম শ্রেণীর অন্ভোগী 
উচ্চম্ধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং (৩) দরিদ্র ভদ্রলোক 
শ্রেণী-ঘাদের মধ্যে কেউ মুহূরি, কেউ মেট, কেউ 
ৰা বাজার মরকার। আধুনিক পরিভাষায় যার! 
নিয়মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সামার্দিক উৎকেন্দ্রিকতার 
মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব এ সময়ের একট! 
উল্লেখযোগ্য ঘটন] 

উনিশ শতকের ছ্বিতীন্ন দশকের শেষর্দিকে 
রামমোহনের আবির্ভীব এবং বাংলা সামগ্িক- 
পঞ্জের জন্ম বাংগাদেশের স্থির, অনড় জীবনযাত্রায় 
বড় রকষ্ষের আলোড়ন স্ষ্টি করেছে। একদিকে 
তর্'ন ধিশনারীদের ধর্মপ্রচারণার তীব্র প্রচেষ্টা 
অন্ত্দিকে হিন্দুপমাজের আত্মরক্ষার প্রয়াগে 
শহুরে বাঙালীসমাজ আন্দোলিত হিন্দুসমাজের 
সশ্মিলিত গ্রতিবোধের মধ্যে অল্পদিনের মধোই 
বিভেদ এসেছে-সনাতনপন্থী হিন্দুদের সঙ্গে 
সংস্কারপন্থী রামমোহনের বিরোধের মধ্য দিয়ে। 
রামমোহন মধাযুগীয় হিন্দুচিন্তাধারায় আঘাত 
হেনেছেন-_হিন্দুধর্সের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত 


ই 'নববাবু বিলাস'--প্রমথনাথ শর্মণ ( ভবানশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ) 


৬ পত--সমাচার দপ'ণ ৯৫ সেপ্টেম্বর, ১৬ই১। 


৪ “বাবুর উপাথ্যান'-_-লমাচার দপ'ণ, ৯ জুন ৯৮২৯। (ভবানীচরণ বন্দে]াপাধ]ায় কতৃ'ক রাঁচত হবে 


বজেন্দ্রনাথ বল্ে)াপাধায়ের অনঃমান ) 


আখিন, ১৩৯৪ ] 


করে। ফলে একদিকে বামমোহনের ব্রাঙ্ছদমাজ, 
অন্যদিকে সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজ এবং উতষের 
প্রবল প্রতিপক্ষ শ্ীপ্ান মিশনারী--এই তিনলের 
কোলাহুলে দীর্ঘকাল নিপ্রিত বাঙালীসমাজ ক্রমশঃ 
জাগ্রত হতে শুরু করেছে। 

এইকালে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারগ ক্রমশঃ 
আরস্ত হয়েছে । শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই 
বাঙালীসমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে 
সচেতনতার লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। নিষ্ঠুর 
সতীদাহ-প্রধার বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন ক আগে শোনা 
গেলেও বামমোহনই এই প্রথার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন শুরু করেছেন তিনি স্বষ্গং হিন্দুশান্কে 
স্বপপ্ডিত-_-এই্‌ প্রথ! যে অশাস্তীপ্ন যুক্তি-তর্কের 
মাধ্যষে তা গ্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হয়েছেন। 
ফলে মনাতনপন্থী হিন্দুদের সঙ্গে সংঘর্ষ তীব্রতর 
হলেও শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়যুক্ত হন। শাসক 
শ্রেণী এই প্রথ! আইনের মাধ্যমে রর্দ করেন। 
ঘে প্রথ। দীর্ঘক।ল প্রচলিত তার চিরস্থায়ী 
বিলোপ আইনের সাহায্যে নস্তব নয় কিন্ত 
প্রথাটির নৃশংসত| চিন্তাশীল হিন্দুর্দের সচেতন 
করে তুলেছিল। শিক্ষা বিস্তারের ফলে দবীর্ঘ- 
কাল প্রচপিত পতী্ধাহের ত্বীতি ক্রমশ: লুপ্ত 
হয়ে যায়। 

সমগ্র উনিশ শতকে ধর্মবিরোধের পাশা- 
পাশি যে সংস্কার খান্দোসনগুলপি হয়েছে তার 
অধিকাংশই কিন্তু নারী-সমাজকে কেন্দ্র করে, 
যেমন (১) সতীদাহ প্রথার অবলুপ্তি (২) স্ত্রী 
শিক্ষা বিস্তার (৩) বিধৰা-বিবাহ প্রবর্তন (৪) 
বহুবিবাহ রদ প্রচেষ্টা! (৫) সহবাস সম্মতি আইন 
অর্থাৎ বিখাছের বয়স বুদ্ধি। নারীদের সম্পর্কে এই 
সচেতনতার পরিপ্রেক্ষিতে আমর! এই দিদ্ধান্তে 
আমতে পারি; উনিশ শতকের মারী-সমাজের 


উনিশ শতকের নারী-সমাজ ও প্রীরা মরুষ 
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শোচনীর অবস্থা নবজাগ্রত সমাজ-মানসকে 
পীড়িত করেছিলস। প্রাচীন সাহিতা ও ইতিহাপ 
থেকে আমরা! জানতে পারি প্রাচীনকালে 
হিন্দুনারীর ভূগ্নিকা মোটামুটি গৌরব্জনকই ছিল 
কিন্তু মধাযুগে বিশেষ করে বিজাতীয় শক্তির 
অধীনে থাকার কালে নারীর তৃমিক! ক্রমশঃ 
সঙ্কুচত হতে থাকে। তাদের শিক্ষা-দীক্ষার 
ক্ষেত্র সাধারণভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত 
হয়েছে এবং কৌ লীন্ত-প্রথা প্রপারের সঙ্গে সঙ্গে 
উচ্চবর্ণের নাবীজীবন বিড়ম্বনার শেষ সীন্বায় 
এসে পৌছেছে । বহুবিবাহ প্রথার যে তয়াবহ 
চেহারা ইতিহাসে দেখা যায় তা যেমন হিন্দু" 
সমাজের পক্ষে লজ্জাজনক, নাবীর অবস্থার 
তেমনি অত্রস্ত সাক্ষ্য । ১৮৩৬ থ্রী্াবের 
ফেব্রুমারি মাসে ক্যালকাটা শ্রীশ্চান অবজাতভার 
পঞ্জিকার প্রকাশিত একটি প্রণন্ধে পাচঞ্জন কুনীন 
ব্রাহ্মণের নাম সঙ্গেত বিবাহ সংখ্যা দেওয়া 
হয়েছিল যথাত্রমে ৪৩, ৬০১) ৬০১ ১০০ ও ৬৯ 
অর্থাৎ এই পাচজন ব্রাঙ্ষণ সর্ববমেত ৩২৩ জন 
হিন্দুকম্যাকে উদ্ধার করার গৌরব লাত করে- 
ছিলেন। সর্বেচ্চ রেকর্ডধারী ব্রাহ্মণ অব্ঠ 
১৮ কন্ত বিবাহ করেছিলেন--একথ! 
জানিয়েছেন রেতাঃ কৃষ্ণ মাহন খন্োপাধ্যায় ।* 

শিক্ষাবিস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় 
এই প্রথার বিরুদ্ধে আপ্দোলন স্তর করলেও এটি 
রদ্দ করার কোন আইন বিধিবদ্ধ হয়নি। কারণ 
১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্ষের পিপাহী বিদ্রোহের ফলে 
সামাজিক ও ধর্মীয় বীতিনীতির ক্ষেতে আইন 
প্রবর্তনে সরকারি সতর্কতা । 

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখ! গেছে সতীপদাহের 
ঘটনার শতকর। গ্রার ৯৯ ভাগ ছিল স্বেচ্ছা গ্রণো" 
দ্রিত।* ইচ্ছার পশ্চাতে ছিল পামকনক তাবাবেগ, 


৫ 'বাংলার নবচেতনার হীতহাস'--ডঃ স্বপন বসন, ১৫৭-৯৫৮। 
৬ সত?'-_-ড$ স্বপন বসু, "নিবেদন" অংশ দ্ুদ্টব্য। 
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পরবর্তাঁ জীবনের জনিশ্চয়তা এবং শাস্বীয় 
অপব্যাখা! । সতীদাহ-প্রথার বীতৎ্সতার জন্য 
সমাজ ম্বাতাবিকভাবেই এর অবলুপ্তি মেনে 
নিয়েছিল কিন্তু বিধবা-বিবাহের ক্ষেত্রে সে-কথা 
বলা যায় না। যেখানে কন্তার একবার বিবাহের 
ব্যবস্থা করাই রীতিমত সমন্ডা সেখানে বিধবা" 
বিবাহের অগ্রাধিকার স্বীরুত হওয়া কঠিন। এর 
মধ্যে বিবাহের সর্বনিষ্ন বয়স দশ থেকে বাবে 
হওয়ায় বালবিধবার সমস্যার অনেকখানি 
লমাধান ঘটে। এর পর নারী ও পুরুষের 
শিক্ষার ব্যাপকতার দরুণ বিবাহের বয়ন ক্রমশঃ 
উধ্বমুখী হতে থাকে এবং কৃষিনির্ভর সমাজ 
যখন শিল্পনির্ভর হয়ে ওঠে তখন শ্বাভাবিকভাবেই 
পুরুষের বিবাহের বয়নও বৃদ্ধি পেতে থাকে। 
এককথায়, সামাঞ্জিক প্রয়োজন অন্জপারেই 
কু-প্রথাগুলি ক্রমশঃ লুণ্ড হয়ে সমস্তার তীব্রতা 
হাস পায়। 

শতাৰীর তৃতীয়-চতৃর্থ দশক থেকেই স্্ীশিক্ষার 
প্রচেষ্টা শুরু হলেও তাতে বেগ সঞ্চার হয়েছে 
অনেক পরে। শতাবীর শেষ দশকেও (বিশ 
শঙডকের প্রারস্েও) স্ত্রীশিক্ষা অনেকখানি সন্কুচিত 
-ছাজজী জোটে না, যঙ্গিও ছুচারজন জোটে 
ৰাল্যাবস্থাতেই তাদের শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। 
একজন ভ্রবমস্ী কিংবা হটীবিষ্ঠালঙ্কার ( অথব৷ 
অনেক পরে কাদঘিনী বনু )এর নিরিখে সমগ্র 
সমাজের বিচার চলে না। স্ত্রীশিক্ষার প্রায় সব 
প্রয়ালই শহরকেন্দ্রিক--সে-শিক্ষ। শহরের বৃহত্তর 
জনসমটিকেও স্পর্শ করেনি-নারীর হ্বাতত্য- 
বোধের বিকাশ হুম্পষ্টভাবে দেখা দেয়নি । 

এ-মুগের একটি বিম্মন্নকর দিক হুল পবুষ্পর- 
বিরোধিতা । যে বিস্তানাগর বিধবা-বিবাছের জন্য 
নর্বন্বত্যাগ করতে পারুতেন তিনিও সহবাস সম্মতি 
আইনের বিরোধিতা করেছেন । রাজা রাধাকাস্ত 


দেব স্ীশিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূক! গ্রহণ 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বধ--৯ম লংখ্য। 


করেছেন কিন্তু বিধবা-বিবাছের সমর্থন করতে 
পারেননি । 

স্থতরাং নারীমুক্তি আন্দোলনকে সামগ্রিক- 
ভাবে ধরলে কোন ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকার 
পক্ষে ব বিপক্ষে নির্দিষ্ট রায় দেওয়া যায় ন!। 
আরও একটি দিক চোখে পড়বে একালের 
নাটক-নঝ্সাগুলি বিশ্লেষণ করলে । নারীমুক্তিকে 
গ্রগতিবাদের লক্ষণদূপে যেখানে উপস্থিত করা 
হয়েছে সেখানেও তার চেহারা যে কতখানি 
ছান্তকর ও বিকৃত তা দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার 
একাদশী, কিংবা মধুস্থদনের “একেই কি বলে 
সত্যতার নারীর অর্মব্দেনায় বিশেষভাবে 
প্রকাশিত। 

উনিশ শতকের নারীপ্রগতি বা নানী- 
মুক্তির জন্য আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে 
অবশ্ঠই এই কথাগুলি ন্মরণ রাখতে হবে £ 
(১) বামঙধোহন বা বিষ্ভানাগরের মতো! ছু? 
একজনকে বাধ দিলে বেশিরভাগ সংস্কারপন্থীর 
প্রচেষ্টার পশ্চাতে ছিল বিদেশী শাসকদে« কাছে 
মুখরক্ষা (২) ব্যাক্তিগত রাজান্ুকুল্য লাভের 
জন্ত বিদেশীর অন্ধ অন্কুকরণ (০) ভারতীয় 
নারী-সমাজের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
অজ্ঞতা! (৪) পুকুষশাসিত সমাজের স্বাভাবিক 
রীতি অন্ুুমরণ করে অভিভাবকত্ব ও অধিকার 
সচেতনতার পরিচয় দান। এখানে মানবতা- 
বোধের চেয়ে ব্যক্তিগত গৌরববোধ চরিতার্থ 
করার কানাই প্রবলতর। একট! কথা 
নিঃসঙ্কোচেই এখানে উল্লেখ করা যায়: এ-যুগে 
সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যকিদের (বারা নারীমুক্তি 
বা নাবীপ্রগতির পক্ষে বা বিপক্ষে আন্দোলন 
করেছিলেন তাদেরও অনেকের) ব্যক্তিগত জীবনে 
বারবনিতাবিলাদ খুবই পাধারণ ঘটন। ছিপ। 
এদের জনেকেই সমকালীন রীতির অন্থদরণে 
রক্ষিতা পোষণের গৌরববোধ করেছেন 
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এট পটভমিকায় প্রীরামরষের আবির্ভাব 
এবং ভূমিকা বিশেষভাবে বিবেচা। শ্রীরাম 
অধ্যাত্বপথের সাধক--স্তাব কাছে জীবনের পরম 
লক্ষ্য ঈশ্বরলাত | বাস্তব প্রয়োজনীপ়তা, এঁছিক 
স্থখশাস্তি, সাংসার্রিক জীবন ও সমাজের আদর্শরূপ 
প্রতিষ্ঠা তাঁর দৃ্টির অন্তরালে না হলেও 
মুখাতঃ তিনি ঈশ্বর-মাধন'কেই জীবনের শ্রেচবস্ত 
ছিসাৰে গ্রহণ করেছেন। বাল্যকাল থেকে তাঁর 
জীবনের ক্রমবিকাশ--উন্মেষ, সাধকজীবন ও 
পিদ্ধিলাভের ধারাবাহিকত। পর্যালোচনা করলে 
নারীর ভূমিকা নতুন তাৎপর্ধে উদ্ভাসিত হয়ে 
ওঠে। তার বাল্যজীবন নারীবজিত তো নয়ই 
বরং সেখানে নারীর একটা বড় তৃমিকা রয়ে 
গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে আশ্র্ধঞ্জনক হুল 
উপনয়নকালের ঘটনাটি । সেকালের সামাজিক 
কঠোরতা সম্বন্ধে ধাদদের অভিজ্ঞতা আছে? তারা 
সাক্ষ্য দিতে পারবেন, উপনয়নের পর তিনধিন 
নিজের জননী ভিন্ন অন্ত কোন স্ত্রীলোকের 
মুখদর্শন এবং ব্রাহ্মপেতর কোন শ্রেণীত্ব কাছ 
থেকে তিক্ষ। গ্রহণ--এই ছটিই ছিল সম্পূর্ণভাবে 
নিষিদ্ধ। শহর কলকাতা! থেকে বনুদুরে গ্রামীণ 
সমাজের সেই রীতিকে লঙ্ঘন করা অসম্ভব। 
কামারপুকুর-জয়রামবাটীর সামাজিক কঠোরতা 
কতখানি ছিল, সেটা বোঝা যায়, এই উপনয়নের 
প্রায় ৫* বছর পরেও একদিন যখন নিবেছিত। 
সারদাদেবীর সঙ্গে তার গ্রামের বাড়িতে যাবার 
ইচ্ছ। প্রকাশ করেছিলেন তখন শ্রম! তাকে 
নিরস্ত করে তার দেহাবসানের পরে তার গ্রামে 
নিবেদিতাকে যাবার কথা বলেছিলেন কারণ 
দীবদ্ধশীয় তার কুটিরে কোন শ্বেতাঙ্গিনী গেলে 

ংসারদাদেবীকে সমাজে 'ঠেকো? (একঘরে ) 
হতে হত। এই সমাজে একটি ন? বছরের দরিদ্র 
থ্াক্মধ-বালকের সাধারণ একটা জাব্বাবের 
মূল্য কতটুকু? এক্ষেত্রে ধাব্রীমাতার মাতৃত্ব- 


উন্নিশ শতকের নারী-সঙাজ ও জবার 
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অধিকারের যুক্তির চেয়ে সামাজিক মংস্কার 
আনক গুরুত্বপূর্ণ । শ্রীরা্রুজের (তখন ঝালক 
গদাধর মান) দুঢ়ত। ও শান্থ্ীয় যুক্তি সাজপতিবা 
প্রতাখ্যান করতে পারেমমি--এ যেন দৈবনির্দিষ্ 
ঘটন! যার মধো পরবর্তিকালের ইঙ্গিত ম্প্ই হয়ে 
উঠেছে। পশ্চিমী “ছিউম্বাদিজম'-এর সৌখীন 
বিলাসিতা নয়--তার প্রত্যয় সমস্ত চেতনার 
মধ্য হতেই স্বতঃ-উৎসারিত। পরবন্তিকালে 
দেখি, তাঁর সাধকজীবনের বিকাশ ঘটেছে--এক 
শক্ত নারীর গৃ্টপোষকতায়-_এখানেও হিন্দ 
রক্ষণশীলতার বাধা একইভাবে প্রতিবন্ধকতা 
হুট্ট করেছে। শৃত্রধাজী ব্রাহ্মণ সকলের সমাজে, 
উচ্চ মর্ধাদ্দার অধিকারী ছিল না। জীবন- 
ধারণের জন্য ভার] এপথ গ্রছণ করতেন কিন্তু 
শ্ররাক্জের অর্থের জন্ত সামার্জিক অনুশাসন 
লঙ্ঘনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই লমস্ত 
ঘটনাটিকেই যেন পূর্বনির্দিষ্ট বলে মনে হয়। 
এই মহিলার আঙ্গকৃলা তার সাধকজীবন 
বিকাশের জন্য প্রয়োগন ছিল--পরবতাঁ ঘটন! 
বিশ্গেষণ করলে মনে হয়, এইকালে রানী রালমণি 
তিম্ন অন্ত কেউ এত গভীরভাবে শ্রীামকুঞ্চকে 
চিনতে বা তার সাধনাকে উপলন্ধ করতে 
পারতেন কিনা সঙ্গেহ। এর অন্ত এই ধনী 
মহীয়সী মহিলাকে যা-কিছু বিড়দ্বন! ভোগ করতে 
হয়েছে ততখানি সহ করার মতো দু মামনিকতা 
কজনেরই বা থাকতে পারে ! 

রাষরুষজের সাধনাকালে তৃতীয় নারীর 
আবির্ভাৰ_-ভৈরবী যোগেশ্বরীর | প্রথা অতিক্রম 
করে শ্রীরামরু্জ তার কাছে দীক্ষা! নিয়েছেন, 
শিক্ষালাত করেছেন তার কাছে। তৈববী 
রামরুষ্ের সাধনার পথ চিহ্থিত করেছেন--তীার 
অলোকপাস্ান্ত শক্তিকে সর্বমক্ষে “ঘোষণা 
করেছেন। আর শেষে দেখতে পা ছৃশ্চর 
সাধনায় পিদ্ধিলাভের ফল সমর্পণ করেছেন এক 
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নারীরই পদতলে এবং সবচেয়ে বিন্ময়ের কথা, 
দে-নারী তাঁরই সহ্ধনিণী--ধাকে তিনি দেবীরূপে 
আহ্বান করে পূজ। করেছেন। 

তিনি দর্বত্যাগী কিন্তু গৈরিক-বসমধারী মক্নাধী 
নন, কারণ সেখানেও তাঁর ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ 
করেছে মাতৃহদয়ের বেদনা । স্ৃতরাং দেখতে 
পাওয়! যাচ্ছে শ্রীরামকষ-জীৰনে নারীর ভূমিকা 
ঘটনামান্তর নয়। রঘুবীর তার গৃহক্কেবতা, অথচ 
শ্ীরামক্ণ মাতৃশক্তিকেই গ্রহণ করেছেন বিশ্ব- 
নিয়ন্ত্রীপে। ইতিহাদের পটতৃমিকায় শ্রীরামরুঞ্চ- 
জীবনকে বিচার করলে শ্রীরামকষ্ণ-জীবনে নারীর 
এই গুরুত্বের উপযোগিতা ম্পই হয়ে ওঠে। 
আমেরিক। বাসকালে স্বামী বিবেকানন্দ সেই 
গতীরতর তাৎপর্ধের দিকটি উপলব্ধি করেছিলেন । 
তিনি বুঝেছিলেন জাতির উত্থানের সঙ্গে নারীর 
যোগন্ত্র কোথায়--বুঝেছিলেন, একটি ভানার 
ভর করে যেষন পাখির আকাশে উখান সম্ভব 
নয় তেমনি নাব্রীশক্তিকে দুর্বণ কণে রেখে 
কেবলমাত্র পুরুষসহায়ে জাতির উত্থানও সম্ভব 
নয়। পাশ্চাতা নারীর শক্তিরূপকে প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের জাতীয় 
জীবনধারাকে উপলব্ধি করে বুঝেছিলেন ভারতের 
স্বাতন্ত্রা কোথায় এবং ভারতীয় নারীব শক্তিবূপ 
কিভাবে জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক হয়ে উঠতে 
পারে--বলেছিলেন, “সেইজন্ই রামকষ্খাবতারে 
শ্বীগুূ-গ্রহণ।  সেইজন্ই নারীভাবনাধন, 
সেইজন্তই মাতৃভাব-গ্রচার ।** 

শ্রীরামকুফের মুখে যখন বার বার শোন! 
যায় পকাধিনীকাঞ্চষম তাগই জীবনের শ্রেষ্ট 
ত্যাগ” তখন অনেকে তাঁকে নারীবিদ্ধেষীরপে 
চিহ্নিত করার প্রবণতা দেখিয়েছেন (প্রসঙ্গত 


উদ্বোধন 
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একটা কথ ম্মরণ করিয়ে দিই কোন মহ্লাকে 
উপছ্ছেশ দেবার সময় তিনি *পুরুষকাঞ্চন” কথাটি 
বাবার করতেন। সারদ্াদেবীকেও উপদেশ 
দিতে দেখি পপুরুষ মানুষকে কখনো বিশ্বাস 
করে। না মা'*”)। কাধিনীকাঞ্চন সম্পর্কে 
শ্ররামকফ্ের বাখা, “প্রথমটা একটু উঠে পড়ে 
লাগতে হয়। তারপর আর বেশী পরিশ্রম 
করতে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝাড়, তুফান 
আর বাকের কাছ দিয়ে ধেতে হয়, ততক্ষণ 
মাঝির দাড়িয়ে হাল ধরতে হুয়--সেইটুকু পার 
হয়ে গেলে আর না। যদি বাক পার হ'ল আর 
অঙ্থকূল হাওয়। বইল, তখন মাঝি আরাম 
করে বসে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে, 
তারপর পাল টাঙ্নাবার বন্দোবস্ত ক'রে তামাক 
সাজতে বসে।”৮ অর্থাৎ সাধনাকালেই 
সাবধানতা; কারণ (শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় ) 
“আস্াশক্তির ভিতরে বিস্তা ও অবিস্তা ছুই 
আছে।_অবিষ্ঠা--মু্ধ করে। অবিষ্া--যা 
থেকে কামিনী কাঞ্চন-মুঞ্জ করে। বিদ্তা-যা 
থেকে ভক্তি, দয়া, জান, প্রেম_-ঈশ্বরের পথে 
লক যায়।** স্ৃতরাং অবিস্তারূপিণী কািশী 
লম্পর্কে তীর সতর্কতা ততক্ষণ পর্যস্ত যতক্ষণ ন৷ 
“অনুকূল বাতাস? বন্প। কিন্তু বিষ্ভাবূপিণী নারী 
পুরুষের জীবনে বড় শক্তি-প্রীরামকষ্ণ তাঁকে 
অন্বীকার করেননি । ' তীর স্বীকৃতি £ “মেয়েরা 
এক একটি শক্তির দপ। পশ্চিষে বিবাছের সময় 
বরের হাতে ছুরি থাকে, বাঙ্গালা দেশে জাতি 
থাকে ; অর্থাৎ ওই শক্তিরূপা কন্তার সাহায্যে 
বর মায়াপাশ ছেদন করবে ।”১* 

্ীরামকষের ব্যবহৃত ভাষাটিগও লক্ষণীয় 
“কামিনী” এবং “মেয়ে? কখন কথন নারী বা 
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অন্ত শব্ধ কিন্ত অবিস্তাক্ূপ বোঝাতেই “কামিনী: 
শব্ধ বাবহৃত (স্থানবিশেষে কাম-কাঞ্চন শবটিও 
পাওয়া যায়)। সাধনাকালে (শুধু আ'যাত্মিক 
পথের পাধনা নয়--ঘে কোন একাগ্র লাধনা 
সম্পর্কেই একথ! সত্য যে) মকল রকম অশ্তুভ- 
প্রলোভন পরিত্যাজ্য ; কারণ তা মানুষকে লক্ষ্য- 
্র্ট করে কিন্তু সাংলার্িক জীথনে নারী পুফষের 
পরিপৃরকরূপেই স্বীকৃতি পেয়েছে। আমরা 
দেখতে পাই, তীর ত্যাগী ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ধার] 
বিবাহিত তাদের তিনি মাঝে মাঝে স্বয়ং স্্ী- 
সাক্সধ্যে পাঠিয়েছেন। স্বামী ক্রন্ধানন্দের স্ত্রী 
দক্ষিণেশ্বরে এপে তাঁকে আপন পুত্রবধূ মতোই 
পারে গ্রহণ করেছেন-_শ্রামাকে বলেছেন যৌতৃক 
গিয়ে বধূ দর্শন করতে । কোন 'এক ভক্তস্ত্রীর 
তরণপোষণের দায়দাযিত্ব ত্যাগ করে তার কাছে 
উপস্থিত হয়েছে সাধণ্ভঙ্গনের ইচ্ছায়, তিনি 
তাকে তীব্র ভাষায় ভর্খপন1 করে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন। নারীর জাঙ্কারূপকে তিনি অস্বীকার 
করেননি কিন্তু জননীরূপকেই সর্বোচ্চ মর্পা। 
দিয়েছেন । 

এটাই ভারতের গ্রবহম।ন এতিহু। স্বামীঞ্জী 
খিদেশে ভারত দম্পর্কে যতগুপি বক্তা দিয়েছেন 
প্রায় গ্রত্যেকটিতেই ভারতীয় নারীত্বেরে এই 
আদর্শ জগৎসমক্ষে উপস্থিত করেছেন। প্যাসা- 
ডোনার পেক্সপীরর ক্লাবে এই আদর্শ ব্যাখ্যা 
গ্রমঙ্গে বলেছিলেন “প্রত্যেক জা তির পুরুষ বা স্ত্রীর 
ভিতরে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটি আদর্শের 
রূপায়ণ ঘটে। ব্যটি একটি আদর্শের বহিঃ" 
প্রকাঁশের মাধ্য্। জাতি এই মব বাটির সম 
মা্জ এবং জাতিও একটি মহান্‌ আদর্শের প্রতীক । 
"একটি জাতিকে বুঝিতে হইলে প্রথমে এ 
জাতির আদর্শকে অবশ্তই বুঝিতে হইবে ।'"'যখন 
অপরকে বিচার করিতে ধাই, তখন ধরিয়া লই ষে, 

৯৯ বাণ? ও রচনা, ৫ম (১ম সং), ৪২৮-৩৯ 


উনিখ শতকের নারী-সমাজ ও শ্র'ামকুষণ 
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আমর! যাহা ভাল বপিয়! বিবেচন। করি, তাছ। 
সকলের পক্ষেই ভাল হুইবে।'-'আমর। যাহ! 
করি নাঃ অপরে তাহা! করিলে ঘোর নীতিবিরুদ্ধ 
হইবে।"".পূর্ণত্বের চরধ বিকাশ একটি মানষে 
স্ম্তব নয়। আপনি একটি অংশের রূপ দিন, 
আমিও আমার সাধ্যমত সামান্তভাবে আর একটি 
অংশ রূপায়িত করি। 

“ভারতে জননীই আদর্শ নানী । মাতৃভাবই 
প্রথম ও শেষ কথা ।..' 

“পাশ্চাত্যে নারী জায়।। সেখানে জায়া" 
রূ.পই নারীত্বের ভাবটি কেন্ত্রীভূত হুইয়াছে।"". 
পশ্চাতে স্বীই গৃহকত্রাঁ, ভারতীয় গৃহে কত্রা 
জননী ।.."হন্দুমন সেই সব আদর্শকে তন্ন করে, 
যেগুলি অন্থদারে দেছ দেহেই আসক্ত হইবে'"'। 
'মা,নাম ছাড় এমন কি শব্ষ আছে, যাহাকে 
কোনপ্রকার কামভাব ম্পর্শ করিতে পারে না, 
কোনপ্রকার পশুতাব যাহার নিকট আসিতে 
পাবে না? এই মাতৃত্বই ভারতবর্ষের আদর্শ *১১ 

শ্রীরানকৃষ্ণের কাছে নকল নারীই তার 
আরাধ্য! দেবীমুতিরই বিচিন্ঞ বিকাশ । যখন নানী- 
কল্যাণের জন্ত বিগত-্ত্রি সমাজ-সংক্কারকদের 
কাছে থিক্চেটাবের আঁতনেতী সম্প্রদায় ঘ্বণ 
ভিন্ন আর কিছু লাভ কদে'ন তখন শ্রগামককই 
তাদের মানবিক সত্তা ও শিল্পীরূপকে শ্রদ্ধা 
জানিয়েছেন- রবাহুত স্বয্নং থিয়েটারে উপস্থিত 
হয়ে তাদের অতয়দান করেছেন। শে নির্তয়তা 
শুধু আধ্যাত্মিক পথকেই নির্দেশ করেনি। 
তাদের অর্থনৈতিক পুণর্বাসনের ছার সমাজে 
কল্যাণকর ভূর্মিকাগ্রহণেরও পথনির্দেণ করেছে। 
গিঙিশচন্দ্র যখন বার বার থিয়েটার ছাড়ার সহ্য 
প্রকাশ করেছেন তখন শ্ররামরুষ্জ তাকে নিরস্ত 
করেছেন কেননা থিয়েটারের ছার] অনেকের 
উপকার হয়। পতিতা! নারীরা বিকল্পজীবিকার 
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সন্ধান যে ধিক়্েটার থেকেই পেতে পারে 
রাহকষ্ণের এই মনোভাবের প্রকৃত অর্থ পরে 
বুঝেছেন গিবিশচক্জ । | 

ইানীংকালে নারীমুক্তির নানা আন্দোলন 
শুরু হয়েছে । নারীর সামাজিক অধিকার নিয়েও 
নান! বিতর্ক চলছে। বিশেষ করে “ওম্যান লিব, 
আঙন্পোলন পাশ্চাত্য দেশে সাড়া জাগিয়েছে। 
স্বতঃই একটা প্রশ্ন দেখ! দেয় নারীমুক্কির প্রকৃত 
অর্থকি? কি নারীকি পুরুষ কারও ক্ষেজেই 
সমাজকে ন্মতিক্রম করে মুক্তি সম্ভব নয়। স্বাধীন 
স্বেচ্ছাতক্তরে পথ কখনই এই সমশ্তার স্থায়ী 
সমাধানের পথ নয় । নারীর প্ররুত মুক্ত ঘটতে 
পারে তার আত্মটন্মোচনে, শ্বরূপ উপলব্ধিতে 
এবং ব্জিত্বের বিকাশে । আত্মকেন্দ্রিকত। ও 
আত্মনর্বন্বত] সাময়িকভাবে তাকে বন্ধনহীনতার 
পথ দেখালেও সমগ্র সমাজের পক্ষে শেষ পর্যস্ত 
বোঝাম্বরূপ হয়ে দাড়ায় । কষ্টারূপে, তগিনীরূপে, 
জায়ারপে অথবা পরিবার বন্ধনের বাইরে সামা- 
জিক পটভূর্মিকা নারীত্বের উদ্বোধন ঘটতে পারে 
বন্ধনের মধ্যেও আবার তার স্বকীরত। ফু.ট 
উঠতে পারে। এই ব্যক্তিত্ব উন্মোচনের প্রদম 
শর্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও আশ্রয়ের 
সনিশ্চিতি। এ-সম্পর্কে শ্রীরামরুষ্ের নির্দেশ 
সুম্পষ্ট। 

শ্ীঘা-সারদাদেবী সম্পর্কে নিবেছিতার কথাটি 
স্মরণ করিয়ে দ্িই। নিবেদিতা বলেছিলেন, 
“ভীমা-ই নারীজাতি সম্পর্কে শ্রীরামকৃষেের শেষ 
কথা |” নারীজাতির সম্মুখে সারদাদেবীকে তিনি 
গ্রতিষ্ঠী করেছিলেন আদর্শরূপে । সেই শ্রীমাকে 
ভিরোভাবের পূর্বে প্রীরামকষণ নির্দেশ দিয়েছিলেন 
--'তুষি কামারগুকুরে থাকবে, শাক বুমবে_- 
শাক-ভাত খাবে আর হরিনাম করবে ।*""দেখ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ---স্য লংখা। 


কারও কাছে একটি পয়দার জন্তেও চিৎছাত 
কোরো না ।*"*একটি পয়সার জন্তে যদি কারগু 
কাছে হাত পাত তবে তার কাছে ম্াথাটি কেন 
হয়ে থাকৰে 'বরং পরভাতা ভালো, পরধোরো 
ভালে! নয় তোমাকে ভক্তের! যে যেখানেই 
নিজের বাড়িতে আদর করে রাখুক ন! কেন 
কাষারপুকুরে নিজের ঘরখানি কখনও নষ্ট কোরে। 
ন11”১২ এই সহ সাধারণ কথাগুলির মধ্যেই 
রয়েছে এক আননমন্স স্বাধীন চিত্ব-বিকাশের 
পথ। শ্ররামরুষ্জ জানতেন তাঁর লঙ্গতিসম্পন্ন 
তক্তের! সারদা্দেবীকে স্থুখে রাখার জন্ত যথেষ্টই 
চেষ্টা করবেন কিন্তু সেই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে 
অনিবার্ভাৰে দেখা দেবে পরমুখাপেক্ষিতা, 
পরনির্ভরত এৰং চিত্তের অবাধবিকাশের 
প্রতিবদ্বকত1। কামারপুকুর-জররামবাটার পর্ণ- 
কুটিরে সচ্ছলতার অভাব আছে--শ্বাচ্ছন্দ্যের 
অতাব নেই। সেই মুক্তির পথ ধরেই আসতে 
পারে অনমনীয় দৃঢ়ত1।--শাকভাতের ক্লেশ সেই 
স্বকীয়তাকেই মহীয়ান করে তুলবে। 

কিন্তু সারদধাদেবীর জন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ লোক- 
চক্ষুর অন্তরালে দারিজ্্যময় জীবনকেই নিদিষ্ট 
করেননি--তীর দ্বিতীয় নির্দেশটি লক্ষ্য করলেই 
সেট স্পষ্ট হয়ে ওঠে : “কলকাতার লোকগুলো 
যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। 
তুঙ্গি তাদের দেখো"*'শুধু কি আমারই দায়? 
তোমারও দায়।”১* এক নারীকেই দিয়ে গেলেন 
সমাজ নেতৃত্বের তার এবং মেই সঙ্গে নারী 
ও পুরুষের যৌথধারিত্বের শ্বীরৃতি-পত্র। এই 
অধিকার দানের পূর্বে তিনি তাঁকে শিক্ষিত করে 
তুলেছেন নানাভাবে--কিছু পুঁধিগত বিভ্ভার সঙ্গে 
ব্যবহারিক শিক্ষায় স্থসম্পূর্ণ করেছেন। তাঁকে 
বিশ্ব্াতৃত্বের আদর্শে প্রতিষ্তিত করেছেন-_য়াঃ 


৬২ শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গঙ্ডীরানন্দ, ৪র্ঘ সংগ্করণ। পুঃ ৯৯৫-৯৬ 
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আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


গহান্ভৃতি ও সেবার মনোভাবকে জাগ্রত 
করেছেন। কামারপুকুর-দয়রামবাটীর জীবনে 
ছিল নত হবার পাঠ--সার্থক নেতা হবার জন্য 
চিত্রগঠন। শুধু পারদাদেবীকেই নয়-_গৌরীমা 
অথবা অন্তান্ত স্ত্র'ভক্তদের ক্ষেত্রেও শ্রুামকষ্ণের 
নারীজীবনের আদর্শ ও দ্ানিত্ববোধ সম্পর্কে 
চেতনার লক্ষণ সুস্পষ্ট । 

নারীদের জন্ত যখন সমাজ-দংস্কারকগণ 
বিভিন্ন ব্যবস্থার বথা চিস্তা করেছেন তখন 


৯৪ কথামত। 91৯২ 


পরিবাবসমন্থিতা প্রীত্রহ্গ। 
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তাদের মানসিকতায় প্রচ্ছন্ন ছিল কিছু 
সহথানুভৃতি, কিছু অভিভাবকন্থলত আত্মতৃণ্তি। 
শ্রীরামকৃষখ দেখেছেন নারীর মধ্যে শক্তির 
বূপ। তীর একটি কথা। “কন্ধা 
শক্তিরপা। বিবাহের সময় দেখ নাই,-বর 
বোকাটি পিছনে বসে থাকে? কন্তা কিন্ত 
নিঃশস্ক ।”১৪ 
সেই নিঃশঙ্ক শক্তির্পকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত 
করতে চেয়েছেন সমাজের সর্বস্তরে |* 


* নিবোদতা ব্রতীসঞ্ঘের রামকৃফ মিশন ইন-স-টটযট অব কালচারে অনুখ্ঠিত সোমনারে (৯১৬) 


পঠিত প্রবন্ধ। 


পরিবারসমান্বত। ্রীন্রীুর্গ 
স্বামী প্রমেয়ানন্দ 


বঙ্গদেশে ম! দুর্গার যে কাঠামো সচরাচর 
আমরা দেখে থাকি তাতে থাকে সাতটি মৃতি__ 
কাঠামোর মধ্যস্থলে দেবী হৃর্গা, তার দক্ষিণে 
উপরে লক্ষ্মী, একটু নিচে গণেশ, বামপার্খে 
অন্নরূপতাৰে উপরে সরম্বতী, নিচে কাতিক, 
পদতলে একটিকে সিংহ, অপরদিকে অস্ৃ, দেবীর 
ডান পা সিংহ-গৃষ্ঠে এবং বা পায়ের শ্রাহ্জুলী 
অন্থবের বুকে স্থাপিত। দেবীর আবাহনযন্ত্ে 
আছেঃ 

ও দেবেশি তক্তিস্থলভে পরিবারসমন্থিতে । 

যাবত্বাং পৃজয়িস্যামি তাবস্ধং সুস্থিরা ভব 
ছে পরিবারসমন্থিতা ভক্তিস্থলতা দেবীত্রেষ্ঠ 
রগ, যতক্ষণ আমি তোমার পুঁজ করি ততক্ষণ 
কপ! করে স্থশ্থিরে অবস্থান কর; অচঞ্চল থাক। 

শরৎ্কালে মহাপুজাতে বাঙালীর হ্থায়ে 
দেখীর অধিষ্ঠান হয় কন্তারূপে। কাতিক, গণেশ 
থুতু দ্বেবীর পরিবারতৃক্ত । বাঙালী হিন্দুগণ 


মনে করেন শারদোৎসবের মাধ্যমে কন্তাস্থানীয়। 
দেবী সপরিবান্রে তিন ছ্রিনের জন্য পিতৃগৃহে 
আগমন করেন। আগমনী-দঙ্গীতও ইহার সাক্ষ্য 
বহন করে। যেমন ঃ 

“তোরা আজ গারে আগমনী । 

গেয়ে যা প্রাণ তরবে, আসে দুর্গা-রানী ॥ 


আনে গণপতি, লক্ষ্মী, সরন্বতী, 

কাঁতিক আসে এ চড়িয় ময়ুবী ) 

এ শোন কেশরী, গর্জে হরষে মরি রে |” 
-ইত্যার্দি। তাছংড়।, সিংহবাহিনী মহ্যাস্থর- 
মর্দিদী দেবী, এবং তীর সঙ্গে ধনদাত্রী জক্ষমী, 
বিস্তাদাযিনী সবন্বতী, শৌর্ধ-বীর্ধের প্রতীক 
কাতিকেয়, সিদ্ধিদাতা গণেশ ও তাদের বাহুন- 
সকলের মৃতিসহ মহামহিমমী ছূর্গামুতির পরি- 
কল্পন। ও পৃজ! বাংলার নিজদ্ব। 

দুর্গা? শব্ঘটি বিভিষ্ন অর্থের গ্যোতক। যিনি 


৫৮৩ 


ছুজেয়া, অর্থাৎ ধার তত্ব ভুরধিগমা--তিনিই ছুর্গ|। 
তিনি কপ। করে জানালে তবেই তার তত্ব জান! 
নন্ভব--“তৃমি কপা কর যারে সে তোমারে জানতে 
পারে।” শান্্রচনে আছে £ 

ধৈত্যনাশার্থবচনো। দকারঃ পরিকীন্তিতঃ | 

উক্কারে! বিস্লনাশশ্য বাচকো বেদলন্মতঃ ॥ 

রেফে! রোগক্সবচনে! গশ্চ পাপক্রবাচকঃ | 

তয়শক্রঘ্বচনশ্চাকার: পরকীন্তিতঃ॥ 
--%" শবটি ধৈত্যনাশক, উ'কার বিদ্লনাশক, 
ধরেফ+ রোগনাশক, “গ'"কার পাঁপনাশক এবং 
খ-কার ভয় শত্রদাশক। অর্থাৎ দৈতা, বিদ্ব, ভঙ্গ 
ও শক্র হতে যিনি রক্ষা করেন--তিনিই দুর্গ! । 
আবার যিনি “দুর্গ নামক অন্থুরকে নাশ করেন 
তিনিই নিত্য ছুর্গ। নাষে খ্যাত--“ছুর্গং নাশক্বৃতি 
হা! নিত্যং স! দুর্গ বা গ্রকীতিতা 1১১ 

এই ছুর্গাই নমস্ত শক্তির আধার, নিখিল 
দেবগণের শক্তিসমূছের ঘনীভূত মৃতি-_“নি:শেষ 
দেবগণশক্তিসমূহ মৃর্ত্যা।* তিনি স্লেহ্মযী জননী । 
তাই তীর নয়ন থেকে করুপাধার! সতত বধিত 
হচ্ছে--“যায়ের ন্েছ-চক্ষে প্রেম-বক্ষে অমিত 
ঝরে ।” যুদ্ধে যখন তিনি অতি ভীষণা তখনও 
তাঁর আখি করুণায় ঢল ঢল। “চিত্তে কৃপ। 
সমরনিটুরতা”--হদয়ে মুক্তিগ্রদ কুপা এবং যুদ্ধে 
মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা» মায়ের মধ্যে এই ছুই ভাবের 
অপূর্ব সমন্বয় । 
দেবীর বাহন পিংহ। সিংহ ছুর্দাস্ত শজিশালী 

পশু, রজোগুণের প্রতীক | লক্ষ্য করবার বিষঙ্গ 
এই যে, রজোগুণের মধ্যে রয়েছে এক প্রচণ্ড 
শক্তির উচ্চাস। এই শক্তি “দত্বগুণের অঙ্গগত 
হলে সেই শক্তি লোকস্থিতির সহায়ক হয়ে 
উঠে। সর্বপত্বময়ী দেবী মহামায়া অন্থরের 


৯ শব্দকজ্পদ্রম, সংবং ১১৩ই, ৩।১৬৬৬ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্ধ-_০ম নংখ্য। 


বিরুদ্ধে রজোগুণের প্রভীক পিংহকে স্থীয় 
পক্ষে রেখেছেন আপন নিয়ন্ত্রাধীণে। নিংহ'", 
আম্মরিকত! ও পাশবিকতার উচ্ছেদে সাঁধনপূর্ববক 
দেবীর লোকস্থিতিমূলক পুণ্য কর্মের সহায়কারী। 
'**েবী ছুর্গার মহাপুর্া ক'রে মহাশজি অজ্জন 
আমাদের পরম কাম্য। কিন্তু সববগুণের প্রভূত 
অন্্শীননের ছারা সে মহাশক্তির সছুপযোগও 
শিক্ষা কর! চাই। রজোগুণের প্রতীক মিংহকে 
আপন বাহুনতৃক্ত করে সর্বশত্বময়ী দেবী 
আমাদিগকে সে শিক্ষাই কি দিচ্ছেন না ?”২ 

এর আর একটি দিকও আাছে। প্রত্যেক 
মানষের মধ্যেই আছে পশ্তপক্তি। পুরুষকার 
ও সাধন-ভঙগগনের দ্বারা মান্য যখন যথার্থ 
মনুয্যত্বে উপনীত হম তখন তার পশডভাৰ কেটে 
গিয়ে দ্বেবতাব জাগ্রত হয়। আর তখনই দে 
প্রকৃত শরপাগত হওয়ার ধোগ্যত| লাভ করে, 
সার্থক জীবনের আরধকারী হন্ন। দেবীর চরণ- 
তলে পিংহ এই তাবেবই প্রতীক । 

ঘেবীর সম্মুখে বারিকে অন্ুন্র। অন্থর 
অর্থাৎ মৃরবিরোধী। দৈবশক্তির সঙ্গে আন্রিক 
শক্তির সংগ্রাম চিরকালের । এই সংগ্রাম 
বাইরে যেমন অনবরত চলছে, সেরূপ চলছে 
অন্তরেও, সাধকের সাধনার ক্ষেত্রে। সুতরাং 
এই অন্থর মানুষের জীবনে নিত্য ঘটনারই 
প্রতীক। “্দভে। দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুত্ত" 
মেব চ |/অজ্ঞানং চাভিজাতন্ত পার্থ সম্প'- 
মান্রীম্‌ ॥৮০-দস্ত, দর্প» অভিমান, ক্রোধ, 
নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানত।--এগুলি আস্তুরিক সম্পদ । 
অপরপক্ষে অতীরুতা, বাবহারকালে অচঞ্চল ও 
খিথ্যাকথন বর্জন, জ্ঞান ও যোগনিষ্।* দান, 
বাছেজ্দ্রিয়ের সংযম, ঘজ, বেদপাঠ,। তগশ্। 


ই দেবদেবণী ও তাঁদের বাহন, গ্যামী পি্গলানল্দ, প্রণব মঠ, কর্সিকাতা ৩য় সংস্করণ, পঃ ২৪ 


ও গীতা, ১৬৪ 


আর্বিনঃ ১৩৯৪ ] 


সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, 
শান্তি, পরদোষ প্রকাশ ন! করা, জীবে দয়া, 
লোভরাহিত্য, মৃদুতা, অপৎ চিন্তা ও কর্মে লঙ্ঘা, 
অচপলতা1, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্ধ, বাহ্থাভ্যন্তর শোৌঁচ, 
অবৈরী ভাব, অনভিমান--এগুলি দৈবী সম্পদ | 
কল প্রকার উন্নতি ও কল্যাণের পথে আহ্থরিক 
তাবগুলি অন্তরায়, অগ্রগতির প্রতিবন্ধক । 
আন্রী ভাবগুলির প্রতিমৃতি অস্থ্র। তার 
প্রাণশক্তি প্রচুর, কিন্তু এই শক্তি অদৎ পথে 
চালিত। তাই তাকে শুভপথে আনবার জন্য, 
দৈবী সম্পর্দের অধিকারী করবার জন্ত মায়ের 
এত চেষ্টা] । 

সাধকের পক্ষে অন্থ্র অবিষ্ধ।। বিগ্ভারূপিণী 
| অবিস্ত/ বিনাশ করে মহামুক্তির বিধান 
করেন। সাধারণ মাঙ্থষের জীবনে ছুঃখ-ক্ট, 
ভয়-ভীতি, আপদ-বিপদ--এ-পকলই আন্বৰিক 
শক্তির কার্ধ। পরমকরুপাময়ী মা নিরন্তর 
অন্তর বিনাশ করে সম্ভানের কল্যাণ বিধান 
করছেন। 

লক্ষ্মী বিকাশ ব। অভ্ায়ের প্রতীক। “ধন, 
জান এবং লীল-_তিনেরই মহনীয় বিকাশ দেবী 
লক্ষ্মীর চরিক্্রমাহাত্মো। সর্বাত্ুক বিকাশের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলেই তিনি কমল! । কমল 
বা পন্যের স্তায়ই তিনি সুনারী; তদীয় নেত্রত্রয় 
পদ্মের স্তায় আফ্গত; তাঁর শুভ করে প্রস্ফুটিত 
পন্মকূম্থম ) পদ্মবনেই কভার বমতি ।”£ | 

পুরাঁণ অঙ্গষায়ী লক্ষ্মী সমুদ্রসম্তবা, সমুদ্রমস্থনে 
তার উৎপত্তি। সমুদ্র রত্ীকর, মন্থন করলে বত 
মিলবেই। বিশ্বগ্রকৃতিও একটি সমুদ্। “ধাহার! 
বিচক্ষণ তাহার! তূমি-প্রকৃতি কর্ষণ করিয়া শশ্তধন 

৪ এ, ১৪ 
€& দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, পৃঃ ১৫৫ 


পরিবারসমদ্বিতা। শ্রীশ্রদুরগ। 
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আহরণ করেন। বন-গ্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া 
ধন আহরণ করেন। খনি-প্রকৃতি খনন করিয়। 
দ্বর্ধন সংগ্রহ করেন। এই সকলই সাগর- 
মস্থন। ..এই সকল লাগর-মন্থনে ধনাধিষ্ঠান্রী 
লক্ষ্মীর আবির্ভাব ।”** | 

কেবল টাকাকড়িই ধন নয়। চরিজ্রধনই 
মানের মহাধন। যার টাকাকড়ি নেই সে যেমন 
লক্ষমীহীন, যাঁর চবিত্রধন নেই মে তেমনি লক্ষমী- 
ছাড়।। ধারা সাধক তারা লক্ষ্মীর আরাধন! 
করেন যুক্তিধন লাভের জন্ত | 

আবার লক্ষী কথাটি যেমন এক অর্থে টাঁকা- 
কড়ি বোঝায়, তেমনি আর এক অর্থে মগলও 
বোঝায়। তাই লক্ষ্মী মঙ্গলেরও দেবী। এই 
প্রসঙ্গে প্রীরামকষ্জের জীবনেত্র একটি ঘটন' ম্মরণ 
করা যেতে পরে । টাকা ও মাটিতে যাতে তার 
কোন ভেদবুগ্ধি থাকে না, সমান জ্ঞান হয়, তার 
জন্ত তিনি এক হাতে নিলেন টাক আর অন্ত 
হাতে নিলেন মাটি। তাঁর কথায় £ * টাক! মাটি, 
মাটিই টাকা, টাকাই মাটি এই বিচার করিতে 
করতে যখন টাক! গঙ্গার জলে ফেলে দিলু! 
তখন একটু ভগ্ন হ'ল। তাবলুম, আমি কি লক্ষী" 
ছাড়। হলুম !.'"তখন হাঞ্জরার মত পাটোয়ারী 
করলুম | বললুম, মা | তুমি যেন হৃদয়ে থেকো 1”" 
অর্থাৎ মঙ্গলময়্ী হয়ে লক্ষ্মী তার হৃদয়ে অবস্থান 
করুন__এই ভাব। 

লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। গেঁচ দিবাদ্ধ। ধার! 
দিবাদ্ধ অর্থাৎ আত্মজ্ঞাণে অন্ধ, তারাই পেচক- 
ধঙ্মী। মানুষ যতর্দিন পেচ ক্ধর্মী থাকে, ততর্দিন 
ধনধান্তার্দি পাধিব সুখের অধিষ্ঠান্ত্রী দেবীর 
উপাস্ন। করে । 


& মা দুগ্ণার কাঠামো, মহানামন্রত বক্ষচারী, মহাউদ্ধারণ মঠ, কলকাতা, পৃঃ ৬ 


৭ শ্রীশ্রীরামকৃফকথামত। ৯।১৪।৪ 
টি 


€৮ 


পেঁচ! যমের দূত। হম ধর্মরাজ। কাজেই 
যারা কুপথে চলবে, অধর্মের পথে যাবে, যমের 
ও তাদের মাথায় পড়বে। 

আগেই বল হয়েছে পেঁচা দিবাদ্ধ। 
রাঞ্জরেতে যখন সকলে ঘুমায় পচ তখন জাগ্রত 
থাকে। গীতা” আছে ঃ 

যা! নিশ। সর্বতূতানাং তন্তাং জাগতি সংষমী। 

যন্তাং জাগ্রতি ভূতান সা নিশ| পশ্তত মুনেঃ ॥ 
-+ভোগীর পক্ষে যা বাত্রিঃ যোগীর পক্ষে তা 
দিন। ভোগীর যা দিন, যোগীর তা রার্র। 
ভোগী আধ্যাত্মিক বছুবিষয়ে ঘুমন্ত, বিষয়সস্তোগে 
সজাগ। কিন্তু সংযতোন্দ্রয় যোগী আত্মিক বিষয়ে 
সজাগ, বিষয় ভোগে উদাসীন অচেতনতুল্য। 

"পেচক মুক্তিকামী সাধককে বলে, সকলে 
হখন ঘুমায় তুমি আমার মত জাগিয়া থাক। 
আর সকলে যখন জাগ্রত তখন তুমি আমার 
মত ঘুমাইতে শিখ, তবেই সাধনে সিদ্ধ 
কৈবল্যধন লাভ । 

“পরমার্থধনাতিলাষী সাধক পেঁচার মত রাত্রি 
জাগিয়। সাধন করে। লোকচস্কুর অন্তরালে 
নির্জনে থাকে। জল্মীমার বাহনরূপে আপন 
লইয়! পেচকের যে ভাষণ তাহ! বিভিন্ন স্তরের 
বিভিন্ন প্রকার সাধকের উপাদেয় সম্পদ ।৮১ 

গণেশ সিছ্ছির দেবতা । গণেশের পৃজায় £ 
বিষ্তার্থী লভতে বিদ্ধাং ধনার্থী লভতে ধনম্‌। 
পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্‌ মোক্ষার্থী লভতে গাতিম্‌ ॥ 
_-বিস্তার্থী বিস্তা, ধনার্থা ধন, পুস্ধার্থী পুত্র এবং 
মোক্ষার্থী মোক্ষফল লাভ করে। 

গণেশ একদিকে যেষন সিদ্ধির দেবতা, 
অপরদিকে তিনি গণদেবতাও বটে। গণশক্তি 
যেখানে এঁক্যবন্ধ সেখানে কর্মের সকল প্রকার 


& গীতা, ২1৬৯ 
৯ মাদর্গার কাঠামো, প:ঃ ৭. 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্--৯ম পংখ্যা 


বাধাবিষ্ন দুরীতুত হয়। দেবান্থর যুদ্ধে দেব্তারা 
যতবারই এঁক]বদ্ধ হয়ে অস্থরদের লক্ষে লড়াই 
করেছেন ততবারই তার জয়ী হয়েছেন। গণেশের 
আর এক নাম বিশ্বেশ, অর্থাৎ বিম্নাশকারী। 
বিদ্বেশ প্রসন্ন থাকলে সিক্ধি নিশ্চিত। 

গণেশের বহন ইছর। “অথর্ববীর্ষের 
সায়নতাস্তে উক্ত হইয়াছে 'মুষ্ণাতি অপহ্ঝতি 
ক্মফনানি ইতি মৃযিকঃ। জীবের কম্মফলসমূহ 
অজ্ঞাতসারে অপহরণ করে বলিয়া ইহার নাম 
মুধিক। প্রবল প্রাতিবন্ধকম্বরূপ কশ্মফল বিদ্যমান 
থাকিতে সিদ্ধিলাত হয় ন|। তাই, কর্মফল 
হরণের উপর পি্ধি গ্রতিষ্িত।*১* 

আগেই বলা হয়েছে গণেশ পিদ্ধির দেবতা। 
তার পুজায় মোক্ষার্থী মায়াজাল ছিন্ন করে 
অষ্পাশের বন্ধন থেকে যুক্ত হতে সক্ষম হন এবং 
ফলে মোক্ষফল লাভ করেন। দাত দিয়ে শক্ত 
জাল ছিন্ন করতে এবং অতি শক্ত দাঁড় কাটতে 
ইছুরের জুড়ি আর নাই। ইঘুর মায়াজাল ছিন্ন 
করবার অগ্পপাশের ধন্ধন থেকে মুক্ত করবার 
প্রতীক। 

সরদ্বতী বিষ্ভা্দাঙ্গিনী। তিনি মায়ের জ্ঞান- 
শক্তি । সরস্বতীর স্তবে আছেঃ যিনি কুন্দফুল, 
ইন্দুঃ তুষার ও যুক্তাষালার ন্যায় শুভ্র, যিনি শ্বেত- 
বস্তরপরিহিতা, ধার হস্ত বীণার বরদণ্ডে শোভিত, 
যিনি স্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্টাঃ যিনি ব্রহ্ধা, বি, 
মহেশ্বর গ্রভৃতি দেব্গণের দ্বার পর্ধদা বঙ্গিতা, 
সেই অশেষ জাড)বিনাশকারিণী সরম্বতী আমার 
রক্ষা করুন। সেই বীপ| ও পুস্তকধারিণী 
মুবারিবল্পভ। সর্বশুরু! সরশ্বতী আমার জিহ্বায় 
অধিঠিতা হোন। 

সরম্বতী “বাণীরূপিণী ৰাগ.দেবত।। দেবীর 


৯০ সাধন সমর, ৯ম ভাগ, ব্রচ্ধা্ ভ্রীসতাদেব, খন সংঙ্করণ ৪ পঃ ১৭৫--৭৬ 


আখ্বিনঃ ১৩৯৪ ] 


হাতে পুস্তক ও বীণ|। পুস্তক বে শবরদ্ধ 
বীণ। হুরছলোর প্রতীক নাদব্রদ্ধ। শুদ্ধ সত্বগুতণর 
পৃত্তি, তাই সর্বশুর।। শ্বেতবর্ণটি প্রকাশাত্মক। 
সরম্বতা শুদ্ধ জ্ঞানম্য়ী প্রকাশত্বরপা। জ্ঞানের 
সাধক হইতে হইলে সাধককে হইতে হইবে দেহে 
মনে প্রাণে শুভ্র-শুচি।”১১ 

সরম্বতীর বাহন হংস। “পরহ্বতা-_ত্রহ্ষবিদ্ধ] | 
যে লাধক দিবারাজজ অজপা মন্ত্রে দিদ্ধ তানই 
হংসধন্মী। মান্য হ্স্থ শরীরে দিবারাত্র মধ্যে 
একুশ হাজার ছয়শত “হংস+ এই অজপা মন্ত্রজপ- 
রূপে শ্বাপ-গ্রশ্বান করিয়া! থাকে। মান্য যতর্দিন 
এই শ্বাতাবিক জপ উপলব্ি করিতে না পারে, 
ততদিন “হংসধন্মী” হইতে পারে না; স্থৃতরাং 
বন্ষবিষ্ঠারও সন্ধান পায় না।*১ং 

হাম জলে বাস করে কিন্তু তার গায়ে জল 
লাগেনা । পেরূপ ধার! পরমহংস তার! সংসারে 
বাদ করেন বটে, কিন্তু সংসার তাদের ভিতর 
গ্রবেশ করতে পারে না। হাসের আর একটি 
বৈশিষ্ট্য--পহাসের সথসুখে ছুধেজলে দাও, জল 
ত্যাগ করে দুধ খাবে। আর হাসের গতি 
দেখেছো! ? একদিক দিয়ে সোজ! চলে যাবে ।১৩ 
মানুষও যখন বিবেকবলে অনিত্য সংসার থেকে 
মিতা সার অংশটুকু গ্রহণ করতে সমর্থ হয়, 
গতিও কেবল ইশ্বরের দিকে হয়, তখনই সে 
হ্ববিস্ভালাতে, ঈশ্বরদর্শনে কৃতরুতার্থ হয়। 

কাতিকেয়ের প্রচলিত নাম কাতিক। কাতিক 
দেব-দেনাপতি, সৌন্দঘ ও শৌর্ধ-বীর্ষের প্রভীক। 
যুদ্ধে শৌর্ব-বীর্ধ প্রদর্শন একান্ত গ্রয়োজনীয়। 
তাই লাধক-জীবনে এবং ব্যবহারিক-জীবনে 


৯৯ ছা দুগণর কাঠাঙ্গো, পুঃ ২৯ 
১২ লাধন সমর, পুঃ ৯৭৬ 

৯৩ ধথাম-ত। ৫।পারশিদ্ট--ক।২ 
১৪ না দুর্গার কাঠামো, পুঃ ৯৫ 
৯৫ ভষ্ডী, অর্গলাঙ্তোচ ৯৭ 


পরিবারসমন্থিত শীপীদ্গ। 


৪৮৬ 


কাতিকেয়কে প্রণস্ন করতে পারলে শৌর্ধ-বীর্ 
আমাদের করতলায়ত। কাণিকেক্জের ধ্যানে 
আছে: যিনি দয়াদি অষ্টগুণ বিশিষ্ট, মযুবের উপরু 
উপবিষ্ট, যার অঙ্গদীপ্তি তণ কাঞ্চণবর্ণের স্তায়, 
ধিনি শক্তিহস্ত, বরপ্রদানকাঁরী, দ্বিতুজ, শক্রহস্তা, 
নানা অলঙ্কারে ভূষিত, প্রসঙ্গবদন, যিনি ছয়টি 
আননবিশিষ্ট এবং যিনি উত্তম সম্তানদানকারী-- 
তীর ধ্যান করি। 

কাতিকেয়ের বাহন ময়ুর। সৌন্দর্য ও বীর্ধ 
-কাতিকেয়ের চরিত্রে এই ছুই ভাবই বিগ্ুয়ান। 
তার বাহন ময়ুরের মধ্যেও রয়েছে এই ছুই ভাব। 
ময়ূর অনলদ, কর্মকৌশলী, নারীরক্ষক, মহোস্মী, 
বিষাঁক্ততক্ষক, শ্বজনগ্রীতিমান, শৌন্দ্বশালী। 

“নিজ নিজ সংসার-বাজ্য-মধ্যে প্রত্যেকেই 
ক্ষুদ্র নেতা বা কর্ত।। সংসারের প্রত্যেক কর্তারই 
ময়ুরের গুণগুলি গ্রহ্ণীয়। ময়ূরের মত অনলস, 
কর্মকৌনলী,নারীরক্ষায় মহোগ্যমী বিষাজ-ভঙ্গক, 
দ্বজন-প্রীতিমান অথচ সৌনর্ধ্যশালী আর কোন্‌ 
প্রাণী আছে যাহাকে পেনাপতি কাত্তিক নিজ 
বাহুনরূপে বরণ করবেন ?”১৪ 

সন্তান প্রতিনিয়ত মায়ের কাছে প্রার্থনা 
করছে ঃ 

 বিস্তাবন্তং যশস্বস্তং লক্্ষীবস্তধ মাং কুরু। 

রূপং দেছি জয়ং দেছি যশো! দেহি 

দ্বিষো জহি ॥১ৎ 

--হে দেবি, আমাকে ক্রহ্ষবিষ্ভাবান্ত হশস্বী এবং 
শ্রীমান্কর। আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ 
দাও এবং শত্রু নাশ কর। মা-ছুর্গ| হ্বয়ং সমস্ত 
শক্তির আধার, দর্বশক্তির ঘনীতৃতা মৃতি সর্বশজি- 


€৮৪ 


্বরূপিণী। তিনি পরিবৃতা হয়ে রয়েছেন সর্বাত্মক 
বিকাশের অধিষ্ঠাত্ী দেবী লক্ষ্মী, বিছ্যা্দায়িনী 
সরঙ্বতী, শৌর্ষ-বীর্ধের প্রতীক কাতিক এবং সর্ব- 
বিশ্নবিনাশকারী সিদ্ধিদাত] গণেশের হবার!। 
কাজ্জেই তাকে যে প্রলক্ম করতে পাবে বিদ্যা, 
যশ, শ্রী-_-সকলই যেতীর করতলগভ তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। তাই মায়ের কাছে পকাতরে 
আমরা প্রার্থনা জানাই £ 
৯৬ এ, ১১৩ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্ধ-- ৯ম সংখ্যা 


দেবি গ্রপয়াতিহরে গুসীদ 
প্রপীদ্দ মাতর্জগতোহথিলশ্য। 
_ গ্রমীদ বিশ্বেশ্বরি পাছি বিশ্বং 
্বমীশ্বরী দেবি চরাচরম্য ॥১৬ 
--হে ভক্ত-ছুঃখ-হারি ণি দেবি, আপনি প্রসন্ন হোন, 
হে দেবি, আপনি চরাচর জগতের অধীশ্বরী। 
হে নিথিলবিশ্বজননি, আপনি প্রসন্ন হোন, হে 
বিশ্বেশ্বরি, আপনি গস্ন। হয়ে বিশ্ব পালন করুন| 


চণ্ডীতে মায়ের নিজমুখের কথা 
স্বামী শ্রন্ধানন্ৰ 


মায়ের কথা পড়িলে মন পুলকিত হয়, 
শুনিলে প্রাণ নাচিয়া উঠে, ভাবিলে হৃদয় স্তব 
হয়। মা কত সময় কত ভাবে-_-কত শ্রোতাকে 
তাহার কথা শুনাইয়াছেন। স্থির প্রথম হইতেই 
তাহার কথা বলা শুর। অবিশ্রান্ত কথা। 
কখনও মৃছু গুঞরন ধ্বনি, কখনও হাসিতে তর! 
বাকা-লহরী। কখনও ব। মেঘ-মন্ত্র রুদ্র গর্জন". 
কিন্তু মবই লালিত্যে পুর্ণ, কেননা উহ্থার যে 
মায়ের কথা । মায়ের এক নাম ললিতা । তিনি 
সুখ খুলিলেই মধু ঝরিয়! পড়ে। 

অস্তভণ খধির কন্ত! বাকের মুখে মায়ের কথ! £ 
"যার শ্রন্1।া আছে শোন, বজিতেছি। আমি 
লামান্ত মেয়ে নই। একাদশ রুদ্র, অষ্ইট বহু, 
দ্বাদশ আদিত্য, আরও কত ছোট বড় দেবতার 
কার্ধকলাপ তেজ বীর্ধের কথা গুনিয়াছ, কিন্ত 
আমিই যে পিছনে থাকিয়া তাহাদের চালাই 
তাহা জানে। কি? আমিই যজ্ঞের ফল দান করি। 
আমারই উদ্দেশে সকল যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। আমি 
ইচ্ছা করিলে মুহূর্তে কাহাকেও মনতরষ্টা খষি 
কহিতে পারি। শ্বপ্ং রুদ্রের দৈত্যদলন আমারই 
শক্তিতে । আমি তৃবন গগন ছাইয়। আছি; 


পলকে বিশ্ব স্থ্টি স্করিতে পারি। আমি পর- 
ব্রন্মের শক্তি সর্বজননী সর্ব পালিনী মহাষায়া। 
আমাকে মনে রাথিও।” ( দেঁবীস্থক্ত ) 

দেবতারা বড় মুশকিলে পড়িয়াছেন। 
অস্থ্রদের অধিপতি মহিযাস্থরের সঙ্গে একশত 
বৎসর যুদ্ধ করিয়াও তাহাকে নিরস্ত করিতে তো 
পারিলেনই না, পরস্ত সেই অন্থররা্ 
তাহাদিগকে দ্বর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া চরম 
লাঞ্ছিত কবিয়াছে। দেবতার] শিব এবং বিষুর 
নিকট গিয়। কীণিয়া নিজেদের ছূর্শশার কথা 
বঝলিলেন। রুদ্র এবং মধুস্থধন মহিষান্থরের প্রতি 
অত্য্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। বিষ্ণুর বন হইতে মহৎ 
তেজ নির্গত হইল, রুদ্রের এবং ব্রক্মার কোপার 
তাহার সহিত মিলিল। ইন্্রারদি দেবতাদের 
শরীর নিঃস্থত তেজও উহার সহিত যুক্ত হুইল। 
এই সম্মিলিত অতুরনীর় তেজোরাশি একটি জন্ত 
পর্বতের মতো দেখাইতে লাগিল। অবশেষে 
উহ! একটি নারীর রূপ লইল-_মহাশকিময়ী মা। 
মায়ের এমন মুর্তি কখন কেহ দেখে নাই, 
ভাবেও নাই। 

তখন দেবতারা নান। অলঙ্কার আভরণ এব 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


অস্ত্রশস্ত্রে দেবীকে সজ্জিত কত্িলেন। শিব দিলেন 
শৃলঃ বিষুও দিলেন চক্র । বাহন সিংহ আঙমিল 
হিমালয় হইতে । দিংহবাহিনী আমক্ন সংগ্রামকে 
যেন আহ্বান করিয়া অট্রহান্ত করিতে লাগিলেন। 
সকল লোক কীপিক্সা উঠিন। মহিষান্থরের 
সহিত দেবীর ঘোর যুদ্ধের কাহিনী চণ্ডীতে বিশদ 
তাবে বধিত হইয়াছে । অপংখ্য অন্থ্র সৈম্ত এবং 
সেনাপতিরা দেবীর হাতে বিধ্বস্ত হইলে মহ্ষান্র 
নিজে যুদ্ধ করিতে আসিঙ্ন। যত আম্মন্দী কলা- 
কৌশল ও ষায়! আছে সব প্রয়োগ করিয়াও 
দ্রেবীকে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ৰলবীর্য 
মদদোঙ্ছত অন্থর গর্জন করিতে করিতে শৃঙগছয়ে 
পর্বত উপড়াইয়। তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল। রণময়ী মাতা চত্তিক। তখন মুখ 
খুলিলেন। মায়ের তংপনা-_ 
 গর্জ গর্জ ক্ষণং মূ মধু যাবৎ পিবাম্যহুম্‌ 

ময়! তব হতেহত্রৈব গঞিত্ন্ত্যাশ্ড দেবতা: | 
_-“যত পার গর্জন কর নির্বোধ। দেখ, এই আমি 
মধু পান করিতেছি। তোমার অস্ভিমকাল 
আসিয়াছে । তোমাকে এইবার বিনাশ করিব। 
তাহার পর দেবতাদের জয়ধ্বনি গগনমগ্ডলে 
প্রধ্বনিত হইবে” (চণ্তী, ৩৩৮) মাহিযাস্থর 
মরিল। দেবতার! মহ্যান্থরমর্দিনী জগাস্বার স্ততি 
করিলেন__-শক্রাদয়ঃ' ইত্যাদি 

স্তবে সন্ধষ্ট। মায়ের আশীর্বাদ-_ 

“তোমাদের ৰাঞ্ছিত কিছু যদি থাকে তো 
চাও। অত্যন্ত খুশি মনে পূরণ করিব ।” 

দ্বেবগণ কছিলেন, হে তগব্তী আপনি 
আমাদের ঘোর শক্র মহিষান্্রকে নিধন করিয়া 
দিলেন। আর তো কিছু দ্মবশিষ্ট নাই । তবে ৰর 
দিতে চাছিতেছেন, এই প্রার্থন! যে যখন আমরা 
বিপদে পড়িয়। আপনাকে ন্মরণ করিব তখন 
ষেন সাড়। পাই। আর মত্যলোকে ফে"মান্্য 
আমাদের কৃত এই স্তব পাঠ করিয়া তোমার 


চণ্তীতে মায়ের নিজমুখের কথা 


৫৮৫ 


উপাসনা করিবে তাহার যেন দর্ববিধ মঙ্গল 
হ্যু। 

দেবী বলিলেন, তিথাস্ব'--তাহাই হইবে। 

ইহার পরে মায়ের নিজমুখের কথ। শুনিতে 
পাই চণ্তীর উত্তর চরিতে। দেবতারা আবার 
বিপদে পড়িয়াছেন ; শুস্ত-নিশুস্ত দুই দৈত্য-ভাই 
বর্গ আক্রমণ করিয়। ইন্জাদি ঘেবগণকে তাড়াইয়! 
দিয়াছেন। তাহাদের দুর্দশার আর অস্ত নাই। 
মায়ের কথ! মনে পদ্জিল। মাতা অপরাজিতা 
তো বলিয়াছিলেন তাঁহাকে ম্মরণ করিলে তিনি 
আপিয়। আমাদের সঙ্কট ত্রাণ করিবেন। তখন 
সকলে হিমালয়ের পাদদেশে দাড়াইয়। ভগবতী 
বিষুখমায়ার স্তব করিতে লাগিলেন । “নমে। দেব্য 
মহাদেব্যৈ” ইত্যারদি। (চত্তী, ৫৯) 

এই অবদরে একটি বালিক! পাহাড়ের শিলার 
উপর দি়। নাচিতে নাচিতে গঙ্গা তটে উপস্থিত। 
বালিক হিমালয় কন্ত। পার্বতী । ন্ানের জন্তু 
আগিয়াছে, দেবতাদের ভাকিয়! মৃদু হালিয়া 
জিজাসা করিল, “হ| গা, তোমর। কারু স্ততি 
করছ?” 

বালিকার শরীর হইতে শিবগেহিনী মহামায়। 
বাহির হুইয়। আসিয়া! বলিলেন, “আমাকেই এবা 
বিপর্দে পড়ে ডাকছে।” এ” বলিয়। দেশী অধিক! 
অতি মনোহর কূপ ধরিয়া পর্বঙ্ছের একটি শিখরে 
গিষ্লা বদিঙগেন। দৈত্যরাজ শুস্ভের ছুই ভৃত্য চও 
ও মুড এ অঞ্চলে টহল দিতে জ দিয়াছিল। 
দেবীর রূপ দেখিয়া তাহাদের মাথা! ঘু'বয়া গেল। 
ছুটিয়। গিয়া শুভ্তরাঁজকে মনোহাতিনীর কথা 
জানাইল। বলিল, মহাবাজ, এই ম্বীরত্বকে 
অধিকার না করিলে আপনার যত কিছু জয় 
সবই অর্থহীন । শুস্তরাদ শুনিয়। দুত স্থগ্রীবকে 
পাঠাইলেন। স্ুন্দরীকে আমার বল-বিক্রম এবং 
এম্বর্ধের কথা বলিয়া আমাকে বা ভাই নিশুস্তকে 
ঘেন বিবাছু করিতে সম্মতা হন। স্ুগ্রীব দেবী 


৫৬ 


যেখানে উপবিষ্ট! ছিলেন সেখানে গিয়। দৈত্য- 
রাজের প্রস্তাব নিবেদন করিল। 

ধিনি সমস্ত বিশ্বসংমার ধারণ করিয়া রহি- 
য়াছেন সেই মঙ্গলময়ী ভগবতী দুর্গ! দূতের কথা 
শুনিয়া অন্তরে হাপিয়। কিন্ত বাহিরে গম্ভীর 
তাব দেখাইয়া! বলিলেন, “তুি যা বললে তা 
অতি সত্য। শুষ্ভ নিশুস্ত এখন শ্রেলোক্যাধিপতি 
সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের কাছে পরিণয়ের 
জন্ত যাওয়ার আমার একটি বাধা আছে। অল্ল 
বুদ্ধি বলে 'আমি আগে একটি প্রতিজা করে 
বপেছিলাষ যে, যিনি যুদ্ধে আমাকে হারিয়ে 
আমার দর্প চূর্ণ করতে পারবেন তিনিই আমার 
স্বামী হবেন। এপ্রতিজ! তে! আমি মিথ্যা করতে 
পারি না। অতএব ছুই ভাই-এর যে কোনও এক 
জন এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন এবং আমাকে 
পরাজিত করে আমার পাণিগ্রহণ করুন ।” 

দৃত ্রষট স্বরে বলিল, “এ কি বলছেন, দেবি ! 
নকল দেব-দানৰের মধ্যে এমন লাহস কার আছে 
যেস্ুস্ত-নিশুস্তের সঙ্গে যুদ্ধ করে। আপনি তো 
অবলা শ্রীলোক এবং একাকিনী। অতএব নেমে 
আনুন এবং মহারাজের কাছে স্বেচ্ছায় চলুন। 
নতুবা কেশাকর্ষণ করে সবলে আপনাকে নিয়ে 
যেতে হবে। সেট কি আপনার পক্ষে 
গৌরবকর ?” 

কৌতুকময্ী বলিলেন, “হ্যা, দৈত্যরাজের বল- 
বিক্রম তে। আশ্চর্যই বটে। তবে আমার প্রতিজা 
আমি ভাঙতে পারি না। তুমি যাও, অন্থরেজ্্কে 
গিয়ে যা বললাম তা জানাও । তারপর তার যা 
ইচ্ছা তাই করুন।” 

তাহার পর পর ঘটনা-শুস্তরাজের দারুণ 
ক্রোধ। বহু অন্থরগৈন্তসহ দৈত্য ধূমলোচনকে 
প্রেরণ, ধূরলোচনের দেবীকে কড়! ত্বরে হুমকি 
“গজ পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে নেমে আমার 
বমিবের কাছে চল। নতৃবা তোষাকে কেশা ক্ষণ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--»ম সংখ্য। 


বিহ্বল! করে নিয়ে াব।” 

দেবীর উক্তি--“দৈত্যেশ্বর তোমাকে পাঠি- 
য়েছেন অনেক সৈন্তসামস্ত সঙ্গে। বেশ তো-_ 
যর্দি পার তো আমাকে নিয়ে যাও।” 

ধুমরলোচনের সবেগে দেবীর প্রতি লম্কম। 
দেবীর একটি হঙ্কার। ধৃঅলোচনের তন্মে 
পরিণতি । তখপরে চগ্ড মুণ্ড বধ, র্ক্তবীজের 
সহিত যুদ্ধ, দেবীর শরীর হইতে অষ্ট মহাশক্তির 
আবির্ভাব ব্রহ্ষাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, 
বারাহী, নারপিংহী, এজ্ী এবং চত্তিকা 
( শিবদৃতী )। 

রক্তবীজ নিহত হইলে নিশুস্ত যুদ্ধ করিতে 
আমিল। মাত] অদ্থিকা এবং ভার মহাশক্ি- 
গণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম চলিল। নিশুস্ত 
মরিল। তখন দেত্যরা্ শুস্ত দ্বয়ং রণক্ষেত্র 
উপস্থিত। ব্যঙ্গ করিয়া জগজ্জননীকে বলিল, 
“হৃষ্টে, অপরের শক্তি ধার করে যুদ্ধ করছো, এতে 
তোমার কিমের গর্ব?” 

সর্বমন্ী মায়ের প্রত্যুত্তর,__-“ওরে দুষ্ট, আমি 
ছাড়া জগতে আর দ্বিতীরা কে আছে?” দেখ, 
আমারই শক্তি যা নানা রূপে আম। থেকে বাইরে 
এপেছিল-__ঙাদের আমি নিজের মধ্যে গুটিয়ে 
নিলাম ।” বিন্বিত শুস্ত দেখিল সত্যই তো দেবী 
একাকিনী। কিন্তু নিশ্চিত পরিণাম জানিয়াও 
মোহাদ্ব অন্থুর পিছাইল না। সেই একাকিনী 
জগন্মাতার লহিত তয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিল। নানাভাবে 
অস্থ্রকে খেলাইয়া অবশেষে ক্রীড়াময়ী মা 
তুবনেশ্বরী তাহার বুকে মহাশৃল বিদ্ধ করিলেন। 

অন্থরের প্রাণহীন বিরাট দেহ মাটিতে 
লুটাইয্। পড়িল। “লাব্ধিতীপ। সপর্বতা* জারা 
পৃথিবী কাপিয়! উঠিল। 

শুস-নিশুত্তের উৎপাতে ভ্রিলোকে যে প্রচ 
বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা! এখন ক্ষান্ত । 
কুতজ। দেবতারা “দেবি প্রপঙ্গাতিহরে প্রপীদ*-. 


আশ্বিন, ১৩৪৪ ] 


বলিয়। গম্ভীর সুমিষ্ট স্তব করিতে লাগিলেন। 
গ্রসন্নী দেবী কহিলেন, “আমি বর দিব, জগতের 
উপকারক এমন কিছু বর প্রার্থনা কর ।” 
দেবতার! বলিলেন, “হে অখিলেশ্বরি, আন্র 
শক্তির প্রভাবে ক্রিলোক্যের মহৎ বিপদ যখনই 
উপস্থিত হুইবে তখন তুমি সেই সব বাধা দুর 
করিও ।” 
জগম্মাতার মুখনিঃস্থত অভয় বাণী £ 
“হ্যা, তাহাই করিব। বারবার জন্ম নিব 
তক্তের নঙ্কট মৌচন করিতে । বনুকাল পরে এই 
শুস্ত-নিশুদ্ভই আবার ছুই মহাস্থর ূপে আসিবে। 
তখন নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে জন্মিয়া 
উহ্থাদের বিনাশ করিব ।” 
দেবী বলিয়। চলিলেন এইরূপ আরও কতকগুলি 
ভবিষৎ আবিঙাবের কথ|। মানুষের পৃথক 
পৃথক দারুণ সম্কট এবং সঙ্কটমোচনী মহামায়া 
নান নামে নান। রূপে নানা কীতিতে সেই 
ব্যাপক বিপদরাশি দুর করিবার বিবরণ। 
একবার তার মাম হইবে “রকভদস্তিকা”, আর 
একবার 'শিতাঙ্গী”। আবার 'শাকন্তরী+, “হূর্গ” 
ভীমাদেবী, ভ্রামবী। 
ইখং যদ। যদ বাধ! দানবোখ| ভবিস্ততি 
তদা তদাবতীর্ধাহং করিষ্যাম্যবিসংক্ষমম্‌ 
( চত্তী, ১১৫৫) 
--এই ভাবে ব্খনি যখনি দানবের অত্যাচার 
ঘটিবে তখনি তখনি ভূ'তলে অবতীর্ণ হইয়া আমি 
সেই ক্ানবদের নাশ কারব।” 
মেধস মুনির কাছে বু লাঞ্ছিত একাস্ত 
শোক প্রাপ্ত রাজ! হৃরথ এবং বৈশ্ত সমাধি দেবীর 
চন্িতাবলী শুনিয়া বিল্রয়স্তন্ধ হইলেন। মুনি 
বলিলেন, "তামুপৈহি মহারাজ শরপং পরমেশ্বরীং। 
আরাধিতা নৈব নৃণাং তোগস্বর্গাপবর্গদ। ॥” 
(চস্তী, ১৩৫) 


চত্তীতে মায়ের নিজমুখের কথা 


৫৮৭ 


--“ছে মহারাজ, সেই পরমেশ্বরীর শরণ লও। 
তিনি আরাধিতা হইলে তো”, দ্বর্গ এবং অপর্্ 
অর্থাৎ মুক্তিও দিতে পাবেন ।” 

সমান ছুংখগ্রস্ত অকালের ছুই মিতা রাজা 
ও বৈশ্ঠ আশায় বুক বাধিয়! সর্বছু:খহারিণী 
মহামায়ার দর্শন লাতের জন্ত নদী তীরে তপন্যায় 
লাগিয়া গেলেন। তিন বৎসর জপ, ধ্যান, পূজা, 
পাঠ, তর্পণার্দি অনবচ্ছিন্ন অন্থরাগে অনুগ্িত 
হইলে দেবী দর্শন দিলেন। 

“আমি পরিতুষ্টা, যাহ! চাও তাহা পাইবে। 
বল।” স্ৃরথ বলিলেন, “এই জন্মে শক্রর1! আমার 
যে রাঁজ্য অধিকার করিয়াছে তাহা যেন ফিরিয়া 
পাই। আর অন্ত জন্মে চাই এক বহুকাল 
স্থায়ী সাআাজ্য।” দেবী কহিলেন, “শন্ই তৃষি 
নিজরাজ্য ফিরিয়া পাইবে। আর মৃত্যুর পর 
তুমি সাবদি মন হইয়া জন্মিবে-_-দার। পৃথিবীর 
অধীশ্বর হইবে।” 

দেবীর দর্শন লাভ করিষ্বা বৈশ্তের পরম 
নির্ধেদ উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, “ছে 
পরমেশ্বর, তব সংসারের কোনও ভোগ- 
স্থথে আমার আম আকাজ্ষ। নাই। আঙি 
যেন সর্বমুক্তিদাক্মী আত্মজান লাভ করিতে 
পানি।” 

মায়ের আশীর্বাদ।-“তব জ্ঞানং ভবিষ্তি---* 
“হা, বং, তোমার জ্ঞান হইবে।” 

বৈশ্টের উপর বধিত মায়ের এই আশীর্বাদ 
আমাদের সকলের জন্তই ধহিয়াছে। আমরা 
যদি বিবেক বৈরাগ্য তক্তি বিশ্বাস লইয়া! ব্যাকুল 
ভাবে তাহার আরাধনা করি তাহ! হইলে তাহার 
এই অভয় আশীর্বাণী আমরাও শুনিতে পাই্ৰ 
এবং মহামায়ার কপায় আধাদেরও নংসার* 
দুঃস্বপ্ন ঘুচিরা! গিয়। জানাণোক গ্রজ্জলিত হইয়া 
উঠিবে। জয় ম। 


জাতীয় নংহতির সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় 


জ্ীপ্রণবেশ চক্রবর্তী 


দেশ মানে দেশের মাধ | দেশের সংহতি 
মানে সেই মানুষেরই সংহতি । কোন দেশের 
সঙ্কটে ও গৌরবে সেই দেশের মানুষ সংহত 
হয়, এক্যবন্ধ হয়। তবে সেটা নিতান্তই 
সাময়িক । ১৯৬২ খ্রষ্টান্ে লালচীন যখন 
তারতকে অতঞ্চিতে এবং বন্ধুত্বের আড়াল থেকে 
আক্রমণ করেছিল, তখন সেই চরম অপ্রত্যাশিত 
আক্রমণের বিরুদ্ধে আপমুদ্র হিমাচলের মান্য 
একাত্ম হয়ে উঠেছিল । আবার ক্রিকেটের বিশ্ব- 
কাপ যখন ভারত জর করল, তখন গৌরবে ও 
গর্বে উদ্লপিত দেশ এবং জাতি একাত্ম হয়ে 
উঠেছিল। কিন্ত এই ছু'টি ক্ষেত্রেই একাত্মত। 
ছিল সামিক, সংহতির ভিত্তিটি ছিপ অস্থায়ী। 

আসলে আমর সন্ধীন করছি স্থায়ী সংহতির 
কুত্রটি। এই যে খণ্ডিত তারতভূমি_যেটা! 
কিনা আজ “ইত্িয়াছাট ইজ ভারত”*-__ 
সেই ৭* কোটি মাস্থষের বাসভূমিটি বহুভাষা, 
বহু ধর্ম, বছ সংস্কৃতি এবং বহু খণ্ডজাতির লীলা- 
ভূমি। স্বাধীনতা লাভ করার পর দেখতে 
দেখতে ৪* বছর অতিক্রাস্ত, শিশুরাই আজ 
যৌবনে উত্তীর্ণ, কিন্তু জাতীর সংহতির প্রতিমাটি 
এরই মধ্যে বারবার ভূলুস্তিত হয়েছে, হয়েছে 
কালিমালিগ্ড। তাই, প্রশ্ন দেখ। দিয়েছে : আমর! 
কোথায় চলেছি? এঁকাবদ্ধ এবং দংহত ভারত- 
বধের ছবিটি আর কতঞ্াল পরে দেখা যাবে? 

জাতীয় সংহতির শ্রক্রদূপে আজ চিহ্নিত 
হয়েছে, “বিচ্ছিষ্নতাবা? এবং “শ্রেণীগত 
স্বার্থপরতা । এই ছু'টি বিষয়কে অন্তধাবন 
করার আগে আমাদের কয়েকটি ঘটনাকে 
জবশ্তই স্মরণ করতে হবে। প্রথমতঃ, ভারতের 
স্বাধীনতালাভের এঁতিহাসিক ঘটনার মধ্যেই 


বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ নিছিত ছিল। এই উপ- 
মহাদেশে দ্বিজাতিত্বের প্রেতাআ্বাকে জাগিয়ে 
দিয়ে দেশকে দ্বিখত্ডিত করা হয়েছে। আর 
এই হ্িজ্জাতিত্বের ধারণা এবং ধারণার 
ভাববাহী হিংপাশ্রক্নী রাজনীতিকে আমরা 
প্রত্যক্ষভাবেই সেদিন মেনে নিয়েছিলাম। 
মেদিন যে বিষবৃক্ষ আমর] রোপণ করেছিলাঞ, 
আজ নানারূপে এবং নানাবেশে তারই বিষফল- 
গুলি ফলতে শুরু করেছে। 

অথচ একটু স্মরণ করলেই দেখব, এই 
সমশ্য। এবং সঙ্কটের দ্রিকে লক্ষ্য রেখে স্বামী 
বিবেকানন্দই ভারতের প্রথম সত্যন্তষ্ট| খধি, 
যিনি প্রা্দেশিকতা বা আঞ্চলিকতাকে বিসর্জন 
দিয়ে এক অথণ্ড ভারতের বূপকে প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন। তিিই প্রথন্ণ 'ভারতবাসী বলে 
এই বিশাল জনচিত্তকে জাগিয়ে তুলেছিলেন । 
তার আগে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র তার “বন্দে মাতরম 
গানে পণ্ড কোটি' বাঙালীর অস্তিত্বকে 
ঘোষণ! করেছিলেন, কিন্ত তিনি গোট। দেশের 
জনস্মটিকে প্রত্যক্ষ করেননি। গোটা 
ভারতের অখণ্ড মানবিক ও আগ্মিক অস্তিত্বের 
কথ ম্বামী বিবেকাননই প্রথম সন্দেহাতীতভাবে 
তুলে ধরেন। 

দ্বিতীয়তঃ, ইংরে শাসনের ফলে আমাদের 
রাজনৈতিক সংহতির ক্ষেত্রটি যেমন তৈরি 
হয়েছে, তেমনি এ শাদনের কু-ফলেই আমার্দের 
বহু ভাষা ও বহু ধর্শের দেশে স্থার্থগত ছন্দের 
ভিত্তিভূমিটিও 'অনিবার্ধতাবেই রচিত হয়েছে। 
বৈচিত্রের মধ্যে একোর যে তাবসথঙ্জটি এদেশে 
হাজার হাজার বছর নিহিত ছিল, ইংরেজ ছু'শ 
বছরের শামনে পেটাকে ডিভাইভ এও রুলের 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


বিষাক্ত দংশনে ক্ষতবিক্ষত এবং রক্তাক্ত করে 
ছেড়েছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, 
“ইতিহাস ইংরেজের কৃত কার্ধের প্রতিশোধ 
নেবেই। আমাদের গ্রামে গ্রামে_-দেশে দেশে যখন 
মানুষ দুভিক্ষে বেছে, তখন ইংবেজর! আমাদের 
গলায় পা দিয়ে টিপে ধরেছে, আমাদের 
শেষ রক্তটুকু তার! নিজ-তৃপ্তির জন্ত পান ক'রে 
গিয়েছে, আর আমাদের দেশের কোটি কোটি 
টাকা তাদের নিজেদের দেশে চালান দিয়েছে ।” 
(ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন!, ১০২৩৮) 

তৃতীয়তঃ, ম্বাধীন ভারতে ভাষার ভিত্তিতে 
রাজা গঠিত হওয়ায় সকলে মিলে এই দেশ--এমন 
ধারণাটি খত্ডিহ হল। বরং, দেশের স্থান বিচার্য 
হুল স্বীয় গো্ীর স্বার্থ পৃবণের মানদণ্ডে । ফলে 
দুর্বল আদিবাপী গোষ্ঠী, পার্বত্য উপজাতি গোষ্ঠী 
এবং ভাষাগত ক্ষত্র গোষ্ঠীগুলি বৃহত্তর গোষ্ীগুলির 
তুলনায় হীনন্মন্থতার শিকার ছল। তার উপর 
আবার বিদেশী মিশনারি এবং বৈদেশিক শক্তি 
নানাভাবে বিচ্ছিক্নতার বীজ ছড়িয়ে দিল বিভিন্ন 
প্রান্তে । 

চতুর্থতঃ, হ্বামীজীর অন্রান্ত দৃষ্টিতে বিভেদের 
এবং বিচ্ছিন্্তার মৌল কারণগুলি যথাযথভাবে 
প্রতিভাত হয়েছে । তাই, উনবিংশ শতাবীতে 
ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্ম বিস্তারের ফলে 
ভারতীয় সম্নাজে শিক্ষিত উচ্চ বা মধ্যবিত্ত ভ্র- 
লোক এবং অশিক্ষেত জনসাধারণের মধ্যে যে 
বিরাট ভাবগত বাবধান ও সামার্জিক বিচ্ছিন্নতার 
সৃষ্টি হয়েছে, তার গ্রতি তিনি সমকাল এবং ভাবী- 
কানের মকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলে- 
ছেন, “যখন তারতবামীকে ইউরোপীয় বেশ-তৃষ!- 
মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত 
বিদ্তাহীন দরিত্র ভারতবাসীর মহিত আপনাদের 
স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত ||” 

(এ, ৬২৪৮) 


১৩ 


জাতীয় সংহতির লক্কট থেকে মুক্তির উপায় 


৫৮৯ 

পঞ্চমতঃ, স্বামীজী মিশনারিদের বিগ্গাতীয় 
ভূমিক! এবং পাশ্চাত্যের কিছু কিছু মানুষের 
তারতবিরোধী মানগিকতা সম্পর্কেও ছিলেন 
সচেতন। তাদের গ্রতি তীব্র কটাক্ষ করেই যেন 
স্বামীজী বলেছেন, “আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে 
শিক্ষা দিয়াছে যে, এঁ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদন- 
কারী অজ, মূর্ নীচঙা তি, উহ্বারা অনা“জাতি || 
উহারা আর আমাদের নহে 111” (এ, ৬২৪৯) 
এই শিক্ষার বিরুদ্ধে তিনি ভারতবাঁসীকে সতর্ক 
করে দিয়ে কমৃকঠে বলেছেন, “হে ভারত'** 
তুলিও না__নী5জাতি, মূর্থ, দরিব্, অজ্ঞ, মুচি, 
মেথর তোমার রক্ত, তোমার তাই 1” (এ) 

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা, চেতনা এবং 
আদর্শের সঙ্গে যাদের পরিচন্ন আছে, তারাই 
লক্ষ্য করেছেন, সর্বত্যাগী সন্গযাসী হয়েও স্বা শীর্পী 
একাস্ততাবেই ছিলেন ভারত-প্রেমিক। তার 
এই প্রেম ছিল অনস্ত এবং আপসহীন । খা 
বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে জননীব্ূপে আমাদের সামনে 
এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর স্বামী দেশ- 
জননীকেই “একমাত্র আরাধ্যা বলে ঘোষণ। 
করেছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও ন্মরণীয়। 
স্বামীজী ইতিহাস বা ভুগোলের পৃষ্ঠা থেকে 
তারতবর্ধকে চেনেননি, চিনেছিলেন প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার আলোকে । পরিক্রাঙ্কব্ধপে ভারতের 
একপ্রাস্ত থেকে অপরগ্রাস্ত পর্ধস্ত তিনি পগ্জিদ্রমণ 
করেছেন, রাজার প্রাসাদ থেকে দরিব্রতম মানুষের 
কুটির পর্যস্ত ছিল তাঁর অন্বাধ গতিবিধি । তিনি 
মানুষের সঙ্গে অন্তর মিলিয়েই মানুষকে দেখেছেন, 
আর সেইজন্তই ভারত আত্মার সত্যক্ূপ তিনি 
প্রত্যক্ষ করেছেন। 

তাই জাতীয় সংহতির সঙ্কট থেকে মুক্তির 
পথ হিনেবে হখন আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে 


৫৯৩ 


অন্থমরণ করি, তখন দেখি, তিনি এই লক্কটের 
যোকাবিল। করেছেন দুইদিক থেকে । প্রথমতঃ, 
এই সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ হিসেবে তিনি 
তারতের স্থপ্রাচীন এতিহ এবং মহ্মার দিকে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ণ করেছেন। কারণ, 
ভারতের প্রতি জাগ্রত শ্রদ্ধাবোধ এবং ভারতের 
গৌরবময় অতীতের প্রতি অখণ্ড আঙ্থগত্যবোধ 
জাতিকে আত্মিক নৈকট্যে পুনরুজ্জীবিত করতে 
পারে। এবং দ্বিতীপ্পুতঃ, তিনি বিচ্ছিন্নতাবোধের 
উৎস এবং কারপগ্ুলিকে চিহ্িত করে সেগুলির 
প্রতিবিধান এবং প্রতিরোধের সুত্রটি আমাদের 
সামনে তুলে ধরেছেন। 

আমর। প্রথখেই এই দ্বিতীয় প্রপঙ্গটি নিয়ে 
আলোচনা করব। তাতে সঙ্কট এবং সমন্তার 
দ্বর্ূপট। স্প্টতর হয়ে উঠবে। 

ভারতে আজ যে-সব সমস্ত! গ্রকট হয়ে উঠেছে 

তার অন্যতম হল বিভিন্ন “স্থানের দাবি। এর 
মধ্যে ভাষাগত প্রশ্ন যেমন আছে, তেমনি আছে 
ধর্ম, গোঠী এবং বিদেশী প্রভাবসঞ্জাত প্রশ্নও । 

ইংরেজশামনের নাগপাশ থেকে মুক্ত 
হওয়ার পর এখন দেশজুড়ে একট! বিরাট 
সংযোগের জাল তৈরি হয়েছে যার প্রধান 
মাধ্যম দুরদর্শন এবং বেতার । আর গৌণ 
মাধ্যম সংবাদপত্তর। দুরদর্শন ও বেতার নিরক্ষর 
মানহষের কাছেও পৌছতে পারে, কিন্ত 
পংবাদপত্র পারে না। এর ফলে একধিকে 
যেমন হিন্দি ভাষা ও কেন্ত্রী্ন স€কারের অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনার বিভিন্ন রাঁঙ্য ও অঞ্চলের 
মানুষ ভারতীয় জীবনধারার মূলোতের সঙ্গে 
ধীরে ধীরে মিশে যেতে শুরু করল, অপরদিকে 
কোন বিশেষ ভাষা বা অঞ্চলের স্বাতন্ত্রা বজায় 
রাখার প্রশ্নটি কোথাও কোথাও চরম আকার 
ধারণ করল । এখানেই দেখ! দিল সঙ্কট । . 

বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কতির মিলন ঘটিয়ে 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বর্ষ-'৯ম সংখ্যা 


মহাজাতি গড়ে তোলার ছুটি উদাহরণ আমাদের 
চোখের লাঙ্গনেই আছে। প্রথমটি ধনতান্ত্রিক 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দ্বিতীয়টি সমাজতম্ী 
মোতিয়েত রাশিয়া । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকে এক 
রাষ্্ী এবং এক সতায় পরিণত করার জন্ত দীর্ঘস্থায়ী 
সংগ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল, প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছিল বার বার রক্তপাতের । দক্ষিণাঞ্চলকে 
এক্ীকরণ করার ইতিহাস আজ সকলেরই জান1। 
তবে নে-দেশে ভাচ,বুটিশ, ফরাসী, ইছদি ইত্যাদি 
বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়ে মাঞিন 
সংস্কতর রূপরেখা! তৈরি করা হলেও শেষপর্যন্ত 
সেটা সুস্থ ও অন্গকরণীয় সংস্কৃতিতে পরিণত 
হয়নি। 

অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ায় একদলীয় 
শাপনের স্থবার্দে বহুজাতির অস্তিত্বকে অতি 
সহজেই বিলীন করে ধেওয়৷ সম্ভব হয়েছে। 
সেখানে রাষ্ট্রের নির্দেশই শেষ কথা। ফলে 
রেজিমেণ্টেশন ব। রোলার চালিয়ে সবকিছুকে 
সমান করার ঘটনাটাই সেখানে ঘটেছে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বা সোভিয়েত রাশিয়ার 
পথ অবলম্বন করে ভারতে সংহতিসাধন সম্ভব বা 
কাম্--কোনটাই নয়। এখানে ভিন্ন গোষ্ঠীর 
ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্রকে বাচিয়ে রেখেই 
মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হুবে। 

ষাহ্ুষের ছুই সত্তা, -একটি হচ্ছে ব্ঞ্জি- 
মাহুয, অন্যটি হচ্ছে সামাজিক-মালুষ । ম্বামীজী 
দেখালেন, মানুষের এই ছুটি সত্বাকেই সমান 
গুরুত্ব দিয়ে এবং এই ছুই সত্তার মধ্যে সমম্বপ্ সাধন 
করেই সংহতির প্রতিমাটিকে নিখুতভাবে গড়ে 
তোলা যায়। স্বামীজী বলছেন, “ন্বার্থই স্থার্থ- 
ত্যাগের প্রধান শিক্ষক। বাণির স্বার্থরক্ষার 
জন্ত সমষ্টির কল্যান্ণর দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত ।” 
(এ, ৬২৪৩) আবার তিনি বলছেন, “পমগির 
জীবনে ব্যট্টির জীবন, সমগ্রির সুখে ব্যট্টির সুখ, 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


সম ছাড়ি বাষ্টির অস্তিত্বই অপস্তব, এ 
অনন্ত সত্য-জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত 
সম্টির দিকে সহাম্থভৃতিযোগে তাছার সুখে 
সুখ, ছু'খে ছুংখ ভোগ করিয়া শনৈ: অগ্রদর 
হওয়াই বার একমাত্র কর্তব্য |” (এ, ৬২৩৮) 
বলছেন, “যে মতে ব্যক্তিগত হ্বাধীনতাকে 
সম্কাজের গ্রতৃতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার 
ইংরেজী নাম সোশ্ঠ।লিজম্‌, ব্যক্তিত্বণমর্থক মতের 
নাম ইত্ডিভিজুয়াগিজম 1” (এ, ৮1১৬৭) 
প্রকৃতপক্ষে তিনি যেমন সমাজতন্ত্রকে অতিনন্দন 
জানিয়েছেন, তেমনি ব্যক্তিত্বাতন্াকেও অতি উচ্চ 
স্থান দিয়েছেন। এই দুইয়ের সময়েই আদর্শ 
সমাজের কথা কল্পনা করেছেন 

তাছাড়া স্বামী বিবেকাননাই প্রথম দেশের 
সাধারণ মানুষকে) শ্রশ্ললীবী মানুষকে জাতীয় 
উন্নতি তথ! সংহতির প্রশ্গে সম্মানের আসনে 
ব্পিয়ে বলেছেন; “সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ 
তাহার? না, তুমি আমি দশ জন বড় জাত |!” 
(এ) ৮1২৪) একটা জাতি বা জনসমাজ সংহত 
শক্তিতে এগিয়ে চলে, গতিশীণ হয়, টিকে থাকে 
এবং নতুন নতুন রূপ ও চেতনায় পরিবর্তিত 
হয় অন্তঃশক্তির প্রেরণায়। সঙ্কটে বা শাস্তিতে 
সমাজকে ধরে রাখে সেই অস্তঃশক্তি_ফেট 
তারতবর্ষকে ধরে রেখেছে পাঁচ হাজার বছর 
ব্যাপী এক দীর্ঘ পথ। সেই জন্যই দেখা যায়, 
স্থিতি বা গতির ধারণাছটি ততবগততাবে পরম্পর- 
বিরোধী হলেও, বাস্তবগ্রয়োগের ক্ষেত্রে পরম্পর- 
মম্পর্কিত। ম্বামীী একজন সমম্বয়ী সমাজ- 
বিজ্ঞানীর মতোই. সেই ্থআজটিকে আমাদের 
সামনে তুলে ধরেছেন। 

শুধু এই স্থিতিশীলতা কিংবা গতিশীলতার 
শক্তিতেই একট! জাতি সংহত হতে পারে না। 
আর জাতি হদি সংহত না! হয়, তাহলে তার 
পক্ষে বড় হওয়াও সম্ভব নয়। তাই ম্বামীজী 


জাতীয় সংহতির সৃহ্কট থেকে যুক্তির উপায় 


৫৯১ 


বলছেন, “বড় হইতে গেলে কোন জাতির ব৷ 
ব্যক্তির পক্ষে তিনটি বস্তর প্রয়োজন : 
(১) মাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বান, (২) হিংস 
ও সম্দিঞ্চভাবের একান্ত অতাব, (৩) যাহারা 
সৎ হইতে কিংবা সৎ কাঁজ করিতে সচেষ্ট, 
তাহাদিগের সহায়তা |” (এ, ৬৩৯৬) 

অথচ আমর দেখি, এ বাস্তব সত্যকে বিপন্ন 
করতে ভারতীগন সংহতি এবং এক্যবোধের মূলে 
বারবার আঘাত করেছে গোঠীচেতনা | ধর্মের 
মাধামে পাঞ্জাব, ভাবার মাধমে আসাম, 
বৃতাত্বিক গোঠীচেতনায় ঝাড়খণ্ড ঝ! ত্রিপুরী 
অথব৷ নেপালী, সাংস্কৃতিক চেতনায় নাগার! এবং 
বৈদেশিক প্ররোচনান্ন উ্ছুস্তানের দাব্দাররা 
তারই প্রশ্ধাণ। এই গোষীগত চেতনাই কখনও 


গ্রাদদেশিকতা, কখনও লাশ্রদারিকতা ব! 
কখনও আঞ্চলকতার প্রেতাত্মাকে জাগিয়ে 
তুলেছে। 


ছুঃখের বিষয় এদেশের সর্বভারতীয় রাঁজ- 
নৈতিক দলগুলিও সুযোগ ও স্থবিধামতো। ভাষা- 
গত) ধর্মগত বা সংস্কৃতিগত সাম্প্রাক্িকতাকে 
সমর্থন করতে দ্বিধা করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে 
প্রবোচিতও করে । 

ভারতীয় ধর্মনায়করা কোনদিন কোন 
সাম্প্রদাত্িক অস্তিত্বের সঙ্কীর্ণতায় নিজেদের আবদ্ধ 
করেননি । নানক, কবীর, গ্রীচৈতন্ত থেকে শুরু 
করে প্রীনামরুণ পর্যন্ত তার। সকলেই মান্গযকেই 
ভালবেসেছিলেন, লম্প্রদদায়কে নয়। শ্রীরামরুফ 
সর্বধর্মসমন্থয়ের সৃআ/টি তূলে ধরলেন বিশ্ববাসীর 
কাছে এবং বিভিন্ন ধর্মের মৌল সত্যকে প্রত্যক্ষ 
করলেন শ্বীয় জীবন সাধনায় । তিমি এক অনন্ত 
পথের দিশারী । আর তারই পূর্ণায়ত প্রকাশ 
ঘটেছে ম্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। তাই, 
ভারতীয় গণজীবনের সত্যরপটি তার দৃষ্টিতেই 
সুম্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। বৈচিত্রের ষধ্ে 


৫৯২ 


এঁক্যের ফন্তধারাটি তিনিই প্রত্যক্ষ করেছিলেন 
খবির দৃষ্টিতে । 

এ-গ্রসঙ্গে একট! সত্য অবস্থাই ম্মরণীয় এবং 
সেটা হচ্ছে এই যে, একটি দেশে একটি বিশেষ 
ধর্ষের জনসংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ হওয়া সত্বেও 
সেই দেশ ধর্মহিরপেক্ষতার আদর্শকে গ্রহণ করে- 
ছেন-_এমন উদাহরণ ভারত ছাড়া আর কোথাও 
পাওয়] যাবে না। এইবিশ্বে একমাত্র ভারতই 
ছিপ্াতিতত্বের দংশনে ক্ষতবিক্ষত ও খণ্ডিত হয় 
সত্বেও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শকে প্রাণ দিয়ে 
গ্রহণ করেছে। এর নেপথ্যে আছে ভারতীয় 
ধর্মনায়কদের শিক্ষা এবং প্রেরণা, আছে পাচ- 
হাজার বছরের উদ্দার জীবনবোধ। সেটাই 
তারতের প্রাণশজি। 

এ-কথাই ম্মরণ করিয়ে দিয়ে স্বামী বিৰেকানন্দ 
বলছেন £ “সমগ্র মানব্জাতির আধ্যাত্মিক 
রূপাস্তর__ইহাই ভারতীয় জীব্ন-দাধনার মূলমন্ত্র 
ভারতের চিরস্তন সঙ্গীতের মূল স্থর, ভারতীয় 
সত্তার মেরুদম্বূপ, তারতীয়তার ভিত্তি, 
তারতবধের সর্বপ্রধান প্রেরণ! ও বাণী। তাতার, 
তুকাঁ, মোগল, ইংরেজ--কাহারও শাসনকালেই 
ভারতের জীব্নমাধন। এই আদর্শ হইতে কখনও 
বিচ্যুত হয় নাই।* (এ, 81৩৭৬) 

১১. 

স্বামীী ভারতের প্রাচীন গৌরবের ইতিবৃত্ত 
নতুন করে দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে- 
ছিলেন সংহতির তিত্তিভূমিটি মাধিকতাবে গ্রস্তত 
করার জন্ত। তিনি জানতেন, দেশের এঁতিস্থ এবং 
অতীত গৌরবের গ্রতি শ্রন্ধ৷ না থাকলে জাতি 
কখনও আত্মমধাদীর গৌরবে এক্যতুত্রে গ্রথিত 
হয়না। তাই তিনি বলছেন, “্যর্দি এই পৃথিবীর 
মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে পপুণ্যভূমি' 
নামে বিশেধিত করা যাইতে পারে, "যদি 
এমন কোন স্থান থাকে; ঘেখানে'**মন্্যাজাতির 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


তিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমা, দয়া, পবিভ্রতাঃ 
শাস্ততাব প্রভৃতি সদগুণের বিকাশ হইয়াছে--. 
যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা 
অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তরূ্টির বিকাশ 
হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহা 
আমাদের মাতৃভূমি--এই ভারতবর্ষ ।” (এ, ৫1৩) 
স্বামীজী এক এতিহাপিক লয়ে দেশ ও 
জাতিকে এঁক্যবন্ধ করার অমোঘ মন্ত্র উচ্চারণ 
করেছিলেন, খগ্ডবিচ্ছিন্ন জাতিকে স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছিলেন, “ভারত -পুণ্যতৃষি ও কর্মতূমি।' 
যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, 
যেখানে মঙুস্তঙাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক 
ক্ষম।, দয়া, পবিভ্রত', শাস্তভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের 
বিকাশ হইয়াছে_-ঘর্দি এন কোন দেশ থাকে, 
যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও 
অস্তরূ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে 
পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি-_ এই ভারতবর্ষ। 
"অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিম্ন ধর্মের 
সংস্থাপকগণ আবিভূতি হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে 
বারংবার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক 
বস্তায় ভাসাইয় দিয়াছেন । এখান হইতেই উত্তর- 
দক্ষিণ-পুর্ব-পশ্চিম-_সর্বজ দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল 
তরঙ্ষ বিস্তৃত হুইয়াছে। আবার এখান হইতেই 
তরঙ্গ উখ্িত হইয়। সমগ্র পৃথিবীর জড়বাদী 
সত্যতাকে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করিবে'''বন্ধুগণ, 
বিশ্বা করুন ভারতই আবার পৃথিবীকে আধ্যাত্মিক 
তরঙ্গে প্লাবিত করিবে ৮ (এ ৫1৩-৪) 
স্বামীজী তীর বিখ্যাত সেই হ্বদেশমন্ত্রে হীন- 
্মম্যতায় আক্রান্ত জাতিকে ম্মরণ করিয়ে দিলেন, 
“ছে ভারত, এই পাঙ্গবাদ, পরান্করণ, পরমুখা- 
পেক্ষা, এই দাবহুলভ ছুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্ত 
নিষ্ঠুরতা-_-এইমাত্র স্থলে তুমি উচ্চাধিকার লাত 
করিবে? এই লঙ্াকর কাপুরুষভামহায়ে তুমি 
বীরভোগা] শ্বাধীনতা লাত করিবে?” (এ 


আশ্বিন। ১৩৯৪ 


৬1২৪৯) তিনি বুঝেছছলেন, জাতীর স্বাতস্ত্যবোধ 
এবং আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমেই জাতীয় সংহতির 
অন্ুতব্টি সুস্থিত হতে পারে। আর একমাত্র 
জাতীয় এতিহে. গৌরববোধই সেই ম্বাতস্ত্রোর 
উপলব্ধি এনে দিতে পারে । 

তিনিই প্রথম সংহতির ক্ষেত্রটিকে বুত্বর এবং 
সমাজতাত্বিক পটভূমিকায় স্থাপন করে ডাক 
দিলেন, “ভূলিও না-_নীচজাতিঃ মূর্খ, দরিদ্র) অজ, 
মুচি, মেখর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!” (এ,) 
জাতি ঘে উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত, 
পে-কথ! এর আগে অন্ধ কোন জাতীয়তাৰাদীর 
কঠেও শোন] যায়নি। লক্ষ্য করার বিষয়, স্বামী 
বিবেকানন্দ যেমনি বৃহত্বর জাতীয় নংহতির প্রশ্নে 
সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ব্যকি-্বাতস্থ্যবাদের সমন্বয় 
ঘটাতে চেয়েছেন, তেমনি সমাজতন্ত্রের সঙ্গে 
গাতীয়তাবাদের সার্থক মিলন ঘটাতেও গ্রয়াসী 
হয়েছেন। এ ঝাপারে তিনিই সম্ভবত পথিকৎ। 

৪ 

স্বামী বিবেকানন্দ যে-মহান' জাতীয়তাবাদের 
দ্নক, সেখানে কোন সন্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতার 
স্থান নেই। তিনি বলেছেন, “বর্তমানকালে 
ইউয়োপথণ্ডে জাভীপতার এক মহাতরঙ্গের 
প্রাছর্তাব। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতীয় 
সমস্ত লোকের একজ্র মমাবেশ। যেথায় এ প্রকার 
একত্র নূমাবেশ সুদিদ্ধ হচ্চে, সেথায়ই মহাবলের 
প্রাছর্তাব হচ্চে; যেথায় তা অসম্ভব, সেথায়ই 
নাশ ।” (এ১৬।১৩২) 

সক্কীণ জাতীয়তাবাদের [তাত্ত তাষা, ধর্ম 
প্রভৃতির এঁক্য এবং তার ফলশ্রুতি এ একোর 
ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র গঠনের দাবি, তার পরিণাম 
যে যুদ্ধ ও এক রাষ্ট্রের দ্বারা অপর রাষ্ট্রের 
স্বাধীনতা হরণ--পেট! “বৈচিজ্রো একত্ব” তত্বে 
বিশ্বাসী স্বামী বিবেকানন্দ হেন সুম্পষ্টভাবেই 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 


জাতীয় সংহতির সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় 


৫৪৩ 


হ্বামীজী বলেছেন, স্বজাতি-বাৎসল্স্য এবং 
বিজাতির প্রতি বিঘেষ-_এই ছুই কারণে জাতীয় 
ভাব বৃদ্ধি পার়। উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, 
“একাস্ত স্ব্জাতি-বাৎসল্য ও একাস্ত ইরাণ-বিদ্বেষ 
গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিঘবেষ রোমের, কাফের- 
বিছ্বেষ আরবজাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন- 
বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিছেষ ইংলণ্ড ও জার্মানির 
এবং ইংলগু-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির.'.এক 
প্রধান কারণ নিশ্চিত ।” (এ, ৬২৪৩) 

লক্ষ্য করার বি্ষিয়, স্বামী কিন্তু বাজ্তব- 
ভিত্তিক এঁতিহাপিক বিশ্লেখখ করার পর একবারও 
বললেন ন।, ভারতের জাতীয় সংহতি ও উন্নতির 
স্বার্থে হ্বজাতি-বৎস্ল এবং ইংরেজ-বিদ্বেষী হওয়া 
প্রয়োজন এখানেও তিনি অনন্ত । কারণ, তার 
মধ্যে নেতিবাচক কিছুই ছিল না। এই পটভূমিকা 
স্মরণে রেখে এবং সাম্প্রতিক জাতীক্প সংহতির 
সঙ্কটের নিরিখে এবার আমরা সমকালের কয়েকটি 
সমন্তার দিকে দৃি ফেরাতে পারি এবং সেই সঙ্গে 
বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি, শ্বামী বিবেকানন্দ 
এ সকল সমন্তাব্ সমাধানে এবং জাতীয় নংহতির 
সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ হিসেবে কী নির্দেশ 
দিয়েছেন। 

প্রথমেই আমরা শিখ পমশ্যার দিকে নজর 
দিতে পারি। কারণ পঞ্চমন্ের তীরে একদ। যে 
বীরজাভির অভ্যুদয় হয়েছিল, আজ তাদেরই 
একটা অংশ খালিস্তানের দাবিতে জাতায় সংহতির 
তিত্তিকে প্রবল শক্তিতে আঘাত করেছে, বুক্ত- 
পাতের বন্তায় পঞ্চনদকে প্লাবিত করে দিয়েছে 
এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্তের সামনে ছুড়ে দিয়েছে 
ভারতের সার্বভৌমত্বকে। প্ররুতপক্ষে এট৷ 
কোন আকম্সিক ঘটনার পরিণতি নয়। আমর! 
যদি পিছন ফিরে দেখি, তাহলে দেখব, যেমন- 
ভাবে ইংবেজশাসকরা হিন্দু-মুসনষানের মধ্যে 
বিভেদ সৃষ্টি করেছে, যেমনতাবে পার্বতা- 


৫৯৪ 


উপজাতির মনে সন্দেহের বিষ ঢেলে দিয়েছে, 
ঠিক একইভাবে উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে 
শিখদের মধ্যেও বপন করেছিল বিচ্ছিন্তার বীজ । 
স্বামীর্দী এব্যাপারেও ছিলেন সচেতন। 

তাই দেখি, ১৮৯৭ থ্রীষ্টান্ে যখন ঠিনি 
পাঞ্জাবে গিয়েছিলেন, তখনই হিন্বু ও শিখদের 
মধ্যে বিশ্বাস, শ্রদ্ধ। এবং প্রেম ফিসিয়ে আনার 
জন্ঠ সচেষ্ট হয়েছিলেন । তিনি সেই বাঁরভূমিতে 
দাড়িয়ে সেদিনই বলেছিলেন ; “হে পঞ্চনদের 
সম্তানগণ'''মামি তোমাদের নিকট আচার্ধকূপে 
উপস্থিত হট নাই, কারণ তোমাদিগকে শিক্ষা 
দিবার মতে! জ্ঞান আমার অতি অগরই আছে। 
দেশের পূর্বাঞ্চল হইতে আমি পন্চিমাঞ্চলের 
ভ্রাতৃগণের সহিত লকম্ভবষণ বিনিময় করিতে 
এবং পরম্পরের তাব শিলাইবার জন্য আপলির।ছি। 
আমি এখানে আসিধাছি-_আমাদের মধ্যে কি 
বিতিন্নত। আছে তাহা বাহির করিবার জন্য নহে, 
আপিয়াছি আমাদের মিলনতূমি কোথায় তাহাই 
অন্বেষণ করিতে ।” (এ, ৫1২৬৭-৬৮ ) 

এখানে আমর! তিনটি জিনিস লক্ষ্য করি। 
প্রথমতঃ, শ্বামীজী দেশের এক অঞ্চলের সঙ্গে 
অপর অঞ্চলের ফোগাযোগ এবং আত্মিক- 
সংযোগের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন । দ্বিতীয়তঃ, 
একজন আগেকজনকে শেখাবে ব। পথনির্দেশ 
দেবে--এই মানসিকতায় একজন যেমন স্থুপিরিয়- 
রিটি কমল্লেক্স (স্বত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতা ) 
আক্রান্ত হয়, অন্তজন আক্রান্ত হয় ইনফিরিয়রিটি 
কমপ্লেক্স-এ (হীনম্মন্তত! )। অহুংবোধ এবং 
হীনন্মন্ততায় কখনও মিলন ঘটে না। সংহতি 
স্থাপিত হয় না। তাই, স্বামীজী এখানে তাৰ 
বিনিময়” কথাটির উপর জোর দিয়েছেন। আর 
তৃতীয়তঃ, ছুটি ভিন্ন-জনগোঠীর মধ্যে মিল যেমন 
থাকে, তেমনি অমিলও থাকে। সংহতির 
ক্ষেতর্টিকে প্রত্বত করতে হলে অমিলের বিষয়- 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--৯ষ সংখা) 


গুপিকে সরিয়ে রেখে প্রথমেই সাপারণ 
(০0100709 ) মিলগুলিকে তুলে ধরা সঙ্গত। 
তাতেই সংহৃতিন্ প্রাথমিক ভাবটি রচিত হতে 
পারে। লক্ষ্য করার বি্ষম্ন, আধুনিক সমাজ 
বিজ্ঞানীরাও ঠিক এই একই মত পহিসোষণ 
করেন। তারাও বলেন, আঞ্চলিকতা দু করতে 
এক অঞ্চলের সঙ্গে আরেক অঞ্চলের সঠিক 
ভাবে যোগাযোগ হওয়। প্ররোঞ্গন। প্রয়োজন 
পরম্প'ত্রর ভাব বিনিময় । এবং সবশেষে কষন 
বিষষ্বগ্তলির ভিত্তিতেই একটি একনজর খুঁজে 
বার করতে হৃবে। 

স্বামীঞী শিষ্যদের উদ্দেশে বলেছিসেনঃ “কোন্‌ 
ভিত্তি অব্লন্থন করিয়া! আমর] চিরকাল পৌব্রাত্র- 
জে আবদ্ধ থাকিতে পারি, কোন্‌ ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইলে যে-বাণী অনস্তক্কাল ধরিয়। 
আমার্দিগকে আশার কথ! শ্তনাইক্জা আদিতেছে, 
তাহ। প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে, তাহ। 
বুঝিবার চেষ্ট। করিতে আমি এখানে ম্মাপিঙ্লাছি। 
আমি এখানে আশিঙ্লাছি তোমাদিগের নিকট 
কিছু গঠনমূলক প্রস্ত।ব করিতে, ক্ষিছু ভাঁডিবার 
পরামর্শ দিতে নয়” (এ, ৫২৯৮) 

দ্বামী বিবেকানন্দেত এই বক্তব্য পড়তে 
পড়তে মনে হয় সেই অগ্নিখষ সম্ভবতঃ আজকের 
অশান্ত পাগাবে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং 
তাদের সামনে সঙ্কটমোচনের একটা ইতিবাচক 
উপায় তুলে ধরেছেন। 

তাই খিনি ম্মবণ করিয়ে দিচ্ছেন, “এদেশে 
সম্প্রাক্সের অভাব নাই। এখনই যথেষ্ট রহিপ্াছে, 
আর তবিষ্যতেও অনেক হইবে। "সম্প্রদায় 
থাকুক, দাম্প্রদাস্িকতা দূর হউক।” (এ, 
৫1২৭৩) 

পাঁঞবের সাধারণ মান্ৃষকে আত্মবিশ্বাী 
করে তোলার জন্ত তিনি তাদের সাষনে তুলে 
ধরেছেন অতীত গৌরবের কথাও। বলেছেন, “এই 


আর্গিন। ১৩৯৪ ] 


ধেই বীরভূমি--যাহা হতবার এই দেশ অসত্য 
বহিঃশক্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, ততবারই বুক 
পাতিস্না প্রথমে সেই আক্রমণ সহ্য করিয়াছে। 
এই সেই ভূমি-_খাহ। এত ছু:খ-নির্ধাতনেও উহার 
গৌরব, উহার তেজ সম্পূর্ণবপে হারার নাই। 
এখানেই অপেক্ষ'কৃত আধুনিককালে দয়াল 
নানক তাহার অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। 
এখানেই সেই মহাজ্স! তাহার গুশস্ত হৃদয়ের দ্বার 
থুলিস্া এবং বাহু প্রপারিত করিয়। সমগ্র জগৎকে 
_শুধু হিন্দুকে নয়, যুসলমানগণকে পর্ধবস্ত-_ 
আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। এখানেই 
আমাদের জাতির শেষ এবং মহামহিমান্থিত 
ৰীরগণের অন্তত গুরু গোবিন্দসিংহ জন্মগ্রহণ 
করেন,*-" 1” ( এ, ৫1২৬৭) 

লক্ষ্য করার বিষয়, সর্বধর্ম সমনয়ের ভাববাহী 
স্বামী বিবেকানন্দ শিখধর্ম এবং শিখ ধর্মনায়কদের 
প্রতি অপার শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। প্রকৃতপক্ষে 
তিনি দেখিয়েছেন, বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি 
বর্দি পরম্পর পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধামীল না হন, 
তাহলে সংহতির মৌল ধারণাটাই হবে বিপন্ন। 

ছিভীক্পতঃ, আমর] লক্ষ্য করব, ম্বামীজী 
ভারতের জাতিভেদপ্রথা এবং বিশেষ অধিকার- 
প্রথাকে দেশের সংহতি থা অগ্রগতির পরিপন্থী 
বলে মনে করতেন। প্রকৃশুপক্ষে তিনি এই ছুটি 
আত্মঘাতী প্রথার বিরুদ্ধে স্রাদরি ও আপসহীন 
যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনিই প্রথম অঙ্ুতব 
করেছিলেন, এদেশের দলিত, শোষিত এবং 
অস্পৃশ্য মানুষকে মূল জীবনধারার সঙ্গে মি'িয়ে 
দিতে না পারলে তারত-আত্মার যথার্থ পরিচক্র 
বিধৃত হবে না । তিনি মনে করতেন, অন্পৃশ্তরা 
অনুম্পত নয়। বর্ণছিন্দুরাই তাদের দর্িত 
কৰেছে। 

স্বামীজী বুঝেছিলেন, তোগের অরধিকারুকে 
কেন্্র করেই বর্তমান সমাপব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। 


জাতীয় সংহতির সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় 


৫৯৫ 


এই নমাজে একদগ স্থবিধাভোগী এবং একদল 
বঞ্চিত! এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে সংঘাতই বর্তমান 
সম্াজব্যবস্থর মৌল সমস্ত! এনং সেটাই কখন 
কখন সংহতির সঙ্কট হয়ে দেখ! দিয়েছে । তিনি 
চার রকমের বিশেষ অধিকারের কথা বলেছেন, 
(২) শাররিক শক্তি মানুষকে আধিপত্য বিস্তারের 
যে-বিশেষ অধিকার দেয়, '২) ধনসম্পত্তির জৌরে 
মান্গষ কতৃংত্বর ঘে-কিশেষ অধকার দাৰি করে, 
(৩) প্রধম ছুটির তুলন'য় সুক্ষ, কিন্তু প্রবলতর 
হচ্ছে বুদ্ধি তথ। পগ্ডিত্যের জোরে প্রতৃত্বের 
অধিকার এবং (৪) সবচেয়ে নিকুই্ট ধরনের 
গ্রতৃত্বে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মের নামে। 
এটা সবচেয়ে পীড়নকারি, তাই মবচেরে নিকুষ্ট। 

্বামীজী তাই সকপপ্রকার অধিকার- 
বিলোপের দাবি তুলেছেন, দাবি তুলেছেন 
সমতার । তাতেই পরস্পরের প্রতি আস্থা ও 
শ্রদ্ধার ভাব ফিরে আপবে এবং ভাতেই সংহত 
হবে জাতীয় অন্তত্ব। 

তৃতীয়তঃ, স্বামীজী ভত্তর ভারত ও ছক্ষিণ 
ভারতের সংস্কৃতিগত পার্থক্যটিকে লযত্বে লক্ষা 
করেছেন এবং এই ছুই প্রান্তের সাংস্কৃতি-সমন্বয়ের 
স্থত্রটিও প্রত)ক্ষ করেছেন। তিনি যেমন 
তামিলদের পৃথক জাতি-প্রকৃতি স্বীকার করেননি, 
তেমনি ম্বীকার করেননি পৃথক জাতি 
প্রকৃতিকেও। “আর্য ও তামিল ( এ, ৫৩৭৭) 
প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, ভাষ। যাই হোক না 
কেন, এই ভারতের সকলেই খ্ঘার্খ। তিনি ভাষ। 
ও জাতির মধ্যে অবিভাজ্য সম্পর্ক ম্বীকার 
করেননি । তিনি দেখিয়েছেন, বিভিন্ন জাতির 
সংমিশ্রণে ভারত “একবারে একটি নৃতাত্িক 
সংগ্রহশালা* হয়ে দাড়িয়েছে। 

চতুর্থতঃ তিনি এই মহাজাতির জীবনধারায় 
ধীষটধর্মের নতুন সাংস্কৃতিক গ্রতাঁবের বিষয়টিকে 
ঘেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি যীন্তর প্রতি 


৫৪৯৬ 


বারবার নিবেদন করেছেন তার অপার শ্রদ্ধা। 
তিনি গ্রাষ্টান মিশনারিদের যাবতীয় কুৎ্ম। 
প্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র ও বলিষ্ঠ বিকার 
জানিয়েছেন। আবার তিনিই যীশু সম্পর্কে 
বলছেন, “নাজারেথের যীশুর সমকালে জন্মলাভের 
সৌতাগ্য হলে আমি তীর চরণ ধুয়ে দিতাম 
আমার নয়নজল দিয়ে নয়, পরস্ত বক্ষের রক্ত 
ছিয়ে।” (যুগনায়ক বিবেকাননা, ২য় খণ্ড, ২য় 
সংস্করণঃ পৃঃ ৩৩৫ ) 

প্রকৃতপক্ষে তিনি সংহতি-বিনাশী এবং 
বিজাতীয় ভাবধারার অঙ্ধসাী গ্রীষ্টান গ্রচারকদের 
বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে 
অনন্ত প্রেমময় যীশুর জীবন ও বাণীকে গ্রহণ 
ও বরণ করতে দ্বিধ। করেননি । এটাই সম্ভবত 
সংহতির মূল সুত্র । 

পঞ্চমতঃ, আমরা তারতের মুল একটি সমস্তার 
দিকে ফিরে তাকাব। তবে স্বামীজীর দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিষঞ্কটি বোঝার জন্ত গ্রথমেই একটি ঘটনার 
উল্লেখ করছি । ১৮৯১ রীষ্টাৰে শ্বামী বিবেকানন্দ 
আবু পাহাড়ের এক গুহায় তপন্তাকালে স্থানীয় 
এক সন্ত্রস্ত মুসলমানের আতিথ্য গ্রহণ করেন। 
মু্সী জগমোহন লাল বিশ্মিত হয়ে বিবেকানন্দকে 
প্রশ্ন করেন, “আপনি তো! হিন্দু-সাধু, আপনি 
সুঘলষান বাড়িতে আছেন কি করে? আপনার 
খান্ভ হয়ত কখনো-সখনে! ছয়েই ফেলল?” 
বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, “আপনি বলছেন কি? 
আমি তে! অক্্যাসী, আপনাদের সমত্ত বিধি- 
নিষেধের উধ্র্বে। আমি ভাঙ্ষীর (মেথরের ) 
সঙ্গে পর্যন্ত খেতে পারি। "''আমি দেখি, বিশ্ব- 
প্রপঞ্চের সর্বন্ত ব্রন্ধ প্রকাশিত আছেন। আমার 


দিতে উচ্চনীচ নেই।” (ৰিবেকাননোক 
ইসলাম-ভাবনা, উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৯২, 
পৃঃ ৬৫০ ) 


স্বামী বিবেকানন্দ ইসলামী সংস্কতির প্রতি 


উদ্বোধন 


| ৮৯তম বয--ন্ম সংখ্যা 


যেমন শ্রন্ধাসম্পশ্ন ছিলেন, তেমনি মুসলমান 
সম্প্রদায়ের প্রতিও ছিলেন আস্থবাশগ। এর 
মূলে ষে কারণটি প্রবল ছিল, তা হুল, “তিনি 
(স্বামী বিবেকানন্দ) বিশ্বইতিহাসপটে ইসলামের 
রোষা্টিক আবির্ভাব ও ভার বিম্বয়কর অগ্রগতির 
পশ্চাতে যে জ্ঞানের, প্রেমের ও সামোর শক্তি 
তার বিজয়-অভিযানকে ত্বরান্বিত করেছিল, 
সে-বিষয়ে তিনি অনেক মুসলমানের চেয়েও বেশি 
জানতেন। 

“.**বিবেকানন্দের ইসলাম ও মুসলমান প্রীতি 
লক্ষ্য করে তগিনী নিবেদিতা তার সম্পর্কে 
বলেন, “ইসলামের নাম উচ্চারণমান্রে আচার্ধ- 
দেবের মনে যে-চিত্রের উদয় হইত, তাহা উত্ত 
ধর্মাবলম্বীদের সাগ্রহ ভ্রাতৃত্ববোধের চিত্র--ঘাহা 
সাধারণ মান্ষকে স্বাধীনতা দান করিয়াছে 
এবং উচ্চ অবস্থার মা্ধদের মনে গণতান্ত্রিক 
চেতন আনিয়া দিরাছে।''" বিবেকানন্দের 
এই লমন্বপ্ন-ভাবনাব পরম পরিচয় বিধৃত 
রয়েছে মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে লিখিত 
তাঁর অতি বিখ্যাত পত্রে (১* জুন, ১৮৯৮ )। 
এই পত্রে সমন্শ্তধর্মী বিভিক্ন কথার মধ্যে তিনি 
বলেছেন, এইজন্য আমার দু ধারণা যে, 
বেধান্তের মতবাদ যতই স্থক্ম ও বিশ্বপ্রকর হউক 
না কেন কর্মেপরিণত ( আদর্শযুক্ত ) ইদলাম 
ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহ! মানব-সাধারণের 
অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক ।''. 

“আমদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে 
হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই ছুই মহান মতের 
সম্ঘয়-_-বৈদাস্তিক মস্তি এবং ইসলামীয় দেহ-- 
একমাত্র আশা” (এ, ৬৫১১ ৬৫৩) ৬৫৪) 

সবশেষে স্মরণ করতে হয় শ্বামী বিবেকাননের 
সেই মহামন্ত্রঃ “পংহতিই শির মূল" 1'''চার- 
কোটি ইংরেজ তাহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি এক" 
ধোগে প্রয়োগ করিতে পারেন, এবং উনার দ্বারাই 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


তাহার্দের জসীম শক্তিলাত হইয়া থাকে; 
তোমাদের ত্রিশ কোটি* লোকের প্রত্যেকেরই 
ভাব ভিন্ন ভিন্ন। স্ৃতরাং ভারতের ভবিষৎ 
উজ্জল করিতে হইলে তাহার ষুল রহস্তই 
এই সংহতি, শক্তিসংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির 
একজ্র মিলন | (বাণী ও রচনা, ৫ ১৯৭) 
এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, “কার্ধশক্তি অপেক্ষা সহৃশক্তি 
অনস্তগুণে শ্রেষ্ঠ; ঘ্বণাশক্তি অপেক্ষ। প্রেমশকি 
অনস্তগুণে অধিক শক্তিমান” (বাণীদঞয়ন, 
পৃং ৬) 

সংহতি সাধনের প্রয়োঞ্জনে তিনি দিলেন 
চাকটি কুত্রঃ (১) “জাতীয় কল্যাণের জন্য 
অভীতকালে যেমন, বর্তমানকালেও তেমনি, 
চিরকালই তেমনি আমাদিগকে প্রথমে আমাদের 
জাতির সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তি খু'জিয়া বাহির 
করিতে হইবে। ভারতের বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক 
শক্তিগুলিকে একত্র করাই ভারতের জাতীয় 
একত্ব সাধনের একমাত্র উপায়।” (বাণী ও 
রচনা, ৫1২৭৩) 

(২) “যতই তোমর। আর্ধ-দ্রাবিড়, ব্রা্মণ- 
অন্রাঙ্গণ গ্রভৃতি তুচ্ছ ব্ষয় লইয়া! বিবাদে ব্যস্ত 
থাকিবে, ততই তোমন্না ভবিষ্যৎ তারত-গঠনের 
উপযোগী শজি-সংগ্রহ হইতে অনেক দুরে সরিয়া 


* এই সংখ্যা এখন অনেক বেড়েছে। 


আমাদিগকে আঙ্গাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নাতির চেষ্টা কারিতে হুইবে। 


জাতীয় সংহতির সন্কট থেকে মুক্তির উপাস় 


৫৯৭ 


যাইবে ।” (এ ৫১৯৭) 

(৩) “সম্প্রদায় থাকুক, সাম্প্রদায়িকতা দুর 
হউক ।” (এ, 6২৭৩) 

(৪) “যে নকল বিষয়ে আমাদের নকলের 
একমত সেইগুলি প্রচার করা হুউক-_ধে-সকন 
বিষয়ে মততের্দ আছে, দেগুলি আপনা-আপনি 
দুর ছুইয়া যাইবে” (এ, ৫২৮৬) 

আজকের এতিহািকরা স্বানী বিবেকানন্জকে 
যে তারতীয় জাতীয়তার জনক বলে স্বীকার 
করেছেন, সেটাও, এতিহাপিক কারণেই £ 

“স্বামী বিবেকানন্দকেই ভারতীর জাতীয়ত।- 
বাদের জনক বল! যায়। তিনিই বিপুলভাবে 
জাতীয়তাবাদের হৃষ্টি করেছিলেন এবং নিঞ্জের 
জীবনে এর স্থুমহৎ দিকৃগুণির ব্ূপদ্ান করে 
ছিলেন ।” (10195 9008819 001 9012], 
[. 0. 09100112109 0. 60) 

উপসংহারে জাতীয় সংহতির মৃঙ্গমন্ত্ররূপ 
স্বামী বিবেকানন্দের সেই নির্দেশ শোনাতে চাই 
বর্তমান কালের বিভ্রান্ত প্রজন্মকে 

প্বদেশহিতৈষী হও,_যে-জাতি অতীতকালে 
আমাদের জন্ত এত বড় বড় কাজ করিয়াছে, 
সেই জাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাসো |” 

(বাধী ও রচন।, ৫৮৮) 


বৈদোঁশিক 


সংস্থাগনাঁল জোর কাঁরয়া আমাদিগকে যে প্রপাবলশতে চাঁলত কারবার চেখ্টা কাঁরতেছে তদনযায়ী 


কাজ কারবার চেষ্টা বৃথা ; উহা অসম্ভব। 


১৪ 


-জ্বামণ বিবেকানন্দ 


টনৈষা তর্কেণ 


স্বামী পরাশরানম্দ 


বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে সাথে মান্ছষের মনে 
তার নিজের সম্বন্ধে জিজ্ঞাস শ্তরু হল। প্রকৃতির 
দৃঢ় শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ মাস্থষের মনে প্রশ্ন উঠল, এই 
শৃঙ্খলের হাত থেকে মুক্তি আছে কিনা। জন্ম, 
তারপর কর্ম, শুভাস্তত কর্ণের ফলে পৃথিবীতে ও 
অন্তান্ত লৌকে যাতায়াত, অশেষ ছুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা 
ভোগ, তারপর মৃত্যু । আবার জন্ম, আবার কর্ম। 
এই যে জন্স-কর্ম-মৃত্যুর চক্রে মানুষ অনার্দিকাল 
থেকে ঘুরছে এর বিরতি কি সম্ভব? নাঃ এর 
মধ্যেই মা্ষকে পিষ্ট হয়ে যেতে হবে? 

উপনিষদের যুগে এসে মানুষ তার উত্তর পেয়ে 
গেল; তার কানে এল খধিকঠের স্ধামাখা 
অমৃতবাণী,এই জগদ্ব্যাপারের অন্তরালে একটি 
শাশ্বত সত্ত। আছে। সেটিই হচ্ছে মান্গুষের প্রকৃত 
স্বরূপ, আর একমাত্র তাকে জানলেই এই অন্ম- 
মৃত্যুর পারে যাওয়া সম্ভব) ছ্হ্য আর কোনও 
উপায় নাই। এই চিরস্তন সত্তাকে বর্ষ, 
পরমাত্মা, তগবান ইত্যার্দি নানা নামে ভূষিত 
করা হছল। জিজ্ঞাহর দৃরি নিযে মানুষ এরপর 
যেন উপনিষদ্‌কেই প্রপ্ন করল,_তাকে জানার 
উপাক্ন কি? 

এই চিরস্তন সত্তা, তাকে পাবাঁর উপায় আর 
মাচষের প্রকৃত শ্বরূপ,--4ই তিনটি বিষয় নিয়েই 
ধর্মজগতের বিস্ময়কর গ্রস্থরাজি উপনিষদের সস্তি । 
সব উপনিষদই একবাক্যে বলছেন, তত্বদৃষ্টিতে 
বাইরের যে ষৌলিক সত্ব আর মান্ষের যে 
প্রকৃত স্বরূপ, তাতে বিন্দুমাত্র তেদ বা পার্থক্য 
নেই। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় মানুষ তো! দিজেকে 
শরীরধারী, ছুঃখ-শোকে কাতর, মরণমীল জীব 
বলে ভাবে। এই অবস্থা থেকে তার স্বরূপে 
স্থিতির উন্নততম অবস্থায় উত্তরণ ঘটৰে কিভাবে? 


উত্তরণের নির্দেশ নিয়ে বিদঞ্ পণ্ডিত ও 
মনীধীর] এগিয়ে এলেন । নানা শান্তর, গ্রন্থ লেখা 
হল আর তাতে ব্হুরকমের পথের সন্ধানও দেওয়া 
হল। কিন্তু এগুলি সব পড়েও, এ পথের খবর 
জানলেও মান্য যেন শাস্তি পাচ্ছে না, তার 
সংশয়ও পুরোপুরি যেন কাটছে না। আবার, 
অপরদিকে দেখা যাচ্ছে, কৌতুহলী মানুষের মন 
যখনই শোনে দেশের অপর প্রান্তে এক ব্যক্তি 
থাকেন, ধিনি সেই তগবানকে দর্শন করেছেন) 
হাজার হাজার বাক্তি পথশ্রম, অর্থব্যয় ইত্যাদি 
সব কষ্ট সহা করেও সেই বাক্তিকে দেখার জন্য 
উপস্থিত হব। তাঁর জীবনযাআ, আহারাদি 
কিরকম তারা লক্ষ্য করে, তিনি ধর্ম সম্বদ্ধে কি 
উপদেশ দেন, ধ্যানার্দি সম্দ্ধে কোনও বিশেষ 
প্রক্রিয়র কথা বলেন কিন! সব শোনে। তার 
দৈনন্দিন জীবন যদি উচুহ্থরে বাধ! হয় আর তার 
উপদেশের সাথে জীবনের যদি একতানত| থাকে 
মান্য তাকে তক্তি শ্রদ্ধা করতে শুরু করে, তার 
নির্দেশ অন্ধ্যাক্সী নিজেদের জীবনগঠনও শুরু 
করে। আস্তে আস্তে এভাবে চিরশাস্তির রাজ্যের 
দিকে এগয়ে যায়। শান্কের নির্দেশ থেকেও 
এ-সব ব্যক্কির উপদেশে মান্থুষের মনে গভীর 
প্রভাব বিস্তার করার কারণটা কী একটু তলিয়ে 
দেখা যাক। 

বিভিন্ন শাঙ্থ্রে মেই তত্ব সম্পর্কেবিস্তারিত 
আলোচনা হালেও এবং বন্ছ জান্গগায় এ-বিষয়ে 
অনেক শুনলেও মানষের এব্যাপারে ধারণ! যেন 
ঠিক স্বচ্ছ হয় না। এর মূল কারণ, জগতের অন্য 
সব জিনিসের জানের সঙ্গে এ জানের একটি 
মৌলিক পার্থক্য আছে। জাগতিক জ্ঞান 
আহরণের যন্ত্র হচ্ছে মন ও পাঁচটি জানেশ্রিয়।_ 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা। জিহবা! ও ত্বকৃ। এর! বাইরের 
যে দৃশ্ঠমান জগৎ যা রূপ-্রপ-শব-্পর্শ-গদ্ধা স্বক 
তার জান এনে দ্রেয়। বাইবের কূপের জান এনে 
দেয় চক্ষু; শব, গন্ধ, রস ও স্পর্শের জ্ঞান এনে 
দেয় ষথাক্রমে কর্ণ, নাপিকা, লিহবা৷ ও ত্বক। 
আমর। যর্দি শুধু এই ইন্দ্িয়গ্রাহ জান ও 
উপ্রিয়গ্রহ জগত নিয়েই সন্তষ্ট থাকি,তবে আমর! 
কখনই দেই তত্বের ব! আমাদের প্রকৃত স্বর্ূপের 
জান লাভ করতে পারব না। 

প্রত্যেকটি ইন্দ্রি বাইরের জগতের অন্তর 
বহন করে এনে যেন আমাদের মনরূপ হদে একটি 
ঢেউব! বৃত্তি তোলে । আমর] এই ঢেউটাকে 
জানতে পারি আর বলি আমরা বন্ভটিকে 
জেনেছি*-একেই বলে বৃত্তিজান। কিন্তু ধারা 
সেই তত্বজ্ঞান লাঁত করেছেন আর এর ফলে 
জগ্মমৃত্যু রহন্তের সমাধান করেছেন, তার! 
বলছেন, বৃত্তিজান জ্ঞানই নয়। বৃত্তির পশ্চাতে 
ঘিনি আছেন, ধিনি বৃত্তিপ্রবাহুকে সর্বদা জানছেন, 
তার জানই প্ররুত জান। সাদা স্থির পর্দার 
উপরে আলোর সাহায্যে সেলুলয্লেডের ফিল্মের 
ছবিগুলি দ্রতগতিভে চলে গেলে আমর! নাঁনা- 
রকমের দৃশ্ব উপভোগ করি; কিন্তু যদি স্থির 
পর্দার জান লাত করতে চাই ফিল্মের ছবির 
যাতাক়্াত চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে। তেমনি 
বৃত্বিজ্ঞান ধিনি লাত করছেন তার জান লাভ 
করতে হুলে সমব্ত বৃত্তি বন্ধ করে দিতে হবে। 
চুদ্দের উপরের জলে যতক্ষণ ঢেউ থাকবে ততক্ষণ 
হদের তলার জিনিল আমরা দেখতে পাব না। 
সেই ঢেউ পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেলে তবেই 
ইদের তলদেশের ঠিক ঠিক জান লাত করতে 
পারব। 

বোঝ। গেল যে, বৃত্তিজ্ঞানের পিছনে ফিনি 
আছেন, যিনি দৃষ্ঠকে উপভোগ করছেন অর্থাৎ 
ষটা। তার সম্বন্ধে জানতে পারলেই আমরা 


নৈষ। তর্কেণ 
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আমাদের হ্বরূপের জানলাভ করতে পারি। 
এই ভ্রষ্টাকেই বলা হয় আত্মা। বিভিন্ন যুগে 
ফোগীর1 দাবী করেছেন যে তীর এই ভ্রষ্টার 
জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্জ্ঞান লাভ 
করেছেন। তাঁর! বলছেন যে তারা এমন 
একটি অবস্থা লাভ করেছেন বা এমন এক 
অবস্থায় আরুচ হয়েছেন যেখানে বিশ্ব-প্রপঞ্চের 
কোনও চিহ্থ থাকে না, নিজের দেহ-ইন্জিয়- 
মন-বুদ্ধি পুরোপুরি মুছে যায়, নাম-রূপ 
সম্পকিত য| কিছু সব বিলীন হয়ে যায়; 
থাকে শুধু সীমাহীন অস্তিত্ব, জান ও আনন্দ । 
এটি মন-বুদ্ধির হার! পায়! ইন্জরিয়গ্রাহথ অবস্থা 
নয়, অতীন্ত্রিয় অনস্থ।(। এই অন্গভবের কখ। 
উপলব্িবান্‌ পুরুষ কিভাবে বিবৃত করেন, ত। 
আচার্ধ শঙ্কর বিৰেকচুড়ামণি গ্রন্থে কয়েকটি 
ক্লোকের মাধমে তুল ধরেছেন। তার মধ্য 
একটি হল-_ 
সর্বাত্ম-কাহহং সর্বোহহং সর্বাতীতোহহমন্য়ঃ | 
কেবনাখণ্ডবোধোহহমানন্দোহহং নিরস্তরঃ ॥ 
(৫১৬) 
_-আমি সর্বাত্বক, আমি সর্ব (দ্বিতীয়-জ্ঞানর হিত), 
আমি সর্বাতীত ও অয়, আমি নিত্য ৈততন্থন্বরূপ, 
আমি আনন্দরূপ ও তেদরহিত। 
স্বামীজী তার প্রলয় গানে নিজের অন্থভৃত 
এই অবস্থাকে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 
এই গানে সেই অতীক্জ্িয় বাতুরীর অবস্থায় 
পৌছানর চারটি ধাপের কথা বল! হয়েছে। 
প্রথম ধাপে সাধকের অন্কতব হন্ন যে, হুর্ব-চঙ্জ- 
গ্রহ-নক্ষতঅশোতিত এই বিশ্বব্রপ্ধাণ্ড সত্য নয়,_ 
ছবি বা ছায়ার মতে প্রতীতি মান । দ্বিতীয় 
ধাপে অন্থভব হুয়, সাধকেরই চিত্তরূপ হুদে এই. 
বিশ্ব-্রপঞ্চ কখনও তাসছে, আবার কখনও ডুবে 
যাচ্ছে। অর্থাৎ এই ছায়ার মতে প্রতীতি এক 
একবার থাকছে। আবার এক একবার থাকছে 


৬০৩ £ 


না। তৃতীয় স্তরে এই সমস্ত ছায়া বরাবরের মতো 
চলে গেছে, শুধু 'াষি' 'আফি' ভাবের প্রবাহটি 
থাকে। সাধকের অতিমানের একটি সুস্্ ধার! 
(মন বুদ্ধিতে অহং ভাব) তখন থেকে যায়। 
কিন্তু চতুর্থ বা শেষ ধাপে সবকিছু চিন্ন-স্থতি 
পুরোপুরি অবলুণ্ত,__যেন এক মহীশুন্তের অবস্থা । 
কিন্তু অনস্তিত্ব নয়) এটি “অবাঙ্মনসোগোচরম্ঠ। 
বোঝে--প্রাণ বোঝে যার |” অন্থভূতির এই চূড়াস্ত 
অবস্থাটি কখনই মুখের দ্বারা বলা যাবে না বা 
তাষাতেও প্রকাশ কর! যাবে না। কারণ লেখা 
বল! ইত্যাদির ছার] প্রকাশ করতে গেলেই ছুই 
হয়ে যাবে) কিন্তু সে অবস্থাটি সর্ব ব্যবহার রহিত 
অহ্ৈত অন্থভূতি মা্। ম্বামী'জী তাই এসম্পর্কে 
শেষ কথা একটু আতাসের ছার! বলে দিলেন যে 
বাক্য ও মনের পারে অবস্থিত এ অবস্থা! শুধুমাত্র 
সাধকের অন্ুতবগষা। 

এই আত্মজান ব৷ ব্রক্মজ্ঞান সম্পর্কে শান্ত্বও 
ধা কিছু বর্ণনা করেছেন, তাও এই আভাস 
মান্ত্র। কারণ, তীর সম্পর্কে তে। কোনও বিশেষণ 
প্রয়োগ করা! যেতে পারে না। কোনও বিশেষণ 
প্রয়োগ করলেই তা আর শাশ্বত, নিধিকার সত্তা 
রইল না। স্জেন্য সমস্ত শাঙ্জই জোর দিচ্ছেন 
অন্থতবের উপর ; প্রত্যক্ষ অন্গভব না হলে আমরা 
ধর্মজগতে প্রবেশ করেছি বলতে পারব না। 
অবশ্ত অন্গভব মানেই যে চুড়াস্ত অধবৈত-অন্কভূতি 
ত। নয়,_এর অনেক স্তর আছে। কিন্ত গ্রত্যক্ষ 
অন্গতবই ধর্মপীবনের মূল কথা। বারবার শান্ত 
পড়ে বা ধর্ম(লোচন। শুনতে শুনতে ব্রদ্বআত্ম।” 
যুক্তি এ-দব তত্বে বুদ্ধিজাত যে বিশ্বাদ, এটি হচ্ছে 
পরোক্ষজ্ঞান। আর এই জ্ঞান নিজে লাভ করা 
-বোধে বোধ--এটি হচ্ছে অপরোক্ষজঞান। 
পরোক্ষজঞান আর অপরোক্ষজানে অনেক প্রভেদ, 
যেষন দুধের কথা! শোনা ও দুধ খেয়ে হষপুষ্ট 
হওয়ার প্রতেদ। 


উদ্বোধন 
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আম্নাদের মধ্যে একট! ধারণ! থাকে যে, 
ধিনি অনেক শাস্ত্পাঠ করেছেন, শাস্ত্রের জটিল 
গৃঢ় অর্থ নহজে বুঝতে পারেন বা বনু শাহ্ববাক্য 
উদ্ধৃতি দিতে পারেন বা চমৎকার শাস্ত্ব্যাখ্যা 
করতে পারেন, তিনি বোধহয় আধ্যাত্মিক 
রাজ্যে অনেক এগিয়ে গেছেন। কিন্তু খুব 
সাহদিকতার সঙ্গে শান্ধ নিজেই এর উত্তর 
দিচ্ছেন যে, এই কোনটির ছ্বারাই সেই জান 
লাভ করা যাবে না। সাধন না করলে এগুলি 
শুধু বোঝামাত্র। সাধনহীন এই শান্্জান 
মাঙ্থষের মনে শুধুমাত্র জাগতিক প্রতিষ্ঠা বা 
মান-যশের ইচ্ছা বাড়িয়ে দেয়। লাধনহীন 
এই পঞ্গিতদ্ের শান্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
নিন্দাও করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এদের অবস্থা 
পাচকের হাতার মতো) নেমজ্ন্নবাড়িতে 
হাতায় করে নানারকমের স্বখাস্ত পরিবেশিত 
হচ্ছেত-কিস্ত হাতা কোনটিকই শ্বাদ জানতে 
পারছে না। আবার অগ্ত জায়গায় বুল হচ্ছে, 
এদের অবস্থ। চন্দনকাঠের বোঝা নিক্কে যাওয়। 
গাধার মতো। গাধা নিজে জানতে পারে না 
তার পিঠের বোঝার ভিতরে বস্ত কি আছে, 
সে শুধু বয়েই বেড়ায়। উপলব্ধিহীন পণ্ডিতরা 
শান্্ব্যাখ্যা করলেও অনুভূতি ন। থাকায় ব্স্তর 
বার্থ রপাস্বাদ্দন তীর। করতে পারেন না! । 

বিভিন্ন রকমের শাহ্জ্ঞান ও ভিন্ন তির 
দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে পরিচিতি আবার তর্কের 
ইচ্ছ। জাগিয়ে দেয়, এই তর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
সাধনল্ব তত্বে ব। সিদ্ধান্তে আসা নিয়ে হয় ন।, 
হয় জয়লাতের ইচ্ছায়। তাই লক্ষ্যের দ্বিকে না 
গিয়ে গতি হয় বিপরীতমুখী । আবার কখনও 
দেখ! যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং যেটুকু 
তক্তিভাৰ আগে ছিল, প্রচুর পড়াশ্তন! এবং তর্কের 
ফলে সেটুকুও চলে গেছে। নে একজন নাস্তিক 
ৰা অজেয্নবা্দী বা শুষ্ক তাফিকে পরিণত হয়েছে। 


আশ্বিন, ১৬৯৪ ] 


অশেষ করুণার পঙ্গে শাস্ত্র তাই বলছেন, 
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--বছ শান্পাঠ করবে না, এটি অধ্যাত্ম জীবনের 
পক্ষে ক্ষতিকর । অর্থাৎ শাস্ত্রে যে পথের নির্দেশ 
আছে সেটি জেনে সাধন করে যেতে হুবে। 
এখানে আর একটি জিনিস জানতে হবে। এই 
রাস্তায় চলতে গেলে একজন ভাল গাইড, 
দরকার । পথপ্রদর্শক*--যিনি এই রাস্তার খবর 
জানেন ; এই রাস্তা অনেক দুরের খবর ধার 
জানা আছে, হয়তো বা বাস্তার শেষও তার দেখা 
আছে। ইন্দ্রিয়জগতের বাইরেন রাজ্যের খবর 
ধিনি বাখেন তার পাহায্য ছাড়। আমর] কিছুতেই 
সেই রাজ্যের সন্ধান পাব না। আমর] যতই 
নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবি না কেন, আঙরা 
জাগতিক সব বিস্তায় যতই পারদর্শী হই না কেন 
বা জগতে সম্মানিত, মানি ব্যক্তি হিসাবে যতই 
পূজা পাই না কেন, অতীন্দ্রি্ অনুভূতিসম্পর় 
ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া আমাদের হন্রিয়গ্রাহ্‌ 
জগতের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে হবে। হাজার 
হাজার বছর ধন্রে ধর্মচর্চার ফলে ভারতের মানুষ 
এই জিনিনটি জানে আর তাই ধর্মকে প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি করেছেন এই ব্যক্তিকে দেখতে ও তার 
নির্দেশ নিতে সবরকমের কষ্ট ভারা হাসিমুখে 
সহ করে। শাস্ত্রও এরকম গুরুর কাছে সশ্রদ্ধ 
ও বিনীততাবে যেতে বলছেন এবং সেবাদির 
দ্বারা তীঁকে সন্ধ্ট করে পথের সন্ধান জেনে 


নৈষা তর্কেণ 


নিতে বলছেন। 

প্রত্যক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন গুরুদ নির্দেশিত পথে 
দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সাধক যদি একমনে সাধন 
করে যান, তবে কালে সফলতা আন্বেই। 
এখানে একমনে” কথার অর্থ শধুষাত্র সেই সত্যকে 
জানতে চাই অগ্ককিছু নয় এইভাব নিয়ে? 
ইন্দিরগ্রাহা জগতের কোনও কিছুর প্রতি 
আকধণ থাকলে অতীন্দ্রির রাজ্যে প্রবেশ কর। 
যাবে না এটি জেনে। প্রব্ল পুরুষকার সহায়ে 
সাধক অঙ্থভূতির উচ্চ উচ্চতর স্তরে আয়োছণ 
করলেও চরম অবস্থায় যেন পৌছাতে পারেন 
না। তখন তিনি অন্থতব করেন যে শুধুষান্ 
নিজের চেষ্টায় এই মায়ার দৃঢ় বন্ধন যেন তিনি 
ছিন্ন করতে পারছেন ন1; স্বাভাবিকভাবেই 
তার মনে তখন আসে ঈশ্বরের প্রতি শরণা- 
গতির ভাব আর দাধনার এই শেষ অবস্থায় 
নেমে আমে শ্রভগবানের করুণাধার। | মায়! 
বা বন্ধনের যিনি কর্তা দেই মায়াধীশ কপ! 
পরবশ হয়ে তখন এই দাধকের বুদ্ধি থেকে 
অজ্ঞানের আবরণটি সরিয়ে দেন আর লাধকও 
স্বর্ূপের জ্ঞানলাত করে কূতকত্য হুন। 
পুরুষকার ও কৃপা,_-এই ছুয়ের মিলনেই যেন 
ঘটে বস্তলাত। “তপংপ্রত।বাদেবগ্রসাদাচ্চ বঙ্গ 
হু শ্বেতাশ্বতরোহুথ বিদ্বান” ( শ্বে. উ. ৬২১) 
_নিজ তপশ্তার প্রভাবে ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে 
শ্বেতাশ্বতর উক্ত ব্রদ্ধকে জেনেছিলেন। 


যে ব্যন্তি সদা-সর্বগা ঈশ্বর-চিন্তা ধরে, সেই জানতে পারে তাঁর ঈ্বরূপ কি।- 


অন্য লোকে কেবল তক খগড়া রে কষ্ট পার। 


_শ্রীরামকৃফ 


মহাপুণ্যা নর্মদা 
স্বামী চৈতন্যানন্দ 


নর্মদা মাঈ কী জয়! জয়ধ্বনি দিতে ছিতে 
সাধুসস্ত-তক্তনর! অতি কষ্ট স্বীকার করে নর্মদা 
মাঈকে দর্শন করতে যান অমরকণ্টকে। মধ্য- 
প্রদেশের মৈকাল পর্বতের উপর ক্ষুদ্র একটি গ্রা্ 
অমরকণ্টক (৩৫**ফুট )। কিসের টানে ছুটে 
ধান সাধুণস্ত-তক্তরা সেখানে? তাদের বিশ্বাস : 
অমরকণ্টক অতি পবিত্র স্থান। এখান থেকে পুত! 
নর্মদা মাঈ নির্গত হয়ে উপলখণ্ডের উপর দিয়ে 
সদা চঞ্চল কুমারীর ম্যায় নৃত্য করতে করতে 
চলেছেন সাগরসঙ্গমের অভিলারে। আর শিব 
সদ! এখানে বিরাজ করছেন। এই অমরকণ্টক 
পাহাড়ে যুগ যুগ ধরে দেবতা, গন্ধর্ব, মুনি-খধষি ও 
তাপনগণ তপন্য। করে পিদ্ধিলাত করেছেন । 
এবং আজও সাধুসম্তরা তপশ্তা করছেন। তাই 
এই স্থান অতীব পবিভ্র। যে-সব জিজেন্দ্রিয় 
মানব এই পুণ্য নর্মদায় জান করে অমরকণ্টকে 
বাল করেন তারা তাদের শতকুল উদ্ধার করতে 
সমর্থ হন। তাইতো মুমুক্ষু সাধুদস্ত-তক্তজনর। 
ছুটে যান অমরকণ্টকে জালাযন্ত্রণাময় সংসার 
থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায়। নর্মদা মাঈও যেন 
তাঁর পৃত ্ষচ্ছ, হুশীতল জল দিয়ে সকল প্রাণীর 
সকলরকম পাপ ধুয়ে মুছে মুক্ত করে দেওয়ার জন্ত 
দাড়িয়ে আছেন। সকলেই তার পবিভ্র জলে 
নান করে, ভার আরাধনা করে নিফলুষ হয়। 

পুরাণে আছে : 

গঙ্গ। কনখলে পুণা। কুরুক্ষেত্রে সরশ্বতী। 

গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্য সর্বন্্ নর্মদ1 ॥১ 
স্কনখলে গঙ্গ। এবং কুরুক্ষেত্রে সরদ্বতী পুণ্যা, 
কিন্তু কি গ্রামে, কি অরণ্যে সর্বত্রই নরম পুণ্য । 

পুরাণে আরও বলা হয়েছে যে, সারশ্বততোয় 
তিনদিনে, যমুনানীক সাতদিনে এবং গঙ্গাজল সম্ভ 


মানবকে পবিজ্র করে। আর নর্মদা দরশনিমানরেই 
মানব পবিভ্ত্র হয়ে থাকে । এই বিশ্বাসের বশবতাঁ 
হয়ে মুযুক্ষু সাধু-তক্তর। বহুকাল ধরে নমম। দর্শন, 
স্পর্শন ও পরিক্রম। করে থাকেন। বনুকায়িক 
পরিশ্রধ গ্বীকার করে শত শত মাইল নম্দার 
তীর ধরে পরিক্রম। করেন । পু নর্মদার জলে 
্ান করে এবং তার আরাধনা করতে করতে 
দিনের পর দিন, মাসের পর মাপ বছরের পর 
বছর ধরে পরিক্রমা করেন। বিশ্বাস_এই 
ভাবেই তাদের দৈহিক মানসিক কলুষমুক্তি হবে 
নর্মদ। মার কপায়। আর তার! চিরশাস্তির 
অধিকারী হবেন। 

শঙ্করকন্ত। নর্মঘ] চিরকুমারী। তাই তার 
চরিত্র বড়ই পবিভ্র। স্বভাব বড়ই বিনভ্র। কুমারী 
নম্দার জল স্বচ্ছ, সশীতল ধীর ও শাস্ত। ধীর 
গতিতে পাশ্চম দিকে প্রবাছিত। মিলিত হয়েছে 
আরব দাগরে। 

নর্দার উভয় তীবই তীর্থ। বল! হয়, 
সত/যুগে নম্দার উভয় তীরে যটিকোটি ও 
ষষ্টিস্হন্র তীর্থ ছিল। কির প্রভাবে অধিকাংশ 
তীর্ঘ নই হয়ে গেছে। তা সত্বেও প্রাচীন বহ 
ভীর্থ আজও বহৃকালের নান! স্মৃতি নিয়ে বিরাজ 
করছে। 

শঙ্কর-তনয়! নরম । ব্ুকাল পূর্বের কথা । কত 
হাজার বছর হয়ে গেছে-কে তার হিসাব দেবে। 
প্রকৃতির কত প্রবাহ বয়ে গেছে তার উপর 
দিয়ে। আজও নর্মদা মাঈ ধীর স্থির শান্ত হয়ে 
কত অতীতের ঘটনা বহন করে বয়ে চলেছেন। 
পুরাণে নর্মদার কত না মাহাত্যের কথ। আছে। 

. মহাদেব মানবছঃখে কাতর। মানবের 

কল্যাপার্থে তিনি পত্ধী উম! দহ খক্ষণৈলের উপর 


৯ গ্কলগপুরাণঃ আবল্তাথণ্ডে রেবাখস্ডম। ইউতম অধ্যায় €দ প্লোক। 


আশ্বিন, ১৩৯৪ ] 


কঠোর তপন্তায় নিমগ্ন হন। তপনস্থায় শঙ্করের 
শরীর থেকে হ্যেদ নির্গত হতে থাকে । বিগলিত 
ম্বেদে খক্ষশৈল পরিপ্রীবিত করে। এই ম্মে? 
থেকেই মহাপুণ্যা! সরিদ্বরা নদীর উদ্তব। 
সত্যযুগে সরিদ্নর1 পিতা মহাদেবের কপা- 
লাভের জন্ত কঠে'র তপস্যা আরস্ত করেন। সহন্্ 
বছর তপন্তা করেন। হুশ্চর তপন্তায় তুষ্ট হয়ে 
মঙ্াদেব উমা সহ তার সম্মুখে উপস্থিত হন। 
তিনি প্রসঙ্গ হয়ে দ্মদাকে আহ্বান করে বলেন £ 
“হে মহাতাগে ! তুমি কিসের জন্ত এইরকম ছুশ্চর 
তপশ্যা করছ? কি ছ্োঙার মনোবাগ। আমাকে 
বল।” সরিদ্বর] করঙ্ছোড়ে প্রার্থনা! করেন £ 
“হে প্রভো ! প্রলয়কাল উপস্থিত হলে জগতের 
সবকিছু বিনষ্ট হুয়। তখন যেন আমি বিনষ্ট 
না হই। আগি যেন অক্ষয় থাকি। আর 
আমি যেন পুণ্যনদী বলে জগতে খ্যাতি লাভ 
করতে পারি। হে প্রভে!! জগতে ছুশ্চর 
পাপকারী যে-সকল মানব ভক্তিসহকারে আমার 
স্বচ্ছ দলিলে অব্গাহন করবে, তারাও যেন 
নিখিল কলুষ মুক্ত হয়। ছেশঙ্কর! ত্বর্গ থেকে 
গঙ্গা অবতরণ করে ক্ষিতিতলের উত্তরভাগে 
যেক্বপ বিখ্যাতি লাভ করেছেন, আমিও যেন 
সেরূপ দক্ষিণ ভাগে মহাপাতকনাশিনী জাহনী 
বলে বিখ্যাত হই । স্থরগণ সতত যেন আমার 
পূজ। করেন। হে ত্রিদশেশ্বর | জ্রিলোকবাসী 
আমাকে যেন দক্ষিণগঙ্গ! বলে বিদিত হয়। হে 
দেব! অধিল দান, উপবাস ও তীর্থাৰগাহনে 
যে ফল, আমার জলে ন্নান করলেও সেই সকল 
ফলই প্রাপ্ত হোক। হে শিব! আমার তীরে 
যারা মহেশ্বরের পৃজ1-অর্চনা করবে তার! যেন 
আপমার লোকে গমন করে। হে শঙ্কর! 
আপনি উমার সঙ্গে সদাসর্বদ| আমার স্তীরে বাস 


২ এ, ৪থ' অধ্যার, ২০-৪৯ শ্লোক । 
৩ এ, ৪থ" অধ্যায়, ৩৪-৪২ প্লোক। 


মহাপুণয। নর্মদা 


শ৪ঙ 


করুন। হে দেব! আমার তীরে যে-সকল 
প্রাণী প্রাপত্যাগ করবে তারা যেমন সকলেই 
অমরপুরে গমন করে। হেদেব! এই আমার 
আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা । আপনি হদি 
আমার প্রতি প্রপ্ম্ম হয়ে থাকেন এবং বর্দানে 
উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে আমাকে এই বর 
প্রধান করুন।”* 

সর্দ্নিরার প্রার্থন'য় শিব প্রপক্ন হয়ে বললেন £ 
“হে কল্যাণি! তুমি থেরূণ প্রার্থনা করলে 
তাইই হোক! হে অনিন্দিতে! ভ্রিলোকে 
তোমার ন্যায় আমার বরখধোগ্যা অন্ত আর 
কেউ নেই। হে বরানলে ! তুমি আমার দে 
থেকে সমুভূতা হয়েছ, অতএব তুমি নিখিল 
কলুষের মোচনকক--সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। হে দেবি! ভীষধ কর্ক্ষর়কালে যারা 
তোমার উত্তরকূলে বান করবে, মাস্ছষের তে। 
কথাই নেই, তোমার উত্তরতীরবাসী কীট-পতঙ্গ) 
তরুগুল্মলতাদির দেহ পতন হুলে মদ্গতি লাভ 
হবে। যেসকল ধর্মপরায়ণ দ্বিজ মৃত্যুকাল 
পর্বস্ত তোমার দক্ষিণ তীরে অবস্থান করবে, 
দেহাবসানে তারা পিতৃপুরগমনে সমর্থ হবে। 
ছে কল্যাণি! আমিও তোষার প্রার্থনান্লাবে 
উমার সঙ্গে তোমার তীরে সর্বদা বাস করব। 
হেস্লরি! আমার আদেশে ব্রদ্ধ।, ইন্র, চক্জা, 
বরুণ, বিষুঃ ও সাধ্যগণ তোমার উত্তর তীরে 
বাম করবেন এবং দক্ষিণ তীরে পিতৃগণ ও অন্তান্ত 
দেবতাদের নিয়ে সর্বদ] আমি অবস্থান করব। 
হে মহাভাগে ! উত্তরবাহিনী গঙ্গার স্তাক় তুমি 
দক্ষিণগঞ্জ! নামে বিখ্যাত। হবে। আমি তোমাকে 
এই অন্থুত্ধম বর প্রদান করলাম। তৃমি এক্ষুণি 
মত্যে গমন করে অভ্যবাসীদের কল্যাণ কর এবং 
ভাদের যুকিদাঙ্রী হও ।”* 


৬৪৪ 


মহাদেব বর প্রদান করে উমাসহ অপৃষ্ঠ হয়ে 
গেলেন। 

কুমারী সরিদ্বরার অপরূপ রূপে দেবতা ও 
অন্থ্রগণ যুঞ্জ। তারা কুমারীর পাণিগ্রহণ 
করার জন্ত মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করলেন। 
মহাদেব তাদের বললেন £ “তোমাদের মধ্যে যে 
সব থেকে ব্লবান সে-ই সরিদ্বরাকে লাভ 
করবে।” দেবাস্থরগণের মধ্যে কে বলবান এই 
নিয়ে তর্ক বেধে গেল। তর্ক করতে করতে তার! 
পরিদ্বরার নিকট উপস্থিত হন। চোখের 
নিমেষে সরিদ্বরা বু যোজন দুরে চলে যান। 
দেৰাহ্থরগণ তাকে দেখতে না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে 
পড়েন। হঠাৎ বহু যোঞন দরে লব্দিদ্বরাকে 
দেখতে পেয়ে সেখানে তারা ছুটে যান। 
সরিদ্বরা! আবার অনৃশ্ঠ হয়ে যান। ব্হু যোজন 
দুরে তাঁকে দেখতে পেয়ে দেবান্থরগণ সেখানেও 
ছুটে যান। কিছুতেই তারা সরিদ্বরাকে ধরতে 
পারেন ন।। .হার্জার বছর ধরে এমনিভাবে 
দেবাস্থুরগণ তাঁকে ধরার চেষ্টা করেন, বিস্ত 
পারেন না। তাদের বিফলতা দেখে শিব ও উমা 
উচ্চহান্ত করেন। কন্তার শক্তিমত্তায় খুশি হন। 
সহসা সেখানে উপস্থিত হন কুমানী চি্রপবিত্রা 
সরিদ্বরা। সেখানে উপস্থিত ফ্েবতার! তাঁকে 
দেখে বিস্মিত ও লজ্জিত হন। কন্তাকে সগ্োধন 
করে শঙ্কর বলেন £ হে কল্যাণ! তুমি তোমার 
নিজের চেষ্টায় স্থরাস্থ্রগণকে লজ্জিত করেছ; 
স্থরাস্থ্রগণের প্রতি এই 'নর্ম' দানহেতু তোমার 
নাম হল সরিদ্বরা নর্মদ1” এই নর্মদা নামে 
সরিদ্বর! ক্ষিতিতলে খ্যাতিলাত করেন । 

বিতিম্ম গুণাবলীর জন্ত নর্মদার বহু নাম। 
তিনি ভ্্িকৃটী, মহতী, স্থরমা, রুপা, মন্দাকিনী, 
মহার্ণবা, রেবা, বিপাশাঃ বিপাপা, বিমলা, করত, 
রঞ্চনা, বাসুবাছিনী প্রভৃতি নামে পরিচিত|। 

দেবদেব শিবের আনীর্বাদধন্তা পৃত মলিল৷ 


' উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--৯ম নংখ্য 


নর্মদার তীরে কল্প কল্প ধরে মুনি-খবিরা তপন্ত। 
করে আসছেন। পুরাণে কথিত আছে: পূর্ব- 
কল্পের কলিষুগে কোন কোন তপন্বী বারো ব! 
ছয় বছর, আবার কেউ কেউ তিন বা এক বছর, 
অথব৷ ছয় বা তিন মাস নর্মদার তীরে বাস এবং 
ভ্রিপদ্ধা। পবিত্র সলিলে অবগাহন করে শিবারাধনায় 
সিদ্ধিলাত করেছিলেন। বর্তমান কলিকালেও 
নর্মদার তীরে বাপ এবং নিজ নিজ ইষ্দেবদেবীর 
উপাসনা করলে অতি সহজেই সংসার-মহার্ণব 
অতিক্রম করতে পারে জিতেন্ত্রিয তক্তিমান মানব 
নর্মদা মাঈর কৃপায়। কাট-পতঙ্গ পিপীলিকাগণও 
যর্দি নর্মদার তীরে প্রাণত্যাগ করে, তবে তারা 
পুনরায় এই পৃত সঙ্গিলার তীরে জন্মগ্রহণ করে 
ধর্মপরারণ হয়ে শত নছর জীবনযাপন করে। 
বৃক্ষলতাগুয্মার্ণি নর্মদার পবিভ্র সলিলের স্পর্শে 
পাপহীন হবে দেদীপামানরূপে ভ্রিদিবধাষে গমন 
করে। কুৎপিতকাম বা সাধুকাম যেই হোক না 
কেন, অথবা জড়, অন্ধ বা মৃক মানব যে কেউ 
হোক না কেন নর্দার তীরে জীবন বিম্র্জন 
করলে স্বর্গে গমন করে। তক্তিযুক্ত মানবের 
আর কী কথ! 

স্কনদপুত্তাণের আবস্ত্যথণ্ডে রেবা অধ্যায়ে বল! 
হয়েছে, নর্মদার তীরে আগমন করে যে-সব 
ভক্তিমান ব্যক্তি বারে, দশ, আট, ছর, চার ব| 
তিন বছর কিংব! মাসাুষ্ঠান দ্বারা শিবের অর্চনা 
করে তারা মস্ত কলিদোষ থেকে মুক্ত হুয়। 
বেবাতীরে অবস্থান, নিতা প্রান ও ভন্মলেপন 
করে যে-সব ভক্তিমান মানব শিবপৃঞ্জা করেন 
তাদের আর ঝিষ্ট। মৃত্স, চর্ম, অস্থি শিরাবিজড়িত 
দেহধারণ ও যুবতী কোলে বান করতে হয় না। 
এই রেব। অধ্যান্্ে আরও বলা হয়েছে যে, 
নর্মদার পৃত নীরে অবগাহন করে, অবব। প্রভাতে 
শয্যাত্যাগ করে তক্তিসহকারে নিয়ের স্তবটি পাঠ 
করলে কলির সকল পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যার 


আশ্বিন, ১৩৪৪ ] 


“হে দেবি! আপনার জয় হোক, আপনাকে 
নমন্কার। হে বরে! পিদ্ষগণ আপনার দেব 
করেন, আপণি সর্বাবধ মঙ্গল দান করে থাকেন 
এবং আপনার হতে দকলে পবিভ্রতা লাভ করে, 
আপনাকে নমস্কার । হেদেবি! আপনি রুদ্র- 
দেহ হতে উৎপক্থা হর়েছেন। সহন্র সহন্র ব্রাহ্মণ 
আপনার সেবা করে থাকেন, আপনাকে নমস্কার | 
হেদেবি! আপনিই অখিল বসত পবিস করেন, 
হে বরদে দেবি! আপনাকে নমস্কার । হে দেবি! 
আপনার জল স্থশীতল, সথগ্রণ ও পাপহর) হে 
সরিদ্বরে ! আপনার গতি অতীব বিচিত্র, 
আপনাকে নমস্কার । হছে হ্থথপ্রদে! ভূতনকল 
আপনার নীরেন্র সেবা করে, আপনি গস্ধর্ব, যক্ষ 
ও উরগগণের অঙ্গ পৃত করেন; মহাগঞ্জ, 


মহামহিষ 9 মহাবরাহ্লমূহ আপনার মহাউদি- 
অধিকারী হই, হে উত্তমে! আমাদের প্রতি 


মালাসমাকূল জল পান করে; হে উত্তম! 
আপনাকে নমস্কার! আপনি আমার পাপর্ূপ 
পাশবদ্ধ আত্মার মুক্তিবিধান করুন। মানবগণ 
যতক্ষণ আপনার নীরে শরীরমংযঘোগ না করে, 
ততকাঁলই তাদের নরকসমূহ ভোগ হয়, কিন্ত 
নিশাকর ও রবিকিরণ দ্বারা আপনার যে উত্তম 
জল স্পৃ হয়, হে দেবি! সেই জল ম্পর্শ করলে 
জনগণ পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে । যারা অনেক 
সংসারসস্ভৃত! পাপে অতিভূত, বহুবিধ পাপ ঘাদ্দের 


মহাপুণ্যা নর্মদ। 


৬ & 


আপনাকে পুঞ্জা করেন, আপনি দুঃখাতুবদের 
অভঙ্গ দান করে থাকেন। আপনার তরঙগতক্গ 
দ্বারা মহাতল বিধ্বস্ত হয়, নরনিকর যে পর্বস্ক 
আপনার নীর স্পর্শ ন1 করে মৃত্রপুরীবময় দেছ- 
ধারণ করে ততকালই নরকজালে পতিত হয় ও 
নিরস্তর ভ্রমণ করে ধাকে। হে দেবি! জ্রেচ্ছ, 
পুলিনা, রাক্ষম যে কেউ আপনার পুপনীর পান 
করে ভয়ঙ্কর ঘোর নরকভীতি হতে উদ্ধার পায়; 
তবপাশভীতি তৃদ্দেবগপের আর কি বক্তব্য? 
ঘোর কলিকালে সরোবর ও নদীপকল সবই 
শু হয়ে যায়, কিন্ত হে দেবি! আপণার 
কলেবর জনপূর্ণ থেকে নক্ষব্রপথে আকাশগঙ্গার 
ম্তায় আপনার অঙ্গ নমধিক শোভাগম্পন্জ করে। 
হে দেবি! আপনার প্রগাদে আমরা যাতে 
এই ভীষণ সময় অতিবাহিত করে মোখ্য “দের 


প্রপম্ন হয়ে আপনি তা-ই করুন। যারা আপনার 
আশ্রয় নিয়ে আপনারই শরণাপন্ন হয়েছে, 
পিতামাতার ন্তায় আপনিই তাদের একমাজ 
গতি) অতএব যাতে আমরা অনাবৃষ্টিতে এই 
ভয়ঙ্কর কাল কর্তন করতে পারি, আপনি সেইরূপ 
আমাদের রক্ষা করুম ।”£ 

আচার্ধ শঙ্করও নর্মদাষ্টকন্তোত্রম্ঠ রচনা করে 
পিত্রত্বরূপিণী নর্মদ। মাধীর বদন! করেছেন £ 


মতত আবৃত কবে বঙ্জেছে, হে পন্মবদনে ! সবিন্ুপিদ্ুহুন্খলত্তণন্গ তঙ্গরঞ্জিতং 
ধ-ছুখোদি বুবিব হন্দরদমণ্থিত তাদশ মানবগণের দ্বিয্যৎস্থ পাপজাতজাতকারিবারিসংযুতম্‌। 
আপনিই একমাজ গতি। হেদেবি! আপনার কৃতাস্তদুতকালভূততীতিহারি শর্মদে 
আশ্রয় লাত করে নদীনকল পৃত ও বিমল ত্বদীয়পাদপক্কজং নমামি দেবি নর্মঘে ॥ 
হয়েছে__নংশয় নেই) আনেক শিষটব্যক্তি ইত্যাদি 
৪ এ, ৬০তম অধ্যায়, ২৪-৩৬ ক্লোক। 
& স্তবকবচমালা--সম্পাদনা ৪ সতাশচন্দ্ু মুখোপাধ্যায়। বসুমতা-সাহত্য-মান্দরৎ কলিকাতা, 


(৯৪৩9 ?), পৃঃ ৪৭ 


১৫ 


মাদকদ্রব্য ও নেশার দাস 
ভট্টর স্ুজিতকুমার চৌধুরী 


ব্মানকালে মাদকন্তরবোর ব্যবহার ভীষণ- 
ভাবে বেড়ে গেছে। কলকাতার দেওয়ালে 
আজকাল প্রায়ই দেয়াল-লিখন দেখ! যায়, 
যাতে মাধকদ্রব্যের কুফল সম্বন্ধে জনসাধারণকে 
সচেতন করে দেওয়া হচ্ছে। আবার দ্বেখা 
যায় যে সাধারণ লোকের মধ্যে মাদকদ্রব্য সগ্বদ্ধে 
বনুগ্রকার কৌতুহল আছে অথচ তাদের কৌতুহল 
মেটানর জন্য সামনে কিছু পান ন।। জন- 
লাধারণকে এই বিষয়ে কিছুট। অবহিত করাই 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

গ্রথমে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে 
বল দরকার। আলোচ্য প্রবন্ধে মাদকদ্রব্য 
বলতে, ডাক্তারী পরিভাষায় যাকে 101055 2170 
৫0095 বলে, তাদেরকেই অস্ততুক্ত কর] হয়েছে । 
নানা কারণে স্রা (মদ)কে এর আওতায় 
আন! হচ্ছে না, যদিও ভারতীয় জনমানসে 
নেশাখোর বলতে প্রথমেই মগ্ধপের কথাই মনে 
আসে। আবার বেশ কয়েকটি মাদকগ্রব্য 
(যথা পেখিডিন, মফ্িন, বারবিচুরেট, ভ্যালিয়াম 
প্রভৃতি) ওষধ হিসাবে ব্যবহার কর! হয়। 
তাছাড়া আছে এযামফেটামাইন, (900017619- 
0017৩ ) যা পূর্বে ওষধ হিসাবে বাবন্ধভ হুত। 
কিন্তু যতক্ষণ কোন ভ্ত্ব্য ওধধ হিসাবে (ডাক্তারের 
প্রেসক্রিপশন্‌ অস্থযায়ী ) ব্যবহার করা হচ্ছে 
( যথা 'অনিত্রারোগের জন্য ঘুমের ওষযধ ) ততক্ষণ 
তাকে মাদকদ্রব্য বলা উচিত ময়। 
নেশ। শুরু কিভাবে হয়? কেন হয়? 

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে নেশ! শুরু হয় 
যেসব কারণে তা হলঃ (১) একান্ত 
ব্যক্তিগত : অনেকের 'যা নিষেধ, তাই 
করতে ভাল লাগে। কারে! কারো নেশা স্তর 


হয় প্রেমে বা অন্ত কোন মনস্কামন! পিদ্ধিতে 
বিফলতার ফলে। 

(২) কৌতুহল মেটান £ কিছু লোক 
আছেযাদ্দের নেশায় হাতেখড়ি হয়েছিল নিছক 
কৌতৃছল থেকে) অর্থাৎ প্গীজ। খেয়ে দেখি 
তাতে কিরকম লাগে”-এই ধরনের মনোভাব 
থেকে। ঘটনাচক্রে কোন নেশাখোবের আড্ডায় 
যাওয়ার পর পাদ শ্রেণীব কারও অন্থরোধ 
এড়াতে না পেরে (খানিকট। প্রেট্টিজ বাচানোর 
জন্ত ) গজ] ইত্যাদি নেশা শুরু হয়েযায় কোন 
কোন ক্ষেত্রে। 

(৩) ধর্মীয় নাতির অঙ্গ হিসাবে ঃ 
এই পর্যায়ে পড়ে থরষ্টানদের মগ্পান বা কোন 
কোন হিন্দু সম্প্রদাত্বের কারণবারিপান বা 
সাধুদের গাজা খাওয় গ্রভৃতি। 

(৪) ওষধজনিত 
চিকিৎক হয়তে। কোন ওধধ চিকিৎসার জন্য 
রোগীকে দিলেন, কিন্ত রোগ তাল হয়ে যাওয়ার 
পরও অভ্যস্ত হয়ে পড়ার ফলে রোগী সেটি 
চালিয়ে গেলেন। 

() শ্রমজনিত অভ্যাস? যারা 
অতিরিক্ত দেছিক পরিশ্রম করে তারা শ্রমে 
উৎসাহ আনবার জন্য (যেমন পাঞ্জাবের ভূমিহীন 
কৃষক, টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় 
ইত্যাদি) বা যাদের রাঁত জাগার দরকার তারা 
ঘুম তাড়ানোর জন্য (যেমন ছাত্রঃ রাতের 
গাড়ির ট্রাব-ড্রাইভার ) বিশেষ বিশেষ মাদকত্রধা 
ব্যবহার করে। 

মাদকদ্রেব্যের শ্রেণীবিভাগ (১) দুলক- 
কৃটিকারী (1800101181109 )£ এই বিভাগের 
মাক সেবন করার পর পারিপার্িক দীনতা, 


(190:0091910 ) ৫ 


আশ্বিন, ১৩৯৪ | 


মানসিক গ্লানি ইত্যাদি ভূলে যাওয়া যায়) 
মনে পুলক, অকারণে বা স্বল্প কারণে আনন্গ 
আসে। কোন কোন মাদকে হালুমিনেশন্‌ 
(17911801096107 ) অর্থাৎ তুল দেখা, তুল 
শোনাঃ দৃিবিকার ইত্যাদি ঘটতে পারে। এই 
বিভাগের মাদকগুলির মধ্যে ক্যানাবিনয়স্‌, 
(08080100143 ), এযামফেটামাইন ( 27100102- 
(91719 ), এক্স এম ভি (1,970) এবং কোকেন 
( ০90০816 ) পড়ে। 

(২) ঘুমের বা শান্ত হবার বড়ি: 
টঙ্ুইলাইজার (9981 %৩-100711129:) 
বারবিচুরেট শ্রেণীর ওষধ, (যথা ফিনোবার- 
বিটোন ), ত্যালিয়াম, লিবিয়াম, খ্যাটিভান, 
প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে। এই বিভাগের 
মাকে যার আসক্তি হয়েছে, তার এইসব তঁধধ 
না থেলে ঘুষ আপবে না এবং যত দিন যায় 
তত বেশি বেশি মাত্রায় এইপব উধধ খেতে হুয়। 

(৩) অনিফেন জাতীয় (091943) : 
মফিম, হেরোইন ও পেখিভিন এর মধো পড়ে। 

মাদক সেবনের প্রধান প্রধান 
প্রক্রিয়া ঃ বহুবিধ প্রক্রিয়ায় মাদক সেবন 
চলে। তার মধ্যে কতকগুলি অতি পুরাতন 
আবার কিছু কিছু অতি আধুনিক। 

(ক) গজ] (785751) : খাওয়ার প্রক্রিয়ার 
মধো। (১) কন্কে করে (ছিলিম) তামাক 
খাওয়া, যার অধুনা নাম পটু (7১০৫) খুব 
প্রচলিত (২) সিগারেটে পুরে যখন গাঁজা খাওয়া 
ইয় তখন তাকে বলে ম্যারিজুয়ান। (14211 
188179 ) (৩) শরবত করে ভাঙ হিসাবেও 
চলে। হ্যাশিসের হালফ্যাশন-ছুরস্ত নাম হচ্ছে 
হাশ (793%)) গাজার বৈজ্ঞানিক নাম ক্যানাবিস 
স্তাটাইতা! ((08010215 98691%9 )। 

(খ) আফিম জাতীয় মাদক : আফিমের 
টাষ পাকিজ্কানে অত্যন্ত ভয়াবহভাবে বেড়েছে। 


মাদকদ্রবা ও নেশার দাস 


৬০৩৭ 


আগে আফিমের চাষ গ্রধানতঃ অধুন। পাকিস্তান, 
পারন্যের উত্তর ভূখণ্ড, এশিল্বা মাইনর প্রভৃতি 
অঞ্চলে ছিল। বর্তমানে আফিম হতে প্রস্তত 
উন্নততর মাধকদ্ত্রব্য এনং আফিম স্বপ্রং বিদেশে 
( প্রধানতঃ আঙ্বেরিকায় ) চালান হচ্ছে। গুলি 
(আকিমের গুলি) হিসাবে আফ্মের ব্যবহার 
ভারতে অতি গ্রাচীন। (গুলিখোর শব্দের 
ব্যাপকতা এর কিছু প্রমাণ )। মঞ্চিন ও 
পেথিভিন: ইঞ্জেকশনের মাধামে নেওয়া হয়। 
হেরোইন্‌ (70011) নানাভাবে নেওয়। হরর, 
যথা £ ইনট্রাভেনাপ বা রক্তনাপীতে ইঞ্জেকণন্‌। 
অনেক সময় হেরোইন লেবুর রপে মিশিয়ে 
ইঞ্জেকণন্‌ ছেওয়া হয়। লিগারেটে তরেও 
ধূমপানের মাধ্যমে পান করা যায়--তাকে বলে 
স্থাক্‌ (91120.)। স্ম্যাক্‌ বর্তমানে খুব অভিজাত 
নেশার মধ্যে পড়ে। রাঙতায় রেখে ধূমপান 
হিলাবেও চলে-_-তাকে বলে চেস্‌ (00859)। 
এই চেমেরও বর্তমান আভিজাত্য গ্রচুর। 
ব্রাউন স্থগার (8:০7, 90891) ও হোয়াইট 
স্থগার (1100 90821) বলতে ছেরোইন্‌ 
বুঝায়। চোরাচালানকারীর। এইভাবেই 
হেরোইন পাচার করে। 

কোকেন; কোকেনের নেশা! অতীতে 
ছিল ও মাঝখানে অনেকদিন কোকেন কিছুট। 
অপ্রচলিত ছুয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে কোকেন 
আবার তীব্রভাবে ফিরে আসছে। পুরাতন 
কায়দায় কোকেন ব্যবহার করতে হলে পানের 
সঙ্গে ব নস্তির সঙ্গে কোকেন মিশিয়ে নিতে হয়। 
বর্তমানে এক অভিঙ্গাত নেশ। ছল পিগারেটে 
মিশিয়ে কোকেন খাওয়!--তার নাম হুল ক্র্যাক 
(0180) বর্তমনে ক্র্যাকই বোধ হয় সবচেয়ে 
অতিজাত নেশ!। 

নেশার ক্রিয়া ঃ কয়েকটি প্রধান প্রধান 
নেশার ফল নিচে দিচ্ছি। 


৪৮ 


গাজ1]ঃ প্রধান যে যে কারণে গঞ্জিকা 
সেবন চলে তা ছল; (১) মনে পুলক জাগান 
(২) পারিপার্থিক দন্ত পরিবেশ থেকে মনকে 
সরিয়ে নেওয়া $ অর্থাৎ এ নেশার ফলে চতুরিকের 
হতাশ! দৈস্তায় মন অভিভূত হয় না। (৩) 
মনের ওপর চাপ চলে যায়। (৪) পরিমাণ 
বেশি হলে বিভিন্ন ধরনের হালুসিনেশন বা দৃষ্টি 
বিকার দেখা যায়; অনেক নেশাখোর এইজন্ই 
গাঁজা খানন। তার কাছে তখন অভীত, বর্তষান, 
ও ভবিষ্তৎ সব একাকার হয়ে যায়। নিজেকে 
পারিপাঙ্থিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ হয়, 
এমনকি নিজের দেহকেও আর মিজের দেহ বলে 
মনে হয় না-মনে হয় যেন অপর কারও দেহ; 
কিন্ত চেতনা থাকে । এই বিশেষ পরিস্থিতিকে 
ডাজারী পরিভাষায় স্পেকটর ইগো (9০৫০0: 
72০9) বলা হয়। সম্ভবতঃ গথিকাপেবীদের 
শরীরে যৌন হর্মোন (565 100177019) কমে 
যায় ও কামাবেগও কমে ষায়। কুফলের মধ্যে 
ব্লতে গেজে চোখ লাল হয়ে ওঠা, নাড়ীর 
গতি বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি। এই হিসাবে 
গাজাকে বেশ কিছুটা কম ক্ষতিকারক মাদক 
ব্লা যায়। কিন্তু গাজ! যার বেশিদিন খায়, 
তাদ্বের জীবন থেকে কর্ষোগ্ম চলে যার। 
জীবনের একমান্স ধ্যান হয়ে ওঠেকি করে 
খানিকট। গীঁজ! খেয়ে নেশা করে বুম হয়ে বসে 
থাকৰ। বংশে কোথাও যার পাগলা্ির ছিটে- 
ফোটা! আছে সেরকম লোক গাজা খেলে তার 
মধ্যে উদ্মাদ রোগের লক্গণ দেখা দিতে পারে। 
হার্টের রুগীর! যদি গাজা খায় তবে পরিপাম 
খুব খারাপ হতে পাবে। 

এল এস ডি (150) 7979 কথাটি 
এসেছে 19595108০10 ৫1901151810106-এর 
আস্তক্ষরগুলি জোড়! দিয়ে। ল্যাবরেটরিতে 
জনৈক বৈজ্ঞানিক ছঠাৎ এর আবিষ্কার করেন। 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--নম সংখ্যা 


এই শতাবীর ষ্ঠ দশকে আমেরিকাতে এর 
প্রচলন ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। এখন কিন্তু 
সরকারি তৎপরতায় (খোলা বাজারে আর 
[90 পাওয়া সম্ভব নয়) এন্স ব্যবহার খুব কমে 
গেছে। 

[,917) এর ফল গাঁজা খাওয়ার ফলের 
মতোই প্রান) কিস্ত তীব্রতা অনেক বেশি। 
হ্যালুসিনেশন্‌ ( 8৪110119001.) অতি তীব্র- 
ভাবে দেখ দেয়। এও হুতে পারে যে 
[90 বন্ধ হওয়ার পর থেকেই গাঁজার প্রচলন 
বেড়েছে। 

কোকেন: কোকা (0০০০) গাছের 
(17150710510 00০৪) পাতা থেকে কোকেন 
তৈরি হয়। কোকেনেরও ম্জা হল যে মনকে 
গ্রফুল্প ও তাজা করে দেয়। নেশাখোরের কাছে 
কোকেনের বিপদ হল এর অতাধিক দাম। আর 
ডাক্তাব্ের কাছে বিপদ হুল কোকেন হঠাৎ 
বাড-প্রেশার বাড়িয়ে দিতে পারে এবং 
ফুসফুসের বিভিন্ন অন্থখ খুব বাড়াতে পারে। 
আমেরিকাতে এই শতাব্ীর অষ্টম দশকে 
কোকেনের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেড়েছে। 

এামফেটামাইন : রাতের ঘুম তাড়ানোর 
জন্য ছাত্রের ও ট্রাক গাড়ির চালকরা, এবং 
কর্মক্ষমত। বাড়াবার জন্য খেলোয়াড়রা এককালে 
এর খুব ভক্ত 1ছল। কিন্তু তারত সরকার এর 
ব্যবহার নিষিদ্ধ করায় (এবং ওষধ হিসাবে এর 
ব্যবহার বদ্ধ করে দেওয়ায়) এযামফেটামাইন 
এখন খুব ছুপ্রাপ্য হয়ে উঠেছে। 

হেরোইন £ হেরোইন এর এত নাম- 
ডাকের মূল কারণ বোধ হয় হেরোইন খুব কম 
মান্রাতেই কাজ দেয় বলে। কাজেই চোরাই 
চালানকারী যদি আফিম নিয়ে ব্যবসা করে, 
তৰে তার চালান করতে হুবে অনেকখানি 
আফিম ( এমনকি মঞ্িনও )$ স্থতরাং অনেক 


আশ্বিনঃ ১৩৯৪ ] 


জায়গ| নেবে। কিন্তু হেরোইন খুব কম জান্নগ! 
জুড়বে। আফিম, মফিন, হেরোইন গুভৃতি 
পেবন করলে গায়ের বাথ। মরে যাওয়, মানগিক 
চাঁপ কমে যাওয়া, ঘুষ পাওয়। ইত্যাদি হয় বলেই 
এর চাহিদা বেশি। এর দীর্ঘব্যবহারে যৌন ক্ষমতা 
কমে যায় এবং মাত্রা বেশি হয়ে গেলে শ্বাস বন্ধ 
হয়ে মৃত্যু পর্বস্ত হতে পারে । 

শেষ করার আগে একটি ছোট সতর্ক বাণী 
দিয়ে শেষ করছি। একবার নেশার দাস হয়ে 


পুস্তক সমালোচনা 


৬৩৪ 


পড়লে নেশার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া তীষণ 
কঠিন এবং এই ধরনের বেশির তাগ নেশা- 
খোররাই চুবি করে, তিক্ষা করে বা বিবিধ 
অসামাঞ্জিক কাজ করে নেশা করার পয়সা 
জোগাড় করে। অনেকেরই শেষ পরিণতি 
আত্মহত্যা । স্বতরাং মেশ। আরম্ভ করাই 
সত্যিকারের ভয়াবহ পদক্ষেপ। একবার এই 
পথে ঢুকলে খুব কম লোকই ফিরে আগতে 
পারে। 


পুস্তক সমালোচনা 


উনিশ শতকের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ 
অধ্যাপক আসত বন্দে)াপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়। প্রকাশক- শ্রীবশ্ব- 
নাথ বস, হাওড়া শ্ীরামকৃক সঞ্ঘ, টাব।ই, ওলাবাঁবতলা 
লেন, হাওড়া-১১ ১০৪; প্রথম প্রকাশ ২৯ অগ্রহায়ণ, 
১৩৯৯ ১ ১১৮৪ । পৃঃ ১৯৯; মল্য--১৮ টাকা। 


সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য লিখিত 
হলেও এটি একখানি অসাধারণ বই। এঁতিহাপিক 
দৃষ্টিতে উনিশ শতকে ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তন 
এখানে বধিত হয়েছে। ধর্মকেন্দ্রিক ভারতীয় 
মন ইতিহাস সম্বন্ধে চিরকাল উদ্দামীন। অধ্যাপক 
বন্দ্যোপাধ্যায় অতি নিপুণভাবে দেখিয়েছেন, 
শ্ররামকৃষ্ণের আবির্ভাৰ একটি বিচ্ছিঙ্গ আকম্মিক 
ঘটনামত্র ময়; বিগত বনুশতকের এতিহা্সিক 
উত্থানপতনের ফলশ্রুতিক্বপে প্রীরামকৃষ্খ আমাদের 
নিকট উপস্থিত। ্ 

সমাজ, শিক্ষা, রাষ্চিস্তা, লাহিত্য, ধর্মান্দো- 


লনের ক্ষেত্রে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র) . 


বিস্তাসাগর, ভূদেব, বঙ্ধিম, মাইকেল, দয়ানন্দ 
সরম্বতী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ তদানীস্তন ইয়ংবেজল-দের 
কালাপাহাড়ি হস্কার থেকে বাংলার মধ্যবিত 
ঘমাজকে অনেকট। রক্ষা করতে পেরেছিলেন। 


রক্ষণশীল্গের আপ্রাণ চেষ্ট! দত্ধেও পুরানো! মৃল্য- 
বোধ খনে পড়ে যেতে লাগল। কিন্তু কোন 
নতুন মূল্যবোধ স্থাগ়িরূপ গ্রহণ করতে পারল না। 
প্রগতির লেবেল সেঁটে পরিবর্তনের ধোয়া উনিশ 
শতককে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ধর্মান্দোলনের 
নামে সমাজসংক্কার নেতাদ্দের পথবিভ্রাস্ত করে 
তুলল । “শাম শ্রীরামকৃষ্ণ কথাম্বৃতে যে কয়েক- 
জনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ 
করেছেন, তার কয়েকটি চিত্র অধ্যাপক এখানে 
উপহার দিয়েছেন। 

পরিশিষ্ট্রে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্য রন শ্রম 
সম্বপ্ধে বলতে গিয়ে উনিশ শতকের যুধমানসের 
নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের আবেদনটি বড়ই মধু! ও সহজ 
সরল ভাষায় পাঠক-পাঠিকাদের নি ট নিবেদন 
করেছেন__“নিছক জ্ঞানান্ুশীলনে 0৩ চিত্তের 
প্রদাহ মেটে না। নিম্ব তিক্ত, শর্কঃ1খণ্ড মি. 
শুধু জানে জানলেই কি তিক্ততা ও মিতার 
স্বরূপ জান! যায়? আমলে চাই আম্মাদন।” 

তাই শ্রীরামক্জ শোনালেন নতুন বাণী-_ 
“বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল--এদব 
ছিসাবে তোমার কাজ কি? তুমি বাগানে আম 
খেতে এসেছ, আম খেয়ে চলে যাও, তাতে তক্তি 


৬৬১৩ 


প্রেম হবার জন্যই মান্য জল্ম। তুমি আম খেকে 
চলে যাও।” ( কথাম্বত, ১১১১) 
বিশ্বমানবের এঁক্য প্রতিষ্ঠার প্রবর্তনে শ্রীবাম- 
কষ্েের অব্দান জগতের বৃহত্তম শক্তিগুলি পর্যস্ত 
স্বীকার করছেন। ইহা এঁতিহাশিক সত্য। 
কবির কর্পনামাত্র নয় । অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় 
এ-বিষয়্টি ব্তমান গ্রন্থে স্থত্রাকারে, চিন্তা- 
উদ্জ্েককারী প্রবন্ধে ভাবন্যৎ গবেষকদের জন্ত 
উপহার দিয়েছেন। এজন্ব তিনি সকলের 

ধন্তবাদার্হ। 
ব্যামী জয়দেবানন্দ 
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রামকষ্ণ-দজ্যের চিকাগো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ 
স্বামী ভান্তানন্দের বিভিন্ন ভাষণের স্ুন্মর 
সন্কলন। কুড়ি ব্খমর ধরিয়া বিদেশী শ্রোতাদের 
সম্মুখে তিনি বিষয়গুলি জ্ঞান ও মননের সহিত 
আলোচন! করিয়। আপিতেছেন। এখন সেইগুলি 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় জিজ্ঞান্ পাঠক- 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তষ বা-০ম ঈখ্য| 


দের মহালাভ হুইল, সন্দেহ নাই। গ্রন্থটি চারি 
ভাগে বিভক্ক। প্রথম ভাগে ধর্মের তত্বা্দি সন্ধে 
তেরটি ভাষণ রহিয়াছে। দ্বিতীযন ভাগে আছে 
হিন্দুধর্ম বিষয়ে নটি আলোচনা ৷ তৃতীয় তাগে 
আধ্যাত্মিক সাধন! সন্ধে জ্ঞাতব্য এগারটি ভাষণ 
দেওয়৷ হইয়াছে। চতুর্থভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ সব্দ্ধে 
গাচটি এবং শ্রীম। ও ম্বামীজী সম্বপ্ধে একটি করিয়। 
নিবন্ধ স্থান পাইয়াছে। মোট চল্লিশটি ভাষণের 
মংকলন। 

প্রতিটি রচন। শ্বচ্ছভাবে উপস্থাপিত হই্য়াছে। 
যুক্তি ও বক্তব্যগ্তলি ক্রম অন্থ্যায়ী সাজানে৷ 
থাকাতে পড়ার আগ্রহ অটুট থাকে । স্থন্দর 
ভাষ! হিসাবেও গ্রন্থটি পাঠে আনন্দ আছে। 

বইটির কাগজ ও মুদ্রণ ত্বভাবতঃই উৎকৃষ্ট । 
ধাহার। সাধারণভাবে ধর্ম সম্বদ্ধে এবং বিশেষ 
করিয়। হিন্দুধর্ম স্বদ্ধে জানিতে বুঝিতে আগ্রহী, 
ধাহার] সাধন জীবনে পথনির্দেশ চাহেনঃ এবং 
ধাহার! গ্ররামক্জের দিগন্ত প্রভাব বিষে সম্যক 
অবহিত হুইতে যত্ববান, তাহাদের মিকট পুস্তক- 
খানি বিশেষ সহায়ক হইবে। 

--অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 


পৃথিবীর মতো সহাগুণ চাই । পৃথিবীর উপরে কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, 
অবাধে সব সইছে ; মানুষের সেই রকম চাই। 


-_ শ্ী্রীমা সারদাদেবী 





গত ১১ এবং ১২ জুন, ১৮৭ কেন্ত্রীয় আরদিবানী- 
কল্যাণমন্ত্রী শ্রাগিরিধর গোমাঙ্গে। রামকৃষ্ণ মিশনের 
আলং কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। 

গত জুলাই মাসে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীজ্যোতি বস্থু তার আমেরিক। যুক্তরাষ্্ট মফর- 
কালে বোস্টন, নানফ্রান্সিস্কো। এবং ট্রবুকো কেন্ 
পরিদর্শন করেছেন। . 

কৃতিত্ব 

গত ১২-১৪ জুলাই, ৮৭ অরুণাচলে রাজ্য- 
স্তরে যে ফুটবল টুর্ণামেন্ট অন্ধরিত হয়েছে, তাতে 
রামকৃষ্ণ মিশন আলং বিদ্যালয়ের ফুটবল দল রাজ্য 
চ্যাম্পিয়নশিপ, অর্জন করেছে। 

ত্রাণ 

গুজরাট খরাত্র'গ ঃ রাজকোট আশ্রমের 
মাধ্যমে রাজকোট, কচ্ছ, স্থরেজ্্নগর, পঞ্চমহল 
এবং জামনগর জেলার নয়টি তালুকে খবায় ক্ষতি" 
গ্রস্তদের মধ্যে জল বিতরণ এবং গবাদি পশুদের 
জন্য খাস্ভ ও পানীয় সরবরাহ অব্যাহত আছে। 

মেঘালয় দাঙ্গাত্রাণ : শিলং কেন্ত্রের 
মাধ্যমে সম্প্রতি দাঙ্গার ক্ষতিগ্রস্থদের প্রাথমিক 
তাপসামগ্রী হিপাবে গোর্খা পাঠশালা, বড়পাথার, 
এবং অন্ত তিনটি শরণাথিশিবিরের শিশুদের জন্য 
গুঁড়োছুধ দেওয়। হয়েছে । তাছাড়া এই শিবির- 
গুলিতে ব্রিচিং পাউডার ও ফিনাইল বিতরণ এবং 
১৮৫ জন রোগীর চিকিৎদা কর! হয়েছে। 

অসম বন্যাত্রাণ £ সম্প্রতি বায় ক্ষতি- 
গ্রন্থ অপমের নলবাড়ি এবং বড়পেট! অঞ্চলের 
ছর্গতদের মধ্যে বিতরণের জন্ত ধুতি, চাদর, 
শিশুদের পোশাক, পুরানে। পোশাক, গৃহস্থালী 
ব্য এবং লন পাঠানো! হয়েছে। 


রামকুষ্তমঠও 
রামকুষ্ সিশন সংত্াদ 


শ্রীলন্কা শরণাধিত্রাথ : শ্রলঙ্ক। থেকে 
আগত শরণাথাঁদের মধো, ছুধ, বানরুটি, বিদ্ুট 
ইত্যাদি খান্ছদ্রুব্য বিতরণ অব্যাহত আছে । 

দেহত্যাগ 

স্বামী গনাথানন্দ (নারায়ণ ) গত ৫ 
জুলাই, +৮৭ বিকাল ৪ ঘটিকায় ৭৩ বছর বয়সে 
দেহত্াগ কবেন। গত ২% জুন সন্ধ্যা প্রায় ৬টা 
নাগাদ তিনি এক দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং 
মাথায় আঘাত পেয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। 
তৎক্ষণাৎ তাঁকে চিত্রা ধিরুম্তাল মেডিক্যাল 
হামপাতালে নিয়ে ষাওয়া হয়। গেখানে মস্তি 
পরীক্ষা! করার পর দেখ! যায় যেত্তার মাস্তফে 
প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে; ফলে তিনি সম্পূর্ণ পঙ্গু 
এবং বাকৃশক্তি রহিত হয়ে পড়েছেন। উপযুক্ত 
স্থচিকিত্পার সব ব্যবস্থা নেওয়ার পরও তার 
জান ফেরেনি এবং ক্রমশঃ অবস্থার অবনতি হতে 
থাকে। শেষ প্যস্ত তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। 

স্বামী প্রীনাথানম্দ ছিলেন প্রীধৎ স্বামী বিরজা- 
নন্দী মহারাজের মন্ত্রশত্ত। ১৯৪৩ খরঙাব্ধে 
তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে যোগদান করেন এবং 
যথাসময়ে শ্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট 
সন্গ্যাস গ্রহণ করেন । যোগদানের কেন্দ্র ছাড়াও 
তিনি বিভিন্ন স্ময়ে বেলুড় মঠ, কালাডি এবং 
মহীশৃর কেন্দ্রের কী ছিলেন। ১৯৮৫ গরষ্তাবে 
তিনি ত্রিবান্দ্রম কেন্দ্রের প্রধান হন। তার 
দ্বেহাবসানে লঙ্ঘ একজন কর্মঠ ও নিবেদিতগ্রাণ 
কম্ণীকে হারাল। 

গত ১৪ জুলাই» ১৮৭ স্বামী সংম্থরপ।নন্দ 
(স্থকুষার ) ২৫০ থিঃ সময়ে হদরোগে আক্রান্ত 


৬১২ 


হয়ে বারাণপী রামকৃষ মিশন সেবাশ্রষে দেহত্যাগ 
করেন। তার বয়স হয়েছিপ ৯৪ ব্ছণ। 
ক্রমাগত জরে ভোগার জন্য তাকে হাপপাতালে 
ভতি কর! হয়েছিল। বিগত কয়েক বছর ধরেই 
তার শরীর ভাল যাচ্ছিঙ্শ ন। 
স্বামী সৎন্বরূপানন্গ জয়রা মবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের 
মিকট দীক্ষালাভে ধন্য হয়েছিলেন । ১৯২৩ 
ধষ্টাবে তিনি বেলুড় মঠে ধোগদান করেন এবং 
১৯২৮ থ্রীষ্টাবে শ্রীম শ্বামী শিবানন্দজী মহারাজের 
নিকট সঙ্গ্যাপ গ্রহণ কুবেন। ঠাকুরের অন্যান্ত 
কয়েকজন সাক্ষাৎ শিল্তের সান্নিধ্য লাভের 
শ্রীশ্রীমাহ্েত্র 
গত ২৭ জুলাই, +৮৭ শ্রীমৎ স্বামী রামরুষ্ণ- 
নন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি এবং গত ৯ 
অগস্ট ১৮৯ শ্রম স্বামী নিরগুনানন্দ্শী মহাঁ- 
রাজের আবির্তাবতিথি উপলক্ষে তাদের জীবনী 
ও বাণী আলোচনা! করেন যথাক্রমে ম্বামী 
বিকাশানন্দ এবং শ্বামী সত্যব্রতামন্দ। 


উৎসব 

গত ৯ অগস্ট, *৮৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্দেবের 
অন্তরঙ্গ লীলা-পার্ধ?, দশ্বরকোটি শ্রাৎ স্বামী 
মিরঞশানন্দজী মহারাদ্দের ১২৫৩ম জন্মতিথি 
উৎসব শ্রীরামকৃষ্ণ নিরগুনানন্দ আশ্রমে 
(রাজারহাট-বিষুপুর, উত্তর ২৪-পরগনা ) পৃর্জা, 
পাঠ, হোম, তজন-কীর্তন ও ধর্মসভার মাধ্যমে 
এক ভাবগন্তীর পরিবেশে উদ্বাপিত হয়েছে। 
রামকৃষণ মঠের বেশ কয়েকজন সন্্যামী এবং এই 
অঞ্জের বহু ভক্ত ও অনুরাগী এই উৎসবে 
যোগদান করেন। ছুপুরে প্রায় এক হাজার 
নবনারী বলে প্রসাদ গ্র্ধ করেন। অপরাহে 
অন্থভিত ধর্মনভাক্র সভাপতিত্ব করেন রীত্রমায়ের 
বাড়ির অধাক্ষ স্বামী নির্জরানঙ্গ'জী মহারাজ। 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--১ম লংখ্যা 


দৌভাগ্য তার হয়েছিল। বেলুড় মঠ ছাড়াও 
তিনি বিভিন্ন সষয়ে গড়বেতা, দেওঘর, মায়াবতী, 
মাত্রাজ) লক্ষৌ এবং বারাপনী অদ্বৈত শ্রমের 
কর্মী ছিলেন। এই অহৈতাশ্রমেই তিনি অবলন- 
জীবন যাপন করছিলেন । ১৯৫৫-২৬ গ্রীষ্াব্ 
পর্যস্ত তিনি প্রবুদ্ধ ভারত পত্ত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। কিছু সময়ের জন্য তিনি বেলুড় মঠের 
্রহ্ষচান্ী শিক্ষণ কেন্দ্রের আচার্ধ ছিলেন। স্বমধুর 
বাবহার ও পরিতৃপ্ত জীবনের জন্ত তিনি অনেকেরই 


প্রন্থাভাজন ছিলেন. 
আমর! তাদের দেহ-নিমুক্ত আত্মার চির- 
শাস্তি কামন। করি । 


বাড়ীর সংবাদ 


সাগ্ডাহিক ধর্মালোচন] £ সন্ধারতির 
পর 'গারদানন্দ হলে" শ্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক 
সোমবার শ্রশ্নীরামকঞ্ণ কথামত, হ্বামী বিকাশানন্দ 
প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমন্তাগবত এবং স্বামী 
সতাব্রতাননা প্রত্যেক রবিবার শ্রীংস্তাগবদ্গীতা 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 


পরলোকে 
রামকৃষ। মঠ ও রামকৃষ। মিনের একনিষ্ 
মেবক ও তত্ত, ব্রদ্ধদেশের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের 
প্রাক্তন মন্ত্রী উ চিৎ থং গত ৯ জুলাই, ৮৭ 
পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স 
হয়েছিল ৮৮ বছর। দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধের পর 
রেন্ুস্থ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ও রামকৃষ। 
খিশন সোসাইটি ছেড়ে যখন দকঙ্গকে চলে 
আসতে হয় তখন তিনিই নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গ 
্রশ্রঠাকুরের সেবা করতেন। তার মৃত্যুতে 
রামকুষ। মিশন ত্রদ্ষদেশে তার একজন বিশিঃ 
অঙ্গ্রাগীকে হারাল। উ চিৎথং ছিলেন স্বামী 
ভূতেশানন্দ মহারাজের মন্তরশিহ্য। 
জামর! তার পরলোকগত :আঙ্জার ঠির 
শাস্তি কাষনা! করি। 


তা তীঁ ৬ রা র্‌ ্ ১০০৬ 
্াথন: কার্তিক 2৩৯৪-4০-২৯. 


না 4 
পি ৭ র্ 
গতি 2:88 ০ 
| রর সি 
রি সি" ১২৯৯৯, রি 
প্‌ ৯ ৮ রর ৬. +$ রি , 
দিব্য বাণী ৬১৩ ১ ৫ ছু রী] ৯৪1৯ শু ৯ ও রি 
ৃ ০০ 
৬কখাপ্রসঙজে : 
শুভ ৬বিজয়া ৬১৪ চলার 
? 4 [) ৩১) 


“দ্বিতীয়! ক। মমাপরা' ৬১৪ 
স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৬১৮ 
+“জীশ্বরদর্শনের উপায় 

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ৬১৯ 
/ বৃদ্দাবনে স্বামী)জগদানন্দ মহারাজ 

শ্বামী ধ্যানানন্দ ৬২৩ 

১/ শ্রীরামকৃষ্ণ বন্ধিমচজ্ঞ ও শ্রীম 

স্বামী হিরগ্য়ানন্দ ৬৩১ 
১/জমপ্সিত। ক্রি্টিন 

শ্রীমতী চিত্রা বস্তু ৬৪২ 
.শৃজেরী।সারদাগীঠ 

স্বামী অমলেশানন্দ ৬৪৭ 
/কামড়ান বারণ, ফোন করা নয় 

ডক্টর জলধিকুমীর সরকার ৬৫২ 

শ্রহ্নীলকুমার লাহিড়ী ৬৫৭ 
/ লহতন্বীপ একবার 

ূ শ্ীহবকৃতি রায়চৌধুরী ৬৫৮ 
১ /লুর্বটা অলছে জলবে ( কবিতা ) 

শ্রীমতী গীতি সেনগুপ্ত ৬৬০ 
২/প্ুুরীভনী : মহামায়ার মহিম। 

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্ন ৬৬১ 

পুস্তক সমালোচনা: অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞরন চট্টোপাধ্যায় ৬৬৩ 
ও ডক্টুর জলধিকুমার সরকার ৬৬৪ 

স্বামী শাস্তরূপানন্দ ৬৬৪ 
প্রীপ্তিশ্বীকার ৬৬৫ 
রামকুক মঠ ও রামকৃঝ মিশন সংবাদ ৬৬৬ 
বিবিধ সংবার্দ ৬৬৭ 


| ৪] উদ্বোধন  কাতিক, ১৩৯৪ 


টির 


প্ীরামরুষ্ণের আবির্ভাবের সার্ঘ শতবাধিকী উপলক্ষে 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ 
ভীমৎ স্বামী গস্ভীরানল্াজা মহারাজের ভূষিকা লন্বজিত 


প্রকাশিত হবে ঃ ৩১ অঙঠোঘর, ১৯৮৭ শনিবার 








নানা দৃষ্টিকোণ থেকে জীরামকৃ্ের দিব্য জীবন ও যাদীর পর্যালোচন!। 
বিশিষ্ট স্যাসী, সাহিত্যিক ও দেশ-বিদেশের গবেষকবৃন্দের মননশীল রচনাসমৃদ্ধ 
অনবত গ্রন্থ । ্রীরামকৃষ্ণ জম্পর্কে এ'জাতীয় গ্রন্থ ইতিপূর্বে গ্রকাশিত হয়নি । 
বু গুরুত্বপুর্ণ এ যাব অপ্রকাশিত নথিপত্র, ছুত্্রাপ্য আলোকচিত্র, নানা 
স্থৃতিবিজড়িত স্থানের মানচিত্র, জীবনপঞ্জী, গ্রন্থ পপ্জী এবং অন্যান্তা সংবাদে সম্বদ্ 
আকরগ্রন্থ। 


মুল্য 2৫৩9 টাকা 
[ সডাক £ ৭৫৪০ + ১৬ ০০৪৮৫ টাকা ] 


প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখামি নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মিচের ঠিকামায় 
মনিঅর্ভারযোগে অখব! ভিম্যা ভ্রাফট মাধামে টাকা প্রেরণ করতে অঙ্গরোধ জানানো হচ্ছে। 
“0৫১৩৫)৪। 000০৩” এই মাষে ড্রাফট করতে হবে। 


কার্যাধ্যক্ষ 
উদ্বোধন কার্ধালয় 
১ উদ্ধোধন লেন 
কর্সিকাতা-৭০* ০৩ 





৮৯তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা কাতিক, ১৩৯৪ 


দিব্য বাণী 


অহং রাহী ২গমনী বস্থনাং 

চিকিতুষী প্রথম! যজ্রিয়ানাম্‌। 
তাং মা দেবা ব্যদধুং পুরু 

ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়স্তীম্‌॥ 
ময়া সো অন্নমন্তি যো বিপশ্যাতি 

বং প্রাশিতি য ঈং শুণোত্যুক্তম্‌। 
অমন্তবো। মাং ত উপক্ষিয়স্তি। 


আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধনপ্রদাত্রী, পরব্রন্ধকে আত্মা 
হইতে অভিন্নরপে সাক্ষাৎকারিণী। অতএব যজ্ঞার্থগপের মধ্যে আমিই সর্বজেষ্ঠা । 
আমি প্রপঞ্চরূপে বছভাবে অবস্থিতা ও সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। আমাকেই 
ন্বরনরাি যজমানগণ বিবিধভাবে আরাধনা করে । 

আমারই শক্তিতে সকলে আহার ও দর্শন করে, শ্বাসগ্রশ্থাসাদি নির্বাহ 
করে এবং শবদাদি বিষয় শ্রবণ করে। যাহারা আমাকে অন্তর্যামিনীরূপে জানে না। 
তাহারাই জন্মমরণা্গি ক্রেশ প্রাপ্ত হয় । 


| খগ্থেদ, ১০ মণ্ডল, ১০ অন্থুবাক্‌ ১২৫ স্থৃক্ত ] 





কথা প্রসঙ্গে 


শুভ ৬বজয়া 
উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা) লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, 
পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা শুভ ৬বিজয়ার আস্তরিক 
প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। শ্ীশ্রীজগন্মাতা আমাদের সকলের হৃদয়ে সতত 
শুভবুদ্ধি ও আত্মশক্তি জাগ্রত রাখুন এবং তাহার কৃপায় সকলের সর্বাঙ্গীণ 
কল্যাণ হউক, তাহার শ্রীপাদপল্পে ইহাই আমাদের একাস্তিক প্রার্থনা। 


গ্বিতীয়। কা মমাপরা ৷, 


দুর্গাপূজা হইয়া গেল। এখন আমিতেছে 
কালীপূজা। আকাশে বাতাসে মাটিতে আমরা 
যেন আবার মায়ের নৃপুরধবনি শুনিতে পাইতেছি। 
এইভাবে বার বার মা আমাদের মধ্যে আসিতেছেন 
অথবা আমরা তীহাকে আমাদের মধ্যে 
আনিতেছি। ভিন্ন ভিন্ন নাম, ভিন্ন ভিন্ন আরুতি। 
তবে কি আমাদের মা অনেক? না, আমাদের 
মা একজনই | এই ম। আমার ম|, এই ম। নিখিল 
বিশ্বে সকলের মা। তিনি আমার হৃদয়ে 
রহিয়াছেন, জগতের সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন । 
সর্বভূতান্তর্যামিনী তিনি। জগতের প্রতিটি প্রাণীর 
তিমি জননী। সেই এক এবং অদ্ধিতীয়। 
জননীকেই আমরা! কখনও বলিতেছি ছুর্গ কখনও 
লক্ষ্মী, কখনও কালী, কখনও সরশ্বতী। কখনও 
বা আখ্যাত করিতেছি অন্ত কোন নামে। 
বৃহস্নারদীয় পুরাণে বলা হইয়াছে : 
উমেতি কেচিদাহস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীং তথাপরে | 
ভারতীত্যপরে নাং গিরিজেত্যন্বিকেতি চ॥ 


দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চত্তী মাহেশ্বরীতি চ। 
কৌমারী বৈষ্ণবী চেতি বারাহীতি তথাপরে ॥ 

(উদ্ধত £ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পার্দিত 
ত্িচণ্ডীর ভূমিকা, পৃঃ ১৬) 
তাহাকে কেহ উমা, কেহ শক্তি, কেহ ব| 
লক্ষ্মী বলেন। আবার কেহ তাহাকে ভারতী, 
গিরিজা, অস্থিক।, দুর্গা, ভদ্রকালী, চত্তী, মাহেশ্বরী, 
কৌমারী, বৈষ্ঞবী, বারাহী প্রভৃতি নামেও 
অভিহিত করিয়৷ থাকেন । 

আসলে সেই এক আর্দি শক্তিকেই আর্মরা 
ডাকিতেছি, আমরা চাহিতেছি। শুধু নাম ভিন্ন, 
রূপ ভিন্ন। সেই কোন কালে (ন্যুন্পক্ষে 
্ষ্টপূর্ব দশম শতাবীতে ) খথেদের খষি 
বলিয়াছেন £ একং সদিগ্র! বহুধা বস্তি 
(১/১৬৪।৪৬)। সত্য এক, শুধু খধিরা তাহাকে 
নানাভাবে বর্ণনা করিয়। থাকেন। চণ্তীতেও 
দেবী স্বয়ং ঘোষণা! করিয়াছেন £ “একৈবাহং 
জগত্যত্র, দ্বিতীয়! কা মমাপরা' (১০৫) এই 


কাতিক, ১৩৯৪ ] 


জগতে একমাত্র আমিই বিরাজিতা। আমি ছাড়। 
দ্বিতীয়া আর কে আছে? অর্থাৎ কেহই নাই। 
বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে আমরা ধাহাদের 
জানি, দেবী বলিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহারা 
তাহারই অভিন্ন! শক্তিমাত্র। শান্তনবী টীকাতেও 
দেবীর এই ঘোষণার উদ্ধৃতি পাইতেছি : 
জগতো নাহমন্ত! স্যাং স্যাৎ মদন্যৎ্ জগৎ চ ন। 
জগতো মম চাপৈক্যাৎ ব্যক্তিরন্যা ততোহস্তি কা॥ 
অহং চ জগতী চৈক৷ জগতী মন্ময়ী মত] | 
দুগ্ধবৎ দধি চাপ্যেকং দধি দুগ্ধময়ং মতম্‌ ॥ 
অর্থাৎ আমি জগৎ হইতে ভিন্না নই, জগৎও আম 
হইতে ভিন্ন নয়। আমি ও জগৎ স্বূপত; অভিন্ন 
বলিয়া আমি ব্যতীত ছিতীয় আর কে জগতে 
আছে? ছুধ যেমন দই ( দইবূপে পরিণত হওয়ার 
জন্য ) হইতে ভিন্ন নয়, এবং দইও দুধজাত হওয়ার 
জন্য ছুধ হইতে পৃথক নয়, তেমনই আমি একাই 
জগন্ময়ী আবার জগৎ্ও মন্ময়। 

এই এক ও অদ্বিতীয়! আগ্যাশক্তিকে ভারতর্ব্ষ 
পূজা করিয়! আসিতেছে স্মরণাতীতকাল হইতে। 
পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য খঙ্েদে (১০।১০।১২৫) 
ধধিকষ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে আত্ভাশক্তির ঘোষণী : 
“অহং রাষ্ট্রী--আমিই জগতের ইশ্ববী। তিনি 
বলিতেছেন £ আমিই এই বিশ্ব-ভুবনের, জীব-জগতের 
প্রসবিত্রী। আকাশের উধের্ব, পৃথিবীর উ্ধ্ৰ' 
আমার মহিম। বিস্তৃত। আমিই জগৎপ্রপঞ্চের ব্রদ্ষ- 
চৈতন্তস্বরূপা সর্বজগদাত্ম। ৷ ধথেদের রাত্রিস্থক্তেও 
( ১০।১০।১২৭ ) পাইতেছি শক্তির কথা । তাহার 
পর সামবেদীয় কেন উপনিষর্দে ( ৩/৩-১২, 81১) 
পাই উম।-হৈমবতীর বর্ণনা যিনি ইন্দ্রের কাছে 
ত্রন্বের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অগ্নি ও 
তাহার দ্রাহিকাশক্তির মতো ত্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি 
যে অতিল্প এই তন্বটির ইঙ্গিত দিয়াছে কেন 
উপনিষদ্ধের উদ্কা-হৈমবতী উপাখ্যান । উমা- 
ছৈমবততী ব্যতীত দেবীর তিনটি নামের উল্লেখ পাই 


কথাগ্রলঙ্গে 


৬১৫ 


কৃষ্ণ য্ূর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০1১৭) 
__কাত্যায়নী, কন্যাকুমারী এবং দুগি। (সায়ন।- 
চার্ধের মতে ছুগি হইতেছে দুর্গার নামান্তর । 
তৈত্বিরীয় আরণাকের অন্যত্র 'ছুর্গ নামাটও 
পাওয়৷ যায়। পাওয়া যায় অস্বিক! নামটিও। ) 
দেবীর দ্বিতীয় নামটি বহন করিয়। দক্ষিণ ভারতের 
দেবী কুমারী যে অন্ততঃপক্ষে খ্রীষ্টায় প্রথম 
শতাব্দীতে পূজিত হইতেন তাহার প্রমাণ পাই 
'পেরিপ্লাস অব দি ইরীথিয়।ন সী' গ্রন্থের বর্ণনায় 
(স্কফ সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৬ )। “কালী নামটির 
প্রথম উল্লেখ পাই মুগ্ডক উপনিষদে (১২৪ )। 
কালী সেখানে অবশ্য দেবীর নাম নয়, যজ্ঞাপ্নির 
একটি শিখার নাম । তবে দেবীর অন্যতম প্রকাশ 
হিপাবে কালী, মহাকালী অথবা ভদ্রুকালী যে 
মহাভারত রচনার (খ্ীষটীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাবী ) 
পূর্বেই জনপ্রিয্ন হইয়াছিলেন তাহা৷ শান্তিপর্বের 
দক্ষষজ্ঞ উপাখ্যান হইতে বুঝা যায়। 

মহেঞ্জোদারো। ও হরগ্জায় অনেক টেরাকোটা- 
মৃতি, মুদ্র। ও লীলমোহরে খোদিত মৃতি পাওয়। 
গিয়াছে যাহ! হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় 
যে বৈদিক যুগের পূর্বে ভারতব্ষে শক্তিপূজার 
ব্যাপক প্রচলন ও প্রাধান্য ছিল। প্রাক-বৈদিক 
যুগে যে-ভাবন। মৃত্ঠাকারে বিধৃত হইয়াছিল, 
বৈদিক যুগে যাহা শ্থত্রাকারে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু 
কিছু মন্্স্থক্তের মধ্যে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা 
বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল পৌরাণিক ও 
তান্ত্রিক সাহিত্যে । প্রাচীন প্রধান পুরাণগুলির 
যেগুলিতে শক্তির কথ! বিস্তৃতভাবে আলোচিত 
হুইয়াছে তাহীর মধ্যে মার্কগেয় পুরাণ, বামন- 
পুরাণ, বরাহপুরাণ এবং কৃর্মপুরাণ সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য । চিত্ী” বা “দেবীমাহাত্ময" নামে 
হিন্দুদের বিখ্যাত শান্তগ্রস্থটি আসলে মার্কগেয় 
পুরাণের তেবোটি (৮১-৯৩) অধ্যায় । দেবীপুরাণ, 
দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, মহাভাগবত প্রভৃতি 


৬১ত 


উপপুরাণগুলি প্রধানত: শক্তিপুরাণ হিসাবেই 
প্রসিদ্ধ। মহাভারত এবং হুরিবংশের নান! 
অধ্যায়েও দেবীমাহাত্ম কীতিত হইয়াছে। 

ইহার পর রহিয়াছে বিরাট শাক্ত তন্ত্রসাহিত্য। 
অনেক তন্ত্র আছে যেগুলি প্রাচীন পুরাণগুলি 
অপেক্ষাও পুরাতন। কেহ কেহ আবার দাবী 
করেন কোন কোন প্রাচীন তন্ত্র বৈদিক সাহিত্যের 
সমসাময়িক, এমনকি তদপেক্ষাও প্রাচীন । 
এঁতিহাসিক দিক হুইতে বিচার করিয়া অধিকাংশ 
পত্ডিত আবার এই দাবী সমর্থন করেন না। 
তাহাদের যুক্তি হইতেছে, মহাভারতে তন্ত্রের 
কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার খ্রীঘ্রীয় ব্ট 
শতার্বীতে রচিত 'অমরকোধ' “তন্ত্র শবের নানা 
অর্থ দিয়াছে, কিন্তু তন্ত্র যে হিন্দুদের একটি 
বিশেষ ধর্মসাহিত্য তাহা সেখানে উল্লেখিত হয় 
নাই। তাহা ছাড়া, ফ।-হিয়েন প্রমুখ খ্রীষ্ীয় ষষ্ঠ 
শতাব্দীর মধ্যে ভারতে আগত চৈনিক পরিব্রাজক- 
দের বিবরণে কোন তন্ত্গ্রস্থের উল্লেখ পাওয়া যায় 
ন1। তন্ত্রের প্রা৯ীনতাঁর ধাহাঁরা সমর্থক তাহারা 
বলিবেন তন্ত্র যেহেতু রহস্যশান্্র সেই কারণে 
সাধারণ্যে তাহার প্রচার ছিল না। সেই কারণে 
মহাভারত অথবা! অন্যত্র তাহার উল্লেখ পাওয়া 
যায় না। সে যাহ! হউক, তন্ত্রসাহিত্যের মূল 
কথা হইল : দেবী জগতের মূল, বিশ্বপ্রপঞ্চের 
একমাত্র সত্ত। ৷ তিনি জগতের প্রসবিত্রী, জগতের 
স্থিতিরূপিণী, আবার তিনিই প্রলয়কারিণী | 

আমরা কালীপুজার কথ বলিতে শুরু করিয়।- 
ছিলাম । দেবীর যে মৃতি আমরা দেখি অথবা 
দেবীর যে বর্ণনা আমর! পুরাণে বা অন্যত্র পাই 
তাহাতে তিনি ভীষণ!--াহার রণচণ্তী রূপ। 
তিনি অন্থুর বিনাশ করিতেছেন । অন্থুরের ছিন্ন 
মুড তাহার হাতে ঝুলিতেছে। অপংখ্য অস্থরের 
ছিন্নমুণ্ড মালা করিয়া তিনি তাহ! গলায় ধারণ 
করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য, সেই সংহীর মৃত্তির 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


মধ্যেও মায়ের মুখে রহিয়াছে এক অপরূপ করুণ! 
ও মমতার ভাব। “চিত্তে কপা সমরনিষ্ঠ্রত।, 
( চণ্তী, ৪1২২ )--শিষ্টজনের প্রতি করুণ। আর 
অশিষ্টজনের প্রতি ভয়ঙ্কর কঠোরতা_-এই ছুই 
বিপরীত ভাবের প্রকাশ দেখি তাহার মধ্যে । 
কবে, কোন্‌ দিন দেবীর সঙ্গে অস্থরের এই 

যুদ্ধ হইয়াছিল, আদৌ হইয়াছিল কিনা__-তাহ। 
লইয়। গবেষণা অর্থহীন। কারণ পৌরাণিক 
কাহিনীর প্রতীকী তাৎপর্ধই প্রধান। ইহা তো 
আমরা সবাই জানি ঘে নিরস্তর, প্রতিক্ষণ 
আমাদের নিজেদের অন্তরে সুর এবং অন্থুরের, 
শ্তভ এবং অশুভের দ্বন্দ চলিতেছে এবং সেই ছন্দে 
আমর] ক্ষত-বিক্ষত। অন্থরের সহিত দেবীর এই 
সংগ্রাম মানুষের মধ্যে বিষ্কমান . সেই শুভ ও 
অশ্তভের চিরন্তন দ্বন্দের প্রতীক বালাকালে 
একটি কবিতায় পড়িয়াছিলাম £ 

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক 

কে বলে তাহ। বহু দুর? 

মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, 

মান্ুষেতে স্থরান্থুর | 
বাস্তবিকই তাই। অস্থরের তাগুবলীল! বাহিরের 
জগতে যে আছে তাহা! তে। আমর! নিত্যর্দিনই 
দেখিতেছি। কিন্তু তাহ! তে! আমাদের অন্তরের 
জগতে অশ্তভ প্রবৃত্তির যে তাগুব চলিতেছে 
তাহারই প্রকাশ। লোভ, হিংসা, : কুটিলতা, 
ভোগসর্বন্ৃতাঁ_এই সব অশ্তভ বৃত্তিগুলি আমাদের 
হৃদয়ের সদ্গুণগুলির সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত 
হইয়া রহিয়াছে । যাহার ফলেই সমাজে, রাষ্ট্রে 
মানুষে-মান্ুুষে, জাতিতে-জীতিতে আমরা দেখি 
হানাহানি, রেষারেষি এবং পরিণামে সভ্যতাধ্বংস- 
কারী যুদ্ধ। প্রাচীনকালে দেবতা ও দানবের যে 
সংগ্রাম তাহার চেয়ে মানুষের আস্তর জগতের এই 
সংগ্রাম, এই সংঘর্ষ অনেক ভয়ঙ্কর । আমাদের 
মধ্যে যে শুভশক্তি অন্থ্রনাশিনী দেবী সেই শক্তির 


কাতিক, ১৩৯৪ ] 


প্রতীক, তাহার সাকার বিগ্রহ। আর, আমাদের. 
আস্তর জগতের যে অশুভ প্রবৃত্বি, আস্থরিক প্রবৃত্তি, 


অনুর তাহারই প্রতীক । দেবী ও অন্থুরের এই 
সংঘর্ষে দেবীর জয় আস্বরিক শক্তির উপর শুভ 
শক্তির জয়। যখনই আন্থুরিক শক্তি আমাদের 
আচ্ছন্ন করে তখনই দেবীশক্তি আমাদের মধ্ো 
আবির্ভূত হইয়া আমাদের রক্ষ। করেন, 
সভ্যতাকে রক্ষ। করেন। চিরকাল এই রীতি 
চলিয়া আসিতেছে । শ্রীত্রীচন্তীতে (১১1৫৪-৫৫) 
দেবী আশ্বাস দিয়াছেন : 

ইখং যদা যদা বাধ! দানবোথ। ভবিষ্যাতি 

তদা তদা অবতীর্ধাহং করিষ্যামি অরিসংক্ষয়ম্‌ 
_যখনই এই প্রকার দানবগণের প্রাছুর্ভাববশত: 
বিশ্ব উপস্থিত হইবে তখনই আমি আবির্ভূত হইয়া 
শত্রু নাশ করিব। 

তাই আমর! মাকে পৃজ। করি । তিনি প্রপঙ্গ। 
হইলে আমাদের সব সঙ্কট দুর হইয়া যাইবে। 
তাহার কৃপায় আমর! মুক্তির আন্বাদ লাভ করিব। 
“নৈষা প্রসন্ন) বর্দা নুণাং ভবতি মুক্তয়ে” 

(চণ্ডী, ১৫৬ )। 

এই শক্তি-ভীবনার মূল তত্বটি কি? জগৎ- 
প্রপঞ্চের পিছনে একটি শক্তি আছে যাহা হইতে 
এই জগতগ্রপঞ্চের বিকাশ হইয়াছে । সেই শক্তিকে 
কখনও আমরা বলি ব্রর্গ, কখনও বলি আগ্াশক্তি। 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬১৭ 


আমলে 'একই শক্তি, শুধু প্রকাশের ভেদমাত্র। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন £ যেমন নিস্তরঙ্গ জল, 
আবার তরঙ্গযুক্ত জল। যেমন সাপ কুপ্লী 
পাকাইয়া ঘুমাই়। আছে, 'আর সাপ ফণ। তুলিয়া 
গর্জন করিতেছে । নিত্য আর লীলা! । শক্তি যে 
অবস্থায় নিগুণ, নিক্ষি্ন তখন তাহাকে ত্রদ্ধ বলি, 
আর দেই শক্তি যখন গুণমত়ী, ক্রিয়াশীল তখন 
তাহাকে বলি আগ্ঠাশক্তি । একই মুদ্রার দুই দিক। 
কালী সেই আগ্যাশক্তি। আমরা যখন তাঁহার 
মৃত্তি গড়িয়! পৃজা করি তখন কিন্তু আমরা মৃতির 
পূজা করি না, আমরা আমলে সেই আগ্যাশক্তিরই . 
পূজা করি। আমরা পৌত্তলিক নই। এই 
বিষয়ে আলোয়ারের মহারাজাকে স্বামী বিবেকা- 
নন্দ যেভাবে শিক্ষ। দিয়াছিলেন, তাহা বন্ল 
পরিজ্ঞাত। মূর্ের! বলিবে £ মৃতি তো মাটি, 
কিন্তু আমর। জানি-_-আমাদের শাস্ত্র আমাদের 
এতিহ, আমাদের সাধনার ইতিহাস আমাদের 
শিখাইয়াছে : মৃত মাটি নয়, আমার মা-টি। 
আমরা মায়ের পূজা করি আমাদের ভিতরের 
শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য । সেই শক্তি শুধু 
পেশীর শক্তি নয়, আসলে তাহ জ্ঞানশক্তি, পূর্ণ 
মনুত্তত্বের শক্তি । আমাদের মকলের মধ্যে সেই 
শক্তি জাগরিত হউক- মায়ের '»কাছে ইহাই 
প্রার্থনা । 


আমার দঢ় ব্যাস, কোথাও এমন এক মহাশান্ত আছেন, বানি; নিজেকে প্রেকাঁত-সম্তা 
হলে জনে করেন। তাঁরই নাম কালণ, তাঁরই নাষ দা।'.আবার আমি জছেও কিয়াস কার।. 


নিগণ রন্ঘই সগৃণ ছয়ে পড়েন। 


স্বামী বিবেকানপ্ধ 


স্বামী শিবানন্দের অ প্রকাশিত পত্র 


গুরুদেব প্রীচরণভরসা 
মঠ, বেলুড়, হাওড়া 
১লা নভেম্বর, ১৯১৯ 
প্রিয় অতুল, 
তোমার ৬বিজয়ার প্রণামপন্ত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। নান। কারণে তোমার ৬বিজয়ার 
আশীর্বাদ পত্র লিখিতে পারি নাই__এই পত্রে তাহ! জানিবে। ৬পৃ্জ। এবার খুব মারোছে 
মার পায় সম্পন্ন হইয়! গিয়াছে। পূজায় এত লোক মঠে আমি কখনই দেখি নাই। মহাষ্ঈমীর 
'দিন প্রায় ১৭1১৮ শত লোক আমর। আন্দাজ করিয়াছিলাম। সপ্তমীর দিন ৫০০, ৮মী ১০০০ 
মী ৫€** লোক হইবে। কিন্ধু মার ইচ্ছায় তিনদিনে প্রায় ৩২৩৩ রা 
মার ইচ্ছায় মাছ তিনদিনই যথেষ্ট আপিয়াছিল। আমরা ভাবিও নাই এমন সব স্থান হইতে । 
জিনিসপত্র যথেষ্ট। কোন বিষয়ে অপ্রতুল হয় নাই। খই ফুড়কি নারকেল নাড়ু খুব দেওয়া 
গিয়াছে তিন দিন। দই বু'দে প্রচুর মার ইচ্ছায়... । ৬কালীকীর্তুন রোজ খুব হইয়াছিল। এবার 
প্রতিম৷ মঠেই গড়। হইয়াছিল। ডাকের গহনায় মাকে সাজান হয়-_অনেকদিন এপ হয় নাই। 
বিসর্জনের দিন নৌকায় করিয়। প্রতিমা লইয়৷ অনেকদুর এদিক ওদিক বেড়ান হয়। পরে মঠের 
সম্মুখে নিরঞ্জন করা হয়| .. মহারাজ ৮মীর দিন হইতে 91৫ দিন মঠে ছিলেন। শরৎ্ভায়া ২ দিন 
মঠে ছিলেন। সকল লোকই খুব আনন্দ লাভ করিয়াছে। মার কৃপায় ঢাক ঢোল সানাই কাসি 
সব ছিল।... 
বেলুড় স্টীমার ঘাট খুব শীপ্র হবে। ওখানে [ আলমোড়ায় ] এবার ফসল ভাল হইয়াছে 
শুনিয়া! বড়ই আনন্দ হুইল। পর্বতের লোক বড় গরীব এবং বু পরিশ্রম করিয়া উদরান্ন উৎপর় 
করিতে হয় বা জোগাড় করিতে হয়। পূর্ববঙ্গে পূজার অব্যবহিত পূর্বে ভয়ানক ঝড় ও বন্যা ও 
ভূমিকম্পে 8৫ জেলার কতক অংশ একেবারে সর্বনাশ করিয়াছে । এমন বর্ধা হয় নাই--1০1৮, 
বৎসরের বৃদ্ধরা বলিতেছে। ইটের বাড়ি ঘা পূর্ববঙ্গে প্রায় নাই তাছাড়া কোন বাড়িঘর নাই. 
গাছপালা কিছু নাই। গৃহপালিত পশ্ড একটি নাই বলিলেও হয়-_মাস্ষও বহু মারা গিয়াছে। 
মহাবিপদ ! গভর্ণমেপ্ট দুঃখ নিবীরণের চেষ্টা! খুব করিতেছেন, অন্তান্ত সেবাসমিতিও করিতেছেন, 
মিশন হইতেও খুব চেষ্টা হইতৈছে। অনেকে সেদিকে গিয়াছে । মঠের স্বাস্থ্য এখন একেবারেই 
তাল নয়। পাড়া ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত। মহারাজ ৪।৫ দিন তৃবনেশ্বরে গিয়াছেন। তুমি আমার 
আস্তরিক আশীর্বাদ ও স্সেহগ্রীতি জানিবে।'* সকলকে আশীর্বাদ । ইতি 
রঃ | তোমার শুভাকা্ষী 
পুঃ এবার শ্তামাপুজাও প্রতিমায় হইয়াছিল। প্রতিমা মঠে গড়| হয়। খুব ধুমধামে পুজা 
হইয়াছিল। সাড়ে তিনশত লোক প্রমাদ পাইয়াছিল। 


ঈশ্বীরদর্শনের উপায় 


স্বামী বীবেশ্বরানন্দ 


তগবান শস্করাচার্ধ তীর ব্দান্তস্থত্রের ভাস 
লিখতে গিয়ে প্রথমেই এমন কিছু কথা লিখেছেন, 
যা আজ পর্যন্ত কেউ বদলাতে পারেনি বা খগ্ডম 
করতে পারেনি । তিনি বলেছেন, আত্মা আর 
অনাত্বা হচ্ছে চৈতন্য আর জড়); এই দুটো 
পরম্পর বিরুদ্ত্বতভীব। একটির সাথে আরেকটির 
মেলে না। কিরকম বিরুদ্ধন্বতাব ? তিম:- 
প্রকাশবদ-_-আলো ও অন্ধকার, দিন ও রাত্রির 
মতো পরম্পর বিরুদ্ধস্বভীব । অতএব এ-ছুটোকে 
আমরা কোনরকমে মিশিয়ে বলতে পারব তা৷ 
সম্ভব নয়। তাহলেও মহামীয়ার এমনি খেলা 
যে এই বিরুদ্বস্বভাব দুটো জিনিসকে আমর! 
মিশিয়ে ফেলি। মিশিয়ে ফেলি কিরকম করে? 
'আমি এঘরে আছি”, আমি ক্ষত্রিয়, “আমি 
্রাঙ্মণঁ, 'আমি ফর্সা” “আমি কালো” আমি ছুঃঘী, 
'আমি স্থুথী” 'আমার পরিবার” .'আমার ছেলে? 
'আমার স্বামী” “আমার বাড়ি', “আমার 
জমিদীরী', 'আমার ব্যবসা”+_এই সব বলে 
থাকি। 

এই যে প্রথমেই বললাম, “আমি এ-ঘরে 
আছি"_এটা কি করে হতে পারে? আত্মা 
সর্বব্যাপী, আমি এ-ঘরে আছি, এখানে বসে 
আছি, কি করে হবে? দেহের সঙ্গে তাদাত্য 
বুদ্ধি করে আমি বলছি যে, আমি এখানে আছি। 
দেহ হল জড় আর আমি ঠৈতন্, এই ছুটোকে 
মিশিয়ে ফেলেছি। ঠিক সেই ভাবেই আবার 
বলে থাকি, আমি ক্ষত্রিয়, আমি ব্রাহ্মণ । তারপর 
আবার মনের ধর্ম, আমি আত্মীতে আরোপ করি, 
আর বলি, আমি সখী, আমি দুখী এইসব 
কথা । আবার বাইরের জিনিস, সেগুলি আমর! 
আত্বাতে আরোপ করি আর বলি, আমার 


পরিবার, আমার স্বামী, আমার ছেলে। এ- 
ছুটোই বিরুদ্ধস্বতাব; তা সত্বেও এই দুটো 
মিশে যাচ্ছে। কি কারণে? এটা হচ্ছে 
অজ্ঞানের জন্য । এটাই হল মায়া। এই অজ্ঞান 
অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। তার জন্য 
আমর! মিশিয়ে ফেলি। এর নাম .চিদ্‌-জড় গ্রন্থি । 
এই যে চৈতন্য আর জড়ের গ্রন্থি, এটাই হচ্ছে 
আমাদের বন্ধনের কারণ । এই ছুটোকে যদি 
আমর! পৃথক করে দিতে পারি, আমরা চৈতত্য-_. 
আমাদের সঙ্গে জড়ের কোন সম্পর্ক মেই_-এই 
জ্ঞান যদি আমাদের হয়ে যেতে পারে, তাহলেই 
আমাদের মুক্তি হয়ে যবে । ধারা ভগবান-দর্শন 
করেছেন তারাই চিদ্-জড়ের গ্রন্থি কাটতে 
পেরেছেন । তীদের জড়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক 
থাকে না। তাঁদেরই কোন রকম সংশয় থাকে 
না। সমস্ত কর্মফল নাশ হয়ে গিয়ে তারা যুক্ত 
হয়ে যান। 

উপনিষদের ধধি বলেছেন__ 

ব্দোহমেতং পুরুষং মহান্তমূ্‌ 

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। 
তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি 
নান্তযঃ পন্থ! বি্যতেহয়নায় ॥ 
( শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌, ৩1৮) 

_আমি সেই পুরুপকে দেখেছি, হিনি 
আরদিত্যের স্ায় উজ্জল এনং সেই তমসার ওপারে 
- মায়ার ওপারে । তাকে না৷ জানলে পরে এই 
সংসার বা মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার নেই। 
তাহলে ভগবান লাভ করাই হচ্ছে একমাত্র উপায় 
যার দ্বারা আমরা এই ছুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে 
পারি বা অনাদি অজ্জানকে নষ্ট করতে পারি। 
এই অজ্ঞান দ্বারাই আমাদের জ্ঞান আবৃত আছে; 


৬২৪ 


তাই আমরা চৈতন্যাকে দেখতে পারছি না। এই 
অজ্ঞান কি? 'আমি-আমার'-_এই ভ্রম । ঠাকুর 
বলতেন যে আমি-আমাঞ ভাব হচ্ছে অজ্ঞানের 
আর তুমি-তোমার ভাব হচ্ছে জানের লক্ষণ। 
আমি-আমার থেকে আসে ন্বার্থপরতা। যে 
আমি ছোট-আমি, তাকে আমি সন্ধষ্ট করছি, 
তার ভোগের জন্য আমি সমস্ত জিনিম যোগাড় 
করছি-_এটাই হচ্ছে স্বার্থপরতা | 81901991153 
(নিঃস্বার্থপরতা ) হল ভগবানের দিকে যাবার 
রাস্ত। । আমরা যদি একেবারে নিঃস্বার্থ হতে 
পারি তাহলে ভগবানের দর্শন লাভ হবে। 
নিংস্বার্থপর হতে পারলে আমর! প্রেমস্ব্ূপ হয়ে 
যাব। ভগবান নিজে হচ্ছেন প্রেমম্বরূপ । স্থতরাং 
আমাদের ভগবন্দর্শন হয়ে যাবে। 

এখন এই অজ্ঞান-_“আমি-আমার-এই 
বৌধটা নষ্ট করার উপায় কি? আমরা ব্রত 
পালন করছি, তীর্ঘ ভ্রমণ করছি, দান করছি। 
দান করা, তীর্থে যাওয়া, মন্দিরে ঘুরে আসা বা 
প্রণামী দেওয়া, ব্রত পালন করা-_-এ-সমস্ত হল 
সাধারণ ব্যাপার | শঙ্করাচার্য বলে গেছেন, এ- 
সবের ছার। কিছু হবে ন। | যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানলাভ 
ন। হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি নেই। তাছাড়াও 
আজকাল যে-রকম দাড়িয়েছে ধর্ম মানে হচ্ছে 
লোকাচার; যে সমস্ত লোকাচারকে পপ্ডিতমহল 
নিজেদের সমর্থন দিয়ে দিয়েছেন সেগুলি। এটিই 
ইচ্ছে আমাদের ধর্ম। এই লোকাচার ছাড়। 
আমর! অন্য কিছু মানতে চাই না। আর যার! 
এই লোকাচার মানে না তাদের আমরা বলি 
অধাযিক। আমাদের এই রকম সঙ্থীর্ণ বুদ্ধি হয়ে 
যাচ্ছে যে, আমরাই ধাগিক কারণ লোকাচার 


নিয়ে থাকি। অথচ যাদের আমরা. অধাগিক, 


বলি, তার! হয়তে! ঠিক ঠিক সত্যের অনুসন্ধান 
করছে, ঠিক ঠিক ধর্মপথে চলছে । আমাদের 
ভাবটা! এই যে, আমি যা করছি সেটাই ধর্ম, এর 


উদ্বোধন 


| ৮৯তম বর্ব_-১*ম সংখ্যা 


বাইরে কোম-ধর্ম থাকতে পারে না। 

এরকম যখন আমাদের বুদ্ধি হয় তখন ভগবান 
আসেন। এসে আমাদের ঠিক ঠিক ধর্ম কি 
বুঝিয়ে দেন। ঠিক এই যুগেও তাই হল। 
ঠাকুর এসে বুঝিয়ে দিলেন যে ধর্মটা! কি। জীবনের 
উদ্দেশ্া হচ্ছে ভূগবদর্শন আর সেটাই ধর্ম। 
স্বা্মীজীও বলে গেছেন--+0২০118101. 19 1৩811- 
5৪1০7৮-_ধর্ম হচ্ছে অঙ্গভূতি। আবার তিনি 
বলেছেন_ঠিক ধর্মটি কি? বাইরের প্রকৃতি ও 
অন্তরের প্রকৃতিকে দমন করে স্বৃপ্ত ব্রহ্মকে ব্য 
করাই হচ্ছে ধর্ম। এটাই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্ট। 
সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি? যে-কোন 
একট! যোগের দ্বারা জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এবং 
রাজযোগ । এর যে-কোন একটার দ্বারা, ন৷ 
হয় একটার সঙ্গে আরেকট। মিশিয়ে, না! হয় সব 
গুলি মিশিয়ে আমরা ব্র্দকে- আত্মাকে ব্যক্ত 
করতে পারি। আর যখন আত্মদর্শন হয়ে যাবে, 
তখনই আমর! যুক্ত হয়ে যাব। এটাই হচ্ছে 
ধর্ম। আর যা কিছু মন্দির, শাস্ত্র, পৃজাপার্বণ 
ইত্যাদি সব হচ্ছে গৌণ ব্যাপার । কিন্তু আমরা 
গোণটাকে মুখ্য করে ফেলি, আর মুখ্য জিনিসটাকে 
একেবারে বাদ দিয়ে দিই। 

ধর্মের প্রথম প্রমাণ হল-_ত্যাগ। ত্যাগ না 
হলে কোন ধর্শ হতে পারে ন|। আমার যর 
বৈরাগ্য না থাকে, জগতের সমস্ত ভোগ্য বিষয়ের 
প্রতি যর্দি বিরাগ না! হয়ে থাকে, এই জিনিসগুলি 
আমাকে শান্তি দিতে পারে ন।- এই ধারণ। 
যর্দি পাকাপাকি ভাবে না হয়ে থাকে, তাহলে 
আমি ধর্মজীবনের দিকে কখনই যাব না। এই 
সংসারের যাবতীয় ব্যাপারে আমি মত্ত হয়ে 
থাকব । কিন্তু ঘ খেয়ে খেয়ে যখন আমি বুঝ 
আমার এই ধারণাটা ঠিক নয়; তখন এ-ছাড়! 
অন্ত কোন জিনিস আছে কি না অনুসন্ধান করে 
দেখতে থাকি । এভাবে যখন আমরা বিচার 
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করি তখন দেখি-_-জগতে য1 কিছু সবই মৃত্যুর 
বশীভূত, একদিন না একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। 
বিচার করে দেখলে- জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যারধি- 
এই হচ্ছে সংসারের ধর্ম | বুদ্ধদেব ঠিক সেইভাবে 
অনুভব করেছিলেন । তিনি বাইরে বেড়াতে 
গিয়ে দেখলেন যে, মানুষ মাত্রেই জন্ম-মৃত্যু-জরা- 
ব্যাধিতে ভোগে, আর এটাই হচ্ছে সংসারের 
ধর্ম। এর থেকে বাইরে যাওয়ার কোন উপায় 
আছে কিন! জানবার জন্য তিনি সংসার ত্যাগ 
করেছিলেন । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলেছেন, 
“জনম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ছুংখ-দৌষান্ুদরশনিম”। কাজেই 
সংসারের ভিতর তুমি শান্তি পাবে, এটা হতে 
পারে না। সংসারে যে ঝামেল। এই রকমই 
থাকবে। যদি তুমি শান্তি পেতে চাও তাহলে 
আমার কাছে এস, আমার আরাধনা কর, আমার 
উপাসন। কর-_-এই হচ্ছে গীতার সার কথা । 
ঠিক সেই জন্যই একটি বা একাধিক যোগকে ধরে 
আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। 

চারটে যোগের মধ্যে জ্ঞানযোগে আমি 
বিচার করে দেখব-_-আমি দেহ নই, বুদ্ধি নই, 
অহম্কার নই, এলব নই । এইভাবে বিচার করে 
করে আমি আত্মাকে আলাদা করে ফেলে 
শেষপর্যন্ত আত্মাতে গিয়ে পৌছাব। আর যখন 
সেই বিচারে, ধ্যানে আমি ঠিক প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
যাব, তখন আমার আত্মজ্ঞান হবে। 

ঠিক সেইভাবে কর্মযোগে আমার নিজের 
জন্য কোনরকম চিন্ত। না! করে অপরের জন্য যদি 
আমি কাজ করে যাই, করতে করতে আমার] 
কথা ভুলেই যাব, অপরের কথাই মনে করব, 
আর শেষপর্যস্ত আমি জগতের সঙ্গে এক হয়ে 
যাব। তখন আমি-আমার জ্ঞানটা একেবারে 
লৌপ পেয়ে যাবে আর আমার ভগবদর্শন হয়ে 
যাবে। 

ভক্তিপথে ভগবানের চিন্ত। করতে করতে, 


ঈশ্বরদর্শনের উপায় 
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যা-কিছু আমি করছি ভগবানের জন্য করছি 
--এইরকম ভগবানের বিষয়ে চিন্তা করে তন্ময় 


হয়ে, আমি নিজের কথ! ভুলে যাব। তখন 
_ ভগবদর্শন হবে । 
আবার যোগেও তাই। যখন আমি 


সমস্ত চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এক ভগবানের চিন্তায় 
দেহ-মন স্থির করব, তখন সমস্ত বৃত্তিগুলো নষ্ট 
হয়ে গিয়ে শুধু একটা মাত্র বৃত্তি থাকবে অর্থাৎ 
ভগবচ্চিন্তায় মন মগ্ন হয়ে যাবে। মনটি হবে 
নিবাত দীপশিখার মতন- যেখানে বাতাস নেই 
সেরকম জায়গায় দীপশিখ! যেমন জলে, একটুও 
নড়ে না, স্থির হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি । মন যখন 
ভগবচ্চিন্তায় এরকম একাগ্র হয়ে যাবে, তখন 
ভগবদ্র্শন হয়ে যাবে। 

এভাবে যে-কোন উপায়েই আমাদের এই 
ছোঁট আমিকে যদি তুলে যাই, আর বড় আমি 
অর্থাৎ ভগবানের দিকে মন যায়, আর শেষ- 
পর্যস্ত তাতে তন্ময় হয়ে যাই-_তাহলেই ভগবান 
লাভ হবে। আমরা সাধারণতঃ বেশিরভাগ 
লোক ভক্তিমার্গটাই ধরি। যাদের বৈরাগ্য 
বেশি, তারাই জ্ঞানমার্গে যেতে পারে। 
যোগের অভ্যাস খুব শক্ত। কিন্তু তক্তিমার্গ 
সহজ। সংসারে আপসক্তিও আছে আবার 
ভগবানের উপর ভালবাসা, ভক্তিও আছে-_এই 
রকম লোকই সংসারে বেশি দেখা যায়। সেইজন্য, 
বেশিরভাগের জন্যই ঠাকুর উপায় হিমাবে বলেছেন 
--“কিলিতে নারদীয় ভক্তি” । আমর! ভক্তিমার্গে 
দ্বৈতবুদ্ধি দিয়ে শুরু করি। ভগবান আলাদা, 
আমি আলাদ।। আমাকে ভগবদদর্শন করতে 
হবে___এইভাবে শুরু করি । শেষপর্যন্ত ভগবানের 
কৃপায় তার যে অদ্বৈতরূপ আছে, নিরাকাররূপ 
আছে, সেট! আমর! দর্শন করতে পারব । যেরকম 
ঠাকুর মা-কালীর দর্শন প্রথমে করলেন, তারপর 
মা-কালীর কৃপায় নিগুণ ব্রন্মের উপলব্ধি করলেন। 
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ঠিক সেই ভাবেই কেউ হৈত বুদ্ধি দিয়ে আরম্ভ 
করলেও শেষপর্ধস্ত যখন ভগবানের দর্শন হয়ে 
গেল, তিনি নিজের ইঠ্ট্দেবতাই হন অথবা! অন্য 
কোন দেবতা হন, 
উপলব্ধি করতে বেশি সময় লাগবে না । ভগবানের 
কপায় সপ্ত ব্রদ্দেরই একটি রূপ বা যে-দেবতার 
উপাসনা করেছে তার দর্শনের পর তার শীঘ্রই 
নিগুণ ব্রদ্মের উপলব্ধি হবে। 

কিস্তু গোড়াতেই সগুণ ব্রন্মের বা আমাদের 
ইষ্টদেবতার উপলব্ধি করা খুব শক্ত ব্যাপার । 
সেজন্ত প্রথমে বাইরের পূজা, তার পরে জপ, 
তারপর ধ্যান। এই বাইরের পৃজ| সবথেকে 
নিয়স্তরের সোপান । বাইরের পূজা করতে করতে 
মন যখন তৈরি হয়ে যাবে, তখন জপ করতে হবে। 
জপে মন তৈরি হতে হতে ধ্যানের জন্য মন তৈরি 
হয়, তখন ধ্যান করতে হবে। ধ্যানই হচ্ছে 
সর্বশ্রেষ্ঠ । এখন আমাদের অনেকেই যাঁরা ধর্ম- 
জীবন যাপন করেন, তারা বাইরের পূজার উপর 
বেশি জোর দেন, জপ-্ধযানের উপর তত 
জোর দেন না। বাইরের পুজ। নিয়ে সমস্ত সময় 
কাটান। ঠাকুরঘরে যাচ্ছেন, অনেক দেবতা 
সেখানে আছেন, সবাইকে একটু ফুলটুল দিলেন, 
জলটল দিলেন-_তাতেই সমস্ত সময় কেটে যায়। 
তারপর আর জপের সময় থাকে না। আর 
ধ্যানের কথা তো দূরের কথা । অনেকেই বলেন, 
আমাদের তে মন স্থির হয় না। কি করে 
মন স্থির হবে? জপ আর ধ্যান না করলে মন 
স্থির হয় না। অনেকে মনে করেন দীক্ষা নিলেই 
দছু-একদিনের ভিতর মনস্থির হয়ে যাবে। এ 
আরেকটা ব্যাপার । শ্রশ্রমা বলেছেন, “বাবা, 
ধষি-মুনিরা জন্মজন্মান্তরে য! পায়নি, কত কষ্ট 
করে সাধন ভজন করে পেয়েছেন, তোমরা 
দেখছি ঝট্‌ করে তা পেতে চাও? তা কি হয়?” 
তারপরেই বলছেন--“তবে ঠাকুর এসেছেন, সব 


উদ্বোধন. 


তারপর নিগুণ ব্রন্ষের 


[ ৮৯তম বর্ধ--১০ম সংখ্য। 


সোজ। করে দিয়েছেন। এখন অল্প করলেই হয়ে 
যাবে।” কিন্তু অল্লটাও তো করতে হবে। সেই 
অল্পটাই যদি আমরা না করি, তাহলে কি করে 
হবে? সাধারণতঃ আমি দেখেছি, ধারা জপ 
করেন, অবশ্ঠ সকলের কথা বলছি না, বেশিরভাগ 
সময় বাইরের পুজো নিয়ে কাটান; তারপর 
১০৮ বার জপ করেই ব্যস্‌ হয়ে গেল। তাদের 
ধারণাই নেই যে ১০৮ এর বেশি জপ করার 
প্রয়োজন আছে। যেন এই করলেই” সব হয়ে 
যাবে! জপ যত বেশি করা যাবে তত তাড়া- 
তাড়ি তার দিকে এগ্তনো যাবে । 

জপ মানে কি? ঈশ্বরের কোন বিশেষ মৃতি 
যিনি আমার ইষ্টদেবতা তার নাম বা মন্ত্র পুনঃ 
পুনঃ আবৃত্তি করার নাম জপ। মন্ত্র মানে কি? 
যা আমাদের মনকে বাইরের জগৎ থেকে টেনে 
এনে ভগবৎ পাদপদ্মে ধরে রাখে তাই হচ্ছে 
মন্ত্র। আর বীজমন্ত্র হচ্ছে-_যে-মন্ত্রের জপের 
দ্বার অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ হবে, যে- 
শক্তির জোরে মানুষকে আস্তে আস্তে ভগবদ্র্শনের 
দিকে নিয়ে যাবে। সেইজন্য জপ করাটাই হচ্ছে 
মুখ্য জিনিস । জপের ভিতর যে বীজমন্ত্র তার 
মধ্যে তোমার সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। 
জপ না করলে সেই শক্তির স্কুণ হবে না। 
সেইজন্য শুধু ১০৮ বার জপ করলে কি করে 
এগুনো যাবে? কাজেই বেশি জপ করতে হবে । 
কিন্ত অনেকেরই হয়তো সংমারের নানা কাজের 
জন্য বেশি সময় থাকে না। তাদের জন্য বল! 
হয়েছে, সবসময় তোমরা মনে মনে জপ কর। 
তোমাদের কাজকর্মের ভিতরে মনে মনে জপ কর। 

অর্জনকে শ্রীভগবান বলছেন-_- 

“তস্মাৎ সর্ধেষু কালেষু মামস্ুম্মর যুধ্য চ।” 
--সবসময় আমার ন্মরণ-মনন কর আর যুদ্ধ কর। 
এই দুটো একসঙ্গে হবে । তুমি স্মরণ-মনন করতে 
গিয়ে যুদ্ধ বদ্ধ হয়ে যাবে, তা চলবে না । তুমি হচ্ছ 
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পাগবদের যুদ্ধের প্রধান আশা-ভরস!। তুমি 
ছু'মিনিট চুপ করে থাকলে যুদ্ধে কি হয়ে যাঁবে 
ঠিক নেই। সেজন্য তোমাকে সতর্ক থাকতে 
হবে। অথচ, তুমি আমাকে ভুলতে পারবে না। 
এই ছুটে! একপঙ্গে করতে হবে। ঠিক সেরকম 
আমার্দেরও সংসারের কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে 
তগবানের নাম নিতে হবে। মনে মনে স্মরণ 
করতে হবে। এটা যর্দি করতে পার, তবে কম 
সময়ের জন্ত কম জপ করলেও অনেকটা! পুরণ হয়ে 
যাবে। আর মনে যেন এট। পরিষ্কার ধারণ! 
হয় যে, ১০৮ বার জপ করলে হয়ে গেল, ত। নয় । 
দীক্ষা! নিয়ে ১০৮ বার জপ করব, তার জন্য দীক্ষ। 
নয়। তোমাদের জপ করতে হবে সবসময় । 
মা বলেছেন-_“লবাই এসে ব্লছে কিছু হচ্ছে না, 
কিছু হচ্ছে না। প্রতিদিন দশ-পনের হাজার জপ 
করুক দেখি-হয় কিন দেখব ।” তার চেয়ে 
কমই ন| হয় কিছু হোক। কিন্ত, শুধু ১০৮ বার 
জপ করলে কি হবে? সেজন্য জপের উপর জোর 
দিতে হবে। জপ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের, 
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তোমাদের ইষ্দেবতার চিন্ত। করতে হবে। যদি 
তোমাদের জপ ঠিক ঠিক হয়, তাহলে মন 
আপনিই ধ্যানে চলে যাবে। তুমি টেরই পাবে 
না, এক সময় আপনিই তোমার জপটপ, হয়তো ॥ 
গোনা-টোন।, এসব বন্ধ হয়ে যাবে। 

এছাড়া আর একটি জিনিস হচ্ছে, আমরা! 
যতই ধর্মজীবন যাপন করি, যদি আমাদের 
সংসারের প্রতি টান থাকে, তাহলে বেশি এগ্রনে। 
যাবে না । ঠাকুর যেমন বলেছেন_নৌক। যদি 
নদীর ধারের গাছে বাধ থাকে, তাতে দাড় 
টানলে কি হবে? নৌকা ওখানেই থেকে যাবে। 
ঠিক সেইভাবে আমাদের বৈরাগা অবলম্বন করতে 
হবে) বৈরাগ্য অবলম্বন করতে গেলেই আমাদের 
প্রথমে বিচার করতে হবে । বিচার করে আমরা 
দেখব সংসারের কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সবই 
নশ্বর; অতএব যিনি সর্ববা আছেন সেই 
ভগবানকে আমাদের পেতে হবে। যখন মনে 
এই ভাবটি ওঠে, তখনই আমাদের ধর্মজীবনের 
পক্ষে সুবিধা! |* [ ক্রমশঃ এ 
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[ শ্বামী জগদানন্দজী মহারাজ ১৯১৬ খ্রীষ্টাবে 
বেলুড় মঠে যোগদান করেন । ১৯৫১ গ্রীষ্টাব্দের ৪ 
ডিসেম্বর বৃন্দাবন সেবারমে ৭২ বছর বয়সে তার 
দেহত্যাগ হয়। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদা- 
দেবীর মন্ত্রশিন্ত। অদৈত-বেদান্তে অগাধ 
পাঞ্তিত্যের অধিকারী জগদানন্দজী প্রথম থেকেই 
ছিলেন একজন মননশীল ও তপস্বী সাধু। তাঁর 
উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন ছিল সকলের নিকট 
অনুপ্রেরণার উৎস । বেশির ভাগ সময়ে তিনি রাম- 
কষ মঠ-মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে সাধুত্রদ্ষচারীদের 
শান্ত অধ্যাপনায় রত থাকতেন এবং রামকৃষ্ণ” 


বিবেকানন্দের উচ্চাদর্শেরর প্রতি তাদের উদ্ধদ্ধ 
করতেন। তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিকতার জন্য তিনি 
ছিলেন মকলের শ্রদ্ধার পাত্র । 

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্ের নভেম্বর মাসে বায়ু-পরিবর্তন 
ও বিশ্রামের জন্য জগদানন্দজী বৃন্দাবনে আমেন। 
সেখানে তাঁর শাস্ত্র ক্লাসে যোগদানকারী সাধু- 
রহ্মচারীদের মধ্যে উদ্বোধনের ভূতপূর্ব সংযুক্ত 
সম্পাদক স্বামী ধ্যানানন্দ ছিলেন অন্যতম। 
ইংরেজীতে লেখা , এসময়ের একটি বিবরণী 
স্বামী ধ্যানানন্দের কাগজ-পত্রের মধ্যে পাওয়া 
যাঁয়। এটি পড়লে অনেকেই উপকৃত হবেন-- 


৬২৪ 


এই বিবেচনায় লেখাটির বঙ্গানুবাদ এখানে প্রকাশ 
করা হল ।__লঃ। ] 

্ীবৃন্দাবনের পুণ্যভূমিতে এই পাঞ্চভৌতিক 
দেহ থেকে বিনিমুক্ত হওয়াই বৈষ্ণব মতাবলম্বী- 
গণের মতে জীবনের পরম পুরুষার্থ। ভগবান 


প্রীরামকুষ্দেবের দিব্য লীল।-সহচরী শ্রীশ্রীম। . 


সারদাদেবীর মন্্রশিষ্ত শ্রীরামরুষ্-সজ্ঘের সন্গ্যাসী 
স্বামী জগদানন্দজী মহারাজ সেই পবিত্র ভূমিতেই 
১৯৫১ খ্রীষ্টাব্বের ৪ ডিসেম্বর তার নশ্বর দেহ ত্যাগ 
করেন। জীবনের শেষের দু'বছর তিনি তিনবার 
বুন্দাবনধামে গিয়েছিলেন এবং মোট এগার মাস 
ওখানে কাটিয়েছেন। বুন্দাবনে তার অবস্থান 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের আশ্রমিকদের ব্লিকটে 
আশীর্বাদস্বরূপ ছিল। ওখানে অবস্থানকালে তিনি 
স্বীয় জীবন ও অপূর্ব চবিত্রমাধূর্যের দ্বারা সমীপাগত 
আশ্রমিকদের সকলের মনে গভীর রেখাপাত 
করেছিলেন । 

আমাদের সঙ্ঘের ছু'জন সন্ন্যাসী এবং ছু'জন 
তক্তমহ জগদানন্দজী বুন্দাবনে এসে পৌঁছান 
১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্বের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে । 
ত্রিশ বছর আগে প্রথম তিনি বুন্দাবনে 
এসেছিলেন। এবার বৃন্দাবনে আসার পূর্বে 
দেরাদুনের কিষণপুর আশ্রমে তিনি বেরিবেরি 
রোগে ভুগছিলেন । বাযু-পরিবর্তন ও চিকিৎসার্থ 
বুন্দাবন সেবাশ্রমে আসার জন্য বারবার তাকে 
অনুরোধ করা হয়। তিনি অবশ্য প্রায় সম্পূর্ণ 
সুস্থ হওয়ার পরই বুন্দাবনে আসেন । এপ্্রসঙ্গে 
পরে তিনি কতকটা কৌতুকের সঙ্গে বলেছিলেন : 
“কিষণপুরে থাকার সময় আমি মনে মনে ভাবলুম, 
বৃন্দাবন-দর্শনের একটা বাসনা আমি বহুদিন 
ধরেই মনে লালন করছি; কিন্তু এখন যদি 
সেখানে যাই তবে তো চিকিৎসার্থই যাওয়া হবে, 
ভীর্থদর্শনোদেশে নয়। কাজেই সুস্থ হওয়ার 
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পরেই আমার সেখানে যাওয়া উচিত।” এ 
সময় তাঁর কাশ্শীর যাওয়ারও ইচ্ছা ছিল 
এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়ও সঙ্গে 
এনেছিলেন। কাশ্মীরের সৌন্দর্যের কথ৷ তিনি 
প্রায়ই বলতেন, আর স্বামীজীও যে কাশ্মীরকে 
খুব পছন্দ করতেন সে-কথাটাও ম্মরণ করিয়ে 
দিতেন। বৃন্দাবন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দজী-প্রদত্ত বাংলায় ছু'খণ্ডে প্রকাশিত 
স্বামীজীর পত্রাবলী পড়তে পড়তে একখানি চিঠিতে 
কাশ্শীর সম্বন্ধে স্বামীজীর নিম্নোক্ত কথাগুলি 
পেয়ে তিনি খুব খুশি হন। কথাগুলি এরূপ : 
'*কাশ্মীর বাস্তবিকই ভূন্বর্_এমন দেশ 
আর নাই। যেমন পাহাড়, তেমনি 
জল, তেমনি গাছপালা, তেমনি স্ত্রীপুরুষ, তেমনি 
৷ এতদিন দেখি নাই বলিয়া মনে ছুঃখ 
হয় ।”১ 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্নজীকে ডেকে একটি শিশুর 
মতো আগ্রহ নিয়ে কাশ্মীর সম্বন্ধে স্বামীজী কি 
লিখেছেন তা তিনি দেখাতে লাগলেন । কিন্ত 
তাঁর কাশ্মীর যাওয়া আর হল না। কাশ্মীরে 
তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা! থাকায় তাঁকে সেখানে 
যেতে সবাই বারণ করলেন । 
বুন্দাবনে আসার কদিন পরেই জগদানন্দজী 
ব্ললেন £ “আমি শুধু শুধু বসে থাকব কেন? 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শান্ত্রাির ক্লাস আরম্ত 
করব।” আমরা পূর্বেই শুনেছিলাম যে, তিনি 
বুবছর ধরে বে্দান্ত-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন-অধ্যাপনা 
করেছেন, আর তাঁর কাছে বেোদাস্ত-পড়া নাকি 
মহাভাগ্যের কথা । কিন্তু তিনি তখন তার সঙ্গে 
কিষণপুর থেকে আগত সাধুদ্ধয়ের মধ্যে অপেক্ষার 
তরুণকে প্রতিদিন সকালে এক ঘণ্টা শাঙ্করভাম্বুসহ 
বৃহদারণ্যক উপনিষদ পড়ানো আরস্তভ করে 
দিয়েছিলেন বলে, এবং তার শরীর তখনও দুর্বল 


কাতিক, ১৩৯৪ ] 


থাকায় শাঙ্করভান্তসহ গীতা অধ্যয়নের ভান্য 
আমাদের প্রায় তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতে 
হল। 

যাহোক পাঠ আরম্ভ হল পৃজ্যপাদ স্বামী 
প্রেমানন্দজী মহারাজের শুভ জন্মতিথির দিনটিতে 
“সোমবার ২৮ নভেম্বর, প্রতিদিন 
ছুপুরে দেঁড়টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত এক ঘণ্টা 
করে ক্লাম হত। প্রথম কয়েকটা দিন তিনি 
ইচ্ছা করেই খুব ধীর গতিতে পড়াচ্ছিলেন যাতে 
শিক্ষাধিগণ “তত্বটি ভাল করে বুঝতে পারে। খুব 
সরল:ও প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি 'দৃগ -দৃশ্ত-বিবেক”* 
“অবস্থাত্রয়-বিবেক”১* এবং অন্যে।ন্যাধ্যাস”ঃ 
প্রভৃতির মারতত্ব আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে- 
ছিলেন। জীবাত্মাকে কিভাবে স্থূল, স্থক্ম ও কারণ- 
শরীর থেকে পৃথক করা যাঁয়_এই তত্বটি বোঝাতে 
গিয়ে জগদানন্দজী বলেছিলেন যে, সেই একমাত্র 
সং-চিৎআ ননাম্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্ম বাতীত এ-জগতে 
আর দ্বিতীয় বস্ত নেই, এবং সেই ব্রহ্গবস্তর উপরই 
দেহ, মন, ইন্দ্রিয় এবং তৎকর্মাদি অজ্ঞানবশত: 
আরোপিত হয়ে থাকে । বেদান্তমতে এটাই 
শেষ কথা । তাঁর দ্বিতীয় দিনের শিক্ষাদানের 
সময়ও তিনি একই ধরনের কথা বলেছিলেন । 
বলেছিলেন : “আমি বেদান্তের সবকিছুই তোমাদের 
বলেছি। যদি তোমরা কোটি কোটি বেদান্তগ্রস্থ 
পাঠ কর, এর বেশি কিছু পাবে না । তোমাদের 
নিয়ে এই পাঠচর্চা যদি আজই আমি বন্ধ করে 
দিই, তাহলেও কোন ক্ষতি হবে না) কারণ 
সমগ্র বেদান্তই ব্যাখ্যা কর! হয়ে গেছে ।” 

শাঙ্করভাফ্যসমেত ভগবদগীতার অধ্যয়নাদি 
স্বল্লাধিক তিন মাস সময়ের মধ্যেই শেষ হয়েছিল। 
শিক্ষার্থীর মানসিক সন্দেহ নিরসনার্থ জগদানন্দজী 


ই দ-শ্যবস্তু থেকে ছঙ্টা পথক-_এই জান 


১৯৪৯ । 


বৃদ্দাবনে স্বামী জগদানন্দ মহারাজ 


৬২৫ 


যদিও কোন প্রশ্নের উত্তর দানে কখনও শ্রান্তিবোধ 
করতেন না, তথাপি তার শারীরিক অবস্থা 
বিশেষ ভাল না থাকায় অতিরিক্ত কোন ক্লাসের 
ব্যবস্থা সে সময়ে আর করা হয়নি। বাস্ধু 
পরিবর্তনের জন্য ১৯৫০, ৪ মে বৃহস্পতিবার একজন 
সন্ন্যাসীসহ তিনি আলমোড়ার উদ্দেস্টে বৃন্দাবন 
ত্যাগ করেন। 

শ্রীবন্দাবন সেবাশমের আশ্রমিকগণ বছরের 
শেষ ভাগ পর্ষন্ত তার প্রত্যাবর্তনের জন্য আগ্রহ- 
ভরে অপেক্ষা করতে লাগলেন । জগদানন্দজীরও 
বৃন্দাবন সেবাশ্রমটি খুব ভাল লেগেছিল এবং শীতের 
প্রারস্তেই সেখানে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন । 
কিন্তু যেহেতু তাঁকে কন্থল এবং নতুন দিল্লী 
আশ্রমে কিছুদিন করে থাকতে হয়েছিল, সে বছরে 
তিনি আর বুন্দাবনে আসতে পারেননি । 

১৯৫১ গ্রীষ্টাব্বের ১ জানুমারি সোমবার তিনজন 
সন্নাসী ও একজন ভক্তসহ একটি গাড়িতে করে 
জগদানন্দজী নতুন দিল্লী থেকে বৃন্দাবন এসে 
পৌছলেন। সময় নষ্ট না করে তিনি শান্তক্লাস 
আরম্ভ করতে চাইলেন। ঠিক হল ছুটো ক্লাস 
হবে, একটিতে শাঙ্করভাষ্য সহ বৃহ্দারণ্যক উপনিষদ 
এবং অপরটিতে ভাস্ ছাড়াই শুধু মূল গীতা 
পড়ানো হবে। 

৪ জানুআরি বৃহম্পতিবার বৃহদারণ্যক উপ- 
নিষদের ক্লাস আরম্ভ হল। সময় ঠিক হয়েছিল 
সকাল ৬ট| থেকে টা । ক্লাসের শুরুতেই 
তিনি কয়েকটি তাৎপর্ধপূর্ণ কথা বললেন : 
“বৃহ্দারণ্যক উপনিষদ পড়ে শঙ্করাচার্ধ ব্রক্মজান 
লাভ করেননি, তিনি তা লাভ করেছিলেন তাঁর 
গুরু শ্রীগোবিন্দপাদের নিকট থেকে । স্বামী 
বিবেকানন্দ শাস্ত্রাদি পড়ে ব্রদ্ষজ্ঞান লাভ করেননি, 


৪ জাগ্রং-স্বন-সুৃপ্তি অবস্থান্রয় থেকে আত্মা আলাদা--এই জান 


8 পারগ্পরিক অধ্যারোপ 


৬২৬ 


লাভ করেছিলেন তার আচার শ্রীরামরুষের নিকট 
থেকে। কাজেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য আমাদের 
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ পাঠ করার প্রয়োজনীয়ত। 
একবারেই নেই। তাহলে এক্াসের প্রয়োজন 
কি? প্রয়োজন এটাই যে স্বামীজী বলেছেন, 
ধর্মীয় লঙ্ঘ শাস্ত্াদি পাঠে যত্বণীল না হলে তার 
পতন হয়। আমরা স্বামীজীর আদেশই পালন 
করে যাচ্ছি।” 

৮ জান্গআরি সোমবার আবন্ত হল গীতাক্লাস। 
সময় ঠিক হয়েছিল বেলা দেঁড়টা থেকে 
আড়াইট।। এই ক্লাসগুলে। ছিল খুবই প্রয়োজনীয় 
এবং আমাদের খুব উপকারে লেগেছিল, বিশেষ 
করে তাদের ধাদের সবস্ৃতে জ্ঞান না থাকায় 
তাস্ক বুঝতে পারতেন না। সংস্কৃত ভাষায় খুব 
সীমিত জ্ঞান থাক! সত্বেও সহজেই তারা আচার্ধ 
শঙ্বরের গীতীভাস্ত পাঠের সফল গ্রহণে সমর্থ 
হয়েছিলেন । জগদানন্দজী সর্বদাই শাঙ্করভাম্ত- 
লোকে মূল গীতার ব্যাখ্যা করতেন। 

এই সময়েই সকালের দিকে স্বল্প সংখ্যক 
বিদ্তার্থী নিয়ে আরও একটি ক্লাস আরম্ভ হয়েছিল, 
'বাক্যবৃত্তি' এবং 'িপদেশসাহন্ী'র উপর | যাঁরা 
সময় পেতেন তারা এসে এ ক্লাসে যোগদান 
করতেন। 

জগদানন্দজী মহারাজের শরীর এ সময়ে 
ভালই ছিল এবং ক্লাসগুলোও নিয়মিত ভাবে 
ইচ্ছিল। পরে তিনি যখন বেশ কিছুদিনের জন্য 
অন্বস্থ হয়ে পড়লেন তখন ক্লাস বন্ধ করতে হল। 
তার স্বস্থতার পরে আবার ক্লাস শ্রু হয় এবং 
১* মে পর্যন্ত চলে। 

. বায়ুপরিবর্তনের জন্য তার আলমোড়া 
যাওয়ার কথা হয়েছিল। সে-উদ্দেশে ১১ মে, 
(১৯৫১) তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করলেন। কিন্তু 
মধ্যরাত্রে মধুর! ক্যাপ্টনমেন্ট থেকে ফিরে এলেন 
সাতজন সাধুব্রগ্গচারী সহ। কারণ, তার বসার 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্-_১০ম সংখ্যা 


জন্য সিট্‌ দ্বিতীয় শ্রেণীর যে কামরায় সংরক্ষণ কর! 
হয়েছিল সেটি হালছুয়ানি পর্যন্ত যাবে না। 
পরদিন ভোরে আগ্র। থেকে ট্রেন ধরার জন্য 
তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং পরের দিনে নিিগ্গে 
আলমোড়। পৌছলেন। 

শীতের সময় জগদানন্দজী আবার বুন্দাবনে 
ফিরে আপার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন অসমাপ্ত 
বৃহ্দারণ্যক উপনিষদ্‌ পাঠ সমাপ্ত করার উদ্দেস্তে। 
যদিও তাঁর ইচ্ছ। ছিল যতদিন ন! খুব বেশি শীত 
পড়ে ততর্দিন আলমোড়াতেই থাকবেন, কিন্ত 
অপর সকলের অনুরোধে তিনি তিনজন নাধু এবং 
একজন ব্রর্ষচারী মহ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্বের ১৬ নভে্বর 
শুক্রবার বুন্দাবনে ফিরে এলেন । বৃহধারণ্যক উপ- 
নিমদের উপর ক্লাসও পুনরায় শুরু হয়ে গেল ক'দিন 
পরেই, ২৪ নভেম্বর তারিখে । সময় ঠিক হল 
সকাল পৌনে ছটা থেকে পৌনে সাতটা । 
বৃহদারণ্যকের উপর আরও একটি ক্লাস শুরু হল 
প্রত্যহ সকাল ৮টা! থেকে ম্টার মধ্যে (জ্ঞান- 
গুদূবিতে অবস্থিত সেবাঅমের বাড়িতে )। এই 
ক্লাসে অন্যদের সঙ্গে আলমোড়। থেকে আগত 
তিনজন সন্গ্যাপী এবং একজন ত্রদ্ষচারী উপস্থিত 
থাকতেন । 

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্বের ২ ডিসেম্বর সকালের ক্লাসে 
বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ওয় ব্রাদ্ষণে 
নবম অনুচ্ছেদ (যেখানে পরলোকের অস্তিত্বের 
প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়েছে কখন কখন মানুষের 
বপদৃষ্ট এমন বস্তর দর্শন হয় যা মে এই জীবনে 
দেখেনি) অংশের ভাস্তের ব্যাখ্যার সময় জগদানন্দজী 
মহারাজ বললেন £ “কেউই একথা বিশ্বাস করবে 
না যে, স্বপ্নে পরলোক দর্শন কর! যায়; কিন্ত 
আমরা এটা বিশ্বাম করি-_কারণ শ্রুতি এরূপ 
বলেছেন।” তখন একজন ব্রহ্মচারী বলল; 
“শোনা যায়, বৃদ্ধদের মধ্যে অনেকে প্রায় মুমূষু' 
অবস্থায় পরলোক-বিষয়ক দর্শনাদি পায়।” 


কাতিক, ১৩৯৪ 


একথাটি তিনি খুব জৌরের সঙ্গে সমর্থন করে 
বললেন : “শ্রুতি-বাক্য চতুর্দিকেই ছড়িয়ে পড়েছে 
এবং তাই আমর] বিভিন্ন স্থান থেকে এঁসব ঘটনা 
শুনতে পাই।” সেদিনের মতো ক্লাস এখানেই 
শেষ হল। 

সেদিনই যে তাঁর সঙ্গে আমাদের শেষ 
ক্লাস হবে তা আমরা তখন একেবারেই বুঝতে 
পারিনি। ঠিক এদিনই বিকেলে বেড়ানোর 
জন্য তিনি একটু হাটার পরই শ্রান্ত বোধ কছেন, 
তাই সেদিন আর বেড়ানে৷ হল না। ঘরে ফিরে 
এসেই সন্ধ্য! ছটা র সময় তাঁর একবার পায়খান। 
হল এবং রাত দশটায় 'আবার একবার । এটা ছিল 
তাঁর পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক। পরদিন প্রাতে তিনি 
ক্লাসের ঘণ্ট! দেওয়ার দায়িত্বে নিরত ব্রঙ্গচারীকে 
ডেকে ঘণ্টা দিতে নিষেধ করলেন । এই সবগ্রথম 
তিনি নিজে ক্লাপ বন্ধ রাখার জন্য আমাদের 
বললেন। বেশ কয়েকবার তার স্বাস্থ্যের কথ। 
চিন্তা করে ক্লাস বন্ধ রাখ। হয়েছে অন্যান্যদের 
মতান্ুযায়ী। কিন্ত তিনি নিজে মধ মময়ই বাধ। 
দিয়ে বলতেন যে, ক্লাস চলাকালীন তিনি বেশ 
হুস্থই থাকেন । জ্ঞম-গুদরিতে অনঠিত ক্লামটিও 
সেদিন থেকে বন্ধ হয়ে গেল। শরীরের কথ 
জিজ্ঞাসা করায় উত্তঝে তিনি বললেন যে একটু 
দুর্বলতা অনুভব করছেন, তবে গুরুতর কিছু নয়। 
সেদিন তাঁকে একটু উদাসীন দেখাচ্ছিল, যাহোক 
তিনি যথারীতি গ্রাতরাশ এবং ছিগ্রাহরিক আহার 
গ্রহণ করলেন। বিকাল চারটা মাগাদ তিনি 
স্বীকার করলেন যে আগের দিন সন্ধ্যা! থেকেই তার 
বক্ষাস্থির নিচে (50-50510010 ) তিনি সামান্ত 
ব্যথা অনুভব করছিলেন। বিকাল চারটা থেকে 
ব্যথা তীব্র হয়ে উঠল, কিন্তু তাতেও তিনি তার 
স্বাভাবিক হাস্য-কৌতুকের ভাবটি হারালেন না? 
বিকাল পাঁচটা নাগাদ তাঁর বমি হল এবং তীতে 
অশ্নত| লক্ষ্য করে তাঁকে অক্পতা-প্রতিষেধক 


বৃন্দাবনে স্বামী জগদাননা মহারাজ 


৬২৭ 


ওষুধ (16800 ) দেওয়া হল। একজন সঙ্ক্যাসী 
তাকে একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধও দিলেন । 
এবং তারপরেই হোমিওপা!থি বনাম আলোপ্যাথি 
নিয়ে নানা হাসা-কৌতৃক আরম্ভ হল যাতে 
মহারাজ স্বয়ং অংশ নিলেন । 

তার পেবায় রত একজন সন্ামীকে তিনি 
তার বুকের বাখ। প্রপঙ্ষে বললেন £ “এর মাম: 
হচ্ছে খিম-কণ্টক-যা কোন ভাবেই আরাম 
বোধ হয় ন।।৮ প্রথমে সন্দেহ করা হয়েছিল 
যে মহারাছের বাথ। হৃত্পিণ্ডের বাথ ানজাইনা 
( 8178119 ) য। গুরুতর ধরনের নয়; কিন্ত এ 
রাতেই ধর! পড়ণ যে ব্যথার কারণ হৃদ্যন্ত্ে 
রক্ত সরবরাহকারী শিরায় রক্ত জমে যাওয়। 
অন্থখ-করোনাপি ( ০০0101081 
01001090515 )। 


থশ্বোসিশ 
ইন্জেক্ণশন নেওয়ায় তীর 
আপত্তি থাকার মে-বাতে আর ইন্জেকশন, 
দেওয়। হল ন।। খথোপঘুক্ত গুধুধ দেওয়। 
সাত্বও সে-রাতটি তিমি অনিদ্র। এবং অন্বস্তিতেই 
কাঁচালেন। 

পরদিন, অর্থাৎ ৪ ডিসেন্গর তিনি বললেন £. 
“যদি ইন্জেক্শন দিয়ে আমার এই ব্যথ। তোমরা 
কমাতে গার, তবে তোমাদের আমি হাজার 
ইন্জেক্শন দেওয়ার অন্গমতি দিলাম” তখন 
থেকে প্রয়োজনীয় ইন্জেক্শনগুলে৷ ত্বাকে 
নির্দিষ্ট সময়ে দে ওয়। হতে থাকল । তাতে একটু 
আরাম হলেও বেলা ১১ট। নাগাদ তার অবস্থ। 
খুব সঙ্কটজনক হয়ে উঠল। প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে 
দিয়ে সে অবস্থ। কাটিয়ে আবার একটু শক্তি ফিরে 
পেলেন এবং চিকিৎসার'ত আাক্তারদের বললেন £ 
“তোমরা যমের বাড়ি থেকে আমাকে ফিরিয়ে 
এনেছ।” তারপর বেল। ১ট।, সন্ধ্যে ৬টা এবং- 
রাত্রি ৮ট। ৪০ মিনিটে অবস্থার পুনরায় অবনতি 
ঘটে। প্রত্যেক বারই 'অঝ্সিজেন দিয়ে সাময়িক- 
ভাবে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ কর। হচ্ছিল। 


৬২৮ 


রোগের আক্রমণগুলো ছিল আকম্মিক। 
এবং ক্ষণস্থায়ী ; কিন্তু প্রত্যেকটি আক্রমণেই 
গ্রাথসংশয় দেখা! দিত। দুপুর ১ টায় আক্রমণ 
এত প্রবল ছিল যে তার জীবনের আশ! সকলেই 
ছেড়ে দিয়েছিল এবং সাধু-ব্র্ষচারীরা সমবেত- 
ভাবে শ্রীশ্রগুরুমহীরাজের নাম উচ্চারণ করতে 
শুরু করে দিয়েছিলেন। সর্বশেষ আক্রমণ এল 
রাত দশটা সতের মিনিটে । এই আক্রমণ এত 
ভীব্র ছিল যে এক মিনিটের মধ্যে তিনি মৃত্যুর 
কোলে ঢলে পড়লেন । রোগের তীব্র আক্রমণের 
সময় যখন তার বাহ্‌সংজ্ঞ। লুপ্ত হয়ে যেত সেই 
সময়গুলো বাদ দিলে বাকি দীর্ঘ ত্রিশ ঘণ্টার 
তীব্র রোগ যন্ত্রণার মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন 
ছিলেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ 
রসবোধ বজীয় রেখেছিলেন । শরীর ছেড়ে 
দেওয়ার মাত্র ছু'ঘণ্ট। আগেও তিনি বলেছিলেন £ 
“আমার যন্ত্রণার প্রকাশ আমি করছি, যর্দিও 
কোন ভদ্রলোক তা প্রকাশ করবেন না!” 
জগদানন্দজীর মুখের শেষ কথাটি ছিল £ "মা, 
মা”। রোগ-যস্ত্রণ| চিরদিনের মতো! শেষ হয়ে 
গেন, আর তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল এক দিব্য প্রশান্তির 
জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 

ছ্বৈতবাদীদের ভূমিতে একজন মহান অদ্বৈত- 
বাদী শরীর ত্যাগ করলেন। অনেকের কাছেই 
এটা একটা অপূর্ব ঘটনা, বলে মনে হবে। কিন্তু 
ধারা জগদানন্দজীকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন 
তাদের কাছে এটা ছিল সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ । 
কারণ, জ্ঞনমাগাঁ হলেও স্বামী জগদানন্দজী 
অস্তরে ছিলেন গ্রচণ্ড ভক্তিমান ৷ তিনি বলতেন : 
প্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসবেন তারা শুধু 
জ্ঞানী হবেন না, তার! হবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন 
বলতেন, “বিজ্ঞানী” । তারা জ্ঞান-ভক্তি উভয়ই 
পাবেন।” বৃন্দাবন তিনি খুব ভালবাসতেন এবং 
বলতেন, যেহেতু শ্রীরামরুষ্ণ, শ্রীম। এবং স্থামীজী 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ--১০ম সংখ্য। 


সেখানে এসেছেন এবং বাস করেছেন সেজ্ক্য 
শরবৃন্দাবন নিশ্চিতভাবে আবার জেগে উঠবে। 
এমন কি 'দশনামী” সম্প্রদায়ের সন্াসিগণ অধিক 
সংখ্যায় শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করতে আসছেন দেখে 
তিনি খুব খুশি হতেন । বুন্দাবনের প্রধান প্রধান 
মন্দিরগুলো তিনি দর্শন করেছিলেন এবং এ 
পবিভ্রতীর্ঘ পরিক্রমাও করেছিলেন । এমন কি 
তার অগ্রন্বাস্থ্য নিয়েও তিনি নন্দগ্রাম, বর্ধানা, 
গোবর্ধন এবং রাঁধাকুণ্ড দর্শন করতে গিয়েছিলেন । 
অনেক সময়েই তিনি উদ্ধবকে গোপীদের 
শিক্ষাদানের সেই গল্লাটির উল্লেখ করতেন যেখানে 
উদ্ধব বুন্দাবনের গোপীদের ধ্যাননেত্রে শ্রীরুষ্ণকে 
দর্শন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন । 

জগদানন্দজীর কাছে সন্দেহাচ্ছাদিত কোন 
প্রশ্নের ব্বপক্ষে বা বিপক্ষে উথ্থিত সকল বাদ- 
প্রতিবাদের মীমাংসা! সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যেত যদি 
কেউ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীম! অথবা স্বামীজীর কোন কথ। 
সে-বিষয়ে উদ্ধৃতি করতে পারত । তিনি ছিলেন 
আচার্য শঙ্করের একজন বড় সমর্থক এবং 
শঙ্করের সমগ্র রচনাবলী পুঙ্খান্পুঙ্ঘভাবে 
পড়ার জন্য সর্বদাই তিনি আমাদের উৎসাহিত 
করতেন। শঙ্কর রচনাবলীর উপর দখল হয়ে 
গেলে সথরেশ্বরাচাধ এবং সর্বগাত্মমুনির রচনাবলী 
পাঠের কথ। তিনি বলতেন। বহু পুস্তক পাঠ করে 
সময় অপচয় করা থেকে তিনি আমাদের নিবৃত্ত 
করতেন এবং খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখতেন আমর! 
যেন সবচেয়ে প্রামাণিক বইগুলো একটি সঠিক 
ক্রম অনুযায়ী পাঠ করি। ক্লাসে বেদান্ত পাঠের 
চরমোদ্দেশ্তের প্রতি তিনি বার বার আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তিনি চাইতেন না| যে 
পণ্ডিত বা বক্ত! হওয়ার জন্যই আমর! বেদান্ত 
পাঠ করি। বলতেন £ “তোমাদের যদি সেরূপ 
কোন দুরাশা থাকে তবে কখনও তোমর। 
আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারবে না। বেদান্তের 


কাত্ক,.১৩৯? ]. 


জন্তই তোমাদের বেদান্ত পাঠ করা উচিত । 'ত্ব- 
পদার্থবিবেক'* ব্যতীত. কখনও তোমরা বেদান্ত 
উপ্নলন্ধির পথে এক পাও এগ্তে পারবে না।” 
আবার কখনও ব্লতেন : “আমি এই ভেবে 
আশ্চর্য হই যে ঈশ্বরলাতের জন্য কেউ সংসার 
ত্যাগ করে সাধু হয়ে গেলে আত্মজ্ঞানলাভ করার 
পথে তার আর কি বাধ! থাকতে পারে 1” তিনি 
ধরেই নিতেন যে যারা ঈশ্বরলাভের জন্য সংসার 
ত্যাগ করে তার সকলেই সর্বোচ্চ জানলাভের জন্য 
প্রয়োজনীয় গুণাবলীসম্পন্ন। এর মধ্যে কেউ তার 
সীমাবদ্ধতার কথা বললেও তিনি তাকে হতাশ 
হতে তো দিতেনই না, বরং উৎসাহ দিতেন। 
বলতেন £ “যেহেতু তারা সবাই ইশ্বরোদেশে সংসার 
ত্যাগ করে এসেছে সেজন্য তাদের চিত্ত যথেষ্ট 
পবিজ্র । চিত্তশ্ুদ্ধি' মানে মনে কখনও সামান্য 
মলিন চিন্তাও আসবে না_তা নয়। চিত্তশুদি' 
মানে“বিবিদিষা? ।* তুমি যদি যথার্থই সত্য-জিজ্ঞান্থ 
হও, সত্যলাভ তোমার হবেই । যে চায়_-সেই 
পায়। আন্তরিকতাই আসল কথা ।” তিনি বারবার 
বলতেন ; “ত্রহ্গজ্ঞান লাভের প্রধান বাধাই হচ্ছে, 
তা লাভ করা অসম্ভব বলে মনে চিন্ত। করা। 
লোকে ভাবে যে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্কগণই 
শুধু ব্রদ্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়েছিল। কিন্ত শরীরিমা 
বলেছেন যে, এমন কি এখনও অনেকে 'দিব্যদর্শন? 
এবং “দিব্যজ্ঞান” পাচ্ছে।” 
যে-অদ্বৈততত্ব এত জোরের সঙ্গে জগদানন্দজী 
তার ক্লাসে পড়াতেন তাতে তিনি যে সম্পূর্ণ 
আস্থাশীল ও বিশ্বাসী ছিলেন সেটা তার কাছে 
ধীর পড়তেন তাদের সকলের নিকটই বিশেষ- 
ভাবে প্রতিভাত হত। কারণ তিনি এ বিষয়ে য। 
বলতেন প্রামাণিক কর্তৃত্ব নিয়েই বলতেন। 
মিজের অনুভূতির বিষয়ে কিছু বল! সর্বদাই তিনি 


বৃ্দাবনে স্বামী জ্গদানন্দ মহারাজ 
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এড়িয়ে যেতেন। "তথাপি কোন কোন ঘটনায় 
আমাদের কাছে তিনি স্বীকার করেছেন তাঁর 
সেই অন্নভূতির কথা ঘা পাওয়ার পর জীবনে 
অধিক কিছু আর লাভ.করার থাকে না। 

আধ্যাত্মিক অনুভূতি ছাড়াও স্বামী জগদা- 
নন্দজীর হৃদয় এবং মস্তিষ্কজাত এমন কতক- 
গুলি গুণাবলী ছিল য| তার সংস্পর্শে আগত 
সকলের নিকটই তাকে প্রিয় করে তুলত। তার 
স্বতাবটি ছিল মধুর ৷ তাঁর ছাত্র ব্যতীত কদাচিৎ 
কখনও অপর কারও মতের তিনি প্রতিবাদ 
করতেন ৷ কথ! বলার সময় অপরের মনৌভাব ও 
দৃষ্টিকোণ বোঝার ক্ষমতা তার ছিল। কখনও 
তিনি কারও মমালোচন। ব। নিনা। করতেন না। 
যদি কখনও কারও ক্রটি-বিচ্যুতির কথা বলতেই 
হত তবে তিনি যত্বু সহকারে নে ব্যক্তির নাম 
এড়িয়ে যেতেন । তিনি কখনও “আমাদের বাড়ি” 
“আমাদের গ্রাম” “আমার বাবা” ইত্যাদি ভাষ। 
ব্যবহার করতেন না। এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন 
একজন রক্ষণশীল সন্াপী। তিনি কখনই 
“তোমাকে খুব রোগ! দেখাচ্ছে”, তুমি একটু মোট। 
হয়েছ_এ-ধরনের কথা বলে শরীরের দিকে 
কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন না। 

জগদানন্দজী খুব বেঁটে বা খুব ল্ব৷ ছিলেন 
না । গায়ের রঙঁটি ছিল উজ্জল । বৃদ্ধ বয়সেও তার 
বুদ্ধি ছিল অবিশ্বাস্ভাবে পরিষ্কার আর স্মৃতিশক্তি 
ছিল প্রথর। তার মুখমগ্ডল দুর্লভ ন্মিতছাস্যে 
জ্যোতিংপূর্ণ থাকত। যে-কোন লোক পাচ মিনিট 
তার সঙ্গে কথা বললেই তার মুখে সেই ম্মিতহাপির 
খেলার দর্শন থেকে বঞ্চিত হত না! । তিনি ছিলেন 
একটি শিশুর মতো সরল । অনেক সময়েই তাঁর 
বয়স সত্বেও তাকে ঠিক একটি শিশুর মতোই 
দেখাত। 


& “তৎ-ত্বম-আলি' শ্রীতবাকো 'স্বম: শঙোর অন্তার্নীহত অর্থবোধ। 
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তার চারদিকে কি ঘটছে সে বিষয়ে জগদা- 
নন্দজী কখনই উদ্দাসীন ছিলেন না । সেবাশ্রমের 
কাজকর্ষে তিনি স্পষ্টতই উৎসাহ প্রদর্শন করতেন । 
সরকার সেবাশ্রমকে একটি নতুন জমির অধিকার 
দিয়েছে একথা জেনে তিনি খুব আনন্দিত হয়ে- 
ছিলেন এবং সেখানে নতুন হাসপাতালগৃহ 
নির্মাণের বিষয়ে উৎসাহপূর্ণ কথা বলতেন। 
১৯৫১ গ্রীষ্টাব্বে ১৬ নভেম্বর বৃন্দাবনে পৌছেই 
চল্লিশ হাজার টাকার একটি দান সম্বন্ধে বিস্তারিত 
খোঁজখবর করেন। টাকাটা জনৈক বম্বেবাসী 
নতুন জমিতে একটি মহিলা-বিভাগ নির্মাণের জন্ত 
দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন । ফেব্রদ্ষচারীর 
নিকট তিনি সব খোঁজখবর নিচ্ছিলেন, সেই 
্রন্ষচারী বিশ্মিত হয়ে গেল যে স্বামী জগদানন্দজীর 
মতে। একজন সন্্যাসী, যিনি আপাতদৃষ্টিতে 
মিশনের সকল কার্ধকলাপ থেকে নিজেকে দূরে 
সরিয়ে রাখতেন, তিনি এতটা কৌতুহল দেখাবেন 
কোন প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি ও তার কাজের 
অগ্রগতির উপর ! 

সকলের প্রতিই ছিল তাঁর মমতা । 
একবার তিনি আলমোড়! যাওয়ার সময় সেবা- 
শ্রমের জনৈক অসুস্থ কর্মীর ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে 
দেখা করে তার কাছ থেকে ব্দায় নিয়ে এলেন, 
কারণ কর্মাট নিজের অন্নস্থতার জন্য এসে বিদায় 
জানাতে অক্ষম ছিল। 

রেডিওতে সংবাদ শুনতে তিনি খুব ভাল 
বাসতেন, আর খুব কৌতুহল নিয়ে নিয়মিত 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্য--১০ব সংখ্যা 


সংবাদপত্র দেখতেন । ভারতের এবং বিদেশের 
সব রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অন্তান্থ কার্ধকলাপ 
সম্বন্ধে তিনি নিজেকে যথেষ্ট অবহিত রাখতেন। 
তৎকালীন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কোন 
সমালোচনা তিনি সহা করতে পারতেন না । 
প্রায়ই তিনি বলতেন ঃ «লোকে তলে যায় যে 
এটা তাঁদের নিজেদের সরকার । একদিনে 
চরম উৎকর্ষ (00160101) লাভ করা ষায় 
না। আমরা কি এই সেদিন স্বাধীনত। 
পাইনি ?” 

শেষ বিদায় এসেছিল আকম্মিক ভাবেই। 
সজ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে তার ছাত্র সাধু-বরক্ষচারী-_ 
ধারা বোন্ত অধ্যয়নের জন্য দুর নিকট নানাস্থান 
থেকে এসে তাঁর চারিদিকে জড় হতেন- তীদের 
জীবনে যেন এক শৃণ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল যা আর 
কখনও পুরণ হওয়ার নয়। কিন্তু যে অতত্যু্ 
ভক্তি ও জ্ঞানের শিক্ষা তারা তার পদতলে বসে 
পেয়েছিলেন তা তো ব্যর্থ হবার নয়। তা সমস্ত 
জীবন ধরে তাদের উদ্দীপিত করবে। গুরু ও 
শ্রুতির প্রতি যাতে তাদের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস কখনও 
ঘিধাগ্রস্ত ন! হয় সেজন্য তাদের শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় 
আচার্য বলতেন £ “মাঙ্গষকে যুক্ত করার জন্য 
ভগবান ছুটি রূপ ধরে আসেন- গুরুরূপে এবং 
শ্রতিরূপে। একটি রূপ আরেকটি থেকে আলাদা 
নয়। এক আত্মারই ছুই রূপ। এই ছুটিতে 
শরদ্ধা-বিশ্বাস ছাড়া কেউ জ্ঞানলাভ করতে 
পারে না।” 


জীরামরুষ্ণ, বহ্কিমচজ্জ ও শ্রী 


স্বামী হিরগয়ানন্দ 


একজন ভদ্রলোক, নাম শ্রীগোপালচন্দ্র রায় 
বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখেছেন । আমি 
তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তিনি 
কোন্‌ স্তরের লেখক বা এঁতিহাসিক ঝা 
বৈজ্ঞানিক তাও আমি জানি না। কোন জীবন- 
চরিত লিখতে গেলে নিজের একটি বিশিষ্ট 
ধারণাকে প্রমাণ করবার জন্যই গ্রন্থ রচিত হলে 
সেটা ঠিক বৈজ্ঞানিক বা এঁতিহাসিক-মনের 
পরিচয় দেয় না। কেনন। বিজ্ঞান ও ইতিহাস 
পুরুষতান্ত্রিক নয়, এগুলি বস্ততান্ত্রিক। সুতরাং 
অত্যন্ত নিরপেক্ষ না হলে কোন উত্তম জীবনী 
লেখা সম্ভবপর নয়। শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের বন্ধিমচন্ত্ 
্রস্থটিতে কতদূর নিরপেক্ষভাবে জীবনী লেখা 
হয়েছে তা আমি বলতে পারছি না । কেননা তাঁর 
সমগ্র গ্রস্থ পাঠ করার মতো সময় আমার নেই। 
কেবল একজন ব্যক্তি রামকৃষ্ণ পরমহংস 'ও বঙ্িম- 
চর প্রবন্ধটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় 
সেই অধ্যায়টি আমি পাঠ করেছি। পাঠ করে 


এই কথাই মনে হয়েছে যে, এই লেখা উদ্েস্- | 


গ্রণোদদিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অবমূল্যায়নের জন্য 
লিখিত। শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এমন একজন ব্যক্তি 
নন ধার অভিমতকে কোন গুরুত্ব দিতে হবে। 
এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র ও সেই যুগের অন্যান্য বিশিষ্ট 
ব্যক্তি এবং পরের যুগেও বিরাট মনীষী রবীন্দ্রনাথ 
পর্যস্ত কেউই জীবনের গভীরতা এবং ব্যাপ্তির 
দিক থেকে শ্রীরামকূষ্। এবং স্বামী বিবেকানন্দের 
সঙ্গে তুলনীয় নন। সাধারণ মানুষের-_-তিনি 
সাহিত্যিক হন বা রাজনীতিবিদ হন ঝা 
সমাজসংস্কারক হন, এমন কি দার্শনিক হন-- 


তার সঙ্গে শ্রীরামকুষ্জ বা স্বামী বিবেকানন্দের 
তুলনা হতে পারে না। কেনন! তাদের প্রভাব 
তাদের জীবখকালে এবং তার পরেও কিছুদিন 
হয়তো দু-এক শতাব্দী প্রসারত লাভ করে 
ধীরে ধীরে তা নামেমাত্র বর্তমান থাকে। 
কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতে। 
ব্যক্তির প্রভাব উন্ুসিত তরঙ্গের মতো! প্রবহমান 
থেকে সমগ্র মানব জাতিকে তার পরিমগ্ডলের 
ভিতরে নিয়ে আসে। আজ শ্রীরামকৃষ্ণের 
জন্মের দেড়শত বর্ধ পৃতির পর আমরা দেখছি যে 
রামকষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা সমগ্র বিশ্বে কী 
বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা জাতির 
জীবনে দেড়শ বছর কিছুই না। এটা জগতে 
রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রথম চরণপাত 
মান্র। পূর্বগগনে ক্ুর্ধোদয়ের প্রথম অরুণিমা | 
তাদের জীবনবেদের প্রথম অধ্যায়মাজ মানষের 
সম্মুখে অপাবৃত। এর পূর্ণরূপ কিরূপ বিস্তৃতিলাভ 
করবে তা এখনই মান্থষের সীমিত দৃষ্টির মধ 
আনা সম্ভব নয়। কিছুদিন পূর্বে আমি সোভিয়েত 
রাশিয়ার “লৌহ যবনিকার' অন্তরালে প্রবেশ 
করেছিলাম। কেউ প্রচার করেনি- প্রচার কর৷ 
বা কোন ভাবের অন্রুপ্রবেশ দেখানে অসাধ্য ছিল। 
তবুও দেখা গেছে সেখানকার বিজ্জন মধ্যে শরীরাম- 
কৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আগ্রহ কিতাবে 
যেন অন্ুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে। খানে রামকৃষ- 
বিবেকানন্দের সম্বন্ধে এবং স্বামী বিবেকানন্দের 
বক্তৃতা ও লেখমালা রুশ ভাষায় অনুর্দিত হয়ে 
প্রকাশ হয়েছে । মস্কো পরিত্যাগের প্রাক্‌ মুহর্তে 
একজন বিশ্ববিখ্যাত মাইক্রো-বায়োলজিস্ট আমার 


* গৌপালচল রায় প্রণীত 'বাঞ্কিসচল্র' প্রন্ধের 'সংযোজন' অধপের অল্ডগত 'রামকৃফ পরমহংস ও 


বাঞ্যলচল্র প্রবন্ধ দক্যন্ধে আলোচনা । 


৬৩২ 


সঙ্গে দেখ। করে অন্তর্জগত সম্বন্ধে আলাপ/্কর- 
ছিলেন। তারপর আমার কাছ থেকে ব্দায় 
নেওয়ার সময় তিনি তার পকেট থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ, 
শ্রীদারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের আযলবাম 
দেখালেন। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি 
মান্থুম এখন বস্ততাস্ত্রিকতা থেকে উধের্ব উন্নীত 
হওয়ার চেষ্ট|! করছে। কয়ুাুনিষ্টদের স্বর্গ রাশিয়াতেও 
এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়ে গেছে । আমাদের দেশের 
যারা কয়ুানিস্টদের অনুসরণকারী তীরা এখনও 
তাদের স্ট্যালিনের যুগে বা ব্রেজনেভের যুগে দৃষ্টি 
আবদ্ধ রেখেছেন কিন্তু রুশ দেশেও পরিবর্তন ঘটে 
চলেছে । এটা আমার বক্তব্য নয়। আমার 
বক্তব্য এই যে, বন্ধিম বা অন্য কোন লেখক বা 
তথাকথিত অধ্যাত্ববাদের ব্যাখ্যাতা বা! ধর্মমতের 
প্রচারক, তাদের সঙ্গে সমভাবে শ্ীরামকষের নাম 
উচ্চারণ কর! চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এবং 
শিক্ষার বিস্তৃতি বুদ্ধের জীবন এবং তার ভাবধারার 
বিস্তৃতির সঙ্গেই কেবল তুলনা করা যায়। বিখ্যাত 
এঁতিহাসিক আনল্ড টয়েনবীর মতে এই আণবিক 
যুগে অশোক এবং গান্ীঃপ্রচারিত অহিংসার সঙ্গে 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও সর্বধর্ম সমন্বয় কেবলমাত্র 
জগৎকে ধ্বংদ থেকে রক্ষা করতে পারে । এই 
রাজ্যে বঙ্কিম নেই, কেশবচন্ত্র নেই, রবীন্দ্রনাথ 
নেই; সারা পৃথিবীতে আর কোন মানুষ নেই 
ধার নাম শ্রীরামকষ্ের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে 


উচ্চারণ করা চলে। স্থতরাং শ্রীযুক্ত রায় কর্তৃক- 


'বস্থিমচন্ত্র পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যা লিখিত 
হয়েছে তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও 
অনেকের মনে বিভ্রান্তি স্ষ্টি করবে বলে আমি 
রামকৃষ্ণ পরমহংস$ও বঙ্গিমচন্ত্র প্রবন্ধটি সম্বন্ধে 
কিছু বলতে চাইছি। 

এই প্রাক্কথনের পরে শ্রীযুক্ত রায়ের ঘে. 
গবেষণ। তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে, 
পারে। এর প্রয়োজনও আছে। কেননা এই 


উদ্বোধন 
-শ্প্ডিত্বস্য, এবং পাস্তিত্যাভিমানী ব্যক্তির লিখিত 


[ ৮৯তম বর্ব--১০ম সংখ্যা 


অনেক পুস্তক আছে। শুনেছি লেখক বলে কিছু 
খ্যাতিও আছে। স্থতরাং তীর লেখা যেহেতু ছাপা 
অক্ষরে বেরিয়েছে, অনেকের কাছে তা! অবধারিত 
সত্য বলে গৃহীত হতে পারে । সুতরাং ছ্বেখা 
দরকার যে তীর লেখা সত্য বলে গ্রহণীয় কিন! । 

প্রথমেই তিনি বলেছেন, “বন্ধিমচন্ত্র সন্ধবন্ধে 
একটা কাহিনী বহুকাল ধরেই নির্বাধায় চলে 
আসছে ।” এই বলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং 
বঙ্িমচন্দ্রেরে সাক্ষাৎকার এবং তীদের মধ্যে 
কথোপকথন নিয়ে নানারকম প্রশ্ন উঠিষেছেন।, 
তিনি আরও বলেছেন, “আজ পর্যন্ত কেউই এই 
কাহিনীটির উৎস অনুসন্ধান তো করেনইনি, এমন 
কি এর সত্যাসত্য নিয়েও যাচাই করেননি । এই 
কাহিনীটি সম্বন্ধে অনেকদিন থেকেই আমার একটা! 
দু ধারণ হয়েছে যে, বহ্কিমচন্দ্রের পক্ষে এইরূপ 
বল। তো৷ দুরের কথা, রামকৃষ্ণের সঙ্গে তার কোন- 
দিন দেখাই হয়েছিল কিন। সন্দেহ ।” 

কেউ যদি বহুলোকের মধ্যে প্রচলিত এবং বন 
ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত একটি ঘটনাকে নিজের পূর্ব 
নির্ধারিত কোন দৃঢ় ধারণা নিয়ে বিচার করতে 
আরম্ভ করেন তবে সেটা মুক্ত মনের পরিচায়ক 
নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নিয়ম হচ্ছে 58912607060 
1005০1751 অর্থাৎ স্থগিত সিদ্ধান্ত ব৷ রায়। 
কিন্ত যিনি দৃঢ় ধারণী নিয়ে একটি বিষয় সম্বন্ধে 
আলোচন! করেন সেটা বিচার হয় নাঃ বিচারের 
প্রহসন হুয় মাত্র। একটি গল্পে পড়েছিলাম ষে, 
একজন ব্যক্তি. 'যুক্তিসঙ্গত” 'যুক্তিসঙ্গত' বলে খুব 
চিৎকার করছিল । অপরপক্ষ বলল ষে, যুক্তিসঙ্গত 
কথার অর্থ কি? তৃতীয় ব্যক্তি বলহোন যে, 
যুক্তিসঙ্গত মানে মনের মতে! । শ্রীযুক্ত রায়ও এই 
রকম,যুক্তিসঙ্গত কথাই বলে গেছেন। . 

প্রসঙ্গতঃ . একটি ..কথ) নল! ঞ্রয়োজ্বন যে, 
বন্ধিমচন্্র যত বড় সাহিত্যিকই' হস - নাগিন 


কান্তিক, ১৩৯৫ ] 


এবং তিনি ধর্ম নিয়ে যত আলোচন! করে থাকুন 
না কেন তাকে ধর্ম সম্বদ্ধে শিক্ষানবীশ ছাড় আর 
কিছু বলা চলে না । তিনি বিচারের দিক দিয়ে 
ধর্ম আলোচনা করেছেন । তাও''কৌোত, বেস্থাম 
গ্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক ধীরা ধর্মের সঙ্গে 
সাধনার যোগ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তাদের 
অঙ্গুরণ করে অনুশীলনতত্ব* এবং “কৃষ্চরিত্র” 
প্রভৃতি লিখেছেন । বঙ্গিম্চক্জের ধর্গসন্বন্ধে সাধনা 
প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। 

রামচন্তর দত্ত, স্বামী সারদানন্দ, অক্ষয়কুমার সেন 
এবং শ্রীম বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা 
হওয়ার কথ লিখে গিয়েছেন। কিস্তু এদের 
অনেকেই অপরের কাছ থেকে ঘটনা সংগ্রহ 
করেছেন, বিশেষতঃ স্বামী সারদানন্দ। তিনি 
শ্ীরামরুষ্চ-জীবনী লিখেছিলেন এবং বাল্যকাল 
থেকে তীর শেষদিন পর্বস্ত ঘটনাবলী তকে 
সংগ্রহ করতে হয়েছিল। কাজেই তিনি সব 
জিনিসই নিজের দৃষ্ট ঘটনার উপরে নির্ভর করে 
লেখেননি। বহু তথ্য ত্বকে সংগ্রহ করতে 
হয়েছিল নানা জনের কাছ থেকে । সেল 
সংগৃহীত হয়েছিল এবং লিখিত হয়েছিল শ্রীরাম- 
কষ্ণের দেহত্যাগের বহুদিন পরে। সুতরাং যে 
তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন সে-তথ্য যে সর্বদা 
একেবারে অক্রাস্ত তা নাও হতে পারে। কিন্ত 
স্বামী সারদানন্দ এমন একজন ব্যক্তি যিনি নানা 
গবেষণা করে তবেই লিখেছেন । বঙ্কিম বা শশধর 
তর্কচড়ামণি সম্বদ্ধে যাদের কথা অবান্তরভাবে 
শ্রগোপালচন্দ্র নিয়ে এসেছেন, স্বামী সারদানন্দের 
গ্রন্থে তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লেখাটা 
প্রাসঙ্গিক নয়। সেজন্যই স্বামী সারদানন্দ সংক্ষেপে 
এদের সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। যখন তিনি 
লিখেছিলেন তখনও শরিশ্রীরামরষ্চকথামতে? যে- 
ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উল্লেখ 
রয়েছে তা প্রকাশিত হয়নি। বঙ্কিম সম্বন্ধে 


শ্রীরামকৃষ্ণ, ৰন্ধিমচন্দর ও শ্রীম 
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কথামুতের ৫ম ভাগে ১৩৩৯ সালে অর্থাৎ 
১৯৩১-৩২ ্রীই্াবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্ত 
স্বামী সারদানন্দের দেহাস্ত হয় ১৯২৭ ্রীষ্টাবে। 
ক্ুতরাং তিনি গ্রতাক্ষ দর্শন ও শ্রবণের দ্বারা প্রাপ্ত 
শ্রীম'র বণিত বন্ধিম-শ্রীরামরুষ্ণের যে কথোপকথন 
সেটি দেখেননি । তিনি উপস্থিত যদি বা থেকে 
থাকেন তবুও তাঁকে বহুদিন পরে স্মৃতিনির্তর 
হয়েই সংক্ষেপে এ ঘটনার উল্লেখ করতে হয়েছিল । 
রামচন্দ্র দত্ত যে বঙ্ষিম-শ্রী9।মকৃষ সাক্ষাৎকারের 
সময়ে উপস্থিত ছিলেন এট। পাচ্ছি না। স্থৃতরাং 
একজন বিখ্যাত ব্যক্তির ( বন্ধিমচন্দ্রের) সঙ্গে 
শ্রীরামকৃষ্ণের যে সাক্ষাৎক।র"হয়েছিল সেটির বিশদ 
বিবরণ রামচন্দ্রের কাছে আশ! করা যায় না। 
এবং যেহেতু তিনি সাক্ষাৎকারের সময়ে উপস্থিত 
ছিলেন ন! সেই হেতু তার যে লেখা সেটিকে শ্রীম- 
কথিত তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ বলে মনে করা 
যেতে পারে। যেটিকে শ্রীম বণিত 4198132) 
৪00 01116001060 ৪ 016 11176 ০01 096 
1855.” বলেই গ্রহণ কর] যেতে পারে । 

যুক্ত অক্ষয়কুমার সেন জনসাধারণের জন্ত 
পুঁথি রচনা করতে আরম্ভ করেন এবং তা দেখে 
স্বামী বিবেকানন্দ জনসাধারণের কাছে শ্রীরামকৃষের 
জীবন এবং ভাবকে পৌছে দেওয়ার যন্তন্বর্ূপ 
বিবেচনা করে তাকে উৎমাহ দিয়েছিলেন। তিনি 
প্রায় অশিক্ষিত ছিলেন। কাজেই কিছু কিছু তুল 
তীর গ্রন্থে থাকা! সম্ভব, যেহেতু তিনি প্রত্যক্ষদর্শী নন 
এবং তিনি যখন গ্রন্থ রচনা করেন তখন প্রত্যক্ষদর্শী 
শ্রীমর বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। শ্রীগোপালচন্দ্র 
অক্ষয়কুমার সেন সম্বন্ধে মনের ময়লাধারী বলে ব্যঙ্গ 
করেছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার সেনও শ্রীরামরুষের 
ম্প্শলাভে ধন্য হয়েছিলেন। এই ঘটন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
সঙ্ঘে সর্বজনবিদিত। তার শ্রীরামরষ্ণের স্পর্শে 
ভাবাবেশে অঙ্গ-বিরূতি ঘটায় স্বামী বিবেকানন্দ 
তাঁকে আদর করে 'শাখচুন্লী মাষ্টার, এই অতিধাক্ন 
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অভিহিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এইক্ধপ নাম 
অনেককেই দিতেন। যেমন তিনি স্বামী 
অভেদানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দকে “কেলুয়া” এবং 
বলতেন। যখন জাপানী বিদগ্ধব্যক্তি 
ওকাকুরা তাকে জাপানে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
এদেশে আসেন তখন তাকে তিনি 'অন্কুর খুড়ে। 
বলতেন । অক্তুর শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় 
নিয়ে গিয়েছিলেন । আমি জানি না শ্রীযুক্ত রায়ের 
অবচেতন থেকে চেতন মন পর্যন্ত ধোপাবাড়ির 
কাচা কাপড়ের মতো ময়লাহীন এবং শুভ্র কিনা । 
ধারা! মন বিশ্লেষণ করেন এরূপ কারুর কাছে 
গিয়ে তিনি ঘদি তাঁর মনের বিশ্লেষণ (195901০- 
808119 ) করেন তখন বোঝ। যাবে তার মন 
ময়লাবিহীন কিনা। তবে আমাদের সমাজে 
বাইরের তত্র আচরণটুকুই ময়লাবিহীন রাখতে 
পারলেই তিনি শুদ্ধ এবং পবিব্রূপে পরিগণিত 
হন। কিন্ত গোপালচন্দ্র রায় প্রচারিত যে-বঙ্কিম- 
চন্দ্র তার পানদোষ ছিল, চরিত্রগত অন্য দু-একটি 
দোষও তখনকার মান্ষের জল্পনা এবং আলোচনার 
বিষয় হয়েছিল, একথ! মনি বাগচী লিখিত 'বঙ্চিম- 
স্ গ্রস্থে ৯০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে। স্থৃতরাং 
বঞ্চিমচন্্র হিন্দু ধর্মের একজন আদর্শ পুরুষ হিসেবে 
বিবেচিত হতে পারেন ন।। 
এর পরে লেখক কেন রামকৃষ্ণ এবং বঙ্কিম- 
চন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়নি, তার সংখ্যাগত একটি 
দীর্ঘ পর্যালোচনার অবতারণা৷ করেছেন। এগুলি 
সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে এই লেখকের ইতিহাসজ্ঞান 
এবং দৃষ্টিনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা 
প্রয়োজন । তিনি লিখেছেন, “এই প্রসঙ্গে আর 
একট। কথা--শিকাগে ধর্মসন্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে 
্রাঙ্নেত৷ প্রতাপচন্ত্র মজুমদার দেশে ফিরলে 
হাওড়া স্টেশনে তাঁকে অভিনন্দন ও সম্বর্ধম। 
জানাবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সমুৎ্নুক হয়েছিলেন। 
অথচ এ ব্যাপারে রামরুষ্ণের প্রধান-শিষ্ু 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ব_-১০ষ সংখা 


বিবেকানন্দকে অভিননান তো নয়ই, এমন কি তার 
সম্বন্ধে তিনি একট! কথা কোথাও বলেননি । এ 
থেকেও বলা যেতে পারে রামকৃষ্ের প্রতি বঙ্কিম- 
চন্ত্রেরে কোন আকর্ষণই ছিল না।” কী অপূর্ব 
ইতিহাসজ্ঞান এবং অপূর্ব যৌক্তিকত!! প্রতাগচন্ 
মজুমদার শিকাগে। ধর্মসন্মেলনের বক্তৃতার পরে যা 
১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়, যখন দেশে এসেছিলেন 
তখন বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত। বঙ্কিমের মৃত্যু হয় ১৮৯৪ 
খ্ী: দীর্ঘকাল রোগভোগের পরে | তিনি বিবেকা- 
নন্দকে জানতেন কিন! এবং বিবেকানন্দের সঙ্গে 
রামকৃষ্ণের সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত ছিলেন কিনা 
কোথাও উল্লিখিত নেই। স্বামী বিবেকানন্দ 
স্বদেশে ফেরেন ১৮৯৭ খ্রীষ্ঠাব্ধে,। তার তিন বছর 
পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র পরলোকে। বিদ্যা-ধুরঙ্ধর 
গোপালচন্দ্র কি মনে করেন যে বঙ্কিমচন্দ্র পরলোক 
থেকে এসে হাঁগড়। স্টেশনে স্বামী বিবেকানন্দকে 
অভিনন্দন এবং সম্বর্ধন। জানাবার জন্য উপস্থিত 
হয়ে তার সমুত্স্থকত। প্রদর্শন করবেন? 

লেখক ভূধর চট্টোপাধ্যায়কে শ্রীরামকষের 
আর এক তক্ত' বলে উল্লেখ করেছেন। ভূধর 
চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন না । তার 
দাদ! শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। তিনি নিজে 
শশধর তর্কচুড়ামণিরই ভক্ত ছিলেন। 

শশধর তর্কচূড়ামণির কথা লেখক তার প্রবদ্ধে 
বিস্তৃতভাবে উঠিয়েছেন। স্থৃতরাং তর্কচূড়ামণি 
সম্বন্ধে একটু আলোচন। করা যেতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “এই সময়ে কলিকাতায় 
শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। 
বঙ্ছিমবাবুর মুখেই তাহার কথ। প্রথম শুনিলাম। 
আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই 
সাধারণের কাছে তাহার পরিচয়ের স্ুত্রপাত 
করিয়া দেন। সেইপময় হঠাৎ হিন্দুধর্ম পাশ্চাতা 
বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার কৌলীস্ত প্রমাণ 
করিবার ষে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল তাহ! 


কাতিক, ১৩৯৪ ]. 


দেখিতে: দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া। পড়িল। 
ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের 
দেশে এই আন্দোলনের ভূমিক৷ প্রস্তত করিয়া 
রাখিয়াছিল। 

“কিন্ত বহ্ধিমবারু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ 
দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তীহার 
প্রচার” পঞ্জরে তিনি যে-ধর্ম ব্যাখ্যা করিতেছিলেন 
তাহার উপরে তর্কচুড়ামণির ছায়া! পড়ে নাই, 
কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল। 

“আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়। বাহিরে 
আসিয়৷ পড়িতেছিলাম। আমার তখনকার এই 
আন্দোলনকালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় 
আছে। তাহার কতক বা ব্ঙ্গকাব্য, কতক 
বা কৌতুকনাট্যে, কতক বা তখনকার সব্দীবনী 
কাগজে পত্র-আকারে বাহির হইয়াছিল। 
তাবাবেশের কুহক কাটাইয়া৷ তখন মল্লভূমিতে 
আসিয়। তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি।” 

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্র 
কেউই শশধর তর্কচূড়ামণিকে বিশেষ কোন পাত্ত। 
দেননি । 

তর্কচূড়ামণির ব্যাপারে আর একজনের 
লেখাও উদ্ধৃত করা যায় যদিও তিনি তর্কচুড়।- 
মণিকে ব্যঙ্গ করেছেন কিন্ত তাঁর নাম উল্লেখ 
করেননি । তিনি স্বামী বিবেকানন্দ । 

স্বামী বিবেকানন্দ তার ভাববার কথ? গ্রন্থে 
একটা ব্ঙ্গাক্ক গল্প লিখেছেন। সেটার 
মংক্ষেপিত রূপ হচ্ছে এই £ লক্ষৌ শহরে মহরমের 
ভারী ধুম! লক্ষৌ সিয়াদের রাজধানী, আজ 
হজরত হইমাম্‌ হাসেন-হোসেনের নামে আর্তনাদ 
গগন স্পর্শ করছে । এই উপলক্ষে দর্শকবৃন্দের 
মধ্যে ছুজন ভদ্র রাজপুত ঠাকুর সাহেব ধুম 
দেখতে লক্ষৌ এসেছেন। সবাই ইমামবাড়ার 
দিকে যাচ্ছে দেখে তারাও সেদিকে গেলেন। 
ইমামবাড়ায় ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন একজন 


শ্রীরামকৃষ্ণ) বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীম 
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সিপাহীর কাছে। সে বলল যে, দ্বারপাশে যে 
হুর্দ খাড়া রয়েছে ওকে আগে পাঁচ জুতা মারলে 
তবে ইমামবাড়ার ভেতরে যাওয়া যাবে। মে মৃত্ি 
কার? সিপাহী বললেন ও মহাপাপী ইয়েজিদের 
মৃতি। সে হাজার বছর আগে হাসেন-হোসেনকে 
মেবেছিল, যার জন্য এদিনের ক্রন্দন ও শোক- 
প্রকাশ। প্রহরী ভাবলে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর 
ইয়েজিদ মৃতি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ তো 
নিশ্চিত খাবে। কিন্তু রাজপুত ঠাকুররা জুতা 
মারা তো দূরের কথা গললম্ীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে 
ইয়েজিদের মৃতির পদতলে কুমড়ে। গড়াগড়ি ও 
গদগদন্বরে স্ততি আরম্ভ করল এবং ব্লল ফে-- 
ভেতরে আর কি ঠাকুর দেখব? ভল্‌ বাঝ৷ 
অজিদ, দেবতা তো তুই হায়, অন্‌ মারে! 
শারোকে। কি অভি তক্‌ রোবত। অর্থাৎ ধন্য 
বাব! ইয়েজিদ, এমনি মেরেছে। শালাদের-_কি 
আজও কাদছে !! এই গল্পটি লিখে স্বামীজী আরও 
কয়েকটা গল্প এর সঙ্গে যৌগ করেন তার মধ্যে 
একটা এই: *গুড়গুড়ে কষ্ণব্যাল ভট্রাচার্২__ 
মহাপগ্ডিত, বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের খবর তার নখদর্পণে। 
শরীরটি অস্থিচর্মসার ) বন্ধুর| বলে, তপস্তার দাপটে, 
শক্ররা বলে অন্নাভাবে! আবার ছুষ্টেরা বলে, 
বছরে দেড়কুড়ি ছেলে হলে এরকম চেহারাই 
হয়ে থাকে । যাই হোক্‌, কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না 
জানেন এমন জিনিসটিই নাই, বিশেষ টিকি হতে 
আরম্ভ করে নবদ্ধার পর্যন্ত বিদ্যুত্প্রবাহ ও চৌ্বক- 
শক্তির গতাগতিবিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ 
রহন্তজ্ঞান থাকার দরুণ হুর্গাপূজার বেশ্ঠাদ্বার- 
মৃত্তিক। হতে মায় কাদা! পুনধিবাহ, দশ বৎলরের 
কুমারীর গর্ভাধান পর্ধন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা করতে তিনি অদ্ভিতীয়। আবার প্রমাণ- 
প্রয়োগ--সে তো বালকেও বুঝতে পারে, তিনি 
এমনি সোজ। করে দিয়েছেন। বলি, ভারত 
ছাড়। অন্যত্র ধর্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ত্রাঙ্গণ 
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ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই নয়, 
্রাঙ্মষণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যালগুি ছাড়া বাকী 
সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে 
গুড়গুড়ে |! অতএব গুড়গুড়ে রুষ্কব্যাল যা বলেন, 
তাহাই ব্বতঃপ্রমীণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চ 
হচ্ছে, লোকগুলো একটু চমচমে হয়ে উঠছে, সকল 
জিনিন বুঝতে চায়, চীকতে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল 
মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ) 
যে-সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি 
তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি। তোমরা যেমন 
ছিলে তেমনি থাক। নাকে সরষের তেল দিয়ে 
খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা 
ভুলে! না। লোকেরা বললে__বীচলুম, কি বিপদই 
এসেছিল বাপু! উঠে বসতে হবে, চলতে ফিরতে 
হবে, কি আপদ !! “বেঁচে থাক্‌ কৃষ্ণব্যাল' বলে 
আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের 
অভ্যাস কি ছোটে? শরীর করতে দেবে কেন? 
হাজারো বৎসরের মনের গাট কি কাটে! তাই 
ন৷ কষ্ণব্যালদলের আদর ! ভল্‌ বাব! অভ্যাস' 
'অস্মারো” ইত্যাদি |” 

উপরে লিখিত রবীন্দ্রনাথ এবং স্বামী বিবেকা- 
নঙ্দের লেখা থেকেই বোঝা যায় যে শশধর 


তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম গ্রচারের যে উপায় অবলম্বন: 


করেছিলেন তা হিন্কু ধর্মের উন্নতি না করে 
মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছিল। তাই আজ তীর 
নাম এবং তার উপদেশ খুব কম লোকেরই জান! 
আছে। শশধর তর্কচুড়ামণির নাম এখন অধিকাংশ 
বাঙালীর কাছেই অজ্ঞাত ও অবলুপগ্ত। 

লেখকের হিন্দুধর্মের সন্বদ্ধে কোন জ্ঞানই আছে 
কিন! সন্দেহ । বন্ধিমচন্ত্র কৌত, বেস্থাম প্রভৃতির 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দুধর্মের আলোচনামাত্র 
করেছিলেন । কিন্তু হিন্দুধর্মের যে প্রধান অবলম্বন 
সাধনার হবার! সত্যের সাক্ষাৎকার তা তার ছিল 
না। বঙ্ধিমচন্দ্রেে আলোচনা ছিল পাশ্চাত্য 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


দার্শনিকদের মতো বৌদ্ধিক ভূমিতে ধর্মব্যাখ্যার 
চেষ্টামাত্র, যার সঙ্ষে জীবনের কোন যোগ থাকে 
না। শ্রীরামরুষ্ের ধর্মসাধনা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ছিল 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে । তিনি কোন কিছুই 
গ্রহণ করেননি যতর্দিন সেটি তার জীবনে 
প্রমাণীককৃত (%৩186৫ ) না হয়েছে। মৃতিপৃজা 
থেকে অদ্ৈতব্রদ্মের উপলব্ধি পর্যন্ত সবই তিনি তার 
জীবনে সাধনার দ্বারা! উপলব্ধি করেছিলেন । এই 
সম্বন্ধে বিখ্যাত এঁতিহাসিক আর্নন্ড টয়েনবী 
বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মমত তা হিন্দু 
ধর্মর অন্তর্গত হৌক বা বহিরাগতই হোক সব 
গুলিরই সাধনা! করে তাদের সত্যতা নির্ণয় 
করেছিলেন । জগতের ধর্মের ইতিহাসে, আরনন্ড 
টয়নবীর মতে, এটি একটি অদ্ধিতীয় এবং অনুপম 
(81109) ব্যাপার | স্থৃতরাং লেখক-_যিনি ধর্ম 
সম্বন্ধে কোন সাধনা ইত্যার্দি করেছেন বলে 
মনে হয় না শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও ধর্মসাধনার 
সমালোচনা! করতে গিয়ে নিজের প্রাজ্ঞতাই প্রকাশ 
করেছেন। এখানে ওপনিষিক অর্থে প্রা 
শব্ধ ব্যবহার করছি-যিনি প্রকষ্টর্ূপে অজ্ঞ। 
তার পক্ষে স্ত্রীজাতির গোপনীয় অক্ষ অঙ্গীল ভাবের 
উদয় ঘটায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মনে তা জগৎ- 
ঘোনি ও মাতৃভাবেরই উদয় করত। শ্রীরামকৃষ 
তান্ত্রিক সাধনার সময়ে লিঙ্গপৃজা, রাধাযস্ত্র নিয়ে 
সাধন! প্রভৃতি যা বলেছেন তা লেখকের পক্ষে 
বোঝা সাধ্যাতীত। স্তৃতরাং 'অব্যাপারেয 
ব্যাপারং, তার না করলেই ভাল ছিল। এবিষয়ে 
যদদি উনি সংস্কৃত জানেন_-তাকে “হিতোপদেশ 
পাঠ করতে বলছি। 

লেখক স্বামী সারদানন্দের পুস্তক এবং অক্ষ 
কুমার সেনের পুস্তক সম্বন্ধে অত্যন্ত বাড়াবা্ধ 
করেছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি যে এদের 
পুস্তক সামগ্রিক জীবনের ঘটনাবলী দিয়ে রচি: 
পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত। তাই বনুলোকের কাছে 
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বু ঘটনা শুনে সেগুলির উপর নির্ভর করে তাদের 
পুস্তক লিখতে হয়েছিল । স্থৃতরাং যেগুলি প্রত্যক্ষ 
ঘটন! নয় তাতে কিছু ভরমপ্রমাদ থাকতে পারে । 
প্রত্যেক জীবনীতেই এটা হওয়। সম্ভব । বিশেষ 
করে বাল্যকালের ঘটন। এবং যে-সমস্ত ঘটন। 
লেখকের স্বয়ং ন।-দেখ। সেগুলি সম্পর্কে অপরের 
কাছে শ্রুত বিষয় না নিয়ে উপায় থাকে ন|। 
কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে আমর| 
শ্রীমর তথ্যই গ্রহণ করব। কেনন। তিনি সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন । তিনি লিখেছেন, “আ্রীকথামুত 
প্রণয়নক।লে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর 
নির্ভর করিয়াছেন।” এবিষয়ে শ্রম আরও য।| 
লিখেছেন নেটি দিরে দেওয়। প্রয়োজন £ “তীহার 
(শ্রীরবামকুষেের ) ধারাবাহিক চরিতামৃত যদি ভিন্ন 
আকারে শ্রীম প্রকাশ করেন মেও প্রবামতঃ এই 
প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর অর্থাৎ শ্রীযুখ- 
কথিত চরিতামতের উপপ্ণ নিতর করিয়! লেখ। 
হইবে ।” এবিষয়ে লেখকের বক্তা £ “রাম- 
কৃষ্ণের এক-এক সময়ের দীর্ঘ আলোচন। ব| 
কথাবাত। সঙ্গে সঙ্গে ন। লিখে পরে লিখলে, তাতে 
যে শ্রীমর নিজের অনেক কথ।ই ঢুকবে, ত। 
বলাই বাহুল্য । কেনন! শ্রম এমন শ্রুতিধর 
ছিলেন না যে, পরে এ অত কথা লিখবার সময় 
তিনি স্মৃতি থেকে হুবহু সেই কথাগুলোই লিখে- 
ছিলেন” লেখক কেমন করে জানলেন যে শ্রীম 
শ্রুতিধর ছিলেন ন। ? ধার! তার সঙ্গ করেছেন 
বা তাকে দেখেছেন তাদের কাছ থেকে আম্বর। 
শুনেছি যে তিনি শতিধরই ছিলেন এবং স্ৃতিধর ও 
ছিলেন । স্থৃতরাং শ্রীম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না 
থাকায় লেখকের কথা অর্বাচীনতার এবং 
অজ্ঞানতার পরিচায়ক । তিনি লিখেছেন 
রামকৃষ্ণ-বস্কিমচন্দ্র গ্রসঙ্গের সমর শ্রীম “উপস্থিত 
ছিলেনই ন।” এবং “ডায়েরী থেকেও নেওয়! নয় ।” 
এটি লেখকের কোন্‌ অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত? 
৪ 


শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীম 


৬৩৭ 


শ্রীম যেখানে উপস্থিত ছিলেন না সেটি তার 
স্ত্রান্থ্যায়ী তিনি কথাম্ততে লিপিবদ্ধ করেননি | 
স্তরাং তিনি সেদিন উপস্থিতই ছিলেন। বরি- 
শালের বিখ্যাত অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর স্থতি- 
কথায় লিখেছেন £ “যাক তুমি অনেক দিন হ'ল 
ঠাকুরের সঙ্গে আমার কি আলাপ হয়েছিল 
জানতে চেয়েছিলে। তাই জানাবার একটু চেষ্টা 
করি। কিন্ত আমি তো৷ আর শ্রীম'র মতো 
কপাল করে আসিনি, যে শ্রীচরণ দর্শনের দিন, 
তারিখ যুহর্ত আর শ্রীমুখনিঃস্ছত সব কথ। একে- 
বারে ঠিক ঠিক লিখে রাখবে। |” এতেই বোঝ। 
যায় দেশবিখাত অশ্বিনীকুমার৪ জানতেন যে 
শ্রীম কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কথ। লিখেছিলেন 
এবং পরিবেশন করেছিলেন । ্বামী বিবেকানন্দ ৪ 
লিখেছেন 2 209 9০০86০ 418108003 21৩ 
1260 ৪11 9৮০1 9098 210 6001161% 1)144১1,৮ 
অর্থাৎ সক্রেটিমের ঘে কখোপকথন সেট! প্রেটোর 
মতামতেই পূর্ণ। কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ নিজেকে 
গোপন রেখেছ । কাজেই শ্রীম মিজের উল্লেখ 
কথামৃততে খুব কমই করেছেন, করলেও প্রথম 
দিকে দর্শনের সময় কিছুট। আছে। আর যখনই 
নিজের ভাবকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন তখন 
অন্য নামে সেই ভাব দিয়েছেন । তাছাড়। মাঝে 
মাঝে শ্রীরামরুষ্ণ শ্রীমকে জিজ্ঞাস। করে তিনি কি 
বলেছিলেন সেট। জেনে নিতেন এবং দেখতেন 
তিনি ঠিক সব কথ। ধণতে পেরেছেন কিন। | 
শ্রীরামকৃষ্ণের একজন ঘুবক শিষ্ক (পরে মন্্যানী) 
কাগজ পেম্পিল নিরে শ্রীরামরুের কথ। লিখে 
রাখছিলেন দেখে শ্রাামরুঞ্চ তাকে বলেছিলেন 
যে, গওকাজ তাদের নয়, 'গকাজ মাস্টারের । 
লেখক শ্রীম সব ঘটন। পরপর ন। লেখায় 
অন্বাভাবিকতার উল্লেথ করেছেন । কিন্তু শ্রীম 
কি কারও আদেশমাধিক গ্রন্থ লিখেছেন? তার 
কাছে যখন যেটি প্রকাণযোগ্য এবং লোকের 


৬৬৮ 


পক্ষে কল্যাণকর মনে হয়েছে সেটা তিনি তার 
“কথামত” প্রকাশের সুদীর্ঘকালে (১৯৯১ থেকে 
আরস্ত করে ১৯৩২ খ্রীপা্ষ পর্ধন্ত) নানা সময়ে 
তিনি প্রকাশ করেছেন। এর ভেতরে পারম্পর্য 
রক্ষার কোন প্রশ্নই ওঠে না । লেখকের নিজের 
কি কোন স্বাধীনতা থাকবে না? গোপালচন্দ্রের 
বই-এর ভেতরে তিনি লিখেছেন, “বিক্রি দেখে 
বই-এর সংখ্য| ধাড়াবার” বাঁ “এতেই তো মনে 
হতে পারে, পরে তিনি তাঁর গ্রস্থের অপর ভাগটি 
রচন| করবার জন্যই আগের দিনের লেখার জের 
টেনে বাড়িয়ে এই ভাগ রচনা করেছেন। এবং 
এরূপ সন্দেহ বা অনুমান কর! খুবই স্বাভাবিক |” 
অপূর্ব যুক্তি! সন্দেহ উঠতে পারে সেই মন 
সম্পর্কেই যে-মন একট! বদ্ধমূল ধারণ! নিয়ে কোন 
একট! জিনিস প্রমাণ করতে চায়। আর অনুমান 
করা কাকে বলে লেখক কি সেটা জানেন? 
অনুমান করার কতকগুলি নিয়ম ন্যায়শান্ত্রে 
আছে। ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্রেরে (109810-এর ) 
ভিতরেও আছে। অঙ্গমান করতে গেলে 
আমাদের তর্কশান্ত্রে বলা হয়েছে পাঁচটি অবয়ব- 
বাক্য প্রয়োজন আছে। সেগুলে। হল- প্রতিজ্ঞা, 
হেতু, উদ্দীহরণ, উপনয়ন এবং নিগমন। এগুলো 
ন| থাকলে ঠিক অনুমান হয় না। স্থৃতরাং 
লেখককে অনুরোধ, অনুমান প্রভৃতি করার আগে 
নিজে একটু ন্তায়শান্ত্র পাঠাদি করে তারপর 
অনুমান করতে যাবেন। অনুমান” প্রভৃতি শব 
ব্যবহার করে নিজেকে তিনি হান্াম্পদই করে 
তুলেছেন। 

লেখক, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্িমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার 
কখনই হয়নি এট। প্রমাণ করতে গিয়ে অনেক 
অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণ। 
করেছেন । সবগুলোর এখানে আলোচন। করার 
প্রয়োজন নেই। তবুও কয়েকটা বিষয় আলোচনা 
করা প্রয়োজন | সেটা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্কিম- 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


চন্দ্রের দর্শন হয়েছিল এবং সে দর্শনে শ্রীম 
উপস্থিত ছিলেন। এবিষয়ে প্রমাণ হচ্ছে এই 
যে, শ্রীম নিজে বলেছেন যে, তিনি প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের ওপরেই নির্ভর করেছেন, শোন কথার 
ওপরে নয়। ধারা শ্রীমকে জানেন এবং 
দেখেছেন তারাই জানেন যে তিনি কতটা 
সত্যাশ্রয়ী ছিলেন, বিনয়ী ছিলেন এবং গৃহস্থ 
হয়েও সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত ছিলেন। এগুলো 
আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । কাজেই বঙ্কিমচন্্ 
ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের কথা কোন 
সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়নি বলেই যে সে সাক্ষাৎ- 
কার হয়নি একথ| এক নির্বোধ ছাঁড়। কেউ বলবে 
না। আচার্ধ ব্রজেন শীল প্রভৃতি অনেকে তীর 
দর্শন পেয়েছিলেন । কিন্তু তাদের কথাও কোন 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি । 

বন্িমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে লেখক কেবলমাত্র 
রবীন্দ্রনাথের যে অন্ুভব সেটারই উল্লেখ 
করেছেন । সেটা পড়লে এই কথাই মনে হয় যে 
বঞ্চিমচন্দ্র যেন স্বকুমার রাঁয়ের লেখাঁ-হাকো- 
মুখো হাংলা, বাড়ি তার বাংলা, মুখে তার হানি 
নাই দেখেছ?” কিন্তু বস্কিমচন্দ্রের নান! জীবনী 
পাঠে জান! যায় তিনি কেমন সব রকম মাুষের 
সঙ্গেই সহজভাবে মিশতেন এবং দীনবন্ধু প্রভৃতি 
তীর ঘনিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে রঙ্গরনিকতা, একই ঘরে 
বসবাস তার জীবনীতে উল্লিখিত হয়েছে । কাজেই 
রবীন্দ্রনাথের যে বর্ণনা “কাহারও সঙ্গে যেন 
তাহার কিছুমাত্র গ।-থেষাঘেষি ছিল না ।৮-_এটা 
মাত্র আংশিক উপলব্ধি । 

গ্রন্থকার শ্লীল, অঙ্গীল ব্যাপার নিয়ে খুবই 
বাড়াবাড়ি করেছেন। অশ্লীলতা কেবলমান্্র 
মুখের কথার ভেতরেই থাকে, লেখার ভেতরে 
কি থাকতে পারে না|? রবীন্দ্রনাথের “কড়ি ও 
কোমল, গ্রন্থে প্রতি অঙ্গ কাদে তার প্রতি অর্ন 
তরে” “দেহের মিলন” কবিতায় লেখা আছে। 


কাতিক, ১৩৯৪ ] 


সমগ্র কবিতাটি অশ্লীল। “বিবসনা কপিতাটি-_ 
সেটিও ঠিক তাই। “চুম্বন” কবিতাটিও ঠিক তাই। 
আরও অনেক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অগশ্লীলত। 
প্রকাশ করেছেন । কিন্তু এটা স্বাভাবিক যে 
রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয়াতীতকে ধরতে পারেননি, 
ইন্দ্রিয়গত জীবনকে নিয়েই ছিলেন। স্থতরাং 
তার ভেতরের যে ইন্দ্রিরাসক্তি প্রকাশ তার 
কাব্যে থাকবেই ৷ কিন্ত শ্রীরামরুষ্জের ৬। নয়। 
তার মন মুখ এক ছিল, তার গ্রাম্যভব। ছিল 
এবং গ্রাম্যভাষার ভিতর দিয়ে তিনি নিজের ভাব 
প্রচার করতেন। এমন একটি ঘটনার কথ৷ 
অস্থিনীকুমার দত্ত উল্লেখ করেছেন। কেশবের 
সামনে তিনি বলেছেন £ “আমি তোমার খাবো! 
দাবো থাকবো, আমি তোমার খাবে শোবো 
আর বাহে যাব। আমি ওসব পারবোনি।, 
কেশববাবু দেখছেন আর ভাবে ভরপুর হয়ে 
যাচ্ছেন, এক একবার ভাবের ভারে আঃ আঃ, 
করছেন।»” স্বতরাং নিরক্ষর গ্রাম্য মন-মুখ এক 
একটি ব্যক্তি উচ্চতত্ব যদি সভ্যসমান্জের তথা- 
কথিত অঙ্গীল ভাষায় কথ! বলে থাকেন এন্‌ং 
উচ্চতত্বও প্রকাশ করে থাকেন, তাতে কি বোঝা 
যায় যে তাঁর ভেতরট। অঙ্লীপভাবে পরিপূর্ণ ? 
গোপাল চন্দ্র রায়ের আদর্শ পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র 
কি করেছেন তার জীবনের যে অন্থুণীলনতত্ 
তাতে লেখা আছে। তিনি মানুষের সমস্ত 
বৃত্বিকেই অনুশীলন করতে বলেছেন পবিমাজিত- 
ভাবে। এর ভেতরে কামেরও স্কান আছে। 
স্ৃতরাং অঙ্গীলতারও স্থান আছে। স্ত্রী-সস্তাফণ 
প্রভৃতির ভেতরে তাঁর নিজের জীবনে এর প্রকাশ 
কিহয়নি? এমন কি তাঁর উপন্যাসের ভেতরে 
রোহিণীকে কিভাবে তিনি মগ্নীবস্থা থেকে উদ্ধার 
করে চেতন। ফিরিয়েছেন গোবিন্দলালকে দিয়ে । 
তার বর্ণনাও খুব শ্লীল নয়। দেবী চৌধুরাণীকে 
তিনি নিষ্কাম কর্মের আদর্শ হিসাবে দীড় করাবার 


শ্রীরামরুষ্ণ বহ্িমচন্ত্র ও শ্রীম 
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চেষ্ট। করেছেন। কিন্তু তাঁর ভেতর দিয়ে দেবী 
চৌধুরাণীর জীবনের শেষে বঙ্বিমচন্দ্র লিখেছেন 
“ঘখ/কালে পুত্র পৌত্র সমাবৃত হইয়া প্রফুল্ল 
স্র্গারোহণ করিল” প্রফুল্পর যে পুত্রাদি 
হয়েছিল সেট। কি নিক্ষাম কর্মের দ্বার ? বঙ্ধিমচন্ু 
গীতার প্রতি অন্ুরক্ত ছিলেন এবং গীতাকে একটি 
শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ মনে করে তার একটি টীকাও 
লিখেছিলেন । কিন্তু এই গীতার ভেতরে চতুর্দশ 
অধ্যারে একটি গ্নোকার্ণ আছে, “মম যোনির্মহদ্তরক্ 
তম্মিন্‌ গর্ভ. দধাম্যহম”। যোনি, গর্ভ এবং 
গর্ভাধান যে গ্রন্থের ভেতরে আছে সেই অশ্লীল 
কথায় পরিপূর্ণ গ্রস্থকে কি করে বঙ্কিমচন্দ্র একটি 
শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্স্থ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন? 

পূর্বেই বলেছি যে, সাধারণ মানুষের ধর্ম 
আচারভিত্তিক ও বুদ্ধিভিত্তিক। বন্ধিমচন্দ্রেরও 
তাই ছিল। অধ্যাত্মবিষয়ে তার প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা ছিল বলে তিনি কোথাও বলেননি । 
শ্রীামকৃষণের সঙ্গে বঙ্কিমের যে কথাবাতা সেটা 
প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীম যা দিয়েছেন তাইই ঠিক। 
লেখকের আবোল তাবোল কথ! দিয়ে সেটা খণ্ডন 
করার চেষ্টা একটা হাস্যকর ব্যাপার। বঙ্কিম 
অধরের সঙ্গে এবং আর কয়েকটি বন্ধু ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ঠাকুরকে তারা কিভাবে 
দেখেন সেটা নির্ণয় করবার জন্যই এসেছিলেন। 
শ্রীম'র ভাষায়, “তিনি তাহার কয়েকটি বন্ধু ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। 
তাহারা নিজে ঠাকুরকে দেখিবেন ও বলিবেন, 
যথার্থ তিনি মহাপুরুষ কিন।।” শ্রম বঙ্ধিমের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার সন্বদ্ধে লিখেছেন যে, প্রথম যখন 
অধর তাঁকে 'বস্কিমবাবু, এই নামে শ্রীরামকৃষ্ের 
কাছে পরিচিত করুন তখন শ্রীরামকৃষ্জ সহাস্ে 
বলেছিলেন, “তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা 
গো!” বঙ্কিম তার উত্তরে ন, “আর 
মহাশয়! জুতোর চোটে। (সকলের হাস্থ) 


৬৪০ 


সাহেবের জুতোর চোটে বাক” শ্রীরাম 
তখন তাঁকে বলেছিলেন, “শ্রীরুষ্ণ প্রেমে বস্ধিম 
হয়েছিলেন । শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিতঙ্গ হয়েছিলেন ।” 
এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ব্যাখ্যান করেছিলেন । 
তখন বঙ্কিম প্রভৃতি অভ্যাগতগণ ইংরেজীতে 
কথ! বলছিলেন, শ্রীরামকষ্ণ ইংরেজী বুঝতেন ন!। 
কাজেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ইংরেজীতে কি 
কথাবাত হচ্ছে? অধর বলেছিলেন ঘষে তারা 
কৃষ্তরূপের ব্যাখ্যার কথ। আলোচন! করছিলেন । 
শ্রীরাম তাতে হাম্ত-পরিহান করে বলেছিলেন 
একটা নাপিতের গল্প । এক তদ্রলোককে সেই 
নাপিত কামাচ্ছিল। ভদ্রলোকের একটু লাগায় 
সে বলেছিল ড্যাম । তাতে নাপিত জিজ্ঞাসা 
করে 'ভ্যামে'র অর্থকি? ভদ্রলোক বলেন যে ও 
কিছু নয়, তুই সাবধানে কামা। নাপিত জন্ষ্ট 
ন| হয়ে বলেছিল, ড্যাম" মানে যদি ভাল হয় 
তাহলে তাদের চৌদ্দ পুরুষ পর্বস্ত সকলে ড্যাম 
আর যদ্দি ভ্যাম মানে খারাপ হয় তাহলে 
এঁ ভদ্রলোকের চৌদ্দ পুরুষ পর্ন্ত সকলেই 
ড্যাম। এই গল্পটি মকলেই খুব উপভোগ করে- 
ছিলেন। তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচারের জন্য 
বন্ধিম বলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন যে 
চাপরাম না পেলে কেউ প্রচার করতে পারে 
না। এ-বিষয়ে একটু রপিকতাও করেছিলেন । 
চাঁপরাস অর্থে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়ে 
আদেশ দেওয়া । আমর জানি বঙ্কিম অনেক 
গ্রন্থ লিখেছিলেন, প্রচার করেছিলেন। কিন্তু 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় “আদেশ হয়নি তুমি বকে 
যাচ্ছ; এ দুদিন লোক শুনবে তারপর ভূলে 
যাবে ।” বঙ্কিম বহু প্রচার করেছিলেন তার 
গ্রন্থের মধ্য দিয়ে-_ধর্মতত্ব, শ্রীরৃষ্চবিত্র প্রভৃতি 
গ্রন্থ। কিস্তু আজ সে গ্রন্থগুলি বা কে পড়ে আর 
সে মতই বা কে গ্রহণ করে ! কিন্তু অশ্লীলভাষী 
শ্রীরামরুষ্ণের যে-প্রচার তার সম্বন্ধে শ্রীঅশ্বিনী- 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ-১০ম সংখ্যা 


কুমার দত্ত শ্রীমকে লিখেছিলেন, “ঠাকুরের সঙ্গে ৪ 
মাত্র চার-পাঁচ দিনের দেখা-''এঁ কদিনেই য| 
দেখেছি ও পেয়েছি তাতে জীবন মধুময় করে 
রেখেছে । সেই দিব্যামৃতব্ধী হাসিটুকু, যতনে 
পেটরায় পুরে রেখে দিইছি। দেষে নি:সন্বলের 
অফুরন্ত সম্বল গে! ! আর সেই হাসিচ্যুত অমৃত- 
কণায় আমেরিকা অবধি অম্ৃতায়িত হচ্ছে-_-এই 
ভেবে হ্ত্যামি চ যুকমুঃ হ্ৃধ্যামি চ পুনংপুন$ | 
আমারই যদি এই, এখন বোঝ তুমি কেমন 
ভাগ্যধর 1” 

তারপরে নানা বিষয়ে আলোচন। হতে হতে 
শ্রীরামরুষ্চ বঙ্ধিমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন £ 
“মানুষের কর্তব্য কি?” বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে হাসতে 
উত্তর দিয়েছিলেন £ “আহার, নিত্র। ও মৈথুন” 
তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বঙ্িমচন্দ্রকে '্যাচড়া? 
বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যা রাতদিন তিনি 
করেন তাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরচ্ছে। লোক যা 
খায় তার ঢেকুর প্ুঠে এবং মূলো। খেলে মূলৌর 
ঢেকুর প্রতে। এ-সম্বন্বে লেখকের অভিমত 
“অতএব, মান্তদের কর্তব্য কি হওয়! উচিত? এর 
উত্তরে বঙ্কিমের মতো মানুষ কখনই আহার, নিদ্রা, 
মৈথুন বলতে পারেন না বা বলেনওমি।” কেন 
পারেন না বা বলেননি এবিষয়ে যে-সমস্ত কথা 
লেখক তুলেছেন সেগুলো মোটেই ঠিক নয়। 
কেননা আমি পূর্বেই বলেছি যে “কথামত 
শ্রীম'র প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং 
তিনি যা লিখেছেন সেটাই ঠিক। বঙ্িমচন্ত্র যে- 
সময়ের লোক এবং তিনি যে-উদ্দেশ্টে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন তাতে মৈথুন 
শব্ধের উচ্চারণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। 
বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় এবং তীর জীবনীতে রঙ্গ 
রসিকতার অনেক কথা পাওয়া যায়। কাজেই 
তিনি শ্রীরামরুষ্ণকে পরীক্ষার জন্য টৈথুন শব 
উচ্চারণ করে থাকেন যেটা সে যুগের পক্ষে 


কাতিক, ১৩৯৪ ] 


অসম্ভব কিছু নর। প্র/ীন শাস্ত্রে রম্পেছে, 
“আহারনিত্রীভয়মৈথুনঞ্চ সামা ন্যামেতৎ পশুতিরনরা- 
ণাম্‌। ধর্মহি তেলামধিকো বিশেষঃ ধর্মেন হীনাঃ 
পশ্ততিঃ সমানাঃ ৮ ্ৃতরাং যে-বক্কিমচন্দ্র বেদ, 
গীতা, স্বৃতি, পুরাণ পাঠ করেছেন এবং তা নিয়ে 
আলোচন৷ করেছেন তিনি বেদে থেকে আবস্থ 
করে সব কিছুতেই মৈথুন প্রভৃতি কথা পাঠ 
করেছেন এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যখন 
আলোচনা করতেন বা কথাবার্ত। বলতেন বিশেষত: 
সেই যুগে যখন মানুষের মুখ আলগা ছিল তখন 
এইসব কথা বলতেন না এট! কি করে বলা যাবে? 
বঙ্কিমচন্দ্রের কোন “বস্গয়েল” ব| প্রীম ছিল ন। | 
তাঁর দৈনন্দিন কথাবার্তা, বন্ধুদের সঙ্গে হাস্য- 
পরিহাস কি ধরনের হত তা কে বলবে? লেখক 
অবশ্য সর্বজ্ঞ, তিনি একেবারেই বলে দিয়েছেন, 
বিলেনওনি'। কিন্তু মনে রাখতে হবে তিনি 
শ্রীরামকষ্ণকে পরীক্ষা! করতেই গিয়েছিলেন এবং 
সেই সময়ে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলেছিলেন 
সেটা সংস্কৃত গ্রন্থ হতে পাওয়া, যার উদ্ধৃতি আমরা 
পূর্বে দিয়েছি। সেটাই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 
বলেছিলেন । বঙ্কিমচন্্র “দেবী চৌধুরাণীতে' এক 
জায়গায় লিখেছেন, “কি রকমে কি হইল, বলিতে 
পারি না, ব্রজেশ্বর তো জিতেন্দ্রিয় কিন্তু মনের 
ভিতর কি একটা গোল বাধিয়াছিল। সেই আর 
একখানা মুখ মনে পড়িল বুঝি, সে মুখে সেই রাত্রে 
এমনই অশ্রধারা বহিয়াছিল--(স চোখের জল 
মোছানটাও বুঝি মনে পড়িল; এই সেই, সেই 
এই, কি এমনই একটা কি গোলমাল বাধিয়! গেল। 
ব্রজেশ্বর, কিছু ন! বুিয়া কেন জানি না_দেবীর 
কাধে হাত রাখিল,» অপর হাতে যুখখানি 
তুলিয়া ধরিল-_বুঝি মুখখান! প্রছুল্লের মতো 
দেখিল। বিবশ বিহ্বল হুইয়া। সেই অশ্রনিষিক্ত 
বিশ্বাধরে-_আঃ ছি ছি! ব্রজেশ্বর! আবার 1” 
দেবী চৌধুরাণীতেই 'প্রফুন্তকে চুম্বন করেছিলেন, 


শ্রীবামক্চ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীম 


৬৪১ 


'এভাব আছে । লেখক রবীন্দ্রনীগের লিখিত 
কয়েকটি লাইন পড়েই বঙ্গিমচন্ত্র সম্বন্ধে যে-ধারণ। 
করেছেন তাতে মনে হয় বন্ধিম ভিক্টোরীয় যুগের 
একটি প্রুড ছিলেন। তার জীবনীগ্রস্থণমূহ এবং 
তাঁর লেখা পাঠ করলে বঙ্কিম তা ছিলেন বলে 
মনে হয় না। পূর্বেই বলেছি যে, বঙ্িমচন্্র প্রভৃতি 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগণ গিয়েছিলেন শ্রীরামরুষণ 
মহাপুরুষ কিন স্থির করবেন বলেই। কাজেই 
শ্রামরষ্ণকে 'আহার নিদ্র। মৈথুন” এই কথা 
উচ্চারণ করে শ্রীরামরঞজের প্রতিক্রিয়া দেখে 
জানবার ইচ্ছা বঙ্িমচন্দ্রের ছিল। দেজন্য এরকম 
কথ ব্যবহার করে তিনি নিজেকে ও হেয় করেননি 
এবং শ্রীরামকুষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা৪ প্রকাশ 
করেননি । তিনি পরীক্ষাই করেছিলেন । লেখক 
আরও নানারকম কথার অবতারণা করেছেন। 
সেগুলি নিয়ে বিশদ আলোচন। করার প্রয়োজন 
নেই। প্রত্যক্ষদর্শা, সত্যবাদী, মহ। ধাগ্রিক 
পুরুষ শ্রীম য| লিখেছেন সেগুলিই ঠিক এবং 
সত্য। কিন্তু লেখকের তা বোঝবার মতে! শক্তি 
নেই। বোধহয় শোপেনহাওয়ার একজায়গায় 
বলেছেন--3০9%5 816 110 1710015 81৫ 
1 217 255 10013 1170 16900 0811106 6১008০% 
৪0) ৪11%91 (9 1001 ০৮৮ (বইগুলি হচ্ছে দর্পণের 
মতো, তার দিকে যদি একটি গাধ। তাকায় তাহলে 
তুমি আশা করতে পার না যে দর্পণের ভেতর 
থেকে একজন দেবদূত বাইরের দিকে তাকাচ্ছে )£ 
আর এক জায়গায় বলেছেন, 411৪ ০০০% 2৫ 
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(যদ্দি একটা বই-এর সঙ্গে এবং একটি মাথার 
সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটে এবং তার একটি শুন্যগর্ত মনে 
হয়, তবে সেটা কি পুস্তকই?) সুতরাং “পড়িলে 
ভেড়ার শিক্ষে ভাঙ্গে হীরার ধার”__এই বলেই 
আমার প্রবন্ধ সমার্ধ করতে হচ্ছে। 


মমপিতা৷ ক্রি্টিন 
শ্রীমতী চিত্রা বন্থু 


ভগিনী ক্রিস্টিন বিবেকানন্দ-পদে নিবেদিত 
একটি মহান্‌ প্রাণ। তাঁর গুরু স্বামী বিবেকা- 
নন্দের আধ্যাত্মিক আলোয় কিছছুরিত তার জীবন- 
কথ! । ধার! স্বামীজীর নিকট-মংস্পর্শে এসেছিলেন, 
তাদের মতে ক্রিষ্টিন ছিলেন স্বামীজীর শ্রেষ্ঠতম 
ও সর্বাধিক প্রিয় শিষু!। স্বামীজীর অন্যতম 
আমেরিকাঁগ অনুরাগিণী মিস্‌ ম্যাকলাউড বলতেন 
যে স্বামীজী ক্রিপ্টিনকে অন্যান্য নকলের চেয়ে 
বেশি ভালবালতেন। ক্রিস্টিনের উন্নত জীবন 
সম্বন্ধে স্বামীজীর কোন চিন্ত। ছিল না। শিহযারকে 
লিখেছিলেন, “""আমি জানি যে তুমি মহৎ, আর 
তোমার মহত্বে আমার সর্বদ। আস্থ। আছে। অন্য 
সকলের বিষয়ে ভাবনা হলেও তোমার সম্পর্কে 
আমার একটুও দুশ্চিন্ত। নেই।”, 

ক্রিষ্টিনের জীবনী ও তাঁর অপূর্ব মহিমময়ী 
চরিত্রটি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ফুটে 
উঠেছে তারই “মেমোয়ার্স অফ. বিবেকানন্ধ। 
রচনায় । এর ছত্রে ছত্রে বিধৃত অপাধারণ নৈষ্ঠিক 
গুরুতক্তি। শিষ্ার কাছে তার মহান্‌ গুরু শুধুমাত্র 
উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষ নন, তিনি স্বয়ং জ্যোতির্ময় 
দেবতা; এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিশেষ 
উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য । ক্রিষ্টিন তীর স্বৃতিকথায় 
লিখলেন-_“ধন্য সেই দেশ যে দেশে তিনি জন্মে- 
ছিলেন, তারাও ভাগ্যবান ধার! তাঁর সময় এই 
পৃথিবীতে ছিলেন, আর আশীর্বা'পুষ্ট, শতধারা য় 
আশীর্বাদপুষ্ট অল্প কয়েকঞ্জন ধারা তার পাদমূলে 
বসবার স্থযোগ পেয়েছিলেন ।৮২ 

ক্রিষ্টিনের জন্ম জার্মানীর হুরেনবার্গ শহরে 
১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্বের ১৭ অগস্ট। কাণ্ট, হেগেল, 
ম্পিনোজার দেশের রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল এই 


মননশীল নারীর ধমনীতে। পিতা ফ্লেডারিক 
গ্রীনস্টাইডেল জার্মান পণ্ডিত। তিন বছর বন্পসের 
শিশু ক্রিগ্টিনকে নিয়ে তার বাবা-মা স্থদূর জার্মানী 
ছেড়ে আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরে চলে আসেন 
স্থায়ী বসবাসের জন্যে ৷ তাদের স্থায়ী বাসস্থান হল 
৪১৮ নং আযালফ্রেড স্ট্রটের বাড়ি, আমেরিকার 
জার্মান অধ্যুষিত এলাকায় । মাত্র সতেরো বছর 
বয়সে ক্রিপ্টিন পিতাকে হারালেন। পিতা আত্ম- 
ভোলা সংসার-অনভিজ্ঞ পণ্তিত মানুষ; কিছুই সঞ্চয় 
রেখে যাননি। ক্রিট্টিনের কাছে পিতাই ছিলেন 
আদর্শ পুরুষ_ পরম শ্রদ্ধেয়। পিতার মৃত্যুর পর 
ক্রি্টিনকেই মা-বোনেদের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। 
শুরু হল তার জীবন-সংগ্রাম, দীর্ঘ বিশ বছর 
দারিক্যের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ । সংসারের দাবিতে 
তাকে ভেইয়েটের ফ্রি পাবলিক স্কুলে শিক্ষকতা- 
বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। জীবনধারণের কঠিন 
সংগ্রামই তাঁকে সংসার জীবনের প্রতি অনীহা 
এনে দিল। অন্তজীবনে তিনি যেন কোন অনৃষ্ঠ 
মহাশক্তির প্রেরণা অন্ভব করতেন । 

চার্চের নিশ্রাণ উপদেশ ক্লীস্তিকর মনে হত তার 
কাছে। তিনি খ্রীষ্টান সায়েটিষ্ট দলের সদস্য হলেন, 
কিন্তু সেখানেও তার জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর 
পেলেন না। 

১৮১৪ ্রীষ্টাব্বের ১৭ ফেব্রুআরি এক শীতের 
সন্ধ্যায় ক্রিষ্টিন বন্ধু মিসেস্‌ ফাস্ির সঙ্গে ইউনি- 
টেরিয়ান চার্চে এসেছিলেন ধর্ম সম্বন্ধে গতান্গ- 
গতিক বক্তৃতা শোনার জন্য । সেদিন ঘোষণ! করা 
হল ভারত থেকে আগত এক সন্ন্যাসী, বিবেকানন্দ 
বক্তৃতা করবেন। অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বেও তিনি 
এসেছিলেন বন্ধুর অনুরোধে, কারণ ফাঙ্কি ছিলেন 


৯ জ্যামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংগ্করণ, ৪1১৮৯ 
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আশাবাদী; ভাবতেন কোনদিন হয়তো! পরশ- 
পাথরের সন্ধান তিনি খুজে পাবেন। কিন্ত 
ক্রি্টিন সেদিন সেমুহূর্তেই তাঁর জীবন জিজ্ঞাসার 
উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 
“বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনার পাচ মিনিটের 
মধ্যে আমরা বুঝলাম আমর সেই পরশপাথবের 
সন্ধান পেয়েছি যা! আমরা এতদিন ধরে খুজে 
বেড়াচ্ছি। এরু নিঃশ্বাসে আমরা বলে উঠেছিলাম 
'ভাগ্যিস এসেছিলাম ।৮* ক্রিস্টিনের স্বৃতিকথ|য় 
- সেই নবীন সন্াসীর দেহ স্বর্ণীভায় মণ্ডিত; 
স্ছদূর ভারত থেকে তিনি প্রাচীন আদর্শ ও 
আত্মার বাণী বহনকরে এনেছিলেন ।* ডেঙ্য়েটে 
বিবেকানন্দের বন্তৃতাসভায় জনসমাবেণশ বৃদ্ধি 
পেতে লাগল, কারণ এর আগে শ্রে।তৃবুন্দ এত 
নতুন কথা শোনেননি । স্বামীজী শোন।তেন 
ভারতের রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদের 
কথ।। উপনিবদের সংস্কত শ্লোকগুলি যখন 
তার কণ্ঠে উচ্চারিত হত তখন সভায় বিরাজ 
করত গাঢ় নিস্তব্ধতা । উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের 
অনেকেই স্বামীজীকে নান। প্রশ্ন করে তীদের বনু 
সমস্যার উত্তর জেনে নিতেন। ক্রিস্টিন লিখেছেন, 
“আমার কিন্তু স্বামীজীকে এই কষ্ট দেবার কথ। 
মনেই ওঠেনি ।**"সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের সানিধ্যে 
এসেই সব সন্দেহের অবসাঁন হয়েছিল। তার 
বক্তৃতার প্রথম ক'টি বাক্য শোনার পরে ধ- 
সময়েই মনে হত এ শুধু শোনা নয়, প্রত্যক্ষ 
অন্ভূতি।”« প্রথম দর্শনেই এই ভারতীয় খষির 
পায়ে ক্রি্টিন নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন । 
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সমপিতা, ক্রি্টিন 
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সেবার ক্রিষ্টিন বা ফাষ্কি কারুরই স্বামীজীর সঙ্গে 
ব্যক্তিগত পরিচয় হরনি, কাণ ২৩ ফেব্রুআরি 
স্বামীজী ডেট্রয়েট শহর ছেড়ে চলে যান। গুরু; 
শব্দটি তখনও ছুই বন্ধুর কাছে অপরিজ্ঞাত ছিল। 
কিন্তু ক্রিষ্টিন বলেছেন, “কি এসে যায় তাতে, 
যা জেনেছি ত। হৃদযঙ্গম করতেই তো! কত বছর 
কেটে যাবে ।৮* স্বামীজীর ভাবী এই ছুই 
শিষ্য! সেদিন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন এই 
মহিমান্বিত পুরুষের দৈব সানিধ্যে তারা কোনও 
দিন কোনও ভাবে শিক্ষালাভ করবেন । তাদের 
আশা সফল হয়েছিল। স্বমীজীকে তার! 
গুরুরূপে পেয়েছিশেন সেপ্টলরেন্স নদীর তীরে 
নির্জন বনমধ্যস্থ সহত্রদ্বীপোদ্ানের . শান্তিময় 
পরিবেশে । 

১৮৪৫ খ্রীগ্তাবের ৬ জুলাই ক্রিষ্টিন ও ফাস্ছি 
স্বামীজীর উদ্দেশ্টে সহন্র্বীপোগ্ভ।নের পথে যাত্র। 
করেছিলেন । পথ ছিল তিনশত মাইল দীর্ঘ 'ও 
দুগমি। সেই ধীর্ঘ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করে 
দুর্যোগের রাতে শ্ীমতী ড|ঢারের গৃহের সন্ধান 
করে যখন তারা পৌঁছলেন তখন তারা ব্ষণসিক্ত, 
কান্ত। বিবেকানন্দখমীপে পৌছেই তার। বলে 
উঠেছিণেন “ভগবান্‌ ধীশ্ত এখন পৃথিবীতে বর্তমান 
থ।কলে যেভাবে আমর। তার কাছে যেতাম এবং 
উপদেশ ভিক্ষা! করতাম, আমরা আপনার কাছে 
সেভ।বেই এসেছি ।”* বিবেকীনন্দ বলেছিলেন 
শুধু যা আমার ভগখান্‌ শ্বীষ্টের মতে] 
তোমাদের এহ মুহূর্তে মুত্ত করে দেবার ক্ষমতা! 
থাকত ।”৮ 


৬৪6৪ 


সহমরদ্বীপোগ্ঠানের দিনগুলি স্বামীজীর পাশ্চাত্য 
ভ্রমণের মবচেয়ে মনোরম সময় ৷ সেখানে প্রকৃতির 
নিংস্তন্ধ পরিবেশ তাকে দিয়েছিল তাঁর একান্ত 
কামনার আধ্যাত্মিক মুহর্তগুলি। স্বামীজী তাঁর 
আদর্শ প্রচার ও রূপাঁয়ণের জন্য পাশ্চাত্য শিষ্য- 
শিষ্যাদের প্রথম দলটি এখানেই তৈরি করেন । 
এখানে দীক্ষার পূর্বে স্বামীজী মানসনোত্রে দেখে- 
ছিলেন ক্রির্টিনের ভবিষৎ জীবনের পূর্ণ চিত্র 
ভারতের বেদীতে স্বামীজীর উৎসগাঁকৃত পুষ্প। 
গুরু অভয়বাণী শুনিয়েছিলেন, এ জীবনেই ক্রিষ্টিনের 
তৃতীয় নেত্র বা জ্ঞানচক্ষু উন্নীলিত হবে | সেপ্টলরেম্ন 
নদীর তীরে শ্রীমতী ডাচারের কুটিরের বারান্দায় 
নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে ক্রিস্টিন অন্যান্যদের 
সঙ্গে গুরদেবের আধ্যাত্মিক উপদেশবাণীর অমৃত- 
পীযুষধার! পান করতেন। কোন কোন দিন রাত্রি 
অতিবাহিত হয়ে ভোরের আলো! ফুটে উঠত, গুরু 
তাদের নিয়ে বসতেন জগদতীত এক অনীমের 
রাজ্যে যেখান থেকে প্রাত্যহিক জগতে ফিরে 
আসা এক বেদনাময় অনুভূতি । 

সহম্দ্বীপোদ্যানে স্বামীজী রামায়ণ, মহাভারত, 
পুরাণ, ভারতীয় দর্শন ইত্যাদি বর্ণনা করতেন । 
সেই সময়ই তার কণ্ঠে উচ্চারিত 4011019, শবাটি 
ক্রিপ্টিনের মনে এক মহাসঙ্গীতের আহবান এনে- 
ছিল, যার মধ্যে ছিল নান। স্থুর-“ভালবাসার, 
প্রচণ্ড আবেগের, আকুল আকাজঙ্ষার, তক্তি-শ্রদ্ধার 
বিয়োগাস্তক নাটকের, বীরত্বের "এবং আবার 
ভালবাসার স্থর |” 

ভারতের উচ্চ আধ্যাত্মিকতা, ইতিহাস, দর্শন, 
ধর্ম, পরিবেশ সবকিছু নিয়ে ভারতবর্ষ তাঁর কাছে 
প্রিয় বাসনাভূমি হয়ে উঠল। ক্রিষ্টিন তার 
জীবনস্থ্তিতে লিখেছেন “এরপর থেকে ভারত- 
বর্ধই হয়েছিল আমার প্রাণের আকাজ্কিত বন্ত।”১৩ 
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উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ_-১*ম সংখ্য। 


স্বামীজী ভারতের মহীয়লী নারী চরিত্র সীতা, 
সাবিত্রী, সতী, উম, পদ্মিনী এঁদের কাহিনী বর্ণন| 
করতেন, এবং শিষ্যার হৃদয়েও ভারতীয় নারীর 
আদর্শ চিরকালের মতো! অঙ্কিত হয়ে উঠত। 
এখানেই শিষ্ঠার কাছে গুরু ভারতের ভাবী নারী- 
শিক্ষার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছিলেন, এবং 
ভারতের অসহায় বিধবাদের শিক্ষাদান করার ও 
অর্থোপার্জনের দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে গড়ে 
তোলার কথাও বারবার বলতেন । 

সহমদ্বীপোগ্ঠানে শিষ্য! দেখলেন আধুনিকতার 
জলন্ত গ্রতিমূতি হয়েও স্বামীজী ভারতের প্রাচীন 
কুপ্রথাগুলির নিন্দা তো করতেনই না, বরং 
কিভাবে তাদের সংশোধন কর! যায় তার কথাই 
তিনি বলতেন। শিষ্য! এখানে আরও প্রত্যক্ষ 
করলেন যে তার গুরু এক নিঃম্ব সন্াঁসী, যিনি 
মুহুর্তের জন্য নিজের স্বরূপ ভোলেননি ; একটি 
যুক্ত স্বাধীন আত্ম। যেন দেহপিঞ্করে বদ্ধ থেকে 
ছটফট করছেন । 

স্বামীজী তা এই আমেরিকান শিষ্যাটিকে 
কত যে ন্বেহ করতেন তা তাঁর 'ক্রিস্টিনা+কে 
(স্বমীজী ক্রিষ্টিন। বলেই ডাকতেন) লেখ 
চিঠিগুলি থেকে বোঝ। যায়। গুরু জানতেন 
শিহ্য। শান্ত প্রকৃতির, মিতভাষী এবং সর্বোপরি 
অত্যন্ত ধৈর্যশীল । ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার 
ইউরোপ ভ্রমণের সময় ক্রিস্টিনাকে যে চিঠিগুলি 
রিজলী মেনর এবং নিউইয়র্ক থেকে লিখেছিলেন 
তার অনেকগুলিতেই তিনি ক্রিস্টিনের ন্নেহুময় 
ও শান্ত সাহচর্ষে ডেট্রয়টে কয়েকদিন বিশ্রাম 
উপভোগ করার ব্যাকুলত। প্রকাশ করেছেন । 
১৮৪৪ খ্রীষ্টাবে ১১ এপ্রিল স্বামীজী তার পাশ্চাতা 
ভ্রমণের প্রাক্কালে ক্রিস্টিনকে ইংল্যাণ্ডে আসার 
জন্য লিখেছিলেন “তোমাকে দেখলে বড় খুনী 


কাতিক) ১৩৯৪ ] 


হবো ।”১১ ম্বামীজী দিনের পর দিন অসুস্থ 
শরীরের যে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন তা 
মনে হয় একমাত্র ক্রিস্টিনকেই জানিয়েছেন । 
১৯০০ খ্রীষ্টাব্বের ১৪ অক্টোবর প্যারিস থেকে 
্বামীজী ক্রিস্টিনকে লিখেছিলেন £ “তোমার 
পরম সুন্দর শান্তিময় চিঠিখানি আমাকে নৃতন 
শক্তি দিয়েছে, যেশক্তি আমি অনেক সময় 
হারিয়ে ফেলি ।”১২ 

সহন্র দ্বীপোষ্ানে গুরুর পৃত সান্িধোর পর 
ক্রিপ্টিন ও মিসেস্‌ ফাঙ্কির আবার গুরুদর্শন হল 
স্বামীজীর দ্বিতীয় পাশ্চাত্য ভ্রমণের সময় । স্বামীজী 
উভয়কে ইংল্যাণ্ডে আমতে লিখলেন । ৩১ জুলাই 
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লগ্নে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হল । 
পনেরো দিন লগ্ডনে থাকার পর তারা স্বামীজীর 
সঙ্গেই আমেরিকায় ফিরে যান। ১৯০০ শ্রষ্টাবের 
জুলাই মাসে ফ্রিস্টিনের আবার গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয় যখন স্বামীজী ক্রিস্টিনের অতিথি হয়ে ডেট্রয়টে 
এসেছিলেন। স্বামীজী আন্তরিকভাবে চেয়ে- 
ছিলেন ক্রিপ্টিন ভারতে এসে তার আরন্ধ কাজে 
অংশগ্রহণ করুন। তার শেষের দিকের চিঠিতে 
ক্রিষ্টিনের কাছে বার খার স্বামীজী পেকথা প্রকাশ 
করেছেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের মৃত্যুর পর 
ক্রিষ্টিন সাংসারিক বন্ধন থেকে কিছুটা মুক্ত হলেন । 
স্বামীজী কলকাতা থেকে মিসেস সেভিয়ারের 
দেওয়া চারশ! আশি ডলার পাঠালেন ক্রিস্টিনকে 
তারতে আসার জন্য। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ 
এপ্রল ক্রিস্টিন কলকাতা পৌছিলেন স্বামীজীর 
ডাকে সাড়া দিয়ে। স্বামীজী ক্রিষিনের থাকার 
ব্যবস্থ। করেছিলেন নিবেদিতার কাছে বোমপাড়। 
লেনের বাড়িতে 

দীর্ঘদিন পরে ক্রিষ্টিনের বেলুড় মঠে গুরুদর্শন 
দৃশ্যটি বড় মধুর | শিল্কার নৌক।টি ঘাটের কাছে 


সমপিতা৷ ক্রিধ্িন 


৬৪৫ 


আসামাত্র স্বামীজী তীর ঘরের জানালা থেকে 
অভিবাদন জানালেন । ক্রিস্টিনের অন্তরে আকুল 
বাসন! প্রথমেই গুরুর শ্রীমুখ দর্শন করবেন । 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তার সে ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। 
কন্যাগ্রতিম শিষ্যাকে স্বামীজী আদর করে এটাঁ- 
ওটা খাওয়ালেন। ক্রিস্টিন গুরুকে দেখেছিলেন 
পাশ্চাত্যে বীর সৈনিক" বেশে; এখন দেখলেন 
বেলুড় মঠে তার মিজন্ব পরিবেশে ৷ দেখলেন এখন 
সৈনিকের যুদ্ধ শেষ, তার বাণী ছড়িয়ে পড়েছে 
আমেরিকায়, ইংল্যাণ্ডে জামানী ও ফ্রান্সে। 
দৈন্যদলিত ভারতে কলঙ্গো থেকে আলমোড়। 
এই সিংহের ব্যথিত আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে। 
তার ঈপ্লিত বেলুড় মঠে শ্রীরামককষের মন্দির 
নির্মাণের ও গুরুভাইদেপ জন্য নিশ্চিত আশ্রয়ের 
ব্যবস্থ। হয়েছে । তরুণ ভক্তর। তার পাশে জড়ে। 
হয়েছেন- ধাব। বে্দোন্তের পাঠ নিচ্ছেন এবং মেবার 
আদর্শে আত্মনিয়োগ করে ভারতের চতুদিকে 
ছড়িয়ে পড়ছেন । স্বমীজীর বাণী তাঁর ভক্ত 
শিশ্তা গুডউইনের পারদণিতায় বিধৃত হয়েছে 
চিরকালের পাঠকদের জন্ত | 

ক্রিষ্টিন কলকাতায় আমার পর গুরুর সঙ্ষে 
তাঁর কয়েকবার মাত্র দেখ। হল। কলকাতার 
গ্রচণ্ড গরমে কষ্ট হবে ভেবে স্বামীজী ক্রিস্টিনকে 
মায়াবতী পাঠিয়ে দিলেন। ৪ জুলাই ১৯০২ 
অকন্মা ইন্ত্রপতন-স্বামীজীর মহীপ্রয়াণ। 
নিবেদিত। গুরুর মহাগ্রয়াণের সংবাদ জানিয়ে 
ক্রির্টিনকে মায়াবতীতে চিঠি দিলেন এবং তার 
সঙ্গে আরব কার্ধ সম্পাধনের আহ্বান জানালেন। 
ক্রি্টিন শোকাহত, স্তন্ধ। গুরুর জন্যই তিনি 
ভারতবর্ষে এসেছেন। তিনি ঠিক করলেন 
ভারতেই থাকবেন, গুরুপ্রদত্ত কর্মভীর যে-ভাবেই 
হোক সম্পন্ন করবেন। ক্রিস্টিন সমতলে নেমে 


১৯ অমৃত ১৩৩, ১৬ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা ফাগুন, পৃঃ ৪৪ 


৬২ বাণী ও রচনা, ৮1১৬২ 
৫ 


৬৪৬ 


এলেন এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতার সঙ্গে 
যোগ দিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্ষের ডিসেম্বর মাসে 
শীপ্রীসারদাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ 
ভারতে নারী শিক্ষার জন্য এক বিচ্যালয়ের শ্চন! 
করেছিলেন। স্বামীজীর মানসকন্যা! নিবেদিতা 
সেই প্রতিষ্ঠানটির ভার বহন করেন নিরলস 
চেষ্টায় ও বু বাঁধার মধ্যে। নিবেদিতাকে 
সেজন্য তিক্ষাপ্রাধিনী হতে হয়েছে। নিবেদিতা 
যার কাঠামো তৈরি করলেন, ক্রিষ্টিন 
এষে যত্ব ও আন্তরিক চেষ্টায় তাকে 
গড়ে তুললেন। মেয়েদের পড়ার ক্লামের 
প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত কঠোর এবং র্লান্তিকর 
পরিশ্রমে ক্রিষ্টিন ভারতীয় দর্জির কাছে সেলাই 
শিখলেন। নিবেদিতা লিখেছিলেন ভগিনী 
ক্রিষ্টিনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই এক 
নতুন রূপ নিল, কারণ এর আগে বিদ্যালয়টির 
প্রাথমিক বিভাগই শুধু ছিল। ক্রিস্টিন এসে বিধবা 
মহিলা ও বালিকা বধূদবের সেলাই শিক্ষা দিতে 
শুরু করলেন এবং ক্রমে ইংরেজী, ভূগোল, ইতিহাস 
ইত্যাদি পাঠেরও ব্যবস্থা করেন। পুরাণ ও 
মহাকাব্যগুলি ছাত্রীদের পড়ানো হত, কারণ 
ক্রিষ্টিনের একান্তিক প্রচেষ্টা ছিল ভারতের 
নারীদের দেশীয় ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করে 
তাদের প্ররুত ভারতললনায় পরিণত করা। 
ক্রিন্টিনের চরিত্রের শক্তি, দৃঢ়তা ও নমতায় মুগ্ধ 
হয়ে নিবেদিতা লিখেছিলেন, “হিন্দু মহিলার ধরনে 
শাড়িপর৷ সেই লাবণ্যময়ী গঠন ভঙ্গিটি যেন তাঁর 
আধ্যাত্মিক সামঞ্রস্বোধ ও পরিবেশকে আপন 
করে নেবার ক্ষমতাই প্রকাশ করত। তার চার- 
পাশের রমণীবৃন্দ ক্রিপ্িনের সৌজন্য ও কর্ম- 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--১*ম সংখা 


কুশলতায় মুগ্ধ হয়ে বলতেন--উনি কি 
শান্ত, আর এই কথা কয়টির মধ্যে দিয়েই 
প্রকাশ পেয়েছে তার সম্বন্ধে এদেশের মামুষের 
সশ্দ্ধ মনোভাব ।”১* ছাত্রীদের কাছে ক্রিসিন 
নিয়েছিলেন মায়ের স্থান। তাই তার দেহরক্ষার 
পর পুষ্প নামে এক ছাত্রী মিস্‌ ম্যাকলাউডের 
কাছে লিখেছিলেন, ক্রিষ্টিন তাদের কাছে ছিলেন 
মাতৃসমা, আর নিবেদিতা নিয়েছিলেন পিতার স্থান। 
ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী ক্রিট্টিন ছুজনেরই 
যেমন ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা তেমন 
স্বামীজীর কাছে তীর! শিখেছিলেন হিন্দুনারীর 
পবিত্রতা, সহনশীলতা ও ধর্মবোধের আদর্শ। 
তাদের নৈঠিক জীবনযাপনের জন্য দেশের সাধারণ 
মানুষ ও গৌঁড়। হিন্দু বাড়ির মহিলার। পর্যন্ত 
তাদের আপনজন তাবত। ১ধনং বোসপাড়া 
লেনের “হাউম অফ দি মিস্টার” যেন তীর্থস্থানে 
পরিণত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপাল- 
কৃষ্ণ গোখলে, স্যার জগদীশচন্দ্র বন্থ, ডাক্তার 
নীলরতন সরকার, দীনেশচন্দ্র সেন, অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি তৎকালীন 
বুদ্ধিজীবি ও মনীষিবৃন্দ তাদের সঙ্গে দেখ! করতে 
আসতেন। তাদের পদতলে এসে বসতেন বশী সেন, 
নন্দলাল বন্ধু প্রমুখ সেকালের বুদ্ধিমান যুবকগণ। 

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পরে নিবেদিতা ক্রমে 
বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন । 
অধিকন্ত তিনি ব্যাপৃত হয়েছিলেন 'মাষ্টীর আযজ 
আই ল হিম এবং অন্যান্য নান। রচনায়। তাই 
তার পক্ষে বিদ্যালয়ের জন্য অধিক সময় ব্যয় কর! 
সম্ভব ছিল না। ক্রিস্টিন এসে বিদ্যালয়ের ভার 
নিলেন। [ ক্রমশঃ] 


৪৩ ভারতচেতনা- নিবেদিতা, ১ম সংস্করণ, পঃ ৯২৪ 


শৃঙ্গেরী সারদাগীঠ 


স্বামী অমলেশানন্দ 


বন পাহাড় আর আকাশের নিবিড় সান্নিধ্যে 
গড়ে ওঠ! প্রাচীন জনপদ শৃঙ্গেরী। তুঙ্গ ও ভত্রা 
নদীর ম্বেহ পীয.ষধারা শৃঙ্ষেরীকে ঘিরে রচনা 
করেছে স্গিগ্ধ শ্যামল বনশ্রী। এ আরণ্যক পরিবেশ 
শ্ররণ করিয়ে দেয় বৈদিক যুগের খষিদের তপো- 
ভূমির কথা। এবং বাস্তবিকই তাই। দক্ষিণ 
ভারতে কর্ণাটক প্রদেশের মালনাড় উপতাক। 
একদিন সেই প্রাচীন খধিদের বেদমন্ত্র ধ্বনিতে 
মুখরিত ছিল। রামায়ণের বনুপরিচিত খস্থশৃঙ্গ- 
মুনির তপস্যাপৃত স্থান খযশৃঙ্গগিরি | সেই খাশৃঙ্গ 
ধিনি অঙ্গদেশের রাজ লৌমপাদের আহ্বানে 
তার অনাবৃষ্টি-পীড়িত রাজো পদার্পণ করামান্র 
সেখানে বহুকাঞ্ফিত ঘন বর্ধার পদসঞ্চার ঘটেছিল । 
সেই খত্বশূঙ্গ, যিনি অযোধ্যায় রাজা দশরথের 
পুত্েষ্টি যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিয়েছিলেন । 
অন্তিম জীবনে এই মুনিবর সন্ত্রীক শৃঙ্গেবীর কিগগ! 
নামক এক ছোট্ট পাহীড়শীর্ষে অতিবাহিত 
করেছিলেন কঠোর তপশ্চর্যায়। বর্তমান শৃঙ্গেরী 
মঠ থেকে আট কিলোমিটার দূরে সেই 
খষিবরের তপন্াপৃত স্থানে শৃঙ্ষেশ্বর শিবমনির। 
স্থানীয় অধিবাসীরা আজও খরা "ও ছুভিক্ষের 
হাত থেকে পরিজ্রাণ পেতে শৃঙ্গেশ্বর শিব মন্দিরে 
রুদ্রাভিষেকের অনুষ্ঠান করে। এবিশ্বাস কেবল 
হিন্দুদের মনেই নয়, মুনলমানদের মনেও 
সধারিত। টিপু সুলতান যখন মহীশৃরের শাসন- 
করা, তার রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক 
দুর্ধোগের অবসান ঘটাতে তিনিও শৃঙ্গেশ্বর মন্দিরে 
কদ্াভিষেকের, আয়োজন করেছিলেন। সেই 
হসষ্ঠানের ফলে তার রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও 
শস্তাদি উৎপন্ন হয়__এ সংবাদ জানিয়ে তিনি 


শৃঙ্ষেবী মঠের জগব্গুরুকে পত্র লেখেন ।১ নেই 
খস্যশৃঙ্চগিরিই আজ শৃঙ্গেরী নামে পরিচিত । 

সনাতন হিন্দুর্মকে বৌদ্ধধর্মের প্রবল তরঙ্গাঘাত 
থেকে রক্ষা করতে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শাখায় 
শতধা বিভক্ত হিন্দুজাতিকে এক এঁক্যস্থত্ে 
বন্ধন করতে আচার্য শঙ্কর ভারতবর্ষের চারপ্রান্তে 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চারটি মঠ এবং উপযুক্ত 
শিঙ্কদের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন প্রতিটি মঠের 
দীয়িত্বতার। শৃঙ্গেরীর সারদামঠ শঙ্করাচার্ধ- 
প্রতিষ্ঠিত চারটি মঠের অন্যাতম। শঙ্করাচার্ধের 
পূর্বে ভারতবর্ষে ত্যাগের পতাকাবাহী বৈদিক 
সন্াীর অভাব ছিল ন1; কিন্ত প্রয়োজন ছিল 
সেই ত্যাগত্রতী অনিকেত সন্নামীদের সঙ্যবন্ধ 
করে সনাতন ধর্মের শিখাটি উজ্জলতর করার। 
শঙ্করাচার্য সেটি অন্নতব করেছিলেন। তাই 
্বার্থত্যাগী সন্গ্যাসীদের সঙ্যবদ্ধ করে সনাতন 
ধর্মের সেই স্থপ্রাচীন ধারাটি অব্যাহত রাখবার 
জন্যে তার এই প্রয়াস । 

শৃঙ্গেরীতে মঠ স্থাপনার এক কিংব্দস্তী প্রচলিত 
আছে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে । আচার্ধ শঙ্কর 
দক্ষিণভারতে এই অঞ্চল পরিভ্রমণকালে প্রাকৃতিক 
এশ্বর্ষে সমৃদ্ধ এই অরণ্যময় প্রদেশের সৌনার্ধে সুগ্ধ 
হন। চতুর্দিকে পাহাড় পরিবেছিত চিরসবুজ 
বৃক্ষের সীমাহীন বিস্তার, নিকটব্তাঁ বরাহুপর্বত 
হইতে উৎসারিত ছুই নদী তুঙ্গ ও ভদ্রার স্বচ্ছ 
নির্মল আোতোধারা, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঈশ্বর- 
সাধনায় তন্ময় যোগীর কুটার। এমন মনোরম 
শান্ত, নির্জন বনময় পরিবেশ স্বত:ঃই আঁচার্যকে 
আকৃষ্ট করেছিল। প্রসিদ্ধি আছে, একদিন তিনি 
শৃঙ্ষেরীর এক স্থানে হঠাৎ চমতকুত হন একটি দৃশ্ত 
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দেখে । এক বিষধর নাগ ফণ! বিস্তার করে 
রৌন্রতাপে দগ্ধ এক ভেককে রৌন্্রকিরণ হতে 
রক্ষা করছে। অহিংসার এই অলৌকিক দৃষ্টান্ত 
দর্শনে স্থাম-মাহাত্ময সম্বন্ধে তিনি দৃঢ় নিশ্চয় হন। 
অতঃপর তুঙ্গভব্রার তীরে এই পবিভ্ত স্থানে আচার্য 
শঙ্কর মঠ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
এতিহাপিক প্রামাণিকত৷ অনুসারে শঙ্করাচার্ধের 
আবির্ভাবকাল আজও মতদৈধতার বিষয় । তবে 
অধিকাংশ এঁতিহাসিকের হ্বীরুত মত ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্ 
(কুমারিল ভট্রের সমসাময়িক কাল) শঙ্করের 
আবির্ভাবকাল। স্ৃতরাং মে হিসাবে শৃঙ্ষেরী 
মঠের স্থচনাও এ অষ্টম শতাবীতে। অর্থাৎ আজ 
হতে প্রায় বারোশ বছর আগে। 
আচার্ধ শঙ্কর অদ্বৈততত্বের ব্যাখ্যাতা। তার 
মতে সমগ্র উপনিষদের সারমর্ম _ক্রঙ্ধ সত্য 
জগন্মিথ্যা, জীব ব্রদ্ষেৰ নাপরঠ | তার ক্রদ্ধ 
নিরাকার, নিপুণ, সর্ব উপাধি বিবঞ্জিত। তার 
্রদ্ধ 'একমেবাদিতীয়ম, হলেও তিনি রূপ কল্পন। 
সহায়ে অরূপের উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার 
করেননি । কর্ম ও ভক্তি সাক্ষাংৎভাবে জ্ঞানের 
কারণ না হলেও, শঙ্করাচার্য সাধারণ মানুষের 
পক্ষে অছ্বৈতসাঁধনার সহাঁয়করূপে কর্ম ও ভক্তি 
সাধনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্ঠই স্বীকার করেছেন। 
তিনি হিন্দুধর্মের তৎকালীন ছয়টি প্রধান শাখা- 
সমূহের (সৌর, গাণপত্য, স্বান্দ, শক্ত, শৈব ও 
বৈষ্ণব) পুজা-পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির 
সংস্কার সাধন করেছিলেন এবং উক্ত সম্প্রদায়ের 
আরাধ্য দেব-দেবীর স্তোত্রার্দি রচনা করে স্বীয় 
উদারতার সুম্পষ্ট নিদর্শন রেখেছেন। তাঁর এই 
সমন্বয় সাধনের স্বীকৃতিন্বরূপ তিনি 'ষন্মতস্থাপকা- 
চার্ধ বলে অভিহিত হয়েছেন । তিনি শৃঙ্গেরী মঠে 
হস্তে অছবৈত সাধনার সহায়ক জ্ঞানে ব্রহ্মবিদ্তা- 
্বরূপিণী শ্রত্রীসারদ! দেবীর মু্তি স্থাপন করে তার 
পুজা প্রবর্তন করেন। কথিত আছে, এই সারদা" 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্--১০ম সংখ্যা 


মৃতি যেখানে স্থাপিত, তার নিচে প্রস্তর গান্ধে 
শঙ্গবাচার্য শ্রীচক্র যন্ত্র উৎকীর্ণ করেছিলেন এব 
সাধনার অঙ্গন্বরূপ এই শ্রীচক্রের যন্ধ, মন্ত্র ও তত্বের 
ধ্যান ও উপাঁসন। প্রচলন করেন। প্রথম মঠাধীন 
্ীহ্বরেশ্বরকে নিত্যপূজার জন্য ম্ষটিক নিগিত 
চক্রমৌলেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং গণপতির এক মৃতি 
শঙ্করাচার্য দেন। 

শঙ্করাচাধ হিন্দুধর্মের অন্তর্গত দশনামী সন্ধ্যাসী- 
দের এঁক্যবদ্ধ করেছিলেন তর প্রাতিষ্ঠিত মঠগুলির 
মাধ্যমে । মঠগুলির প্রতিটির পরিচালন ব্যবস্থ। 
স্বতঙ্থ এবং তিনি বিভিন্ন মঠের অন্ততু্কি সন্ধ্যাসী- 
দের ভিন্ন ভিন্ন পদবী, তীর্থ, বেদ প্রভৃতি নির্ি্ 
করে দিয়েছিলেন। অবশ্য ম$গুলির কোন 
কেন্দ্রীয় পরিচালন ব্যবস্থ। ছিল না, আজও নেই। 
যদিও শঙ্কর প্রতিটি মঠকে বেদান্ত প্রচারের 
আদেশ ও ধর্মপ্রচার কার্ধে সমান ক্ষমতা দিয়ে- 
ছিলেন, শৃঙ্গেরীর সারদাপীঠই কালক্রমে ধর্মপ্রচার- 
ক্ষেত্রে চারটি মঠের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল । 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর। যেতে পারে যে, 
তোতাপুরীর কাছে সন্নাসগ্রহণের সুবাদে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ ছিলেন পুরী? সম্প্রদায়ের সন্যাসী। পুরী 
সম্প্রদায় শৃঙ্গেরী মঠের অধীন। সুতরাং 
শ্রীরামকষ্ধমঠের সন্যাসীরাও শৃঙ্গেরী মঠের 
অন্তভূক্ত। 

সারদাপীঠের শঙ্কর-নিযুক্ত আচার্য স্থরেশ্বর 
পূর্বাশ্রমে ন্যায় ও পূর্বমীমাংস! দর্শনে প্রথর 
পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। গৃহস্থাশরমে তিনি 
মণ্ডন মিশ্র নামে পরিচিত ছিলেন। তার স্ত্রী 
উভয়ভারতীও ছিলেন অত্যন্ত বিদূষী। তর্কঘুদ্ধ 
শঙ্করের নিকট পরাজিত হয়ে মণ্ডন তাঁর শিশ্ন 
গ্রহণ করেন। সন্যাসাশ্রমে তার নাম হয় স্রেশ্বর। 
শঙ্করের শিষ্ত্ব গ্রহণ করে তিনি গভীরভাবে 
গুরুর অদ্বৈততত্ব-প্রতিপাঁদিত তাস্তনকল অধ্যয়ন 
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করেন। ফলে ন্যায় ও মীমাংলার দৃঢ় ভিত্তির 
উপর তিনি তৎকালে প্রচলিত মতসকল খণ্ডন 
করে অদবৈততত্ব প্রচারে প্রভূত সাফল্য অর্জন 
করেন। তিনি যে অসাধারণ পাত্তিত্যপূর্ণ গ্রস্থ 
রচনা করেন তার মধ্যে “নৈষবর্মসিদ্ধি' শঙ্করকৃত 
বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ ভাষ্বের বাতিক 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । তার অধ্যক্ষতাকাল ৮৩৪ 


স্থরেশ্বরাচার্ধের পর সুদীর্ঘ পাচশত বত্পর 
শৃঙ্গেরী মঠের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন 
ঘটনা ঘটেনি। এইসময় জৈনধর্ম রাজশক্তির 
পৃষ্ঠপোষকতায় অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল; 
যদিও বৌদ্ধধর্ম তখন ক্রমশ: নিস্তেজপ্রায়। 
একাদশ শতাববীতে রামাহ্জাচার্ধ মেলকোট, 
কাঞ্চী ও শ্রীরঙ্গমে মঠ স্থাপন করে স্বীয় বিশিষ্টাদবৈত 
মতের পক্ষে প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। 
পরবত্তিকালে সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মধবাচার্ধের 
ছৈতবাদ প্রভৃতি অন্যান্য শক্তিশালী মতবাদ । 
স্থৃতরাং এই সময়ে শূঙ্গেরী মঠের আচার্ষগণকে 
প্রবল পাত্ডিত্য, বিচক্ষণতা ও আধ্যাত্মিক 
শক্তির সহায়তায় আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে 
হয়েছিল । 

চতুর্শ শতাব্দীতে দ্বাদশ মঠাধীশ শ্রীবিদ্যা- 
রণোর অধ্াক্ষতাকালে শৃঙ্গেরী সারদাপীঠ পুনরায় 
গৌরবের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । দক্ষিণ- 
ভারতের রাজনৈতিক তথা ধর্মীয় ইতিহাসে 
চতুর্দশ শতাববী চরম অস্থিরতার কাল। মুসলমান 
শাসকরা দিল্লীতে তাদের সিংহাসন স্ুদুঢ় করে 
অতঃপর দক্ষিণভারতের ধন-সম্পদে পূর্ণ হিন্দু মঠ- 
মন্দিরগুলির প্রতি তাদের লোভী থাবা বাড়িয়েছে। 
দেবগিরির যাদবরাজ্য, অন্ত্রের কাকতীয় ও 
কর্ণীটকের হয়সাল রাজত্ব উচ্ছেদ করে তার! 
ক্রমশঃই তাদের অধিকারের লীমানা বিস্তৃত করতে 
থাকে। ১৩২৭ গ্রীষ্টাব্ধে মহম্মদ বিন তুঘলক মাদুরা 


শৃঙ্গেরী সারদীপীঠ 
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আক্রমণ করে শ্রীরঙ্গম মন্দির দখল করে নিলেন । 
শত শত ত্রাদ্দণ পুরোহিত ও নিরীহ জনসাধারণকে 
হত্যা করে তিনি তীর রাজত্ব কায়েম করলেন । 
মুসলমানদের ছার হিন্দুধর্মের উপর ষে প্রচণ্ড 
আক্রমণ এল তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে 
দল-মত-সম্প্রদায় নিধিশেষে হিন্দুনেতারা সচেষ্ট 
হলেন । উত্তর ভারত ইতিমধ্যে মুললমান 
অধিরুত হয়ে যাওয়ার ফলে হিন্দুদের অবস্থা 
সেখানে খুবই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। আর 
দক্ষিণ ভারতেও তাদের দুর্দান্ত অনুপ্রবেশ রোধ 
কর। সম্ভব হল না। সনাতন ধর্মের সেই চরম 
সঙ্কটের কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক তথা ধর্মীয় 
নেতার! সকল সম্প্রদায়গত সন্কীর্ণতা ভূলে সমগ্র 
হিন্দুজীতিকে এঁক্যবদ্দ করার প্রয়োজনীয়তা 
অন্গতব করলেন। ইতিহাসের পাতা ওণ্টালে 
দেখা যাবে জাতির এই দুর্দিনে শৃঙ্গেরী মঠ কোন 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । 

১৩৩১ খ্রীষ্টাব্ধে বিছ্ভারণ্য তার গুরু বিষ্যা- 
তীর্থের নিকট সন্্যাস গ্রহণ করে কর্ণাটক রাজ্যের 
হাম্পির নিকটবর্তী বিরূপাক্ষ মন্দিরে তপস্থায় 
নিরত ছিলেন । ওয়ারঙ্গল রাজ্যের ছুই বীর ভাই 
হরিহর ও বুক্ধ এই কালে বিদ্যারণ্যের দ্বারা 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। ছুর্ভাগ্যক্রমে 'এই হিন্দু, 
ভরাতৃদ্য় যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মহম্মদ বিন তুঘলক 
কর্তৃক মুনলমান ধর্মে ধর্শীস্তরিত হন। ' দেশ- 
প্রেমিক সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যের সংস্পর্শে এসে তারা 
মুসলমান শাসকদের দক্ষিণদেশ হতে বিতাড়িত 
করে পুনরায় হিন্দু শাসন প্রবর্তন করার স্বপ্ন 
দেখতে থাকেন । সেই স্বপ্ন সফল করতে 
রণ্য তাদের হাম্পিতে এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গঠন 
করার পরামর্শ দেন। বিদ্যারণ্যের উদ্যোগে 
ধর্মীস্তরিত ভ্রাতৃছয় পুঅরায় হিন্দুসমাজে হিন্দুরূপে 
গৃহীত হন। ব্্যারণ্য তার্দের আধ্যাত্মিক গুরু 
হলেন। সেই সঙ্গে হলেন রাজনীতিরও গুরু। 


৬৫৩ 


ইরিহর ও বুক্কের প্রাণে মহাশক্তির স্ফুরণ ঘটল। 
নবশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে তাঁরা হাম্পিতে বিজয়- 
নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন । যুদ্ধের পর যুদ্ধ 
জয় করে তারা ক্রমশঃ বিজয়নগর রাজোর সীমানা 
বহুদূর প্ন্ত বিস্তৃত করলেন এবং দক্ষিণভারতের 
এক বৃহত্তম অংশ শত্রুদের অধিকার থেকে মুক্ত 
করলেন। সম্পূর্ণ স্বাধীন হিন্দুরাষ্্ী বিজয়নগরকে 
কেন্দ্র করে দক্ষিণভারতের হিন্দুর আবার জেগে 
উঠল। সেই কেন্দ্রভূমিতে মম্নাসী রাজপ্ররু 
বি্ারণোর অতি মর্যাদাপূর্ণ আসন নির্দিষ্ট ছিল। 
তার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ-ম্বরূপ তাঁকে 
'কর্ণাটক-সিংহাসন-স্থাপকাচার্ধ উপাধিতে ভূষিত 
করা হয়। 

ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে বিজয়নগর বা 
বিষ্যানগর রাজ্য, শুঙ্গেরী মঠ ও বিছ্ারণ্যের 
ভূমিক! অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আচার্ষ শঙ্কর যে মহান 
উদ্দেশ্ঠে শৃঙ্েরীতে মঠ স্থাপনা করেছিলেন, হিন্দু- 
ধর্মের চরম সম্থটকালে শৃঙ্ষেরীর সাঁরদাপীঠ পাঁচশ 
বছর পরে যথাযোগ্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেই উদ্দেশ 
সাধনে তৎপর হয়েছিল। বিষ্যারণ্য তার তীক্ষু 
মেধা, রাজনৈতিক দূরদশিতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি 
দ্বারা একট! জাতির জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিতে 
সক্ষম হয়েছিলেন । সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, 
বিদ্যারণ্যই ছিলেন বিজয়নগর রাঁজোর প্ররুত 
প্রতিষ্ঠাতা । এঁতিহামিকদের বিচাবে যাই হৌক, 
একথা কিন্ত সত্য যে বিদ্ারণ্য দিয়েছিলেন 
পরিকল্পনা, হরিহর ও বুন্ধ তাকে দিয়েছিলেন 
বাস্তব র্ূপ। বস্ততঃ সেসময় মুমলমানদের দ্বার! 
হিন্দুধর্মের উপর যে আক্রমণ শুরু হয়েছিল স্বাধীন 
হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে তার 
মোকাবিলা করেছিল। বিদ্যারণ্য, হরিহর ও 
বুকের প্রয়াস ভিন্ন হিন্দুধর্মের অস্তিত্বই যে তখন 
বিপন্ন হয়ে পড়ত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

বি্ভারণ্য সারদীপীঠের প্রধান মঠাধীশ পদে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ_-১৭ম সংখ্যা 


অভিষিক্ত হন ১৩৮০ খ্রীষ্টাবকে। তাঁর অধাক্ষতা- 
কালে শৃঙ্গেরী মঠ রাজানুকৃল্যে এশ্বর্য ও ক্ষর্মতায় 
ক্রুত বিস্তৃত হতে থাকে । সমগ্র দক্ষিণভারতে 
জনজীবনে শৃঙ্ষেরী মঠের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক- 
ভাবে প্রসারিত হয়, য৷ আজও বর্তমান । শৃঙ্গেরী 
মঠে রক্ষিত বিভিন্ন সনদ, দলিল, তাঅপত্র ইত্যাদি 
হতে জানা যায়, বিজয়নগরের তিনশ বছরের 
রাজত্বকালে বিভিন্ন রাজা উদার হস্তে প্রভূত 
স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি মঠকে দান করেছেন । 
এছাড়া সাধারণ মানুষদের দ্বারা বিভিষ্ন 
ব্যক্তিগত দানও নানা সময়ে অজন্রধারায় বধিত 
হয়েছে । 

বিজয়নগরের তিন শতাবীকাল রাজত্বকালে 
হরিহর, বুক্ধ ও তাদের পরবর্তী রাজারাও শৃঙ্গেরী 
মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছিলেন । 
কেবলমাত্র হিন্দুরাজারাই নন, বিজয়নগরের 
পতনের পর কর্ণাটকে অধিষ্ঠিত অন্যান্ মুসলমান 
শীঘক এবং তার পর ব্রিটিশ সরকারও 
শৃঙ্েরী মঠের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান 
প্রদর্শন করেছেন । মুসলমান শাসকবর্গের মধ্যে 
হায়দার আলি ও তার পুত্র টিপু সুলতানের 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ তাদের সঙ্গে 
বিভিন্ন উপলক্ষে শৃঙ্গেরীর “জগদগুরু'দের অসংখ্য 
পত্রালাপ হয়েছে । সেই সকল পক্রার্দির ভাব 
ও ভাষা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ। তারা, 
বিশেষতঃ টিপু; বিভিন্ন বিপদে আপদে পরম্পরের 
সহযোগিতা কামন। করেছেন এবং আপৎকালে 
যথাযোগ্য সাহায্যও প্রাপ্ত হয়েছেন। টিপু যখন 
শক্রর আক্রমণে বিশেষ বিব্রত, তখন তিনি 
শৃঙ্গেরীর “জগদগ্ডুর আশীর্বাদ ও রদারদান্বার 
প্রপাদ ভিক্ষা করেছেন। অপর পক্ষে, ১৭৯১- 
১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা নৈন্যের একাংশ যখন 
শৃঙ্গেরী মঠ আক্রমণ করে ধন-সম্পত্তি লুঠ, ত্রাহ্মণ 
পুরোহিতদের হত এবং সারদাম্বার বিগ্রহের 


কাণ্তিক, ১৩৯৪ ] 


অবমাননা করে, সেই সময়ে টিপু এই বর্ধর 
আক্রমণের সংবাদ পাওয়ামাত্র মঠের ক্ষতিপূরণ 
বাবদ এবং মন্দির সংস্কার কার্ষের জন্ত প্রভূত অর্থ 
সাহায্যাদি পাঠান। এই আক্রমণে বিচলিত হয়ে 
টিপু তদানীন্তন জগদগুরুকে যে পত্র লেখেন, তাতে 
তার মঠের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের গভীরতা 
অনুমান করা যায়। তিনি লেখেন : “এইরূপ 
পবিভ্র স্থানে যে সকল মান্গষ পাপকার্ধের অনুষ্ঠান 
করে, অদূর ভবিষ্কাতে এই অন্যায়ের সমুচিত ফল- 
ভোগ তার! অবশ্যই করবে ।৮-"** 

শৃঙ্গেরী মঠ বর্তম।নে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, 
তা গত বারোশ বছরে বিভিন্ন মঠাধীশ কর্তৃক 
সংস্কৃত হওয়ার ফল। এই সংস্কার-কার্ধ ব্যাপক- 
ভাবে শুরু হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে দ্বাদশ মঠাধীশ 
বিদ্যারণ্যের অধ্যক্ষতাকালে। তিনি শঙ্করাচার্ 
প্রতিষ্ঠিত সারদাম্বার চন্দনকাষ্ঠ নিমিত মূতিটির 
স্থলে স্বর্ণময়ী মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান 
শতাবীর প্রথমভাগে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মহীশুরের 
মহারাজার পুষ্টপোষকতায় সারদান্বার জীর্ণ 
মনিরটির স্থলে কালো গ্রাণাইট পাথরের বর্তমান 
মন্দিরটির নির্মাণ শুরু হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাবে 
এই নির্মাণ কার্য শেষ হয়। দ্রাবিড় স্থাপত্যের 
অন্থুকরণে নিগিত এই মন্দিরটির শিল্প-সৌন্দ্য 
প্রশংসনীয় । তুঙ্গ নদীর তীরে সারদাম্বার 
প্রধান মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে অপর যে কয়টি 
মন্দির গড়ে উঠেছে তার মধ্যে বিছ্যাশস্কর 
মন্দিরটি স্থাপত্যশিন্পের এক অনব্্য নিদর্শন । 
হয়সাল ও দ্রাবিড় স্থাপত্যরীতির সমন্বয়ে রচিত 


ই 1910$ 2, 46747 


শৃঙ্গেরী সারদা পীঠ 
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এই শিবমন্দিরটি বিদ্যারণ্য কর্তৃক নিগ্মিত হয়, 
তার গুরুর প্রতি শ্রন্ধার্থযম্ববপ। বল! বাহুল্য, 
বিজয়নগরের রাজারাই মন্ৰির নির্মাণের ব্যয়ভার 
গ্রহণ করেছিলেন। মন্দিরের বিগ্রহ শিবলিঙ্গের 
নাম বিদ্যাশস্কর লিঙ্গ । সমগ্র মন্দিরটির পরিকল্পনা 
অসাধারণ । এখানে হিন্দুধর্মের গভীর দার্শনিক- 
তত্ব পাধাণের বুকে ভাষায়িত হয়েছে। শিল্প ও 
দর্শনের এ এক অপরূপ সমন্বয় । 

বিষ্য/রণ্যের অধ্যক্ষতাকালে রাজা হরিহরের 
অঙ্গুমোদন ক্রমে শৃঙ্গেরী মঠ শশৃঙ্গেরী ধর্মসংস্থান? 
রূপে ঘোষিত হয় । ৪৪ বর্গমাইল বিস্তৃত এই 
সংস্থানের সর্বেসর্ব। প্রধ।ন মঠাধীশ-_'জগদগুরু? 
মঠের 'জগদগুরু'র। অশুঃপর কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক 
পথ প্রদর্শক মাত্রই ছিলেন ন।, তীর। এই বিশাল 
ধর্মসংস্থানের” আইন শৃঙ্খল! প্রভৃতি বৈষয়িক 
ব্যাপারেও সর্বময় কর্ত। হপেন। বিজয়নগর 
রাজ্যের পতনের পর কর্ণাটকের পরবর্তী শাসকগণ 
মীবাঠা, মুসলমান অথবা ব্রিটিশ কেউই “শৃঙ্গেরী 
ধর্মসংস্থানের? এই মর্ধাদ। ক্ষুপ্ন করেননি । শৃঙ্গেরী 
জনপদের সর্বপ্রকার পরিচালন ৪ শাসন ব্যবস্থায় 
মঠাধীশগণের মিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে তার| গ্রহণ, 
করেছিলেন । 

হাজার বছর অতিক্রান্ত। মালনাড় উপত্যকার 
নির্জন তপোবনে নদী নিঝর্িণীর নিপ্ধ ক্রোড়ে 
আচার্য শঙ্কর ব্রদ্গবিষ্যান্বূপিণী মারদাস্বাকে 
প্রতিষ্ঠিত করে যে জ্ঞানপীঠের চন করেছিলেন, 
আজও ত। লক্ষ লক্ষ ধর্মপিপাস্থর হৃদয়ে জ্ঞানের 
প্রদীপ জালিয়ে চলেছে । 


কামড়ান বারণ, ফোম করা নয় 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার 


কথামুতের “কামড়াতে বারণ করেছি, ফোস 
করতে নয় অভিমতটি অনেককে চিন্তিত করে 
এবং সমস্তায় ফেলে ; কারণ দেনন্দিন জীবনে প্রায় 
প্রত্যেককেই কখনও না কখনও অন্যায়, অতাচার 
এবং ঘাতপ্রতিঘাতের সন্ম্খীন হতে হয়। পে-সব 
ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ব৷ প্রতিকারের জন্য ফোস কর। 
বা ভয় দেখান ছাড়া কি আর অন্য কিছু করণীয় 
নাই? ভয় দেখিয়ে উদ্দেশ্ট সিদ্ধ না হলে কী কর! 
কর্তব্য? অন্যায় সহ করার অর্থ কি অন্যায়কে 
প্রশ্রয় দেওয়। নয়? বাল্য গুরুজনের কাছে শিক্ষা, 
মহাপুরুষদের বাণী ম্মরণ, সামাজিক অন্থশাসন, 
পুরাণের নানা আদর্শের চরিত্র--এগুলির অন্ত- 
নিহিত আপাতবিরোধী নির্দেশগুলি অনেক 
সময়েই বিভ্রান্তিকর । তাছাড়। এও প্রশ্ন উঠে £ 
আগেকার ঘুগের আদর্শ কি বর্তমান যুগে চলতে 
পারে? শ্রীরামকুঞ্চ ঘুগাবতার, এবং অন্যান্য 
অবতারদের মতোই বেদ-উপনিষদের অন্তমিহিত 
নির্দেশকে এ-যুগের উপযোগী করে তুলে ধরাই 
তার আগমনের প্রধান উদ্দে্ঠ । স্বামী বিবেকা- 
নন্দও তাকে 'নৃতন ও প্রগতিশীল” বলেছেন। 
সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী ও জীবনী পর্যালোচন। 
করে কামড়ান নয় ফোস করা” বিষয়ে তার মঠিক 
বক্তব্য কী, ত। নির্ণয় করার চেষ্টাই এই প্রবন্ধের 


বিষয়বস্ত । তবে শ্রীরামরুষ্জের হ্থত্রাকারে বণিত' 


আপাতসহজ নির্দেশগুলির ভাষ্ত করা মহজ নর, 
এবং প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলি অসম্পূর্ণ মনে 
হতে পারে । সে-কারণে সাহায্য নিতে হবে, 
তারই ভিন্নরূপে প্রকাশ শ্রীমা সারদাদেবী ও 
হ্বামীজীর বাণী হতে, এবং প্রয়োজন হলে, শ্রীরাম- 
কষের অন্যান্য অন্তরঙ্গ পরিকরদের কাছ হতে। 

“মহাশয়, যদি তুই পোকে অনিষ্ঠ করতে 
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আসে বা অনিষ্ট করে, তা হলে কি চুপ করে বসে 
থাক। উচিত ?”-_এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ, 
ব্রহ্মচারী, রাখালবালক ও সাপের উপাখ্যান বলেন 
যাতে ব্রদ্চচারী অহিংন ধর্মবলম্বী সাপকে বলছেন 
“আমি কামড়াতেই বারণ করেছি, ফোঁস করতে 
নয়! ফোপ করে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন?” 
সেইসঙ্ষে আরও যোগ করেছেন “তাদের অনিষ্ট 
করতে নাই ।” অন্য এক সময়ে মাষ্টারের “আমার 
পাতের কাছে বেড়াল হুলেো বাড়িয়ে মাছ 
নিতে আসে, আমি কিছু বলতে পারি না”১ 
বলার উত্তরে “ফোল করতেও “বিষ না 
ঢালতে” উপদেশ দেওয়ার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আরও 
বলেছেন “একবার মারলেই বা তাতে দোষ কি?” 
এই-সমস্ত হতে “কামড়ান” বা “বিষ ঢালা'র অর্থ 
কর! যেতে পারে অনিষ্ট করা বা হিংস। করা, এবং 
“ফৌস করা”র অর্থ করা যেতে পারে, হিংসার ভান 
করা । মাষ্টার মশাইকে “একবার মার'তে বলার 
অর্থ নিশ্চর মৃদু 'আথাত কর, য| ফোম করা'রই 
সামিল। ছুজায়গাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ হিংস। ও 
অহিংসার প্রকৃত মর্মার্থ বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। 
বিভিন্ন অভিধানে হিংসার অর্থ দেওয়া আছে-_- 
অন্যের অনিষ্ট বা! হানি করবার প্রবৃত্তি, বধ, প্রীণী- 
পীড়ণ, ঈর্ষা, অন্য, ক্ষতি, ক্ষতি করার প্রবৃত্তি, 
পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি । অনিষ্ট করার প্রবৃত্তি 
অনেক সময় কার্ষে পরিণত ন! হতে পেরে কর্কশ 
বাক্যে ব ক্রোধে পরিণত হয়, অথব। প্রতিহিংসা 
পরায়ণতাতে পধবসিত হয়। ব্তমান - প্রবন্ধে 
এই সবগুলিকেই “কামড়ান"র পর্যায়ে ফেল হবে। 
একথা সকলেরই জানা যে কথাতে বণিত 
শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর কতকগুলি সন্গ্যালী- 
দের (অথব। ধাদের তিনি মন্াসজীবনের জন্য 
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উদ্ধন্ধ করছেন তাদের) জন্য, কতকগুলি গৃহী- 
দের জন্য, আবার অনেকগুলি উত্তয় শ্রেণীর জন্য । 
তাছাড়। তিনি তার ত্যাগী বালকভক্তদের, ধিশেস 
করে নরেন্দ্রনাথকে যে আলাদাভানে উপদেশ 
দিতেন; সে কথা অনেকেই জানেন। কাজে- 
কাজেই “কামড়ান”, “ফোন করা” বা এই ধরনের 
কথ! তিনি কাকে কি পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন ত। 
জানা দরকার । জীবনের ও জগতের উপর 
সন্গ্যাসীর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা; সেজন্য তাঁদের 
লৌকিক ব্যবহারও গৃহীদের থেকে তফাৎ । 
শ্রীরামকু্খ ভাল করেই জানতেন যে তার অনেক 
নির্দেশ সংসারক্রিষ্ট জীবের পক্ষে তাদের সীমিত 
দৃ্টিতঙ্গি নিয়ে পালন করা সম্ভব নয়। লাটু 
মহারাজও অনুরূপ কথাই বলেছেন ।* স্বামীজী তো 
ম্প্টতাঁবেই বলেছেন, “ন্নাপী ও গৃহস্থ সকলের 
নিকট একই প্রকার নৈতিক উপদেশ প্রচার কর! 
যাইতে পারে না ।”* শ্রীরাম সঙ্্যাসীদের সম্বন্ধে 
হিংসা-অহিংসার ব্যাপারে যে-সব কথ! বলেছেন, 
তাতে সন্াসীদের অদ্বৈত-দৃষ্টিতঙ্গিই নির্দিষ্ট 
হয়। ধার্দের মন বিরাটের সঙ্গে একীভূত, 
তারা হিংসা বা রাগ করবেন কার উপর ? 
তাই ত্ার গল্পের সাধু মার খেয়েও বলছেন, 
“ভাই! যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই 
দুধ খাওয়াচ্ছেন” শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যত্র বলেছেন 
“ত্যাগীর ফোসের দরকার নাই ।”« অদ্বৈত 
অবস্থাতে থাকাকালীনই নৌকাতে অবস্থিত 
মাঝির পিঠের আঘাত শ্রীরামরুষ্ণের পিঠে দাগ 
সুষ্টি করেছিল। সন্ন্যাসী সম্বন্ধে স্বামীজীর কাছেও 
ঠিক এই্ভীবেরই কথা শুনি। বাঘ মুখে করে 


কামড়ান বারণ) ফৌস করা নয় 


৬৫৩ 


নিয়ে যাচ্ছে, এমন অবস্থাতেও আক্রান্ত সীধুর মুখ 
হতে উচ্চারিত হচ্ছে “শিবোহহৎ, শিবোহহম্‌।”: 
মিস্টার নিবেদিতা বলেছেন : “তার (স্বামীজীর ) 
নিজের আদর্শ ছিলেন পিপাহী-বিদ্রোহেন কালের 
সেই মন্নাসী যিনি একজন সৈনিক বর্তৃক বিদ্ধ 
হওয়াতে পনের বখ্সবের মৌন ভঙ্গ করিয়া তাহার 
ঘাতককে বলিয়াছিলেন, “মেরেছ তাতে কি? 
তুমিও তিনিই_-তত্বমসি।”* ঠিক এই স্তর হতেই 
জাহাজে গোঁড়। মিশনারী ক্যান্কিন্সের কাছ হতে 
অপমানকর ব্যবহার পায় সব্বেও স্বামীজী হঠাৎ 
ক্যান্কিন্সের ক।ধে হাত দিয়ে বলে উঠেছিলেন'”* 
“কিন্তু মহাশয় আমরা-মামরা দুইজনে জানি 
আমরা সরবব-স্বর্ূপের অংশমাত্র ।৮* নিবেদিতা 
স্বামীজীর কাছ হতে এও শুনেছিলেন যে মন্া।সীর 
মনে কোন কিছুর দ্বার। পপ্রতিক্রিয়৷ হি হওয়া 
উচিত নয়। 

অনিষ্টকারী প্রাণী সম্বন্ধে শ্রীবামরষেের ব্যবহার 
ভিন্ননপ। তিনি আরশুলাকে মেরে ফেলতে 
বলছেন। এখানে উল্লেখষোগ্য যে শ্রীম। সারদা- 
দেবীও জোনাকীপোকাকে মেরে ফেলতে বলে- 
ছিলেন।” আবার অন্তায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে 
শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ কঠোর, কিন্ত মাত্রাতিরিক্ত 
নয়। গুরুনিন্দ। শুনেও যোগেনের প্রতিবাদ না 
করায় বিরক্তি প্রকাশ করেছেন । আবার অন্ুব্ূপ 
কারণে নিরঞ্ুনকে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নৌক। 
ডুবাতে উদ্যত হওয়ার ঘটনা শুনে তিরস্কার করে- 
ছেন। এইসব হতে বুঝা যাচ্ছে যে তিনি অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চাচ্ছেন, কিন্তু সেটিকে ধরে রেখে 
প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ক্ষতিনাধন কর] চাচ্ছেন 


:" ছ শ্রী্রীলাটহারাজের গ্মাতিকথা (১৩১২), প:3 ৩9৬ 
-৩ চ্যান? থিবেকানচ্দের বাগ ও রচনা, ১ম সং, ৯০।২১৪ 
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৬ জ্বামীজীকে বেরপ দেখিয়াছি-_ভাঁগনী নিবেদিতা, (৯৩৬৯)। প:ঃ ৫৭ 
৭ যৃগনায়ক 'িবেকানন্দ-_ম্বাষী গন্ভীরানন্দ। ৩য় খণ্ড (ইর সং), পু ৩৫৭ 
॥ শ্রীত্রীমায়ের কথা, উদ্বোধন কার্যালয়, ছয় ভাগ (১১ নং), প28 ৪৩৬ 
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না। তাঁর একটি কঠোর নির্দেশ পাই যখন তিনি 
মাষ্টারমশাইকে, ধর্মপথের বাধ! হলে স্ত্রীকে ত্যাগ 
করতে বলছেন, এমনকি এর ফলে স্ত্রীর আত্মহত্যা 
করার আশঙ্কা থাকা সত্বেও। বোধহয়, তিনি 
এখানে কঠোর এইজন্য যে তার মূল উপদেশ 
( মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ) এর সঙ্গে 
কোন অবস্থাতেই তিনি আপোষ করা চান ন!। 
অন্যায়ের সামনে গৃহীর কর্তব্য সম্বন্ধে নান! 
নির্দেশ পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর 
কাছ থেকে । সে-বিষয়ে আমার আগে অন্ত 
একটি আলোচন৷ দরকার । প্রবন্ধের শিরোনামায় 
লিখিত “কামড়ান”'র অর্থ ধরা হয়েছে ক্ষতি বা 
অনিষ্ট করা, অন্যভাবে য! হিংসার পর্যায়ে পড়ে। 
হিংসা ও অহিংল! বর্তমান যুগে একটি বু আলো- 
চিত বিষয় এবং এ-সন্বদ্ধে ধারণা! পরিষ্কার হওয়া 
দরকার । “অহিংসা" বললেই প্রথমে মনে আসে 
তগবান বুদ্ধের কথা । “পাঁচশতবার পরার্থে 
জীবন-বিসর্জনের ফলে অল্পে অল্পে সেই পবিত্র 
দয়ারাশির উদ্ভব হয়েছিল, যাহাতে তাহাকে বুদ্ধ 
পদবীতে আরোহণ করাইয়াছিল।”* বুদ্ধের 
বাণীর সারাংশ হচ্ছে যে ছুঃখ হতে নিষ্কৃতি লাভের 
উপায় অহ্‌ং বিসর্জন ; ঈশ্বর, আত্মা এবং ঈশ্বরের 
উদ্দেশ্তে পূজা ও পশ্তবলি কুসংস্কার ; সম্পূর্ণ 
নিঃস্বার্থ হতে হবে 7; একটি পিপীলিকার জন্য প্রাণ 
দিতে হবে। স্বামীজী বুদ্ধদেব সম্বন্ধে অনেক 
প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছেন, কিস্তু তিনি এও 
বলেছেন-“আর বৃদ্ধের শিক্ষায় দেখ নশ্বর বলে 
কেউ নেই, আত্ম। কিছু নয়, শুধু কর্ম। কিসের 
জন্য? “অহং-এর জন্য নয়, কারণ তাও এক 
্রাস্তি।'.'জগতে এমন লোক সত্যই মুষ্টিমেয়, যার 
এতখানি উঁচুতে উঠতে পারে এবং নিছক কর্ণের 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্--+১০ম সংখ্যা 


জন্যই কর্ম করে ।”১* বৌদ্ধ সঙ্ঘ সম্বন্ধে ত্বামীজী 
বলেছেন, “বিরাট ছিল সেই সঙ্ঘ; তবে চিন্তা! ও 
মতবাদ এককথা আর বাস্তবভূমিতে তার প্রয়োগ 
সম্পূর্ণ অন্য কথা ।.""অর্থাৎ তত্ব হিসাবে ঠিক 
হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তার [ অহিংসা, মৈত্রীর ] 
সার্থক প্রয়োগের পথ কেউ নির্ধারণ করতে সক্ষম 
হয়নি।”১১ মাছ-মাংস ন| খাওয়াকে অহিংসার 
পর্যায়ে ফেলার কারণ হিসাবে স্বার্মীজী বলেছেন, 
“বৌদ্ধধর্ম মরে যাওয়ার সময় হিন্দুধর্ম তা কতক- 
গুলি নিয়ম নিজেদের ভেতর ঢুকিয়ে আপনার 
করে নিয়েছিল । এ ধর্মই এখন ভারতবর্ষে বৈষঃবধর্ম 
বলে বিখ্যাত । “অহিংস! পরমো। ধর্ম*-_বৌদ্বধর্মের 
এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী বিচার না ক'রে 
বলপূর্বক রাজ-শাসনের দ্বারা এ মত জনসাধারণের 
সকলের উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম দেশের 
মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে। ফলে 
হয়েছে এই যে, লোকে পিঁপড়েকে চিনি দিচ্ছে, 
আর. টাকার জন্য ভায়ের সর্বনাশ করছে!" 
বৈদিক ও মূনুক্ত ধর্মে মৎস্ত-মাংস খাবার বিধান 
রয়েছে, আবার অহিংসার কথাও আছে। 
অধিকারি-বিশেষে হিংসা ও অধিকারি-বিশেষে 
অহিংসা-ধর্ম পালনের ব্যবস্থা আছে।”১২ 
শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধদের অহিংসা-ধর্মপালনের এক 
হাস্যকর চিত্র একেছেন স্বামীজী । এক অহিংসা- 
পরমো ধর্মের বাড়িতে চোরকে ধরে কর্তার 
ছেলেরা বে্দেম প্রহার দিচ্ছে দেখে .কর্তীর 
অহিংস নির্দেশ “মারিসনি, ওরে থলিতে 
পুরে জলে ফেলে দে।” এইখানে জৈনদের. 
অহিংস সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমত১ প্রীনঙ্গিক। 
জৈনর। বিশ্বাস করেন যে "বেদে পুরোহিতের 
তৈরি) ভগবানের কোন অষ্টিত্ব নাই; অস্তিত্ব 


৯ গ্যাধীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, (১৩১১) প:ঃ 8৫৮ 


১০ বাণী ও রচনা, ৮1৩২৯ 
উই এ, ৯১৫৯) 


৯৯ এ, ১০২১৪ (১৪৭৩) 
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কাতিক, ১৩৯৪ ] 


আছে পৃথিবীর, অস্তিত্ব আছে আত্মার ; কেবল 
সৎকর্ম করে যাও; কাউকে আঘাত কোরো না; 
কেবল উপকার কর। স্বার্মীজীর মতে, শুধু অবৈরী 
ও পবোপকাবের ভিত্তিতে সকল নৈতিক আবর্শকে 
টাড় করিয়ে দেওয়া একটি অভিনব আদর্শ । 
অহিংপার ধারণীটিকে এরা ক্রমশ: এক হাঁশ্তকর 
পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। স্নানের সময় শরীর 
মার্জনা করলে অসংখ্য অনৃশ্ঠ জীবাগুধ্বংস হয়ে যায় 
মনে করে এঁরা জান করতেন না; জল ফুটিয়ে 
পান করতেন না, তবে ভিক্ষার্থ হয়ে কোন গৃহে 
গেলে কোন গৃহস্থ যদি জল পান করতে দিত, 
মে জল তীর পান করতেন, কারণ সেক্ষেত্রে 
প্রাণীহত্যার দায় ছিল গৃহস্থের। খ্রীইধর্ষের 
অহিংসা সম্বন্ধে স্বামীজীর মত : “যীস্তুত্ী্&ট ছিলেন 
সঙ্ন্যাপী। তাঁর ধর্ম মূলতঃ কেবল সন্ন্যাসীদের 
উপযোগী 1...অপর গাল ফিরাইয়! দাও_-এই 
শিক্ষা অসম্ভব, অসাধ্য ।''"সাধারণ লোকের 
ধর্ম হইল--নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হও।””১, 
মহাত্মা গান্ধী নির্দিষ্ট অহিংসার প্রসঙ্গ এখানে 
আনছি মা, কারণ তা সাধারণতঃ রাজনীতির 

পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করা হয়ে থাকে। 
গৃহীদের দৈনদিন জীবনে 'ফৌোস করা” এবং 
কামড়ান'র কিরকমভাবে এবং কতটা প্রযোজা 
হবে সেটি নির্দেশ করাই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্। 
শ্ররামক্চ তে। তাদের সম্বন্ধে পরিফারভাবেই 
বলেছেন, “একটু কাম-ক্রোধার্দি না থাকলে শরীর 
থাকে মা। তাই তোমর। কেবল কমাবার চেষ্টা 
করবে ।১% কথামৃতের গল্পে গৃহস্থ যখন চোরকে 
ধরে প্রথমে টাক! কেড়ে নিয়ে উত্তম-মধ্যম প্রহার 
দেওয়ার পর তাকে ম্যাদ খাটাবার জন্য পুলিশে 
দেয়১* তখন তার রজোগুণাত্মুক 'আমিসটাই পুলিশ 
৯১৪ এ, ১ম সং, ৯০/২১৪ 
৯৬৭ ্ীত্রীমায়ের কথা, ইয় ভাগ, পুঃ ৯ 

%/ বাণী ও রচনা, 81৯৫৪ . 


কামড়ান বারণ, ফোস করা নয় 


১৫ ধথাঙ্গতত। ৪৯২ 


৬৫৫ 


পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ চোরের 
কাছ হতে টাকা আদায় করে তাকে প্রহারের পর 
পুলিশে দেওয়ার মধ্যে অহমিক ও প্রতিহিংসার 
ভাব দেখতে পাচ্ছেন। চোরকে কোনরূপ শান্তি 
ন! দিতে, অর্থাৎ চৌর্যবৃন্তিকে প্রশ্রয় দিতে তিনি 
নিশ্চয় চাচ্ছেন না। তার সংশোধনের জন্য বা 
তাকে সাবধান করার জন্য যতটা হিংসার দরকার, 
ততটুকু করার ইঙ্ষিতই বোধহয় এই গল্পে রয়েছে। 
মনে রাখ। দরকার যে ভালবাসার প্রতিমৃতি শ্রীমা 
সারদাদেবীও হরিশের অন্যায় ব্যবহারে ভীষণা 
মৃতি ধরেছিলেন । স্ত্রীলোকের উপর পুলিশের 
অত্যাচারে অগ্নিময়ী মৃতি ধরে বলেছিলেন, “এমন 
কোন বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না ষে 
( পুলিশকে ) ছু চড় দিয়ে মেয়ে ছুটিকে ছাড়িয়ে 
আনতে পারত ?”১* বাস্তবক্ষেত্রে গৃহী অহিংসাকে 
কিভাবে রূপদান করবে এ-সঘ্বদ্ষে কার্ধকরী 
নির্দেশ পাওয়া যায় স্বামীজীর বাণী ও রচন! 
থেকে স্বামীজী সিপগ্তধির একজন খধি' ও 
কেশব সেন যে-শক্তির জোরে বিখ্যাত সেকরম 
'আঠারটি শক্তি'র অধিকারী হলেও অন্যদিক 
দিয়ে তীকে সাধারণ মানুষ বলে ভাবতে অস্থবিধা 
হয় না, কারণ কখনও কখনও সাধারণ মান্থষের 
মতোই ত্বার মধ্যে বন্ধুপ্রীতি, ক্রোধ, তিরস্কার, 
কৌতুক প্রভৃতি ভাবের অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। 
সেজন্য তীর কথা গৃহীদের উপর বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য হবে। তিনি বলেছেন, “অহিংসা ঠিক, 
নির্বৈর” বড় কথা; কথা তো বেশ, তবে শান্ত 
বলছেন-্তুমি গেরস্থ তোমার গালে এক চড় 
য্দি কেউ মারে, তাঁকে দশ চড় যদি ন| ফিরিয়ে 
দাও, তুমি পাপ করবে ।”১* আরও বলেছেন, 
“গৃহস্থ ঘরের এক কোণে বসিয়। কীদিবে নাঃ 
১৬ জী, ৯৪1৬ 
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অপ্রতিকার বিষয়ক বাজে কথা বলিবে না 1৮১৯ 
“যদি কেহ কর্মের ফেরে বলবানকে দুর্বলের প্রতি 
অত্যাচার করিতে দেখে, তবে তাহার কি করা 
উচিত?” এই প্রশ্নের জবাবে স্বামীজী বলেছেন 
“কেন, বলবানকে উত্তম মধ্যম প্রহীর দেওয়া__- 
এর আর কথ! কি আছে?'"'অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে টাড়াবার অধিকার তোমার চিরকালই 
রয়েছে ৮২৪ 

কিন্ত হিংসার আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারে 
উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া সত্বেও মনে 
রাখা দরকার যে শ্রীরামকৃ্ণ-শ্রীমা-্বামীজীর 
ৰাণী বা! তাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারে সব সময়েই 
উচ্চ আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখার নির্দেশ পাওয়া 
যায়। কথামৃতে দেখা যায় যে শ্রীরামরুষ্চ বন 
অর্বাচীন প্রশ্নের ও অভভ্্র ব্যবহারের সম্মুখীন 
হয়েও উদার দৃষ্টিতে সেগুলিকে নিয়েছেন; 
পদাঘাত পেয়েও নালিশ করেননি ।*১ শ্রীম৷ 
মারদাদেবী গালাগালিকে বলেছেন “ছুটো শব 
বই তো নয়।” নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ হতে 
শুনেছিলেন “যদি লোকে আমাদের প্রতি ছুরবযবহার 
করে, তা হলেও আমাদের তার্দিকে ভালবেসে 
যেতে হবে । এইরকম করতে করতে শেষে তার৷ 
এই তালবাসায় বশ না হয়ে থাকতে পারবে 
না।”২ স্বামীজী আরও বলেছেন “পশ্তগুলিও তো৷ 
মেই অনন্ত সত্তারই অংশ । যদি মানুষের জীবন 
অমর হয়, পশুর জীবনও অমর ।৮২* “শক্রগণকে 
বীর্ষ-প্রকাশ করিয়। শানন করিতে হইবে। ইহা 
গৃহ্স্থের অবশ্ কর্তব্য ।” তাঁর এই মতটির প্রকুষ্ 
প্রমাণ দেখিয়েছিলেন (রাগের ভান করে এবং 


১৯ জী, ৯৬৩ 
ই০ জ্বামীজীকে যেরুপ দোঁথয়াছি, পঃ ১২০ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


খানিকটা কৌতুকতরে ) জাহাজে হিন্দুধর্মের 
নিন্দারত মিশনারির কলার চেপে ধরে 1৮১৪ 
অহিংসার প্ররুত মর্মার্থ সন্বপ্ধে স্বাঙ্ী 
ব্রক্মানন্দের মত বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য | 
মাছ-মাংদ খাওয়াতে হছিংসাবৃত্তি হয় কিনা, এই 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন “ও কোন কথা নয়। 
তবে যে বলে অহিংস! পরমে। ধর্ম সে কখন ?-- 
যখন সমাধি হয়েছে, জ্ঞানলাভ হয়েছে, সর্বসূতে 
ভগবান দর্শন হয়েছে । তা ন| হলে অমনি মুখে 
ব্ললেই বুঝি অহিংসা হল? যখন দেখবেন 
আপনিও যা! এ পিঁপড়েটিও তা, কোন ভেদ 
নেই তখন ঠিক ঠিক অহিংসা; তার পূর্বে কি 
কখন হয়? এইযে বলছেন অহিংসা, আপনি 
কি হিংসা ৪%০1৫ (ত্যাগ ) করতে পারেন? 
কি খাবেন_-আলু? আলু পুঁতলে তাতে গাছ 
হয়, তাতে আবার আলু হয়। সেটার প্রাণ 
নেই ?-..আচ্ছা ধরুন জল--ওতে কত লক্ষ লক্ষ 
প্রাণী আছে, আপনি একটা। 71100500799 ( অণু 
বীক্ষণ যন্ত্র) দিয়ে দেখুন। কি করে সেজল 
খাবেন ?.. প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সঙ্গে অসংখ্য জীব 
নষ্ট করছেন, তার বেল! দোষ নেই/+যত দোষ 
হল মাছের ।."'যারা %898915-15. (নিরামিষ 
আহার ) ভাল বলে, তারা দুধ, থি এসব তো 
খায়। দুধট! কি রকম করে খাওয়া যায়? একট! 
প্রাণীকে 0911৩ ( বঞ্চিত ) করে মায়ের দুধটা 
নিচ্ছে, ওটা তো বিচার করলে একটা মহা! ০88 
( নিষ্টর ) ব্যাপার | ও কোন কথা নয়। আম্মানের 
ও সমস্ত কখনও ছিল না, পরে ওমর ঢুকে 
গেছে ।”ৎ* ঠিক এইভাবেরই কথা শুনি আমরা 


২৯ শ্ীন্রীরামকৃফ লণলাপ্রসঙ্গ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম ভাগ (১৪৭২) গুরভাব-পবশধ, প:ও ১৪ 


হই গ্বামীঞ্জীকে বেরত্প দেখিয়াছি, পুঃ ১০৯ 
হ৪ বাণী ও রচনা, ই ২২৬ 


২৪ এ, ১৬৩ 


২ ধর্ম প্রসঙ্গে ল্বামী রক্ধানল্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ( ৪র্ঘ সং) প্‌ ১৪৯ 


কাতিক, ১৩৯৪ ] 


্বামীর্জীর কাছেও।২* 

তাহলে শ্রীরামকৃঞ্+-ভাবধারা অনুসারে ছিংসা, 
অহিংস! সম্বন্ধে এইসব আলোচন। হতে কি ধরনের 
নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে? সাধুরা মনে হয় অ্থৈতদৃটটি 
নিয়ে ছিংসাত্বক কোন কার্ই করবেন না, এমনকি 
হিংসার ভানও করবেন না। কিন্তু গৃহী ফোস 
করে, অর্থাৎ রাগ বা ভয় দেখিয়ে অন্যায়ের 
মোকাবিলা করতে চেষ্টা করবে ; তবে প্রয়োজনের 
খাতিরে, অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য, অনিষ্টকারী জন্ত 
হতে রক্ষা! পাবার জন্য, অথবা! অন্যায়ের প্রতিরোধ 
বা প্রতিকারের জন্য তার হিংসাত্মক কার্ধও 


হ৬ ঘথাণ। ও রচনা, ১৯৯৮২ 


শ্শানেশ্বরী ডাকে যে আয় 


৬৫৭ 


বিধেয়। তবে সেই হিংসাত্মক কাজ যেন 
প্রয্োজনের মাত্র! ছাড়িয়ে না যায় এবং তার মধ্যে 
যেন প্রতিহিংসাপরায়ণতা ন! আসে। নিরামিষ 
আহারকে অহিংসনীতির প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে 
না ধরে সকল প্রাণীর প্রতি, এমনকি অনিষ্ট- 
কারীকে শান্তি দেবার সময়ও, হৃদয় যেন প্রেমে 
পূর্ণ থাকে। হৃদয়কে প্রেমে পূর্ণ রাখাই হবে 
গৃহীর প্রধান প্রচেষ্টা, কারণ এইরূপ হৃদয়ই তার 
মধ্যে সকল প্রাণীর সঙ্গে মমত্বভাব জাগিশ্সে 
রাখবে এবং তাকে হিংসা-অহিংসার প্রকৃত 
তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবে। 


শ্শীনেশ্বরী ডাকে যে আয় 
জীন্বনীলকুমার লাহিড়ী 


কার মংসারে বসালে কাকে? 
আকুল কণ্ঠে ডাকে সে মাকে । 
ফিরে দাও তাকে-_নিক সে ভার, 
নিজ রাজ্য নিজ অধিকার | 
আমি ভিনদেশী পথিক জনা-_ 
পরদেশে রহি অন্তমনা । 
আমার রাজ্য আমাকে দাও, 
এ রাজসজ্জ| ফিরিয়ে নাও। 
নিজের আসনে যে বসায় মাকে 
খুশানেশ্বরী ডাফে যে তাকে । 
ডাকে আয় আয়, চিতার শবে। 


নর-করোটিতে পানোৎসবে; 
আহা! উৎমব__আগ্তন খেলা, 
মুণ্মালিনী জাগার বেলা । 
তার। ঝিকমিক জড়োয়া হার-_. 
শাশীন চিতায় আলো! বাহার-- 
গায় শিবা, নাচে প্রেতের দল, 
গ্রমথনাথও কী চঞ্চল! 

আমার রাজ্য আমাকে দাও 
শশানেশ্বরী এ প্রাণ নাও। 
খর্পরভরা শোণিত পিয়ে-_ 
মৃত্যুকে ভরো মাধুরী দিয়ে । 


সহঅঘীপ একৰার 
জীনুকৃতি রায়চৌধুরী 


সকল তীর্থ বারবার, *সহশ্রত্বীপ একবার । 
সেই সহত্রদ্ধীপযেখানে পড়েছে স্বামী 
বিবেকাননোর পদধূলি। ছোটভাই স্থখেন্দু আর 
তার স্ত্রীর কাছে টরোণ্টোতে বেড়াতে গিয়ে শুনি 
নিউইয়র্কের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার-এর 
প্রধান স্বামী 'আদীশ্বরানন্দ রয়েছেন সহম্তদ্বীপে। 
সহনবতবীপে স্বামী বিবেকানন্দ যে কটেজে ছিলেন, 
সেটি বর্তমানে নিউইয়র্ক রামকৃষ্খ-বিবেকানন্ন 
সেপ্টারের পরিচালনাধীন। সেখানে “সামার রিষ্রট 
বা গ্রীষ্মীবকাশকালীন ম্মরণ-মনন ও ধ্যানের ক্লাস 
পরিচালনার জন্ত তিনি এই সময় প্রতিবছর আসেন। 
ঠিক করলাম সেই পরম তীর্থট দেখে আসব। 

সহন্রদ্বীপ নামে খ্যাত হলেও এখানে মোট 
দ্বীপের সংখ্যা ১৮৭০, বিস্তৃত ২৫০০ বর্গ মাইল 
ক্ষেত্র জুড়ে। সেণ্ট লরেন্স নদী মিশেছে লেক 
অণ্টারিওতে-_-জল আর জল, জল আর জল। আর 
সেখানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সহম্রাধিক দ্বীপ । 
একপ্রীস্তে কানাডা, অপর প্রান্তে আমেরিকা । 
ছুটো দেশের মাঝে এই দ্বীপের সমাহার ৷ একজন 
ফরাসী ভ্রমণকারী জেকুইস কার্টিয়ার এই দ্বীপ- 
গুলির “সহম্বীপ' নামকরণ করেছিলেন বলে 
কথিত আছে। আমেরিকার:£দিকে এই দ্বীপপ্তলি 


নিউইয়র্কের, ক্লেটন থেকে অগেনস্বার্গ অবধি* দিলেন। 


ছড়ানো, আর কানাডার দিকে কিংস্টন থেকে 
ব্রকতিল্‌ অবধি। সেণ্ট লরেন্স নদীর মায়াময় 
স্বচ্ছতা, এঁতিহাসিক নিদর্শন-সমৃদ্ধ নয়নমু্ধকর 
সবুজ বনানী ঘ্বেরা' এই ছোট ছোট দ্বীপ ট্যুরিস্টদের 
তো আকর্ষণ করবেই প্রত্যেকটি দ্বীপে আছে 
কটেজ, বসতবাড়ি, হোটেল আর যোগাযোগের 
জন্য বর্ণাঢ্য জ্টীমার। অনেক ক্ষেত্রে কটেজের 
মালিকের নিজস্ব নৌকাও থাকে। ভাবলাম 


আমার দেশ দেখার আশা! মিটবে আর তার সঙ্গে 
মিটবে সহম্দ্বীপের পুণ্য তীর্থে প্রণাম জানিয়ে 
আসার আশা! । 

কানাডার ত্যাঙ্কৃভারে ১৮৯৩ খ্রষ্টাবধের শ্রীন্ষে 
এলেন স্বামী বিবেকানন্দ । তার গন্তব্স্থল 
শিকাগো । সেখানে তিনি ধর্মমহাসন্মেলনে যোগ 
দেবেন। নানা বাধ! বিস্বের মধ্য দিয়ে তিনি 
পৌছুলেন শিকাগো । সেখানে ধর্মমহাসন্মেলন 
শুরু হবে ১১ সেপ্টেম্বর । ধর্মসম্মেলনে তার 
অশ্রতপূর্ব সাফল্যের ইতিহীস তাঁর জীবনী- 
পাঠকদের সকলেরই জানা । যাহোক, শিকাগো 
ধর্মমহীসম্মেলনে বক্তৃতার পরে ম্বামীজী 
আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বেদীস্ত প্রচারান্তে 
১৮৯৪ তে তিনি এলেন নিউইয়র্কে। নানা 
এজায়গায় নান! পরিবেশে বিদেশীদের কাছে বেদান্ত 
: প্রচার করে চলেছেন স্বামীজী। মানুষের শরীর 
তো, তাঁই অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে এক সময় 
তিনি ক্লান্ত হয়ে কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে 
চাইছিলেন। তাঁর এক ভক্তের' সেপ্ট লরেঙ্গ 
নদীর বৃহত্তম দ্বীপ 'থাউজ্যাণ্ড আইল্যাড পার্ক 
ওয়ে'তে একটি কটেজ” ছিল। তিনি সেটি স্বামীজী 
ও তাঁর অন্থ্রাগীদের ব্যবহারের জন্. ছেড়ে 
ঘুরে ঘুরে ক্লীস করতে হবে না। 
সেখানেই চলবে ক্লাস- আর শ্বামীজীও পাবেন 
বিশ্রামের অবকাশ। কটেজটি স্বামীজীর 
বাসোপযোগী করে তৈরি কর! হল। 

নতুন এই আবাসটি একেবারে . পাহাড়ের 
পার্দদেশে অবস্থিত। “তীর থেকে বেশি দুরে 
নয়। একদিকে নদীর দৃশ্ত, অপর দিকে ক্লেটন 
সহর। দোতলার ঘরটি প্রশস্ত, তাই সেখানেই 
স্বামীজী ক্লাস নিতেন। আর উপরের ঘরটি 


কাতিক, ১৩৯৪.] 


্বামীজ্জীর বাসের জন্য. নির্দিষ্ট ছিল। উপরের 
ঘরে যাবার জন্য একটি আলাদ। সিঁড়িও ছিল, 


একমাত্র তার ব্যবহারের জন্য ৷ সমস্ত কটেজটিকে 


ঘিরে রেখেছে বিশাল তরশ্রেণী। আশেপাশের 
কোন বসতি চোখে পড়ে না। ধ্যান আর. 
অধ্যাত্ম সাধনার সেইতো উপযুক্ত পরিবেশ । 

এখানে ১৯ জুলাই ১৮৯৫ তারিখে বারে। 
জন ভক্ত নিয়ে ম্বামীজীর ক্লাস শুরু হল। এক 
নাগাড়ে সাত সপ্তাহ ম্বামীজী সেখানে 
নিয়মিত ক্লান করেন। সেইগুলি লিপিবদ্ধ করে 
রেখেছিলেন তার একনিষ্ঠ ভক্ত মিস্‌ এস. ই. 
ওয়ালডো৷ । পরে.সেটি সংকলিত হয়ে 41115)1160 
1811৮নামে প্রকাশিত হয়। ৭ অগস্ট ১৮৯৫ 
তারিখে ম্বামীজী সহম্রদ্বীপ ত্যাগ করে 
নিউইয়র্কের পথে যাত্রা করেন। দ্বীপ-ত্যাগের 
আগে তিনি বলেন) “শু (1953 01971500591 
[5181)05,% 

টরোণ্টোতে অনেক শ্রীরামরুষ্ণ:ভক্ত আছেন। 
শ্রীএস. আর. ঘোষ ও তাঁর পত্রী তাঁদের অন্যতম । 
গুদের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হল স্বামী 
আদীশ্বরানন্দ মহারাজের সঙ্গে। মহাঁরাজকে 
চিঠি দেওয়া হল। উত্তর পেয়ে গুর পরামর্শমতো 
যাওয়ার দিন স্থির করি। সরাসরি গাড়িতে 


যাব আমি, সন্ত্রীক সুখেন্দু আর সন্ত্রীক শ্রীঘোষ। 
ম্যাপ দেখে রাস্তা ঠিক করে নেওয়া .হল।: 


টরোন্টো থেকে সহত্রত্বীপের দূরত্ব প্রায় ২০০ 
মাইল। টরো্টো! থেকে হাইওয়ে নং ৪০১ ধরে 
কিংসটন হয়ে গ্যালানক। গ্যালানক হল 
কানাডার দিক থেকে সহম্্দ্বীপের প্রবেশ পথ | 
গ্ালানক শব্দের অর্থ যে জমি নদীপথে 
হীরালো” | সেপ্ট লরেন্স নদীর মাঝে গঞ্জিয়ে 
ওঠা ্বীপগুলি দেখেও.তাই মনে হয়।. গ্যালানক 
থেকে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কওয়ে ধরে 
থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড ইন্টারন্যাণানাল ত্রীজ পার 


সহতরন্ীপ একবার 


৬৫৯ 


হয়ে আমেরিকার দিকের সহন্রত্বীপে পৌঁছতে 
হয় । 

সহ্ত্দ্ধীপের ইতিহাসের কথা বলতে গেলে 
জলপথের কথা৷ অবশ্ঠই এসে পড়ে । এরই মধ্যে, 
প্রবহমান একটা জাতির সংঘর্ষ ও প্রসার। 
গোড়ার দিকে যা ছিল শিকারের পক্ষে প্রশস্ত 
এক ভূমি, কয়েকজন ফরাসী ব্যবসায়ী ও পর্যটক. 
এসে তাকে করলেন উন্নত। বৃটিশের সঙ্গে লাগল 
সংঘর্ষ। বুটিশ ও ফরাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক, 
সংঘর্ষের সাক্ষী এই সহম্রদ্বীপ আর তার মনুমেন্ট । 
আমেরিকার নতুন ধনী সম্প্রদায়ের উনবিংশ 
শতকে এখানে আস্তানা গাড়লেন। ব্যক্তিগত 
মালিকানার আয়ত্তে এল এক একটি স্বীপ। ন্বর্গ_: 
সেতো এখানেই। বর্তমানে হাজার হাজার 
শে-বোট ট্যুরিস্টদের নিয়ে যায় দ্বীপ থেকে 
দ্বীপান্তরে । আমোদ-প্রমোদ আর ভোজনের 
এলাহি কারবার । - 

ছুপুরে আমরা রওন! হলাম । হাইওয়ে ৪০১-- 
সে যে রুত প্রশস্ত রাজপথ তা বর্ণনা কর! দুঃসাধ্য । 
ছুপাশের শোভা নয়নমুগ্কর । আশি মাইল গতিতে 
গাড়ি ছুটেছে-_তবে মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে। 
কেননা একটানা যাওয়ায় চালক ক্লান্ত হয়ে 


. পড়ে । তার এবং গাড়ির বিশ্রামের প্রয়োজন । 
'গাঁড়ির যেমন প্রয়োজন গ্যাসোলিন, চালক ও 


ধাত্রীর্দের তেমন প্রয়োজন স্াকপ্‌। প্রত্যেকটি 
পে্রল-পাম্পের সঙ্গে আছে রেস্ট,রেণ্ট ও টয়লেট । 
পরিষ্ার পরিচ্ছন্ন । হাত ধোয়ার সাবান আর 
হাত মোছবার জন্য বিশেষ কাগজ--ন্যাপকিন। 
কিছু খেয়ে নাও গাড়িতে গ্যাসোলিন ভূততি কর, 
আবার চন। এমনি করে আমর! সন্ধো নাগাদ 
পৌছে গেলাম গ্যালানক। সেখান থেকে 
ব্রীজ পেরিয়ে সোজ। থাডজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ 
পার্ক নামে সেই বিখ্যাত দ্বীপে যেখানে রয়েছে 
স্বামী বিবেকানন্দের সেই এঁতিহাসিক কটেজ। 


৬৪ 
স্বামী আদীশ্ববানঙজী আমাদের জদন্ধ অপেক্ষা 
করছিলেন । সন্ধ্যারতিতে যোগ দিলাম । প্রথমে 
ধ্টান। তারপর খণ্ডন ভব বন্ধন দিয়ে শুরু করে 
স্ব, গ্রণাঞস। মন ভরে গেল শ্রিগ্ধ পবিভ্রতায়। 
স্বা্ীজী যে ঘরটিতে থাকতেন, সেখানে ঠাকুর, 
ভ্রমা ও ম্বামীজীর প্রতিকৃতি । যে কার্পেটে 
স্বার্মীজী বসতেন সেটি এখনও রয়েছে । 

মেয়েদের থাকবার জন্য হোস্টেলে আছে 
কাছাকাছি একটি কটেজে-_কিন্তু পুরুষদের জগ্ 
থাকার কোন বাবস্থা নেই। আমাদের থে 
হোটেলে রাত্রিবাস করতে হবে তা আমরা আগেই 
জানতাম । তবে হোটেলে জায়গা পাওয়াই হল 
ুদ্বিল। ট্যুরিষ্ট সীজন্- সর্বত্রই হাউসফুল। 
অগত্য। আমরা ফিরে আসি গ্যালানকে । আবার 
্্রীঞ্জ পেরুতে হল। গ্যালীনকের ৬ মাইল দূরে 
পাওয়! গেল 'আইভী লী ইন্‌ রেন্ট,রেপ্ট। থাকা 
খাওয়া, রাত্রিবান এবং গাড়ি রাখার স্থন্দর 
ব্যবস্থা । 

পরের দিন সকালে আবার এলাম স্বামীজীর 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্ধ--১,ম সংখ্যা 


সেই কটেজে। সেদিনও ধ্যান, জপ, স্ববের 
পরে মহারাজের সঙ্গে শান্্ালোচণা, তবে 
ঘরোয়া আসরে। “সামার রিট্রিট' চলছিল স্থামী 
আরদীশ্বরানন্দের তত্বাবধানে । আমরা যে সময় 
গেছি, এ বছরের “কলির” তখন শেষ হয়ে গেছে। 
কিছুদিন আগে এলে এতে যোগদানের সুযোগ 
পেতাম। যোগ দিতে না পারার জন্ত আফশোস 
হচ্ছিল। যাহোক, আমর সবাই প্রসাদ পেলাম। 
আমার্দের দেশের মতো খিচুড়ি বা ডাল, তাত, 
তরকারি নয়; আলুসেদ্ব, নানারকম সবজী 
সেদ্ধ, স্যালাড, স্থজির হালুয়া” কাটাফল, 
কিসমিস, আখরোট ইত্যাছি। শেষে আইসক্রীম 
চা, কফি। অপূর্ব দে সব খাবারের শ্বাদ। 
সব ঘরে তৈরি । 

স্বামী আদীশ্বরানন্দ মহারাজ ও অন্যান্যদের 
কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা রগুন! হই 
টরোন্টের পথে । সহত্্দ্বীপ ভ্রমণ আমার কাছে 
তীর্থযাত্রার সামিল। তাই তার পুণ্য স্বতি 
আজও মনকে আন্দোলিত করে । 


সূর্যটা জ্বলছে জ্বলবে 
জীমতী গীতি সেন 


সবুজ ফললে ক্ষেত তরছে, ভরবে 
তমিঅ্র ঘন রাত সরছে, সরবে। 
সময় দেবো না যেতে স্বপনে, 
সময়টা! যাবে বীজবপনে। 
কর্মবৃক্ষে ফল ধরছে, ধরছে ॥ 


মানা কাজে আছি মোরা যুক্ত 
কাজ ছাঁড়। নেই কোনে হখ তো। 


হাত হলে। আমাদের হাতিয়ার 
এর চেয়ে নেই ভালো সাথী আর। 


সবে মিলে দেশটাকে সাজাবো 
ভাগ করে নেবে৷ মোরা যা পাবো । 
অলসতা! বরফটা গলছে, গলবে 
সুর্ঘটা জলছে, জলবে ॥ 





মহামায়ার মহিম। 


চিনা মহারাজ জনমেজয় দেবী ভগবতীর 
মাহীত্ম্য অবগত হবার জন্য পরাশরননান মহষি 
ব্যামদেবের নিকট আগমন করে দেবীর গুণকীর্তন 
করতে অন্নরৌধ করলেন। মহধি ব্যাসদেব 
বললেন ; হে রাজন্‌, পূর্বে আমি মহধি নারদের 
মুখে যা শুনেছি, আমি তা-ই এখন তোমাকে 
বলছি। সমাহিত চিত্তে দেবীর ম্বরূপের কথ! 
শ্রবণ কর। 

পরমেশ্বরী মহামায়া এই অখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত 
হয়ে রয়েছেন । তিনি সত্ব-রজ-তম এই ত্রিগুণ- 
ময়ী। কার্ধভেদদে তিনি কখনও সগুণা এবং কখনও 
নিগ্ুণা। এই মহাশক্তিময়ী মহামায়াই বিশ্বের 
সকল কার্ধ সম্পার্দন করেন । পুরুষ ব৷ ব্রহ্ম অব্যয় 
ও পূর্ণ হলেও কোন কার্ধ করতে সক্ষম হন না। 
এই মহামায়াই সৎ 'ও অস্দাত্মবক সকল কার্য 
নিয়ন্ত্রণ করেন। ক্রন্ধা, বিষণ, রুদ্র এবং অন্যান্ত 
দেবতাগণ সকলেই তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে 
স্ব-স্ব কার্ধ করতে সমর্থ হন। তাঁর শক্তিতে 
শক্তিমান না হলে কোন কাই তারা করতে সমর্থ 
হন না। হে রাজন, এই মহামায়াই মহালক্্ষী, 
তিনিই মহাকালী এবং তিনিই মহাসরম্বতী | তিনি 
সকল ভূতগণের ঈশ্বরী এবং সকল কারণের 
কারণরূপিণী। এই. মহামায়াই নকল লোকের 
আরাধ্যা। এই করুণাময়ীর আরাধনা করলে 
তিনি ভক্তজনের সর্ববিধ কামনাই পূর্ণ করেন। 

হে নৃপবর, আমি একবার তীর্থপর্ধটন করতে 
করতে মুনিজনসেবিত পরমপবিজ্র নৈমিষারণ্যে 
গিয়েছিলাম । সে-মময় মহাঙুনি লোমশের মুখে 


শুনেছিলাম এই শক্িরূপা দেবী মহামায়াই সর্ব- 
শ্রেষ্ট দেবতা । ধারা নিজ নিজ এবং সর্বভূতের জন্য 
কল্যাণ কামনা করেন তাদের দেবী মহামায়ার 
আরাধনা করাই কর্তব্য। তিনি পরমাপ্রকূতি, 
র্বম্বরূপিণী। তিনিই সর্বকামপ্রদা, সর্বস্ববূপিণী। 
এই দেবীকে ম্মরণ করলে কিংবা তাঁর নাম উচ্চারণ 
করলে তিনি তক্কের মমস্ত মনোরথ পূর্ণ করেন। 
ভক্তি-শরদ্ধার সঙ্গে যদি তাঁর নাম উচ্চারণ করা 
হয়, সে-উচ্চারণে যদি কোন ক্রটিও হয় তথাপি 
ভক্তবৎসল! দেবী ভক্তকে রূপা করে থাকেন। 
এইরূপে দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা করে ব্যাসদেব দেবীর 
বীজমন্ত্র জপের মাহাত্ম সম্পর্কে একটি কাহিনী 
রাজা জনমেজয়কে শোনালেন । 

পুরাকালে কোশল রাজ্যে ধবপন্ধি নামে 
কুর্ধবংশীয় এক ধাগিক প্রজাবসল নৃপতি ছিলেন । 
তার ছুই পত্বী-_মনোরম! ও লীলাবতী। ছুই 
পত্বীর গর্ভে তার ছুটি পুত্রসন্তান জন্সগ্রহণ করে- 
ছিল। মনোরমার পুত্র সুদর্শন এবং লীলাবতীর 
পুত্র শক্রুজিৎ। সুদর্শন জ্যেষ্ঠ এবং শক্রজিৎ কনিষ্ঠ । 
উভয়েই রূপে-গুণে অতুলনীয় । নৃপতি প্রবসন্ধি 
একদিন মৃগয়ায় গিয়ে সিংহ কর্তৃক নিহত হলেন । 
রাজধানীতে এ-মংবাদ পৌঁছলে সকলেই শোকে 
মুহমান হয়ে পড়লেন। অতঃপর রাজার নকার ও 
পারলৌকিক ক্রির়। সম্পাদন করে মঞ্ত্রিগণ কাকে 
সিংহাসনে বসানো যায় এ-বিষয়ে মন্ত্র! করতে 
লাগলেন। হুদর্শন এবং শক্রজিৎ উতয়েই তখন 
বালক। স্থদর্শন যেহেতু জোষ্ঠ এবং প্রধান মহিষীর 
গর্ভজাত এজন্য মন্ত্রিগণ স্ুদর্শমকেই রাজ! করার 


৬৬২ 


সিদ্ধাস্ত নিলেন। লীলাবতীর পিতা উজ্জয়িনীরাজ 
যুধাজিৎ ছিলেন অত্যন্ত গ্রতাপশালী এবং পরাক্রান্ত 
নৃপতি। তিনি সুদর্শনের রাজ! হবার মন্ত্রণা শুনে 
কোল রাজ্যে উপস্থিত হলেন. এবং বলপূর্বক নিজ 
দৌহিত্র শক্রজিংকে রাজ! করার কথা ঘোষণ! 
করলেন। মন্ত্রিগণ এবং কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের 
আপত্তিতেও তিনি কর্ণপাত করলেন না। 
মনোরম! পুত্রের প্রাণনাশ আশঙ্কা করে মন্ত্র 
ব্দল্পের সঙ্গে কৌশলে স্ুদর্শনকে নিয়ে রাজ্য 
থেকে পলায়ন করলেন। চিন্রকূট পর্বতে মহষি 
ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়ে তারা আশ্রয় প্রার্থন৷ 
করলেন। মহধি ভরছাজও তাদের এই বিপদের 
কথা শুনে আশ্রমের পর্ণকুটারে তাদের আশ্রয় 
ধিলেন। স্থুদর্শন মুনিবালকদের সঙ্গেই বড় হতে 
লাগল। আশ্রমে অধ্যাত্বশান্ত্রাদি অধ্যয়ন করে 
দেবী জগদস্বার প্রতি তার ভক্তি জন্নাল। মুনি- 
বালকেরা মন্ত্রী বিদল্পকে নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করত। 
একদিন সুদর্শন যখন মুনিবালকদের সঙ্গে খেল৷ 
করছিল এমন সময় মন্ত্রী বিদল্প সেখানে উপস্থিত 
হলে মুনিবালকগণ ব্যঙ্গ করে কক্রীব' ক্রীব' বলে 
তাঁকে সম্বোধন করল। ন্মদর্শশ একটু দূরে থাকায় 
শবটির পূর্ণ উচ্চারণ বুঝতে পারল না। সেশুধু 
রী? শব শুনতে পেল। সে ভাবল এটি নিশ্চয় 
দেবীর বীজমন্ত্র হবে। এদিন থেকে সে তক্তিভরে 
“রী” শব জপ করতে লাগল । এই মন্ত্রজপে তার 
অতি নিষ্ঠা। ক্রীড়াকালে এবং শয়ন করার সময়ও 
সে এটি জপ করতে ভুলত না। 'ক্রীং, দেবী 
কালিকার বীজমন্ত্র। এই মন্ত্রজপে সকল কামনা 
সিদ্ধ হয়। এজন্য এই বীজমন্ত্রের নাম “কামরাজ 
মন্ত্র । সুদর্শনের ভক্তিতে দেবী সন্ত হলেন। 
তার মুখে বীজমন্ত্র অর্ধ-উচ্চারিত অর্থাৎ অনুম্বার- 
বঙ্গিতভাবে উচ্চারিত হলেও দেবী তক্কের 


উদ্বোধন 


[৮৯তম ব্-_-১*য সংখা 


উচ্চারণজনিত দোষ গ্রহণ করলেন না। ক্রমে 
সথদর্শন যুবাবস্থায় উপনীত হল। কিন্তু তার জপের 
বিরাম নেই। অবশেষে দেবী একদিন স্থদর্শনীকে 
দর্শন দিয়ে তাকে দিব্য অস্ত্র এবং রক্ষাকধচ 
প্রদান করলেন । দেবীপ্রদত্ত এই দিব্য অস্ত্র এবং 
রক্ষাকবচের শক্তিতে সুদর্শন এখন সকলের 
অপ্রতিরোধ্য । 
এঁ সময়ে বারাণসীর রাজা ছিলেন স্থবান্থ। 
শশিকল! নামে তার এক পরমান্ুন্দরী কন্যা ছিল। 
শৈশবকাল থেকেই শশিকলা দেবীর ভক্ত। 
একদিন দেবী শশীকলাকে স্বপ্নে আদেশ করলেন 
যে, সে যেন সুদর্শনকে পতিরূপে বরণ করে । 
তাহলে সে ভবিষ্যৎ জীবনে সুধী হবে। যথাসময়ে 
কাশীরাজ কন্ার স্বয়ন্বর সভার আয়োজন করলেন। 
অন্যান্য নৃপতিগণের মতো সুদর্শনও দেবীর 
ইচ্ছায় প্রেরিত হয়েই যেন বারাণসীতে উপস্থিত 
হলেন। শশিকল! দেবীর  আদেশানুযায়ী 
সুদর্শন্কেই পতিরূপে বরণ করলেন। এ-সংবাদ 
রাজ! যুধাজিতের কানে পৌছল। তিনি দৌহিত্র 
শক্রজিৎকে সঙ্গে নিয়ে বহু (সন্য-সামস্ত সহ 
সুদর্শনকে হত্যা! করতে কাশীরাজ্যে উপস্থিত 
হলেন। স্থ্দর্শন এখন দেবীর বলে বলীয়ান। 
যুদ্ধে যুধাজিৎ, শক্রজিৎ ও বহু সৈন্য নিহত হল। 
সুদর্শন পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করল। ভাগ্য- 
বিড়্বিত যে-রাজকুমার শৈশবে পিতৃরাজ্য হতে 
জননীর সঙ্গে পলায়ন করে জীবন বাঁচিয়ে ছিল, 
দেবীর কৃপায় এখন সকল সামন্ত রাজন্যবর্গ এবং 
প্রজাপুঞ্ধ তার জয়ধ্বনি করে তাকে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করল | রাজপদে অভিষিক্ত হয়ে 
দর্শন ভক্তিভরে দেবীর পৃজা ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান 
করে নিরুপন্রবে রাজ্য শাসন করতে লাগল । 
[ দেবীভাগবতের ওয় স্বন্ধ অবলম্বনে - 


পৃস্তত সমালোচনা 


ফার্টমীটিংস উইথ ভ্রীরামকৃষ্ণ (ইংরেজী) 
স্ক্যা্গী প্রভানঙ্গ ৷ রামকৃক হঠ মাইলাপৃর, মাদাজ-৪, 
গ"ঃ ৬+৪১৩, মংলা ৪ &৬'০০ টাকা। 


শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঞের প্রবীন সন্গ্যামী ( বর্তমানে 
মঠ-মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক) স্বামী 
প্রভানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও তৎসম্পফিত বিষয়ে 
গবেষণার ক্ষেত্রে ইদানীং বিশেষ স্ুপরিচিত। 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গবেষণামূলক রচনা ছাড়াও 
তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত “আনন্ারূপ শ্রীরামকৃষ্ণ 
এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা' (ছু'খণ্ড) এযাবৎ 
অজ্ঞাত বহু নৃতন সংবাদ পরিবেশন করে অশ্- 
সন্ধিৎস্থ পাঠকের বহু জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত করেছে । 
অতি সম্প্রতি তার ইংরেজী ভাষায় লিখিত 
“ফার্স্ট মীটিংস উইথ শ্রীরামকৃষ্ণ এই জাতীয় 
একটি গ্রন্থ যা কৌতৃহলী পাঠককে আনন্দিত 
করবে । পুস্তকান্তর্গত রচনাগুলি যখন “ব্দোস্ত 
কেশরী? ও ্্রবুদ্ধ ভারত” পত্তিকায় প্রকাশিত 
হচ্ছিল তখনই পাঠকসম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ 
সঞ্চারিত হয়েছিল। মোট ৩৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
কখন, কিভাবে শ্রীরামরুষ্চ সংস্পর্শে এসেছিলেন 
আলোচ্য গ্রন্থে উপযুক্ত তথা সহযোগে তার বিবরণ 
উপস্থাপিত হয়েছে । লেখক অশেষ ক্লেশ স্বীকার 
করে স্থনিপুণ যুক্তির ছারা আপন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্তিত 
করেছেন। কেশব মেন বা নটা বিনোদিনীর 
প্রথম সাক্ষাৎকারের কাল অনেকেরই জান! আছে 
কিন্তু তোতাপুরী, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মহধি দেবেন্- 
নাথের সাক্ষাৎকারের সময় অনেকটাই অস্পষ্ট। 
স্বাভাবিকভাবেই সেই কাল নিণীতি হয়েছে 
অনুমানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু অন্গমাণেরও 
যথার্থ ভিত্তি থাক! চাই। লেখক সেই ভিত্তিরই 
সন্ধান দিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থে । 

বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের জীবনেতিহাস বা তাঁদের 


সান্লিধো এসে ধাদের জীবনের গতি পরিবর্তিত 
হয়েছিল তাদের সম্পর্কে যথার্থ এতিহাসিক তথ্য 
পাওয়া কঠিন এবং সেইকারণে তা অতিরিক্ত 
মাত্রায় অন্ুমাননির্ভর । আমাদের সৌভাগা, 
শ্রীরামরুষ্জ পেয়েছিলেন দুজন উৎ্পাহী শিষ্য ধারা 
পরবর্তিকালের জনা বনু সংবাদ রেখে গেছেন 
“থামৃত” ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থছয়ে। এছাড়াও 
সমকালীন অন্যান্য. লেখকের রচনা এবং সাময়িক 
পত্র থেকেও সংবাদ সংগ্রহ সম্ভব। কিন্তু এই 
সকল তথ্য সত্বেও কিছু কিছু ফাক থেকে গেছে 
কারণ আকরগ্রন্থের লেখকরা রামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে 
পৌছেছেন তাঁর লীলার প্রায় শেষ প্রহরে । সমাজে 
রামকুষ্ণ সম্বন্ধে পরিচিতি ও কৌতুহল ক্রমশঃ 
বেড়েছে । তার ফলে যে ফাঁকপগ্তলি থেকে 
গিয়েছে সেগুলি পূরণের তার পড়েছে পরবর্তী 
প্রজন্মের উপর। এই অপূর্ণতা দূর করা৷ সহজ- 
সাধ্য তো নয়ই বরং যথেষ্ট ধৈর্য ও অধ্যবসায় 
সাপেক্ষ । স্বামী প্রভানন্দ তার বহুমুখী কর্তব্য 
সম্পাদনের পরেও স্বেচ্ছায় সেই কাজের ভার 
গ্রহণ করেছেন এবং বলাবাহুল্য তাঁর প্রচেষ্টা 
সর্বাংশে সার্থক হয়ে উঠেছে। 

শ্রীরামকষ্ণ-সান্নিধ্যে আগত ব্যক্তিরা কয়েকটি 
ভাগে বিভক্ত ।--€১) শ্রীরামকৃষ্ণের আচার্য ও 
আচার্ধগণ যথা তোতাপুরী, ভৈরবী ব্রাঙ্গণী প্রভৃতি 
(২) তাঁর ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসী শিল্তমগ্ডলী যথ! নরেন্র- 
নাথ, রাখালচন্দ্র, তারকনাথ প্রভৃতি (৩) গৃহী ভক্ত- 
মণ্ডলী যথা শ্রম, রামচন্ত্র দত্ত, হুর্গাচরণ নাগ প্রভৃতি 
(৪) অঘোরমণি, গোলাপন্থন্দরী প্রমুখ নারী ভক্ত- 
মণ্ডলী (৫) সমকালীন সমাজ ও ধর্মীয় জগতের 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যথা কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ 
শাস্ত্রী, মহধি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি (৬) সমকালীন 
উৎকেন্ত্রিক সমাজের অবস্ঠনভাবী ফসল যথা 


৬৬৪ 


গিরিশচন্ত্র, কালীপদ ঘোষ প্রতৃতি এবং (৭) ধানের 
সঙ্গে যোগাযোগ ঘটনাক্রমে এবং তাঁদের ইচ্ছাঙ্থ- 
ক্রমে যথা মধুত্দন দত্ব, প্রতুদয়াল মিশ্র, নীলক£ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। রামক্ষ্ণ-সকাশে এঁদের 
প্রথম আগমনকাল এবং ক্ষেত্র-বিশেষে তদের 
পরবর্তা জীবনে তীর প্রভাব প্রদর্শনই গ্রস্থকারের 
লক্ষ্য। এই লক্ষ্যপূরণের ফলে আমরা শ্রীরামকু্ণ- 
জীবনের বিচ্ছিন্ন এতিহাসিক স্ুত্রের স্থানগুলিতে 
ধারাবাহিকতার সন্ধান পাই। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম 
সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে উক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে 
শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায় ম্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই 
সকল ব্যক্তিদের আচরণ তাদের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যের ওপরও আলোকপাত করে-_সমকালীন 
সমাজ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে । প্রথম সাক্ষাৎ'-এর একটি 
উল্লেখযোগ্য দিক হুল এই সময় শ্রীরামরুফণের 
আচরণের মধ্যে তিনি আগত ব্যক্তিকে কিভাবে 
গ্রহণ করবেন, সেই ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক 
কি হতে চলেছে তার ছায়াপাত ঘটে এই প্রথম 
দেখার ক্ষণটিতে । শ্রীরামরুষ্জ ও তার শিষ্যদের 
আরও ভালভাবে জান! ব| বোঝার জন্য গ্রন্থটি 
অবশ্ঠপাঠ্য । সহজ সরল ইংরেজী ভাষায় লিখিত 
রচনাগুলি তথ্যসমৃদ্ধ হয়েও নীরস হয়নি-_ 
সহজ গল্পপাঠের তৃপ্তিও পাঠক এতে খুঁজে 
পাবেন। 

পুস্তকের মুদ্রণ ও সৌষ্টৰ মঠ-মিশন প্রকাশনার 
উচ্চমানকে রক্ষা করেছে। মাইলাপুর মঠ- 
কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ তাঁরা এই ধরনের উচ্চমানের 
স্ববৃহৎ. একটি গ্রন্থ হ্বক্পমূল্যে সাধারণ 
পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। গ্রন্থটি 
ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে আকরগ্রস্থ হিসাবে 
গুরুত্ব লাভ করবেসাধারণ পাঠক পাবেন 
রামকষ্ণ-জীবন মম্পকিত মূল্যবান অথচ সখপাঠ 
অনেক সংবাদ । 


"অধ্যাপক শীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


বটের বাটে-প্বামী কৃষ্কানল। প্রকাশক । 
শ্রীপ্রতুলচস্্ ঘোষ, ইণ্ডিয়ান বুক কনসান”, ৩ রমানাথ 
মজ্‌হদার স্মীট। কাঁলকাতা-৭০৩ ০০৯। পহঃ ওই, 
ল্য ঃ ৪০০ টাকা। ' | 


এটি একটি সঙ্গীতপুস্তিকা। রচয়িতা স্বামী 
কষ্ণানন্দ, যিনি স্বামী অতেদানন্দ-শিষ্ স্বামী 
সত্যানন্দের দীক্ষায় দীক্ষিত। লেখকের অন্ত 
কাব্য গ্রন্থ শ্রিশ্রীদারদা পুঁথি; তা ছাড়া ডঃ 
ডি. কে. রায় নামেও তার আরও কিছু বই 
আছে। এই বইটিতে আছে সহজিয়। সাধকদের 
সঙ্গীতধারায় রচিত পঁচিশটি গান। অধিকাংশ 
গানই শ্রীরামরুষ্-্রীমায়ের ভাবধারা বহন করে 
ছুটিতে আছে লেখকের গুরুর প্রতি শ্ধার্ধ্য। 
“লেখকের নিবেদন” হতে বুঝা যায় যে বইয়ের নাম 
“টের বাটে'র অর্থ পেঞ্চটার পথে; ওটি না 
পড়লে নামের অর্থ বুঝা কঠিন। গানের ভাষা 
সরল, এবং এখানে-ওখানে কথামুতের কথা ছড়ান 
থাকায় বইটি ভক্তদের কাছে, বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ 
অন্রাগীদের কাছে আকর্ষণীয় হবে। কয়েকটি 
গানে শ্রীশ্রীদারদামায়ের প্রতি লেখকের আবেগ- 
ভালবাস! সতাই প্রাণম্পর্শী। গানগুলির বহুল 

প্রচার কামনা করি । 
_-ডক্টর জলধিকুমার সরকার 


গ্রীমোন্নয়নে মনীষীরা- পারল চরবতী। 
প্রকাশক $ সবর দাস, র্যা বুক এজেন্সণ, ৬৯ কলেজ- 
স্টী'ট, কাঁলকাতা ৭০০০৭৩। প:$ ১৫৯, মূল্য ৪ ২৪০০ 
টাকা । 


গ্রন্থটির নামকরণেই বিষয়বস্তর আভাষ মেলে। 
গ্রামীণ সম্ন্। আলোচ্য গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়- 
বস্ত। গ্রামীণ উন্নয়নের সামগ্রিক পরিকল্পনার 
মধ্য থেকে অর্থনৈতিক দিকটি বেছে. নিয়েছেন 
গ্রন্থকার । এ দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকজন মনীষীর 
খ্রামোন্নয়নপ্রদঙ্গে চিন্তা ও মতবাদ সারলীর 


কাতিক, ১৩৯৪ ] 


ভাষায় ও স্বচ্ছন্দ গতিতে উপস্থাপিত করেছেন 
অধ্যাপক পরিমল চক্রবরতা। 

অর্থনীতি ও সমাজ-জীবনের উপর অধ্যাপক 
চক্রবর্তীর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এঁ গ্রবন্ধগ্ুলি 
যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। গুথান থেকে 
কতকগুলি বেছে নিয়ে অর্লবিস্তর পরিমাজিত ও 
পরিবধিত করে এই্‌ গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে । 
সেজন্য এটিকে সংকলন-্রস্থই বলা! ভাল। 

অর্থনীতিবিদ্দের বাদ দিয়ে গ্রন্থকার বিভিন্ন 
সাহিত্যিক, কবি, বিজ্ঞানী, ধর্মীয় নেতার রচনা- 
ধারা ও কর্মধারাঁর মধ্যে যে গ্রাযোল্নয়ন ভাবনার 
ইঙ্গিত আছে তা তুলে ধরেছেন এই বইয়ে। এই 
অভিনব পরিকল্পনার জন্য লেখককে সাধুবাদ 
জানাই। গ্রন্থমধ্যে লেখক জানিয়েছেন রাজা 
রামমোহন রায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্ধ প্রফুল্পচন্দ্র বায়, স্বামী 
বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, মহাত্মা! গান্ধী, 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কাজীঃনজরুল ইসলামের 
কথা। কৃষিব্যবস্থা, ভূমি-রাজন্ব, পল্লী উন্নয়ন, 
সমবায় প্রথা, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বিজ্ঞানভিত্তিক 
কষি, পশুপালন, হস্তশিল্প, শিক্ষা, কিষাণসমন্যা, 


প্রাপ্তি-স্বীকার 


৬৬৫ 


আদিবাসী বুনিয়াদি শিক্ষ।, গ্রামীণ শিল্প-বিক।শ 
প্রভৃতি বিষয়ে এই মনীষীদের মতামত বিচক্ষণতার 
সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন । তথ্য ও যুক্তির ঘাটতি 
নেই। বইটি নিঃসন্দেহে সথলিখিত। পড়তে 
পড়তে মনেই হয় ন! অর্থনীতির বই পড়ছি। 
অর্থনীতির মতো! খটমট বিষয়কে এমন সহজ, সরল 
করে বোঝানোর জন্য লেখকের তারিফ করতে 
হয় বইকি ! 

তবে সবগুলি প্রবন্ধই যে সমান গুরুত্বপূর্ণ ও 
উল্লেখনীয় এমন নয়। রবীন্দ্রনাথের উপর 
আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ম্বামী 
বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার অনেক 
দিক বাদ পড়েছে । তা কি গ্রন্থের ক্ষুপ্্র পরিসরের 
জন্য? 

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংল! বিভাগের 
প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীহেরম্ব চক্রবর্তীর সংক্ষিপ্ত ও 
সারগর্ভ ভূমিকা বইটির মূল্য ও গুরুত্ব বাড়িয়েছে 

লেখার মেজাজের সঙ্গে সামধস্য রেখে পার্থ- 
প্রতিম বিশ্বাস প্রচ্ছদ আর অলঙ্করণ করেছেন। 
ল্যামিনেটেড মলাটের উপর কুটিরের ছবি বেশ 
মানানসই হয়েছে । চিত্তাকর্ষক বটে। 

_-স্বামী শাস্তরপানন্গ 


: অবান্থুর £ রামকষ্ মিশন সারদা মন্দির, 
নি্ন বুনিয়া্দী শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থা (২) সরিষা, 
সার্ধশতবর্ধ সংখ্যা । সম্পাদক £ স্বামী যজ্সানন্দ, 
প্রকাশক £ স্বামী যজ্ঞানন্দ, রামকষ্ মিশন, 


চট্টোপাধ্যায় এবং সন্তোষকুমার দে, প্রকাশৰ 


রামরুষঃমঠও 


ধা নি চিজ ্ 
সি 2 চা 
46 ক 7 হে 1 নু 
৮০ 
85 রিকি 
/ পা ০, ৭ ্ি 
২08) | ১ 
/ পি টি ্ 
২9 1 রা 
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পরিদর্শন 
গত ১৬ অগস্ট, +৮৭ বিহারের রাজ্যপাল 
শ্রী পি. বেঙ্কটনুব্বাইয়। রীচির মোরাবাদী কেন্দ্র 
এবং তথ্সংস্লি্ট উন্নয়ন-প্রকল্প দিব্যায়ন পরিদর্শন 
করেন। 
গত ১৮ অগস্ট, ১৮গ অরুণাচল প্রদেশের 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগেগং আপাং আলং কেন্ত্র পরিদর্শন 
করেম। 
ত্রাণ 
পশ্চিমবঙ্গ বন্াত্রাণ ঃ মালদা! আশ্রমের 
মাধ্যমে পাঁচটি খাগ্ভবিতরণ কেন্দ্র থেকে মালদা 
জেলার গাজল ব্লকের ২৫,০০০ জন বন্যাপীড়িত 
মানুষকে প্রত্যহ খাবার দেওয়া হয়েছে। তাছাড়৷ 
এঁ জেলার ইংলিশ বাজার ব্লকের অধীন নরহট্া ও 
কোতোয়ালী অঞ্চল এবং রাতুয়। ২নং ব্লকের 
হাজার হাজার বন্যাপীড়িত মানুষের মধ্যে রুটি 
ও গুড় বিতরণ কর! হরেছে। 
মালদ। আশ্রমের মাধ্যমে পশ্চিম দিনাজপুর 
রে | -*মদশশাজার বন্যাদুগতিদের 
পুস্তকের মুদ্রণ ও সৌষ্ঠব ম বিতরণ করা 
উচ্চমানকে রক্ষা করেছে। ম.ও বহিন 
কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ তীরা এই ধরনে 
সুবৃহৎণ. একটি গ্রন্থ স্ব্মূল্যেজলার 
পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন ।লিত 
ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে আকরগ্রস্থ হি 


অসম বন্যাত্রাণ ঃ অসমের নলবাড়ি এবং 
বড়পেটা জেলার বন্যাছুগতদের মধ্যে গুয়াহাটি 
কেন্দ্রের মাধ্যমে মেখলা, চাদর, মশারি, বিভিন্ন 
প্রকার পোশাক-পরিচ্ছদ ও লন পুনরায় বিতরণ 
করা হয়েছে। 

বাংলাদেশ বন্যাঞ্জাণ ঃ দিনাজপুর কেন্ত্রের 
মাধ্যমে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে ২৫ অগস্ট' পর্যন্ত 
চিড়া, রুটি এবং গুড় বিতরণ করা হয়েছে। 
তাছাড়া ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে 
চিকিৎদাকার্ষও শুরু হয়েছে । 

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত যে-সব মানুষ ঢাক! আশ্রমের 
বিষ্কালয়-গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল, ঢাক। কেন্ত্রের 
মাধ্যমে তাদের বাম্নাকর৷ খাবার দেওয়! হয়েছিল। 
অনুস্থদের প্রয়োজনীয় . ওষুধ-পত্রও দেওয়া 
হয়েছে। 

মেঘালয় দাঙ্গান্রাণ ঃ দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়ে যে-সকল পরিবার শিলংএর গোরা পাঠশালা, 
বড়পাথার এবং আরও তিনটি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় 
নিয়েছিল, তাদের ১১২৫ জন শিশুকে গুঁড়ো ছুধ 
দেওয়! হয়েছে। এসব ত্রাণশিবিরে ব্লিচিং পাউডার 
৪ ফিনাইল বিতরণ এবং ৪১৫ জন রোগীর 
চিকিৎসা ও করা হয়েছে । 

গুজরাট খরাত্রাণ £ রাজকোট আশ্রমের 
মাধ্যমে রাজকোট, কচ্ছ, স্থরেস্ত্রনগর এবং জামনগর 
জেলার খরায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে জল বিতরণ 


গুরুত্ব লাভ করবে_ সাধারণ পাঠক পাে করা হয়েছে। গবাদি পশুর জন্যও খাগ্ঠ ও পানীয় 
রামকৃষ্*জীবন সম্পকিত মূল্যবান অথচ সুখপাঠ্য 'রবরাহ করা হয়েছে। 


অনেক সংবাদ । 


মহারাষ্ট্র খরাজাণ ; পুমা আশ্রমের, মাধ্যমে 


- অধ্যাপক শ্ীনলিনীরঞগন চট্টোপাধ্যায় ) জেলার 'মূলসী তালুকের ছয়টি: গ্রামের 


কার্তিক, ১৩৪৪ ] রর 


খরাপীড়িত -৮৭২ কনের মধ্যে জোয়ার বিতরণ 
করা হয়েছে। 


শ্্রীলক্ক। শরণার্ধিত্রাণ £ শ্রীলঙ্কা থেকে 





বিবিধ সংবাদ 


৬৬৭ 


আগত €য-সব শরণার্থীরা এখনও মণ্ডপম শিবিরে 
আছে, মান্রাজ মিশন আশ্রম তাদের মধ্যে 
প্রাথমিক ত্রাণকার্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। 


মাত ত্াতীর সংবাদ 


গত ২৩ অগস্ট, :৮৭ রবিবার শ্রীমৎ স্বামী 
অছবৈতাননাজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি 
উপলক্ষে তার জীবনী আলোচনা করেন স্বামী 
সত্যব্রতানন্দ | 

সাপ্তাহিক ধর্মীলোচন! £ সন্ধ্যারতির পর 


সঙ্গীতে রোগ নিরাময় 

মাইকেল ব্রাডফোর্ড নামে এক শরীরবিজ্ঞানী 
রোগ নিরাময়ের একটি অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার 
করেছেন। সেই পদ্ধতিটি হল সঙ্গীতথেরাপি । 
নরম বিছানায় কিছুক্ষণ হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে 
থাকতে হুবে। পাশে ক্যাসেটে বাজবে রোগ 
অঙ্থারে বিশেষ সঙ্গীত। কম্প্যুটার সেই সঙ্গীতকে 
রূপান্তরিত করবে কম্পনে ৷ সেই কম্পন শরীরের 
পেশীগুলিকে ধীরে ধীরে শিথিল করে দেবে। 
আর তার ফলেই হবে রোগের নিরাময়। মাইকেল 
ত্রাডফোর্ডের মতে, শতকরা! ৮* থেকে ৮৫টি 
ক্ষেত্রে রোগের কারণ মানসিক চাপ। ত্বার 
উদ্ভাবিত এই নতুন থেরাপি সেই চাপের উপশম 
করিয়ে মানুষের রোগমুক্তি ঘটাবে । 

'স্ট্রোক'+এর পরিসংখ্যান 

স্ট্রোক (5010) কথাটির অর্থ হঠাৎ 
আক্রমণ। কিন্তু অন্থখ হিসাবে স্ট্রোকে বলতে 
বুঝায়, মস্তিষ্ষের কোন্‌ অংশের বৈকল্য হেতু হঠাৎ 
অজান হওয়া। অনেক সময় হৃৎপিণ্ডের 
মাংসপেশীতে রক্ত চলাচল হঠাৎ বিস্সিত হওয়ায় 


'সারদানন্দ হলে' স্বামী ডা: প্রতোক 
সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিকাশানন্দ 
প্রত্যেক বৃহম্পতিবার শ্রমন্ভাগবত এবং স্বামী 
সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমস্তগবদশীত। 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 


সাংবাদ 


গুরুতরভাবে অসুস্থ বা অজ্ঞান হওয়াকেও 
কেহ রেহ স্ট্রোকে বলেন, কিস্তু কথাটি মস্তিষ্বের 
ব্যাপারেই সাধারণত: ব্যবন্বত হয়। 


প্রতিংসর ইংলগ্ডে প্রতি লক্ষ লোক 
পিছু ২০* জনের স্ট্রোক হতে দেখা যায়। 
ওখানে দেখ! গেছে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রোক 
হওয়ার সম্ভাবনা! বাড়ে। যদিও ৮৫ বৎসর 
বয়সের উধর্ধ বয়স্কের এই রোগ হওয়ার 
সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, ৬৫-৭৫ ব্মরের লোকের 
মধ্যেই বেশি সংখ্যক স্ট্রোকে রোগী দেখ যায়; 
কারণ জনগণের মধ্যে এই বয়সের লোকের সংখা 
বেশি। মধ্য বয়সে, স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষের 
এই অন্থখ "বেশি হয়, তবে আরও বেশি বয়সে 
স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ঘটনার বিশেষ বিভিন্নতা' দেখা 
যার না। বিভিন্ন দেশে এই রোগের প্রাছুভাবের 
পরিসংখ্যান নেওয়।র পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্ত, 
তুলনামূলক ভাবে আলোচন। সম্ভব না হলেও, 
মোটামুটিভাবে স্্রে/কের ঘটন| বিভিন্ন দেশে 
প্রায় একই ধরনের | নিগ্রেদের মধ স্্ৌকের 
হার সামান্য বেশি হতে পারে। 


উদ্বোধন 


স্ট্রোকের কারণ প্রধানত: ছুইটি : মস্তিষ্কের 
মধ্যে বাঠিক বাইরে রক্তক্ষরণ (1)967901111886 ) 
এবং মস্তিষ্কের রক্তনালীতে রক্ত জমে যাওয়া 
(6120001390) ব| 0/.০100915 )। এই উভয়ের 
ফলেই মস্তিষ্ষের অংশবিশেষে রক্তচলাচল বিদ্গিত 
হয়। বর্তমানে নংনা উপায়ে (0.0, 9০9100108, 
40010881010 ) উদ্ভীবনের ফলে মস্তিষ্কের ঠিক 
কোন্‌ অংশে রোগের কারণ রয়েছে; তা ধর। সম্ভব 
হচ্ছে, এবং সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসাও 
সম্ভব হচ্ছে। যে যে কারণ থাকলে স্ট্রোক 
হওয়ার কোন সম্ভাবনা বাড়ায়, সেগুলি হচ্ছে উচ্চ- 
রক্তচাপ (17061505101 ) হৃৎপিণ্ডের অসুখ, 
ধূমপান, সম্ভাননিরোধের বটিকা খাওয়া প্রসৃতি। 
সনোহজনক কারণ £ মগ্মান, চধিজাতীয় থাস্ত 
প্রভৃতি । 

গোয়েন্দা বেজি 

কলম্বো! বিমান বন্দরে বেআইনি মাদকন্তব্য 
অন্থ্সন্ধানের কাজে পরীক্ষামূলকতাবে কুকুরের 
বদলে বেজিকে ব্যবহার কর! হবে বলে সংবাদে 
প্রকীশ। এক বছর ধরে ট্রেনিং দিয়ে কিছু 
বেজিকে এই কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে । 
মাকিন পররাষ্্রপ্তর এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ 
সাহায্য করেছে । এই পরীক্ষা সফল প্রমাণিত 
হলে অন্যান্য দেশেও সেই ব্যবস্থ। গৃহীত হবে বলে 
আশ কর। যায়। 

স্মৃতিফলক উন্মোচন 

সি'বির বেণীপালের উগ্ভানস্থ শ্ররামকৃষণ- 
বেদীতে ভক্তসাধারণের জ্ঞাতার্থে একটি স্থতিফলক 
গত ২৬ জুলাই স্বামী অমলানন্দ কর্তৃক উন্মোচিত 
হয়েছে। এদিন শ্রীরামরুষ্খ বেদীতে 'র্শিখি 
বেণীপাল ডগ্যান শ্রীরামরুষখ সমাজ'-এর দ্বিতীয় 
ৰাধিক সাধারণসভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে । সভায় 
পৌরোছিত্য করেন সমাজের সভাপতি, বিচারপতি 
সুকুলগোপ।ল মুখোপাধ্যায় । 


[৮৯তম বধ-১ম সংখা 


এবছরের লোকমান্ 'ভিলক পুরস্কার 


পুনের 'লোকমান্য তিলক শ্মারক ট্রস্ট' এবং 
'কেশরী মারাঠা ট্রাস্ট' যুগ্নভাবে প্রতি বছর 
লোৌকমান্য তিলক 'পুরস্কার' প্রদান করে । দেশের 
কোন অগ্রণী সমাজসেবীকে এই পুরস্কার দেওয়া 
হয়। পুরস্কারের মূল্য নগদ পয়ত্রিশ হাজার টাকা . 
এবছর এই পুরস্কার পেলেন ভূতপূর্ব শ্বাধীনতা- 
সংগ্রামী অচ্যুতরাও পটবর্ধন। তিনি পুরস্কারের 
সম্পূর্ণ অর্থ দীনদয়াল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটকে দান 
করেন। শ্রীপটবর্ধন দীর্ঘকাল ধরে উত্তরপ্রদেশের 
বিভিন্ন গ্রামোককযন প্রকল্পে নিজেকে নিয়োজিত 
রেখেছেন । 


জ্ঞানগীঠ পুরস্কার 

এবছর ১৯৮৬ সালের জ্ঞানগীঠ পুরস্কারের 
প্রাপক ওুড়িশার অন্যতম প্রধান সাহিত্যশিল্পী 
ডঃ সচ্চিদানন্দ রাউথরায়। ইতিপূর্বে “সাহিত্য 
আকাডেমি' ও অন্যান্য সম্মানজনক পুরস্কার তিনি 
পেয়েছেন । কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে 
ডঃ রাউথরায়ের সাহিত্যজীবনের একটি নিবিড় 
সম্পর্ক আছে। প্রমথ চৌধুরীর “সবুজ পত্রের 
প্রভাবে ওড়িশায় সমকালে 'সবুজ' গোষীর জন্ম 
হয়েছিল। সেই গোষ্ঠীর অন্যতম অগ্রগণ্য প্রতিতৃ 
ছিলেন মচ্চিদানন্দ রাউথরায়। 


পরলোকে 


আমলাগোড়৷ (জেলা : মেদিনীপুর ) নিবাসী; 
গড়বেত। রামরুষ মঠ ও মিশনের পরিচালন 


: কমিটির লভাপতি শন্ভুনাথ কুণ্ডু গত ২৪ অগস্ট 


৮৭ রাত্রি ১* ঘটিকায় পরলোক গমন করেন । 
তিনি ছিলেন শ্রম স্বামী বিজ্ঞানাননাজী 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য | 

আমর! তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি 
কামনা করি। 


উাভাথন: অগ্রহায়ণ 1৩৯৪ 


সুগিপত্র 
দিব্য বাণী ৬৬৯ 
কথাপ্রসঙে ঃ 
ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ৬৭, 
এদ্বারুত্র্স রূপে (কবিতা ) 
ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর ৬৭৪ 
. স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৬৭৫ 
_ শ্বামী বীরেশ্বরানন্দ ৬৭৬ 
হবে না সঠিক গাঁওয়। (কবিতা ) 
_. শ্রীভুপেন্ত্রনাথ শীল ৬৭৯ 
হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর জীবন ও 
সাহিত্যে রামকৃঝ্তবিবেকানচ্দ 
, অধ্যাপক শ্রীশস্করী প্রসাদ ব্গ ৬৮৭ 
চরণধবনি (কবিত৷ )- শ্রীমতী সংযুক্তা মিত্র ৬৯০ 
'ছরির লুট যাদের সাধন-ভজন 
শ্ীনন্দতুনাল চক্রবর্তী ৬৯১ 
ল্লামকৃঝ সঙ্গের সেবাতীর্থ 
স্বামী গ্রভানন্দ ৬৯৬ 
কমপসিত। ক্রিস্টিন 
শ্রীমতী চিত্র! বন্থু ৭০৬ 
একটি কবিতা উপহার দ্দিও ( কবিতা ) 
শ্রীঅনিলেন্টু ভট্টাচার্য ৭১১ 
দ্বানী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রীম 
্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে 
স্বামী পূর্ণাযানন্দ ৭১২ 
অতীতের পৃষ্ঠা থেকে ঃ হিন্দুর গ্রতিমাপুজ। 
শ্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৭১৭ 
পুস্তকসমালোচন। £ ডক্টর তারকনাথ ঘোষ ৭২০ 
ডক্টর সচ্চিদানন্ব ধর ৭২০ 
রামকৃ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ *২১ 
বিবিধ সংবাদ "২৩ 


[৪] উদ্বোধম অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ 








ণ। 


জীরামকষ্ণের আবির্ভাবের সার্ধ শতবারধিকী উপলক্ষে 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ 
শ্তীমৎ স্বামী গন্ভীরানল্জী মহারাজের ভূমিকা সম্বলিত 





প্রকাশিত হয়েছে 2* ৩১ অঙ্টোবর়, ১৯৮৭ 


নানা দৃ্টিকোণ থেকে শ্রীরামক্ণের দ্গিব্য জীবন ও বাদীর পর্যালোচন]। 
বিশিষ্ট সন্্যাসী, সাহিত্যিক ও দেশ-বিদেশের গবেষকবন্দের মননশীল রচনাসমৃদ্ 
জনবন্ত গ্রন্থ । শ্রীরামকৃষ্ণ জম্পর্কে এ'জাতীয় গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি । 
বহু গুরুত্বপুর্ণ এ বাব অগ্রকা শিত নথিপত্র? ছুত্প্রীপ্য আলোকচিত্র, নানা 
স্থৃতিবিজড়িত স্থানের মানচিত্র, জীবনপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী এবং অন্ান্ত সংবাদে সম 
আকরপগ্রন্থ। 


মূল্য : ৭৫" টাকা 
[ সডাক £ ৭৫০০ +১০*০০--৮৫ টাকা ] 
প্রীষ্স এক হাজার পষ্ঠার এই গ্রন্থথানি নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিচের ঠিকানায় 


মনিঅর্ডারযোগে অথব! ডিম্যাও ড্রাফট ষাধাষে টাকা প্রেরণ করতে অঙ্জরোধ জানানো হচ্ছে। 
*ঘ্য ৫0৮০৫)৪0 00০৩ এই নাষে ড্রাফট করতে হবে। 


কার্যাধ্যক্ষ 
উদ্বোধন কার্ধালয় 
১ উদ্বোধন লেন 
কলিকাতা-৭** ০৩ 





৮৯তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা অগ্রহীয়ণ, ১৩৯৪ 


দিব্য বাণী 


সংগচ্ছধবং সং বদধবং সং বে! মনাংসি জানতাগ্‌। 

দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানান। উপা সতে ॥ 

সমানে! মন্ত্র; সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চত্তমেবাম্‌। 
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে ব; সমানেন বো! হবিষ! জুহোমি ॥ 
সমানী ব আকৃতি: সমান! হৃদয়ানি বঃ। 

সমানমন্ত বো মনে! যথা বঃ ম্ুসহাসতি ॥ 


( খথেদের এই সুক্তের খষি প্রত্যেকের কাছে নিবেদন করছেন £) তোমরা 
সম্মিলিত হও, একবিধ বাক্য প্রয়োগ কর, তোমাদের মনসমূহ পরস্পর একমত হোক, 
পূর্বে দেবগণ যেমন এক্যমত্য প্রাপ্ত হয়ে (যজ্ঞের) হবি9াগ গ্রহণ করেছিলেন 
( তোমরাও সেরূপ সম্মিলিতভাবে ধনসামগ্রী গ্রহণ কর )। 

এদের ( পুরো হিতগণের ) স্বতি একর”, প্রাপ্তি একবিধ, অন্তঃকরণ একরগ, 
বিচারজ জ্ঞান একবিষয়ে একীভূত হোক। আমিও তোমাদের তুল্যরূপ মন্ত্রকে 
সকলের এক্যবিধানের জগ্য সংস্কার করি; তোমাদের সকলের সাধারণ হবির দ্বার! 


আছতি প্রদান করি। 
তোমাদের সন্কপ্প সমান, তোমাদের হাদয়সমূহ সমান ও তোমাদের অন্তঃকরণ- 


সমূহ সমান হোক। যাতে তোমাদের পরম এঁক্য হয় তা-ই হোক। 


[ খে, ১০।১৯১।২-৪ ] 





কথা প্রগঙগে 


ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অনন্থ) বৈশিষ্ট্য 


ভারতবর্ষ পৃথিবীর একটি আশ্চর্য দেশ। 
আশ্চর্য এই দেশের সংন্থতি। কোন কোন 
এতিহাসিকের মতে এই সংস্কতির বয়স পাঁচ 
হাজার বছর, কাহারও কাহারও বিচারে আরও 
বেশি। এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের ধারায় চোখ 
রাথিলে অনায়াসেই যে-বিষয়টি সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে তাহা হইল ভারতীয় সংস্কৃতির 
সমন্য়ী এতিহা। ভারত-সংস্কৃতির মূল স্থর হইল 
বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্স্থাপন, বিভেদের মধ্যে 
মিলনের সুত্রসন্ধান, বিসদৃশের সঙ্গে সম্বন্ধবন্ধন, 
বিরোধের মধ্যে সংহতিসাধন। ভারতবর্ষের সাধনার 
এই বীজমন্ত্রটি সেই কোন ন্মরণাতীত কালে 
ভারতের প্রাচীন খধির কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল : 
“একং সছিপ্রা বুধ! বদন্তি।” সত্য এক, খাষিরা 
তাহাকে নানা ভাবে, নানা ভাষায়, নানা 
ভঙ্গিতে বর্ণনা করেন। ঝণ্েদের এই মন্ত্-সত্য 
ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনপ্রবাহকে এতকাল 
ধরিয়া অন্ুগ্রীণিত করিয়া আসিয়াছে এবং 
অনাগত কালেও ইহার রূপায়ণের সাধনায় 
ভারতবর্ধ নিজেকে ব্যাপৃত রাখিবে বলিয়া! আমরা 
বিশ্বাস করি। ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন স্তোত্রে 
বলা হইয়াছে £ ৃ 

রুচীনাং বৈচিত্রাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং 

নৃণামেকো গম্যস্মসি পয়সামর্ণৰ ইব। 
__অর্থাৎ রুচির বিভিন্নতা হেতু লোকে সরল বক 
নানা পথ অবলম্বন করে। [গতিপথ বিভিন্ন 
হলেও ] নদীসমূহের যেমন সমুদ্্ই একমাজ্ম গন্তব্য, 


তেমনই হে ঈশ্বর, তুমিও [ মত ও পথের ভিন্নতা 
সত্বেও ] সকল মানুষের একমাত্র গতি । 
ভারতবর্ষের সংস্কৃতিও যেন সমুদ্রেরই প্রতীক। 
কোন দুর প্রাচীন কাল হইতে কত জাতির মাম্ষ, 
কত উপজাতির মানুষ, কত ভাষার মানুষ, কত 
ধর্মের মান্য ভাগ্যান্বেণে অথবা রাজনৈতিক, 
ধর্মীয় বা অন্যবিধ কারণে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “এই ভারতের 
মহামানবের সাগরভীরে |” কৰি বলিয়াছেন : 
“কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে 
কত মান্্ষের ধারা 
তুর্বার শম্বোতে এল কোথা হতে 
সমুদ্রে হল হারা । 
হেথায় আর্ধ, হেথ! অনার্ধ 
হেথায় দ্রাবিড় চীন 
শক হুণদল পাঠান মৌগল 
এক দেহে হুল লীন ।” 
ভারতবর্ষের বুকে মানবের এই মহামিছিল আজও 
অব্যাহত। অব্যাহত “এক দেহে লীন” হয়! 
যাইবার গ্রক্রিয়াও। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 
“ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহীস।” কেমনভাবে 
ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস হইয়াছে তাহার 


ইতিহাস স্বামীজী বলিয়াছেন, “সত্যই, এ এক 


নৃতাত্বিক সংগ্রহশীল1। হয়তো সম্প্রতি আবিষ্কৃত 
স্মাত্রার অর্ধবানরের বঙ্কালটিও এখানে পাওয়া 
যাইবে । ডোলমেনদেরও অভাব নাই। চকমকি- 
পাথরের অন্ত্রশন্ত্ও যে-কোন স্থানে মাটি খুঁড়িলেই 


অগ্রহায়ণ) ১৩৯৪ ] 


্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। হদ-অধিবাসিগণ, 
অন্ততঃ নদীতীরবাসিগণ__নিশ্চয়ই কোন কালে 
সংখ্যায় গ্রচুর ছিলেন। গুহাবাসী এবং পত্রজ্জা- 
পরিছিতগণ এখনও বর্তমান । বনবাসী আদিম 
মুগয়াজীবীদের এখনও এদেশের নানা অঞ্চলে 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া নেগ্রিটো- 
কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি এঁতিহাঁসিক 
যুগের নৃতাত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের 
সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশসম্ভৃত 'ও 
ভাষাতাত্বিকগণের তথাকথিত আর্ধদের নানা 
প্রশাখা-উপশাখ! আসিয়। মিলিত হয়। পারসিক, 
গ্রীক, ইযুংচি, হুণ। চীন, সীথিয়ান__এমন অসংখ্য 
জাতি মিলিয়৷ মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; 
ইহা, পারসিক, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ত 
করিয়। স্কাত্ডিনেতীয় জলদস্থ্য ও জার্মীণ বনচারী 
ঘৃহ্্দল অবধি-_যাহারা এখনও একাত্ম হুইয়। 
যায় নাই-_এইসব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত 
বিপুল মানবসমুদ্র-যুধ্যমান, ম্পন্দমান, চেতনায়- 
মান, নিরস্তর পরিবর্তনশীল-_উধের্ব উৎক্ষিপ্ত হইয়া 
ছড়াইয়া পড়িয়! ক্ুত্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ 
করিয়া আবার শাস্ত হইতেছে-_ইহাই ভারত- 
বর্ষের ইতিহাস ।” 


স্বামীজীর “আত্মসাৎ কথাটি খুব গুরুত্পূর্ণ। 


ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি আজ “তারতীয় সংস্কতি' 
নামে র্ূপলাভ করিয়াছে তাহা কোন বিশেষ 
জাতির নয়, বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়--বহু জাতির, 
বু সম্প্রদায়ের, বহু সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রকাশ;৭ 
সমন্বিত আকার । সকলের মধ্যে যাহা কিছু ভাল 
তাহাকে গ্রহণ করিয়। ভারতীয় সংস্কৃতি যুগে যুগে 
কালে কালে তাহার নিজ ভাগারকে সমৃদ্ধ 
করিয়াছে। কিন্তু এই অভূতপূর্ব ঘটনাটি 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬৭১ 


বর্ষের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সংঘটিত 
হইয়াছে । কারণ ভারতবর্ষের রক্তের মধ্যে 
রহিয়াছে গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার সহজাত 
ক্ষমতাঁ। ইহা ভারতবর্ষের জীবনদর্শনেরই অঙ্গ | 
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন £ “ভারতবর্ষের চিরদিনই 
একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে একা- 
স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভি- 
মুখীন করিয়! দেওয়া এবং বনহুর মধ্যে এককে 
নিঃসংশয়রূপে, অন্তরতরবূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে 
যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না 
করিয়া তাহার ভিতরকার নিগৃঢ় যোগকে 
অধিকার কর1।” এইখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির 
সঙ্ষে ইউরোপীয় ও অন্ত সংস্কৃতির পার্থক্য । 
ভারতীয় সংস্কৃতি যে এঁক্যকে আশ্রয় করিয়াছে 
তাহা নিতান্তই মিলনমূলক, আর অন্যান্য সংস্কৃতি 
যে এক্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াম পাইয়াছে 
তাহা বিরোধসূলক। ইহার প্রধান কারণ, অন্থাত্র 
এই এক্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রাজনৈতিক বা সামাজিক 
আদর্শ, আর ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তাহার স্থান 
লইয়াছে ধর্শ এবং আধ্যাত্মিকতা । স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছেন : “ইহাই ভারতীয় 
জীবনসাধনার মূলমন্ত্র ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের 
মূল থর, ভারতীয় সত্বার মেরুদুম্বরূপ, ভারতীয়- 
তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও 
বাণী। তাতার, তুকীঁ, মোগল, ইংরেজ__কাহারও 
শাসনকালেই ভারতের জীবননাধনা৷ এই আদর্শ 


.হুইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।” 


ধর্মাশ্রয়ী এঁক্যসাধনীর যে মহান আদর্শ 
ভারতবর্ষ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার 
কেন্দ্রে রহিয়াছে তিনটি বৈশিষ্ট্যের এতিহৃধারা । 
এক £ সহিষুঃতা (00152009 ), দুই 3 গ্রহীফুতা 


ঘটিয়াছে নীরবে, অত্যন্ত সহজভাবে । ইহার জন্য £(৪০০9268306)১ এবং তিন: আত্মীকর 
কোন সংঘধ্র প্রয়োজন হয় নাই, প্রয়োজন হয়], &(8551001186000 )। একটি অপরটির নিরপেক্ষ 


মাই কোন প্রলোভন প্রদর্শনের ৷ ইহা ভারত- 


নয়, একে অপরের সঙ্গে নিবিড়তাবে মম্পকক্ত। 


ষ৭ং 


একে অন্যের পরিপূরক । তারতবর্ষ অপরের মত 
ব৷ চিন্তাকে শুধু সহ্‌ই করে নাই, তাহারও যে 


নিজস্ব ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা বা গ্রাসঙ্ষিকত৷ 


রহিয়াছে বা রহিতে পারে তাহ। স্বীকার 
করিয়াছে। আবার স্বীকার করিয়াই ভারতবর্ষ 
সেখানে থামিয়। যায় নাই। যখনই বুঝিয়াছে 
তাহার মধ্যে কল্যাণপ্রদ কিছু রহিয়াছে, তখনই 
সেই অংশকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে, 
শ্বামীজীকে অনুমরণ করিয়া! বলি, আত্মসাৎ 
করিয়া! লইয়াছে। বিবেকানন্দ ; শিকাগোর 
ধর্মমহীসভায় প্রথম ভাঁষণেই ভারতবর্ষের এই 
বৈশিষ্ট্যের কথা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
ভারতবর্ষের পবিত্র সংস্কততাষায় ইংরেজী 
“এক্সক্ূশন' (অর্থ : বহিষ্করণ, পরিবর্জন ) শকটি 
অন্গবারদ করা অসম্ভব। . 

_ এই বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীতে ভারতবধ একটি অনন্য 
ও অভূতপূর্ব সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। 
এই বৈশিষ্ট্যই নানা বিপর্ধয়ের মধ্যে ভারতবর্ধকে 
রক্ষা করিয়াছে । ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল 
সর আজও হারাইয়া যায় নাই। আজও তাহার 
সমগ্রতা ও অবিচ্ছিন্নতা অল্লান। ধর্ম ভারতবর্ষের 
প্রাণকেন্দ্র বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। শুধুমাত্র 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষের ধ্বংসাবশেষ ছাড়! রোম, 
গ্রীন। মিশর, পারস্য প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতির 
কোন প্রভাব আজ আমর! এঁ সমস্ত দেশে বর্তমানে 
খুঁজিয়। পাইব না। কারণ এ সমস্ত সংস্কৃতি ছিল 
বস্ত-আশ্রয়ী বা রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি- 
আশ্রয়ী সংস্কিতি । তাহাদের মধ্যে কোন মহৎ- 
ভাবের গভীরতা ছিল না, ছিল না উচ্চ কোন 
আঘর্শবাদ বা প্রেরণার প্রভাব। কিন্তু ধর্ম ও 
আধ্যাত্মিকতা কেন্জ্রে থাকিবার ফলে ভারতীয় 
সংস্কৃতির ধারাটি মূলতঃ একইভাবে সহ সহ্র 
বদর ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া! আসিতেছে। 
মহেজোদারৌর শীলমোহর ও মুগ্রায় খোদিত 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বধ--১১শ সংখা 


অথবা টেরাকোট। মৃততিতে পৃজিত মহাদেবী ও 
পশ্ুপতি আজও ভারতবর্ষে আবাধিত হইতেছেন। 
বৈদিক যুগের সুর্য, অগ্নি, রুদ্র বর্তমান ভারতবর্ষেও 
স্বমহিমায় প্রতিষ্টিত। নিত্যপৃজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ 
গ্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে একই মনত 
আজও কাশ্মীর থেকে কন্তাকুমারী সর্বত্র হিন্দুরা 
উচ্চারণ করিয়া থাকে। কাশ্মীরের অমরনাথ, 
হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশের কেদারনাথ-বন্্রীনাথ, 
গুজরাটের সোমনাথ, উড়িস্তার জগগ্জাথ, মধ্য- 
প্রদেশের মহাকাল, পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর, 
অসমের কামাখ্যা, ভারতবধষের দক্ষিণতম গ্রান্তে 
অবস্থিত তামিলনাড়ুর কন্তাকুমারী অন্যাবধি সমগ্র 
হিন্দু-সমাজের কাছে সমানভাবে পবিত্র । বিজি 
প্রান্তে প্রবাহিত গঙ্গা, যয়ুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, 
নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী এখনও ভারতবর্ষের অগণিত 
হিন্দু নরনারীকে একইভাবে আকর্ণ করে। 
আচার্য শঙ্কর ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি মঠ 
স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের সংস্কৃতির এই মূল 
ধারাটিকে শক্তিশালী করিয়। দিয়াছিলেন। . 
উপনিষদ, গীতা রাঁমীয়ণ, মহাঁতারত ভারত- 
বধের হিন্দুদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ধর্মগ্রন্থ । ইহার্দের 
মধ্যে ভীরতবধের এঁক্যসাধনার অভীপ্পাকে যেন 
বাণীরূপ দিয়াছে রামায়ণ ও মহাভারত | ভারত- 
বধের আপামর হিন্দু-জনসাধারণের কাছে রাম- 
চন্দ্র এবং শরীক যেমন আদর্শপুকুষ, তেমনি 
তাহাদের প্রাণের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। 
আর সীতা? নিবেদিতা য্থার্থই বলিয়াছেন, 
“নীতা ভারতবর্ষের চিরকালের রানী ।” স্বামী্জী 
বলিয়াছেন £ “মহীয়সী সীতা চিরদিনই আমাদের 
জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন।""' 
আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া! যাইতে পারে, 
এমনকি আমাদের বেদ পর্যন্ত লোপ পাইতে পাবে, 
আমাদের সংস্কৃতভাষ। পর্যন্ত চিরদিন্রে জন্য. কানন 
শ্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অবহিত হই 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ - 


শ্রবণ কর, যতদিন ভারতে অতি অমাজিত গ্রাম্য 
ভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দু থাকিবে, ততদিন 
সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের 
জাতির মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়! গিয়াছেন। প্রত্যেক 
হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমান! । 
আমরা সকলেই সীতার সম্ভান।” শতাব্দীর পর 
শতাব্দী যাইতেছে, কিন্ত আজ সেই রাম, সেই 
সীতা, সেই কৃষ্ণ, তাহাদের জীবন, তাহাদের 
কাহিনী ভারতবধের অগণিত মানুষের হৃদয়ে 
একইভাবে ধ্বনি তুলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ 
লিখিয়াছেন £ “রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের 
চিরকালের ইতিহাস । অন্য ইতিহাস কালে কালে 
কতই পরিবত্তিত হইল, কিস্তু এ ইতিহাসের 
পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহ। সাধনা, 
যাহা আরাধনা, যাহা সঙ্কক্প তাহারই ইতিহাস এই 
ছুই বিপুল কাব্যহর্য্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে 
বিরাজমান ।” ইহাঁদের মধ্যে ভারতবর্ষের সহন্র 
বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া! আসিতেছে। 
এস. ওয়াজেদ আলির লেখা “ভারতব্ধ নামক 
বিখ্যাত প্রবন্ধটির কথা মনে পড়িতেছে। সেখানে 
তিনি দেখাইয়াছেন তিনপুরুষ ধরিয়া একটি 
পরিবার একইভাবে রামায়ণ পড়িয়৷ ভারতীয় 
সংস্কতির একটি কেন্দ্রীয় ট্র্টাডিশন'কে কিভাবে 
ধরিয়া রাখিয়াছে। বাম্তবিক, ভারতবর্ষে তাহার 
সংস্কৃতির এতিহ্ধারা এইভাবেই অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । 
স্বামী বিবেকানন্দ তাহা ম্মরণ করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, ভারতের প্রাচীন স্থৃতিকার আচার্য মনু 
যদি আজ ভারতবধে আবার ফিরিয়া আসেন 
তাহা হইলে তাহার মনে হইবে তিনি যেন তাঁহার 
সময়কার পুরাতন তারতব্ধষেই আসিয়াছেন। 
ইহা! তো যাইল হিন্দু ভারতবর্ষের কথা। 
কিন্তু ভারতব্ধ তো শুধু হিন্দুদের মাতৃভূমি নয়। 
জৈন, বৌদ্ধ, পরষ্টান, মুসলমান, শিখ সকলেরই 
মাতৃভূমি ভারতবর্ধ এবং তাঁরতবধধের সমন 


কথাগ্রসঙ্গে 


৬৭৩ 


এতিহের গুণে মহাবীর, বৃদ্ধ, যীশ্ত ইষ্ট, মহম্মদ এরং 
নানক ভারতবর্ষে পরম শ্রন্গার আসনে সমাসীন.। 
ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই জানে যে, ইহুদী এরং 
জরথুস্্ীয়গণ নিজ নিজ দেশে উৎপীড়িত হইয়া! 
ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং 
ভারতব্ষও তাহাদের সাদরে আপন হয়ে 
আশ্রয়দান করিয়াছিল। আবার এ্র্টান ও মুমল- 
মান ধর্মকেও ভারতবর্ধ আতিথ্যদান করিয়াছে। 
পরবতিকালে মে তাহাদের নিজ অঙ্গতুক্ত করিম! 
লইয়াছে। কতকাল ধরিয়। ভারতবর্ষে কত বিজি 
জাতি ও ধর্মের মানুষ বসবাস করিয়া আদিতেছে। 
আর্ধ, অনার্ধ, আদিবাসী, পরবতিকালে আগত 
পারসিক, খ্রীষ্টান, মুদলমান প্রভৃতি সকলের 
অবদানেই ভারত-সংস্কৃতির সম্মিলিত রূপটি ব্ঝরে 
স্তরে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগে 
কবীর, নানক, দাছু ও চৈতন্য এবং বর্তমানকালে 
রামমোহন, শ্ীরামকৃষ্খ, বিবেকানন্দ এবং রবীন্ত- 
নাথ ভারতসাধনার এই ধারায় নতুন শক্তি ও 
গতি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। দিবার ও লইবার 
এই প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত। কারণ ভারত 
থামিয়া থাকিবার নীতিতে বিশ্বাস করে না। 
তাহার আদর্শ এতরেয় ব্রাহ্মণের সেই বাণী £ 

চরণ্‌ বৈ মধু বিন্দতি চরণ, স্থাদুমৃদুম্বরম্‌। 

হূ্বস্ত পশ্ঠ শ্রেমাণং যৌন উন্ত্রীয়তে চরণ, । 

চবৈবেতি, চরৈবেতি। 

- চলাই হইল অমৃতত্বলীভ, চলাই হুইল তাহার 
স্বাহফল। এ দেখ হুর্ষের আলোকসম্পদ--ষে 
সুর্য জগতের বিকাশের সময় হইতে চলিতে 
চলিতে একদিনের জন্যও ঘুমাইয়৷ পড়ে নাই। 
অতএব চল, চল। 

ছুঃখের বিষয়, সাম্প্রতিককালে ভারতবধের 
সংহতির উপর আঘাত আসিতেছে । যাহার। সেই 
আঘাত করিতেছে তাহারা ভারতবর্ষের 
ইতিহাসকে হয় তুলিয়া গিয়াছে, নতুবা তাহাকে 


৬৭৪ 


অন্থীকার করিতেছে । এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 
সকলকে ন্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, জাতি, 
ধর্মমত অথব! সম্প্রদায় লইয়া! ভারতবর্ষের এঁতিহো 
কৌন বিরোধ কখনও প্রশ্রয় পায় নাই এবং 
পাইবেও না। রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য ভাষায় 
বলিয়াছেন £ “এঁক্যমূলক যে সভ্যতা মানব- 
জাতির চরম সভ্যতা, ভারতব্ধ চিরদিন 
ধরিয়৷ বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ 
করিয়। আসিয়াছে । পর বলিয়া সে কাহাকেও 
দুর করে নাই, অনার্ধ বলিয়া কাহাকেও বহিষ্কৃত 
করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস 
করে নাই। ভারতবর্ষ সমন্তই গ্রহণ করিয়াছে, 
সমন্তই শ্বীকার করিয়াছে ।” নান! ঘাত-প্রতিঘাত, 
নান! বিপর্যয় সত্বেও সেই মহান উদার এঁতিহাকে 
বিগত পাঁচহাজার বছর ধরিয়া ভারতবর্ষ সযততে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তষ বর্ব-১১শ সংখা 


রহিয়াছে তাহার শক্তির ভিত্তি। যদি সেই 
সত্যকে কেউ অস্বীকার করিতে প্রয়াস পায়, 
হইয়া! যাইবে ভারতবর্ষের মূল প্রবাহ হইতে। 
ভারতবর্ষ তাহার স্বাভাবিক পথেই চলিবে। 
চলার পথে ক্লান্তি আসিতে পারে, কিন্তু তাহার 
ক্লান্ত ঘাত্রাকে নৃতন প্রেরণায় প্রাণিত করিতে, 
তাহাকে নৃতন উদ্ভমে উদ্বন্ধ করিতে, তাহার 
গতিতে নবতর শক্তি সঞ্চার করিতে প্রয়োজনীয় 
বস্ত আমরা আমাদের এতিহ হইতেই আহরণ 
করিব। কালের নিয়মে অনেক কিছু হারাইয়৷ 
যায়। আমরাও হারাইয়াছি অনেক। কিন্ধ 
আমরা একটি আদর্শবাদে বিশ্বাস করি। সেই 
আদর্শবাদ আমাদের সকলকে স্বীকার করিবার, 
সকলকে গ্রহণ করিবার, সকলকে একাত্ম করিবার 


রক্ষা করিয়াছে । তাহাই ভারতবর্ষের তপস্া, প্রেরণা দেয়। তাহা আমরা কোনভাবেই 
ভারতবর্ষের সাধনা । সেই সাধনার মধ্যেই হারাইতে রাজী নই। 
দারুব্রন্ম রূপে 
ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর 
চরাচর এই বিশ্বে মহা মহীয়ান্‌! বুঝিবারে নাহি সাধ্য হে জগৎম্বামি ! 
ঘটে ঘটে, রূপে রূপে, করি অধিষ্ঠান তোমার বিশাল স্থির অথুমাত্র আমি। 
পালিছ এ বিশ্ব তৃমি। করিছ বিনাশ- হস্ত-পদ-হীন যেন অক্ষম অচল, 
আপন সততায় তুমি না করি প্রকাশ ! ধরিছ বামনরূপ করিবারে ছল__ 
ত্-স্রিতি-প্রলয়ের তুমি সুত্রধার-_ মায়াধর | বিশ্বনাথ! মানবে ছলিতে 
বিশ্বব্যাপী লীলা! তব মহিমা অপার তুমি নাহি দিলে ধর! কে পারে ধরিতে 1 
আমারে করিতে কপ! দ্বারুত্র্গ রূপে 


আমার এ দেছরথে এদ চুপে চুপে। 


স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
শ্ী্রগুরুদেব প্রীচরণভরসা 
বেলুড় মঠ, 
২৩,৩,১৯১৯ 
প্রিয় অতুল, 

| আজ কয়দিন হইল তোমার এক কার্ড পাইয়া বড় আনন্দ হইয়াছে । 
অনেকদিন আলমোড়ার সংবাদ পাই নাই; তুমি শারীরিক ভাল আছ শুনিয়া সুখী. 
হইলাম। আলমোড়া যাইবার আমার খুব ইচ্ছা আছে। কিন্ত প্রভুর ইচ্ছা! না হইলে 
কি করিয়! বাই? বাবুরাম মহারাজ মঠে উপস্থিত থাকিতে আমি বা আমর! যেখানে 
ইচ্ছ। যখন তখন যাইতে পারিতাম। এখন দেখিতেছি প্রতর ইচ্ছায় সেরূপ আর হয় : 
না। সা'জির শরীরটা বড়ই খারাপ শুনিয়া ছুখ হয়। উপায় কি? সবই প্রভুর 
ইচ্ছা । আত্তরিক প্রার্থনা প্রভূ তাহাকে কুশলে রাখুন । মহারাজ কলিকাতাতেই 
থাকেন, দৈবাৎ কখনও মঠে আসেন । শরীর তাহার বড় ভাল থাকে না। উৎসব 
প্রভুর ইচ্ছায় খুব সমারোহে হইয়া! গিয়াছে। সন্ন্যাস অনেকে লইয়াছে, সব নাম 
মনে পড়িতেছে না_ মুক্তি, ভোল! ইত্যাদি ১৮।১৯ জন । তুমি বোধ হয় অনেককে 
জান না। সীতাপতি একজন-_তার নাম হইয়াছে রাঘবানন্দ। খুছুমণি হঠাৎ রেঙ্ছুনে 
গিয়াছে । ডিমেলোর জন্য একজন ব্রাহ্মণ, একজন চাকর লইয়া! গিয়াছে__ভাহার 
বিশেষ দরকার ছিল। শীত্ই আবার ফিরিবে। গোবিনলাল ছেলেকে কাপড়ের . 
দোকান করিয়া! দ্রিয়াছে। আমাকে একবার লিখিয়াছিল। কলকাতায় সন্ধান 
করিলে নিশ্চয়ই কোন ভক্ত পাওয়া যাইবে বাহার কাপড়ের ব্যবসা আছে এবং বাহিরে 
পাঠাইতেও পারে। আমি সন্ধান করিয়া গোবিনলালকে লিখিব। শুকদেবকে 
আমার আন্তরিক আশীর্বাদ দিবে। বাম্থ ডেপুটি হইয়াছে শুনিয়া খুব আনন্দ হইল। 
প্রভুর ইচ্ছা! সে বেঁচে থাকুক এবং ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাসের সহিত খুব কাজকর্ম করুক। 
সে এখন কোথায় আছে? শুকদেবকে বলিও সে যখন বান্থুকে চিঠি লিখিবে আমার 
আন্তরিক আশীর্বাদ যেন তাহাকে দেয় এবং উপরোক্ত কথাগুলি তাহাকে লিখে এবং 
বান্থ ষেন আমাকে একখান! পত্র লিখে । তাহার ঠিকান। পাইলে আমিও তাহাকে 
লিখিতে পারি। জয়রাম, গাঙ্গি, ধনলাল, মোহনলাল, গোবিনলাল, ঠাকুরদাস, . 
লছিরাম, গোপালু সকলকে আমার আশীর্বাদ দিও । পাতালদেবীর ব্রাহ্মণকে আমার 
আশীর্বাদ । তাহার ছেলেটি মারা গিয়াছে শুনিয়া আমার ছঃখ হইয়াছিল। তুমি 

আমার আত্তরিক আশীর্বাদ ও নেহত্রীতি জানিবে। ইতি | 
তোমার চির শুষ্াকাজদী 
শিবানজ্দ পা 


ঈশ্বরদর্শনের উপায় 


ত্বামী বীরেশ্বরানন্দ 
[ পূর্বাহ্বৃত্তি ] 


সংসারে তিনটি জিনিস ছুর্লভ। সেই তিনটি 
হচ্ছে- মন্ুম্বজন্ন, ভগবানলাভ করার ইচ্ছা, আর 
মহাপুক্ষের সঙ্গ । আমাদের সকলেরই মন্ুযুজন্ন 
তে হয়েছে, আশ! করি, আমাদের সকলের 
ভগধানলাভ করার ইচ্ছাও আছে। ধারা 
মহাপুরুষ-সংস্পর্শে আসতে পারেনি, তীরা 
কথাম্থৃত পড়লে ঠিক সেই মহাপুরুষসঙ্গ, সাধু 
পাবেন। যদি ধীরভাবে কেউ কথামৃত পড়ে 
কোন একটা দিনের ঘটনাকে ধ্যান করে, তবে 
সেঠিক দক্ষিণেশ্বরে চলে যাবে ঠাকুরের ঘরে, 
আর ধ্যানে বসে সে ঠাকুরের কথাই শ্তনবে। ঠিক 
এই ভাবে চিন্তা করতে হবে। এই ভাবে যদি 
হয় তাহলেই সাধুসঙ্গ হয়ে গেল। রাজা মহারাজ 
বলতেন, “তোমাদের এক কথায় ব্রদ্ষজ্ঞান দিচ্ছি 
আমি। রোজ কথামৃত পড়বে। রোজ কথামৃত 
পড়লে সংসারের যা ঝামেল!, সংসারের দিকে 
আসক্তি, এসব আস্তে আস্তে কমে যাবে। আর 
ভগবানলাভের জন্য মনে খুব তীব্র ইচ্ছা! হবে|” 

ব্দোন্তের আচার্ধরা বলছেন, বেদোস্ত পড়বার 
অধিকারী কে? সাধনচতুষ্টযসম্পন্ন যারা। 
সাধনচতু্টয়সম্পন্ন কারা? যাদের নিত্যানিতা- 
বস্তবিবেক হয়েছে । যারা এজগতে এবং স্বর্গে 
গিয়ে ভোগ করবার লালসা ত্যাগ করতে পেরেছে; 
যাদের শমদমাদি ষটসম্পদ আছে; এবং যার! 
মুযুক্ষ অর্থাৎ ঠিক ঠিক মোক্ষলাভ করার হচ্ছ! 
যাদের আছে। এসব গুণ খদি কারও থাকে 
তবেই“সে ব্যক্তি শাস্ত্র পড়বার অধিকারী । এসব 
না থাকলে শাস্ত্রের অর্থ ঠিক ঠিক ধারণা! করতে 
পারা ঘায় না। ইন্দ্র আর বিরোচন দুজনেই 
গেলেন গুরুর কাছে শাস্ত্র পড়তে । তারপর গুরু 


যখন উপদেশ দিলেন, তখন বিরোচন একরকম 
অর্থ করলেন, ইন্ত্র আরেকরকম অর্থ করলেন 
বিরোচন মনে করলেন, শরীরটাই ব্র্থ। এই 
মনে করে তিনি জড়বার্দী হয়ে গেলেন। আর 
ইন্, তার স্ষ্্র বিচার-বুদ্ধি ছিল। তিনি দেখলেন, 
এই শরীর ব্রন্ধ কি করে হতে পারে? শরীর 
তো৷ স্থায়ী নয়। এই বিচার করে তিনি আবার 
গুক্ষর কাছে তার উপদেশের প্রকৃত অর্থ জানতে 
গেলেন। বার বার গুরুর কাছে গিয়ে গিয়ে শেষ 
পর্যন্ত তীর ব্রন্মজ্জান হয়ে গেল। ঠিক সেইভাৰে 
আমাদেরও যদি বিচার-বুদ্ধি না থাকে, ভগবান- 
লাভ করার জন্য আমাদের মন যদি তৈরি না 
থাকে, শাস্ত্রের কথা আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে 
পারব না। অনেকক্ষেত্রে বিরোচনের মতে 
উদ্টো বুঝব । তার জন্য মন বুম্্ম করতে হবে, 
শ্বদ্ধ করতে হবে, পবিজ্র করতে হবে। সেজন্য 
বলা হয়েছে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্প হতে । তা হলে 
মন শুত্ধ পবিত্র থাকবে । তখন মেই ব্যক্তিকে 
ঠিক ঠিক বেদান্ত উপদেশ দেওয়া যায়। সেও 
চট করে তা ধারণা করতে পারে। লাধমচতুই 
ছারা যার মন ঠিক ঠিক তৈরি হয়েছে, মহাবাক্য 
যদি তাকে একবার বলা যায়-_“তত্বমসি শ্বেত- 
কেতো”--সঙ্গে সঙ্গে তার জান হয়ে যাবে। 

সেইজন্য আমাদের ত্যাগ অবলম্বন করতে 
হবে। ত্যাগ ছাঁড়৷ ধর্মজীবন হয় না। ঠাকুর 
বার বার এই ত্যাগের কথা বলেছেন। গীতায় 
কি আছে? ত্যাগেরই কথা। এছাড়া আর 
কিছু নেই। প্রীত্রীমা ঠাকুর সম্ব্ধৌ বলেছেন, 
এবারে তার ত্যাগটাই হচ্ছে মুখ্য জিনিস, এরকম 
ত্যাগ আর কোনও অবতারপুরুষের ভিত্তর দেখতে 


আগ্রহীয়ণ, ১৩৯৪ 1 
পাওয়া যায় না। সমন্ত জগতে আজ ত্যাগের 
বড় অভাব। সর্বত্র আজ যেন মকলেই স্বার্থসিদ্ধির 
জন্য ব্যস্ত। পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, 
আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে মুখ্য হচ্ছে এই 
্বার্থচিন্ত। | কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, 
ঠাকুরের জীবনের আদর্শ হচ্ছে ত্যাগ। এই 
ত্যাগের আদর্শ ঠিক থাকলে বাকি সব আপনা 
আপনি ঠিক হয়ে যাবে 

অনেকেই বলেন, সংসারে সাধন-ভজন করবার 
সময় পাওয়া যায় না। যারা এরকম মনে 
করেন তাঁরা ঠিক বলেন নাঁ। সব জিনিস করবার 
জন্য সময় পাওয়া যাচ্ছে, আর শুধু ভগবানের নাম 
করতে সময় পাওয়া যায় না, এটা হতে পারে 
না। যে কাজটা আমরা ফেলে রাখতে পারি, 
সেটা আমাদের ফেলে রাখবার (00500 হয়ে 
যায়। যদি সমুদ্রের ধারে বসে বলি, সমুদ্রে জান 
করব, কিন্তু ঢেউ আসছে । ঢেউ এর ভয়ে 
ভাবছি ঢেউ যর্থন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন নিশ্চিন্তে 
শ্নানকরব। এ কখনই হবে নাঁ। কিন্তু যদি 
ছুটো ঢেউ-এর মাঝখানে গিয়ে ডুব দিয়ে আসতে 
পারি তাহলেই সমুদ্রশ্সীন হবে। তা ন: হলে 
কখনই হবে না । সংসারেও ঠিক তাই। ঝামেলা 
লেগেই থাকবে। কিন্তু এরই ভিতর যদি সময় 
করে ভগবানের নাম করতে পারি তবেই সময় 
পাওয়া যাবে, না হলে নিশ্চিন্তে ভগবানের নাম 
করব, এ হবে না । সেজন্য যখন যেরকম অবস্থায় 
থাকি না কেন চে&। করতে হবে । 

আমরা শরীরের জন্য সব রকম করি। 
শরীর সুস্থ রাখবার জন্য আমরা খাওয়া দাওয়া 
করি তারপর টনিক ভিটামিন ইত্যাদি খাই, 
ডাক্তারকে দিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করাই। 
কেন? তা না হলে শরীর রোগগ্রন্ত হয়ে পড়বে, 
অপটু হয়ে পড়বে । তখন কাজকর্ম করতে প্রারব 
না, কোন রকম উৎসাহ পাব না কাজকর্মে, সংসার 


ঈশ্বরদর্শনের উপায় 
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চালাতে পারব না । এ ব্যাপারে আমাদের টনটনে 
জ্ঞান আছে। তার জন্য শরীরের যত্ব নিই। 
খুব ভাল। কিন্তু মনের সম্বন্ধে আমাদের কোন 
ধারণা নেই। মনকেও স্বস্থ রাখতে হবে। মনকে 
সুস্থ না রাখলে আমাদের নিস্তার নেই। কিন্তু এ 
ব্যাপারটায় আমরা কোন গুরুত্ব দিই না। আমরা 
যে অবস্থায় আছি, সেটা রোগগ্রস্ত মন। কোন 
একটা কিছু আমাদের মনের মতো হল না, তখনই 
মন খারাপ হয়ে যাবে। কোন লোক একটা 
কথা শোনাল আর সমস্ত দিন মন খারাপ হয়ে 
থাঁকল কিংবা একটা খারাপ ঘটনা! হল, তাতে 
মন খারাপ হল। মনটাকে ধীর স্থির শাস্ত 
রাখতে হবে। খুব স্বস্থ মন হলে এমন ধীর 
শাস্ততাবে তা থাকবে যে, দুঃখ কষ্ট বা নানা রকম 
অশান্তিদায়ক ঘটন! ঘটলেও মন এতটুকু বিচলিত 
হবে না, শান্ত থাকবে । এই হচ্ছে স্থস্থ মনের 
অবস্থা ৷ কিন্তু সেটা লাত করতে গেলে, আমাদের 
অনেক পাধন-ভজন দরকার । 

তাছাড়া এটাও বলি, ষখন আমরা এই জগৎ 
থেকে চলে যাব এবং তারপর আবার যখন জন্মাতে 
হবে, তখন হয়তে। সুস্থ মবল শরীর পাব, কিন্ত 
সুস্থ মন পাব না। কারণ, এই মনই তো৷ আবার 
গিয়ে জন্মাবে । কেন? আমি স্থূল শরীরটা ছেড়ে 
দিয়েছি, কিন্তু ক্স শরীর আবার গিয়ে আর 
একটা স্থূল শরীর গ্রহণ করবে। সুক্্ম শরীরের 
মধ্যে একটা অঙ্গ হল মন। মন, বুদ্ধি, অহংকার, 
ইন্দ্রিয় ইত্যাদি নিয়ে সুক্ষ শরীর । এই হুমম শরীর 
আবার গিয়ে জন্মাল যে স্কুল শরীরটা নিয়ে, তখন 
একই মন আধার জন্মাবে। সেইজন্য এই জন্মে 
মরবার সময়, আমার মন যদি সুস্থ না থাকে, 
রোগগ্রস্ত থাকে তাহলে সেই রোগগ্রস্ত মন. নিয়েই 
আবার আমি জন্মাব। আর যদি মরবার সময় 
ভাল সংস্কার নিয়ে যাই, তবে কি হয়? অর্জন 
ভগবানকে প্রশ্ন করছেন যোগত্রষ্ট কোথায় যায়, 
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কি হয় তার পরে? ভগবান বলছেন, যোগত্রষ্ 
আবার জন্াবে, ভাল জায়গায়, ভাল কুলে 
জন্নাবে। দে আগের জন্মে যেখানে যোগাভ্যাস 
ছেড়ে দিয়েছিল, ঠিক সেই জায়গা থেকেই আবার 
আরস্ত করবে। এরকম করতে করতে যতক্ষণ 
ন৷ ভগবদ্ধর্শন হয়, সে চলতে থাকবে। সেইজন্য 
মনের উপর আমাদের নজর বেশি দিতে হবে। 
কিন্ত, আমরা ঠিক উণ্টোটি করি। মনের উপর 
কোন নজর দিই না| । শরীরের উপরই নজর দিই। 
মনের উপর নজর দিতে গেলে জপ-ধযান এসব 
করতে হবে। তাহলে মনটা হ্স্থ থাকবে। 
আর একটা কথা বলি। শ্রীশ্রীম৷ বলতেন, 
“সবাই একটা কথা শিখে রেখেছে, ভগবানের কৃপা 
ছাড়া আমর! কিছুই করতে পারব না।” এ যেন 
টিয়াপাখির 'রাধাকৃষ্ণ বলার মতন। আমি যখন 
চেরাপুঞ্ধিতে গিয়েছিলাম, ওখানে তখন একটা 
ময়না পাখি ছিল। মে আমাকে বললে “রামকুষঃ 
কও, রামকৃষ্ণ কও।” এদিকে যদ্দি বেড়াল আসে, 
তখন “রামকৃষ্ণ বল! ছেড়ে, 'ক্যা ক্যা” করবে। ঠিক 
সেইভাবে আমরা সব ভগবানের উপর ছেড়ে 
দিই, বলি £ “আমাদের করবার কোন শক্তি নেই, 
সব তাঁর ইচ্ছ। |” এ নিজেকে ঠকানোর ব্যাপার । 
মা! বলতেন, “সবাই বলে কূপা কৃপা । কৃপায় কি 
করবে? কৃপা গিয়ে ফিরে আসে । কেন? যার 
কাছে কৃপা যাচ্ছে, সে কৃপা নেওয়ার উপযুক্ত 
হয়নি। সে নিতে পারছে না। এইজন্য রূপা 
ফিরে আসছে” । তাই আমরা যদি সাধন-তজন 
না করি, তাহলে আমরা ভগবানের কৃপা পাব না! । 
রামান্জ সম্প্রদায়ের পপ্রপত্তি হল নাধনার 
একটি অঙ্গ। 'প্রপত্তি' অর্থাৎ শরণাগতি । 
ভগবানের শরণাগত হতে হবে। তবে তার কৃপা 
হবে। ভগবানের কৃপা হলে তার দর্শন হবে| 
কঠোৌপনিষদ্দে একটা মন্ত্র আছে তার ছুরকম অর্থ 
হয়। একটা অর্থ আত্ম। যাকে বরণ করেন, 


উদ্বোধন 
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অর্থাৎ যে স্বয়ং আত্মদর্শন করতে উদ্যমী হয়, 
তিনি আত্মদর্শম করেন। আর একটা অর্থ. 
ভগবান ধাকে কৃপা করেন, তিনি আত্মাকে পান । 
শঙ্করাচার্য তার ভাঙ্কে প্রথম অর্থ করেছেন, 
রামান্ুজাচার্য তাঁর ভাযবে পরের অর্থটি 
করেছেন । ভগবান ধাকে কৃপা করেন তিনি তার 
দর্শন পাবেন, এ*কথাটা ঠিকই । ঠাকুরও বলেছেন, 
ভগবানের কৃপা ছাড়া আমরা কিছুই করতে 
পারি না। গানেও আছে, “কে তোমারে 
জানতে পারে, তৃমি না জানালে পরে ?” ঠিক 
কথা! কিন্তু ভগবান কি আমাদের কাছ থেকে 
কোনরকম প্রত্যাশা করেন না? আমরা সাধন- 
ভজন কিছু করলাম না, তাঁর কপ! এমনিই পাব, 
তা হবেনা । আমাদের সাধ্যমত সাধন-ভজন 
করে তার দরজায় পড়ে থাকতে হবে, তবেই 
একদিন ন। একদিন তীর কৃপা হবে। তখন তার 
দর্শন হবে। যেমন বাইবেলে বল! হয়েছে যী 
আসবেন বলে লোকের! বসে ছিল বাতি জালিয়ে। 
কিন্তু কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়ল এবং যীশু যখন 
এলেন, তখন অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ছু-একজন 
শুধু জেগে ছিল। ঠিই সেই ভাবেই আমাদেরও 
যদি সাধন-ভজন না থাকে তাহলে ভগবানের 
ক্পা আমর পাব না। 

এটি মনে রাখতে হবে যে, আমরা যখন 
সাধ্যমত সাধন-ভজন করব, ভগবান আমার্দের যত 
শক্তি দিয়েছেন সেই শক্তির সম্পূর্ণ ব্যবহার করব, 
তখনই ভগবানের রূপা হবে। তাঁর কাছ থেকে 
আমাদের কাছে তখন বেশি শক্তি আসবে। 
এ-কথাটা তুললে চলবে না । তাই বলি, ভগবানের 
কপা একথাটা ভূলে যাও। আমারই কৃপা, 
আত্মকপ। দরকার প্রথম। আমি যদি সাধন- 
ভজন করি তখন ভগবানও কৃপা করবেন, না 
হলে নয়। এ-কথাটা ধর্মজীবনে সবসময় মনে 
রাখতে হবে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ ] 


ধর্মজীবনে কখন হতাশ হওয়া! উচিত নয়। 
হতাশ হলে কখনও এগোতে পারবে না । ভগবাম 
গীতায় অর্জ্নকে যোগাভ্যাসের উপদেশ দিয়েছেন । 
যোগাত্যাস করতে গেলে কিভাবে করতে হবে? 
বলছেন: “যোক্তব্যো যোগোহনিধিপনচেতসা" 
( গীতা, এ২৩ )_ নির্বেদশৃণ্য চিত্তে যোগ অভ্যাস 
করতে হবে। কখনও মনে হতাশ ভাব আসতে ন৷ 
দিয়ে রোজ লেগে থাকলে এই যোগাভ্যাস হবে। 
এরকম যর্দি করি, তবেই এগোতে পারব। আর 
হতাশ হলে, আমার কিছু হচ্ছে না, আমার কি 
হল, আমার কি হবে__এপব নেতিবাচক ভাবে 
মানুষের সাহায্য হবে না। ঠাকুর যেমন বলেছেন, 
আমি ভগবানের নাম করছি, আমার কেন হবে 
না? আমার হতেই হবে। এই রকম একটা 
ভাব নিয়ে চলতে হবে । অনেকেই আমরা কোন 
না কোন ভাবে ভগবানলীভের জন্য চেষ্টা করছি) 


হবে না সঠিক গাওয়া 
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কিন্তু আমাদের সাধন-ভজনের উপরেই আমাদের 
ভগবানলাভ নির্ভর করছে। এটা মনে রাখতে 
হবে। 

অবশ্ঠ শুধুমাত্র সাধন-ভজনের দ্বারাই তগবন্ধর্শন 
হয় না। ভগবান আমাদের লিখে-পড়ে দেননি 
যে, তুমি এত লাখ জপ কর, এত ঘণ্টা! ধ্যান কর, 
তাহলে আমি তোমাকে দর্শন দেব। এ তার 
মঞ্জি। কিন্তু এমব আবার না করলেও তিনি খুশি 
হবেন না। ছুটোই ঠিক। এটি যেন আমাদের 
মর্বদা মনে থাকে । আমরা যেন কখনও নিজেদের 
না ঠকাই যে আমরা ভগবানের উপর সব ছেড়ে 
দিয়েছি, ভগবানের কৃপা না হলে আমরা কিছু 
করতে পারব না। এসব কথা যেন আমর! 
নাবলি। এসব কথাকে মনে কোথাও স্থান না 
দিয়ে আমাদের যতটুকু শক্তি আছে, তার পুরে! 
সদ্ব্যবহার করে যাব, তীর কৃপ। পাওয়ার জন্ত |* 


* গড ১৫৬ ৯৯৭৫ তারিখে গ;য়াহাটণ রাষক়ক মিশন আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণের শেষাংশের অন্যালাঁপ। 


হবে না সঠিক গাওয়া 


শ্রীভূপেন্দ্রনাথ শীল 
হবে না সঠিক গাওয়। একটি স্থর অপর একটি স্থুরে । 
কোথ! পাব শুদ্ধ শ্বর, একটা অবিমিশ অন্তরের উৎসমাঝে ঘ্বরে স্বরে হয় একাকার । 
ভাবনা ? কল্পনার ধূমর আকাশে বৃথা চোখ মেলা, 
জমাট-বীধা। সব কথা হয় না সঠিক বলা, শুধু লাগে ধশাধা। 
বদয়ের অক্ফুট ধ্বনি ধোৌয়াটে নেশায় মেশে । সন্ধানী মন আমার শুধু মরে খুঁজে । 


এক শ্বর মিশে যায় আর এক স্বরে! 


একটা শ্রদ্ধ স্বর, একটা অবিষিশ্র ভাবনা । 


হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর জীবন ও 
মাহিত্যে রামরুষ-বিবেকানন্দ 
অধ্যাপক শ্রীশঙ্বরীপ্রসাদ বন্ধু 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের রূপান্তর শ্রীরামকৃজ 
ঘটয়েছিলেন প্রত্যক্ষ স্পর্শের দ্বারা । স্পর্শ-কথা 
সেখানেই শেষ হয়নি। তাঁর অপ্রত্যক্ষ স্পর্শে 
কত জীবনে আশ্চর্ধ রূপান্তর ঘটেছে তার নকল 
কাহিনী আমাদের জানা নেই, জানা সম্ভবও 
নয়। একটি কাহিনী কিন্ত জেনেছি। লৌকিক- 
অলৌকিকের বেড়া-ভাঙা সে-কাহিনী আধুনিক 
হিন্দী সাহিত্যের এক বিশিষ্ট লেখককে নিয়ে, তার 
নাম ফণীশ্বরনাথ রেণু । 

ফণীশ্বরনাথের জন্ম ১৯২১ গ্রীষ্টান্দে পৃথিয়ার 
খুরাহি হিঙ্গন। গ্রামে। স্বাধীনতা-পূর্ব ও 
স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতিতে তিনি বিশেষ 
জড়িত ছিলেন। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টর 
সাশ্য ছিলেন তিনি, ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ 
ও রামমনোহর লোহিয়ার: সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। ১৯৩০ 
্রীষ্টাব্বের আন্দোলনে বাল্যকালেই যোগ দিয়ে 
কয়েকদিন কারাবাম করেছেন। ১৯৪২ ্রীষ্টাবে 
অগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে বখ্সর খানেক 
জেল। স্বাধীনতার পরে ১৯৪৮ খ্রষ্টাব নেপালে 
শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, কারাবাস। 
তারপরে জয়প্রকাশের জনসংঘর্ষ আন্দোলনে 
যোগদান এবং কারাবাম। ফণীশ্বরনাথ ভারত 


সরকারের কাছ থেকে পন্নশ্রী পেয়েছিলেন, এবং 


রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ভাতা। কিন্তু 
ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমীন ছুমাঁতি তাঁকে অস্থির করে 
ফেলেছিল। “বারবার মনে হত দম বন্ধ হয়ে 
আসছে, ছটফট করছি নিজের হাড়মাংসের মধ্যে, 
চতুর্দিকে কী অসহ ভয়ঙ্কর অবস্থা; এই ভারতব্ধ 
কি আমরা চেয়েছিলুম? রাষ্রপতিকে পদ 


ফেরত দিয়েছিলেন এবং রাজ্যপালকে ফেরত 
দেন ভাতা।১ 

সমাজ-চেতনা এবং রাজনীতি ধার নাড়িতে 
নাড়িতে- তীর সাহিত্যন্থইীতে এসব বস্ত্র গ্রাধ।ন্য 
পাবেই। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে গণচেতনা 
প্রকাশের ক্ষেত্রে ফণীরনাথের উল্লেখযোগ্য ভূষিক। 
অছে। ্রীষ্টাকে তিনি দীর্ঘসময় 
রোগশয্যায় ছিলেন। রোগমুক্তির পরে সাহিত্যের 
দিকে বিশেষ ঝুঁকে পড়েন । ১৯৫৪ গ্রীষ্টাবে 
বেরোয় প্রথম উপন্যাস, “মৈল1 আচল” । তার জন্য 
সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার পান। “মল! আচল” 
পরতী পরিকথা”সহ তার বেশ কয়েকটি গ্রস্ 
অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে । বহু অভিজ্ঞতায় সম্পন্ন 
এই লেখককে “পাটনায় ডাকবাংলে। রোডে যে- 
কোন সন্ধ্যায় দেখা যেত কবি, "সাহিত্যিক, 
মাংবাদিক, শিল্পী আর রাজনৈতিক ছোকরার্দের 
জমজমাট আড্ডায় ।” অস্থির বেপরোয়া মানুষটি 
প্রচলিত নৈতিকতার ধার ধারতেন না, প্রায় 
সবরকম আত্মক্ষয়ী নেশায় আসক্ত; দহনে 'ও 
সহনে ক্ষতবিক্ষত । 


১৯৫২-৫৩ 


ফণীশ্বরনাথের বয়স যখন ত্রিশ পেরিয়ে 
গেছে তখন তার জীবনে অলৌকিক- 
ভাবে রামকৃষণের প্রবেশ। এবিষয়ে মুক্ত 
স্বীকারোক্তিতে তিনি অক্লান্ত । দেখা ঘায়, তিনি 
কেবল ব্যক্তিগত আরাধ্য হিপাবেই রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দকে গ্রহণ করেননি (যা অনেক লেখক 
করেছেন ), সাহিত্যেও- তাঁদের উপস্থিত করেছেন 
(যা এধরনের অনেক .লেখকই করেননি )। 


৯ সমীর রায়চৌধনরণ, 'এখন সকলের দষ্টি বিহারের দিকে, কাধিবাস, অথাহায়ণ। ১৪৮৯ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪) হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বমাথ রেণুর জীবন ও সাহিত্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্না ৬৮১ 


ফশীশ্বরনাথ রেখুর সহধগ্সিনী শ্রীমতী লতিক! 
রেপুর € মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে ১৮.৩:৮৫ তারিখে 
তার পাটনার বাসভবনে সাক্ষাৎ করেছিলুম 
( সঙ্গে ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সোমেশ্বরা- 
নন, লক্্মীকান্ত বড়াল ও বিমল ঘোষ )। তিনি 
স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলেছেন : 

“১৯৫২ প্রীষ্টাব্দের ফেক্ু।বি মাসে আমাদের 
বিষ্বে হয়। একালে কণীশ্বরনাথ ঠাকুরদেবতা 
মামতেন না। সোগ্তাদিস্ট পার্টির লোক, 
জয়প্রকাশ, অশোক মেহত।, রামমনোহবর লোহিয়ার 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। আমি হিন্দুবাঁড়ির রীতি অনুযায়ী 
পৃূজা-অর্চনা করতাম । তা দেখে বলতেন, ওসব 
ছবিটবি রাখছ কেন? কাচ-কাঠে কী আছে? 
গর বাড়ির লোকরাও বলত, “৪ ঠাকুরদেবতা 
মানে না। পুর শরীর বু বৎসর ধরেই খারাপ 
১৯৪২ আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে ছিলেন 
ভাগলপুর জেলে প্রুরিসি হয়। তারপর ১৯৫১ 
খীষ্টাব্দে ভয়ানক অস্থখ। প্রচুর রক্তবমি হতে 
থাকে । বীচবার সম্ভাবনা ছিল না। ব্যানাঙ্জি- 
সাহেব (ডাঃ টি. এন. ব্যানাজী ) ওকে চিকিৎসা 
করে )বীচান। এ সময়ে এক ভিশন্‌ দেখেন, 
তার কথ! বারবার আমাকে বলেছেন।'" এ 
রামকুষ্ণ-দর্শনের বিষয়ে ফণীশ্বরনাথের নিজের কথা 
পরে উদ্ধত করব। ] পাটনা রামকৃষ্ণ আশ্রমে 
যাতায়াত ১৯৬০-এর পর থেকে। ওখানে স্টডেন্টস্‌ 
হোমে ওর বোনের ছেলে নির্মল বিশ্বাসকে রাখার 
ব্যবস্থা করেন : ১৯৬৪ খ্রীষ্টাক্ধে। তাকে দেখতে 
নিষ্বমিত যেতেন। ম্বামী বীতশোকানন্দ এবং 
সুনীল মহারাজের সঙ্গে বিশেষ হৃষ্ঠতা হয়েছিল। 

"১৯৬ গ্রীষ্টান্ে স্বামী মাধবানন্দের কাছে দীক্ষ। 
নিয়েছিলেন । দীক্ষার পরে সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত 
জপ করতেন । গুরু-মহারাঁজের ছবি রেখেছিলেন । 
আশ্রমে উনি দুর্গাপূজা ও .কালীপুজার সময়ে 
নিয়মিত যেতেন, অন্ত কোথাও নয় । আমি যদি 


বলতাম, অন্য কোথাও কি পূজা হয় না, সেখানে 
যাবে না কেন_তাতে বলতেন, “ওসব কথা 
আমাকে বলবে না) আমি শুধু আশ্রমেই যাব।' 
কালীপৃজার সময়ে আশ্রমে সারারাত থাকতেন। 
গানের সময়ে তবলা বাজাতেন। প্রচুর শ্ররামকৃষণ 
বিবেকানন্দের বই বাল! ও হিন্দীতে কিনতেন 
এবং পড়তেন । যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
বই পড়তেন তখন কাউকে কাছে আনতে দিতেন 
ন।। কেউ ডাকলে খুব বিরক্ত হতেন ।” 


ফণীথরনাথের সঙ্গে পরিচয় ও কথাবাতার এক 
চমৎকার স্বৃতিকথ! লিখে পাঠিয়েছেন রামু 
মিশনের জনৈক সন্ধ্যাসী £ 


“১৯৬৫-র শেষ দিক থেকে ১৯৬৯-এর মার্চ 
পর্যন্ত পাটনায় ছিলাম। সে-সময়ে রেণুজীর সাথে, 
প্রায়ই দেখা হত। প্রায়ই বিকেলে আশ্রমে 
আমসতেন। ঘাসের ওপর একা-একা বসে 
থাকতেন । কখনও বা! স্ট.ডেন্টন্‌ হোমের ছাত্রদের 
ভলিবল খেলা দেখতেন । লাইব্রেরিতে যেতেন। 
সাধুদের সঙ্গে কথ! বলার সময়ে চুপ করে থাকতেন 
বেশিক্ষণ, কথা শুনতেই বেশি ভালবামতেন। 
মন্দিরে ঠাকুরের দিকে এক দৃটিতে চেয়ে. 
থাকতেন। 

“এ সময়েই তার সাথে আলাপ হয়েছিল। 
একদিন বলেছিলাম, আপনার একটা ইণ্টারভিউ 
নিতে চাই; লিটল ম্যাগাঁজিনে ছাপাব। হেসে 
বলেছিলেন £ তাহলে বাড়িতে আম্মুন” 
বিকেলের দিকে একদিন গিয়েছিলাম । বারান্দায় 
চেয়ারে বসে রেণুজীকে প্রশ্ন করেছিলাম। 

“আমি: আপনি তে! হিন্দীতে প্রথম শ্রেণীর 
সাহিত্যিক । আপনার ছোটগল্প আমার খুব 
ভাল লাগে। 

“রেণুজী £ ওসব কথা ছেড়ে দিন মহারাজ । 


৬৮২ 


ঠাকুর ম্বামমীজীর কথা বলুন। আপনাকে যখন 
পেয়েছি তখন এই স্থযোগ ছাড়ব না । 

“আমিঃ সেকি! আমি এসেছি আপনার 
ইপ্টারভিউ নিতে । আপনার বক্তব্য, অন্ৃভূতি 
-স্এগুলি বলবেন না? আচ্ছা, আপনি তো 
একদিন ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করতেন না! 

“রেপুজী £: আজও কি করতে চাই? কিন্ত 
গুকে অস্বীকার করব কি করে? ভালবানাকে 
কি অস্বীকার করা যায় ? 

“আমি £ ভালবাসা ? 

“রেণুজী : রামকৃষ্দেবের ছবিটা দেখছেন 
না! ভালবাসা-_জমাটবাধা ভালবাসা । তাকে 
আপনারা অবতার বলুন, মহাপুরুষ বলুন, যা-ই 
বলুন-_আমার কাছে ভালবাসার জীবন্ত সম্রাট । 
এ ছবির দিকে যখন তাকিয়ে থাকি, মনে হয়, 
তিনি আমার চিরকালের আপনজন । মনে হয়, 
তিনি যেন শুধু আমাকেই ভালবাসেন । (রেণুজী 
কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন আবেগে )। ভেবেছি 
এসব মনের ভূল। কিস্তু যখনই তাকাই এ ছবির 
দিকে, মনে হয় কত আপন । এঁ চোখ ছুটি থেকে 
ঝরে পড়ছে শুধু ভালবাসা । 

“আমিঃ আপনি শিল্পী। আপনার এ চিন্তা 
আবেগ নয় তো? 

“রেণুজী (হেসে): কি জানি! কতদিন 
তীর ছবির দিকে তাকিয়ে বলেছি-_-ঠাকুর তুমি 
আমাকে এত ভালবাস কেন? আমি তো 
মদ খাই, যা-ইচ্ছে করি। মান্য যাকে পাপ বলে 
তাও করেছি। তবে কেন আমাকে ভালবাস ? 
তিনি শুধু মিটিমিটি হাসেন, আর বলেন, শালা, 
কত পাপ করবি কর । কত মদ খাবিখা। তবু 
তোকে ছাড়ব না। তুই আমার । আয়, আমার 
কোলে বসে খা।” 

“আমি: এগুলি তো হালুসিনেশন্‌ হতে 
পারে! 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


“রেণুজী : ( উত্তেজিতভাবে ) হালুসিনেশন্‌? 
কি বলছেন আপনি? আমি তাকে দেখেছি। 
এই আপনাকে যে-রকম দেখছি, ঠিক এ"রকম। 
(শান্ত হয়ে) জানেন, আমার জীবনে একটা সময় 
এসেছিল-_টি.বি. হয়ে শয্যাশায়ী, ডাক্তাররা পর্যস্ত 
জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন । আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কেউ 
কাছে আসত না । হাসপাতালে একদিন দেখলাম 
_একটি লোক, খালি গা, ধুতিপরা, মুখে দাড়ি। 
আমার কাছে এসে বলছে, “দুরু শালা, অত চিন্ত। 
করছিম কেন? তুই মরবি না, বেঁচে যাবি।, 
আমি বললাম, “ডাক্তাররা যে বলছেন, মরে 
যাব।” লোকটি আবার বলল, “শাল! ডাক্তারর! 
কি জানে? আমি বলছি, তুই বেঁচে যাৰি।, 
জানেন মহারাজ, সত্যি আমি বেঁচে উঠলাম। 
আর এ লোকটি কে জানেন_ আমার 
বামকষ্কদেব। 

“আমিঃ 
মনে হয়? 

“রেদুজী £ স্বামীজী? ও বাবা! 
হিমালয় পাহাড় ! বাঘের বাচ্ছা ! 

“আমিঃ আপনি তো গান্ধীজীর আন্দোলনে 
জড়িত ছিলেন। পরে সোস্কালিস্ট আন্দোলনেও। 
এই পটভূমিকায় ম্বামীজী-.. 

“রেপুজী 2 5৯121010৮৪5 হি 86866 
0780. 211] 00959 1820615,. তিনি আমাদের 
আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে দিয়েছেন। আগে 
যখন গল্প লিখতাম, তখন গ্রামের মানুষের ছুঃখ- 
কষ্টের কথা লিখতাম। ম্বামীজী আমাকে 
দেখালেন, ওর! মানুষ নয়, দেবতা । সাহিত্যের 
মাধ্যমে আজ আমি দেবতার পূজা করি। আর 
সোহ্যালিজম্‌? 9৮810111৮25 016 £169068 
509019115. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
স্বামীজীর পথ নিলে দেশের অবস্থা আরও অনেক 
তাল হত। 


আর ম্বামীজীকে আপনার কী 


একটা 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪]*হিন্দী লাহিত্যিক'ফণীশ্বরনাথ রেণুর জীবন ও সাহিত্যে রামরুফ্ণ-বিবেকাননদ ৬৮৩ 


“আমি: আর মা [সারদাদেবী ] সম্বন্ধে 
আপনার ধারণ। ? 

(হেসে) ও-কথা বলতে পারব 
না। মা, আমার মা। যতনে হৃদয়ে রেখো 
আদরিণী শ্যামা মাকে । মন, তুই গ্যাখ আর 
আমি দেখি, আর যেন কেউ না গ্যাখে |” 

“আমি £ আপনার সাহিত্যিক-জীবনে এঁদের 
প্রভাব কি-রকম ? 

“রেণুজী £ একট! উপন্যাস লিখেছি, শিগগিরই 
বেরুবে।* ওতে দেখিয়েছি যে, বাপুজীর চেয়েও 
স্বামীজীর আদর্শ মহান। আমার নিজের মনে 
যে সব প্রশ্ন উঠেছিল, তার পরিচয় পাবেন ওতে। 

“আমি £ আর শ্রীরামরুষ্ণের প্রভাব? 

“রেণুজী : ঠাকুর আর স্বামীজী আমাকে দুটি 
জিনিস শিখিয়েছেন । ভালবাসা আর 1০081109 
০116, মান্ষকে আগেও ভালবাসতাম। সেই 
ভালবাসা জোরালো হয়েছে যখন তাঁদের কাছ 
থেকে শিখেছি--সব মানুষের অন্তরেই দেবত্ব 
লুকিয়ে আছে। আগে ছুঃখ-বিপদে অসহিষ্ণু 
ছিলাম। এঁরা আমাকে শিখিয়েছেন, এগুলিও 
জীবনেরই অঙ্গ। আমি এখন জয়-পরাজয়, 
সাফল্য-ব্যর্থতা, সব মিলিয়েই দেখি । এবং এভাবে 
দেখাটাই আমাকে সাহিত্যিক হিসাবে এগিয়ে 
দিয়েছে। সত্যকে আরও কাছ থেকে দেখতে 
শিখেছি । ম্বামীজীর %811 09 17$061)0 
কবিতাটা আসল জীবনের ছবি। অবশ্ঠ সাতু 
মহারাজ (স্বামী বীতশোকানন্দ ) আমাকে এটি 
বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । 

“আমিঃ কিভাবে? 

“রেণুজী £ অনেক দিন আগেকার কথ।। 
তখন আমি আশ্রমে বিশেষ যেতাম না । সাধুদের 
সঙ্গে পরিচয় ছিল ন| ।?একদিন রাত দশটা নাগাদ 
খুব মদ খেয়ে আশ্রমের মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরের 

ই “কিতনে চৌরাহে' (প্রথম প্রকাশ ৯৯৬৬ ) 


বন্ধ দরজার সামনে পড়ে হাউ-হাউ করে ফাদছি। 
প্রায় দশ-বারে। মিনিট কাদীর পরে একজন সাধু 
এসে আমায় ধরে উঠিয়ে বললেন- আপনি 
কাদছেন কেন? বললাম-__আমার মনে যে খুব 
হুঃখ স্বামীজী। তিনি আমার হাত ধরে বারান্দায় 
নিয়ে গেলেন । চেয়ারে বসতে দিয়ে বললেন- 
জীবনে তো স্থখ-ছুঃখ আছেই। ও নিয়ে চিন্তা 
করছেন কেন? 

“আমি: ফিলজফিটা আপনার তাল লেগে 
গেল? 

“রেণুজী £ ফিলজফি নয়। আমি অবাক 
হলাম এই দেখে যে, আমার মুখে মদের গন্ধ 
পেয়েও তিনি আমায় দ্বণী করলেন না। সেই 
থেকেই আশ্রমে £6৪॥18[ যাই, অন্তান্ত মহারাজ- 
দের সঙ্গেও আলাপ হয়। আশ্রমের স্ট,ডেন্টস্‌- 
হোমে আমার ভাগ্রেকে ভি করে দিলাম । আর 
অর্ভ্নকেও ধরে নিয়ে গেলাম একদিন। অর্জন 
ইটের খোয়৷ ভাঙত। মন্তুর বলতে পারেন। 
মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম- মহারাজ, 
এই ছেলেটি স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করেছে । কিন্ত 
দারিজ্রের জন্য রাজশিস্ত্রীদের হেল্পার হয়ে কাজ 
করছে। সাতু মহারাজ বললেন-_দিন্‌ ব্যাটাকে 
স্ট,ডেন্টস্হৌমে ঢুকিয়ে ; কলেজে পড়বে ।” 


ফণীশ্বরনাথ রেণুর সাহিত্য ও জীবনদর্শনের 
অনেক ইঙ্গিতই উপরের সাক্ষাৎকারের বর্ণনার 
মধ্যে মিলবে । 

এর পরে আমি ফণীশ্বরনাথের 'শ্রুত অশ্রতপূর্ব 
গ্রস্থের অন্তর্গত “রস্কে বসমে চার রাত' নামক 
রচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করব-_যার মধ্যে তার 
রামরুষ্ণ-দর্শনের সরাপরি বর্ণন। আছে । (লেখাটি 
পাঠিয়েছেন শ্রীমমল সেনগুপ্ত । শ্রীঅরুণ ঘোষ 
অন্নবাদের ব্যবস্থা! করেছেন )। পূর্বে প্রদত্ত তথ্যের 


৪৮৪ 
অনুরূপ কথ! থাকলেও এই অংশ এক প্রতিভাবান 


লেখকের অন্তজীবিনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের 
লিপিকথা হিসাবে পুনশ্চ উল্লেখযোগ্য : 


“হাসপাতালের এ মহান দিনগুলোর কথ৷ 
বারবার মনে পড়ে । সে মুহূর্তের কথা _যখন 
আমি ভাববিহ্বল হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ঠিক 
এক রকম এক মৃতিকে কথা বলতে দেখেছিলাম । 
&ঁ সময়ের আগে পর্ধন্ত রামকৃষ্ণের ছৰি দেখে 
আমার মনে কখন ভক্তিভাব জাগেনি, বরং 
অশ্রদ্ধার ভাবই জাগত । এবং আমি গুর সম্বন্ধে 
কিছুই জানতাম না। জানার কোন ইচ্ছাই 
হয়নি। বিবেকানন্দ উর শিষ্প। বিবেকানন্দ 
কী-কী বলেছেন, কী-কী করেছেন, সেসব ন! 
জেনেই আমার মনে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটা 
বৈরীভাব ছিল। যেসব লোক মার্কসবাদী 
মনৌভাবসম্পন্ন, তারা ধর্মীয় মানুষদের আফিম- 
খোর বা গাজাখোর বলে মনে করে। 

"্বালতি-বালতি রক্তবমির ফলে আমি তখন 
ঠাণ্ড হয়ে গেছি। এ দিন আমাদের ওয়ার্ডে 
আধ ডজনের বেশি লোক মারা গেছেন। পাখ। 
বন্ধ, কলে জল নেই। আমার জিভে থুতু আঠার 
মতো আটকে গেছে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে 
ফুদফুমের রোগী আমি-__শেষ সময় পর্যন্ত হুশ 
আছে-_ওয়ার্ডে জলের হাহাকার- আমার থেকে- 
থেকে ঘুম আসছে-_হূর্গন্ধে জায়গাটা নরক। 
হঠাৎ চোখ খুলতেই দেখি, আমার শরীরের উপর 
একটা ছায়া ঝুঁকে-ছায়াটি তারপরেই সরে 
গেল। বুঝতে পারলাম, মৃত্যুপথযাত্রী বেওয়ারিশ 
রোগীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক ডোম; 
মরলেই দখল নেবে; পরীক্ষা করে দেখছিল, শ্বাস 
বের হচ্ছে কিনা? আমাকে জীবিত দেখে মে 
ছিটকে সরে গিয়ে ঈাড়াল। আমি বালিশের নিচে 
রাখা ঘড়ি আর কলমটাকে হাত দিয়ে দেখলাম। 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


হাত বোধ হয় বালিশের নিচে রয়ে গেল, আজি 
আবার শ্য়ে পড়লাম। কিন্তু চেষ্টা করতে 
লাগলাম আপ্রাণ__যাতে জেগে থাকি ।""" 

“এমন সময়ে এক দাড়িওয়ালা পাগল বা 
নেশাখোর, ধোঁয়া গড়াতে-ওড়াতে আমার পাশে 
এল। আমার দ্রিকে ধোয়া ছাড়তে-্ছাড়তে 
হাসতে লাগল । . আমাকে সে জিজ্ঞানা করল-_ 
তুমি কাদছ কেন? এবং আশ্চর্-_আবার 
হামতে-হাসতে বাংলাতেও বলল__-ছুর শালা ! 
কাদছিন কেন? আমি বললাম_আমার 
অনেক কাজ করবার হিল, কিন্তু করা হল না। 
আমি শুয়ে থাকতে চাই না। দাড়িওয়ালা 
গম্তীরভাবে ব্যঙ্গের স্বরে বলল--দেশকে তো 
উদ্ধার করেছ, আর কি! শাল! দেশের সেবক! 
মেবকের জালায় লোকে তোর তে৷ সোনার 
কলম? হাঁ, পার্কার ফিফটি ওয়ান” _আঙি 
লজ্জার সঙ্ষে বললাম । দাড়িওয়াল৷ বলল--এই 
সোনার কলম দিয়ে কি-কি লিখেছিপ-_কখনও 
আমার নাম লিখেছিস ?- দুর শালা, কিছুই জানে 
ন।-_হাঃ হাঃ হাঃ-_ছুর শালা, তোর রোগ কিছুই 
নেই, তুই এখন ভাল, তুই রোগী নয়_তুই স্থস্ 
_স্থস্ব_গঠ | 

“চোখ খুলে দেখি, ওয়ার্ডের বারান্দা রোদে 
ঝলমল করছে। মনে হল আমিস্ুস্থ হয়ে গেছি। 
দেড় বর ধরে যে জর চলেছে, তা আজ আধ 
ডিগ্রি কমে গেল-_এই প্রথমবার । ডাক্তার হ্্ড 
সাহেব এলেন--সক্কটের রাত কেটে গেছে। 

“হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে পরের দিনই 
আমি এক বইয়ের দোকানে গেলাম। বাংল 
বইয়ের মধ্যে একটি প্রচ্ছদ আমাকে আকর্ষণ কর 
__পিরমপুকুষ শ্রীশ্রীরা মকষ”_ লেখক, অচিন্ত্যকুমার 
মেনগুপ্ত। প্রচ্ছদপট পরিকর্না--সত্যজিং 
রায়ের। (এ সময় পর্যন্ত উনি চিত্র-পরিচালব 
হননি )। ভিতরের ছবিগুলি দেখে আমি ঘাব্ 


অগ্র্থায়ণ, ১৩৯৪ ] হিন্ধী সাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথ রেগুর জীবন ও সাহিত্যে রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দা ৬৮৫. 


গেলাম । এ তো-তো-তো-তো--এ দিনে 
ছ'সাত মাস আগে হাসপাতালের এ মহান দিনে 
-_-এ রাতে দেখা-_সেই মৃতি ! 

“রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়া শুরু 
করলাম। বহুদিনের অভুক্ত মাম্থষের যেন 
আহাক্ জুটে গেল। বারবার পড়েও যেন তৃপ্তি 
হত না। 

“রামকৃষ্জের ছবির সামনে বসে আমার প্রথম 
উপন্যাস লিখতে শুরু করলাম। পাতুলিপির উপর 
সবার আগে “& নমো ভগবতে শ্রীরামকষ্ায় নমঃ, 
লিখতে চাইছিলাম ।--মে কি রে। সোনার 
কলম দিয়ে বই লিখবি? আমার নাম লিখবি? 
প্রথমে গণেশের নাম লিখতে হয় রে বোক।-_ 
শালা! আমার কি শুঁড় আছে যে আমি গণেশ 
হব? যা শশালা, তোর যা মনে ইচ্ছে তাই 
লেখ। তখন আমি শ্রীগণেশ” না লিখে লিখলাম 
__সির গণেশ”* এবং তারপর উপন্যাস লেখ শুরু 
করলাম । 

“রামকৃষ্ণ বলেছিলেন__-মা, আমাকে শুকনো 
সন্ন্যাসী করিস না । আমাকে রসে-বশে রাখিস ॥ 
যদি রামকৃষ্ণ রসে-বশে না থাকতেন, য্দি শ্রকনে। 
স্গ্যামী হয়ে যেতেন, তাহলে আমার মনে হয় 
আজ বাংল! দেশে কেউ গান গাইতে পারত ন।, 
কেউ নাটক করতে পারত ন।, কেউ ছৰি আঁকতে 
ব! ফিল্ম করতে পারত না, কোন সাহিত্য স্থি 
হতে পারত ন। |” 


ফণীশ্বরনাথ রেণুর অলৌকিক রামরুষ্ণ- 
দর্শনের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানগত একটা দিক আছেই। 


এই গ্রস্থে আমার্দের বিশেষ আলোচ্য ইতিহাসের 
প্রসঙ্গে তার মূল্য কম নয়। এ দর্শনের ফলে 
এক শক্তিশালী লেখকের মনোজীবনে গভীর 
রূপান্তর ঘটেছিল আর তাঁর সাহিত্যে তার স্পষ্ট 
প্রতিফলন আছে। 

স্বতিকথাগুলি থেকে পেয়েছি--পাটনা 
রামরুঞ্চ মিশনের স্টডেপ্টস্‌ হোমের কাজকর্ম 
ফণীশ্বরনাথকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল । “কিতনে 
চৌরাহে? নামক উপন্যাসে স্ট.ডেষ্টম্‌ হোমের প্রদঙ্গ 
বিশেষভাবে এনেছেন। কাহিনীতে স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের কথা আছে-তার আকর্ষণে দেশে 
প্রাণতরঙ্গ বইছে। তারই অন্তঃক্োতরূপে বইছে 
বিবেকানন্দের সেবাধর্ম ও সর্বসবত্যাগের আদর্শধার! | 
স্ট.ডেন্টস্‌ হোমের কিশোর ছাজ্র মনৌমোহনকে 
প্রিয়দ! ( প্রিয়ব্রত রায়) লোকমেবার সঙ্গে স্বদেশী 
ত্রতেও যুক্ত করেছিলেন। সে অপহযোগ 
আন্দোলনে নেমেছিল। মনৌমোহন স্টডেপ্টস্‌ 
হোমে থাকার আগে ও থাকার সময়ে মিশনের 
কয়েকজন নন্ন্যাসীর দ্বার! সেবাভাবে অনুপ্রাণিত 
হয়েছিল। মনোমোহন স্বাধীনতার আকাঙ্ষা 
এবং পেবাত্রত--উভয় প্রেরণ! প্রবলভাবে অন্ভব 
করেছে। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে দেখ! যায়, . 
মনোমোহন সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী সচ্চিদানন্দে 
রূপান্তরিত। তার বুপূর্বেই প্রিয়দ|-নহ অনেকে 
পুলিশের গুলিতে মার। গেছেন। ছোট ভাই 
গুণীজীও দেশের সেবাতে প্রাণ দিয়েছে। 
স্বাধীনতার স্বপ্ন তখনও বাস্তবায়িত হয়নি। 
মনোমোহনও আত্মান্তি দিতে চেয়েছিল_ নীলুর 
বাধাদানে তা করে উঠতে পারেনি। কিন্তু 


৩ বতদ:র মনে হয় 8 'ভ্রীগণেশ' সাধারণ শহভসূচক শঙ্দ যা যে-কোন 'জানস আরচ্ডের পুবে" 'লাঁখত 
হয়। আর "সর (শির ) গণেশ'-এর অর্থ গণেশ শিরোপার রইলেন। শ্রীরাঙ্কফ সোনার কলম দিয়ে তাঁর 


নান লিখতে বনোছলেন ফণণ*ব!নাথকে (ফণাখ্বরনাথের দর্শন, অন্যারাী )। 


ফণীম্যবরনাথ তা করতে 


চাইলে শ্রীরামকৃক্ই তাঁকে প্রথমে গণেশ-স্মরণ করতে বলেন। তদনযায়ী রেণুজী গণেশকে 'শরে' রাখেন, 


যা তানি শ্রীয়ামককের ক্ষেত্রে করতে চাহীছলেন। 


উল 


আত্তদানের তীত্র আকৃতি তাকে নিয়ে গেছে 
সঙ্গ্যামজীবনে, যেখানে একদিকে লোকসেবার ব্রত 
অন্যদিকে এই গভীর জীবনার্শন £ জীবন ও 
মৃতযু_সবই চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি) তাতে 
বিশেষ স্থখ বা দুখে পাবার কিছু নেই । মনে স্থুখ- 
দুঃখের ছায়। পড়ে, কিন্তু চোখের জ্ল মুছে পথ 
চলতে হয়; চলার পথের সঙ্গী একজন প্রিয়দা 
বা একজন গুণীজী- একজন মরে, শতজনে ফুটে 
জীবনেরই পথিক সন্্যাসী সচ্চিদানন্দ। 

এই উপগ্াসের সর্বত্র স্বামীজীর ভাব ও চিন্তা 
ছড়িয়ে আছে। বিবেকানন্দের জীবন ও 
সাহিত্যের যে-কোন অনুরাগী পাঠক শক্তিবাদ 
ও সেবাবাদের দ্বারা আক্ষষ্ট হবেনই। স্থৃতরাং 
বুকে হাত রেখে দীড়ানো” ব্যাপারটা ফণীশ্বর- 
নাথের কাছে কৈশোরেই “বিবেকানন্দের পোজ? 
বলে মনে হয়েছিল; এই উপন্যাসেও সে-রকম 
কথা বলেছেন। উপন্যাসে প্রিয়া একবার খুশি 
হয়ে বলেছিলেন, “স্বামীজীর কথা৷ মনে রেখেছ 
দ্বেখছি। বাঘের বাচ্ছা হও। লোহার মতো! 
শক্ত শরীর, ইম্পাতের স্বাযুশিরা। নিজেকে 
চেন। হে বীর বল-আমি ভাঘ্তবাসী 1 
স্টভেষ্টস্‌ হোমের পরিচালক সন্ন্যাসীও মনো- 
মোহনকে বারবার বলেছেন, “অশক্ত শরীর দ্বারা 
পৃথিবীতে কোন কাজ হয় না ।” উপন্যাসটি 
যেহেতু স্ট.ডেপ্টস্‌ হোমের পটভূমিকায় প্রধানতঃ 
রচিত তাই সে-বিষয়ে বর্ণনা অনেক। প্রিয়দ। 
স্ট,ডেপ্টস্‌ হোমের প্রতি আকুষ্ট ) তাঁর কাছ থেকে 
শুনে মনোমোহনও আকর্ণ বোধ করেছে। 
দেশের নানা জায়গায় মিশনের বিভিন্ন স্ট,ডেপ্টন্‌ 
হোমের মতো! পাটনাতেও স্ট.ডেপ্টস্‌ হোম হয়েছে। 
সেখানে নিয়ন্ত্রিত শুদ্ধাচারের জীবন, ভোরে 
শহ্যাত্যাগ, প্রার্থনা, ব্যায়াম, আসন, পরিচ্ছন্নতা । 
“মনোমোহন সেসব কথা শুনে পুলকিত 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্--১১শ নংখ্যা 


রোমাঞ্চিত; তার মনে হয়েছে পূর্বজন্মে সে ষেন 
কোন আশ্রমেরই বিষ্যার্থী ছিল। স্ট.ডেন্টস্‌ 
হোমে প্রবেশের পরে অনুভব করেছে- বন্ৃদিন 
পথে বিপথে ঘোরার পরে আজ সে ঠিক জায়গায় 
পৌছেছে।” দন্যাসী আশ্রমের বড় মহারাজের 
ইচ্ছায় প্রিয়ব্রত “কিশোর ক্লাব ও 'শিক্তমেলা” 
সংগঠন করেছেন। “বছরে একবার শিশুমেলা 
হয় সন্ন্যাসী আশ্রমে । সর্ব জাতি ও শ্রেণীর 
শিশুদের এই মিলন দেখার মতো। শত-শত 
শিশু এক পড্ক্তিতে বসে খিচুড়ি খায়। দুপুর 
বেলায় ঘুড়ি ওড়াবার প্রতিযোগিতা । আকাশে 
হাজার রঙিন ঘুড়ি__-তো-কাটা ভো-কাটা-_। 
খেলাধূলা, পুরস্কার, উল্লাস, গানবাজনা, সারাদিন 
ধরে।” কিশোর ক্লাবের ছেলের! ঝুষ্টিভিক্ষায় 
বেরোয় । “মনোমোহন একদিন একটি পরিবারকে 
বোঝাচ্ছে, আপনার একমুঠো! চাল দেশের সহস্র 
পীড়িত দীন-ছুঃখীর্দের কাছে বরদানের মতো 1": 
বন্যা, মহামারীতে সর্বস্বাস্ত লোকদের ওষুধ, বস্ত্র, 
সেবা ।-_দিন মা, একমুঠো চাল?” এই ছেলেরা 
যখন ভূমিকম্পের পরে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী তৈরি 
করে সেবাকাজে যাচ্ছে তখন স্থুনীল মহারাজ 
মনোমোহনকে বললেন, “মানুষের নয়, ভগবানকে 
সেবা করতে যাচ্ছ, মনে রেখ ।” 

এই সকল-কিছুর কেন্দ্রে দুইজন। একজন 
হলেন মন্দিরের 'দাড়িওয়াল! সাধুমূ্তি-_হ্থনীল 
মহারাজ ধার পূজা ও আরতি করেন, ধার 
সামনে শ্যামাসঙ্গীত গান। অন্যজন অবশ্যই 
বিবেকানন্দ । “চিত্তচাঞ্চল্য বা ভয় হলেই সে-সব 
জয় করার জন্য মনোমোহন ম্মরণ করে বিবেকা- 
নন্দকে- তীর মৃতি, বাণী--জাগ, ওঠ, এগিয়ে 
চল_-1-'"শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে উঠে 
পড়ে, বাতির আলোয় বিবেকানন্দ-বাণী পড়তে 
থাকে। কিংবা তাঁর ছৰি দেখতে থাকল- বহক্ষণ 
এক দৃষ্টিতে দেখতেই থাকল ।* 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ ] হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথ রেখুর জীবন ও সাহিত্যে রামকুঞ্চ-বিবেকানন্দ ৬৮৭ 


দেরাছুনের বড় মহারাজজী কৃপা করে 
গোলাপের কলম পাঠিয়েছিলেন । “্মনোমোহন 
বাগানে তিনমাস ধরে সেই গোলাপ ফুটবার 
প্রতীক্ষা করেছে, তার রূপ ও রঙের কল্পনা করেছে 
কততাবে। তার পরিচর্যা করার সময়ে মনে 
করেছে, সে যেন স্বামীজীর মৃতিকেই সেবা 
করছে। সেই গোলাপ- হলদে গোলাপ-_যার 
নাম দি গ্রেট সন্ন্যাসী" প্রন্মুটিত হয়েছে 
স্ছনীল-মহারাজ ডাকছেন, “মোনা, এসেছে 
মহাসক্যাসী-তোমার দ্বারে! খোল দ্বার! 
খোল দ্বার! ওরে দৌড়ে আয়, শাখ নিয়ে 
আয়। আবির্ভাব হয়েছে।” মনোমোহন 
বাইরে এসে দেখল- তার বাগানে এক গৈরিক 
বন্ধারী সঙ্গ্যাসী হাসিমুখে ঈীড়িয়ে। 

“কিতনেষুচৌরাহে?-র জীবনদর্শন £ 

“এগিয়ে চল। পথে কোথাও কোন 
ছায়ার তলায় বসা চলবে না। কত চৌরাস্তা 
আসবে । না, পথে বেঁকবে না- ডানদিকে, বাম- 
দিকে কোন দিকে নয়। মোজা চলবে সামনে |” 

[ এই উপন্যাসটির সারাংশ করে দিয়েছেন 
শ্রমানন্দ সেন । এক্ষেত্রে অধ্যাপিক। অণিম। 
মিত্রের সাহায্যও পেয়েছি । ] 


ফণীশ্বরনাথের অন্য কয়েকটি উপন্যাসেও 
রামকষ্*-বিবেকানন্দ আছেন। পন্ট.বাবু রোড 
উপন্যাসে একটি চরিত্র “ঘণ্টা” ইন্জরিয়রসাতুর ; 
সে কিন্তু প্রভীবিত করতে পারে না৷ “ফেলা” নামক 
চরিভ্রটিকে--“যে ফেল। আজকাল রামকৃষ্ণ মিশনে 
যায়, ব্যায়াম করে, বই নিয়ে আসে, এবং শুধু 
ঘ্টাকেই নয়, নিজের পরিবারের সবাইকে অসুস্থ 
মনে করে ।” 

রেখুজীর 'ধণজল ধন্জল' উপন্যালে রামকৃষণ- 
বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ওতপ্রোত। উপন্যাসটি 
বিষ্বারে ১৯৬৬-র খর! এবং ১৯৭৫-এর বন্যার 


পটভূমিকায় লেখা । খরার স্তরে উপন্যাসে 
স্মরণ করা হয়েছে তীর্থযাত্রাপথে ছুতিক্ষগ্রস্ত 
মান্থষদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থান--তীর 
সত্যাগ্রহের কথা: “প্রথমে এদের ভরপেট 
খাওয়াও ৷ নিকুচি করেছে তোমার কাশীর গঙ্গ।। 
আমি তীর্থ করতে যাৰ না। এদের ভরপেট খেতে 
দা৪-_এরাই শিব, এরাই নারায়ণ।” 
ফণীশ্বরনাথের জীবনদর্শনের স্থ্গভীর রূপ 
ফুটে উঠেছে ভয়াল বন্যার সম্মুধীন তাঁর চেতনায় 
উদ্ভামিত শ্রীরামকৃষ্ণের দুই বিপরীত মৃতি থেকে । 
একরূপে রামকৃষ্ণ পরম করুণাময় প্রভু ৷ অন্যরূপে 
মহাকালের ক্রিনয়নধারী তয়ঙ্কর পুরুষ । 
প্রথম মৃতি : 

“দিল্লী থেকে রেডিও বলছে-_পাটনার মান্থৃষ 
মৃত্যুর সঙ্গে ল়্ীই করছে। ঘরের কোণ থেকে 
ঠাকুর রামকৃষ্ণ বললেন--কী রে! সারাদিনে 
তিনবার তো! পেট ভর্তি করে খেয়েছিস। দিনভর 
সিগারেট ফুঁকছিস। চা খাচ্ছিস। এই তোর 
মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই? ঘরের বাইরে যাচ্ছিস ন৷ 
কেন? আশ্রমের হ্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে হুঃখীদের 
সেবা করতে যাচ্ছি না কেন? সে-বার তে! 
খুব উৎসাহের সঙ্ষে গিয়েছিলি-এবার তোর 
কী হয়েছে?” 

দ্বিতীয় মৃত্তি : 

“থরথর করে কাপতে কাপতে ছাদ থেকে 
নেমে নিজের ফ্ল্যাটে এলাম, আর ঠাকুর রামকুফ- 
দেবের কাছে গিয়ে বললাম-_ঠাকুর বক্ষ কর! 
এই শহরকে বাঁচাও !'""এই জলগ্রলয়ে'** 

“আরে দুর শালা । কীাদছিন কেন? বাইবে 
গ্যাখ! তোদের একটু আনন্দ হলে রাস্তায় চলতে 
চলতে কোমর ছুলিয়ে টুইস্ট নাচতে পারিস ।"*" 
সেখানে বৃহৎ সর্বগ্রাসী মহামত্ব। রহস্যময়ী প্রক্কৃতি 
কখনও নাচবে না? এবার নাচ গ্াখ- ভয়ঙ্করী 
নেচে চলেছে তা-তা-খৈ-খৈ-_-তা-তা-থৈ-খৈ | 


উদ্বোধন 


তীব্রা॥ তীব্রবেগা শিবনর্তকী গীতপ্রিয়া বাচ্রতা 
প্রেতনৃত্যপরায়ণা নাচছে । তুইও নাচ |” 


ভয়ঙ্করের মুখে নির্ভয়ে দাড়াবার।£মন অর্জন 
করতে পেরেছিলেন, অন্ততঃ তা করতে চেয়ে- 
ছিলেন বলে, ফণীশ্বরনাথ জনবিপ্লবের ডাকে সাড়া 
দিয়েছেন অকুতোভয়ে। জয়প্রকাশের আন্দোলনে 
ঘোগ দেবার পরে “জনজাগরণমে সাহিত্যকার 
কী ভূমিকা” প্রবন্ধে (শ্রুত অশ্রতপূর্ব” গ্রন্থের 
অন্তর্ৃক্ত ) বলেছেন £ “ধার বলেন যে, এই 
আন্দোলনের পিছনে জনসজ্ঘ এবং রাস্ত্রীয় স্বয়ং 
সেবক সজ্ঘের লোকের! আছেন, তাঁরা যেন বুঝে 
নেন যে, তার! ছাড়াও আর একজন অতিরিক্ত 
রামকুষ্জতক্ত এই আন্দোলনে আছেন ধার নাম 
ফণীশ্বরনাথ রেধু। ধার বিশ্বা-এই দেশে 
গান্ধীর আগে রামরুষ্চ ও বিবেকানন্দের থেকে 
বড় বিপ্লবী হননি । ধার! দরিব্্রনারায়ণের সেবা 
করাকে আধল পুজা করা মনে করেন, তাদের 
গ্রতিক্রিয়াবাদ্দী কে বলবে ?'"*আমি জানি, রামকৃ্জ 
পরমহংস মার্কসের থেকে ভিন্ন কিছু বলেননি । 
বরং কিছু বেশি বলেছেন, যা সময়ের ব্যবধানে 
সত্য বলে প্রমাণিত হুচ্ছে।” 

পরম জীবনসত্য ফণীশ্বরনাথ পেয়েছিলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই। ণজল ধনজল' 
উপন্যাসের আরও এক অংশে তার 
আছে: 

“"*জীবন শুধু খুন ও ধর্ষণই করে না, জীবন 
গড়তেও পারে, গড়ছেও। তা রচনা করছে 
সমাজের জন্য, বন্ধ্যা ধরণীকে শশ্বশ্টামল। 
করবার জন্য ।*"'সমাজকে মানবিক আর মানুষকে 
সামাজিক করে তোলাই মুক্তির একমাত্র পথ। 
আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক সোনা ফলতে পারে। 
কিন্ত প্রাণ নেই, অনুভূতি নেই। আজ মানুষ 
কেবল যন্ত্ই চালাচ্ছে। টেকনলজির যুগে আমরা 


[ ৮৯তম বধ-_:১১শ সংখা। 


জীবন-উপভোগের আসল টেকনিকই হারিয়ে 
ফেলেছি" 

পরিকথা'-র [১৯৫৭ খ্রীষ্টাবে 
প্রকাশিত রেখুজীর উপন্যাম ] এই লাইনগুলি 
দাগ দিয়ে রেখে দিলাম । আমার 'জুলুস” বইটা 
নিয়ে এলাম। তার শেষ পৃষ্ঠার শেষ লাইনগুলি 
পড়তে লাগলাম £ “আমি এক বিশাল পরিবারের 
মেয়ে। এই আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারম্পরিক 
সহানুভূতি আর সহযোগিতা আবার ফিরিয়ে 
নিয়ে আসব। আমার সত্তাকে আমি এই সমাজে 
বিলীন করে দিচ্ছি লোকসংস্কৃতিমূলক সমাজ 
গঠনের জন্য" "", 

“রঙের বাঝ নিয়ে এলাম । পরতী পরিকথা' 
আর 'ভুল.স”-এর চিহ্নিত লাইনগুলির উপর ঘন 
কালো রঙ বুলিয়ে দিয়েও তৃপ্ত হলাম না। মনের 
মধ্যে জমে-ওঠা অশান্তি কিছুতে যাচ্ছে না। 
তখন দেশলাইয়ের একটা কাঠি জেলে পৃষ্ঠাগুলিতে 
আগ্তন লাগাতে গেলাম । হঠাৎ কোণায় বসা 
দেবতা চীৎকার করে উঠলেন--এএখলকী 
হচ্ছে? এসব কী হচ্ছে? তোর মাথা কি 
খারাপ হয়ে গেল নাকি? ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে 
বললাম--ঠাকুর, তুমি তো জানো, কতখানি 
অগাধ আস্থা, অটুট বিশ্বাস আর দৃঢ় নিষ্ঠা নিয়ে 
আমি একদিন এইসব লাইনগুলি লিখেছিলাম । 
এইসব চরিজ্র নির্মাণের জন্য আমি আমার বুকের 
কতটা রক্ত... 

« শালা! গীঁজাখোর, অহঙ্কারী! বল্‌ তুই 
লিখেছিস এসব লাইন ?."'ম্যায়-ম্যায়-ম্যায় করে 
তখন থেকে ছাগলের মতো ঠেঁচাচ্ছিম আর 
মেয়েদের মতো! কাদছিস। তুই লিখেছিলি?"'” 

“ছঁশ ফিরে এল না ঠাকুর, আমি কে যে 
লিখব, চরিত্র গড়ব? তুমি যাঁকিছু যেমনভাবে 
লিখিয়েছিলে সেইরকমই লিখে গেছি 1১ ' 

“ তাহলে? তাহলে নিজের ইচ্ছায় এসব 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪] হিন্দী সাহিত্যিক ষণীশ্বরনাথ রেণুর জীবন ও সাহিত্যে রামরুষ্জ-বিবেকানন্দ ৬৮৯ 


লাইনে কালি বুলিয়ে দিলি কেন? আগুন 
লাগাতে যাচ্ছিলি কেন? আর কালি বুলিয়ে, 
আগ্রনে পুড়িয়ে কি অক্ষর মোছা যাবে? আমি 
মানুষের কি সংজ্। দিয়েছি মনে আছে ? 

"হা ঠাকুর। যার নিজের মান সম্বন্ধে হ'শ 
আছে-__সে-ই মান্থষ""", 

“তবে ? সব সময়ে নিজের মান সম্বন্ধে ইশ 
রাখ। মানুষ হয়ে থাক। কান্নাকাটি করে কিছু 
হবে না ঠাকুর হাসলেন । “এখন বাইরে গিয়ে 
খোজ। কোথাও পেয়ে যাবে ।? 

“মনের অবসাদ দূর হয়ে গেল। বইগুলিতে 
মাথা ছু'ইয়ে শেল্‌ফে রেখে দিলাম ।” 

[ এই উপন্যাসের প্রয়োজনীয় অংশের অনুবাদ 
করে পাঠিয়েছেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ ] | 


বিশ্বাস-অবিশ্বাস,। আশা-নৈরাশ্ঠ, সাঁফল্য- 
ব্যর্থতার অগণিত তরঙ্গে ওঠা-পড়া করতে-করতে 
ফণীশ্বরনাথের আর্তনাদ যখন রক্তবমনে স্তব্ধ হবার 
মুখে তখন তিনি একদী স্থির বিশ্বাসের ভিত্তিতে 
পেয়েছিলেন শ্রীরামকষ্ণকে-__যিনি তাঁকে নানা 
বীক-নেওয়। নদ্দীর গোটা চেহারাটা দেখিয়ে দেন । 
সেই চির কাণ্ডারীর দিকে দৃষ্টি রেখেই ফণীশ্বরনাথ 
শেষপর্বস্ত দাড় টেনে গিয়েছিলেন । তাঁর জীবন- 
প্রান্তের বিবরণ শুনে নিতে পারি শ্রীমতী লতিক৷ 
রেণুর শ্বতিকথা থেকে : 

“শরীরের উপর উনি অনেক অত্যাচার 
করেছেন। ড্রিঙ্ক করার অভ্যাস করেছিলেন । 
অবিরাম সিগারেট খেতেন ; তবে শেষের দিকে 
প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন । পেটে খুব যন্ত্রণা হত। 
১৯৭৬ অক্টোবরে বললেন, “আমার বোধ হয় 
ক্যান্সার হয়েছে আমি বললাম, ওঃ তুমি 
বড়লোক, বড়ো অন্থখ ছাড়া ভাবতে পারো না, 
তাই ক্যান্সারের কথা বলছ।, উনি বললেন, 


না, সে-কথা নয়। ঠাকুরের ক্যান্সার হয়েছিল, 
আমারও হবে ।, 

“ডাক্তাররা ক্যান্সার বুঝতে পারেননি । 
তারা মনে করেছিলেন_ পেপটিক আলমার। 
ডাক্তাররা অপারেশনের কথা বলেন। আমিও 
বললাম-_এত যন্ত্রণা পাচ্ছ, অপারেশন করে নাও, 
কষ্ট থাকবে না। উনি অপারেশনে রাজি ছিলেন 
না। বলতেন, "অপারেশন করলেই আমি চলে 
যাব, সমাধি হয়ে যাবে ।, 

“ডাক্তাররা পেট ওপেন্‌ করেই দেখেন__ 
ক্যান্সার । তাড়াতাড়ি তা বন্ধ করে দেন। 
ক্যান্সার খুব ছড়িয়ে পড়েছিল। কি করে যে 
তিন বছরের উপর তা সহ্‌ করেছেন কে জানে! 
মনের খুব জোর ছিল। অপারেশনের পরে জান 
ফিরে আসেনি । ১৯ দিন পরে দেহ যায়” 

রেণুজীর সঙ্গে শেষের দিকে পরিচিত হয়ে- 
ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী। ককিত্তিবান” পত্রিকার 
আধাঢ়-শ্রাবণ ১৩৮৪ সংখ্যায় তিনি রেণুজীর 
অপারেশনের জন্ত যাত্রা গ্রপঙ্গে লিখেছেন £ 

“২৪ তারিখে সকাল আটটায় গিয়ে দেখি, 
অপারেশনের প্রস্ততি ৷ রেণুজী মাথার কাছ থেকে 
রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দের ছবি বার করে 
মন্তকে ম্পর্শ করেন। তারপর বুকে । স্ট্রেচার এসে 
পড়লে তিনি শুয়ে পড়েন । হাত যুক্ত করে বলেন, 
“এবার আমি যাচ্ছি” ।” 

আমর! জেনেছি, অপারেশনের পরে উনিশ 
দিন অজ্ঞান থেকে রেণুজীর শরীর যায়। এ 
অন্তর্গত চৈতন্থের প্রহরগুলিতে শ্রীরামকুষের সঙ্গে 
তার কোন্‌ বিনিময় হয়েছিল? জাগ্রত ঠৈতন্তের 
কালে বিনিময়ের অনেক সংবাদই র্রেখুজী লিখে 
(গছেন। কিন্ত এই গভীরতর বাতালাপের 
কোন সংবাদ নেই-_তা পাওয়াও সম্ভব নয়। 
তখন কথার অতীত তীরে দেওয়। নেওয়া। 


চরণধ্বনি 


শ্রীমতী সংযুক্ত! মিত্র 
অন্তগামী বিংশ শতান্বীর মনে পড়ে, 
প্রলদ্বিত ছাঁয়! চলে দিগন্তের পারে। একদিকে ন্মেহময় পিতা! শ্ুদ্ধোদন, প্রাপপ্রিয। 


জর! মৃত্যু বার্ধক্যের জীর্ণ হাহাকার 
বাতাসে বারুদগন্ধ 

অবিশ্বাস সন্দেহ দংশন । 

আলো কই? আশা কই? 

কই সেই প্রাণ প্রন্ফুরণ, নব জাগরণ ? 
আত্মশক্তি এতই কুত্ঠিত? 

ক্ষীয়মান চেতনায় কে জাগাবে 

নব আশ্বাসন। 

নৃতন জীবনতস্ত্র নব উদ্দীপনা ? 


ভাই আমি স্বপ্ন দেখি 

অতীতের ছায়া-বিহারিণী 

পুরব দিগন্তে শুনি কার আগমনী ? 

শেষ নেই লয় নেই সে যে এক অনস্ত মিছিল 

মহাকাল অক্ষমাল্যে নিত্য জাগে তারি 
ছন্দমিল। 

যুগ হতে যুগান্তরে 

তারাই তো৷ লেখে ইতিহাস 

দুর্মদ শপথমন্ত্রে আত্মদ্ানে অগ্নির আথরে। 

তারাই তো মুছে দেয় 

বিলাপের বিষগ্ণ হতাশ । 

একবার মনে কর তাহাদের কথা 

উপমন্থ্য শ্বেতকেতু সেই নচিকেতা ; 

কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত জীবন-জিজ্ঞাসা, 

মৃত্যুকে তরণ করার কি দুর্জয় কঠিন প্রত্যয় । 


মনে কর যৌবনের প্রতিমৃতি রঘু শিরোমণি 
জীবনের হুখস্বপ্ন ত্যাগযজে দিয়ে পূর্ণাহুতি 
নবীন বসস্ত দিনে বৈরাগ্য-বঙ্ধল পরিধান, 
জ্যোতির্ময় মৃিখানি কালপৃষ্ঠে নিত্য দীপ্যমান। 


গোপ। আর আত্মজ রাহুল, 
অতুল বিভবরাশি অমেয় সম্ভোগ, 
বাসস্তী যৌবনধিনে জীবনের সহন্র আহ্বান । 
অন্যদিকে মুণ্ডিতমস্তক আর কাষায় বসন 
জগতের মুক্তিলাগি বোধিলাগি সর্ব বিসর্জন 
দুশ্চর তপন্তানলে বুদ্ধত্ব অর্জন 


মনে কি পড়েনা একবার 

সেই সৌম্য মৃ্তিখানি প্রিয়তম সারা নদীয়া? 

যৌবন পাপ্ডিত্য অভিমান 

বৈরাগ্যের যজ্জানলে কে দিল আহ্ুতি? 

কার কে জাগে সেথা নিখিলের যুক্তির 
আকৃতি? 

ুগাস্তরে আরবার ফিরে ফিরে চাই 

মূর্ত মহেশ্বর তাস্করতুল্য সেই নবীন সঙ্্যাসী, 

শৃঙ্খলিত৷ স্বদেশজননী-_ 

অন্নহীন আলোহীন নিশ্চেতন জড়ের জনতা 

যার অভিমন্ত্রে জাগি ; 

সিংহমন্ত্রে গঞ্জি হাকে অভয় বারতাঁ-_ 

মৃত্যুমাঝে গুপ্ত আছে অমৃতজীবন 

জড়তা-তামস ছেত্রি জীবনের সত্য-উত্তরণ। 

তবে কেন রব আমি সংশয়-ব্যাকুল ? 

নতুন ভরসাভরে নাহি গাব কুধ্যসুখী গান? 

নতুন দিগন্তে জাগে 

একবিংশ শতাবীর মৃদু পদধ্বনি, 

স্বরে তার বঙ্কারিত নবীন রাগিনী। 

সব হিংসা মৃত্যুলীলা। তাগুবের পরে 

জীবন-শ্বশান মাঝে 

আসে এ শোনাতে আবার 

প্রাণসন্ধীবনী নতুন জীবনবেদ, নব মন্ধ্বনি | 


হরির লুট যাদের সাধন-ভজন 
জ্রীনন্দছুলাল চক্রবর্তী 


আমাগে। বাড়িতে আইজ হরির লুড। 
আপনারা যাইবেন। 

প্রতিবেশীর কাছে এই হুল নিমন্ত্রণ। বাড়ির 
কর্তাকেই যে নিজে গিয়ে বলতে হবে এমন কোন 
কথা নেই। বাড়ির কেউ একজন গিয়ে বললেই 
হল। সময়ের কথাও বলার দরকার হয় না, 
কারণ সবাই জানেন হরির লুট সন্ধ্যার পরেই হয়। 

ঘরের বারান্দা বড় থাকলে সেখানে, না 
থাকলে ঘরের মধ্যেই বসে হরির লুটের আসর। 
গরমকালে উঠোনেও হতে দেখা যায়। যেখানেই 
আসর বসবে সে জায়গাটি গোবর দিয়ে স্থন্দর 
করে নিকানো। ঘরের ঠিক মাঝখানে, কোথাও 
ৰা এক পাশে ছোট্ট কাঠের জলচৌকি। তার 
উপরে চটের আমন পাতা। আসনখানিতে 
সেলায়ের কাজ করা। আসনের উপরে রাধা- 
কৃষ্ণের যুগলমুতির ছবি। পাশে বা নিচে গৌর- 
নিতাই-এর ছবি। জুটলে ফুলের মালা, নইলে শুধু 
ফুল দিয়েই সাজানো | মাটির পিলম্থজের উপর 
জলছে মাটির গ্র্দীপ। ছোট হাতওয়ালা মাটির 
ছোট্ট ধুঙ্ছচিতে নারকেলের ছোবরার সাথে পুড়ছে 
ধুনো। সামনে একখানা রেকাৰি বা কলাপাতায় 
কিছু বাতাস বা ফল-মিঠি, আর এক গ্লাস 
জল। যে যেমন জোটাতে পারে। সামনে 
ঘরের মেঝেতে খেজুর পাতার চাটাই পাতা। 
ভাতে বসবেন গাইয়ে-বাজিয়ে আর নিমন্ত্রিত 
প্রতিবেশীরা । খড়ের ঘরের আড়ার সাথে দড়ি 
দিয়ে ঝোলানো হারিকেন। না থাকলে দুপাশে 
ছুটো৷ কেরোপিনের কুপি। হ্াঁজাক লাইট খুব 
কম জায়গাতেই দেখা যায়। কারবাইভ গ্যাসের 
বাতিও দেখ! যায় কোথাও কোথাও । বেশির ভাগ 
জায়গাতে কেরোসিনের কুপিই আলো সরবরাহ 


করে। গাইয়ে-বাজিয়ের! এলেই হরির লুট শুরু হয়ে 
যায়। প্রত্যেক গ্রামেই গানবাজনার লোক দু-চার- 
জন থাকেন। তীরা খবর পেলেই আমেন গানের 
যন্ত্রপাতি নিয়ে। যন্ত্রপাতির মধ্যে হারমোনিয়াম । 
-_এটা অবশ্ত অতি সম্প্রতি অনুপ্রবেশ করেছে; 
আর আছে খোল ও করতাল, কোথাও দোতার৷ 
বা একতারা দেখা যাঁয়। যার যার যন্ত্র তিনি 
নিজেই নিয়ে আসেন, অথবা গৃহকর্তী যোগাড় 
করে রাখেন। গাইয়ে-বাজিয়েরা কোন পারি- 
শ্রমিক দাবি করেন না। খবর পেলেই আসেন। 
এ তাদের ভাল লাগে। হরির লুটে যাওয়াকে 
সাধন-ভজনের অঙ্গ বিবেচনা করে কর্তব্যবোধে 
আসেন। প্রতিবেশী আর গাইয়ে-বাজিয়েদের 
পান-বিড়ি দিয়ে অতিরিক্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা । 
ইদানীংকালে চা-ও যুক্ত হয়েছে তার সাথে। 
প্রতিবেশী আর গাইয়ে-বাজিয়ের৷ সকলেই সারাদিন 
কাজের পর হাটবাজার করে বাড়িতে আসেন। 
বাড়ি এসে তারপর হরির লুটে আসেন । হরির 
লুটের আমর বসতে তাই সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। 
আমন্ত্রিত্দের মধ্যে বেশিরভাগই পুরুষ । মহিলা 
ধারা আমেন তারা পিছনে এক জায়গায় জড়ো 
হয়ে বসেন; নইলে রান্নাঘরে গিয়ে গৃহকত্ীকে 
সাহায্য করতে করতে হরির লুটের গান শুনে 
নিজেদের আনন্দে রাখেন। 

পশ্চিমবাংলার প্রায় সব জায়গাতেই হরির, 
লুটের ব্যবস্থা আছে। কোথাও সম্ধ্যাবেলায় 
তুলমীতলায় বাতাম! দিয়ে হরির লুট দেওয়৷ হয়। 
নিজেরাই “হরিবোল” ধ্বনি দিয়ে লুট দেন। 
কোথাও গ্রামের লোক এসে হরির লুটের জন্য 
নির্দিষ্ট গান করে হরির নামে লুট দিয়ে বাতাসা 
ছড়িয়ে দেন। কোথাও দেব-দেবীর মন্দিরে 


৬৯২ 


গিয়েও হরির লুট দেওয়! হয়। সেখানে দেব-দেবী 
ধিনিই থাকুন-_হুরির নামেই লুট দেওয়ার প্রথ । 

যে হরির লুটের কথা নিয়ে এই আলোচনা 
তার রকম একটু আলাদা। পূর্ববাংলার গ্রাম 
এলাকায় দরিদ্র এবং সমাজের নীচু শ্রেণীর 
মান্থষের মধ্যে এই হরির লুটের আব্দেন বেশি। 
পূর্ববাংলার অধুনা বাংলাদেশের, এই শ্রেণীর 
মাস্থষের জীবনের সাথে হরির লুট নিবিড়ভাবে 
জড়িত। হরির লুট তাদের সাধনা । হরির লুট 
তাদের সামাজিক প্রথা । হরির লুট তাদের 
বহমান সংস্কতির একটি প্রধান ধারা, 
তাদের সাধনার অঙ্গ । অঙ্গ বলেই পূর্ববাংলা 
ছেড়ে এই বঙ্গে এসে নানা ছুঃংখ কষ্ঠ অভাব 
অভিযোগের মধ্যেও তীরা হরির লুটকে ছাড়েননি! 
আকড়ে রয়েছেন। তাই দেখা গেছে উদ্বাস্ত- 
শিবির, রেলের প্ল্যাটফরম বা রাস্তার পাশের 
ঝুপড়ি-যেখানেই বাস করছেন হরির লুটও 
সেখানেই আছে। অনিশ্চিত ভবিষ্তৎ, ছুঃখ- 
দারিদ্র্য, লাঞ্ছনার মাঝেও হরির লুটের আসর 
বসেছে। হরির কাছে তারা মনের প্রার্থনা 
জানিয়েছেন। হরির লুট তাদের জীবনের অঙ্গ । 

নান! উদ্দেশ্ট নিয়েই হরির লুটের আয়োজন । 
নতুন একখানা ঘর তৈরি হয়েছে হরির লুট দিয়ে 
গৃহ-প্রবেশ । ঘত্ধে কোন শুভ কাজ হবে_তার 
আগে ঈশ্বরের শরণ-উদ্দেশ্টে হবির লুট, শুভ কাজ 
ভালভাবে হয়ে গেছে হরির লুটের আয়োজন করে 
তগবানকে সেকথা জানানো । কোন দৈব- 
ছধিপাক ঘটেছে-_বিপদত্রাণের প্রার্থনায় হরির 
লুট, গাই বাচ্চা দিয়েছে বা বাড়ির কোন গর্ভবতী 
সন্তান প্রসব করেছে, বাড়ির নতুন গাছে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম ব্য_-১১শ সংখ্য। 


না, বিপদ-আপদ কাটছে না তো হরির লুট। 
কোন গাইয়ে আত্মীয় এসেছেন, হরির লুট 
লাগাও। এ ছাড়া কোন নির্দিষ্ট তিথি বা বিশেষ 
দিনেও হরির লুট দেবার প্রথা আছে এদের মধ্যে । 
দোল, কোজাগরী লক্মীপৃজা, জন্মাষ্টমী, স্যগ্রহণ, 
চন্্রগ্রহণ, পৃণিম! তিথি- প্রভৃতিতে রাতভরও 
হরির লুট হয়ে থাকে। ওদের একজনের কথা : 
“হরির লুড অইল গিয়া আমীগো দোল 
ছুগগোচ্ছব। আমর! গরীব মান্য, তগবান্রে 
দেওনের মতে। আমাগে কিছু নাই। মন্ত্র তন্ত্র 
জানিনা, পুজা করুম ক্যামনে । আমরা হরির লুড 
দিয়। হবিরে ডাকি-মনের কথা কই--মকলে 
মিল্যা আনন্দ করি ।” 

হরির লুটের আসরে গাইয়ে-বাজিয়েরা 
এসেছেন। তাদের পান বিড়ি চ (যিনি পারেন ) 
দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়েছে। এবার আসর 
শ্তরু। গাইয়ে-বাজিয়ের৷ যে যার যন্ত্র ধরলেন । 
'হরি প্রেমানন্দে হরি হরি বলধ্বনি দিয়ে সব 
যন্ত্রপাতি সহযোগে প্রথমে খানিকটা বাজন! হয়, 
যেমন যাত্রার পালার আগে কনসার্ট । আমম্তিত 
যার! তারাও আসরে উপস্থিত। গাইয়ে-বাজিয়ে 
আর আমন্ত্রিতদের প্রায় সকলেরই খালি গা, 
কারোর গায়ে একটি গেঞ্জি বা জাম, কারোর শুধু 
গামছা । পরনে সবারই ধুতি। প্রায় সকলের 
গলাতেই তুলপীর মালা । বাজনা শেষ হলেই 
হরির লুট শ্বরু। কেউ গুরুবনানা দিয়ে শুরু করেন। 
এটা তাদের আবশ্তিক। কেউ আবার গৌরাঙ্গ- 
বন্দনা দিয়ে আরম্ত করেন। গৌরাঙ্গবনান। দিয়ে 
শুরু করাটাই বেশি প্রচলিত। অতি প্রচলিত 
একখামি গৌরাঙ্গবন্দন। : 


কোন ফল হয়েছে, গাছে ফল পেকেছে, জমির জয় শচীর ননান 


ফসল ঘরে উঠেছে-_অমনি হরির লুট । নিকট 
আত্মীয়ের কাছ থেকে কোন ছুঃসংবাদ এসেছে, 
কেউ অন্ুস্থ হয়েছে, ঘরের অনথখ-বিন্্খ ছাড়ছে 


গৌরাঙ্গ একবার এম হে, এস হে, এস হে। 
তোমায় ভক্তে ডাকে বিনয় করে 
গৌরাঙ্গ একবার এস হে, এম হে, এস হে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ | 


তুমি আসিলে আনন্দ হবে, নিরানন্দ দুরে যাবে 

গৌরাঙ্গ একবার এম হে, এস হে, এস হে। 

এম ছুটি ভাই, গৌর নিতাই 

ছিজমণি ছিজরাজ হে। 

পৃঁজিব চরণ এই আকিঞ্চন 

রাখিব হ্বায়-মাঝে হে। 

চরণপুঁজা করিব; মনতুলসী দিয়ে চরণপৃজা 

করিব। 

যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ জনার মাঝে 

যন্ত্রিক বিহনে যন্ত্র কেমন করে বাজে। 

বাজাও হে, বাজাও হে। 

আমি সাধন জানি না হে, 

কোন সাধনে তোমায় পাব, 

সাধন জানি ন। হে। 

গৌরাঙ্গ একবার এস হে, এন হে, এস হে। 

একজন গানের একটি কলি গান করেন। 

দোহাররা পেছনে ধরেন। উপস্থিত আমস্ত্রিত- 
রাও গল! মেলান। একখানা গান শেষ হলেই 
আর একখানা গান। কোন সময় একই গায়ক 
ধরেন, আবার কোন সময় অন্য এক জনে ধরেন । 
গান যখন খুব জমে ওঠে, গাইয়ে ভ্রুত তালে গান 
করেন, খোল করতালও দ্রুত তালে বাজে, 
দোহাররাও গলা ছেড়ে গান। সেই সময় 
মহিলারা উলুধ্বনি দেন, শাখ বাজান । শ্রোতাদের 
মধ্য থেকে ঘন ঘন “হরিবোল" ধ্বনি ওঠে। 
বাজিয়েদের দেহ থেকে দর দর ধারায় ঘাম ঝরে । 
হয়তো সারাদিন তাদের খাবারই জোটেনি। 
বাড়িতে অস্স্থ পরিজন-_-এই আমর সেসব কথা 
ভুলিয়ে দিয়েছে । তুলে আছেন, কাল মকালে 
কাজ ন| জুটলে খাবেন কি! সেসব ভাবনা এখন 
দুরে চলে গেছে। বিভোর হয়ে আছেন হরির 
লুটের গানে। মারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর 
এত রাত ধরে এই খাটুনি। এতে তাদের কষ্ট 
নেই।. একজন খোল বাজিয়ের কথ! £ “হরির 
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দয়ায় এতে কষ্ট মনে অয় না। মুনি-ঝষিরা বনে 
জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে কত কষ্ট করে। আমরা 
আর কি করি! হরির নামে কিছুড। সময় কাটল । 
'"'এই আমাগো সাধন-ভজন। আর তে কিছু 
করতে পারি না।” আরেক জনের কথা £ “হরি 
গুরু লইয়াই তো আছি। না অইলে বাঁচুম কি 
লইয়া।”» পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় এসে 
অতি যত্বে তার! বাচিয়ে রেখেছেন তাদের প্রাণের 
এই সংস্কতি। লালন-পালন করে তাকে আরও 
সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। 

পূর্ববাংলার এই হরির লুটের আমর একটু 
স্বচ্ছল পরিবারেও হয়ে থাকে । তবে হরির লুটের 
প্রভাব গরীব পরিবারেই বেশি। প্রতিদিনই 
কোথাও না কোথাও হচ্ছে। একজন গাইয়ের 
কথা: “গেরামে বড় লোকের বাড়িতেও বছরে 
ছুই এক সময় হরির লুভ দেয়। হেই আসরে 
আমাগে! বেশি ডাক পড়ে না । আলা গায়নের 
লোক আইন্যা করায়। আমাগে! হরির লুভে দুই 
একজনকে কইয়া-বুল্যা আনি। বেশিক্ষণ 
থাকতিই চায় না। দুই একথান গান গাইয়া 
চইল্যা যায়।” একটু সচ্ছল পরিবারে এদের 
নিমন্ত্রণও হয় না সবার। এরাও সহজ হতে 
পারেন না সেইসব আসরে । হরির লুট পূর্ব- 
বাংলার রেওয়াজ। গরীব বড়লোক মধ্যবিত্ত 
প্রায় সব বাড়িতেই হয়। 

হরির লুট শুরু হল। ঘরখানিতে এক আননা- 
ময় পরিবেশ । মান্ুষগ্ডুলি যেন সব তুলে বিভোর 
হয়ে হরির নাম গাইছেন । গান চলছে হরি, রাধা- 

নক। দেহতব্বের গানও হয়। কিন্ত 

শক্তিবিষয়ক কোন গান বড় শোনা যায় না। 
হরি-গুরুর কাছে প্রার্থনার গানও হয়। ভাবো।- 
দ্দীপক সেসব গান। গানের রচয়িতার কথা 
অনেকেই জানে না। বাবার মুখে শুনেছি, 
ঠাকুরদ| গাইতেন, অমুক আসরে শুনেছি, এই 
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পর্যন্ত । গানের ভাষাও তাদের কথাবার্তার 
ভাষা । গানগুলিতে নিজের দীনতা জানিয়ে 
প্রার্থনা, ব্যাকুলতার ভাবটিই বেশি। কপার জন্য 
আতি। রচয়িতারা খুবই লাধারণ মানুষ । লেখা- 
পড়াও বেশি জানেন না। আপনার অন্তরের 
আবেগ দিয়ে তারা গান কীধেন। সেই গানে স্থর 
দেন, আসরে এসে গান করেন । শিল্-পরম্পরায় 
চলে সেই ধারা । গানগুলির মূল ভাব 
মানষকে ঈশ্বরের দিকে ঠেলে দেওয়া, ভগবানের 
দিকে টেনে নেওয়া। বস্ততঃ, কোন হরির লুটের 
আসরে বসলে সে জায়গাটুকু হরিময় বলেই তখন 
অনুভূত হয়। উপস্থিত সবাই বিশ্বাস করেন : 
হরি আসরে এসে সব শুনছেন। গানগুলিও সে 
ভাবেই রচিত। অতি প্রচলিত একখান! গান £ 
অনিত্য সংসার ছাড়ি বল হরি হরি 
দিন যায় অবোধ মন কর এ পদ শরণ, 
(ও) যার নাম নিয়ে দেই ভব পাড়ি, 
এমন স্থপথ থাকিতে রে মন কুপথে ডূবাস সে 
তরী 
বল হরি হরি। 
আমার আমার বলে রয়েছে মায়ায় তুলে 
কী হবে অস্তিমে না ভাবিলে। 
শ্রহরির চরণ না করলে সাধন 
বৃথা এ জনম হারাইলে। 
যেদিন হবে কাল আগত ভবের খেলা হবে হত 
এ স্থৃথ সম্পদ পড়ে রবে, 
যেদিন রবির ননান করিবে বন্ধন 
সকল ত্যাজিয়ে যেতে হবে 
এই যে দেখ দালান কোঠ! মরলে নিবে শ্মশান 
ঘ্বাট!। 
বিছানার ছেঁড়া ত্যান! সঙ্গে দিবে। 
আমার মন হরি বলরে, দিন তো বৃথাই গেল। 
( এ নাম) ব্রঙ্ধ৷ জপে চতুর্ুখে বসে যোগাসনে, 
জগাই মাধাই উদ্ধীরিল হরিনামের গুণে । 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--১১শ সংখা 


দিন তো বৃথাই গেল। 
দিন যায় অবোধ মন কর এঁ পদ শরণ 


আবার কখনও সমর্পণের ভাবে অন্প্রাণিত করা 
হয় হরির লুটের আসরের গানের মধ্য দিয়ে। সব 
ভার হরির উপর দেবার আকুল বাসনা । এরকম 
একখানি প্রচলিত গান যা প্রায় মবৰ আসরেই হয়ে 
থাকে £ 
নিয়ে তব নাম, ওহে গুণধাম 

ঝাপ দিলাম হরি পরীক্ষা-সাগরে । 

(আমার) শুভাশ্তভের ভার ধরো কর্ণধার 
তোম! বিন! আর সে ভার দিব কারে। 
কর্তা তুমি তোমার এ বিশ্ব গঠন, 
কর্ম তুমি তারে করেছ পালন, 
ক্রিয়ারূপে তুমি জীবের অন্তর্যামী 
ইচ্ছা অন্থুগামী কলি সংসারে । 
করাইয়াছ যাহা তাই করেছি হরি 
ফলাফলের চিন্তা কিছু নাহি করি, 
কেবল চিন্তা শুধু ভব-চিন্তাহারি 
বিষয়-চিন্তায় যেন ভুলি না তোমারে । 
রাত বারটা-একটা! পর্যন্ত, কোথাও তার চেয়েও 
বেশি সময় ধরে চলে হরির লুট । বিরাম-বিহীন 
ভাবে চলে গানের পর গান। আমরে উপস্থিত 
সবাই এতে অংশ নেন। অংশ গ্রহণেই আনন্দ । 
এ জন্য কষ্ট হয় না। কোন আধিক লোভ 
নেই এতে । তাদের সকলের কাছে এটাই যেন 
সাধনার পথ। 

হরির লুট শেষ হয় ছু'ভাবে। কোথাও শেষ 
হয় নাম গান দিয়ে । অর্থাৎ সব শেষে £ 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে 

হরে রাম হবে রাম রাম রাম হরে হবে। 
-এই নাম গান দিয়ে হরির লুট শেষ করা হয়। 
কোথাও আবার রাধাকৃষ্ের মিলন গান গেয়ে 
ইতি টানা হয়। সবাই মিলে তখন ধ্বনি দেন ঃ 
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রাধাকষ প্রেমাননদে হরি হরি বল 
হরি বল হরি। 
কোন কোন জায়গায় এ-সময় কিছু বাতাস তক্ত- 
দের মাঝে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় 
আবার তা কর! হয় না। সবাইকে হাতে হাতে 
প্রমাদ দেওয়া হয়। রেকাবি বা! কলাপাতায় ষে 
ফল-মি্টি তাই প্রমাদ হিসেবে দেওয়া হয়। 
মন্ত্র পড়ে উৎমর্গের ব্যবস্থা থাকে না। 
হরির নাম করেই নিব্দেন। গ্রমাদের পর 
আবার বিদায় কালে পান-বিড়ি। এবার সবাই 
যেষার ঘরমুখো। কোথাও গাইয়ে-বাজিয়েদের 
ডালভাতের ব্যবস্থ! হয়। সে খুবই কম ক্ষেত্রে । 
হরির লুটের আসরে ঘরের মেয়েদের অনেক 
কাজ। জায়গ! লেপাপোছা, ফুল তোলা ঠাকুর 
সাজানো, সমস্ত আয়োজন করা, জলপান, চা করে 
দেওয়া এসব অনেক কাজ। এরফাকে ফাকে 
তাঁরা গান শোনেন । সময় বুঝে উলু দেন, শাখ 
বাজান। এতেই তাদের আনন্দ । একজন গৃহ- 
কত্রাঁর কথা : “বাড়িতে এত মানুষ অইলো, হরির- 
নাম অইলো, ঘরড। পবিত্র অইয়া৷ গেল। আমাগো 
মনেও আনন্দ অইলো। কষ্ট কি? কষ্টতো 
আছেই । মনে লয় এই রকম আনন্দ মাঝে-মাঝেই 
অউক। ঠাকুর-দেবতাঁর নাম লইয়। থাকন যায়” 
প্রশ্নের জবাবে আর একজনের কথ! £ “হ, 
অন্তায় তে! করিঅই | মিথ্যা কথাও কইতে হয়। 
ন। কইলে চলন যায় না। খুব ঠেকায় না পড়লে 
মিথ্যা কই না। অন্তায়ও করি না, মিথ্যা কথা 
কওনের সময় বুকে একটা ধাকা লাগে, অনেকক্ষণ 
ছটফট করে। ক্যান অন্তায় করলাম, ক্যান মিথ্যা 
কই্লাম--আফশোষ হয়। শ্যাষ-ম্যাস হরির 
কাছেই কাইন্দ! কৈয়! পরাণড। ঠাণ্ডা করি” 
কেউ কেউ এই আপর সম্পর্কে বলে থাকেন, 
এসব জায়গায় গাঁজা, ভাঙ চলে। কেউ কেউ 
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আবার গাজার আড্ডাও বলে থাকেন। এরকম 
শতাধিক হরির লুটের আসরে যোগদানের অভিজতা 
এই প্রতিবেদকের আছে। পান বিড়ি চা ছাড়া 
আর কোন নেশা করতে এই প্রতিব্দেক কখনও 
কাউকে দেখেনি। খুব অন্তরক্ষভাবে মিশেও দেখেছি, 
এমন অভিযোগ সত্য নয়। হরির লুটের আসরে 
ওদের বিভোর হয়ে গান করার দৃষ্ঠ দেখলে এমন 
কথা ভাবা যায় না। কেমন তন্ময় হয়ে সবাই 
মিলে হরিনাম করছেন! দেখলে প্রেরণ। জাগায় । 
হরির লুটই যে ওদের সাধন-ভজন! সাধন-ভজনের 
সেই নিষ্ঠা পালনে ওরা সধাই সচেষ্ট। 

এখন গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে গেছে। 
রেডিও আজ ধানক্ষেতেও স্থান করে নিয়েছে। 
চাষী ধান কাটেন রেডিওকে পাশে রেখে। 
অনেকের বাড়িতে টি, ভি. পৌছে গেছে। 
কখন সন্ধ্যা নামে টি, ভির পর্দার দিকে তাকিয়ে 
থেকে অনেকেরই তা ভুল হয়ে যায়। গলায় 
আচল দিয়ে তুলসী তলায় প্রদীপ দেখিয়ে 
গৃহবধূর বিনম্র প্রণাম আজ গ্রামজীবনেও 
বিরল ঘটন। হয়ে উঠছে। সন্ধ্যার শীখও আজ 
অনেক বাড়িতে প্রায় শব্ষহীন। বিদ্যুৎ আলো- 
কিত গ্রামের সন্ধ্যা আজ প্রায় নীরব । কাসর 
ঘণ্টার ধ্বনি স্তিমিত হয়ে আসছে। সেই নীরবতা 
ভেঙে গ্রামপ্রাস্তে দরিজ্র মানুষদের কোন ন। 
কোন ঘরের মাটির মেঝেতে পাতা হয়েছে হরির 
লুটের আসর । খোল-করতাল সহযোগে চলছে 
হরিনাম। অন্ধকার ভেদ করে, নীরবতা ভেঙে 
ভেসে আসছে হরির লুটের গান : 

হরি মাতা হরি পিতা, হরি জীবের মুক্তিদাতা 

(ভাইরে) হুরি বিনে অন্য কথ! ন। বলিও ভাই। 


গ্রামজীবন থেকে এই দৃশ্ঠ আজও মিলিয়ে যায়নি 
একেবারে। 


রামরুষ্ণ সজ্ঘের সেবা তীর্থ 
দ্বিতীয় পর্ব 
স্বামী প্রভানন্দ | 
[ গত ফাস্কন, ১৩৯৩ সংখ্যার পর ] 


অন্থান্ক তীর্থস্থানের মতো রামরুষ সঙ্ঘের 
সেবাতীর৫ঘের উৎপত্তি-কাহিনীও বিচিত্র, তবে 
বিশেষ এই যে এই কাহিনী সম্পূর্ণ এতিহাসিক। 
এই তীর্থস্থলী অধিকতর মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে 
তীর্থসেবী স্বামী অখগ্ডানন্দের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের 


অতন্দ্র সাধনার ছারা। তার প্রতি স্বামী. 


বিবেকানন্দের নির্দেশ ছিল “দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, 
কাতর- ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের 
সেবাই পরমধর্ম জানিবে।” তিনি. এই পরমধর্মের 
সাধন করেছিলেন এই তীর্থস্থলীতে এবং সিদ্ধিলাভ 
করেছিলেন। তার সাধনালন্ধ অমৃত রামকৃষঃ 
সঙ্মের অঙ্গগণের চিরকালের প্রেরণাস্থধা তার 
এই দীর্ঘ সাধনকালের উজ্জল নিদর্শনন্বরূপ প্রথম 
পাচ বছরের ইতিবৃত্ত আলোচনা করে সেবা- 
তীর্থের শ্বাতন্র্, মহিমা ও তাৎপর্য অবধারণের 
চেষ্টা করব। 

অখণ্ডানন্দজীর এই সাধনক্ষেত্র রামু 
সঙ্ঘের সেবাযজ্ঞের প্রথম প্রদর্শন-ক্ষেত্র। এখানে 
অন্থুষ্ঠিত সেবাযজ্ঞ সজ্যের সেবাকাজের গতি- 
নিয়ামক। বিখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্্রপ্রনাদ 
ঘোষের মন্তব্য ঃ “রামরুষখ মিশনের সেবা- 
বিভাগের বীজ মহুলায় স্বামী অখগ্তানন্দ কর্তৃক 
উপ্ত হইয়াছিল।” এ-ধরনের সেবাঁকাজই জন- 
সাধারণকে রামরুষ্ণ সঙ্ঘের প্রতি আকৃষ্ট 
করেছিল। সেবাকাজের মধ্য দিয়েই বুদ্ধিজীবিগণ 
রামকুষ্খবিবেকানন্দ বাণীর ব্যবহারিক দিকটির 
সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন । যর্দিও এখানে ভ্রাণ- 


কাজ নিবিড়ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তিন 


সারদানন্দ তীর প্রতিবেদনে বলেছেন, “অনধিক 
এক বর্ধকাল ছু্তিক্ষ-পীড়িতদিগকে অন্ন-বস্ত- 
ওধধাদি দানে” নিষুক্ত ছিল মনল ভ্রাণকেন্ত্র। 
মুণিদাবাদের এক অজ পাড়া্গায়ে সেবাকাজ 
যে-আবর্ত হৃষ্টি করেছিল তার তরঙ্গ প্রবল: 
আলোড়ন ন্ট্টি করেছিল রামরুঞ্জ সজ্ের. 
পরিধির মধ্যে এবং সাড়া জাগিয়েছিল জনসমাজের 
বিভিন্ন স্তরে | 

সঙ্ঘজীবনে এই আলোড়নের বাহ্‌রূপের 
কৃতি ঘটেছিল ভ্রাণকীজের বিস্তারে । 'তিন 
মাসের মধ্যে বিহারের দেওঘরে দুভিক্ষ-গীড়িতদের 
সেবা করতে গেছেন স্বামী বিরজীনন্দ। স্বামী 
প্রকাশানন্দ দক্ষিণেশ্বর গ্রামে দুতিক্ষ-পীড়িতদের 
সেবা করেছেন ১২ অক্টোবর থেকে পরবর্তী ৮ 
জাঙ্গআরি। দিনাজপুরে বিরোলগ্রামে দুভিক্ষ- 
ত্রাথ সংগঠন করেন স্বামী ভ্রিগুণাতীতানন্ন। 
ভাগলপুর জেলার ঘোগাতে বন্তাপীড়িতদের সেবা 
করেন স্বামী অথগ্ডানন্? ও স্বামী সদানলা।' 
কলকাতায় ১৮৯৮ ও ১৮৯৯ খ্রীষ্টাঝে প্লেগাক্রান্তদের 
সেবাকাজে নেতৃত্ব দেন ভগিনী নিবেদিতা ও 
স্বামী সদানন। ১৮৯৯ গ্রীষ্টাবধে রাজপুতানার 
কিষেণগড়ে ছুভিক্ষ-ত্রাণকাজ ব্যাপকভাবে 
করেন স্বামী কল্যাণাননন । ১৯০০ খ্রীষ্টাবে মধ্য- 
প্রদেশের খাণ্ডোয়াতে দুভিক্ষ-ত্রাণ পরিচালন৷ 
করেন স্বামী সরেশ্বরাননা । সংক্ষেপে) মহুলায় 
অনুষ্ঠিত ত্রাণকাজের তিন বছরের মধ্যে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্্যাসিগণ পরিচাঙ্গিত 


*ভ্রাণকাজ একটা আলোড়ন স্যা করেছিল। আর: 


মাসাধিক কাল, রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক ম্বামী (সঙ্ঘজীবনেঠ এই আলোড়নের আত্তররপটির 


অগ্রহীয়ণ, ১৩৯৪ 


পরিচয় পাওয়া যায় প্রধ।নত: মন্ন্যামী দেবকদের 
মনোভাবের বিব্তনের মধ্যে। প্রথমদিকে 
সন্ন্যাঘজীবনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে সংগঠিত 
মমাজসেবার সামঞ্জন্ত সাধন দুঃসাধ্য মনে হয়েছিল 
কারো কারো ক্ষেত্রে । ঈশ্বরনির্ভরতার সঙ্গে 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের সঙ্গতি খুজে 
পাচ্ছিলেন না স্বামী অখগ্ডানন্দ। স্বামী 
যোগানন্দের মনে হয়েছিল এধরনের সেবাকাজ 
রামরুষ্খভাববিরৌধী এবং বিদেশীভাবের । অবশ্য, 
কিছুকালের মধ্যে এমকল মানসিক ছন্ব দূর 
হয়েছিল এবং সজ্ঘের অঙ্গগণের সমবেত চর্ধায় 
সেবাযোগ নতুন যুগের সুচন| করেছিল। উপরস্ত, 
সজ্ঘের ইতিহাসলেখকের দাবী ব্রাঙ্মণবংশের 
মেবক দ্বারা অন্ত্যজ কলেরা রোগীর মেবাকাজের 
মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ শুনতে পেয়েছিলেন 
অবশ্যস্তাবী সমাজবিপ্লবের প্রথম পদধ্বনি ।* 

এই সেবাকাজ সজ্ঘের বাইরে জনসমাজে 
যে সাড়া! জাগিয়েছিল তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া 
যায় সমকালীন পত্র-পত্রিকার* মাধ্যমে । নতুন 
ভাখধারার রূপ ও তাৎপর্ধজ্ঞাপক সামান্য কিছু 
উপাদান দৃষ্টাস্তস্বরূপ এখানে তুলে ধর! হচ্ছে। 
৯ অক্টোবর 
১৮৯৮ তারিখে মন্তব্য করে 2 “০ ০0051091 
10 ৪ 1790691 101 00101000191101) 02 & 


1110181) 909০191] 1২61011761+ 


111100 9212108511)) 51010 17765 ০010 
10685 710) 8176৮ 51001708109 5001) &3 
111 ০0111109100 16561 10 0119 59111 ০1 
116 01795 1 এই ভাবধার] বাল্তবায়িত হয়ে 
যেরূপ ধারণ করেছিল তার সম্বন্ধে [11 
118118668১ পত্রিক! ২২ ডিসেম্বর ১৯০১ তারিখে 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখে : “16 066৫ ০? 


রামকৃষ্ণ সঙ্জের সেবা তীর্থ 


৬৯৭ 
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15000 7101, এই নতুন ভাবধাব। সম্বন্ধে গীতা 
সোসাইটির সভাপতি নরেন্দ্রনাথ মেনের অভিমত 
গ্রকাশ করে ব্রদ্ধবাদিন 2 41185 5110 9 
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বিখ্যাত বিবেকানন্দ গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ 
বন্থুরও সিদ্ধান্ত £ “সমকালীন ভারতীয় সমাজে 
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ধ শঞ্করণপ্রসাদ বস ও সনীলাধহারণ ঘোষ লম্পা্গিত 17518108008 10 [00180 65872201 দু্টাযা । 


৬৪৮ 


এই ধরনের সেব৷ সত্যই অভিনব ব্যাপার ছিল। 
আমর! বুঝতে পারি, ভারতীয় সমাজে এর পূর্বে 
যেসব সেবাপ্রয়াস দেখ। গিয়েছিল, তার গভীর 
প্রভাব জনজীবনে পড়েনি ।৮* কিন্তু এ-ভাবধারার 
সংঘাত সমকালীন সমাজেই সীমিত ছিল না। 
এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব, বিশেষতঃ ভারতীয় 
সাধুমমাজে এর গভীর প্রভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক 
জি. এস, ঘুরে তার 1010181. 92৫1003? গ্রন্থে 
মন্তব্য করেছেন : 
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দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রামরুষ্ণ সঙ্ের প্রাগুক্ত 
আ্রাণকাজের বিস্তৃতির অন্তরালে সেবাতীর্ঘে আরম্ত 
হয়ে গিয়েছিল অথগ্ডানন্দজী ওরফে '“দণ্তীঠাকুরের, 
ছিতীয় পর্যায়ের সাধনা । তার দ্বিতীয় পর্যায়ের 
সাধন! উন্মোচিত করেছিল এক নতুন দ্রিগন্ত। 
তিনি ক্রমেই ঝুঁকে পড়েছিলেন স্থায়ী ফলগ্রস্থ 
সেবাকাজের দিকে । একটি চিঠিতে তিনি 
আলমবাজার মঠে লিখে পাঠিয়েছিলেন : “এখানে 
একটি স্থায়ী মঠ খুলিবার চেষ্টায় আছি। 
দ্বামীজীকে 0187-আদি লিখিয়াছিলাম। তিনি 
€0০001889 করিয়াছিলেন ।” নব্বই বছরের 
ব্যবধানে অখতণ্াীনন্দজীর এরূপ সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য 
নিন্নলিখিত কারণগুলি অনুমান করা ষেতে পারে 
মাত্র । সে কারণগুলি হচ্ছে £ 

(ক) ছুভিক্ষ-পীড়িত ছুটি অনাথ বালকের 
পুনর্বাসনের সমস্া । তিনি তাদের জন্য অনাথা- 
শ্রম সংগঠনের কথা ভেবেছিলেন । ত্দানীন্তনকালে 
অনাথ বালকদের সমস্যার রূপটি উদঘাটিত হয়ে- 
ছিল “উদ্বোধন” পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের সপ্তদশ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্য--১১শ সংখা 


সংখ্যায়ঃ “হিন্দুসমাজ কর্তৃক পরিচালিত 
অনাথাশ্রম বাঙ্গালাদেশে ত কুত্রাীপি নাই, সমগ্র 
ভারতবর্ষেও আছে কিনা সন্দেহ । যদি দুই একটি 
মাত্র থাকে, তাহ। অতি ক্ষুদ্র এবং স্থানীয় কোন 
বিশেষ সম্প্রদায়তৃক্ত ; তাহাতে ভারতের যাবতীয় 
প্রদেশের অনাথ বালক-বালিকাগণ (হিন্দু হইলেও) 
স্থান পায় না। স্থৃতরাং গ্রীষ্টানগণ আমাদের 
দেশের অনাথ বালক-বালিকাগণকে কিছুদিন 
লালনপালন করিয়া অনায়াদে নিজ সম্প্রদায়তুক্ত 
করিয়। লয়েন ।-*"আমাদ্দিগকে নিজদেশের অনাথ- 
গণের প্রাণরক্ষা, কেন বিদেশ হইতে বিধরিগণকে 
আসিয়। করিতে হয়?-__ইহা কি লজ্জার কথা 
নয়?” অন্বাক্ষরিত এই প্রবন্ধ মনে হয় স্বামী 
অখগ্ডানন্দের নিজের বা তার ভাবনাচিস্তা অব- 
লম্বন করে অপর কারুর লেখ! । 

(খ) সঙ্ঘাধিনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ গত 
কয়েকবছর ধরেই চাইছিলেন স্থায়ী আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠা। তিনি কয়েকবছর পূর্বে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাবে 
স্বামী ব্র্ধানন্দকে লিখেছিলেন ; “জায়গায় 
জায়গায় এক একট। সেন্টার করিতে হইবে_ 
এতো বড় সহজ! যেমন তোমরা জায়গায় 
জায়গায় ফেরো, অমনি একটা সেপ্টার করবে 
সেখানে । এই রকম করে কার্য হবে। যেখানে 
পাঁচজন লোক তাঁকে মানে, সেইখানেই এক ডেরা 
_অমনি করে চল।”* মুশিদাবাদে ত্রাণকাজ 
চলার সময়েও স্বামীজী 'স্থায়ী সৎকার্ধের প্রতিষ্ঠার! 
জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন । ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি 
স্বামী ব্রদ্ধানন্দকে লিখেছিলেন £ গগঙ্গাধর ও 
সারদা যেখানে-যেখানে গেছে, সেই-সেই জেলায় 
এক-একটা সেপ্টার না৷ করে আর যেন বিরত না 
হয়।” স্বামীজীর নির্দেশ ছাড়াও স্থানীয় অবস্থ। 


৩ জঞ্করণপ্রসাঙ্দ বসহ' বিষেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্ঘ খন্ড; প:ঃ ৭৫ 
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$ ল্যানী বিবেকানলগের বাণী ও রচনা, ঈদ সং। ৭1$৩-৫$ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ ] 


বিবেচনা করে অখণ্ডানন্দজী একটি স্থায়ী সেবাকেন্দ্র 
সংগঠনের প্রয়োজনীয়ত। অনুভব করছিলেন । 

(গ) শ্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা ছিল 
দেশের মুর্খ দরিদ্র জনসাধারণকে শিক্ষাদান করা। 
তাঁর মতে, শিক্ষাই সকল সমস্যা সমাধানের যাছ- 
দণ্ড। শিক্ষা শিক্ষার্থীর সপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত 
করে তাকে স্বয়স্তর করে তুলতে সাহায্য করে। 
রাজপুতানায় জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার 
মময় অখগ্ডানন্দজী “আদর্শ বিদ্যালয়” স্থাপনের 
হবপ্র দেখতেন, এবার তিনি সেই স্বপ্নকে বাস্তবে 
রূপায়িত করবার সঙ্কল্প করলেন । 

(ঘ) উচ্চপাস্থ ইংরেজ কর্মচারী ও ইংরেজ 
রেশমশিল্পীগণের সমর্থন ও উৎসাহদান তাঁকে 
অনাথাশ্রম স্থাপনে উৎসাহিত করেছিল। 
অখগ্ডানন্দজী বলতেন : “সাহেবরাই তো৷ এই 
আশ্রমের খুঁটি। আমার উপর দিয়ে যখন ভয়ানক 
ঝড় বইছিল, যখন গ্রামের এক শ্রেণীর লোক 
আমাকে উচ্ছেদ করবার জন্য কৃতসঙ্কল্প, তখন 
কেয়ো (1০০৪) সাহেব বহরমপুর গ্রাণ্ট হলে 
আমার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।”* 

() অখগ্ডানন্দজীর বিভিন্ন চিঠিপত্র ও 
আচরণ-বিচরণ থেকে জান! যায় তিনি যেমন 
ত্রাণকাজ তেমনি অনাথাশ্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে 
ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর পূর্ণ নির্ভরশীণ। 
স্থতরাং স্বভাবত:ই প্রশ্ন ওঠে তিনি এই অনাথাশ্রম 
স্থাপনের ব্যাপারে শ্রীশ্রঠাকুরের কোন নির্দেশ 
পেয়েছিলেন কিনা । তীর বিভিন্ন আচরণ দেখে 
মনে হয় তিনি পূর্বেকার ন্যায় এব্যাপারেও 
প্রঠাকুরের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন । 

ভুভিক্ষ-পীড়িতদের পুনর্বাসনের জন্য অখণ্ডা- 
নন্দজীর প্রয়াসের অবিলম্ব পটভূমিকা হিসাবে 
স্রণ কর! যেতে পারে দুটি মর্মম্প্শী 
প্রথম ঘটনার কাল জুলাই ১৮৯৭, যখন মহুলায় 


৬ স্বামী আধদানগ্দ, স্বামী অথঃডানল্দ, পৃঃ ১৯০ 


রামকৃষ্ণ সজ্মের সেবাতীর্থ 


৬৯৯ 


ত্রাণকাজ পুরোদমে চলেছে। একদিন ছুপুনে 
অখণ্ডানন্দজী এক কলেরারোগীকে দেখে ফিরছেন, 
দেখেন বাড়ির দরজায় একটি পাঁচ-ছয় বছরেত 
মেয়ে কাচা চাল চিবাচ্ছে। মেজাতিতে বুনো” 
অনাথা, সঙ্গীরা তাকে ফেলে চলে গেছে। 
অখগ্ডানন্দজী মেয়েটিকে সেবাকেন্দ্রে নিয়ে আসেন, 
তার ন্নানাহারের ব্যবস্থা করে দেন। পরদিন 
সে সঙ্গীদের দেখে চলে যায়। স্বামী অখগ্ডানন্দের 
জীবনীকার মন্তব্য করেছেন ; “অখপ্তানন্দ ব্যথিত 
চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়৷ নিরাশ্রয় 
অনাথদিগকে আশ্রয় দিয়! শিক্ষিত করিয়। গড়িয়। 
তোলা যায়।” দ্বিতীয় ঘটনার কাল কয়েকমাস 
পর। অখগ্ডানন্ীজী একদিন মোশহার জাতের 
একটি ছোট ছেলেকে খাগড়ার রাস্তায় দেখতে 
পান। সে সবে বসন্ত থেকে উঠেছে, কিন্ত 
গায়ের ঘা শুকোয়নি। আত্মীয়স্বজন আশ্রয় না 
দেওয়ায় মারাত্মক বসন্তরোগ নিয়েও সে পথে 
পথে ঘুরছে । দরদী সন্ন্যাসী তাকে মহুলায় নিয়ে 
আমেন। চণ্তীমগ্ুপ প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে সেবাকেন্দ্র, 
অপর প্রান্তে একটি চালাথরে অনাথবালকটি স্থান 
পায়। বলা যেতে পারে এই বাঁলকটিকে নিয়েই 
অনাথাশ্রমের সুচনা । অখগ্ডানন্দজী বালকটিকে 
ল্নান করিয়ে, তার ক্ষতে নিজের হাতে গুঁধধ 
লাগিয়ে দেন__তাকে নারায়ণবুদ্ধিতে সেবাশশ্রাষা 
করেন। বালক স্বস্থ হয়ে ওঠে। তাঁর মুখে 
“বিমল হাসির রেখ দেখে অখগ্ডানন্দজীর প্রাণে 
শিহরণ লাগে । কয়েকদিন পর ছেলেটিকে জোর 
করে ধরে নিয়ে যায় তার আত্মীয়প্জন। সে 
ডাক ছেড়ে কাদতে থাকে, অখগ্ানন্দজীর প্রাণ 
কেদে ওঠে। সেলমর়ে 'িত্ী-ঠাকুরের” মনের 
অবস্থা এমন হয়ে উঠেছিল যে পথে-ঘাটে কোন 
অনহায় দুর্গত বালককে দেখলেই আশ্রমে নিয়ে 
এসে গায়ের ধুলো ঝেড়ে, তেল মাখিয়ে, সাবান 


চ 


4৭ ডদ্জোধন 


দিয়ে গরম জলে নান করিয়ে দিতেন, সে-সঙ্গে 
ভাবগন্তীর স্বরে উচ্চারণ করতেন : “হন 
পুরুষঃ সহম্রাক্ষঃ সহম্রপাৎ ইত্যাদি । 

ইতিমধ্যে খবর আসে পাদরীগণ কৃষ্ণনগরে 
হিন্দু অনাথ বালকদের নিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টান করে 
দিচ্ছে। এর প্রতিকারের জন্যও অখগ্ডানন্দজী 
অনাথাশ্রম স্থাপনের আঁশ গ্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করেন। 

উপরোক্ত প্রথম ঘটনাটির পরেই অথপ্ডানন্দজী 
পথনির্দেশের জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে লিখে- 
ছিলেন । ২৪ জুলাইয়ের উত্তরে স্বামীজী লেখেন £ 
%01079088 সম্বন্ধে তোমার যে অভিপ্রায় 
অতি উত্তম ও শ্রীমহারাজ (্রীরামকৃষ্ণ ) তাহা! 
অচিরাৎ পূর্ণ করিবেন নিশ্চিত। একটি 
0996: যাহাতে হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্ট। 
করিবে ।"*"যেপ্রকার আমাদের কলিকাতার 
মঠ, এ নমুনায় প্রত্যেক জেলায় যখন এক একটা 
মঠ হইবে, তখনই আমার মনস্কামন! পূর্ণ হইবে। 
প্রচারের কাধও যেন বন্ধ না হয় এবং প্রচারা- 
পেক্ষাও বিষ্ভাশিক্ষাই প্রধান কাধ; গ্রামের 
লোকের 16০৮16-আদি দ্বারা ধর্ম, ইতিহাস 
ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে বিশেষ ইতিহাস ।” 
ছয়দিন পরেই তিনি অখগ্ডানন্দজীকে লেখেন £ 


[ ৮স্তম ব্ধ_-১১শ সংখ্যা 


40101 যোগাড়ের কি করছ? মঠ হতে 
চারি-পাচজনকে না হয় ডাকিয়। লও, গায়ে গায়ে 
খু'জিলে ছুদিনেই মিলিবার সম্ভাবনা ।” 

নেতার সম্মতি ও সমর্থন পেয়ে অখগ্ডানন্দজী 
প্রকৃত অনাথ বালকের সন্ধান করতে থাকেন। 
শুনতে পান খাগড়ায় এক বৈষ্ঞবী দুভিক্ষের সময় 
থেকে ছুটি দুঃস্থ অনাথ ছেলেকে ভিক্ষা করে 
খাওয়াচ্ছে। 'দিপ্তীঠাকুর” তার কাছে হাজির 
হন। ছোট ছেলেটি, নাম হটবিহারী দাস, বয়স 
নয়-দশ বছর, 'দণ্ীঠাকুরের" সঙ্গে মুলায় উপস্থিত 
হয়। সেদিনটি ৩১ অগস্ট ১৮৯৭। হুটবিহারী 
অনাথাশরমের প্রথম বালক। কয়েকদিন পরে 
একজন পুলিসের দারোগার চেষ্টায় তার বড় 
ভাই, বয়ম এগারো, তাকেও পাওয়৷ গেল, 
জর-প্লীহা-্যক্কত রোগে আরিয়মাণ ছুই ভাই 
অখণ্ডানন্দমজীর সেবাপরিচর্যায় সুস্থ হয়ে ওঠে । 

অনাথাশ্রমের খবর শুনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি: 
লেভিঞ্জ মন্তব্য করেন, 419049019 3০16700, 
100990 !? তিনি অখগ্ডানন্জীকে সাহাযয 
করতে এগিয়ে আসেন ।* সাহেব অখগ্ডানন্দজীকে 
একটি অনাথ! মুমলমান বালিকার ভার মিতে 
অন্থুরোধ করলে তিনি ছুঃখিত অন্তরে প্রত্যাখ্যান 
করেন এবং বুঝিয়ে বলেন মেয়েদের দেখাশ্তনার 


৭ ব্রক্গাবাঁদিন- পাঘকায় স্বামী রাধকৃককানন্দের প্রাতবেদন ভিন্নরূপ। তান লিখেছেন 8 **[1091011011 
90109416100 ০6 00৩ (৬০ 0101 8099 8130 20606 0196 1)6211 01 (09 00115) 1৫: 1)180 5091৩] 1৯], 
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91011203, 11015 15 09510150015 ০0৫ 0105 01017810286 ০01 1৬201019 (13191010)9%9010) ৬০1. 111) 
[ঘ০, 19, 9. 713), প্রকৃতপক্ষে মিঃ লেভিজের অনরোধে অধথস্ডানন্দঞ্জী অনাথাশ্রম আরছ্ড করেনান। 
জানর সাহাযে/র ব্যাপারে মিঃ লেভঞ্জের প্রস্তাবত সাহায্য তান সাদরে গ্রহণ করোছলেন £ কিন্তু গঃ লোভ 
ব্দাল হয়ে বান এবং জাঞদার তাঁর সে-অন[রোধ রক্ষা করেন না। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ ] 


জন্য প্রয়োজন স্থুশিক্ষিতা সেবাপরায়ণা নারী, 
সমাজে সেরূপ নারীর খুবই অভাব। এই ঘটনা 
তার কোমলপ্রাণে যে আঘাত হেনেছিল তার 
গ্রতিক্রিয়! দেখা যায় পরব্তিকালে তাঁর লেখা 
প্রবন্ধের একটি অংশে £ “একটি অনাথা বালিকা 
হইতে আশমের স্থত্রপাত, পরে আমরাই অনাথ 
আশমের প্রস্থতি-স্বরূপা বালিকাকে প্রত্যাখ্যান 
করিতে কুস্ঠিত হইলাম না । মা, আমরা তোমার 
দুর্বল অপটু সন্ভতান। আমাদের সাধ্য নাই যে 


তোমীর মেবা করি। কেবল সাম্থুনয়ে আমরা 
তোমারই নিকটে প্রার্থনা করি-_মা, তোমার কার্য 
তুমি কর।” 


প্রারস্তিক পর্যায়ে অনাথাশ্রমের পরিকল্পনার 
একটি রূপরেখা ফুটে উঠেছে সংগঠক অখগ্ডানন্দজীর 
সে-মময়কার একটি চিঠিতে । ১২ অক্টোবর ১৮৯৭ 
তারিখের চিঠি। তিনি কাশীর প্রমদাদাস মিত্রকে 
লিখেছেন £ “আমি যেরূপ অনাথাশ্রম করিতে 
স্বল্প করিয়াছি তাহা যদি সফল হয় তো তাহা 
ভারতের একটি আদর্শস্থানীয় মহৎ কার্য হইবে। 
নকলই তগবানের ইচ্ছাধীন। কি হইবে বলিতে 
পারি না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়া এ- 
জেলায় কতকগুলি অনাথ বালক জোটাইতে 
পারিলাম না। কয়েকটি ব্রাক্মণ অনাথ বালক না 
পাইলে আর বেদ বিদ্যালয় হইতে পারে না। 
মাপনার সন্ধানে যদি এমন অসহায় অনাথ বালক 
পাকে তো। আমাকে লিখিরা! বাধিত করিবেন। 
ই জেলার 0011500£ সাহেব আমার অভিপ্রায় 
্বগত হইয়| আমাকে বিশেষ উৎসাহিত 
রিয়াছেন এবং তিনি এই আশ্রমের 79007 
ইইতে স্বীরুত হইয়াছেন ।-."যাহ! হউক, আপনিও 
[হাতে আমার এই মানস ব্যাপারটি কার্ষে 
রিণত করিতে পারি তজ্জন্য বিশেষ মনোযোগী 
ইবেন। আপনি একটি বৈয়াকরণ বৈদিক 
াক্ষণের অনুসন্ধানে থাকিবেন। আমি ভাবিতেছি 


রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাতীর্ঘ 


1০১ 


যে, যদি ২1১টি বেদজ্ঞ ব্রান্ষণকে আমরা জমি-জরাৎ 
দেওয়াইয়। কোনও রকমে এখানে স্থায়ী করিতে 
পারি তো এ-অঞ্চলে বৈদিক বিগ্যাপ্রচারের বড়ই 
স্থবিধা হয়। যাহা হউক আপাততঃ আপনি এমন 
একা পণ্ডিতের অনুসন্ধানে থাকুন যিনি এখানে 
আপিয়! প্রথমতঃ নিঃম্বার্থভীবে কাধীরস্ত করিতে 
পারেন।” প্রমদাদাস মির এ-চিঠির উত্তরে কি 
লিখেছিলেন আমার্দের জানা নেই, কিন্তু দেখা 
যায় অখগ্ডানন্দজী পারিপাস্থিক অবস্থাদদি বিবেচনা 
করে বৈদিক বিদ্যাপ্রচারের কর্মস্থচী বর্জন করে- 
ছিলেন। আজকের দিনে ছুর্বোধা মনে হলেও 
তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থায় দুঃস্থ অনাথ বালক 
সংগ্রহ করা ছিল ছুঃসাধ্য। এবং অনাথ বালক 
সংগ্রহ করতে অখণ্ডানন্দীকে অনেক মেহনত 
করতে হয়েছিল। 

এসময়ে অথগ্ানন্দজী পেলেন মরী থেকে ১০ 
অক্টোবর তারিখে লেখা স্বামীজীর চিঠি। এই 
চিঠিতে স্বামীজী প্রাঞ্চলভাষায় সেবাযোগের 
দার্শনিক ভিত্তি তুলে ধরেছেন, আবার ধর্ম সম্বন্ধে 
অনাথাশ্রমের দৃষ্টিভঙ্গির পথনির্দেশ দিয়ে 
লিখেছেন £ “মুঘলমান বাঁলকও লইতে হইবে বৈকি 
এবং তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না। তাহাদের 
খাওয়া-দাওয়া আলগ করিয়! দিলেই হইল এবং 
যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মন্ুয্যত্বশালী এবং 
পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই 
নাম ধর্ম__জটিল দার্শনিক তত্ব এখন শিকেয় তুলে 
রাখ ।...হিন্দু, মুদলমান, ক্রিশ্চান ইত্যাদি সকল 
জাতের ছেলে লও, তবে প্রথমটা আন্তে আস্তে 
অর্থাৎৎ তাদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি একটু 
আলগ হয়; আর ধনের যে সর্বজনীন সাধারণ 
ভাব তাই শিখাইবে ।” 

১৮৯৮ খ্রীষ্টাৰে ফেব্রমারিতে অনাথ বালকের 
সংখ্যা ছিল ৩৫। ২৬ ফেব্রুআারি বেলুড় থেকে 
অখগ্ডানন্দজী স্বামী রামকষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন £ 


৭৩২ 


“প্রথমতঃ মহুলাতে একথানা চাল। করিয়া আমার 
অনাথ বালকটিকে ঠিক-ঠাক করে রেখে আসতে 
বড় ব্যস্ত ছিলুম।” 

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে পুলিশ 
স্থপারিপ্টেডেণ্ট মিঃ গ্রেহাম এক পরোয়ানা জারি 
করেছিলেন যে জাতি-ধর্ম নিধিশেষে অনাথ বালক 
পেলেই মহুলা অনাথাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হবে। 
এতে কোন সাড় পাওয়া যায় বলে মনে হয়না। 
তখন অখগ্ডানন্দজী পরিচিত বন্ধুবান্ষবর্দের লিখে 
এবং নিজেও অনাথ বালক সংগ্রহের চেষ্টা করতে 
থাকেন। সময় সময় বিপদও উপস্থিত হয়। 
একবার এক গ্রামে 'মরীচবনের ছেলেধরা?৮ 
সন্দেহ করে গ্রামবামীরা তাকে হত্যা করতে 
যায়। অবশ্য পরিচিত এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
সহায়তায় তিনি সে-যাত্রায় রেহাই পান। 

অনাথাশ্রমের পৃষ্ঠপোষক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 
লেভিগ বদলি হয়ে যাবার পূর্বে আশ্রমের জন্ত 
জমি সংগ্রহের চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। 
তাছাড়া তিনি দশজন অনাথ বালকের ভরণ- 
পৌঁষধণের জন্য একটি হিসাব তৈরি করিয়ে একটি 
অর্থভাগ্ডার খোলার পরামর্শ দেন এবং তার 
স্থলাভিষিক্ত সাহেবকে একদিন আশ্রমে এনে 
অখগ্ডানন্দজীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। 
্রীষ্টাব্বের শেষ পরন্ত অনাথাশ্রম 
চলেছিল মহুলাতে মৃত্যুপনয় ত্টাচার্ধের চালাঘরে । 
কমীর মধ্যে ছিলেন অথগ্ডানন্দজী, ব্রহ্মচারী 
স্থরেন* ও দীননাথ চোবে। দীননাথ 
কনৌজী ব্রাঙ্মণ, নিরক্ষর, বাড়ি গাজীপুর 
জেলায়। কিন্তু দীননাথ উদারচরিত নিবেদিত- 
প্রাণ। সে অকন্মাৎ উপস্থিতি হয়েছিল। 


১৮৯৮ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বব _-১১শ সংখা! 


কিছুদিন পরে অখগ্ডানন্দজী তাকে ব্রদ্ষচর্যব্রতে 
দীক্ষিত করেন। এর সম্বন্ধে স্বামীজী একদিন 
অখগ্ডাননাজীকে বলেছিলেন £ ধন্য ভাই 
তোমার চোবেজী! তুমি এমন এক ০0] 
তৈরি করেছ, যে নিজের বাড়া ভাত অতুক্তকে 
দিয়ে ক্লান বদনে ফেন খেয়ে দিন কাটিয়ে দিতে 
পারে-এ কত বড় প্রাণের কথা! ওর মতো 
40116 কজন আছে? তোমার কাছে থেকে 
ও অত বড় হয়ে গেল।” 

২২ ফেব্রআরি ১৮৯৮ শ্রীত্রঠাকুরের জন্মতিথি- 
উতৎ্পব। স্বামীজীর আহ্বানে অখগ্ানন্দজী 
বেলুড়ে শীলাম্বরবাবুর বাড়িতে অবস্থিত মঠে 
উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য 
এনেছেন জমিদার বনবিহারী সেনের দেওয়া ছুটি 
বৃহৎ ছানাবড়া । পেবাত্রতী গুরুভাইকে স্বামীজী 
প্রেমালিঙ্গন দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি 
ঠাকুরঘরে চলে গেলে স্বামীজী তাঁর পাশে 
দাড়ানে। শরৎ চক্রবতীঁকে বললেন £ “দেখছিল 
কেমন কর্মবীর ! ভয়, মৃত্যু-_এসবের জ্ঞান নাই। 
একরোকে কর্ম করে যাচ্ছে- বহুজনহিতায় 
বহুজনস্থখায় |” অখগ্ডাননাজী কয়েকদিন মঠে 
বাস করে স্বামীজীর সঙ্গে দাজিলিং যান। 
স্বামীজীর সাহচর্ধে তিনি ভাবৈশ্বর্ে উদ্দীপ্ত হয়ে 
ওঠেন। ইতিমধ্যে খবর আসে কলকাতায় 
সংক্রামকভাবে প্লেগ দেখা দিয়েছে । কলকাতার 
মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দলে দলে শহর থেকে 
পালাচ্ছে । প্লেগরোগীদের সেবাকাজ সংগঠনের 
জন্ত স্বামীজী কলকাতায় ফিরে আপেন ৩ মে। 

দা্জিলিং-এ ম্বামীজী মহেন্ত্নাথ বন্য্যো- 
পাধ্যায়ের অতিথি হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী 


৮ সেসময়ে মারশাস দ্বীপে শ্রামকের কাজের জন্য আড়কাঠিরা ছেলে ধরে নিয়ে বাচ্ছিল। 
১ পরবাত'কালে অথণ্ডানন্দজণ বলেছিলেন ৪ *"নিত্যানঙ্গ আম্মার নিকট প্রায় একমাস থাকিয়া ঢাঁলিয়া 
বায়। সুরেনই (স্যাম সংয়ে্বরানল্দ ) বরাবর আমার সহকারীরংণে কাজ কাঁরয়াছিল।'*. (স্মৃতিকথা, 


প্‌ঃ ৪৪) 


অগ্রহীয়ণ, ১৩৯৪ ] 


কাশীখ্রী দেবী ছুটি নেপাঙ্গী অনাথ বালক 
জোগাড় করে দেন, পরে আরও ছুটি পাহাড়ী 
ছেলে জুটে যায়। এই চারটি বালককে সঙ্গে 
নিয়ে অথগ্তানন্দজী যাত্রা করেন। দাঞ্জিলিং-এ 
ট্রেন ছাড়বার মুখে আরও দুটি১* বালক উঠে 
বসে। তারা নিজেদের অনাথ বলে পরিচয় 
দিয়ে অখগ্ডানন্দজীর সঙ্গী হয়। কিস্তু শিলিগুড়িতে 
পুলিম এসে শেষোক্ত বালক ছুটিকে ধরে নিয়ে 
যায়। এ-ঘটনার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ শোন৷ 
গেছিল অখগ্ডাননাজীর মুখে : দার্জিলিং থেকে 
ফিরছি-_স্টেশন থেকে একটি ছেলে গাড়ি 
ছাঁড়বার একটু আগে আমার গাড়িতে লাফিয়ে 
উঠে পড়ল। ভাবলাম অনাথ, নিয়ে আসছিলাম । 
শিলিগুড়িতে জানলাম তার বাপ আছে, তখ খুনি 
পুলিসের কাছে সব কথা জানিয়ে তাকে 
রেখে এলাম।-'*কলকাতায় এসে শুনলাম 
স্বামীজীর কাছে ছেলের বাপের টেলিগ্রাম, 
“তোমার লোকেরা আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে 
গেছে।” আমি তো স্বামীজীর সঙ্গে দেখা 
করতে গেছি মায়ের বাড়ীতে । সেদিন তার 
সেখানে আসবার কথা । দেখা হতেই স্বামীজীর 
মুহাসি ও তিরস্কার__“অনাথ ছেলের জন্য নাল 
গড়িয়ে পড়ছে?” “আমি সব কথা৷ খুলে বললাম । 
তখন তিনি খুব খুশি।”১১ ছেলে কয়টিকে 
সাময়িকভাবে বলরাম ভবনে রাখা হয় । 

কলকাতায় এসে অখগ্ডানন্দজী ম্বামীজীর 
নির্দেশে প্লেগ-রিলিফের সংগঠনের কাজে সহায়তা 
করেন। প্লেগের প্রকোপ কিছুটা নিয়ন্ত্রনাধীন 
এবং সেবাকাজ সুট্ুভাবে পরিচালিত হতে দেখে 
স্বামীজী আলমোড়ার উদ্দেশে যাত্রা করলেন ১০ 
মে। তারপরই অখগ্ডানন্বজী চারটি বালককে 
নিয়ে মন্থলা রওন। হলেন । 


রামরুষ্ সজ্মের সেবাতীর্থ 


৭5৩ 


প্রায় তিন মাস অন্পস্থিতির পর অনাথাশ্রমে 
এসে তিনি দেখতে পেলেন যে প্রাগুক্ত অনাথ 
বালকটি চলে গেছে। চোবেজী নিষ্ঠার সঙ্গে 
আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণ করছে । এই কারণে 
রামকষ্ণ মিশনের সম্পাদক তীর বিবরণীতে মন্তব্য 
করেছেন : “সুতরাং ১৮৯৮ শ্রীষ্টাবে মে মাসে 
দাঞ্জিলিঙের ভূতপূর্ব গভর্ণমেন্ট প্লীভার এমহেন্দ্রনাথ 
বন্যোপাধ্যায়ের সহধমিণী প্রদত্ত চাঁরিটি পাহাড়ী 
অনাথ বালক লইয়াই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় বলা 
যাইতে পারে 1” যশবীর, ছবিলাল, রণবীর ও 
বাহাছুর এই চারটি বালকের উপস্থিতিতে আশ্রম 
প্রাণচঞ্চল হয়ে গঠে। এদের মধ্যে কনিষ্ঠ 
বাহাদুর ছিল বিশেষ প্রতিভাবান, কিন্তু স্বশ্লায়ু। 
অল্পলময়ের মধ্যে আরও কয়েকটি অনাথ বালক 
এসে জোটে। ২৭ হ্ুন ১৮৯৮ তারিখে অখণ্- 
নন্দজীর প্রমদাদীস মিত্রকে একটি চিঠিতে লেখেন ঃ 
“এক্ষণে আমার এই আশ্রমে ৮টি অনাথ বালক 
আছে। তাহাদিগকে বীতিপূর্বক শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে। দিন গেলে ৬ সের চালের খরচ 
এবং আন্ুষঙ্ষিক অনেক খরচ আছে। আমি 
এসকল খরচই %০1817621 ০০110100101-এর 
দ্বার! নির্বাহ করিয়া থাকি। সম্প্রতি অনাথদিগের 
জন্য একখানি ঘর করাইতে হ তেছে। তাহার 
জন্য প্রায় ৪. টাকা আবশ্তক আমি এখানেও 
কিছু কিছু ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিতেছি । 
আপনিও যর্দি এসময়ে কিছু সাহায্য কধেন তো! 
বড়ই উপকার হয়।” এই চিঠির শেষাংশে 
রয়েছে £ “আমি আমার বালকগণ পহ এখানে 
খানিকট৷ জায়গা! লইয়। সে-স্থানটিকে কবিকার্ষের 
উপযোগী করিবার জন্য সাধ্যমত খাটিতেছি। 
যাহাতে আশ্রমের আয়েই আশ্রমের ব্যয় সঙ্কুলান 
হয় তজ্জন্য আমি বিশেষ চেষ্ট আছি ।” 


৯০ 'দ্বামী অথণ্ভানন্দ' গ্রম্থে দুটি বালকের উল্লেখ রয়েছে । আমাদের মনে হয় বালকের সংখ্যা ছিল এক। 
৯৯ গ্বামী নিরাময়ানল্গ, স্বামী অথস্ডানলোর জ্ম/তসণ্য়, পু ৯৯ 


৭০৪ 


এসময়কার অনাথাশ্রমের দৈনন্দিন জীবনের 
বিবরণ এবং পরিচালক অখগ্ডানন্দজীর কর্পনায় 
বিধিত আশ্রমের লক্ষ্য পরিস্ুট হয়েছে 
তার অপর একটি চিঠিতে । এই চিঠির 
ইংরেজী অনুবাদ স্বামী রামবুষ্ণানন্দজী ১৬ জুন 
১৮৯৮ তারিখের ব্রক্ষবাদিনে' প্রকাশ করেন £ 
“বি ০৮/-2-0855 ] 1086 8501 2181) 011)12105 
10) 106 200 [ 1198, 60 92৫ ৪. 17106! 
10050000101) 5510 0791). 1105 15 005 08119 
[91901 0110) 0110 11516, 128119 11) 19 
110110117, ৪ 5, 016 6611 11065, 210 21] 
10 01101)9105 1156 0010 01611 09৫5, ৮1251) 
(11611 11901005200 1906১ 200 (810 ৪ 11016 
01921009950 1) 06 51189 ০01 00119. 011919. 
[1860 016 816 10809 €০ 909 প/:0711) ৪ 
11605 68910155 100) 06 00100915১ 001 
56০70. €0 00. 085 21০ 61001910960. 17) (019 
8610 0 1901. 9661 6186 11905 214 ৮৪৪০- 
00159 (796 15856 ৪11690% 06991, [919069, 
017 00 10121) 50116 179৮/ 01095 8170 5০ 
50119 01831) 562৫5. ] 1199 19190690 1100191) 
6০105, 


০0179, ০8০81009175, 100910175, 


50117201)) 210 01161 1901 1)6109, ] 171621) 
€0 10191060667 59566890195 (9০9. 4৬1 
01০) 1096 18118 (10910 ৫10101 [)] 4 
61661১01169 6205 169 101 2 10119, 210 
05 51009 0001 009 20100001 11060 
079 25811, ৪০ (০ 075 9610 11) 1086 01 
0169 


8917 1001506 (11617 500195) 8120 ৪0091 


58109101709, 4১01 005 101617911 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বব--১১শ সংখ্যা 
(910118 50101091009 £০ 10 ০০৫. 1 10981 


(0 ০৫00866 1715 0101)9199 11) 90101. 2 %/2১ 
85 %/1]1 009016 08517 00 1000৬ 211 0113 
01) 01002101170 2100 091111)6 0176 0625 10 
006 1755051163 0? 0)6 ৬০৫9108. | 1062 
(0 107810 01977 25 71001) 50141)61101176 ৪3 
[)0351019, 50] 
1015176 10 0০৫-66211106 7101) 210 100 


17701) 0৫ 06 50810) 01 1000011) 8180719695, 
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৮921 2110 0619910001/ 1901) 0111875. ] 
06070 01901 £15 27208 ০01 911 1২91718- 
10191018001 70 97100995.৮৯ ২ 

পূর্বোক্ত আবেদন প্রমদাদাস মিত্রের হৃদয়ে 
সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়। উপরজ্ত তিনি 
অনাথাশ্রমের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কটাক্ষ করেন। 
উত্তরে অখণ্ডাননাঁজী বিনীতভাবে নিবেদন করেন 
আশ্রমের আধিক অবস্থা । তিনি লেখেন : 
“অনাথ বালকপগুলির আহীরাদির জন্য যাহা কিছু 
ডাল, চাল, গম, ম্থুন ইত্যার্দি প্রত্যহ আবশ্যক 
সে-সকলই ধার করিয়া চলিতেছে । এখানকার 
দোকানীর নিকট ২৭ টাকা ধার হুইয়াছে। 
তাহার পর একখানি ঘর করাইতে হইতেছে 
তজ্জন্যও কতগুলি টাকা আবশ্তক। এসকল 
ব্য়ই আমি ভাবিতেছি যে আপাততঃ আমাদের 
বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে চাঁলাইব। পরে স্থানীয় 
সাহায্যের কথা লিখিয়াছেন তাহা! তো! হুইবে। 
তবে স্থানীয় সাহায্যের জন্য প্রথমতঃ একটি 
কমিটি করিয়া 0199290৮03১ ছাপাইয়া 
দেশময় চাদার খাতা লইয়া বাহির হইতে 
হইবে। তাহা হইলে অবশ্যই কিছু অর্থসংগৃহীত 
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১৪ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অগস্ট মাসে অথন্ডানঙ্গজণী আবেদনপত়ের একটি খসড়া তোর করেন। গ্যা্ী 
রজ্জানল্দ, জ্বামণ সারদানন্দ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ সোঁট দেখে নাষগুর করেন। সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করে গ্যামী 
সারদানঙ্গ এই বহরের অক্টোবর-নভেম্যর নাগাদ একটি সুন্দর আবেদনপন তোর করে দেন। কচ্তু অনাথাশ্রমের 
অর্থনংগ্লহের জন্য চাঁদার খাতা দিয়ে দেশময় অথস্ডানন্গজী কখনও ঘরে বেড়ানান। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ ] 


হইবে সন্দেহ নাই। তবে সেটার কিছু 
বিল আছে। আমি এখনও কেবল ঈশ্বরের 
উপরেই নির্ভর করিয়া কার্য করিতেছি। কিন্ত 
ঈশ্বরপরায়ণ ও বিশেষত: ম্মেহী (7?) জনের 
নিকট সময় সময় এমন একটা লোকহিতকর 
কার্ষের জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা 
করিতেও কুষ্টিত হই না। সেইজন্তই বোধ করি 
আমার পূর্ব পত্রে আপনাকে কিছু সাহায্যের 
জন্য লিখিয়াছিলাম।.*'আমার আন্তরিক ইচ্ছা 
যে যাহাতে এই অনাথাশ্রমাটি 5917-5819016115 
হয়। অনাথ বালকদিগের দ্বারা উত্তমরূপে 
আবাদ করাইতে পারিলেই আশ্রমস্থ বালকগণের 
শ্রমল্ধ ধনেই আশ্রমের বয় নির্বাহ হইতে 
পারিবে । যতদিন ন! সেরূপ হয় ততদ্দিন আমি 
কেবল ভগবানের ,উপর এবং তাহার কতিপয় 
ভক্তবুন্দের উপর নির্ভর করিয়াই কার্য করিতে 
ইচ্ছা করি।” 

তিন মাস পরে ৩ অক্টোবর তারিখে 
প্রমদাদীস মিত্রকে লেখ! চিঠিতে অনাথাশ্রমের 
আরও কিছু খবর পাওয়া যায়। তিনি লেখেন : 
“এই আশ্রমে এক্ষণে সর্বশ্ুদ্ধ ১২টি বালক। ৫1৭ 
বিঘ। পরিমি ত একখণ্ড ভূমি এই গ্রামেরই জমিদার 
আশ্রমের জন্য দিতে প্রস্তত আছেন। . আমর! 
সেইটি এখন যত শীঘ্র পারি মৌরসা করিয়া লইব 


রামকষ্ণ সজ্ঘের সেবাতীর্থ 


খ০৫ 


মনে করিয়াছি। তৎপরে তাহাতে আশ্রমের 
উপযোগী গৃহবাটিকা। নির্যাণ করাইতে হইবে । 
তখন কিছু অর্থ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে। 
অর্থ ও নিংস্বার্থপর উদারচেতা৷ পুরুষ ভিন্ন এসকল 
কার্ধের কিছুই হইতে পারে নাঁ। এই ১৫1১৬ 
মাম হইল আমর এই জেলায় শ্রীপ্রহুর যত্কিঞ্চিৎ, 
কার্ধ করিতেছি । কিন্তু এজেলার লোক এমনি 
অদ্ভুত যে আজ পর্যন্ত কেহই বড় স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়া! কিছু সাহায্য করিয়া! আমাদিগকে উৎসাহিত 
করেন নাই। তবে আর বৎসর (১৮৯৭) বন্ধ 
বিতরণের সময় অবশ্য বহরমপুর হইতে অনেকগুলি 
বস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল। আমাদের আশ্রম 
আকাশবৃত্তিতেই চলিতেছে ।” 

মিত্রমহাশয়কে লেখা ১১ অক্টোবরের চিঠিতে 
পাওয়৷ যায় আশ্রমজীবনের আরও একথগু 
চিত্র। তিনি লিখেছেন : “অনাথদিগকে লইয়া 
সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ প্রায় আধ ঘণ্টার উপর 
ভগবৎ গুণাঙ্গকীর্তন করিয়া থাকি এবং বৈদিক 
রীত্যন্নসারে ভগবানের নিকট তাহার তেজ ও 
বল প্রভৃতি যাহাতে আমাদের মধ্যে উদ্ভাসিত 
হয়, তজ্জন্ত প্রার্থনা করিয়! থাকি। তারপর সদদা- 
সর্বদাই বালকর্দিগের নৈতিক ও ধমুঁজীবন উন্নতির 
জন্য তাহাদিগকে সৎকার্ধোপযোগী করিতে চেষ্টা 
করিতেছি ।” | ক্রমশঃ ] 


যান শিবের সেবা কাঁরতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সম্তানগণের সেবা 
সর্ধাগ্রে কারতে হইবে- জগতের জীবগণের সেবা আগে কারতে হইবে । শাঙ্মে উত্ত 
হইয়াছে, বাঁহারা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ গাগ। 


স্বামী বিবেকানন্দ 


মমপিতা ক্রিটটিন 
জ্বীমতী চিত্র! বন্থু 
পূ্বনথবৃততি 


নিবেদিতা বলেছিলেন, ক্রিষ্টিনের একাগ্রতা, 
দৃঢনঙ্কল্ল ও আত্মত্যাগের ফলেই বিদ্যালয়ের 
বর্তমান উন্নতি সম্ভব হয়েছে । নিবেদিত! গুরুর 
মাতৃভূমির মেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে 
চললেন, এবং বিগ্ভালয়ের আধিক সঙ্কট মেটাতে 
একটির পর একটি গ্রন্থ রচনায় নিধুক্ত রইলেন। 
অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তার 
দেহাবসান হল। মিপেদ্‌ বুল বিদ্যালয়ের জন্য 
অর্থ সাহায্য করতেন, তিন্নিও নিবেদিতার মৃত্যুর 
আগে চিরবিদায় নিলেন। ইতিযধ্যে ১৯১০ 
্রীষ্টাবে ক্রিষ্টিনকে একবার আমেরিকা যেতে 
হয়েছিল বিশেষ কারণে । কয়েকমাস পরে 
ভারতে ফিরে তিনি মায়াবতী চলে যান। 
এখানেই তিনি দাঞজিলিংএ নিবেদিতার আকম্মিক 
প্রয়াণের খবর পান। ক্রিস্টিন কলকাতায় চলে 
এলেন এবং ভগিনী স্ধীরার সঙ্গে বিগ্ভালয়ের 
পরিচালনায় অংশ নিলেন। তিনটি বছর তিনি 
বিষ্ভালয়টিকে বীচাবার জন্য কঠোর সংগ্রাম 
করেছেন; এমন কি স্কুলের অর্থসঙ্কট মেটাতে 
তাঁকে কিছুদিনের জন্য ত্রাঙ্ম গার্লস স্কুলে শিক্ষকতার 
কাজ নিতে হয়েছিল। এইসময় ক্রিস্টিন সন্ধ্যা- 
বেলায় শ্রীশ্রীপারদামায়ের চরণ-সমীপে উপস্থিত 
হতেন তার আশীর্বাদ প্রার্থনার জন্য । মায়ের 
পৃত সান্নিধ্যে অপরূপ নিস্তন্ধতা ও শান্তি তাঁর 
সমস্ত ব্ান্তি দূর করে দিত। কিন্তু একটানা 
পরিশ্রমে শেষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। 
১৯১৪ খ্রীষ্টাবে নামরিক বিশ্রাম ও আত্মীয় বন্ধুদের 
সাথে দেখাশোনার ইচ্ছায় ক্রিষ্টিন আমেরিকা 
রওন! হলেন। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ স্থরু হয়ে 
গেল। ক্রিষ্টিন:জাতিতে জার্মান হওয়ায় তাঁর 
পক্ষে তখনই ভারতে ফেরা সম্ভব হল না। 


দীর্ঘ দশ বছর তাঁকে আমেরিকায় থাকতে 
হয়েছিল, যদদিও ভারতগতগ্রাণ। এই নারী ভারতে 
ফেরার জন্য সর্ব উদগ্রীব হয়েছিলেন। 
আমেরিকায় থাকলেও তার মন পড়েছিল 
ভারতবর্ষে এবং মনে প্রাণে তিনি ছিলেন প্রাচ্য- 
সন্ন্যাসিনী--পোষাকে, চিন্তায়, আদর্শে ও ধ্যানে । 
তিনি আমেরিকার ডেট্রয়টে ও অগ্ঠান্য জায়গায় 
ভারতের বাণী ও বেদান্ত-দর্শম প্রচার করে 
গুরুর আরেকটি স্বপ্ন সফল করতে প্রয়াসী 
হলেন। কারণ স্বামীজী বলেছিলেন আমেরিকানর! 
যেদিন আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করবে সেদিনই 
যথার্থ কাজ হবে। ব্রদ্গবাদিনী সন্ত্যাসিনী বেদান্ত 
ব্যাখ্যা করার সময় মঞ্চে উঠে স্ব-পরিচয় দিতেন 
ন|, আয্মলমাহিত নারী দৃপ্ত কঠঠে ঘোষণা 
করতেন নিজেকে আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যাত আদি 
পুরুষদ্ূপে যিনি সর্বত্র বিরাজমান, যিনি 
পরমানন্দ শিব। শ্রীমতী গ্রান্ড এমারসন 
(শ্রীমতী বশী সেন) লিখেছেন, অনেকদিন পরে 
আমেরিকায় এক শিল্পীর সঙ্গে তার দেখা! হয়েছিল। 
সেইসময় তার ক্রিট্টিনের বক্তৃতা শোনার পৌভাগ্য 
হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন বেদাস্ত-দর্শন ব্যাখ্যা 
করার সময় তিনি তগিনী ক্রিছ্টিনের মুখমণ্ডলের 
চারিপাশে এক নীলাভ জ্যোতি দর্শন করতেন। 

১৯২৪ খরীষ্টাবে ক্রিষ্টিন ভারতে ফিরে এলেন। 
বিদ্ভালয়ের তৎকালীন পরিচালকদের সঙ্গে ভুল 
বোঝাবুঝির ফলে তিনি বিগ্ঠালয় থেকে সরে 
আমেন। আজীবন তিনি দুঃখ-দারিপ্র্যময় জীবনের 
মধ্য দিয়ে চলেছেন। এসময়েও ক্রিস্টিন অবিচলিত 
রইলেন। তিনি দৃঢ় বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে, 
গুরুর আশীর্বাদ তাঁর সঙ্গে আছেই। বহুদিন 
আগে আমেরিকায় গুরুর সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণের সময় 


অগ্রহীয়ণ, ১৩৯৪ - 


নীরবে প্রার্থনা করেছিলেন, গুরুর সান্নিধ্য ও 
আনীর্বাদ থেকে যেন বঞ্চিত না হন তীর 
হতাশার দিনে। নীরবতার মধ্যে তার উত্তর 
পেয়েছিলেন। ক্রি্টিনের কথায়, “তার নীরব 
আশীর্বাদের মধ্যে লুকিয়েছিল বিরাট শক্তি ৮১৪ 
বলতেন : “যদি আমাকে আবার জন্ম নিতে হয়, 
হাসিমুখে আমি আরও হাজার-গুণ দুঃখ সইতে 
রাজি আছি আমার জীবনের এই বিরাট 
সৌভাগ্যের জন্য 

ক্রির্টিনের এরপর ১৭নং বোসপাড়া লেনের 
বাড়িতে বাস করা সম্ভব হয়নি, তিনি দাজিলিং 
চলে যান। এসমফ তিনি প্রচণ্ড অর্থাভাবের 
মুখোমুখি হলে, অপ্রত্যাশিতভাবে জনৈকা শ্রীমতী 
স্টালিং ওর তার জন্য অর্থ সাহায্য পাঠাতে 
থাকেন। মিসেম্‌ ওরকে লেখ ক্রিট্টিনের চিঠি- 
গুলিতে দেখতে পাই কি ছুঃসহ আথিক কষ্ট তিনি 
ভোগ করেছেন। পরবতিকালে তার শারীরিক 
অবস্থ। খুব খারাপ হয় এবং উদীয়মান বৈজ্ঞানিক 
বশী সেন তার তত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, 
বশী সেন তাকে ৮নং বোমপাড়া লেনের নিজের 
বাড়িতে এনে রাখেন । পরে ক্রিস্টিনকে তিনি 
আলমোড়ায় নিয়ে আপেন। ম্বামীজীর এই 
বিদেশিনী শিষ্যাকে বশী সেন শেষদিন পর্যন্ত মায়ের 
শ্রদ্ধাসে অধিষ্ঠিত রেখেছিলেন। ভারতে 
অবস্থানের শেষ দুবছর ক্রিস্টিন আলমোড়ায় 
ছিলেন। ১৯২৭ ্রীষ্টান্ে এখানে বসেই তিনি 
স্বামীজীর স্থৃতিকথা লেখেন, যা তিনি বশী সেনকে 
দিয়ে যান। বলেছিলেন, তিনি বিদেহ হলে 
তার স্বৃতিকথ। যেন ছাপা হয়। 

ক্রিট্টিনের মৃত্যুর পর কী দেন তীর সম্বন্ধে যে 
স্বতিকথা লিখেছিলেন তার ভিতরে ক্রিষ্টিনের 


সমপিত। ক্রিিন 


৭০৭ 


অন্তর ও বাহিরের বূপ সুন্দরভাবে ধরা আছে £ 
“তার খু তম্বীদেহে এক ্ব্গার আভিজাত্যের 
সুম্পষ্ট অভিব্যক্তি ছিল। তীর চিকণ স্গঠিত 
মাথাটি, ঈষৎ বক্র নাসিকা, কম্পমান নাসারন্ধ 
সব কিছুর মধ্যেই আভিজাত্যের পূর্ণপ্রকাশ | 
মুখের রঙ ও গঠনে মাধূর্ধ ও বিষাদের 
এক অপূর্ব মিলম। পরের দুঃখে গভীরভাবে 
অভিভূত হতেন তিনি। ভারত ও ভারতবাসীকে 
গভীরভাবে ভালবাসতেন। কারণ ভারত ছিল 
তার প্রিয় গুরুর দেশমাতৃকা-_-তাই পৃণ্যভমি। 
তাঁকে দেখে মনে হত ভারতে থাকতে পারায় 
ও ভারতের কাজে নিজেকে নিবেদন করতে 
পারায় তিনি যেন এক পরম সৌভাগ্যের 
অধিকারী ।৮১৬ 

ক্রিষ্টিনের আলমোড়াবাসের দিনগুলির ছৰি 
আমরা দেখতে পাই শ্রীমতী বশী সেনের প্রবুদ্ধ 
ভারতে প্রকাশিত ৪ [10099 [76 প্রবন্ধে 
এবং মিসেস্‌ আকশা বার্লো ব্রস্টারের ম্থতি- 
সঞ্চয়নে । ১৯২৭ খ্রীষ্টাৰে ক্রিষ্টিন 'কুন্দন হাউস'- 
এর বাৰান্দায় বসে স্বামীজীর 'মেমোয়ার্ল লিখতেন, 
আবার সন্ধ্যাবেল! সেগুলি পড়ে শোনাতেন। কত 
গল্পই না করতেন। বলতেন স্বামী বিবেকানন্ন, 
স্বামী' ব্রদ্মানন্দ এবং ম| সারদাঁদেবীর অপার করুণার 
কথ।। শিল্পী-দম্পতি ব্রস্টাররা প্রাচ্য অনুরাগী । 
এঁদের সঙ্গে ক্রিষ্টিনের প্রথম দেখা হয় ৮নং 
বোসপাড়া লেনের বাড়িতে । প্রথম সাক্ষাতের 
বর্ণনায় শ্রীমতী আকশা লিখেছেন, ক্রিষ্টিন 
অতি ন্নেহের সঙ্গে তদের গ্রহণ করেছিলেন । 
ক্রিস্টিনের মুখের প্রথম কথাতেই তার চরিত্রের 
এশ্বরিক ভাব, পবিত্রতা ও মাধূর্ব প্রকাশিত 
হয়েছিল। প্রতিটি অঙ্গ সেই ভাবই ব্যস্ত 
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করেছিল। মুখের প্রতিটি রেখা, নাসিকা, নাসারম্ত 
দেখে মনে হয়েছিল যেন রাজপুত ছবিতে সীতার 
মৃত্তি। চোখ দুটি যেন প্রাচ্যের সঙ্্যাসিনীর | 
সে চোখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল অন্তরের আলো । 
এই শিল্পী-দম্পতি ক্রিঞ্টিনের সঙ্গে কলকাতা থেকে 
আলমোড়া গিয়েছিলেন এবং আলমোড়ায় তাঁর 
সঙ্গ করেছিলেন । মিসেস্‌ আযাকশার স্বৃতিসঞ্চনে 
বধিত আছে: “আলমোড়ার বারান্দায় বসে 
যখন তিনি নিজ গুরু বিবেকানন্দের কথ! বলতেন, 
তখন মনে হত অমন কণ্ঠস্বর কখনও শুনিনি। 
আবেগে ম্বরের ওঠানামা, সেই সঙ্গীতময়তা 
কারো কণ্ঠে কখনও শ্বনিনি, সবটাই পরিপূর্ণ 
সঙ্গীত। বিবেকানন্দের নাম গর মুখে উচ্চারণ 
হুওয়ামাত্র যেন ঈশ্বরের উপস্থিতি সকলে অনুভব 
করত। মনে হত আমরাও যেন তাঁকে দেখেছি 
এবং চিনেছি।”১৭ কোন কোন দিন সন্ধ্যায় 
আলমোড়ার মঠ-মিশনের তরুণ সন্াসীরা ও 
গুরুদাস মহারাজ আসতেন। সেই স্বগীঁয় 
পরিবেশে ক্রিষ্টিন মা সারদাঁদেবীর অন্থপম চরিত্র 
সামান্য কটি কথায় জীবন্ত করে তুলতেন। কখনও 
বা গোপালের মায়ের অপূর্ব সাধধিকা জীবনের 
বর্ণনা করতেন। স্বীয় গুরুর কথায় বলতেন 
“বিবেকানন্দ অবতার ছিলেন ; আমি বিশ্বীম করি 
যে শ্বরকে আমি দেহধারীরূপে দেখেছি ।”১৮ 
আলমোড়ায় তাঁর সামনে যখন “দেববাণী' পড়া 
হত, ভগিনী বলতেন : “আহা তোমরা যদি তার 
মুখ থেকে শুনতে, বই সে তুলনায় কিছুই নয় ।”১৯ 
তকে বল! হয়েছিল যে তাঁর উপলব্ধির কথা 
ভবিষ্যতের মানুষের জন্য লিখে রাখা প্রয়োজন । 
উত্তরে তিনি জানান £ “আমার ওপর কিভাবে যে 
৬৭ অমৃত, ৯৬ বর্ ৪২ সংখ্যা, পঃ ৩৯ 
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স্বামীজীর প্রভাব হত ! নিবেদিতা বরং নোটখাতা 
নিয়ে ববত, আমি উপলব্ধি করতাম, উনি প্রথম 
পঙ্ক্তি বলবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার জগৎ থেকে অন্য 
জগতে চলে যেতাম, ব্যক্ত করার চেষ্ট! থেকে 
উপলব্ধি করার দিকে মন দিতাম ।”** আরও 
বলতেন ; “সকলে কত প্রশ্ন করত, কিছু পাবার 
চেষ্টা করত; কিন্ত আমার বড় ছুঃখ হত তার 
জন্য ।*'"এরকম জ্যোতির্সয় ব্যক্তিত্বের সামনে সব 
সন্দেহ, সব প্রশ্নের আপনিই নিরসন ও নিবৃত্তি 
হয়ে যায় ।”২১ শেষের দিকে আলমোড়ায় তার 
শরীর খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল, রোগমস্ত্রণার মাঝেও 
কি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অন্থুভব করতেন যে অন্ুুখ 
যদ্দি না হত সারাজীবন কাজের তাড়নায় ছুটতে 
হত, এমন করে চিন্তা করার, উপলব্ধি করার 
সময় পেতেন না। এখানে উল্লেখা যে তাঁর 
আলমোড়ায় থাকাকালীনই পাশ্চাত্যের মনীষী 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনীকার রোম। রৌলা 
প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদককে এক পত্র লেখেন ২৬ 
জুন ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে : “আমার ও আমার ভগ্মীর 
ইচ্ছা আমর! সিষ্টার ক্রিষ্টিনের সঙ্গলাভ করি ধার 
কথা আমরা লোকের মুখে ভক্তি ও ভালবাসার 
সঙ্গে শুনতে পাই। বিবেকানন্দের সঙ্গে মেশবার 
স্থযোগ তিনি যেমন পেয়েছেন এমন খুব কম 
লোকেরই সৌভাগ্য হয়েছে । আমরা তার সঙ্গে 
পত্রের আদান-প্রদান করতে পেলে স্থুখী হব, যদি 
একদিন তার সঙ্গে আমাদের দেখ। হয় 1৮২ * 
১৯২৮ খ্রীষ্টান্বের ২৮ মার্চ বশী সেনের সঙ্গে 
তগিনী ক্রিষ্টিন ডেট্রয়টের উদ্দেশে আমেরিকা 
যাত্রা করেন আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্ষে দেখ! করার 
জন্য । এই সময় কানাভায় মিসেস স্টালিং ওবের 
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গৃহে তিনি কিছুদিন কাটান। সেখানে তিনি 
স্বামীজীর বাণী ও অতৈতবাদ আলোচনা করতেন। 
বাড়ির সকলে, এমনকি মিসেস ওরের বার 
বছরের ছেলে কার্টার পর্ধস্ত ভারতীয় বেদান্তবাদের 
উপর ঝুঁকে পড়েছিল। পরবতিকালে মিসেস্‌ ওর 
ক্রি্টিনের মৃত্যুর পর বশী সেনকে লিখেছিলেন যে, 
ভারতীয় বেদীস্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করবার সময় 
ভগিনীর মুখমণ্ডল থেকে জ্যোতির আলোক 
বিচ্ছুরিত হত এবং তাঁকে দেখার পর মৃত্য 
সম্বন্ধে কোন ভয় বা সংশয় মিসেস্‌ ওরের মন 
থেকে বিদুরিত হয়। মিসেস্‌ ওর ক্রি্টিনের 
সংস্পর্শে এলে অনুভব করেন যে এই মহীয়মী 
নারী তাঁকে বহু ভরধ্বস্তরের-_যেন ক্রিস্টিনের 
নিজেরই জীবনে র মহিমান্বিত শিক্ষা ও উপলব্ধির 
অমৃতলৌকের-_অনুভূতি দিয়েছিলেন । 

১৯৩০ গ্রীষ্টাবে ক্রিষ্টিন খুব অন্থস্থ হয়ে 
পড়লেন, তবুও ভারতে ফিরে আমার দিন 
গুনতেন। তঙকালীন মণাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
শিবানন্দ মহারাজও তাকে ভারতে এসে 
নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কার্ধভার গ্রহণ করার জন্য 
লিখলেন। কিন্তু আসা আর হয়নি। তিনি 
ক্রমে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অন্স্থ অবস্থায় 
বান্ধবী শ্রীমতী লিয়র তাঁকে নিজের নাপিং হোমে 
এনে রাখলেন সেবা, শুশ্বষ! ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে 
এবং যতটা সম্ভব চিকিৎসা করার জন্য । স্বামীজী 
যেন শিস্তার শেষদিনগুলির ভার তুলে নিলেন। 
অন্থস্থ অবস্থায় ক্রিস্টিন কাপড়ের উপর তোলা 
বিবেকানন্দের রক্তিম পদচিহ্ন বুকে রেখে শুয়ে 
থাকতেন। বলতেন £ “এত দীর্ঘ, এত ছুঃখময় 
জীবনটি ; তবুও মুহূর্তের জন্য অন্তনিহিত মর্বশক্ি 
মত্তাকে তুলে যাইনি, জীবনটাকে দিনের পর দিন 
ইচ্ছামত তৈরি করার | করেছি, কত তুল 
করেছি, কত যন্ত্রণা সয়েছি, আর কতবার হতাশ। 

ইও উদ্বোধন, ৭৩ বয' ৪ সংখ্যা, পে ৯৯৭ 


সমদিতা ক্রিস্টিন 


১০৪ 


এসেছে দীর্ঘ বছরগুলিতে ।.**শেষে এ জীবনে 
ইচ্ছাশক্রিটাকে করে তুলেছি দুর্জয় ।"*'এই ইচ্ছা- 
শক্তিই আমাকে টেনে এনেছিল ভারতে। মানুষের 
পক্ষে অসহনীয় শারীরিক যন্ত্রণার মুহুর্ত গুলিতে 
এই ইচ্ছাশক্তিই আমাকে এই দেহে বাচিয়ে 
রেখেছিল। আর আজ এই ইচ্ছাকে সমর্পন 
করেছি প্রভুর ইচ্ছার মধ্যে । এবার আমার নয়, 
প্রতু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক.।”** ভারতের 
নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণের ইতিহাসে নেপথ্য- 
চারিণী এই জ্যোতিষ্ক, জ্যোতির্ময়ী ভারতগ্রাণা 
ভগিনী ক্রিস্টিন ২৭ মার্চ ১৯৩০ গ্রীষ্টাবে মহাপ্রয়াণ 
করলেন। 'প্রয়াণের আগে শেষ সাতদিন 
তাঁর অবস্থ। খুবই সন্কটাপন্ন ছিল, তবে পূর্ণ 
জ্ঞান ছিল। দীর্ঘ অন্স্থতা মুখমণ্ডলে ক্লান্তির 
ছাপ আনলেও মহীপ্রপ়াণের পরই দেখানে 
এক অপাধিব জ্যোতি ও প্রশান্তির মাবিভব 
ঘটে। 

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় উদ্ধ,দ্ধ হয়ে 
ভারতের কল্যাণে আত্মনিয়োজিতা নিবেদিতা 
এবং ক্রিষ্টিন, এই ছুই বিদেশিনী পরম্পরকে ঘনিষ্ট- 
ভাবে দেখবার ও জানবার স্থযোগ পেয়েছিলেন । 
নিবেদিতার বর্ণনানুমারে ক্রিষ্টিন স্বভাবে ছিলেন 
একজন ভারতীয় মহিলা । গভীর কৃতজ্ঞতায় 
নিবেদিতা মিস্‌ ম্যাকলাউডের কাছে উল্লেখ 
করেছেন যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাে দাজিলিং-এ তাঁর 
অন্থখের সময় ক্রিষ্টিন অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর 
সেবা করেছেন, যদিও ক্রিস্টিন নিজে মোটেই 
ুস্বাস্থ্বের অধিকারিণী ছিলেন না৷ এবং নিবেদিতা 
সেজন্য শঙ্কিত থাকতেন। স্বামীজীর স্সেহধন্য। 
কন্যাদ্বয়ের পরম্পরের মধ্যে একটি সহান্গভৃতিশীন 
অটুট সথিত্ব গড়ে উঠেছিল। ক্রি্টিনের মাহ্চর্য 
থেকে নিবেদিতা পেতেন আনন্দ ও উৎসাহ । 
ক্রি্টিনের অপামান্য সহিষ্ততায় মুগ্ধ নিবেদিতা 


4১৩ 


লিখেছেন £ “কোনসময়ই ও বিরোধ ্ট্টি করে 
না, সবসময় ও যেন মিলন-রাখি।”*৪ লিজেল 
রে'ম-এর কথায় ক্রিট্টিন হলেন নিবেদিতার 
“জীবনতরীর নোঙর, গৃহের আতপ্ত আরাম ।”*« 
নিবেদিত| জানতেন ক্রিষ্টিন ম্বভাবগতভাবে অত্যন্ত 
লান্ভুক প্রকৃতির এবং 'নিজেকে আড়ালে রাখেন, 
তাই ক্রিক্টিনের পোষাক, অর্থ ইত্যাদি বিষয়ে 
সথব্যবস্থার জন্য মিস্‌ ম্যাকলাউডকে লিখতে তিনি 
ছ্বিধ! বোধ করেননি । এমনকি ১৯১০ খ্রীষ্টাবে 
ক্রিষ্টিন যখন আমেরিকায় যান, তখন তাঁর 
যাবার টিকিটের জন্থা ৫০*₹ টাকার ব্যবস্থা 
নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডের মারফৎ করে- 
ছিলেন। ম্যাকলাউডকে চিঠিতে নিবেদিতা 
জানিয়েছিলেন যে তার মৃত্যুর পর তীর লেখা 
বইগুলির আয় ক্রিষ্টিনের কাছে যাবে কারণ মে 
স্বামীজীর আরব্ধ কর্মসম্পাদনে উৎসগাঁকৃত। 
ক্রিষিন ছিলেন গভীর আত্মবিশ্বাসী এবং 
তার মন ছিল ইম্পাতদৃঢ়। তাঁর চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যগ্ুলি লক্ষ্য করে নিবেদিতার চোখে পড়ত 
তীর নিজের অস্থিরতাময় বৈপরীত্য | ১৯০২ থেকে 
১৯১৫ ্ীষ্টাবের মধ্যে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা 
কয়েকটি চিঠিতে নিবেদিতা ক্রিস্টিন সম্বন্ধে যে 
বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায় ক্রিস্টিন 
ছিলেন শাস্ত, সুমিষ্ট) নিধিরোধী, এবং গুরুনি্দি্ 
কর্মে সমপিতগ্রাণা এক মহুনীয় চরিত্র। সেই সঙ্গে 
নিবেদিতা লিপিবদ্ধ করেছেন যে তার ব্যক্তিগত 
ধারণা যে ক্রিম্টিনের কাছে ধর্মস্থাপকতা 
অপেক্ষা মানবিকতাই ছিল বিবেকানন্দের প্রকৃত 
পরিচয়; আর ভারতের নারীকল্যাণে স্বামীজীর 
চিন্তাধারা বাস্তবায়িত করার কাজে নিবেদিতা 


উদ্বোধন 


[৮৯তম বর্ষ_১১শ সখা 


অপেক্ষা ক্রিঙ্টিনই নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ 
করেছিলেন । সহম্্ ্বীপোষ্ভানে হ্বামীজী তাঁকে 
দেখেই বুঝেছিলেন, ত্যাগ ক্রিষ্টিনের সহজাত। 
একে নৃতন করে দীক্ষা দেবার কিছু নেই। 
ক্রিঞ্টিনও নিজেকে আড়ালে রেখে গুরুধ্যানে ও 
গুরুকার্ষে জীবন কাটিয়ে গেলেন। ১৮৯৮ 
্ীষ্টাব্ধের ৬ জান্থআরি স্বামীজী তীর প্রিয় শিল্কা 
কক্রিষ্টিনা'কে যে কবিতাটি উপহার দেন সেইটি 
পরার্থে নিবেদিতপ্রাণ এই নারীর সঠিক ও 
সুন্দর বর্ণনা এবং শিল্পা এটিকে মন্ত্রজ্ঞানে গ্রহণ 
করেছিলেন। 
“তুধার-কঠিন মাটিই না হয় 
হোক না তোমার শয্যা, 
আবরণ তব শীতার্ত ঝঞ্চার, 
জীবনের পথে নাই বা জুটিল বন্ধুজনার হুধ, 
ব্যর্থ তোমার সৌরভ-বিস্তার 
ন ধা 
তবু প্রশান্ত বিকশিত থাক, পবিভ্র মধুময় 
থাক অবিচল আপনার মহিমায়, 
দাও, ঢেলে দা স্গিপ্ধ উদার মধু মৌরত তব 
চির-প্রসন্ন অযাচিত করুণায় ।”২৬ 
নৈব্যক্তিক বেদান্তের নির্ধাসের মূর্ত বিগ্রহ 
বিবেকানন্দের করুণাঘন মানবিকত। যা ব্যক্তিস্তরে 
প্রকাশ পেয়েছে কখনও পিতার স্সেছে, কখনও 
ভ্রাতা বা বন্ধুর গ্রীতি মাধূর্ে। ক্রিষ্টিনের কাছে 
স্বামীজী প্রতিভাত হয়েছিলেন ন্গেহময় পিতারূপে । 
অবশ্য স্বামীজী ক্রিষ্টিনের কাছে ছিলেন পিতারও 
অধিক- ন্বয়ং দেহধরী ঈশ্বর । একান্ত প্রিয় এই 
কন্তাটিকে স্বামীজী কোনদিন তিরস্কার করেননি । 
ন্বেহময় পিতা অত্যন্ত উদ্ধিগ্ন হতেন দীর্ঘদিন 


হ৪ [নিযোদতা-লিঞজেল রে ( অনংবাদিকা নাব্রায়ণদেবী ) প:2 ৪৭ 


ই এ, ১ম সং (১৩৬২) 


ই৯ জ্বাঞ্ী বিবেকানলের বাণী ও রচনা, ১ম সংগ্করণ ১৬৯৯, ৭৪২৪ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ ] একটি কবিতা উপহার দিও ১১ 


ক্রির্চিনের কুশল সংবাদ না পেলে; টাকাও 
পাঠাতেন মাঝে মাঝে । পাশ্চাত্য ভ্রমণ শেষে 
দেশে ফেরার পথে অনেক ঘুরে ডেট্রয়েট গিয়েছেন 
শুধু প্রি কন্যাটির সঙ্গে লাক্ষাতের জন্য। স্বামী 
বিবেকানন্দের অপাধিব শ্রেহ স্বগাঁয় স্থষমায় 
ভরিয়ে দিয়েছিল গুরুূপদে সমপিতা ক্রিস্টিনের 


হধ বাণণ ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯, ৮1৯৬২ 


জীবন। আর সেই স্নেহ আমলে ঈশ্বরের কপারই 
নামান্তর | সেটি স্পট হয়ে ওঠে যখন দেখি 
গর তাকে লিখছেন একটি চিঠিতে (প্যারিস, 
১৪ অক্টোবর, ১৯০০ ):$ “ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রতি 
পদে তোমার উপর বধিত হোক, প্রিয় ক্রিস্টিন, 
এই আমার নিরন্তর প্রার্থনা 1” 


একটি' কবিতা উপহার দিও 


সত্ীঅনিলেন্দু ভট্টাচার্য 
হৃির উষাকাল থেকে পথকেশে শ্রান্ত বিশ দেহ 
অবর্ণনীয়রূপে তুমি অন্থপম। তবুও, আনন্দ শিহরণ তরঙ্গায়িত হল 
আকাশ-ছোয়া শীর্ষভূমি সর্বাঙ্ষের শিরায়-শোণিতে__ 
তুষার-ধবলে আবৃত ) দেখ। পেলাম তোমার । 
অনীম মৌনতায় দণ্ডায়মান বৃক্ষদল 
তোমার যে-কোন আজ্ঞার অপেক্ষায় দিনতম তুচ্ছ আমি এই মুহূর্তে 
যেন উৎন্থক আনন্দিত ! দুর্বল মনের কামনায় 
সীমাহীন প্রশাস্ত এই পরিবেশে নগণ্য কিছু যদি চেয়ে ফেলি! 
উপলখণ্ডে আছড়ে পড়! 'নির্ঝরের অমিত কী চাইব তোমার কাছে? 
বিক্রম, জীবনবোধ দিয়ে নুদুর সুম্দরকে উপলব্ধি 
সূর্ব-করোজ্জল দ্দিনের হিমেল দিগ্ধতা, করবার 
নীলাঙ্গনে নিণিমেষ নক্ষত্রের মোহিত দুর্লত সৌভাগা মিলেছে আজ। 
দৃষ্টিপাত, সংস্কারহীন এই সত্তাকে 
শবশূন্য বিশাল অঞ্চল জুড়ে একটি কবিতা! উপহার দিও 
বিস্তৃত তোমার স্থনির্মল সিংহাসন, মহা নিঃশব মাধুর্ধের মধ্যে 
আগ্রত করল আমায়। সকল সত্য যেখানে তোমার উন্মোচিত। 


স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের হ্বাধীনতা-সংগ্রাম 
স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে 


স্বামী পূর্ণাতানস্প 


জীবনতারা হালদার 

জীবিত প্রবীণতম গ্বাধীনতা-সংগ্রামীদের 
মধ্যে জীবনতারা হালদার অন্যতম । অন্ুশীলন- 
সমিতির এক সময় তিনি সহকারী কর্মসচিব 
ছিলেন। তাঁর উত্তর কলকাতার বাড়িতে 
(২২।১।১এ, সুধীর চ্যাটার্জী সূ্রীট, কলকাতা-৬ ) 
গোলপার্ক থেকে আমি গিয়ে হাজির হয়েছিলাম 
১৯৭৮ শ্রীষ্টান্বের জুলাই মাসের ১৮ তারিখ 
বিকাল চারটায় । আগেই পত্রমাধ্যমে আমার 
আসার উদ্দেশ্ত তাঁকে জানিয়েছিলাম। তিনি 
এদিন এসময় আমাকে যেতে বলেছিলেন । 
তাঁর বয়স তখন ৮৫ বছর (জন্মঃ ১৮৯৩)। 
বললেন, এখনও যখন বাইরে যান বাসেক্ট্রামেই 
চলাফেরা করেন। কারও সাহায্য প্রয়োজন 
হয় না। এই বয়সেও শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, কোন 
অস্থখ-বিস্থখ নেই। অগ্নিযুগের কথা বলার জন্য 
সভা-সমিতিতে প্রায়ই তীর ডাক পড়ে। উনিও 
পারতপক্ষে কোথাও না” করেন না। স্বামী 
বিবেকানন্দ সম্পর্কে দেখলাম গভীর আগ্রহ । 
তীর মতে, স্বামী বিবেকানন্দই ভারতবর্ষের জাতীয় 
জাগরণের বলিষ্ঠ পথিকৎ। খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্বামীজীর কথা তিনি ব্লছিলেন। বলছিলেন 
স্বদেশীযুগের নানা ঘটনা, ধিপ্রবীদের আত্মত্যাগ 
ও বীরত্বের কথা। দেখছিলাম তার স্মৃতি সম্পূর্ণ 
সজীব। দেহে বার্ধক্য অনিবার্য ছাপ রাখলেও 
মনের সতেজতায় বয়সকে তিনি প্রতি কথায় 
অগ্রাহ করছেন দেখলাম। -বললেন, এই 
মানসিকত| তিনি পেয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দের 
বাণী ও ঘচনা থেকে । তিনি 'অন্ুশীলন-সমিতির 


তো একটা কাজের কাজ হয়েছে। 


ইতিহাস” নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছেন । 
এদিন তিনি এ গ্রন্থের একটি কপি আমাকে 
স্বাক্ষর করে উপহার দিয়েছিলেন । 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে শ্বামী বিবেকানন্দের 
অবদান সম্পর্কে জীবিত প্রবীণ বিপ্লবীদের বক্তব্য 
সংগ্রহ করছি শুনে তিনি খুব সন্তোষ প্রকাশ 
করলেন। তিনি বললেন £ “আরও ২৫৩০ বছর 
আগে এটি করলে আমাদের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে 
ধারা জীবিত ছিলেন তাদের বক্তব্য সংগ্রহ করা 
যেত। আমাদের চাইতেও তদের বক্তব্য অনেক 
মূল্যবান। তবে এখনও শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষ 
জীবিত আছেন। তর স্থৃতিও খুব ভাল আছে। 
তিনি স্বামীজীকে দেখেছিলেন । শুনেছি ্বামীজীর 
কথাতেই হেমচন্দ্র ঘোষ বিপ্লব-জীবনে এসেছেন ।” 
আমি বললাম £ “হ্মচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আমি 
দেখা করেছি এবং তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছি। 
পেয়েছি ত্বার লিখিত প্রবন্ধও।” শুনে জীবন- 
তারাবাবু খুব খুশি হলেন। বললেন ; “তাহলে 
এ-বিষয়ে 
হেমচন্ত্র ঘোষের বক্তব্যের মূল্য অনেক । তিনি স্ত্ধ 
সেন, বাঘা যতীন প্রভৃতির সমগোত্রীয় নেতা ।” 
জীবনতারাবাবুর কাছে আমি আমার বিষয় 
সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন রেখে এলাম সেদিন। 
তিনি বললেন তিনি নিজে সেগুলির উত্তর লিখে 
আমার কাছে দিয়ে আসবেন অগস্ট মাসের ১৭ 
তারিখ নাগাদ । কথা রেখেছিলেন তিনি । ঠিক 
১০ অগস্ট বিকেলে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন 
আমার কাছে গোলপার্কের ইনস্ডিট্যুট অব 
কালচারে । সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর:প্রতিশ্রুত 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ ] 


শ্বহন্তে-লেখ! আমার প্রশ্নাবলীর উত্তর ।' দেখলাম 
খুব যত্বের সঙ্গে তিনি আমার প্রত্যেকটি 
জিজাসার উত্তর লিখেছেন। বললেন ; “দেখ, 
স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে যে-কোন গবেষণায় 
আমার ভীষণ আগ্রহ। আর সেই স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে আমর! যারা কম-বেশি অংশগ্রহণ 
করেছিলাম তাঁদের যিনি প্রাণপুরুষ ছিলেন তার 
অবদানের কথা লিখতে লিখতে আমি বার বার 
আত্মহার৷ হয়ে যাচ্ছিলাম। তবে আমি যা 
লিখেছি তা আবেগের কথা লিখিনি। যা ঘটনা, 
যা ইতিহাস-__যে ইতিহাস আমার প্রত্যক্ষভাবে 
অথবা অগ্রজ বিপ্লবীদের সুত্রে জানা-তাই 
আমি লিখেছি। কারণ আমি জানি এইসব 
লেখাই একদিন ইতিহাসের উপাদান হবে ।” 
জীবনতারাবাবু আমার সামনেই তার লেখাটিতে 
স্বাক্ষর করলেন। বললেন, “আজই সকালে 
লেখা শেষ করেছি। তাই আজকের তারিখেই 
(১০, ৮. ১৯৭৮) সই করলাম |” 

মাস কয়েক পর জীবনতারাবাবু আমার 
কাছে আবার একবার আসেন এবং বলেন, 
“আমি ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে আরও কিছু 
খোজ-খবর নিয়েছি। তাই আমার লেখাঁটিতে 
একটু সংযোজন-সংশোধন করতে চাই।” সেদিন 
লেখাটি “তিনি নিয়ে যান এবং কিছুদিন পর 
তিনি পুনরায় আমাকে তীর লেখাটি ফেরৎ 
দেন। সংযোজিত ও সংশোধিত লেখাটিতে তার 
স্বাক্ষরের তারিখ ১৫ এপ্রিল ১৯৭৪। 

জীবনতার! হালদারের কাছে আমার প্রথম 
প্রশ্ন ছিল £ 

স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে আপনি কখন, 
কিভাবে যুক্ত হলেন এবং কতখানি যুক্ত ছিলেন? 

উত্তর £ বাংলার বিপ্রবপ্রচেষ্টার আদিপর্বে 
'অহ্নীলন-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০২ গ্ীষ্টাবের 
২৪ মার্চ দৌলপৃণিমার দিন কলকাতায় । পরবতি- 
কালে সার ভারতব্যাপী সশস্ত্র শ্বাধীনতা-সংগ্রামে 


স্বার্মী বিবেকান্ব এবং ভারতের স্বার্ীনতা-সংগ্রা্ 


৭১৩ 


অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এই অন্ুশীলন-নমিতি। 
'অন্ুশীলন-সমিতির ইতিহাস, গ্রন্থের মুখবন্ধে 
এঁতিহাসিক ডঃ রমেশচক্ মজুমদার লিখেছেন £ 
“ভারতের বিশ্লববাদ উনিশ শতকে মহারাষ্ট্রে 
আরম্ভ হইলেও এই প্রদেশের বাহিরে বেশি 
প্রচার হয় নাই। বিংশ শতকের প্রথমে বঙ্গ 
বিভাগের প্রতিবাদে বঙ্গদেশে যে বিপ্লববাদের 
সুত্্পাত হয় তাহাই ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতে 
বিস্তৃত হইয়! মুক্তি-সংগ্রামের একটি বিশিষ্$ অঙ্গ 
বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । বঙ্গদেশের 
বিপ্লববাদের প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল 
'অন্ুশীলন-সমিতি” । সুতরাং ভারতের মুক্তি- 
সংগ্রামের মফলতায় অন্ুশীলন-সমিতির অব্দান 
খুবই মূল্যবান” আমি অন্ুশীলন-সমিতিতে 
যোগদান করি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্ধে-_বঙ্গ বিভাগের 
অগ্রিময় বছরে । আমার বয়স তখন বার বছর 
(আমার জন্মঃ ১৮৯৩ খ্রীগ্তাবকে)। আমার 
মেজমামা যতীন্দ্রনাথ শেঠে অনুশীলন-সমিতির 
প্রতিষ্ঠাত। সতীশচন্দ্র বন্থুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন । 
তিনি আমাকে সমিতির সভ্য করে দেন । হেছুয়ার 
কাছে ২১ নং ( অধুনা ২৪ নং) মদন মিত্র লেনের 
মাঠে সমিতির ব্যায়ামক্ষেত্র ছিল। সেখানে 
সপ্তাহে ছদিন আমাদের ব্যায়াম, ড্রিল, লাঠিখেলা, 
ছোরাখেল৷ প্রভৃতি শেখানো হত যাতে সমিতির 
সভ্যরা সুগঠিত স্থদৃঢ় স্বাস্থ্য এবং সতর্ক মনের 
অধিকারী হয়। কাছেই একটি ছোট বাড়িতে 
সমিতির কেন্দ্রীয় কার্ধালয় ছিল। ১৯০৫ গ্রীষ্টাবে 
কার্ধালয় ৪৯ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রটে স্থানাস্তরিত 
হয়। এখানে প্রতি রবিবার সমিতির নিয়মিত 
মর্যাল ক্লাস বসত। ক্লাসে ধর্মগ্রন্থ, ইতিহীস, 
রাজনীতি, অর্থনীতি, মহাপুরুষ ও বীর 
দেশপ্রেমিকদের জীবনী, বাণী প্রভৃতি পাঠ, 
ব্যাখ্যা ও আলোচনা হত। উদ্দেস্ট ছিল সত্যদের 
মানসিকতাকে মম্পূর্ণ জাতীয় ভাবে উদ্ধদ্ধ করা। 


৭১৪ 


ক্রমে সমিতি ব্রিটিণ সরকারের সন্দেহভাজন 
হয়ে পড়ল এবং ১৯০৯ খ্রীষ্াবে সমিতি বেআইনী 
ঘোষিত হল। সমিতির প্রধান কর্মকর্তারা 
গোপনচারী হয়ে গেলেন। সমিতি ছত্রভঙ্গ হয়ে 
গেল। যাছুগোপাল মুখাজীঁর সহকর্মী অতুল 
ঘোষ কিছুদিন গুপ্তভাবে ৮৩ নং হরি ঘোষ 
স্্ীটে সমিতি পরিচালনা করেন। অন্নদিন পরে 
তিনি আত্মগোপন করলে আমার উপর সমিতির 
পরিচালনার ভার ন্ান্ত হয়। উত্তর কলকাতায় 
সিমলা অঞ্চলে আমাদের আট-পুরুষের বাড়ি। 
আমার্দের পৈত্রিক বাড়ির পিছনে ছুকাঠা খোলা 
জমিতে প্রায় চার বর (১৯১২--+১৯১৬) আমি 
গোপনে সমিতি (পুলিশের ভাষায়, “আখড়া” ) 
পরিচালনা করি। এ একই সময়ে আমাদের 
বাড়ির রাস্তার ধারে একটি ছোট ঘরে আমার 
নামে সাইনবোর্ড দিয়ে একটা ঘিয়ের দোকান 
খুলেছিলাম। ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেই ছিল 
গুপ্ত বিপ্লবী কর্মী। অতুল ঘোষের দাদা উত্তর 
ভারতের নানা স্থান থেকে পাইকারী দরে 
ঘি পাঠাতেন। আমার দৌকানে খুচরো বিক্রি 
হত। প্রকৃতপক্ষে আমার দৌকানটি ছিল বিপ্লবী- 
দের সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যম । এভাবে 
ছত্রভঙ্গ সমিতির সভ্যদ্দের একত্রিত কর! গেল 
ভূপতি মজুমদারের পরিকল্পনায় । 

সমিতির একজন সভ্য, আমার সহপাঠী 
নূলিনচঙ্জ চৌধুরীর বাঁড়ি ছিল চট্টগ্রামের দৌনলা 
ঝরন| । দেশে চালের ব্যবসা করবার জন্য তাকে 
দুহাজার টাক ধার দিয়েছিলাম। আসলে তার 
নেতৃত্বে চালের ব্যবমার অন্তরালে চট্টগ্রামে আর 
একটি বিপ্রবকেন্ত্র পরিচালিত হত। এইস্থত্রে 
আমি চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড পাহাড়, কক্স বাজার 
এবং পূর্ববঙ্গের অন্থান্ত স্থান পরিভ্রমণ করি । 

উত্তর ভারতে কাশীতে ও অন্যত্র বন্ধু নেপাল 
্ক্ষচারী একটি স্কুলের আড়ালে গগ্ত সমিতি 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্--১১শ সংখ্যা 


পরিচালন। করত। তার “সঙ্গে গোপনে আমার 
নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তাকে পাঠ্যপুস্তক, 
ভারতের মানচিত্র প্রভৃতির সঙ্গে অন্যান্য মারাত্মক' 


 বস্ত দিয়ে সাহায্য করতাম । 


১৯১৪ গ্রীষ্টাবে প্রথম মৃহাধুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। 
ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানী | সেই ম্যোগে যাছু- 
গোপাল মুখাজীঁ, জিতেন লাহিড়ী (শ্রীরামপুর ) 
হরিকুমার চক্রবর্তী (বালেশ্বর ইউনিভারন্তাল 
এম্পোরিয়াম__এটিও ছিল আসলে এ নামের 
আড়ালে বিপ্লবীদের একটি গুপ্ত ঘাটি), নরেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্য ( পরবতিকালে মানবেন্দ্রনাথ রায়__এম. 
এন. রায়), লাডলিমোহন মিত্র, যতীন্ত্রলোচন 
মিত্র প্রভৃতি নেতারা গুপ্তপথে ইংলগ্ডের শক্ত 
জার্মানী থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ-সাহায্য লাতের 
পরিকল্পনা করেন। তাদের উর্দেশ্তট ছিল 
জার্মানীর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে 
ভারতে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো । 
এই ব্যাপারে মূল দায়িত্বে ছিলেন জিতেন 
লাহিড়ী। তার সঙ্গে গোপন যোগাযোগ করার 
তার ছিল আমার উপরেই। পূর্বোক্ত অন্যান্ত 
নেতাদেরও আমি বিশেষ বিশ্বামভাজন ছিলাম। 
১৯১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ে 
গণিত নিয়ে এম. এসনি, পড়ছি। এই সময় 
বিলেত থেকে উন্নতমানের কিছু গণিতের বই আমি 
আনিয়েছিলাম। এসঙ্গে ২105 59179901178, 
[৪009 [1810008 প্রভৃতি আট-দশখান। 
দ্ধবিষ্যা সংক্রান্ত বইও আমদানী করেছিলাম। 
সেগুলি চিলেকোঠীয় লুকিয়ে পড়তাম । 

ভারত-বার্মান ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি ব্রিটিশ 
সরকারের গোচরে আসে, আসে সর্মিতির গুপ্ত 
কার্ষকলাপের কথাও । এসময় 1901০5 ০£ 
[0019 4১০ পাশ হল। সন্দেহভাজন ব্যক্তি- 
মাত্রকেই গ্রেপার করা শুরু হয়ে গেল। সশস্ত্র 
বিপ্লবের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার অপরাধে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ ] 


যেরাত্রে পুলিশ এসে আমাদের বাড়ি খানাতল্লাসী 
করে আমাকে গ্রেপ্তার করে, সেদিনই আমার এম. 
এসসি, পরীক্ষা! শেষ হয়েছে। প্রথমে দিন কয়েক 
আমাকে রাখল আলিপুরে জেল-হাঁজতে, তারপর 
মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের তের মাইল 
উত্তরে বিনপুর গ্রামে অন্তরীণ অবস্থায় ছ'মাস, 
তারপর দমদম-সি'খি অঞ্চলে নজরবন্দী অবস্থায় 
আরও ছ'মাম। আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসে 
পুলিশ আমাদের বাড়ি খানাতল্লামী করবার সময় 
ুদ্ববিদ্যাসংক্রান্ত বিলেতি বইগুলি নিয়ে যায়। 
তার সঙ্গে উল্লেখিত ঘি ও চালের ব্যবসা (1) 
সংক্রান্ত খাতাপত্রগুলিও যায়; যায় সমিতির 
সভ্যদের নামের গুপ্ত তালিক! যার 'কোভ' নম্বর 
আমার কাছে ছিল। 

বাংলার বিপ্লবগ্রচেষ্টায় আমি যে সামান্য 
অংশগ্রহণ করেছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তৎকালীন 
গোপন পুলিশ রিপোর্টে পাওয়া যাবে ঃ 
[ 00011061619 0860010 00) [৯01106 
26019661 ( 60. ]. 7), 906019] 3181001), 
(08105868 ) ] 

01২77 119] 

501181 1২০, 1095 

19278181781 9/০ 29121) 181 
০01 22/1/1 191191017 50০90 08108065. 
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স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


৭১৫ 
০ 016 11)00-0911787 092301809 820 
1) 0106 0010116৫ 
2710৬170065 [170/ 00021780951) ]. [35 
81019688590 107৬6 6901 & 0810061008 
০7900. | স্থুলাক্ষর প্রবন্ধকরের নিদেশে ] 

[761760 :£ 2.12.1916--31.5.1917 

[6168500 : 17.11.1917 

অন্থুশীলন-সমিতিতে এই “বিপজ্জনক লোক"ট 
অগ্রজ নেতাদের কিরূপ আস্থাভাজন ছিলেন তা! 
বোঝা যাবে একটি ঘটনায়। স্বাধীনতা -লাভের 
পর অঙ্গশীলন-সমিতির পূর্বতন সভ্য ৪ প্রবীণ 
কমীর্দের একটি সভায় সমিতির একটি ইতিহাস 
রচনার প্রস্তাব কর! হয়। সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটির 
দায়িত্ব সর্বসম্মতিক্রমে তার উপরেই ন্যন্ত হয় 
এবং প্রকাশের পর তাঁর 'অন্ুশীলন-সমিতির 
ইতিহাঁপ গ্রন্থটি যাছুগোপাল মুখাজী প্রমুখ 
সমিতির জীবিত প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের দ্বারা 
€1025101 715০০, হিসেবে প্রশংসিত হয় । নিজের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও গ্রন্থটি যাতে তথাপূর্ণ ও 
প্রামাণিক হয়ে ওঠে সেপ্ষিয়ে তিমি 'ষখার্থ 
[5598101 5০101-এর মানমিকতা ও দক্ষতার 
পরিচয় দিয়েছেন--এ স্বীকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং 
যাছুগোপাল মুখাজী। (জরষ্টব্য£ 'অনুশীলন- 
সমিতির ইতিহাস, ৪র্ঘথ সং ১৯৭৭, পৃঃ ৬০) 

জীবনতার! হালদীরের কাছে আমার পরবর্তী 
প্রশ্ন ছিল; 

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামী বিবেকা- 
নন্দের অবদান সম্পর্কে একজন প্রবীণ বিপ্লবী 
হিসেবে আপনার কি ধারণ ? 

উত্তরঃ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রমমে স্বামী 
বিবেকানন্দের অবদান অতুলনীয় । শুধু স্বাধীনতা- 
সংগ্রাম কেন, ভারতের সর্বাত্মক নবজাগরণে তার 
প্রভাব সর্বাধিক বলে আমি মনে করি। 
্রীষ্টান্ধে শিকাগো ধর্মমহাঁনভায় তার তেজোদীপ্ত 


০01 0176 0188171590101. 


১৮৭৯৩ 


৭১৬ 


ভাষণ মৃতপ্রায় ভারতবাসীর সম্বিত ফিরিয়ে 
দিয়েছিল, সমগ্র জাতিকে মাথা তুলে দাড়াতে 
শিথিয়েছিল। তার বন্তৃত|, চিঠিপত্র, 'জ্ঞানযোগণ, 
কর্মযোগ', প্রাচা ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত, 
“ভারতে বিবেকানন্দ” “্বামি-শিত্য সংবাদ” প্রভৃতি 
গ্রন্থ, 'নাচুক তাহাতে শ্যামা, “সখার প্রতি” 
“কালী দি মাদার+ প্রভৃতি কবিত৷ অন্ুশীলন- 
সর্মিতির সভ্যদের অবশ্টপাঠ্য ছিল গীতা ও 
চত্ীর সঙ্গে। তাঁর বাণী ও উপদেশ জীবনে 
অনুদরণ করার জন্য সভ্যদের বিশেষভাবে নির্দেশ 
দেওয়! হত। প্রত্যেক রবিবার সন্ধ্যায় সমিতির 
কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'মর্যাল ক্লাস'-এ তার রচনা, 
বাণী প্রভৃতির ব্যাখ্যা ও আলোচনা হত । আমরা 
দৃগ্তকণ্ে তার বাণী, তীর "দেশর, তীর কবিতা 
আবৃত্তি করতাম। তাতে আমরা অভী হতাম, 
পেতাম সাহম এবং আত্মপ্রত্যয় । 

অন্ুশীলন-সমিতি ছিল ম্বামীজীর বিশেষ 
আনীর্বাদধন্ত । অগ্রজদের কাছে শুনেছি, 
অনুশীলন-সমিতি প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রতিষ্ঠাতার! 
স্বামীজীর আশীর্বাদ, ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ।, 
প্রবীণ বিপ্লবী যাছুগোপাল মুখাজী ও অন্যান্থ 
গ্রবীণ নেতাদের কাছে শুনেছি, সমিতির প্রাণ- 
পুরুষ ধারা ছিলেন তারা অনেকেই আগে থেকে 
শ্বামীজীর কাছে বেলুড় মঠে যেতেন এবং তাদের 
উপর স্বামীজীর আদর্শের গ্রচণ্ড প্রভাব ছিল। 

স্বামীজীর বাণী ও আদর্শের অনুসারী 
'অনুশীলন-সমিতি' ছিল বস্ততপক্ষে একটি “মান্য 
তৈরির কারখাঁনী। স্বামীজী বলেছিলেন : 
“1919 17191010 19 1) 1011551017-- মানুষ 
তৈরিই আমার জীবনের উদ্দেস্ট। তাই 
স্বামীজীর আকাজ্ষা এবং বস্কিমচন্দ্রের 'অন্শীলন 
তন্ব' অন্থমারে আদর্শমান্য গঠনই ছিল অন্নশীলন- 
সমিতির প্রধান উদ্দেশ্ঠট। শারীরিক, মাননিক, 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক- প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্₹_১১শ সংখা! 


উন্নতিই ছিল সমিতির লক্ষ্য। সর্বপ্রকার 
চারিক্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য নীতি ও ধর্মশিক্ষার 
উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হত। সমিতির 
মূল নীতি ছিল-_স্বামীজী-নির্দেশিত নিষ্ষাম কর্ম, 
নিংস্বার্থ পরোপকার, জাতির মঙ্গল সাধনায় প্রাণ- 
নিবেদন এবং দেশের জন্য আত্মবলিদান। 
আমাদের অগ্রজেরা! [ হ্থামীজীর ] এই সকল 
নীতি অশ্থসরণ করে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে- 
ছিলেন। বস্ততঃ, অন্ুশীলন-্সমিতির পর ভারত- 
বর্ষে, বিশেষতঃ সমগ্র বঙ্গদেশে যেসব স্বদেশী 
সংগঠন গড়ে উঠেছিল তাদের সকলের সামনেই 
আদর্শ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার 
নির্দেশিত পথই ছিল তাদের লক্ষ্য । 
জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার উপর 
স্বামীজী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জনসেবার 
মাধ্যমে শিক্ষিত যুবকর! সেকাজটি যথাযথভাবে 
করতে পারে এরকম চিন্তাও স্বামীজীর | আমার 
প্রথমে ধারণা ছিল ন্বেচ্ছাসেবক-গ্রথ। বোধহয় 
অন্থশীলন-সমিতিই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে প্রচলন করে। 
কিন্ত পরে জেনেছি, আমার ধারণ! ঠিক নয়। 
সমিতির জন্মের কয়েক বছর পূর্বে ১৮৯৮ শ্বীষ্টাবে 
প্লেগমহামারীতে ক্রিষ্ট কলকাতার পথে-বস্তিতে 
স্বামীজীর নির্দেশে, স্বামীজীর শিশ্ত স্বামী সদাননা ও 
তগিনী নিবেদিতার নেতৃত্বে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের 
পরিচালনায় বঙ্গদেশে প্রথম স্বেচ্ছামেবকরা জন- 
সেবার কাজে নেমেছিলেন । বেলুড় মঠে রামকুষ- 
দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে আমরা সহম্র সহ 
দর্শনার্থীর সেবা করতাম, দরিদ্রনা রায়ণ-ভোজন 
পরিচালনা করতাম। ১৯০৮ গ্রী্টাৰে অর্ধোদয় 
যোগ উপলক্ষে কলকাতায় গ্গান্সানের জন্য বিরাট 
লোক-সমাগম হয়েছিল৷ তা নিয়ন্ত্রণ ও জনসেবার 
জন্য সমিতি ব্রতী হয়েছিল। অন্থুণীলন-সমিতির 
মত্যদের এই সেবাকার্ধে অংশ গ্রহণের পিছনে 
ছিল স্বামীজীর আদর্শের প্রেরণ।।  [ ক্রমশঃ] 





অতীতের পৃষ্ঠা থেকে 


হিন্দুর প্রতিমাপূজা 
(শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ) 


ঈশ্বরের প্রকৃতি অসীম, অনন্ত। কোনও 
লক্ষণ দ্বারা তাহার প্ররুতি নির্দেশ করা যায় ন|। 
তথাপি হিন্দুরা ঈশ্বরের প্রতিম। নির্মাণ করিয়া 
তাহার পৃজা করিয়া থাকে। কোথাও শাস্তরূপে, 
কোথাও ভীমরূপে, কোথাও মৃত্তিমান ত্যাগ ও 
বৈরাগ্যন্ষপে, কোথাও বা ভোগমৃত্তিতে- হিন্দুগণ 
পেই অনন্ত ঈশ্বরের পুজা করিয়া থাকে। 
হিন্দুর এইভাবে প্রতিমাপূজ। করা কতদুর 
যুক্তিদঙ্গত তাহার আলোচন| করা এই ক্ষ 
প্রবন্ধের উদ্দেয । 

প্রতিমাপৃজার বিরুদ্ধে যুক্তি অতি শ্পষ্ট। 
মৃত্তিকা, প্রস্তর বা ধাতু হইতে মনুয্হস্ত দ্বারা যে 
প্রতিমা নিম্মিত হইয়াছে, তাহাকে ঈশ্বররূপে 
পুজা করিলে ঈশ্বরের অসীমত্ত খর্বর হয়, আজকাল 
অনেকেই এইরূপ ধারণা করিয়া বসেন। কিন্ত 
দেখা যায়, শঙ্করাচার্য, রামানুজ প্রভৃতি যে সকল 
মহাত্ম। হিন্দুধর্মের আলোকস্তস্তরূপে এখনও 
দীপ্তি পাইতেছেন, ধাহার1 উপনিষদ্‌ এবং ব্রহষস্ত্র- 
প্রতিপাচ্ স্ু্ম আত্মতত্ব স্বয়ং অনুতব করিয়া 
সকলকে সেই রমের অধিকারী করিয়৷ গিয়াছেন, 
তাহারাও প্রতিমাপূজা প্রচার করিয়া! গিয়াছেন ) 
তাহারাও কি ভ্রান্ত? এই সহজ আপত্তিটি কি 
ত্রাহারা দেখিতে পান নাই? 

এই আপত্তির ষে উত্তর সচরাচর দেওয়া হয়, 
তাহা এই যে, প্রতিমাপূজা! 95/77/9০01 /015)19 
( প্রতীকোপাসন! ) মাত্র। বাস্তবিক এই জড়- 
মৃন্তিকে আমর! ঈশ্বর বলিয়া ভাবি না, আমরা 
জানি যে, ঈশ্বর অনন্ত, এই মৃত্তিকে উপলক্ষ্য 
করিয়া আমরা সেই অনন্ত পরমেশ্বরকেই পুজা 


করিয়া থাকি। কারণ, মানবমন সান্ত, সেইজন্য 
উক্ত মনের দ্বারা অনন্ত, অপরিসীম ভগবানের 
স্বরূপ কল্পনা করা তাহার পক্ষে একপ্রকার 
অসম্ভব; তজ্জন্য ঈশ্বরের ধারণা করিতে যাইয়! 
মান্থষ সহজেই সমীম প্রতীকের আশ্রর লইয়৷ 
থাকে । ব্যবহারিক জগতেও একটি জিনিষকে 
বুঝাইতে হইলে আমরা প্রতীক ব্যবহার করিয়। 
থাকি। হস্তপদবিশিষ্ট আমাদের স্বশ্রেণীতুক্ত জীবকে 
বুঝাইতে আমর “মানব! এই শব্দটি ব্যবহার 
করিয়া থাকি। এই শব্দটি এ জীবের প্রতীক। 
বিচার করিলে দেখা যায়, ভাষার প্রত্যেক কথাই 
কোন না কোন ত্রব্য বা গুণ বা কার্যের প্রতীক। 
বালকবালিকারা৷ খেলনার ঘোড়া বা গাড়ী 
পাইলে উৎফুল্ল হয়, তাহাদেরও নিকট এ ক্ষুত্র 
কাষ্ঠনিম্মিত ক্রীড়নকগ্ডলি যথাক্রমে তেজস্বী জন্ত 
এবং আনন্দদায়ক গতিশীল পদার্থবিশেষের প্রতীক 
বা নিদর্শন। এইবূপে ব্যবহারিক জগতে 
প্রতীকের প্রচলন সর্ধত্রই দেখিতে পাওয়। যায়। 
তন্তরপ ঈশ্বরকে বুঝাইতেও হিন্দুরা প্রতিমারূপ 
5119০] ব্যবহার করিয়! থাকে । প্রতিমাপৃজ 
করিবার সময় ও প্রতিমার সন্মুখে প্রণাম করিবার 
সময় আমাদের মনে ভগবানের ভাবই উদয় 
হইয়। থাকে । আমর! ক্ষুদ্রজীব, আমাদের ক্ষুদ্র 
ধারণাশক্তি তীহাঁর বিরাট প্রতি উপলব্ধি 
করিতে অক্ষম, তাই সুন্তিরূপ প্রতীকের সাহায্য 
ব্যতিরেকে তহ।র নিকট উপস্থিত হইতে পারি 
না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন £_ 

“যে যথ। মাং প্রপদ্ান্তে তাং স্তখৈব ভজাম্যহূং” 

হিন্দুরাও সেইজন্য প্রতিমার দ্বার! তাহাকে 


৭১৮ 


নির্দেশে করিয়া পূজা! করে। ভগবানের 
আরাধনায় এরূপ প্রতীকের সাহায্য গ্রহণ প্রায় 
সকল ধর্মেই লক্ষিত হয়। যাহার! নিরাকারবাদী 
তাহারাঁও শব্দপ্রতীকের আশ্রয় লইয়৷ সেই অনীম 
অনির্ব্চনীয় ভগবানের উপাসনায় অগ্রসর হয়। 
তাহার কারণ, প্রতীকাশ্রয়ে উপামনা করিতে 
স্থবিধা হয়, মনে ভক্তির সঞ্চার হয়। আর 
মনেই যদি কল্পনা করিতে পারিলাম, তাহা হইলে 
তাহার বাহু আকার দিতে দোষ কি? মানসিক 
মৃন্তিতে যে ভক্তির সঞ্চার হয়, বাস্তব মুক্তিতে 
তদপেক্ষা বেশী ভক্তির সঞ্চার হওয়াই সম্ভব 

কিন্ত এই প্রতিমাপূজ৷ সাধকের প্রথম 
অবস্থাতেই প্রয়োজনীয় । কিন্তু ধাহারা 
পূর্ণজ্ঞানী, তাঁহাদের আর প্রতিমারূপ প্রতীকের 
কোনও আবশ্তক হয় না। ইহার! প্রত্যেক 
বস্ততেই তাহার সত্তা! উপলব্ধি করিয়া থাকেন। 
এই বাহৃজগৎ সাধারণ মানবের নিকট ভগবানের 
স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। প্রতিমারূপ 
ব্যবধানের মধ্য দিয়! দৃষ্টি সহজেই এই বাহজগতের 
আবরণ ভেদ করিয়া! তাহার অসীম প্রকাতির 
মধ্যে প্রসারিত হইতে পারে। 

কিন্ত প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে হিন্দুধর্মের প্রকৃত 
মত যে ইহা, তাহা বোধ হয় না। প্রৃতিয়্াকে 
ঈশ্বরের নিদর্শন বলিয়া পুজা করিতে হিন্দুকে 
উপদেশ দেওয়! হয় নাই, ঈশ্বরই প্রতিমারূপে 
প্রকাশিত হইয়াছেন এই ভাবেই পূজা করিতে 
এবং এইরূপ ইশ্বরজ্ঞানে প্রতিমাপূজাকে ধর্শপথের 
শুধু প্রথম সোপানরূপে কেন, অ্দৈতান্ৃভৃতিরও 
বিশেষ সহায়ক বলিয়। নির্দেশ করা হইয়া! থাকে। 
আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধাহীরা চরম- 
জ্ঞান (অদ্বৈতান্থভৃতি) লাভ করিয়াছেন, 
তাহারা উক্ত জ্ঞানলাভের পরও প্রতিমাপৃজা 
করিয়াছেন। এক্ষেত্রে উদাহরণ শঙ্করাচার্ধ্য, 
কামামজ, চৈতন্য, রামকষ্জ প্রভৃতি । হিন্দ 


উদ্বোধন 


৮৯তম বর্ধ--১১শ লংখা 


অলোচনা৷ করিলে দেখিতে পাওয়। যায় যে, 
শ্রেষ্ঠ জঞানীগণণও গ্রতিমাপূজ! ত্যাগ করেন নাই। 

প্রশ্ন হইতে পারে, ঈশ্বর ত অনন্ত অসীম, 
তাহা! হইলে তিনি কি প্রকারে দেবমন্টিরস্থ 
পরিদৃশ্ঠমান বিগ্রহ হইতে পারেন? তাহার কারণ, 
ব্যবহারিক জগতের সত্যসকল ত্ীহার প্রতি 
খাটে না। ন্তায়শান্ত্রের নিয়ম এই যে, কোনও 
জিনিষ একই সময়ে “ক” এবং “ক নয়” উভয়ই 
হইতে পারে না। সংমারের সকল জিনিষ এই 
নিয়মের অধীন বটে কিন্তু ঈশ্বর ইহার অধীন 
নন। বিরুদ্ধ ধর্মসকল তীহার মধ্যে সমভাবে 
অবস্থান করিতেছে--তিনি “অণোরণীয়ান্‌ মহতো 
মহীয়ান্”, তিনি সগ্ুণ এবং নিগুণ, তিনি সাকার 
এবং নিরাকার। তিনি অপংখ্য দেবমন্দিরে 
বিগ্রহরূপে বিরাজ করিয়াও নিরাকার প্রকৃতি 
রক্ষা করিতে পারেন। তাহার যে শক্তির সীমা 
নাই! তাহার প্রকৃতি যে মমুয্বুদ্ধির অগম্য। 
“অবাঙ মনসোগোচর” যতো বাচো নিবর্তস্তে 
অপ্রাপ্য মনসা! সহ। আর দেখ, এ মুল্য 
মৃন্তিকে ঈশ্বর বলিয়৷ ডাকিলে বাস্তবিক কিছু 
অন্তায় হয় না। কারণ, তিনি সর্ধত্র বর্তমান, 
স্থুতরাং এই বিগ্রহমধ্যে নিশ্চয়ই অবস্থিত 
আছেন। আর তিনি যদি বিগ্রহমুত্তি ধারণে 
অসমর্থ হন, তবে তাহার সর্বশক্তিমত্তার লাঘব হয় 
নাকি? বস্তুতঃ এজগতে তিনি বই আর কিছুই 
নাই, তাহারই সত্তায় সকলে সত্বাবান্‌। যাহা কিছু 
দেখিতেছি--আকাশ, বায় জল, বৃক্ষ, পৃথিবী 
সকলই প্ররুতপক্ষে সেই এক অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের 
প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে; তিনি এই 
জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ, উভয়ই 
তিনি। তোমার আমার দেখিবার চক্ষু নাই 
বলিয়!। পাঁচ রকম জিনিষ দেখি, তীহ।ব শ্বরূপ 
দেখিতে পাই না। ধাহাদের দিব্যজ্ঞান লাভ 
হইয়াছে, তাহারা সর্বত্র সকল বস্ততে ঈশ্বরের 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ ] 


জ্যোতিশ্য় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। স্থৃতরাং 
ষে প্রন্তর হইতে বিগ্রহ নির্মিত হয়, তাহা সাধারণ 
মানবচক্ষে জড়পদার্থ বলিয়। প্রতিভাত হইলেও 
বাস্তবিক তাহা প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট জড়পদার্থ 
নহে, তাহা অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রকাশ মাত্র। 
নিমাই গয়ায় আিয়াছেন, বিষ্ুপাদপন্নের 
সন্ধে অঞ্চলিবন্ধ হইয়া দীড়াইয়া আছেন। 
দেখিতে দেখিতে তাহার অলৌকিক পরিবর্তন 
হইল--তীহার চক্ষু দিয়! দর দর ধারে অশ্রু 
প্রবাহিত হুইল। অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ধীর, 
স্থরমিক নিমাই অধীর হুইয়৷ পড়িলেন, কাদিতে 
কার্দিতে বলিলেন, তিনি আর বাড়ী ফিরিতে 
পারিবেন না। তাহার অন্গুচরেরা বনথকষ্টে 
তাহাকে ফিরাইয়া আনিল বটে, কিন্ত আর 
তাহার সংসারে মন বসিল না। বৃদ্ধা মাতা 
এবং বালিকা পত্বীকে ছাড়িয়া তিনি সন্গ্যাসী 
হইলেন। এই যে অদ্ভুত পরিবর্তন হইল, তাহার 
স্থচনা হইল একটা প্রস্তরাক্কিত পদচিহ্ন দেখিয়া । 
পুরীতে জগন্নাথের বিগ্রহ দেখিয়া তিনি 
ভাবাবেশে মুচ্ছিত হুইয়৷ পড়েন, এবং তাহার 
পর হইতে আর বিগ্রহের নিকটে যাইতে সাহসী 
হইতেন না) দুরে গরুড় স্তত্ত ধরিয়৷ দাড়াইয়া 
থাকিতেন, অশ্রধারায় নিকটবর্তী স্থান ভিজিয়া 
যাইত। ইহা দেখিয়। কি মনে হয় যে প্রতিমা- 
পূজা জ্ঞানহীন লোকেদেরই উপযুক্ত, জ্ঞানীদের 
অনুপযুক্ত? এ শ্রীবিগ্রহে মহাপ্রতু কি দেখিতেন, 
ঈশ্বরের নিদর্শন দেখিতেন, ন| সাক্ষাৎ ঈশ্বরই 
দরশনি করিতেন? দেবদেবীর বিগ্রহ এবং দেব- 
মন্দিরগুলি ভারতের অমূল্য সম্পদ এবং অতীত 
কীপ্তি। কত সাধকের সাধনা, কত পবিত্র 
বয়ের ভক্তি উচ্ছ্যাম, কত আর্ত হৃদয়ের ব্যাকুল 
প্রার্থনা এই সকল দেবমন্দিরে সঞ্চিত বহিয়াছে। 
কত মহাপুক্রষের পদধূলিতেই না ইহার! পবিত্র 
হইয়াছে! উড়িস্যা, দাক্ষিণাত্য,। কাশী ও 
বৃন্দাবনের যে সকল গ্রাচীন মন্দির এখনও বর্তমান, 
মেগুলিতে শ্রীগৌরাল্পের ন্যায় কত মহাপুরুষ 


অতীতের পৃষ্টা থেকে 


১৪৯ 


ভগবানের নামে পুলকিত হইয়া! অশ্রু বিসর্জন 
করিয়াছেন, মেই স্থন্দরতমের রূপসাগরে মগ্ন হইয়া 
সমাধিস্থ হইয়াছেন! সেই সকল স্থানের ধূলি 
কুড়াইয়া! সর্বাঙ্গে মাথিতে হয়, গৃহে গৃহে সঞ্চয় 
করিয়া রাখিতে হয়। তাহাদিগকে কি পরিত্যাগ 
করা যায়? তাহার! যে মানবমনে ভগবস্তাব 
উদ্দীপিত করিয়া তাহাকে এই শোকতাপপূর্ণ 
মংসার হইতে শান্তিময় ধর্শরাজ্য লইয়া যায় ! 
সেদিনও পাশ্চাত্যশিক্ষিত ভারতের চক্ষে 
সন্মুখে শ্রীরামকৃষ্খদেব দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের 
কঠোর সাধনার দ্বার সিদ্ধিলাভ করিলেন। 
প্রতিমাপূজ। কি জিনিষ এবং ইহা ধর্মপথের 
কতদূর সহায়ক সে বিষয়ে এই সকল সিদ্ধ মহী- 
পুরুষগণের জীবনগাথ। সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
কথাটা এই যে, কিনে সহজে তক্তি ও 
অন্থরাগের সঞ্চার হয়, কিসে মনে ভগবানের জন্ত 
তীব্র ব্যাকুলতা আসে। এই অনুরাগ এই 
ব্যাকুলতা চাই_-তা সাকারভাবে উপাসনা 
করিয়াই হউক, বা নিরাকারভাবে উপাসনা 
করিয়াই হউক। ভগবান সাকার নিরাকার 
ছুইই। সাধক তাহাকে যে ভাবে ডাকিবে, তিনি 
সেই ভাবেই ত্বীহাকে দেখা দিবেন। তিনি উপায় 
দেখেন না তিনি হৃদয় দেখেন। কি বলিয়া 
তোমার তৃপ্তি হয়, কিরূপে তুমি মন প্রাণ দিয়া 
তাহাকে ডাকিতে পার তাহা ঠিক করিয়৷ লও । 
যদি তাঁহাকে সাকারভাবে, সাক্ষাৎ বিগ্রহরূপে 
অবস্থিত ভাবিয়া ভজন! করিলে তোমার মনে 
যথার্থ অন্নুরাগের সঞ্চার হয়, তোমার পক্ষে 
তাহাই প্রকৃষ্ট পথ, আর যদি তোমার দেহজ্ঞান দূর 
হইয়। থাকে, যদি তুমি নামরূপের পারে যাইয়। 
থাক, যদি তুমি সতী পুরুষ, বালক বালিকা, পশ্ত পক্ষী, 
কীট পতঙ্গ, তরুলতা, মৃত্তিক। প্রস্তর--পর্বভূতে 
সেই এক অদ্িতীয় ব্রদ্দের বিকাশ দেখিতে সক্ষম 
হও, তবে তোমার আর কোন বিশেষ মৃত্তির পৃজ। 
করিবার আবশ্ুকতা নাই। সাকার উপাসকের 
যাহা চরম লক্ষ্য, তাহা তুমি লাত করিয়াছি ।* 


* উদ্বোধন-এর ৯৮শ বব ৭ম সংখ্যা থেকে প্লম্যাত। 


পুস্তক সমালোচনা 


শ্রীরামকৃক্মুখে প্রীতৈভগ্যকথা নির্মল- 
কুমার রায়। ঘিতগয় মুদ্রণ $ ষে ১৯/৪। নবভারতণ 
প্রকাশনী, ৬ রমানাথ মজ্‌মদার স্ট্রীট, কাঁলকাতা-৯। 
পৃঙ্ঠা ৬৯০০, মূল্য দশ টাকা। 


উনিশশো ছিয়শি খ্রীষ্টাবে শ্রীচৈতন্যদেবের 
আবির্ভাবের গাচশো বছর ও শ্রীরামরুষের 
আবির্ভাবের দেড়শো বছর (তিরোধানের একশো 
বছর ) পূর্ণ হয়েছে। ভক্তসমাজে দুজনেই অবতার 
পুরুষরূপে বন্দিত এবং এই অবকাশে দুজনকে 
একযোগে ম্মরণ ও মননের বিশেষ গুরুত্ব আছে। 
কেবল ভক্তসমাজে নয়, সংস্কৃতিমান্‌ ব্যক্তিমাত্রের 
কাছেই তিনশো বছরের ব্যবধানে আবিভূতি ছুই 
যুগপুরুষের জীবন ও বাণীর যুগপৎ অনুধ্যানের 
প্রয়োজনও শ্বীকার করতে হয়৷ 

'ভূমিকা ভুমার ভূমিতে” নামে প্রস্তাবনায় 
স্বামী শিবানন্দ গিরি বলেছেন; “এ বই পড়ে 
মনে হয় একজন আর একজনের পরিপূরক 
যখন শ্রীরামকঞ্চ বেদ, শ্রীচৈতন্য তার ভাত্ত। 
যখন শ্রীচৈতন্ত বেদ তখন শ্রীরামকৃষ্চ তার 
ভাষ্কার |” ্‌ 

গ্রস্থটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত | 

প্রথম-_-শ্রীরামকুষ্ণমুথে শ্রীচৈতন্যকথা” | গ্রস্থ- 
কার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণককথামৃত থেকে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে 
শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি চয়ন করে ভাবানুসারী 
কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে সাজিয়েছেন । 
দবিতীয়-_শ্রীচৈতন্যভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ, কথামত থেকে 
সংকলিত। তৃতীয় অংশ--মহাগ্রতু শ্রীচৈতন্ত 
সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ভি' বিবেকানন্দ 
রচনাসংগ্রহ, কথামত ও ম্বামি-শিঙ্য-সংবাদ থেকে 
সংগৃহীত। এরপর “একই ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাম- 
কৃষণরূপে। এই চতুর্থ অংশে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য ও 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বন 
করে ছুই অব্তার-পুরুষের সাদৃশ্ট তথা এক্য 


প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। মাঝে মাঝে 
শাস্্বাক্য থাঞ্চলেও গ্রন্থকার তাত্বিক শাস্ত্রবিচারে 
প্রবৃত্ত হননি, নহজ ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন । 
ভক্তজনের কাছে এই অংশটি উপাদেয় বৌধ 
হবে। পরিশেষে শ্্রীরামরুষ্ণকঠে গৌরগাথাদ৮_ 
গ্রস্থকারের পিঙ্গীতময় শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে পনেরটি 
গানের সংকলন । 

মুদ্রণার্দি পরিপাটি । তবে সংস্কৃত গ্লোকের 
উদ্ধৃতির মুদ্রণ প্রায়ই ক্রাটিপূর্ণ__মমাসবদ্ধ পদকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেখানো হয়েছে । কথামত থেকে 
কয়েকটি উদ্ধতির আকরনির্দেশে কথামত ভবন 
থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের সঙ্গে মেলে না। ঠাকুর 
দেহরক্ষা করেন মাজ ৫২ বছর বয়সে” (৮৫ পৃষ্ঠা ) 
_তথ্যটি সঠিক নয় 3 লীলাবলানের সময় ঠাকুরের 
বয়স প্রায় সাড়ে পঞ্চাশ বছর। “কালী গৌরাঙ্গ 
এক বোধ হলে, তবে জ্ঞান হয়' (৪ পৃষ্টা 
কথামত ৪1৯1৪ )- প্রকৃতপক্ষে গৌরী পণ্ডিতের 
উক্তি, শ্রীরামরুঞ্ণ উল্লেখ করেছেন মাত্র । 

_-ডক্ঈর তারকনাথ ঘোষ 

শ্রীরামকৃষ্ণের কথ। ও কাহিনী_কানকুমার 
দাস। প্রকাশক আরচ্দম দাস, ই০ চিংপহর ভ্জ:এপ্রোচ। 
কাঁলকাতা-০০ ০০৩ । প:ঃ ৩৬, মূল্য ৪ চার টাকা। 

ুক্তাক্ষর-বজিত সদ্য-সাক্ষরদের জন্য লিখিত 
এই পুস্তিকাটি শ্রীরামরুষ্*-কথিত দশটি গল্পের 
সংক্ষিপ্ত সকলন। শিশু এবং সগ্-সাক্ষরদের জন্য 
ুক্তাক্ষর-ব্জিত ভাষায় সরস কাহিনী বর্ণনায় ঘে 
দক্ষতার প্রয়োজন এই পুস্তিকায় তা স্থন্শরতাবে 
প্রযুক্ত হয়েছে । ধর্ম, নীতি এবং উদীর লোক- 
ব্যবহীর শিক্ষায় এই জাতীয় গ্রন্থের উপযোগিতা 
অনস্বীকার্য । সম্ভ-্বাক্ষর এবং শিশু সাহিত্যে 
ইহা! একটি সার্থক সংযোজন । গ্রস্থকারের সাধু 


প্রচেষ্টা প্রশংসার । 
"ড্র সচ্চিদানন্দ ধর 





শ্রীশীছূর্গাপৃজা 

বেলুড় মঠে গত ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ 
ক্টোবর প্রতিমায় শ্রীশ্রহূ্গাপূজা ভাবগন্তীর 
রিবেশে 'এবং মহাসমারোৌহে স্ুসম্পন্ন হয়। 
মাবহাওয়া ভাল থাকায় পৃজার কয়দিন প্রচুর 
নিসমাগম হয়। পূজায় প্রতিদিনই হাতে হাতে 
প্রসাদ বিতরণ কর! হয় । 

রামকৃষ। মঠ ও রামকষ্জ মিশনের নিয়লিখিত 
নাখা-কেন্দ্রগুলিতেও প্রতিমায় 
মুষ্ঠিত হয়েছে : আগরতলা, আটপুর, আসান- 
সোল, বালিয়াটি, বরিশাল, বন্ধে, বারাসত, 
কীথি, ঢাকা, গুয়াহাটি, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, 
জামশেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, 
লক্ষৌ, মরিশাস, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, 
রহড়া, শেলা (চেরাপুন্তী ), শিলং, শিলচর, 
শর্ট এবং বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম। 

ছাত্রকৃতিত 

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পরা পরিচালিত 
মাধ্যমিক পরীক্ষায় ( ১৯৮৭ ইং) রহড়া, পুরুলিয়া, 
মালদহ, নরেন্দ্রপুর এবং বরানগরের ছাত্ররা 
যথাক্রমে নিম্নলিখিত স্থান অধিকার করেছে। 

রহড়া £ ২য়, ৫ম এবং ৯ম। পুরুলিয়া : ২য়, 
৬ঠ, ৭ম, ১০ম এবং ১১শ। মালাহ£ ৯ম। 
নরেন্দ্রপুর £ ১০ম। বরানগর £ ১১শ। পশ্চিমবঙ্গ 


স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন 


পরিচালিত 'ছুনিয়র ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং, 
পরীক্ষায় সারদাপীঠ শিল্পায়তনের ছাত্ররা! ষখাক্রমে 
২ থেকে ৮ম এবং ১*ম স্থান অধিকার করেছে। 

বমভিলায় অন্ধুষিত রাজ্যন্তরের “সায়েন্স 


শীপরীহূর্গাপূজা 


সেমিনার,-এ আলং বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ১ম 
স্থান অধিকার করেছে। 

এই বছরে অনুষ্টিত বিভিন্ন পরীক্ষায় মাদ্রাজ 
বিবেকানন্দ মহাবিস্তালয়ের ছাত্ররা নিম্নলিখিত 
স্থান অর্জন করেছে £ 

বি. এসসি. £ ১ম এবং ৮ম) বি. কম. £ ওয়, 
৬ষ্ঠ। ৭ম, ৮ম এবং ৯ম; এম. এ, (অর্থনীতি )£ 
১য়) এম. এ. (দর্শন): ১ম থেকে ৪র্থ এবং 
এম. এ. (সংস্কৃত): ১ম। 

তামিলনাড়ু সরকার মান্রাজ “সারদা 
বিষ্যালয়'-এর ছু'জন শিক্ষককে “শ্রেষ্ঠ শিক্ষক? 
সম্মানে ভূষিত করেন। 

বেদাস্ত-সম্মেলন 

"থেকে ৯ অগস্ট শিকাগো কেঙ্ের 
পরিচালনায় তিনদিনের এক বোাস্ত-সম্মেলন 
আয়োজিত হয়। মিশিগানের গ্যাঞ্জেস-এ অবস্থিত 
বিবেকানন্দ মঠে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে 
সঙ্গ্যাসী, শিক্ষাব্রতী এবং ভক্তরা অংশগ্রহণ 
করেন। আরতি, বৈদিক স্তোত্র-আবৃত্তি, ধ্যান, 
পৃজা, ভাষণ, গোষ্ঠী আলোচনা এবং সাধারণ 
অধিবেশন অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। এই সন্মেলনে 
আমেরিকা যুক্তরাষ্, কানাডা এবং অন্তান্য দেশ 
থেকে প্রায় ৮০* জন যোগ দেন। 

ত্রাণ 

পশ্চিমবঙ্গ বন্তাত্রাণঃ মালদা কেন্ত্রের 
মাধ্যমে এ জেলার গাজল ইংলিশ বাজার এবং 
রাতুয়। ২নং ব্লকের ৫১৭০১৭০৪ জন বন্তাতুর্গতকে 
প্রায় একমাস যাবৎ খিচুড়ি ও চাপাটি বিতরণ 
করা হয়। এ জেলার কালিয়াচক ৩ওনং রক 


ণ২২ 


ছিতীয়বার বন্/া কবলিত হলে বৈষ্ঃবনগরের 
অস্থায়ী ত্রাণশিবির থেকে প্রত্যহ ১৭০০ 
ক্ষতিগ্রস্তকে খাবার দেওয়। হয়। মালদ। আশ্রমের 
মাধ্যমে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার তপন ও 
রায়গঞ্জ অঞ্চলের ৫৬,২৫৪ জন হুর্গত মানুষকে 
খিচুড়ি, চাপাটি, চিড়া ও গুড় দেওয়। হয়। 

জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের মাধামে এ জেলার 
বোয়ালমারি-নন্গনপুর অঞ্চলে বন্তাকিষ্টদের মধ্যে 
ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়। এছাড়া সেখানে 
গুঁড়ো দুধ এবং ওুধধপত্রও বিতরণ করা হয়েছে । 

সারগাছি আশ্রমের মাধ্যমে মুশিদাবাদ 
জেলার সাতুই এবং তৎসংলগ্ন গ্রামসমূহে বন্তা- 
দুর্গতদের মধ্যে গুঁড়ো দুধ, শিশুখাছ, ব্লিচিং 
পাউডার ও ওষুধপত্রাদি সরবরাহ করা হয়। 

কামারপুকুর কেন্দ্রের মাধ্যমে হুগলী জেলার 
খানাকুল অঞ্চলের ওটি গ্রামের এবং- বালি- 
দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চলের দুর্গত মানুষের মধ্যে চিড়া 
ও গুড় বিতরণ কর। হয়েছে 

সারদাপীঠ কেন্দ্রের মাধ্যমে হাওড়া জেলার 
ভাতোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছূর্গত মানুষের মধ্যে 
চাল, ভাল, আটা, লবণ, চিড়া এবং গুড় বিতরণ 
করা হয়। 

বিহার বন্যাজ্াণঃ কাটিহার জেলার 
রামপাড়া, বিলাপাড়ি, প্রাণপুর এবং আরো ৮টি 
গ্রামের বন্যাক্রি্দের মধ্যে কাটিহার আশ্রমের 
মাধ্যমে আটা, ছোলা, চি'ড়া দেশলাই ইত্যাদি 


উদ্বোধন 


[ ৮৭তম বর্ব_-১১শ সংখ্যা 


বিতরণ কর] হয়েছে। 

পাটন! আশ্রমের মাধ্যমে পাটনায় প্রাথমিক 
ভ্রাণকার্ধ শুরু হয়েছে। 

বাংলাদেশ বন্যান্রীণ £ "ঢাক শহরের 
বন্যাকবলিত যেসব মানুষ আশ্রমের বিদ্যালয় 
ভবনে আশ্রয় নিয়েছিল, ঢাকা কেন্দ্র তাদের জন্য 
প্রাথমিক ভ্তরাণকার্ধ করেছিল। তাছাড়া একটি 
ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকদল বন্তাকবলিত অঞ্চলের 
অস্ুস্থদের মধ্যে সেবাকার্ধ চালাচ্ছে । . 

দিনাজপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৭,৮৪৩ জন 
বন্যাপীড়িত মানুষের মধ্যে খিচুড়ি ও শুকনো 
খাবার বিতরণ কর হয়েছে। তাছাড়া! একটি 
ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকদল বন্যাপীড়িতদের মধ্যে 
সেবাকার্য চালাচ্ছে । 

বালিয়াটি আশ্রমের মাধ্যমে বালিয়াটিতে 
প্রাথমিক ত্রাণকা শুরু হয়েছে। 

গুজরাট খরাত্রাণ ঃ রাজকোট আশ্রমের 
মাধ্যমে রাজকোট ও স্থরেন্্নগর জেলার 
খরাকিষ্ট মানুষের মধ্যে জল ও বাজরা! বিতরণ করা 
হয়েছে। তাছাড়া রাজকোট, স্থরেন্দ্রনগর, কচ্ছ, 
জামনগর এবং জুনাগড় জেলায় জল এবং পশুখাস্ত 
বিতরণ করা হয়েছে। 

শ্রীলঙ্কা শরণার্ধিজ্রাণ £ মাত্রাজের ত্যাগ- 
রাজনগর রামরুষ্খ মিশন আশ্রম মণ্ডপম শিবিরের 
শরণাধিদের মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণকার্ধ চালিয়ে 
যাচ্ছে। 


'শরশ্রমায়ের বাড়ী'তে শ্রশরীহুর্গাপুজার মহাষ্টমীর করা হয়। 
দিন বিশেষ পৃজা ও হোম প্রভৃতি হয়। পৃজার সাপ্তাহিক ধর্মালোচন। 
তিনদিনই অগণিত তক্তনরনারীর মধ্যে হাতে সন্ধ্যারতির পর “সারদানন্দ হলে” স্বামী 
হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। নির্জরানন্থ প্রত্যেক সোমবার শ্রশ্ররামকষকথামৃত, 
২১ অক্টোবর রাত্রে 'ীশ্রীমায়ের বাড়ীতে ম্বামী বিকাশানন্দ প্রত্যেক বৃহ্পতিবার শ্রীমস্কাগবত 
ভাবগন্ভীর পরিবেশে শ্রীশ্রীকালীপৃজ। হুসম্পন্ন হয়। এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার 
পরদিন কালে বহু ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ শ্রীমন্তগবদর্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্া| করছেন। 


বিবিধ সংবাদ 


আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের মাতৃপ্রতিম 

ব্যক্তিত্ব মহাদেবী বর্মার জীবনাবসান 

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের মাতৃপ্রতিম ব্যক্তিত্ব 
মহাদেবী গত ১১ সেপ্টেম্বর ( ১৯৮৭ ),এলাহাবাদে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তার 
বয়স হয়েছিল প্রায় একাশি বছর | বেশ কিছুদিন 
ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। শ্বাসকষ্ট ও রক্ত 
চলাচলে বাধা শেষ পর্বস্ত তার মৃত্যুকে তরান্বিত 
করে। 

কবি হিসেবেই প্রধানতঃ তার পরিচিতি 
হলেও, গগ্ভরচনার ক্ষেত্রেও তিনি তার প্রতিভার 
উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি স্ুবক্তা 
ছিলেন। চিত্রশিল্পী হিসেবেও তীর খ্যাতি ছিল। 
তার গ্রন্থগুলির মধ্যে “সন্ধ্যাগীত? 'দীপশিখা” এবং 
'নীহায়* বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । জীবনে বহু 
সম্মান তিনি পেয়েছেন, লাভ করেছেন বহু 
পুরস্কার । তাঁর মধ্যে রয়েছে পন্মভূষণ” উপাধি 
ও '্ঞানপীঠ' পুরস্কার । 

মহার্দেবীর মধ্যে আশৈশব ছিল একটি তগবদ্মুখী 
আকুতি যার প্রেরণায় যৌবনে তিনি বৌদ্ধ 
ভিক্ষুণীর জীবন বরণ করতে চেয়েছিলেন । সংস্কৃত 
মাহিত্যে, বিশেষ করে উপনিষদ্‌-সাহিত্যের প্রতি 
ছিল তাঁর গতীর অনুরাগ । আবার রবীন্দ্রনাথ 
ও শরখ্চন্দ্রের রচন! সম্পর্কে ছিল তার প্রগাঢ় 
আগ্রহ। 

বাল্যেই তার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু 
অধ্যাত্স-জীবনের প্রতি তার গভীর আকর্ষণ এবং 
ধু মানসিকতার ফলে দাম্পত্যজীবনের পরিধির 
মধ্যে তিনি কোনদিন নিজেকে আবদ্ধ করতে 
পারেনমি। তাঁর জীবন কেটেছে অতন্দ্র সাহিত্য- 
সাধনায় এবং ন্বেচ্ছারোপিত ধর্মকেন্দ্রিক কঠোর 
কক্ষতায়। তীকে হিন্দী সাহিত্যের “মীরা” নামে 


আখ্যাত করা হত সম্ভবতঃ তার অধ্যাতনুধ 
শুদ্ধ জীবনচর্চার জন্যই । 


নোবেল শাস্তি পুরস্কার 


১৯৮৭ শ্রীষ্টাব্বের নোবেল শান্তি পুরস্কার 
পেয়েছেন কোস্ট। রিকার প্রেসিডেন্ট অস্কার 
এবিয়াস সানসেজ (09021 £0185 991701762 )। 
দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত মধ্য 
আমেরিকার নিকারাগুয়ায় স্থিতিশীলতা আনার 
ক্ষেত্রে তার "শান্তি পরিকল্পনা, যে গুরুত্বপূর্ণ 
ভুমিকা গ্রহণ করেছে তার স্বীকৃতিতে তাকে এই 
সম্মানে ভূষিত করা হয় বলে নরওয়ে সংসদের 
নোবেল কমিটি ঘোষণ। করেছেন। ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্ের 
মে মাসে কোস্ট! রিকার গ্রেমিডেণ্ট নির্বাচিত 
হওয়ার পর থেকেই সানসেজ তার "শাস্তি 
পরিকল্পনা'র কাজ শুরু করেন। নোবেল 
কমিটির সভাপতি ইগিল আরভিক (1! 
4১91510) সাংবার্দিকদের জানিয়েছেন, নোবেল 
শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত ৯৩ জন প্রার্থীর 
মধ্যে সানসেজই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছেন। 
পুরস্কার ঘোষণা হওয়ার পর সাঁনসেজ বলেছেন ঃ 
“আমি এর যোগ্য নই। তবে এ পুরস্কার আমি 
গ্রহণ করব কোস্ট! বিকার জনগণের নামে ।” 
পুরস্কারের অর্থমূল্য ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার । 

নোবেল সাহিত্য পুরস্কার 

এবছরের নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পেলনে 
কবি যোসেফ ব্রডস্কি (19561) 8:0051$ )। 
বর্তমানে মাফ্কিন নাগরিক ব্রডঙ্কি জন্মস্থত্রে রুশ। 
এক সময় তাঁকে সোভিয়েত শ্রমিক শিবিরে অন্তরীণ 
থাকতে হয়েছিল। ১৯৭২ খ্রীষ্টান্দে তিনি দেশ 
থেকে বহিষ্কত হন। তাঁর বয়স বর্তমানে সাতচন্লিশ 
বছর। ব্ুইডিশ একাডেমি যোসেফ ব্রডস্কির কবি- 


4২৪ 


প্রতিভার প্রশংসা করে বলেছেন ; স্থান এবং 
কালের এক মহান ব্যান্তি ব্রডস্কির কবিতার উল্লেখ- 
যোগ্য বৈশিষ্ট্য । ব্রডস্কির কবিতায় মেধা এবং 
সংবেদনশীলতার গভীর সন্নিবেশ লক্ষ্য করার মতো । 

কম করে ১২টি ভাষায় ব্রডস্কির কবিতা অনূদিত 
হয়েছে । 'এলিজি টু জন ডান”, “পোয়েমস ইন 
বোসলে”, “পোয়েমস অন স্ট্রীট কর্ণাপ্প” ইত্যাদি তার 
প্রকাশিত কাবাগ্রস্থের কয়েকটি । পুরস্কারের অর্থ- 
মূল্য ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার । ১৯৭০ গ্ষ্টান্ধে 


আলেকজাগ্ডার সলঝেনিৎসিনের পর তিনি প্রথম 


রুশ লেখক যিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। 
বিবেকানন্দ কেন্দ্রের যুব সম্মেলন 
স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবাধিকী উপলক্ষে 
কন্যাকুমীরীর বিবেকানন্দপুরমে বিবেকানন্দ কেন্দ্র 
একটি সাতদিনব্যাপী (১৮ থেকে ২৪ জাম্থআরি, 
১৯৮৮) যুব সম্মেলনের আয়োজন করছেন বলে 
জানিয়েছেন । ১৮ থেকে ৩ বছর বয়সী ছাত্র- 
ছাত্রীরা এই সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন । 
যোগাযোগের ঠিকানা £ 
(0০ 000%6101- -%04488 
৬1৬০1001709, [01001 


৬1৬91091721)027112,12 . 
1819 91011712711-629702 


বিবেকানন্দ সোসাইটির অনুষ্ঠান 

১৫,৮৮৭ তারিখে ৩য় 'মাখনচন্ত্র ঘোষ স্মারক 
বৃক্তৃতা"ট দেন কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংল! 
বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ অসিত 
কুমার বন্্যোপাধ্যায়। বিষয় ছিল--ঘ্বামী 
বিবেকানন্দ ও জাতীয় উন্নয়নের ধারা? | ২৩,৮৮৭ 
তারিখে মোপাইটির প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্যাঁপিত হয়। 
রামকষ্চ মঠ ও রামকুষচ মিশনের অন্ততম সহ- 
সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী সভাপৃতিত্ব করেন এবং 
ছাত্র ও সর্বসাধারণের মধ্যে বিশ্ব-্রাতৃত্থে স্বামী 
ববেকানন্দ' বিষয়ে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ-+১১শ সংখ্যা 


পারিতোধষিক ও অভিজ্ঞানপত্র ব্তিরণ করেন। 
সভাপতির ভাষণে তিনি হিন্দুধর্ম ও রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ ভাবধারা সন্বদ্ধে আলোচন! করেন। 
১১, ৯, ৮৭ তারিখে স্বামীজীর শিকাগে! বক্তৃতার 
স্মরণে আয়োজিত সভায় শিকাগো ধর্মসম্মেলনের 
তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব 
করেন স্বামী অমলানন্ন | 

১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ দুর্দিন ব্যাপী 
রামরু্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য পরিঞ্রমার ৪টি 
অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল--শ্রীরামকৃ্চ 
ও বিশ্ব-অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ”, শ্রীত্রীমা সারদা 
ও নারী সমাজ', 'নব-ভারত ও স্বামী বিবেকানন্ন 
ও “রামকুষ্-বিবেকানন্দ ভাবধারায় যুক্তিবাদ? । 
অধিবেশনগুলিতে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে 
অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, প্রব্রাজিকা 
বিশ্ুদ্বপ্রাণাজী, অধ্যাপক ডঃ প্রণবরগ্ন ঘোষ ও 
প্রাক্তন উপাচার্ধ ডঃ স্থশীল কুমার মুখোপাধ্যায় । 


শ্বাসযস্ত্রের সংক্রমণ শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ 

শ্বাসযস্ত্রের তীব্র সংক্রমণ (4০০৫০ 165018- 
101 100600015 যেমন নিউমোনিয়া, ক্রস্কো- 
নিউমোনিয়া, প্রভৃতি) জনিত শিশুমৃত্যুর যে 
পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাতেই বোঝ। যায় যে 
সমস্যাটি কত বিরাট। যতদুর হিসাব পাওয়া 
গেছে-:এক বৎমরে প্রায় দেড় কোটি পাচ বত্ঘরের 
নিয়বয়স্ক শিশু মৃত্যুর মধ্যে ৪ লক্ষ মার] যায় 
শ্বাসযস্ত্রের সংক্রমণ জনিত অন্থখে । আবার এদের 
দুই-তৃতীয়াংশ প্রাণ হারায় এক বৎসর বয়স পূর্ণ 
হওয়ার আগেই । উপরোক্ত দেড় কোটির ৯ 
শতাংশ হচ্ছে উন্নয়নশীল জাতিগুলির মধ্যে । এই 
উন্নয়নশীল জাতিগুলিতে সামগ্রিক মৃত্যুসংখ্যার 
অর্ধেক হচ্ছে শিশুমূত্যু। বলা বাহুল্য, এই সব 
দেশে শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণগুলি হচ্ছে শাসনে 
সংক্রমণ, পেটের অন্থখ ও অপুষ্টি । 


উাষ্ভাথন: পৌষ 3৩৯৪ _..... 


৪৮৯, 


[ল। ৮. চি ঃ কাঠি রি চিনে সই 
রে গর রি রর 4 শট 
১ দুখ ৪. ৪.৭ 

দিব্য বাণী ৭২৫ ২২২২. ০০ ২, 

কথা প্রসঙ্গে ৯৯৫২1৪% নি কু 

“নিখিল-মাতৃহৃদয়-সাগর-মন্থন-নুধা- ৭২৬ 

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৭৩১ 58 31 
মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা চিনি রি, 


স্বামী ভূতেশানন্দ ৭৩২ 
৬ ত্বামী সারদানন্দ £ প্রী্রীমায়ের শরৎ 
ডক্টর তারকনাথ ঘোষ ৭৩৬ 
২এমাতৃশরণম্‌ (কবিতা! ) 
শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ৭৪১ 
সকলের ম। 
স্বামী প্রমেয়ানন্দ ৭৪২ 
২ জীবৎকালেই প্রবাদপুরু্ষ তৈলঙগস্থামী 
অধ্যাপক শ্রীসমরেন্রকুষ্ণ বন্থ ৭৪৬ 
- গা (কবিতা ) 
শ্রীমতী পৃণিম! মুখাজীঁ ৭৫১ 
/রামকুষ সঙেঘর লেবাতীর্ঘ 
স্বামী গ্রভানন্দ ৭৫২ 
»স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনভা-সংগ্রাম £ 
স্বাধীনতা-সংগ্রীীদের দৃষ্টিতে 
স্বামী পূর্ণীত্সানন্দ ৭৬১ 
-.. ভূমি, শুধু তুমি ( কবিতা ) 
শ্রীমতী মৃণিদীপা চট্টোপাধ্যায় ৭৬৪ 
ধ্রিনয় সরকার ও নিরক্ষরের অধিকার 
অধ্যাপক শ্রহরিদাস মুখোপাধ্যায় ৭৬৫ 
»” শীন্থত ম| সারদ। ম। ( কবিতা ) 
প্রীরমেন্্রনাথ মল্লিক ৭৬৮ 


পুস্তক দমালোচন! £ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ৭৬৯ 

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর ৭৭৯ 
রামকৃ্ মঠ ও রামকৃ্চ মিশন সংবাদ ++১ 
বিবিধ সংবাদ *২ 


[৪] উদ্দোধম পৌষ, ১৩১৪ 








প্রকাশিত হয়েছে 


ীরামরুষ্কের আবির্ভাবের সার্ধ শতবাধিকী উপলক্ষে 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ 
ভ্ীমৎ স্বামী গাস্ভীরানন্ছজী মহারাজের ভূমিকাঃসম্বলিত 


বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ 


নানা দৃতিকোণ থেকে প্রীরামকফের দিব্য জীবন ও বাদীর পর্যালোচনা] । 
বিশিষ্ট সন্্যাসী, সাহিত্যিক ও দেশ-বিদেশের গবেষকবৃন্দের মননশীল রচনাসমৃদ 
অনবভ গ্রন্থ । জীরামককষ। ম্পর্কে এ'জাতীয় গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি৷ 
বধ সুরুত্বপুর্ল এ বাব অপ্রকাশিত নথিপত্র? ভুত্প্রাপ্য আলোকচিত্র, নানা 
স্থৃতিবিজড়িত স্থানের মানচিত্র, জীবমপর্জী, গ্রন্থপঞ্জী এবং অন্যান সংবাদে সম্মত 
আকরগ্রন্থ। 





মূ্য £ ৭৫'** টাকা 
[ সডাক £ ৭৫৪০ + ১০ ০০7-৮৫ টাকা ] 


প্রান্ম এক হাজার গষ্ঠার এই গ্রন্বখানি নিতে ইচ্ছুক ব্যক্ষিরা নিচের ঠিকানায় 
মনির্ভারযোগে অথব! ভিম্যা্ড ড্রাফট মাধ্যমে টাক! পাঠাতে পারেন। “9৫০৫%৪০ 0100৩” 
এই মামে ড্রাফট করতে হবে। 


কার্যাধ্যক্ষ 
উদ্বোধন্দ কার্যালয় 
১ উদ্বোধন লেন 
কলিকাতা -৭*, ও 





৮৯তম বর্ষ, ১২শ সংখ পৌষ, ১৩৯৪ 


দিব্য বাণী 


শ্রীত্রীমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, 
বিষ্ুপ্রিয়াজী, শ্রীমতী রাধারাণী এদের কথ শুনেছ। মা যে এদের চেয়েও কত 
উচুতে উঠে বসে আছেন | এই্বর্ষের লেশ নাই! ঠাকুরের বরং বিষ্ার এব 
ছিল; তার ভাবাবেশ সমাধি এসব আমর! জন্মে দেখেছি--কত দেখেছে ! কিন্ত 
মার? তার বিদ্যার এশখবর্য পর্যন্ত লুপ্ত! এ কি মহাশক্তি! জয় মা!! জয় 
মা!!! জয় শক্তিময়ী মা|! দেখছ না কত লোক সব ছুটে আসছে 1..'মা 
সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি_-অপার করুণা! জয় মা!..স্বয়ং 
ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি! তিনিও কত “বাজিয়ে বাছাই করে লোক 
নিতেন 1:"'আর এখানে_মা'র এখানে কি দেখছি? অন্ভুত! অন্তুত|! 
সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন 1''"মা | মা! জয় মা! | 


_ম্বামী প্রেমানন্দ 


স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৬, পৃঃ ১৩১--৩২ ] 





কথাপ্রপঙ্গে 


“নিখিল-মাভৃন্বদয়-সাগর-মন্ছন*নুধামুরতি' 


কিছুদিন পূর্বে পৃথিবীর অধ্যাত্ম-ইতিহাঁসের 
ছুইটি মহাঘটনা। কালের বিচারে শতাব্দী - অতিক্রম 
' করিয়াছে। একটি বহুল পরিজ্ঞাত। তাহা হইল 
শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধান যাহা৷ ঘটিয়াছিল ১৮০৬ 
্রষ্টাব্বের ১৬ অগস্ট । অপরটি বিশ্বপ্লাবী মাতৃত্মেহ 
বক্ষে ধারণ করিয়া লারদাদেবীর “আবির্ভাব 
যাহার ব্যাপকতর শুচনা শ্রীরামরুষ্ণের তিরো- 
ধানের মুহূর্ত হইতেই। তাহার এই আবির্ভাবের 
মধ্যে ছিল শ্রীরামকষ্ণের আকুতি ও সাধনার 
পরিপৃ্তি। পৃথিবীর সকলের প্রতি ছিল শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের মাতৃভাব। কিন্তু তাহার পুরুষশরীরে সেই" 
ভাবের বাঞ্ছিত বিকাশ সম্ভব ছিল নাঁ। তাহার জন্য : 
প্রয়োজন ছিল সমতুল শক্তিসম্পন্ন আর একটি 
বিগ্রহের ৷ সেই বিগ্রহ সারদাদদেবী। তাহাকে 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার মীতৃভাব বিকাশের জন্য রাখিয়া 
গেলেন। পুরুষশরীর ছাড়াও শ্রীবামরুষ্ণের ক্ষেত্রে 
মাতৃভাব বিকাশের আর একটি বাধাও ছিল। 
তাহা তাঁহার জীবনের তীব্রতা ৷ বর্তমান পৃথিবীর 
অধ্যাত্স-ইতিহাসে শ্রীরামরুষণ হূর্ধদৃশ ব্যক্তিত্ব। 
তাহার অসাধারণ তপন্তা, অভূতপূর্ব ত্যাগ, 
অলৌকিক জীবন এবং অপরিমেয় অধ্যাত্ব-বিভূতি 
জগতের বিরাট বিন্ময়। এমনই সেই মহাজীবনের 
প্রথর ছ্যুতি-বিচ্ছুরণ যে দৃষ্টিপাত করিবামান্র 
চোখ ধাঁধাইয়৷ যায়। সেই অগ্নিসঙ্কাশ পুরুষ 
যখন স্থল অর্থে বিদায় লইলেন, তখন জগতের 
অধ্যাত্ম-গগন হুর্ধহীন হইয়া পড়িল। হুর্ধহীন 
হইলেও শূন্যতা হুষ্টি হয় নাই। কারণ আর 
এক রূপে তিনিই তাঁহার স্থান গ্রহণ করিয়া- 


ছিলেন। তাঁহার সেই দ্বিতীয় রূপটি হইল 
সারদাদেবী। বাহ প্রককতিতে যখন দিনের শেষে 
পশ্চিম দিগন্তে হুর্ধ বিদীয় গ্রহণ করেন ঠিক 
তখনই পূর্ব দিগস্ত আলোকিত করিয়া উদিত হন 
চন্ত্র। এখানেও তাহাই হইল। শ্রীরামক- 
সর্ষের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সারদা-চন্দ্রের হইল 
তিমিরবি্দার উদার অত্য্য়। কিন্তু এই চন্ত্রের 
উদয় এমন অনাড়নম্বর ছিল যে, তৎক্ষণাৎ তাহার 
দিকে মুষ্টিমেয় দুই-চারজন ছাড়। কাহারও দৃষ্টি 
পড়ে নাই। বড় নীরবে, বড় ধীরে সারদা-চন্্রের 
কিরণমালা বিস্তৃত হইতেছিল। বড় নীরবে ঠিকই, 
বড় ধীরে যথার্থ ইঃ কিন্তু বড় নিশ্চিতভাবে তাহা 
পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছিল, পৃথিবীকে সন্ত্রীবিত 
করিতেছিল। অশ্রত, অলক্ষ্য-_কিস্তু অব্যর্থ 
ফলগ্রস্থ । যেমন শেষরাত্রির শিশিরসম্পাত। 
কখন তাহা ঘটে কেহ জানিতে পারে না। কিন্তু 


জানিতে না পারিলেও, দেখিতে না পাইলেও 


তাহা তো৷ ঘটন! এবং তাহার প্রাণপ্রদ ম্পর্শেই 
তো তৃণ-গুন্স-শস্তাদি পরিপুষ্ট হয়, গাছে গাছে 
পুষ্প বর্ণ-গন্ধে সতেজ হইয়। ফুটিগ্া ভঠে। শিশু 
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে কেমন করিয়া সারদাদেবীর নেপথ্য 
মাতৃশক্তি লালন করিয়াছে, রক্ষ! করিয়াছে তাহার 
সংবাদ এখন অনেকেই অবগত আছেন। অবগত 
আছেন রামকৃষ্জ সঙ্মের সম্্যাসীব্রদ্মচারী এবং 
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিধিশেষে অসংখ্য নরনারীর প্রতি 
তাহার সীমাহীন মমতা৷ ও ভালবাসার সংখ্যাতীত 
কাহিনী। কিন্তু লীলাবিগ্রহ ত্যাগ করিবার পর 
সুক্ম দেহে এবং স্ুক্্ভাবে দুর-দুরান্তে দেশে- 


পৌষ, ১৩৯৪ ] 


দেশাস্তরে “শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের সেই 
নিজন্ব পাত্রটি” কিভাবে অগণিত মান্ষের হায় 
জুড়াইয়! চলিয়াছে,আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছে, তাহার 
ইতিহাস আমরা কতটুকু জানি? অথচ আজ শুধু 


পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে সারদা-চন্দ্রের 


প্রভাব বিরাটভাবে বিস্তারলাভ করিতেছে । আবার 
ভারতবর্ষের সীম। ছাড়াইয়া বাংলাদেশ, জাপান, 
জার্মানি, ইংল্যাও, ফ্রান্স, সৃইজারল্যাণ্, পোল্যাণ্ড, 
কানাডা, আমেরিকা, আফ্রিকা এমনকি “লৌহ- 
যবনিকা"র অপর পারে সোভিয়েত রাশিয়া-_ 
সর্বত্র এখন অগণিত নরনারী লারদা-চন্জের স্িগ্ক 
কিরণে বিধৌত হইতেছে । কিভাবে ইহা৷ ঘটিল 
কেহই জানে না, কিন্তু হইতেছে। ইহা ঘটনা । 
বড়ই মর্মস্পর্শী সেই কিরণ-বিস্তারের কাহিনী । 
কল্প-কথ! নয়, সত্য ইতিহাস । ছুই-একটি দৃষ্টান্ত 
হইতে কিছুটা বুঝা যাইবে কিভাবে সারদাদেবী 
তাহার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বিস্তার করিয়া 
চলিয়াছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে। 
কয়েকমাস আগের কথা । রামকৃষ্ণ মিশনের একটি 
কেন্দ্রের গ্রস্থবিক্রয় বিভাগে একদিন বেল। এগারটা 
নাগাদ একজন রিক্সাওয়াল। আসিয়া একটি বই 
কিনিতে চাহিল। বইটির নাম সে বলিতে পারিল 
না। শুধু বলিল: “এইমাত্র একজন মহিলা 
আপনাদের এখান থেকেই বইখানা কিনে আমার 
রিক্সায় উঠেছিলেন। তাঁকে গন্তব্স্থলে পৌছে 
দিয়েই আমি এখানে এসেছি বইখানা কিনতে । 
বইটির উপরে একজন মহিলার শুধু মুখখানির বড় 
ছবি আছে। বইটির নাম কি আমি জানি না।” 
লোকটিকে 'শতরূপে সারদা, বইটি দেখাইয়। 
জিজ্ঞাসা করা হইল সে এই বইটি খুঁজিতেছে 
কিনা। বইটি দেখিবামান্্র তাহার মুখ উজ্জ্বল 
হইয়া উঠিল। ব্যগ্রভাবে বলিল £ “হ্যা, বাবু, 
ই্া। এই বইটিই আমি কিনতে চাই। এটিই এ 
মহিলার হাতে আমি দেখেছিলাম।” বিক্রয় 


কথাপ্রসঙ্গে 
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বিভাগের কর্মচারী বলিল £ “বইটির দাম ষাট 
টাক11” বিক্লাওয়ালাটি জানাইল তাহার কাছে 
মাত্র দশ টাকা! আছে যাহা সে সেদিন তখন পর্বস্ত 
উপার্জন করিয়াছে । তাহার উপার্জনের সম্পূর্ণ 
অর্থ দিয়াও বইটি দে কিনিতে পারিবে ন। জানিতে 
পারিয়া সে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল। বিষয়টি 
বিক্রয়-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করায় তিনি এ রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন : “আপনি এই বইটি নিয়ে কি করবেন? 
আপনি কি পড়তে পারেন?” বিষ্াওয়াল৷ 
বলিল £ “না বাবু, আমি লেখাপড়া জানি না । 
তবে বাড়িতে আমার ছেলে আছে; সে লেখাপড়া 
জানে । সে এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। আমি 
তাকে বলব, সে আমাকে পড়ে শোনাবে ।” সন্্যাসী 
বলিলেন £ “কিন্তু, আপনি কি জানেন বইটি কার 
সম্বন্ধে লেখা_-উপরের ছবিটিই বা কার?” সে 
বলিল; “না, বাবু আমি কিছুই জানি না। 
শুধু যে ভত্রমহিলাকে আমি রিক্সা করে নিয়ে 
যাচ্ছিলাম তার হাতে এ বইটি আমি দেখলাম। 
বইয়ের উপরের ছবিটি দেখার পর থেকে আমার 
মনট| কেমন আকুলি-বিকুলি করছে। এ ছবিটি 
দেখে আমান মনে হল ওটি আমার মায়ের ছবি। 
আমার মাকে আমি খুব ছোটবেলায় হারিয়েছি । 
মা আমার কেমন দেখতে ছিল আমি জানি না। 
আমার মনে হল, ওই আমার মা-_ওটি আমার 
নিজের মায়ের ছবি। তাই ভন্্রমহিলাকে নামিয়ে 
দিয়েই আমি এখানে ছুটে এসেছি বইটি কিনব 
বলে। কিন্তু বইটির দীম যাট টাকা, আমার কাছে 
আছে মাত্র দশ টাকা1” বলিতে বলিতে লোকটি 
ঝর ঝর করিয়! কাদিয়া ফেলিল। সম্যাসী তাহার 
কথায় এতই অভিভূত হুইয়!৷ পড়িয়াছিলেন যে, 
কয়েক মুহূত তিনি কোন কথ। বলিতে পারিলেন 
না। তাহার পর তিনি লোকটিকে বলিলেন ঃ 
“ভাই, আপনাকে টাকা দিতে হবে না। বইটি 
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আপনি এমনিই নিয়ে যান।” কিন্ত লৌকটি বলিল £ 
“বিনা পয়সায় আমার মায়ের বই কেন আমি 
নেব? আমার কাছে যা আছে তাই দেব আমি |” 
তাহার মিনতিতে সন্ন্যাসী তাহার এ দশটি টাকা 
লইতে বাধ্য হইলেন। সন্ন্যাসী বইটির সঙ্গে 
তাহাকে তাহার “মায়ের, একখানি ছবিও উপহার 
দিলেন। বই ও ছবি পাইয়া লোকটির যুখে 
আনন্দ যেন উপচাইয়! পড়িল। তাহার ছুই চোখ 
বাহিয়া নামিতে লাগিল অবিরল ধারা । 

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির স্থান পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলা- 
দেশ। তখন বাংলাদেশ সবেমাত্র জন্মলাভ 
করিয়াছে । রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী 
ত্রাণকার্ধ পরিচালনার জন্য ভারত হইতে বাংলা- 
দেশে গিয়াছেন। তাহার! একদিন জিপ গাড়িতে 
ঢাকা হইতে যশোহরের পথে চলিয়াছেন। রাস্তায় 
পিপাঁস! পাওয়ায় একটি চায়ের দোকানের মামনে 
তাহারা গাড়ি খামাইলেন। দৌকানটি একজন 
মুসলমানের | আন্াসীরা, চা খাইতে গিয়া 
দেখিলেন দোকানে একটি ছবি টাঙানো এবং 
ছবিটি সারদাদেবীর | দোকানে আর কোন 
ছবি নাই। কৌতুহলের বশে তাহাদের একজন 
মুদলমান দৌকানদারটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন £ 
“এই ছবিটি কার জানেন ?” দৌকানদার বলিল ঃ 
“কার ছবি ত। জানি না।” “তাহলে ছৰিটি 
এখানে রেখেছেন যে ?”_ দন্গ্যাসী বলিলেন। 
তাহার উত্তরে লোকটি যাহা বলিল তাহার 
সঙ্গে পূর্বোল্িখিত রিষ্মাওয়ালা যাহা৷ বলিয়াছিল 
তাহার আশ্চর্য মিল রহিয়াছে । লোকটি বলিল ঃ 
“আমার যখন চার বছর বয়স তখন আমার 
ম| মারা গেছেন। ম| কেমন দেখতে ছিল 
আমার কোন ম্থতিই নেই। বড় হয়ে শুনতাম 
বন্ধুদের মুখে তাদের মায়ের কথা, দেখতাম 
তার্দের মা তার্দের কত ভালবাসে, আদ্র করে 
আমার খুব কষ্ট হত। কাদতাম এক একা 


উদ্বোধন 
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কল্পনায় আমার মায়ের একটা মুত্তি গড়েছিলাম। 
স্বপ্নে দেখতাম সেই মৃতিকে। একদিন হঠাৎ 
একটা ক্যালেগ্ডার হাতে এল। তাতে ছিল এই 
ছবিটা__কার ছবি আমি জানি না, -জানার 
ইচ্ছেও হয়নি। কারণ ছবিটি দেখেই আমার 
মনে হয়েছে--এই তো আমার সেই স্বপ্রে-দেখা 
কল্পনায় গড়া মা। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই 
চেহারা! যে-মাকে আমি পেয়েও পাইনি, 


' দেখেও ধাকে দেখার কোন স্মৃতি আমার নেই, 


মেই মাকেই পেলাম এ ছবির মধ্যে। তাই 
পরের দিনই ছবিটি ফেমে বাঁধিয়ে এনে দৌকানে 
টাঙিয়ে রেখেছি। ওঁকে দেখলেই আমার প্রাণ 
ভরে যায়। আমার মা, আমার হারিয়ে যাওয়া 
মা!” বলিতে বলিতে লৌকটির চোখ ছুইটি চিক 
চিক করিয়া! উঠিল । দুই চোখের কোণে টল টল 
করিয়া কাপিতেছিল বড় বড় দুইটি জলের ফোটা! 

তৃতীয় কাহিনীর স্থল আমেরিকার হলিউড-_ 
সেখানকার রামরুঞ্চ মিশনের কেন্দ্র 'ব্দোস্ত 
সোসাইটি । বছর পনের আগেকার কথা। 
একদিন সকালে সৌসাইটিতে একজন উচ্চশিক্ষিতা 
মাফিন যুবতী আসিয়াছেন। তিনি সোসাইটির 
অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজীর দর্শনপ্রীর্থা । 
দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট বসিবার ঘরে তিনি 
অপেক্ষা করিতেছেন। সেদিন প্রভবানন্দজী 
সোসাইটির বাহিরে থাকায় সহকারী অধ্যক্ষ 
স্বামীজী মেয়েটির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া 
দেখেন, অদ্ভূত কাণ্ড! মেয়েটি এ ঘরে টাঙানো 
সারদাদেবীর ছবিটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া 
রহিয়াছেন আর হাপুম নয়নে কার্দিতেছেন। 
স্বামীজীকে দেখিয়। মেয়েটি কাদিতে কাদিতে ব্যগ্র- 
ভাবে বলিলেন £ “কে উনি? আমি তো ওঁকেই 
সারা আমেরিকায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।» ম্বামী্জী 
বলিলেন £ “কি ব্যাপার? কেন ওঁকে খুঁজে 
বেড়াচ্ছেন আপনি ?” মেয়েটি বলিলেন £ “আমাকে 
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যে উনি প্রাই স্বপ্নে দেখা দেন, আর শুর ছেলেদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। কি যেজাছু 
আছে গুঁর ছুটি চোখে! আমাকে প্রবলভাবে 
আকর্ণ করছেন উনি আমি আমেরিকার 
কত জায়গায় গেছি গুর খোঁজে, গুর ছেলেদের 
খোজে । শেষে একজন আমাকে এখানকার 
ঠিকানা দিয়ে বললেন এখানে আমি গর খোঁজ 
পেতে পারি। তাই আজ এখানে এসেছিলাম । 
কী যে আনন্দ হচ্ছে আমার! আমায় বলুন 
গুর কথা, গর পরিচয়।” অধীর ব্যগ্রতা তাহার 
চোখে-মুখে মূর্ত হইয়। উঠিল 

চতুর্থ দৃষ্টান্তটি সোভিয়েত রাশিয়ার | 
সেখানকার একজন প্রবীণ বুদ্ধিজীবী, মার্কপীয় 
দর্শনে সুপণ্ডিত, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক- 
মনক্কতায় সমৃদ্ধ মান্ুষ-নাম ডঃ আর. বি. 
বিবাকভ। তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। গ্রন্থটি হইবে শ্রীরামরুষ্ের 
একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী । কিন্তু মেই গ্রন্থের বিরাট 
অংশ জুড়িয়া থাকিবেন না, স্বামী বিবেকানন্দ 
নন, সারদাদেবী। কেন? তাহার উত্তর দিয়াছেন 
ডঃ বিরাকভ নিজেই একটি চিঠিতে । তিনি এ 
চিঠিতে রামকৃষ্ণ মিশনের এক প্রবীণ মন্ন্যাসীকে 
লিখিয়াছেন (৩০ নভেম্বর ১৯৮৬): 41196 
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[ শ্রীরামকুঞ্ণ-বিষয়ে আমার ভবিষ্যৎ গ্রন্থটি সম্পর্কে 
আমার একটি পরিকল্পনা! আছে। পরিকল্পনাটি 
হইল গ্রন্থটি সারদাদেবীকে দিয়! শুরু করা, যিনি 
আমার ধারণায় বর্তমান পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ, না-_জর্বশ্রেষ্ঠ (যদি আমাকে 
বলিতে অনুমতি দেন ) অবদান। তিনি ছিলেন 
একজন সাধারণ ভারতীয় পলীবালা, কিন্ত শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ তাহাকে অনন্যপাধারণ 'এক বিরাট ব্যক্তিত্থে 
রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। আমার কাছে 
তিনি ভারতবর্ষের প্রতীক-্বরূপা। দেবী 
হইয়াও যিনি ছিলেন মানবী, সাধারণ নারী 
হইয়াও যিনি ছিলেন এক মহান সন্তসাধিকা, 
ঢুমিবার আমার কাছে সেই মায়ের 
আকর্ষণ তিনি এমন সাধারণভাবে থাকিতেন 
যে তাহার জীব্কালে মুগ্রিমের় কয়েকজন- 
মাত্র তাহার মহিমা! অনুধাবন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন । অথচ আমার বিবেচনায়" তিনিই 
ছিলেন সমগ্র (রামরুষ্ণ) মিশনের নেপথ্য 
শক্তি এবং প্রেরণা । শুধু মিশনই নয়, স্বামী 
বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন শক্তি ও 
প্রেরণাস্বরূপা | ] 

কি করিয়া ইহ! সম্ভব হইল? হইয়াছে তাহার 
বিশ্বপ্লাবী মাতৃত্বের শক্তিতে । একখানি গানে 
তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে £ “নিখিল-মাতৃহদয়- 
সাগর-মস্থন-সধা-মুরতি 1” সারদাদেবী আজ শুধু 
শ্রীরামকষ্ণের ( অথবা রামকৃষ্ণ সত্যের ) অন্ধুরাগী 
ভক্তবৃন্দের জননী নন, সেই পরিধির বাহিরে বন 


শী ৩৪ 


মাহষেরও তিনি জননী । বিশ্বের নানা প্রান্তের কত 
মানুষ ধাহারা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী নন, অনেকে 
আবার শ্রীরামরৃষ্খ সম্পর্কে অবহিতও নন, কিন্ত 
তাহারা মকলেই দেখি সারদাদেবীর জীবন হইতে 
অনুপ্রেরণা পাইতেছেন, তাহার ছবি দেখিয়। গভীর 
ও ছুমিবার এক আকর্ষণ বোধ করিতেছেন। কেন 
ইহা হইতেছে? তাহার উত্তর আমরা পাইপ়াছি 
পূর্বোল্লেখিত এঁ গানের পঙ্ক্তিটিতে। উচ্চ- 
বংশীয়-নিয়বংশীয়, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, 
ভারতীয়-অভারতীয়, হিন্দু-মুমলমান-বৌদ্ধ-্ীষ্টান, 
শ্বেতাঙ্গ-কষ্ণাঙ্গ, সমগ্র পৃথিবী জুড়িরা যেখানে যত 
, জননী আছেন সকল জননীর হৃদয়কে মন্থন করিয়া, 
সকল জননীর হৃদয়ের ন্নেহ-নির্ধাসকে নিড়াইয়। 
লইয়া সকলের জন্য একটি সাকার বিগ্রহ আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে । নেই বিগ্রহের নাম সারদা- 
দেবী। তাহার স্নেহের কোন সীম! পরিসীমা ছিল 
না। হিন্দু-মুসলমান, পার সিক-খরষ্টান, ত্রাহ্মণ-চগ্ডাল, 
উন্নত-অধঃপতিত, সাধুতঙ্কর_-তিনি ছিলেন 
সকলের মা। কেহই তাহার স্নেহদৃ্টি হইতে 
বঞ্চিত হয় নাই। বিজাতীয় অথবা অধঃপতিত 
কোন পুরুষ অথবা নারীকে আশ্রয়দান অথবা স্তেহ 
করিবার জন্য, প্রভাবশালী ভক্ত অথবা নিকট- 
জনেরা তাহাকে সতর্ক করিলে, এমনকি অন্ততাবে 
চাপ সৃষ্টি করিতে চাহিলে গণ্ডিভাঙ্গাঁ জননী 
নিষম্পকণ্ে বলিয়াছেন £ আমি উহীদের লইয়াই 
থাকিব, উহারা আমার কাছে আসিবেই। 
ইহাতে যদি কাহারও আপত্তি অথবা অন্ুবিধা 
থাকে তাহা হইলে আমি নিরুপায়। যাহাদের 
আপত্তি অথবা অন্থবিধা! তাহারা প্রয়োজন মনে 
করিলে আমার সংম্বব ত্যাগ করিতে পারে । 


উদ্বোধন 


[ ৮৮তহ বর্ধ-_-১২শ সংখ্যা 


তিনি সচেতনভাবে কোন সমাজ-সংস্কারে 
ব্রতী হন নাই। কিন্ত তিনি এমন একটি জীবন 
যাপন করিয়াছিলেন যাহা! নীরবে, লোকলোচনের 
অন্তরালে একটি মহীবিপ্লৰব স্থচনা করিয়া 
চলিয়াছিল। শুধুমাত্র সেহের মন্ত্র দিয় যে 
মানুষের চেতনার উধ্বায়ন করা সম্ভব তাহা 
পৃথিবীকে দেখাইয়া দিয়াছেন সারদাদেবী। 
মাটির প্রদীপের স্সিপ্ধ শান্ত কিরণের মতো 
তাহার ছ্যতি। কিন্তু স্থরধুনীর মতো 
অপ্রতিরোধ্য গতিতে তাহার সর্ধপ্লাবী মাতৃত্ব সমগ্র 
মানবজাতিকে একদিন পেই মহাসঙ্গমের দিকে 
আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়৷ আমাদের 
বিশ্বাস, যে মহাপঙ্গমের এক নাম শান্তি, আরেক 
নাম প্রেম। আবার সেই মহাসক্ষমেরই অপর 
নাম সারদাদেবী। আমর] জানি অথবা! না জানি, 
আমরা বুঝি অথবা ন| বুঝি, আমাদের জীবনে 
তিনি প্রবেশ করিতেছেন । নিবেদিতা তাই লিখিয়।- 
ছিলেন £ “সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি । 
শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজন্ব পাত্র-_যে 
স্থৃতিচিহটুকু তিনি তাহার সম্ভানদের জন্য রাখিয়৷ 
গিয়াছেন-_ যাহার! গিঃসঙ্গ, যাহারা নিঃসহায়।'.. 
সত্যিই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। 
তাহা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ 
করে-যেমন বাতাস, যেমন সর্ষের আলো, গঙ্গার 
মধুরিমী-_এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই 
মতো।” 

নীরব সেই মহাঁজীবন ক্রমেই বাজ্ময় হইয়া 
উঠঠিতেছেন। কোনভাবেই তাঁহার প্রকাঁশকে 
প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। কারণ তাহার অপর 
নাম যে সত্য । 


স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


শপ্ীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া, 
প্রিয় অতুল, ১০,৫,.১৯১৯ 


সিদ্ধদাসের পত্রে অবগত হইলাম আমাদের পরম আত্মীয় প্রাচীন ভক্ত লালা 
বজজীসা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়' প্রভুর নিরাপদ পাদপন্সে আশ্রয় পাইয়াছেন : 
অবশ্য তার বয়সও হইয়াছিল এবং অনেকদিন যাবৎ [ তিনি ] নানা রোগে ভূগিতে 
ছিলেন এবং সাংসারিক নানারকম কষ্টে তার মনও অতিশয় হুঃখিত থাকিত। যাহ! 
হউক প্রভু দয়! করিয়! তাহার আত্মাকে তাহার পাদপন্সে আশ্রয় দিয়াছেন তাহাতে 
সন্দেহে নাই। তিনি স্বামীজীর বু সেবা করিয়াছেন এবং তিনি (স্বামীজী ) 
তাহাকে বড়ই দয়! করিতেন এবং ভালবাসিতেন । আমর! প্রায় সকলেই অনেকদিন 
অনেক মাস তাহার আতিথ্যগ্রহণে কৃতার্থ হইয়াছি। ওরূপ হৃদয়বান লোক কুমায়ুনে 
আর দ্বিতীয় নাই। প্রভুতে বিশ্বাস, তাহার ভক্তদের সেবা তাহার জীবনের একট! 
ব্রত ছিল। কেবল প্রভুর ভক্ত নয়, সকল সাধুকেই তিনি সেবা! করিতেন যথা- 
সাধ্য । কেবল সাধু নয়, অভাবগ্রস্ত যে কেহ তাহার কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা 
করিত তাহার হৃদয় বিগলিত হইত এবং যথাসাধ্য অন্ততঃ কর্জ করিয়াও তাহার 
অভাব পুর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেন। যাহ! হউক, তাহার ম্যায় হদয়বান পুণ্যবান 
ব্যক্তি দ্বিতীয় আর আলমোড়ায় ব৷ সমস্ত কুমায়ুনে নাই । তাহার আত্মা আনন্দে 
প্রভুর পদে বিশ্রাম করিতেছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। গত বংসর বারাণমী- 
নিবাসী আমার পুরানো! ভক্ত__নাম বাবু ভগবতীপ্রপাদ আলমোড়া যাইয়া! কিছুদিন 
সাধন-ভজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । নান। কারণবশতঃ [তখন ] যাইতে 
পারেন নাই । এবার এই মে মানে সম্ভবত; তিনি যাইতে পারেন । তোমাকে 
শীশ্বই বোধহয় লিখিবেন । যদি তিনি যান, তাহাকে আশ্রমে একটু স্থান দিও 
এবং আহারাদির বন্দোবস্ত করিও । যেন [তাহার] কোন কষ্ট না হয়। অবশ্য খরচ- 
পত্র তিনি সব দিবেন । লোক খুব ভাল, তুমি তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়! ] 
স্বখী হইবে । ভক্তিমান, সরকারী ভাল কাজ করিতেন। সাব-ডেপুটি ইনস্পেকটর 
অফ. স্কুলস্‌ ছিলেন । অবিবাহিত, বেশ পবিভ্র চরিত্র, ত্যাগের দিকে খুব বৌক। 
আহারাদির কোন হাঙ্গামা নাই। সাংসারিক অবস্থাও নেহাৎ মন্দ নয় । 

জীবন কি ওখানে আছে? তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহগ্রীতি 
জানিবে। ৬বদ্রীসাজীর শ্রাদ্ধ কিরূপ হইল? সিদ্ধদাস তো! একঘরে পুত্র এবং 
জ্ঞাতিরা সব কিরূপ ব্যবহার করিল বিস্তারিত সব লিখিও। এখানকার সংবাদ 

একপ্রকার প্রতুর ইচ্ছায় কুশল । [8101176 7২616? কাজ খুব চলিতেছে । ইতি 

শুভাকাজ্দী 
শিবানন্দ 


মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথ! 
স্বামী ভূতেশানন্দ | 


মহাপুরুষ মহারাজের পৃত জীবন সন্বন্ধ 
অনেক কথাই বলবার ইচ্ছা হয়। কিছু গুছিয়ে 
বলতে পারা যায় না। তাকে আমরা এত 
কাছে পেয়েছি যে গবেষণা করে তার সম্বন্ধে 
জানবার চেষ্টা কখনও করিনি, ইচ্ছাও হয়নি। 
শিশু তার মাকে যখন পায় মায়ের মূল্য বিচার 
করতে মে পারে না, করতে চায়ও না। 
আমরাও সেইরকম মহাপুরুষ মহারাজকে এত 
কাছে পেয়েছি যে তাঁকে বিচার করবার 
মনোভাব কখনও হয়নি। যখনই দেখেছি মুধ্ধ 
হয়েছি এবং নিঃশত্ভাবে তার শরণাগত হবার 
ইচ্ছা হয়েছে। 

তার কাছে যখন থেকেছি তখনকার ছোট 
ছোট অনেক ঘটনাই মনে পড়ছে। বিচ্ছিন্নভাবে 
ঘটনাগুলো যেভাবে মনে আসছে সেইভাবেই 
বলব, সাঁজিয়ে গুছিয়ে নয় । 

আমরা তখন মঠে আছি। একদিন মহাপুরুষ 
'মহারাজ কথাপ্রপঙ্ষে বলছিলেন £ “আমাদের 
এইসব মঠ-মিণন করতে হবে এমন কথ] কখনও 
ভাবিনি। ভাবতাম সাধন-ভঙ্জনে তন্ময় হয়ে 
থাকব। কিন্তু স্বামীজী আমাদের সেভাবে 
থাকতে দিলেন না। ঠাকুর যেমন স্বামীজীকে 
সমাধিমগ্ন হয়ে থাকতে দেননি স্বামীজীও সেই- 
রকম চাননি যে তার গুরুভায়ের| কেবলমাত্র 
ধ্যান-ভজনেই নিমগ্র থাকবেন। সকলকে তার 
কাজের সহযোগী করেছেন ।” মহাপুরুষ মহা- 
রাজকে দেখেছি তাঁর যেন প্রতি পদে এই ভাব 
সর্ধদা জাগ্রত থাকত যে তিনি ঠাকুরের কাজের 
জন্য দেহটি রেখেছেন । তিনি ঠাকুরের দাল। 
তাঁর একটি পোষা কুকুর ছিল। তাকে দেখিয়ে 
বলতেন : “এট। ( অর্থাৎ, কুকুরটা ) এর (অর্থাৎ 


নিজের ) কুকুর, আর এটা (অর্থাৎ নিজে) এঁর 
( অর্থাৎ ঠাকুরের ) কুকুর |” 

মহারাজ ঘুয় থেকে উঠতেন খুব ভোরে । 
তারপর মুখ হাত ধুয়ে পুরনে। ঠাকুরঘরে বসে 
ধ্যান করতেন। তখন বড় মন্দির হয়নি, পুরনো 
ঠাকুরঘরেই সকলে ধ্যান করতেন। মহাপুরুষ 
মহারাজ রসেছেন, আমরাও সেখানে বসেছি। 
তিনি না ওঠা পর্যন্ত উঠতে সক্কোচবোধ হত। 
পা টন্টন্‌ করুক, মন ততটা নিবিষ্ট হোক বা না 
হোক, বসে থাকতাম। তিনি উঠে গেলে 


আমর! যে যার কাজে যেতাম। তিনি ঘরে 
গিয়ে সব বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন। কেউ 
অন্থস্থ থাকলে তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা 


হয়েছে সে খবর জানতেন । ঠাকুরসেবার কি 
ব্যবস্থা হচ্ছে ভাগ্ারীকে জিজ্ঞাসা করতেন। 
ডিম্পেননারির ডাক্তার আমতেন। তার কাছে 
অন্থস্থ সাধুদের কথা এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে 
কারও অস্থখ থাকলে কে কেমন আছে, কার 
জন্য কি ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থ। হয়েছে সব ঘরে 
বসেই জেনে নিতেন। এরপর তিনি মঠের 
চারিদিকে বেড়াতেন, গোয়ালে যেতেন। যে 
্রক্ষচারী গোয়াল দেখতেন তার কাছে গরুগুলির 
খবর নিতেন । গোসেবা করেন বলে সেই 
রহ্ষচারীকে বিশেষ স্সেহ করতেন। ঠাকুরসেবা 
থেকে আরম্ভ করে সাধুসেবা, গোসেবা, অতিথি- 
সেবা, প্রতিবেশীদের সেবা সব দিকেই তার খুব 
সতর্ক দৃষ্টি ছিল। 

সর্বদা ধ্যানতন্ময় হয়ে থাক! মহাপুরুষ মহা' 
রাজের বৈশিষ্ট্য ছিল। একদিনের ঘটনা। 
তিনি চলতে চলতে উঠোনে এসে দাড়িয়েছেন, 
মঠের এক সাধু সেইসময় তাকে প্রণাম করতে 


পৌষ, ১৩৯৪ ] 


গিয়েছেন। ঠিক তখনই মহাপুরুষ মহারাজ 
আবার চলতে আরম্ভ করেছেন। সামনে বাধা, 
তিনি পড়ে গেলেন, হাতে আঘাত লাগল। 
সাধুটিকে ভখ'সনা! করলেন। তারপর ঘরে গিয়ে 
বিশ্রীম করছেন। শুয়ে শুয়ে সেবককে বললেন £ 
“আমি ওকে বকলাম ; কিন্তু ওর তো৷ কোন দোষ 
নেই। ও কি করে জানবে যে আমি তখন কিছু 
দেখছিলাম না।” চোখ চেয়ে আছেন অথচ 
কিছু দেখছেন না, এ সাধারণ মানুষ কি করে 
বুঝবে? সমাধির কথা আমাদের শোন! ছিল; 
কিন্ত গুদের জীবনে তা প্রত্যক্ষ করেছি। 

ঠাকুরসেবার দিকে তার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। 
ঠীকুর ভোরবেলায় উঠে ভগবানের নাম করতেন। 
মহাপুরুষ মহারাজের নির্দেশ ছিল ভোর চারটেয় 
যেন ঠাকুরঘর খোল! হয়। হতও তাই। 
একদিন পৃজারীর উঠতে একটু দেরি হয়েছে। 
মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর ঘর থেকে লক্ষ্য করেছেন 
যে ঠাকুরঘর খোলা হয়নি। তিনি নিজে উঠে 
ঠাকুরঘর খুলে মঙ্গল-আরতি করলেন। এদিকে 
পূজারী তখন হন্তদস্ত হয়ে ছুটে এসেছেন। তিনি 
তাকে কিছু বললেন না। কিন্তু পূজারীর জীবনের 
মতো শিক্ষা হয়ে গেল যে ঠাকুরসেবার জন্য কত- 
দূর নিষ্ঠা দরকার। তিনি বলতেন : “ঠাকুরকে 
আপনার মনে করে, তিনি সাক্ষাৎ আছেন এইটি 
জেনে তার সেবা করবে।” নিজের দেনন্িন 
সমস্ত কাজও তিনি এই সেবাবুদ্ধিতে করতেন। 

ভক্তেরা কেউ তার ছুঃখ-বেদনার কথা৷ বললে 
সবার চোখ দিয়ে জল পড়ত। তাদের উপর 
এমনই তার সহানুভূতি ছিঞ্স, সমবেদনা ছিল। দূর 
থেকে দেখে অনেকে তাকে ভয় করত । আমাদের 
তার খুব কাছে যাবার সৌভাগ্য হয়েছে। দেখেছি 
কঠোরত| তাঁর বাইরের আবরণমাত্র ; ভিতরে 
ভিতরে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল। মায়ের 
হতে। স্নেহ পেয়েছি তার কাছে। 


মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা 


৩৩ 


তার অসাধারণ সংযম ছিল। তেলমশলা- 
বঞজজিত একটা বিশ্বাদ বন্ত তার খান্ঠ ছিল। তার 
গুরুতাইরা৷ পরিহাস করে বলতেন “মহাপুরুষের 
ঝোল”। ঠাকুরের প্রমাদ তাঁকে সব সাজিয়ে 
দেওয়া হত। তিনি একটু একটু জিভে ঠেকাতেন, 
ঠেকিয়ে বলতেন £ “বাঃ বেশ হয়েছে !” কিছুতেই 
কোন বিলাসের জিনিস তিনি স্পর্শ করতেন না । 
একবার এক ভক্ত মাদ্রাজ থেকে তার জন্য দীমী 
গরম-জীমীর কাপড় পাঠিয়েছেন। তাতে তিনি 
বিরক্ত হলেন। তারপরে যখন শুনলেন জামা 
তৈরি করতে দশ টাকা লাগবে, তখন খুব রেগে 
গিয়ে বললেন £ “দশটাক! খরচ পড়বে? কাপড় 
ফেরৎ পাঠিয়ে দীও1” শীতের সময় তুলোর জাম! 
পরতেন । ভক্ত সিন্কের কাপড় দিয়ে তুলোর জাম 
করে পাঠালে তাতেও দ্ধ হয়ে বললেন £ “ফেরৎ 
পাঠিয়ে দীও।” 

তখন তিনি খুব অস্থস্থ। ডাক্তার বললেনঃ 
হাওয়া বদলাবার জন্য দার্জিলি-এ নিয়ে যেতে । 
ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে সে প্রস্তাব ঝরা হুল। 
বললেন £ “যাদেরই অন্থখ করে সবাই দাঞ্জিলিং-এ 
যায় নাকি?” গেলেনই না। অনেক চেষ্টায় 
একবার এক ভক্ত ত্বকে মধুপুরে তাঁর বাড়িতে ' 
নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ির অনেকটা 
অংশ তিনি সাধুদের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন । 
তিনি থাকতেন বলে বনু সাধু সেখানে গিয়ে হাঁজির 
হতেন ; কিন্তু মহারাজ লক্ষ্য রাখতেন গৃহস্থের 
পক্ষে বোঝ! না হয়। কাজেই কেউ গেলে 
একদিন পরেই তিনি তাঁকে বিদায় দিতেন। 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, সেব৷ করবার সময় 
তিনি দেখতেন সেবকদের যেন কষ্ট না হয়। তাঁর 
শরীর স্ুল ছিল, মাংসপেশী বেশ শক্ত, সেবা করতে 
হলে বেশ জোর লাগত । একদিন গরমের সময়: 
তাঁর পা মাস্তাজ করছি। একসময় আমার শরীর 
থেকে এক ফৌোট। ঘাম তার পায়ে পড়েছে। 
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তিনি টের পেয়ে বলে উঠলেন £ “তোমার কষ্ট 
হচ্ছে খুব, ঘেমে গিয়েছ।” বললাম: “ন] 
মহারাজ, ঘামট! কষ্টের নয়, গরমের ভন্া। 
অনেক করে বুৰিয়ে তাঁকে ক্ষান্ত করা হল। 
তাঁর চিকিৎসক কলকাতায় থাকেন, সেখান থেকে 
ওষুধ আনতে গিয়েছি একদিন বিকালে । ডাক্তার 
বাড়ি ছিলেন না। অপেক্ষা করে ওষুধ নিয়ে 
ফিরতে দেরি হয়েছে। তখন বেলুড় মঠে 
যাতায়াতের বাস ছিল না, রাস্তায় আলো থাকত 
না। মঠে ফিরতেই একজন বললেন £ “শিগগির 
যাও, মহাপুরুষ মহারাজ বারবার তোমার কথা 
জিজ্ঞাসা করছেন।” আমি ২ছুটতে ছুটতে 
গ্েলাম। বললেন £ “তোমার এত দেরি হল 
কেন? আমি কারণ জানালে বিরক্তির সঙ্গে 
ব্ললেন £ “যে-ডাক্তীরের ওষুধ আনতে সাধুদের 
এরকম দুর্ভোগ, আর তার ঠযুধ খাব না।” 
মহা মুশকিল! এ ডাক্তারের ওষুধেই তার 
উপকার হয়েছে, আর খাব না বলে যদি জিদ 
ধরেন তাহলে কারে সাধ্য নেই তাকে রাজী 
করাবে । কাজেই সেই ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি খবর 
পাঠান হল। তিনি শশব্যস্ত-হয়ে এসে হাজির । 
-করজোড়ে বললেন £ “মহারাজ, আমাকে ক্ষমা 
করবেন।” “তুমি এরকম করে সাধুর্দের ভোগাচ্ছ 
কেন? তুমি কি ওষুধ তৈরি কর? যা দরকার 
বলে দ্িও আমরা বাজীর থেকে কিনে আনব ।” 
ডাক্তার বললেন ; “মহারাজ, সবই হয় জানি, 
তবে আমাকে দয় করে এই সামান্য সেবার 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না_এইটুকু 
প্রার্থন1 ৮ তিনি আশ্ততোষ, সব ভুলে গেলেন। 
কখন কখন এইরকম রাগ হলেও তাঁকে পরিষ্কীর 
করে বললে শান্ত হয়ে যেতেন। খুব স্পষ্টবাদী 
ছিলেন। নিজে মকলকে স্পষ্ট কথ৷ বলতেন, অপরের 
কাছ থেকেও সেইরকম স্পষ্ট কথা আশ! করতেন । 
হয়তো?) “বোধহয়”, এই ধরনের কোন অশ্পষ্ট কথা 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বধ---১২শ সংখ্যা 
পছনা করতেন ন৷। 

মহাপুরুষ মহারাজ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন । মঠে 
পড়াশ্তনা, শাস্ত্রর্চায় উৎসাহ দিতেন। সাধন- 
ভজনের ক্ষেত্রেও তাই। ঠাকুর যেমন তাদের 
দিয়ে সাধন-ভজন করাতেন তেমনি তারাও আবার 
চাইতেন আমর! সকলে সেইভাবে ভাবিত হই । 

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। 
সেইসময় হিমালয় বা বাইরে কোথাও 'তপন্যায় 
যাবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়েছে; কিন্ত 
সেকথা! তাকে জানাতে সাহস হচ্ছে না। তাই 
ভিতরে একটা দ্বন্ঘ চলছে। একদিন এক! তার 
ধরে মান্যাজ করছি, এ ইচ্ছেটা খুব তোলপাড় 
করছে মনের ভিতর । বললাম £ “মহারাজ, 
আমার মনে একটা সংশয় এসেছে । এখানে 
আপনার কাছে আছি এই সৌভাগ্য অনেকেরই 
জীবনে হয় না, কতদিন আর এ সুযোগ পাৰ 
জানি না; কিন্তু তপস্তায় যাবার জন্যও মনে একট! 
তীব্র আকাঙ্ষা বোধ করছি।” শুনেই তিনি 
ধড়মড় করে উঠে বসলেন। বললেন £ “যাবে 
বৈকি, নিশ্চয় যাবে, নিশ্চয় যাবে। তবে যাবার 
আগে খুব জপধ্যান করে জমিয়ে নাও। তানা 
হলে গিয়ে ভাল হয় না।” তারপর থেকে প্রায়ই 
বলতেন ২ “তুমি কোথায় যাবে আমি তাবছি। 
তুমিও ভাব। তোমার শরীর তো ভাল নয়। 
এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে তোমার 
পথ্যের ব্যবস্থা হতে পাবে» তারপরে একদিন 
বললেন £ “কাশী যাও। সেবাশ্রম আছে, 
দরকার হলে তোমার প্রয়োজনীয় পথ্য সেখানে 
পাবে” তীর ইচ্ছামত-সেখানে গেলাম । তবে 
এব্যাপারে আগ্রহ আমার চেয়ে তারই ছিল 
বেশি। যাওয়ার আগে যে-কয়দিন মঠে ছিলাম 
সে-কয়দিন প্রত্যহ বলতেন £ “জপধ্যান ভাল করে 
হচ্ছে তো? একথাও.বললেন যে, “সাধন-ভজন 
কিছুদিন করবে, তারপরে আবার ফিরে আসবে। 


পৌষ) ১৩৯৪ ] 


একটানা বেশিদিন বাইরে থাকা ভাল নয়, তাতে 
ভাবের হানি হয়।” 

এর অনেকদিন পরের কথা । উত্তরকাশীতে 
আছি। ওখানে সাধুদের কুঠিয়ার অতাব। কুঠিয়া 
করবার জন্য একজন সাধু টাকা পাঠাতে চাইছেন। 
ওখানে সাধু ধারা ছিলেন তারা আমাকে এ- 
ব্যাপারে উদ্চোগী হতে বলায় মহাপুরুষ মহারাঁজকে 
জানালাম সেকথা । উনি উত্তর দিলেন £ “এখানে 
আমাদের অনেক জায়গায় ঘর-বাড়ি হচ্ছে । এসৰ 
করতে হলে এখানে চলে এস । আর ওখানে যখন 
থাকবে তখন 'পরগৃহে সখী সর্পব্ তাঁর উপরে 
নির্ভর করে নিরালম্ব হয়ে থাকবে ; ঘরদোর করার 
দরকার নেই ।” আর একবার আমার কাশী গিয়ে 
শান্রর্চা করবার ইচ্ছা! হওয়ায় সেকথ| ওকে 
জানালাম। মহাপুরুষ মহারাঁজ বললেন £ “কতক- 
গুলে। ব্যাকরণ-চচ্চড়ি করা! আমাদের উদ্দেশ্য নয় । 
তবে যদি বেদাস্তের চর্চা করতে চাও মঠে ভাল 
পণ্ডিত আছেন, সেখানে চর্চা কর! ভাল।” তাঁর 
কথায়, আমার সঙ্কল্পের পরিবর্তন হল। 

একবার আমার খুব অস্থখ। মঠে আছি। 
তিনি আমার জন্য বিশেষ বিশেষ পথ্য করিয়ে 
পাঠিয়ে দিতেন । সিঙ্গাপুর থেকে তীর জন্য 
স্যাঙ্গোক্টিন আসত। এদেশে সেট! দুপ্রাপ্য । 
আমার পক্ষে সেটা স্থুপথ্য ছিল। খুব ভাল 
লাগত খেতে । মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর নিজের 
ম্যাঙ্গো্টিন পাঠিয়ে দিতেন আমীর জন্য | 

আর একবারও আমার খুব বাড়াবাড়ি অস্থখ 
হয়েছে । সেইসময় মঠের ম্যানেজার গিয়ে 
মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন ; ও বোধহয় 
বীচবে না কোন চিকিৎসায় কাজ হচ্ছে না। 
স্ভাক্তার বলেছেন তার আর করবার কিছু নেই ।” 
বলতে বলতে তীর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। 
মহাপুরুষ মহারাজ কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন : 


মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা 
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ঠাকুরের যা! ইচ্ছা! তাই হবে।” তার কৃপায় 
সেবার সেরে উঠলাম। প্রত্যেকের জন্যই ছিল 
তার গভীর দরদ, আন্তরিক ন্মেহ। ধীরা তার 
নিকট-সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরা সকলেই তা 
অনুভব করেছেন । 

তিনি দীক্ষা দিতেন যে আসত তাকেই, 
কাকেও বঞ্চিত করতেন না। এমনকি যেদিন 
দীক্ষার্থী থাকত না, ব্যাকুল হয়ে বলতেন £ “তার 
নাম নেবার জন্য আজ কেউ এল ন।?” মন্ত্র 
তিনি যাকে যেরকম প্রয়োজন মনে করেছেন 
দিয়েছেন । শাস্ত্রীয় মন্ত্র সবসময় দেননি । এমনও 
হয়েছে যারা সংস্কত জানে না তার্দের তিনি 
ঠাকুরের একটি নাম দিতেন। তাথেকেই 
তাদের যথেষ্ট প্রেরণালাত ঘটত। দীক্ষা শুধু 
মন্ত্র দেওয়া নয় দীক্ষার্থীর ভিতরে শক্তি দেওয়া, 
প্রেরণ! দেওয়া, তার ভার নিয়ে তাকে কল্যাণের 
পথে পরিচালিত করা। এটি তিনি অদ্ভূতভাবে 
করতেন। একজন ভক্তের সাধু হবার ইচ্ছা। তাকে 
কিন্তু মহারাজ সম্মতি দিলেন না। তবু ভক্তটি 
ছাড়বে না। তিনি যখনই গিয়েছেন মহারাজ 
ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম £ “আপনি 
আর চেষ্টা করবেন না, মহাপুরুষ মহারাজ যখন 
অপন্মত হয়েছেন তখন আর মত দেবেন না।” 
পরে বোঝ! গেল মহারাজ ঠিকই করেছিলেন। 
ভক্তটির পরবর্তিকালে মাথার গোলমাল হয়। 

আমর মহাপুরুষ মহারাজের চরণপ্রান্তে 
থেকে বুঝেছি, তাদের কৃপা সর্বত্র এবং সর্বদা 


প্রমারিত। ঠাকুরের স্থুলদেহ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে 
তার কাজের যেমন শেষ হয়নি .তেমনি তাঁর 
পার্ধদদেরও কাজ শেষ হয়নি। তারা স্ক্েহে 
থেকে এখনও সর্বন্র ঠাকুরের ভাবের প্রপার 
করছেন, আমাদের আশীর্বাদ করছেন। তাদের 
আশীর্বাদ আমরা যেন গ্রহণ করতে পারি সেই 
যোগ্যতা যেন আমর অর্জন করি ।* 


* গত ২৭, ৯২. ৯৯৮% তাঁরখে বারামত শ্রীয়ামকফ মঠে প্রদত্ত ভাষণের জন্নালাঁপ। 


স্বামী সারদানন্ ঃ 


শীপ্রীমায়ের শরৎ 


ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 


: শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের কয়েকজন 
যখন বরানগর মঠে বিরজাহোম করে সঙ্গ্াস 
নিয়েছিলেন, তখন নরেন্্রনাথ শরৎচন্ত্রকে “সারদা- 
নন্া' এই জন্ন্যাস-নামটি দিয়েছিলেন । কালে এই 
মামকরণের তাৎপর্য এবং তার পরিপূর্ণ সার্থকত। 
গ্রতাক্ষ করা গেছে। 

' অনেক বছর পরের কথা । 

স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রমায়ের বাড়ীতে নিচের 
ঘরে বসে শ্রিশ্বীরামকষ্ণসীলাপ্রসঙ্গ লিখছেন। 
শীহ্বীমার মন্্রশিত্ত শ্রীশচন্দ্র ঘটক উপরে গিয়ে 
্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে নিচে এসে স্বামী সারদা- 
নন্দকে প্রণাম করলেন। শরৎ মহারাজ প্রশ্ন 
করলেন £ “মাকে প্রণাম করে আসছ, আবার 
আমাকে এত বড় প্রণাম কেন? আমার কী 
বৈশিষ্ট্য আছে?” অনুরূপ আর একটি ক্ষেত্রে 
্রীপ্রীমার আর এক মন্ত্রশিষ্য স্ুরেন্্রকাস্ত সরকার 
বলেছিলেন £ “সে কী মহারাজ, আপনাকে 
করব না তো কাকে করব? শুনে শরৎ মহারাজ 
বলেছিলেন £ “তুমি ধার কাছে যাও, ধার কৃপা 
পেয়েছ__-আমিও তাঁর মুখ চেয়ে আছি। তিনি 
ইচ্ছা করলে তোমাকে এখনই আমার এই 
শাসনে বনিয়ে দিতে পারেন ।” শ্রীণচন্দ্র কিন্ত 
একেবারে অন্ভাবে উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন £ 
“আপনার নামটি বড় স্বন্দর।” একেবারে 
অন্তরের কথা! নামের অধিকারী শুনে প্রদন্ন 
হয়েছেন। 

শরৎচন্দ্র যেন বিধাতার অদৃশ্য অমোঘ নির্দেশে 
গনামটি পেয়েছেন । নামটি যে তীর কত প্রি, 
কত যে গভীর অর্থবহ_পরে সারদাননাজী 
তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। দক্ষিণেশ্বরে 
যাতায়াত করার সময় থেকেই শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যে 
এলেও, তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করলেও বা তার 


যথাযোগ্য সেবা করলেও, তাঁর অন্তরঙ্গ -র্ূপে 
ভূয়িকা-_মায়ের ভারী আখ্যায় শ্রেষ্ঠ পরিচয়ের 
সম্ভাবনার কথ! স্বামী সারদানন্' এ নামকরণের 
সময় তিনি কল্পনাও করতে পারেননি । 

উত্তরজীবনে তাঁর এই বিশেষ ভূমিকার মূলে 
ছিলেন স্বামী যোগাননা- যোগীন মহারাজ । 
শরৎ মহারাজ একবার তাঁকে বলেছিলেন £ 
“যোগীন, নরেনের লব কথা তে। বুঝতে পারি না) 
কত রকম কথ! বলে-ঘখন যেটাকে ধরবে, 
তখন মেটাকে এত বড় করবে ঘে, যেন অপরগুলে! 
একেবারে ছোট হয়ে যায়।” যোগীন মহারাজ 
তখন উত্তর দিয়েছিলেন £ “শরৎ, তোকে একটা 
কথা বলে দিচ্ছি, তুই মাকে ধর। তিনি যা 
বলবেন, তাই ঠিক |” 

শরৎ মহারাজ তারপর মাকেই ধরেছেন। 
অথব৷ শ্রীশ্রীমাই তাকে বেছে নিয়ে আপন করে 
নিয়েছেন । অবশ্ঠ মাতৃহৃদয়ের কাছে সম্ভানমাত্রেই 
ন্েহের অধিকারী । “আমি সতেরও মা, অসতেরও 
মা”_তীরই মুখের কথা । তার দৃষ্টিতে “আমার 
শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজদও তেমন ছেলে ।” 
_আমজদ জয়রামবাটার কাছেই শিরোমণিপুর 
গ্রামের এক তু তে-মুসলমান, চুরি-ডাকাতি করার 
জন্য কুখ্যাত- শ্রীশ্রীমার এই উক্তির সময় সে তার 
বাড়ির দেওয়াল তৈরি করছে। 

তবু এই নির্বাচিত সন্তানটির অসামান্ততার 
কথা শ্রীশরীমা স্বীকার করেছেন, নান। প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন। কাশীতে কিছুকাল থাকার সময় 
একদিন নিজেই তার কলকাতায় থাকার কথায় 
স্বামী অরূপানন্দকে বলেছেন £ “শরৎ যে-কদিন 
আছে, সে-কদিনন আমার ওখানে থাক! চলবে। 
তারপর আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে 
আছে দেখি না। যোগীন ছিল। কৃষ্লালও 


পৌষ, ১৩৯৪ ] 


আছে, ধীর, স্থির যোগীনের চেলা।."'শরৎটি 
সর্বপ্রকারে পারে । শরৎ হচ্ছে আমার ভারী । 
রাখাল; শরৎ-টরৎ এর| সব আপনার শরীর 
বেরিয়েছে ।” | 

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপিত হুবার পর স্বামী 
বিবেকানন্দ স্বামী সারদানন্নকে সজ্ঘের সম্পাদক 
নির্বাচন করেছিলেন। সে গুরদাক্সিত্বের ভার 
তিনি আজীবন বহন করে গেছেন-_কেবল 
নিষ্ঠার সঙ্গে নয়, অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে । মঠ- 
মিশনের কাজে তাঁকে গুরুতর পরিশ্রম করতে 
হয়েছে ; বিশেষতঃ সঙ্ঘ-পরিচালনগত বা! বৈষয়িক 
কোন ব্যাপারে যখনই কোন সমস্যা এসেছে, 
তাকেই তার সমাধানের জন্য এগিয়ে যেতে 
₹য়েছে। এছাড়া প্রিশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 
রচনার মতো! অসাধারণ কাজ, স্বামীজীর গ্র্থ 
দম্পাদনা ও প্রকাশ, উদ্বোধন পত্রিক! প্রকাশের 
দগ্ঘ যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনা, ঠাকুরের ক্রমবর্ধমান 
তক্তগোর্ঠির সঙ্গে সংযোগ রাখা বা আরও অসংখ্য 


কাজ তো ছিলই। মেনবের একাংশ করলেও 


যেকোন ব্যক্তিকে কর্মবীর আখ্যা দেওয়া যায়। 
কিন্তু এসব কাজ ছাপিয়ে যেটি তীর জীবনে মুখ্য 
হয়ে উঠেছে, সেটি শ্রীশ্রীমায়ের সেবা । 

এই সেব! পরিচর্যামাততর নয়-প্রত্রীমার 
হুখস্বাচ্ছন্দ্যের জঙ্া, পরিতৃপ্তির জন্য সর্বতোমুখী 
ব্যবস্থা, তিনি (শরীশ্রীমা) স্বেচ্ছায় বা দয়াবশে যেমৰ 
কাজের ভার দিয়েছেন সেগুলি স্ুুসম্পন্ন কর! । 

জননী শ্ঠামাস্থন্দরী লোকাস্তরিত হবার পর 
বীমার ভায়ের! পৃথগন্ন হতে চাইলে স্বামী 
মারদ্ানন্দ নিজে জয়রামবাটা গেছেন । বিষয়- 
ম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার ছুরূহ কাজ তিনি 
পরিশ্রম বা তদারকি ছাড়াও যথেষ্ট ধৈর্ধসহুকারে 
সম্পন্ন করেছেন । কাজটি দুরূহুই, কেনন! মামাদের 
অর্থাৎ শ্রীত্রীমার সহোদরদের সকলকে সন্ত 
করতে হবে। 


স্বামী সারদানন্দ ঃ 


শরীপ্রীমায়ের শরৎ 


এই ঘটনার আগে তিনি বিভিন্নহজে খপ 
সংগ্রহ করে (অক্লান্ত পরিশ্রম করে তো বটেই) 
কলকাতার বাগবাজারে 'অরপ্রীমায়ের বাড়ী” তৈরি 
করিয়েছেন। ছোট বাড়ি হলেও ্রীশ্রীমা এখানে 
স্বাধীন হয়ে স্বচ্ছন্দভাবে থাকতে পারবেন। এর 
আগে শ্রীশ্ীমা কলকাতায় এলে কোন ভক্তের 
নিবাসে বা ভাড়াবাড়িতে তাকে থাকতে হত। 
সহুনশীল। জননী অবশ্ত কোনদিন অসস্তোষ প্রকাশ 
করেননি, কিন্তু মাতৃগতপ্রাণ সন্তান তার অন্াচ্ছন্দ্য 
অন্থভব করেছেন । ভায়েদের বিষয়-সম্পত্তি ভাগ- 
বাটোয়ার! করিয়ে শ্রীশ্রীমা কলকাতায় নিজের 
বাড়িতে এসে স্বস্তিবোধ করেছেন । 

পরে জয়রামবাঁটীতে শ্রীপ্রীমার নতুন বাঁড়ি 
হবার পর তার ইচ্ছানুসারে শ্রীশ্িজগ্ধাত্রীর নামে 
অর্পণনাম। লিখে বেলুড় মঠের ট্রাস্টাদের উপর 
পরিচালনার ভার দেওয়ারও ব্যবস্থ। স্বামী সারদা" 
নন্দ করেছেন। শ্রীশ্রীমার আবাল্য সেবক স্বামী 
ঈশানানন তীর স্থৃতিকথায় এই অর্পণনামার দলিল 
রেজিদ্ত্রি করানোর জন্য কোতুলপুর থেকে সাব- 
রেজিস্ট্রারকে আনিয়ে তাঁকে বিশেষভাবে 
আপ্যায়নের বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনার শেষাংশ-. 

“শরৎ মহারাজ রেজিস্ট্রীরকে কিছু জলযোগ 
করাইয়া! পালকিতে তুলিয়া দিলেন ও তাহার 
সহিত একটু অগ্রসর হইয়া রওনা করাইয়া 
দিলেন। মহারাজ এক গুক্দায়িত্ব সম্পাদন 
করিয়! যেন মনে মনে স্বস্তি ও আনন্দবোধ 
করিলেন। তাহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া 
আমাদের কিন্তু অনেকেরই প্রথমে একটু অশ্বস্তি- 
বৌধ হুইতেছিল, কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, 
প্রত্রীমায়ের কাজ মান-অভিমান ত্যাগ করিয়া 
এরূপ একনি্ভাবেই করিতে হয় ।” 

শর্মা যখন জয়রামবাটীতে থাকতেন, তখন 
তিনি নিজেই সব কিছু করতেন বা করিয়ে 
নিতেন__অল্পবয়সী জনা দুই-তিন সাধু বা ব্রক্মচারী : 


৭৩৭ 


৭৩৮ 


তাকে সাহাধ্য করতেন এইমাত্র। 
কলকাতায় দায়দায়িত্বের সীমা-পরিসীমা ছিল 
না। ব্রর্থচারী অক্ষয়চৈতন্যের বর্ণনার অংশ : 
.. প্শরীশ্রীমা যখন কলিকাতাদি স্থানে গমন 
করিতেন তখন রাধু ও তাহার গর্ভধারিণী ব্যতীত 
মলিনী, মাকু, ভ্রাতুম্পন্ত্র ভূদেব, প্রতিবেশিনী 
ভাঙ্ছুপিসী প্রভৃতি 'অনেকেই তাহার সঙ্গে 
থ্াকিতেন ; কচিৎ কোন ভ্রাতৃবধূ সম্তানাদিসহ 
ঘলবৃদ্ধি করিতেন; আবার শ্বশ্ুরকুলের 
আত্মীয়েরাও সময়ে সময়ে আসিয়া দুই-চারিদিন 
তীহার কাছে অবস্থান করিতেন। এতঘ্যতীত 
তাহার বিরাট ভক্ত-সংসারও গড়িয়। উঠিতেছিল; 
দেশে বা কলিকাতায় বা অন্যত্র যেখানেই তিনি 
থাকুন ন। কেন, প্রবাহাকারে ভক্তগণের ভিড় 
লাগিয়াই থাকিত। 
. শ্রশ্রমায়ের সেবা বলিতে প্রকৃতপক্ষে 
ইহাদের সকলেরই সেবা__ইহাদের সকলের 
তত্বাবধান এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও মনস্তটি-বিধান। মহা- 
শক্তিধর আধিকারিক পুরুষ ব্যতীত অপর কেহই 
একাজের যোগ্য বিবেচিত হইতে পারেন না। 
হ্বামী সারদানন্দ এই গুরু দায়িত্ব বহন করিবার 
শরদ্কি ও অধিকার লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।” 
নিজে বলেছেন £ “ছেলে যোগেন 
আমার খুব সেবা করেছে; তেমনটি আর কেউ 
করতে পারবে না । পারে কেবল শরৎ। ছেলে 
যৌগেনের পর থেকেই শরৎ করছে । আমার 
ঝক্কি পোয়ান বড় শক্ত, মা । শরৎ ছাঁড়া আর 
কেউ আমার ভার নিতে পারবে না ।'"'ছু-চার 
দিন সবাই করতে পারে । আমার ভার নেওয়া 
কি সহজ? শরৎ ছাড়! আর কেউ আমার ভার 
নিতে পারে এমন তো৷ দেখিনি। সে আমার 
বাস্ছকি, সহম্রফণা ধরে কত কাজ করছে, 
যেখানে জল পড়ে সেখানেই ছাতা ধরে।” অন্ত 
এক: প্রসঙ্গে বলেছেন £ "শরৎ আমার মাথার মণি। 


উদ্বোধন 
হি 


[ ৮৯তষ ব্ধ-_-১২শ সংখা। 


সেযা করবে তাই হবে।” - 

কিন্ত নিরভিমান সন্তান নিজেকে শীত্রীমার 
সেবক-দাস ছাড়া আর কিছু মনে করতেন না। 
মায়ের “ভারী, শ্রিশ্রমায়ের বাড়ীর 'ঘবারী'__ 
দারোয়ান বলে নিজের পরিচয় দিতেন। স্থামী 
সারদানন্দের জীবনী'তে. ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্ত 
তার অভিমানশূন্ততার নিদর্শন্বরূপ একটি ঘটনা 
বর্ণনা করেছেন £ 

“স্থরেন্দ্রনাথ রায় নামে মেডিকেল স্কুলের ছাল্জ 
এক যুবা হারিসন বৌড হইতে অপ্তাহে একবার 
শ্রপীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসিত। 
একদিন বেল প্রায় তিনটার সময় পায়ে হাটিয়া 
ও ঘামিয়৷ সে আসিয়াছে, সরাসরি উপরে চলিয়া 
যাইবে এমন সময় দেখিতে পাইল, স্বামী সারদা- 
নন্দ সিঁড়ির নিচে দাড়াইয়া আছেন। “এখন 
মার কাছে যেতে দেব না, তিনি এইমান্্র ক্লান্ত 
হয়ে ফিরচেন'_এই কথ। তাহার মুখে শুনিয়া সে 
আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না, তাহার 
বিশাল দেহে এক ধাক্কা দিয়া “মা কি এক! 
আপনার ? বলিয়াই উপরে যাইতে উদ্যত হইল। 
মহারাজ একপাশে সরিয়া গেলেন। কিস্তু উপরে 
যাইয়া মাকে প্রণাম করিতেই যুবকটির মন কেমন 
হইয়া গেল এবং নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া 
মায়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া সে কহিল, “মা আজ 
এক মহা অন্তায় করে ফেলেচি, আমার কি হবে? 
মাছুর পাতিয়া বসিতে দিয়! মা পাখা লইয় হাওয়া 
করিতে গেলেন, কিন্তু সে পাখাখানি টানিয়। লইয়া 
নিজেই হাওয়া করিতে ও কৃতাপরাধের কথ বার- 
বার ব্যক্ত করিতে লাগিল। মা বলিলেন, 
"অপরাধ 'কি বাবা, ছেলের আবার অপরাধ কি? 
আচ্ছা, আমি শরৎকে বলে দেব সে যেন তোমার 
উপর খুশি হয়। সিঁড়ি দিয় সসঙ্কোচে নামিতে 
নামিতে কেবলই মে ভাবিতেছিল, আজ শরৎ 
মহারাজের সঙ্গে দেখা না হইলেই বীচি। 


পৌষ, ১৩৯৪] 


পরৎ মহারাজ কিন্ত সিঁড়ির নিচে পূর্ববৎ 
ঠাড়াইয়াছিলেন এবং. তাহাকে দেখিয়। মৃদমন্দ 
ছাঁসিতেছিলেন। সে প্রণাম করিয়া ক্ষমাভিক্ষ। 
করিতেই তিনি হাতে ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন ও 
বুকে জড়াইয়! ধরিয়া বলিলেন, “অপরাধ আবার 
কি? এমন ব্যাকুল না হলে কি তার দেখা 
পাওয়। যায়? ” (এই ঘটনার বর্ণনা “শ্রশ্রীমায়ের 
কথা দ্বিতীয় ভাগে ডাঃ স্থরেন্দ্রনাথ রায়ের 
শ্বৃতিচারণেও পাওয়া যায় । ) 

শ্রীত্রমার সেবাও শরৎ মহীরাজ যেন মাতৃভাবে 
বয়প্রতিষ্ঠ হয়ে করেছেন__বিশেষতঃ শ্রশ্রীম। 
যখনই অনুস্থ হয়েছেন তখনই তাঁর এই ভাবটি 
ফুটে উঠেছে। শ্রীশ্রীমায়ের শ্মতিকথায় স্বামী 
ঈশানানন্দ লিখেছেন যে কোয়ালপাড়ায় শ্ররশ্রীমা 
অন্থখের ঘোরে মাঝে মাঝে শরৎ, শরৎ বলে 
প্রিয় সন্তানকে খুঁজলে তাকে পত্র দেওয়া হয়। 
ডাঃ কাঞ্জিলাল, ঘোগেন-মা, গোলাপ-ম! প্রভৃতিকে 
নিয়ে বিষুপুর হয়ে গরুর গাড়িতে এসে শরৎ 
মহারাজ কোয়ালপাড়ায় পৌছে জামাকাপড় না 
ছেড়েই একেবারে শ্রশ্রীমার কাছে গেছেন। 
“মায়ের জর তখন খুব বাড়িয়াছে হাত-পা জালার 
জন্য তিনি ছটফট করিয়া হাত বাঁড়াইতেছেন। 
ভতটা হুশ নাই। ইহা দেখিয়া শরৎ মহারাজ 
গায়ের জামা খুলিয়া বিছানার একপাশে পা 
ঝুলাইয়া বসিলেন। ম! মহারাজের পিঠে হাত 
রাখিয়া বলিতেছেন, “আঃ, আমার সমস্ত দেহটা 
ঠাণ্ডা হল। শরতের গাটি যেন পাথর | শরৎ 
মহারাজ বলিলেন, “এই তো, মা, আমরা সব এসে 
পড়েছি। এখন আপনি সেরে উঠুন।' মা 
বলিতেছেন, হয বাবা, কাঞ্জিলাল ভাক্তারের 
একটু ওষুধ দিলেই ভাল হয়ে যাব। এই 
শুনিয়া শরৎ মহারাজের ও আমাদের সকলের 
প্রাণ আনন্দে ভরিয়া! গেল ।” 

সরলাবালা দেবী ( পরবতিকালে প্রব্রাজিকা 


স্বামী সারদানন £ প্রপ্রীমায়ের শরৎ 


৭৩৪ 


ভারতীপ্রাণা ) শ্রীশ্রমার লীলাসংবরণের আগে 
কয়েক বৎসর সেবিকারূপে তার সঙ্গে ছিলেন। 
ীশ্রীমার শেষ অন্থখের সময়কার বর্ণন! দিয়ে তিনি 
লিখেছেন £ “এ সময়ে মায়ের স্বভাবটি একেবারে 
পাচ বছরের বালিকার মতো হইয়া গিয়াছিল। 
একদিন রাত্রি বারটার সময় খাওয়াইতে গেলে 
বায়না ধরিলেন, “আমি খাব না। তোর একই 
কথা, মা, খাও, আর বগলে কাঠি লাগাও, 
মা খাইতেছেন না দেখিয়া বলিলাম, তবে কি, 
মা, মহারাজকে ডাকব ? অনেক সময় মহারাজের 
নাম করিলে তিনি খাইতেন। কিন্তু এবার 
একেবারেই খাইতে নারাজ হইলেন। বলিলেন, 
"ডাক শরৎকে, আমি তোর হাতে খাব ন1।, 
মহারাজ শ্নিয়াই তাড়াতাড়ি মার কাছে 
আধিলেন। মা মহারাজকে বসাইয়া বলিলেন, 
'একটু হাত বুলিয়ে দাও তো, বাবা” এবং তাহার 
হাত দুখানি লইয়া বলিতেছেন, “দেখ না বাবা, 
এরা আমাকে কত বিরক্ত করছে। খানি- খাও, 
খাও এদের রব, আর জানে খালি বগলে কাঠি 
দিতে। তুমি ওকে বলে দাগ যেন বিরক্ত না 
করে |, মহারাজ বপিলেন, না মা, ওরা আর 
আপনাকে বিরক্ত করবে না।” এই রকম সাত্বনা 
দিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এখন কি 
একটু খাবেম? ম| বলিলেন, দাও? । মহারাজ 
আমাকে খাবার লইয়া! আগিতে বলিলেন। মা 
এই কথ! শ্তনিয়াই বলিলেন, না, তুমি আমাকে 
খাইয়ে দাও, আমি ওর হাতে. খাব না ।” ফীডিং 
কাপে ছুধ ঢালিয়া মহারাজের হাতে দিলাম, 
তিনি কোন রকমে একটু খাওয়াইলেন এবং 
বলিলেন, মা, একটু জিরিয়ে খান।" শুনিয়াই 
ম| বলিলেন, “দেখ তো, কি সুন্দর কথা-_মাঃ 
একটু জিরিয়ে খান। এ কথাটা আর ওর] 


_ ৰলতে জানে ন।? দেঁখ তো, বাছাকে এই রাতে 
| ক দিলে। যাও বাবা, শোও গিয়ে বলিয়া 


৭৪৬ 


গায়ে হাত বুলাইয় দিলেন। পরে মহারাজ 
মশারি ফেলাইয়া দিয়! বলিলেন, এখন আসি 
মা। মা বলিলেন, “এস বাবা, বাচার কত 


কষ্ট হল।” 
উদ্বোধন কার্যালয়ের কর্মী চন্দ্রমোহন দত্ত 
একদিন শ্রীশ্রমাকে বলেন: “মা, আপনার 


পায়ে আমার হাতখান। বুলিয়ে দি” মা 
বললেন £ “আমার পায়ে হাত বুলোতে হবে 
না। আমার শরতের পায়ে হাত 
আমার পায়ে হাত বুলোনো৷ হবে। যে আমার 
শরতের পায়খান। সাফ করবে তার ব্রহ্মজান 
ছবে।” 
মুগ্ডকোপনিষদে (৩।১/১০-৩।২১) আছে £ 
যং যং লোকং মনস। সংবিভাতি 
বিশ্তদ্ধলত্বঃ কাময়তে যাংস্চ কামান্‌। 
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং- 
স্ম্মাদাত্বজ্ঞং হুর্য়েদ্‌ ভূতিকাম; ॥ 
স বেদৈতৎ পরমং ব্রদ্ধ ধাম রি 
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুত্রম্‌। 
উপানতে পুরুষং যে হৃকামা- 
স্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ ॥ 
স্বামী গন্ভীরানন্দকৃত অন্গবাদ £ 
নির্মলাস্তঃকরণ আত্মবিদ্‌ পুরুষ যে যে লোক 
বিষয়ে মনের ছারা সঙ্কল্প করেন এবং তিনি যে- 
মকল ভোগ প্রার্থনা করেন, সেই সকল লোক ও 
সেই সকল ভোগই প্রাপ্ত হন। সুতরাং যিনি 
বিভূতি কামনা করেন তিনি আত্মজ্ঞানীর পৃজা 
করিবেন। 
যে ব্রঙ্ধে জগৎ সমপিত রহিয়াছে এবং যিনি 
নির্মল জ্যোতিতে প্রকাশ পান, আত্মজ্ঞ পুরুষ 
পরম আশ্রয় সেই ব্রন্কে জানেন। বিভূতি- 
তৃষ্কা-ব্জিত যে-সকল ধীমান্‌ ব্যক্তি আত্মজ্ঞ 
পুরুষের সেবা করেন, তাহীরা আর শরীর গ্রহণ 
করেন না 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ব--১২শ সংখ্যা 


যে কোন ব্রদ্ধজ্ঞ পুরুষের সেব। সকাম হয়ে 
করলে অভীষ্টসিদ্ধি হয় আর নিষাম হয়ে করলে 
মুক্তিলাভ হয়। তা! সত্বেও শ্রীশ্রীমা বিশেষ করে 
এই সন্তানটির কথাই বলেছেন তিনি তার অতি 
প্রিয় কেবল এইজন্য নয়, এই “ভারী'র উপর 
তিনি অনেক ভার অর্পণ করেছেন। লীলা- 
সংবরণের দু-তিন দিন আগে শরৎ মহারাজকে 
বলেছেন £ “শরৎ। আমি চললুম। যোগেন, 
গোলাপ, এরা সব রইল, দেখ ।” রোরগ্মাম 
সেবককে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন £ “শরৎ রইল, 
ভয় কী?” 

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ততম পারদ, এঈশ্রীরাম- 
কষ্ণলীলামৃত'-রচয়িতা বৈকুষ্ঠনাথ সান্যাল 
লিখেছেন £ 


“আমাদের মধ্যে শরৎই সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান । 
প্রতৃর প্রনন্নতায় পরাজ্ঞান এবং মহাপ্রাণতায় 
স্বামীজীর কার্ষে আত্মদানে তাহার স্নেহাশিসে 
ধন্য হন। কিন্তু জ্ঞানই বল, আর যোগই বল, 
ম্েহরস বিনা উৎকর্ষ হয় না) তাই করুণাময়ী 
শরীমাতৃদেবী পীয.যধারায় অতিষেক করিয়! তাহাকে 
তাহার ছায়ারূপে গঠন করেন ; স্থতরাং শরতেরও 
পূর্ণতাপ্রাপ্তি হইল । কেবল পূর্ণতা নয়, শ্রীশ্রীমার 
অন্তর্ধানের পর, মাতৃভাবে ভাবিত হইয়া, তাহার 
প্রতিনিধিরূপে, তাহার সন্ভানগণকে তীহারই 
মতে স্সেহ করিতে থাকেন। তাহার দেহাবলানে 
অনেক মাতৃসন্তান বলিয়াছেন-_-শ্রীমার অন্তর্ধানের 
পর শরৎ মহারাজের কাছে আমরা যে অবিকল 
মাতৃন্নেহ পাইয়াছি, আজ তাহার অবসান হইল, 
এবং আমরা আজ প্ররুতই মাতৃহীন হইলাম। 
মাতৃভাবাপন্ন বলিয়াই মাতৃকন্াগণ অসক্কোচে 
তাহার কাছে মনোন্থা জানাইত ; এবং 
তিনিও তাহাদের কল্যাণকামনায় এতই ব্যস্ত 
থাকিতেন যে, অনেক সময় বিশ্রামলাতও 
ঘটিত না 


পৌষ, ১৩৯৪ ] মাতৃপরণম্‌ ৭৪১ 


স্বামী সারদানন্দের 'অ্রপ্রীরামকষ্খলীলা প্রসঙ্গ 
অপূর্ব গ্রন্থ-শ্রীরামকষ্ণের ভক্ত বা অনুরাগী 
সকলেরই পরম আদরের ধন; অধ্যাত্মনাধনজীবন- 
্রন্থরূপেও এটি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । 
এই গ্রন্থটির কথা মনে রেখেই শ্রীশ্রীমার লীলা- 
সংবরণের পর তকে শ্রীশ্রমায়েরও একটি 
জীবনীগ্রন্থ লিখতে অনুরোধ করা হয়। উত্তরে 
তিনি ঠাকুরের ব্রাহ্মভক্ত গীতকার স্থগায়ক 


ত্রেলোক্যনাথ সান্তালের একটি গান আবৃত্তি 
করেন : 


রঙ্গ দেখে রঙ্ষময়ীর অবাক হয়েছি, 
হাপিব কি কীর্দিব তাই বসে ভাবিতেছি। 
এতকাল রইলাম কাছে, ফিরলাম পাছে পাছে, 
কিছু বুঝতে না পেরে এখন হার মেনেছি। 


বিচিত্র তার ভবের খেল!, ভাঙেন গড়েন ছুই বেলা, 


ঠিক যেন ছেলেখেলা" বুঝতে পেরেছি। 


মাতৃশরণম্‌ 


প্রীনবনাহরণ মুখোপাধ্যায় 


ভগবতী জগন্মাতা মহামায়া চ পার্বতী । 
হুর্গা কালী জগন্ধান্রী মহালক্ষমীঃ সরস্বতী ॥১| 
সীতা রাঁধা সারদ! চ রামরুষ্ণণে পৃজিতা। 
যা সা ভবতু মাতা মে মুক্তিভক্তিপ্রদায়িনী ॥২| 
অরুপণা দয়। যন্তাঃ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যা । 
তশ্যাঃ ক্ষমা সদ! হস্ত দোষান্‌ সর্বান্‌ 

্‌ কতান্‌ ময়া ॥৩| 
উদ্বেলকরুণাধার। যন্তাঃ নিত্যপ্রবাহিতা। 
গৃঢ়া সদা] স্বরূপং সা পরদুঃখেষু কাতর ॥৪| 
গতানামাগতানামনাগতানাং গতিঃ পর! । 
মাতা ধাত্রী পাত্রী সৈব সমদৃষ্টিঃ 

স্থতান্‌ প্রতি ॥৫| 


অপি শশিনি কালম্বস্তম্য লেশর্নতু ত্বয়ি। 
সর্বেষাং পাপমাদায় তব হি স্বয়ং পবিত্রতা |৬| 
মালিন্যকাঁরণাৎ কোহপি ত্যাজ্যপ্তব কদাপি ন। 
ন শোধয়তি গঙ্গা চেৎ সন: শ্রদ্ধিঃ 
ন্পর্শেন তে |৭| 
স| হি দেবী পরাবিছ্ঠা। সর্বেষাং ক্লেশহারিণী। 
সংসারবন্ধনানুক্তিজ্ঞানবিজ্ঞানদীয়িনী 1৮ 
জীবিতং মরণং বাপি ক্রোড়ে হি তে ভবেন্মম। 
হান্তং মে শরণং নাস্তি ততঃ কৃপাং স্ুতে কুরু ॥৯| 
শুদ্ধাশ্তদ্ধী ন জানামি গদ্ভে পদ্য ন মে স্পৃহা । 
প্রেরয়সি যথা মাত: কাজ্ছে রূপাং হি 
কেবলম্‌ ॥১০| 


সকলের মা 
ত্বামী প্রমেয়ানন্দ 


রীামকষ্জ বলতেন : “আমার ভাব মাতৃভাব 
সন্তান ভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব।”১ 
জনৈক ভক্ত একবার শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন £ “মা, অন্তান্ত অবতারগণ নিজ নিজ 
শক্তির পরে দেহরক্ষ। করিয়াছেন। কিন্ত এবার 
আপনাকে রাখিয়া ঠাকুর পূর্বে চলিয়া গেলেন 
কেন? মা! বলিলেন ঃ “বাবা, জান তে ঠাকুরের 
জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই 
মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার 
রেখে গেছেন ।১৮২ শ্রীশ্রীমায়ের এই আপাত- 
সামান্য কথাগুলির মধ্যেই রয়েছে তীর মত্যলীলার 
উদ্দেশ সম্বন্ধে সুমপষ্ট ইঙ্ছিত। যদিও শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবনে ত্যাগ, পবিত্রতা, ক্ষমা, সর্বজীবে সমদৃষ্টি, 
দয়া, সহনশীলতা, ধৈর্য, লোভরাহিত্য ইত্যাদি 
যাবতীয় দৈবীভাবের পূর্ণবিকাশ ঘটেছিল, তথাপি 
তার নিথিলমাতৃত্বেরে ভাবটি যেন অন্য সকল 
ভাবকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। সেখানে তিনি 
সকলের মা, বিশ্বজননী, 'নিখিল-মাতৃহৃদয়-সাগর- 
মন্থন-স্থুধা। মুরতি” রূপে স্বমহিমায় বিরাজিতা । 
সত্যান্বেষী যেমন তার কাছে আসতেন সত্যলাভের 
সন্ধান জানতে, এ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্ত 
শক্তি ও আশীর্বাদ সঞ্চয় করতে, তেমন অনেকেই 
আসতেন সংসারের অজন সমস্যার ও নান। ছুঃখ- 
কষ্ট'জাল।-যন্ত্রণীর কথা তার কাছে বলে নিজেদের 
ভারাক্রাস্ত হৃদয়কে ভারমুক্ত করতে, সাত্বনা 
পেতে । প্রীত্রীমাও অধ্যাত্-পথের পথিকদের যেমন 
চলার পথনির্দেশ দিতেন, তেমন সংসার জালায় 


৬ কথামত, ৫&প।৯ 


জর্জরিত মানুষের সংসারের নানা দুঃখের কথাও 
সমব্যথীর ন্যায় ধের্য ধরে শুনতেন এবং তাদেরকেও 
যথাযথ সাত্বন। দিয়ে তাদের তপ্ত প্রাণকে শস্ত 
করতেন। কি অধ্যাত্ব-পথের পথিক, কি সংসার- 
তাপে দগ্ধ মানুষ-_কেউই তাঁর মাতৃত্সেহের স্পর্শ 
থেকে বঞ্চিত হত না। বস্ততঃ তার অপার 
মাতৃন্সেহ জাতি-বর্ণ, দৌষ-গুণ, সাংসারিক অবস্থা 
ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত না। যেতাঁর কাছে 
এসে পড়ত, তার দোষ বা দুর্বলতা জেনেও তিনি 
তাকে অকাতরে স্েহ করতেন, ওষুধপত্রাদি 
দিয়ে সাহীয্য রূরতেন, শোকে প্রাণঢালা 
সহাম্ভৃতি দেখাতেন এবং অপরকে ওরূপ করতে 
শেখাতেন। তার সে অকৃত্রিম মাতৃত্বের প্রভাবে 
দুশ্চরিত্র লোকেরও স্বভাব পরিবতিত হত, 
দন্ুও ভক্তকে পরিণত হত। মাতৃন্সেহে অভিভূত 
নাগমহাশয় একবার বলেছিলেন £ “বাপের 
চেয়ে ম৷ দয়াল, বাপের চেয়ে ম৷ দয়াল ।৮* 
শ্রপ্রীমায়ের মাতৃহদয় শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় 
কিভাবে উদ্বেলিত হত তাঁর ছু-একটি চিত্র এখানে 
তুলে ধরছি। একবার শ্রীরামকৃষ্ণের খুব অস্থখ 
করেছে। কবিরাজ জল বন্ধ করে ওষুধ খাওয়ার 
ব্যবস্থা দিয়েছেন । শ্রীশ্রীমা জলের পরিবর্তে তাঁকে 
রোজ তিন-চার সের, শেষে এমন কি' পীচ-ছয় 
সের পর্যন্ত ছুধ খাওয়াতেন। দুধের পরিমাণ 
যাতে শ্রীরামরুষ্জ বুঝতে না পারেন তার জন্য 
্রীপ্রীমা ছুধকে জাল দিয়ে দিয়ে কমিয়ে এক-দেড় 
সেরে নিয়ে আসতেন। কত দুধ জিজ্ঞামা 


৯ 


ই শ্রীশ্রীমায়ের বথা, ঈয় ভাগ, ৭ম সংক্করণ। প2ঃ হ/৩ 


ও শ্রীমা সারদা দেবী, ৪থ সংগ্করণ, প:ঃ ২৩০ 


পৌষ, ১৩৯৪ ] 


করলে বলতেন: “কত আর--এক সের, 
পাঁচপোৌ হবে।”* একদিন ঠাকুর ছুধ স্বদ্ধে 
গোলাপমাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সব বলে 
দিয়েছিলেন । শুনেই তিনি বললেন ২ দ্যা, 
এত দুধ?” শ্রীত্রীমা যেতেই বলছেন £ “বাঁটিতে 
কত ধরে? ক ছটাক, ক পো?” শ্রীশ্রমা 
বললেন £ “ক ছটাক, ক পো, অত জানিনে । দুধ 
খাবে, ত1 ক ছটাকের ঘাট, কত পো, অত কেন? 
অত হিসাব কে জানে? এপ্্রসঙ্ষে শ্ীতীমা 
গোলাপমীকে বলেছিলেন : "খাওয়ার জন্য 
মিথ্যা বললে দোষ নেই, আমি এই রকম করে 
তুলিযে টুলিয়ে খাওয়াই ।”* মনে রাখতে হবে 
যে, এখানে শ্রীশ্রীমা মন ভূলানো৷ কথাগুলির 
উপর দৃষ্টি না রেখে রেখেছিলেন মেবার উপর | 
তাঁর এই সেবা-যত্তে ঠীকুর সেবার সেরে উঠেছিলেন 
এবং ত্র শরীরও হৃষ্টপুষ্ট হয়েছিল । 

শীশ্রীমায়ের স্তেহ শুধু যে শ্রীরামরুষেই প্রযুক্ত 
ছিল তা নয়, যে-কোন ব্যক্তি-সে সমাজের যে 
স্তরেরই হৌক ন। কেন--মাঁ বলে তীর কাছে 
এসে দীড়ালে তিনি তাকে গ্রহণ করতেন, তার 
স্থশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিতেন। 

দক্ষিণেশ্বরে এক বুদ্ধ! শ্রীশ্রীমায়ের নিকট 
আমতেন। বৃদ্ধার অতীত জীবন ভাল ছিল না। 
শ্ীশ্রীমা তা জানতেন। ঠাকুরের ইচ্ছা নয় যে, 
সে এভাবে মায়ের নিকট আসে । মাকে তিনি 
একদিন তীর ইচ্ছার, কথ! প্রকাঁশও করেছেন। 
মা কিন্ত ঠাকুরের এই কথ। মেনে নিতে পারলেন 
না। মা জানতেন যে, বৃদ্ধার অতীত জীবন 
যাই হোক না কেন, এখন সে ধর্মপথে চলছে 
এবং মাতৃজ্ঞানেই তার নিকট যাতায়াত করে। 


সকলের মা 


৭8৩ 


অতএব শুধু লৌকিক সাবধানতাকে গুরুত্ব দিয়ে 
তিনি শরণাধিনীকে দুরে সরাবেন কিরূপে? 
কাজেই ঠাকুরের আপত্তির পরও বৃদ্ধার আমা- 
যাওয়া চলতে থাকল। ঠাকুরও মায়ের মনোভাব 
বুঝতে পেরে আর কিছু বলেননি ।* 

সাধারণতঃ ঠাকুরের খাওয়ার থালা নিয়ে 
্রীপ্রীমা-ই ঠাকুরের ঘরে আসতেন এবং তার 
থাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতেন। 
একদিন যথালময়ে খাওয়ার থাল! হাতে করে . 
্রশ্রীমা ঠাকুরের ঘরের পি'ড়ির বারান্দায় পা 
দিয়েছেন, এমন সমর এক মহিলা-ভক্ত এসে 
“দিন, মা, আমায় দিন” বলে মায়ের হাত থেকে 
থালাখানি নিয়ে ঠাকুরের সম্মুখে রেখে চলে 
গেলেন। ঠাকুর কিন্তু সেই অন্ন স্পর্শ করতে 
পারলেন না। শ্রীশ্রীমা এলে তাঁকে বললেন £ 
তুমি একি করলে? ওর হাতে দিলে কেন? 
তুমি কি ওর চরিত্র সম্বন্ধে জান না?” শ্রশ্রীম। 
বললেন £ “তা জানি; আজ খাও ।” শ্রীশ্রমায়ের 
মিনতির উত্তরে অবশেষে ঠাকুর বললেন £ “আর 
কোন দিন কারও হাতে দেবে না৷ বল।” শ্রীতীমা 
করজোড়ে বললেন £ “তা তো৷ আমি পারব না, 
ঠাকুর! তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে 
আসব; কিন্ত আমায় মা বলে চাইলে আমি তো 
থাকতে পারব না।”৮ 

রাত্রে বেশি খেলে ধ্যানের ব্যাঘাত হৃয়। 
তাই যেসব বালক-তক্ত দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিষাপন 
করতেন তারা কে কখান! রুটি খাবে ঠাকুর তা 


/ 
বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন এবং মে-অনুযায়ী রুটি 


তৈরি করতে শ্রীশ্রমাকে তিনি নির্দেশ দিয়ে- 
ছিলেন। মাতৃত্বের উপর এই কড়। শান কিন্ত 


৪ শ্লীব্রীমায়ের কথা, ইয় ভাগ, থম সংল্করণ, প28 ১৬১ 


৪ জী, ১৮৭ ৬ জী 


৭ জ্রীমা সারদা দেবী, ৪ সংস্করণ, পু ১১৯ 


৮ এ, ১১৪ 


৭৪8৪ 


শীশ্রীমা মেনে নিতে পারেননি । তাই তিনি 
বালক-ভক্তদের ক্ষুধার অন্পাতে রুটি দিতেন যা 
শ্তীরামরুষ্ণের নির্ধারিত পরিমাণ থেকে নিঃসনোহে 
বেশি। শ্রীরামরুষ্খ একদিন বাবুরামকে জিজ্ঞাসা 
করে জানলেন যে, তিনি রাত্রে পাচ-ছয়খানি 
রুটি খেয়ে থাকেন? যা তাঁর বরাদ্দ-পরিমাণের 
চেয়ে বেশি । তাই শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমায়ের নিকট 
গিয়ে অন্যোগ করলেন যে, এরূপ বিবেচনাহীন 
স্েহের দ্বারা তিনি বালকদের ভবিষ্তৎ নষ্ট 
করছেন। প্রতিবাদে শ্রশ্রমা বললেন; “ও 
ছুখানি রুটি বেশী খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ 
কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। তুমি 
ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি করে৷ 
ন11”৯ শ্রীরামকৃষ্ণ নিরস্ত হলেন। “মনে মনে 
সর্ববিজয়িনী মাতৃত্বশক্তিকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক 
তখনই ম্মিবদনে সে স্থান হইতে বিদায় 
লইলেন।”** 
শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীম। বৃদ্ধগয়ায় 
গিয়েছেন । সেখানকার মঠের অতুল এর, 
অপরদিকে তার ত্যাগী সন্তানদের স্থায়ী আশ্রমের 
অভাব, অন্নবন্ত্রের অবর্ণনীয় কষ্ট ও মঠ-পরিচালনার 
জন্য অসীম দৈহিক ক্রেশ ইত্যাদি শ্রীশ্রীমাকে খুবই 
বিচলিত করে তুলেছিল। সঙ্ঘকে স্থপ্রতিষ্ঠিত 
দেখবার জন্য তার মনে স্বতই এক করণ প্রার্থনা 
জেগেছিল। এ-সম্বদ্বে পরে এক সময়ে তিনি 
বলেছিলেন £ “আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে 
কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো তীর 
কপায় আজ মঠ-টঠ যা কিছু ।-''ঠাকুরের কাছে 
প্রার্থনা করতে লাগলুম,''”তোমার নাম করে 
লব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে ছুটি অন্ধের 
জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি দেখতে পারব 
৯ ১৬৯ ৯০ এ, ১৭০ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা 
বেরুবে তাদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব 
যেন না হয়। ওর। সব তোমাকে, আর তোমার 
ভাব উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে । আর এই 
সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা! তাদের কাছে এসে 
তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে ।” *১১ কথাগুলির 
প্রতি ছত্রে শ্রীমায়ের অপীম মাতৃল্পেহের পরিচয় 
ফুটে উঠেছে। 

্রশ্রীমায়ের মাতৃন্সেহের পরিধি যে শুধু মানুষের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ত৷ নয়, পশুপক্ষী ও অন্তান্ত 
প্রাণীও তার মাতৃ-হ্বদয়ের কোমল স্পর্শ অনুভব 
করত রাসবিহারী মহারাজ একদিন শ্রীশ্রীমাকে 
জিজ্ঞা৯ করেছিলেন £ “তুমি সকলের মা?” 
মা উত্তরে বলেছিলেন £ “হ্যা” । পুনরায় প্রশ্ন 
হুল: “এইসব ইতর জীবজন্তরও ?” ম| বললেন £ 
হ্যা ওদেরও ।৮১২ 

মায়ের বাড়ীতে .গঙ্গারাম নামে এক পোষা 
চন্দনা ছিল। মা নিজে তাকে নিত্য স্নান 
করাতেন, খাঁচা পরিষ্কার করতেন, তার খাবার 
দিতেন এবং শেহভরে তার সঙ্গে কথা বলতেন । 
তার কাছে এসে ম৷ বলতেন : “বাবা গঙ্গারাম, 
পড় তে11” পাখি বলত: “হরে কৃষ্ণ হরে 
রাম, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ রাম, রাম।” শ্রীশ্রিমায়ের মুখে 
শুনে ব্রক্ষচারীদের নামগুলি সে বেশ শিখে 
নিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে বলে উঠত £ “মা, 
ও মা।” অমনি মা উত্তর দিতেন: “যাই, 
বাবা, যাই ।”-__-বলেই ছোলা-জল দিয়ে আসতেন 
তাকে । পাখির ডাকার অর্থ তার যে খিদে 
পেয়েছে তা মা বুঝতে পারতেন ।১* 

জয়রামবাটাতে ভক্তরা আসতেন শ্রীশ্রীমাকে 
দর্শন করতে বা দীক্ষা নিতে । তাদের থাকা- 

১১ এ, ৪২৭-ই৮ 


১২ শ্রীত্রীমায়ের কথা, ইয় ভাগ, ৭ম সংন্করণ, প-ঃ ৫ 


২৪ শ্রীমা সারদা দেবী, 9ধ" সংস্করণ, পঃ 8৮৫ 


পৌষ, ১৩৯৪ ] 


সকলের মা 


৭৪৫ 


খাওয়া» সথখ-সথবিধা ইত্যাদির সব ব্যবস্থাই শ্রীত্রীমা বধিত হয়েছে । গর্ভধারিণী জননীর নিকট সন্তান 


নিজে করতেন। সময়ে-অসময়ে কত ভক্ত 
আসতেন। সকলে যে তাঁর পরিচিত তাও নয়। 
ম। কিন্ত সেসব দিকে দৃষ্টিপাত না করে আগত 
সম্তানদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানেই ব্যস্ত। বস্ততঃ 
এই 'ভক্তসেবা তাঁর জীবনে স্বাভাবিক দৈনন্দিন 
ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। তার এই অস্তানন্সেহ 
দেশ, জাতি ব। সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল না। তার সর্বগ্রাসী মাতৃত্ব তাঁকে অচিরেই 
এমন এক স্তরে উপস্থিত করেছিল যেখানে দেশের 
দূরত্ব ও অঙ্গের বর্ণ মুছে গিয়ে বিরাজিত ছিল 
শুধু এক অতৃপ্ত মাতৃবাৎ্সল্য। তাই দেখি, স্বদেশী 
আন্দোলনের সময়ে যখন ইংরেজ-বিদ্বেষ ধূমায়িত, 
তখনও তার মুখে উচ্চারিত হত : “তারাও তো 
আমার ছেলে ।” 

একদিন শ্রীমা ভক্তদের এঁটো! পরিষ্ষীর 
করছেন দেখে মায়ের এক ভাইঝি ( নলিনীদিটি ১ 
বললেনঃ “মাগো, ছত্রিশ হাতের এঁটো 
কুড়ুচ্ছে !” মা শুনে উত্তর দিলেন: “সব যে 
আমার, ছত্রিশ কোথা ?” মায়ের কাছে সকলেই 
তার সন্তান__ছেলে-মেয়ে। তা সে মন্ত্রশিত্ই 
হোক বা আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত-অপরিচিত যে-ই 
হোক। স্সেহের সম্বোধন “বাবা” অথব! “মা” ডাকটি 
সবসময়ই তীর মুখে লেগে থাকত। কাউকে 
চিঠিপত্র লিখতে হলেও সম্বোধন হত 
'বাবাজীবন” এমন কি যাকে পত্র পিঁখছেন সে 
হয়তো শিশ্ত বা পুত্রস্থানীয় নয়, সম্পর্কে বেয়াই” 
তাকেও সম্বোধন করছেন “বাবাজীবন” বলে। 
শশ্রীমা সকলের মা বিশ্বজননী। তাঁর মাতৃ- 
স্নেহের পীষ,ধার। সকল নরনারীর উপর সমভাবে 


যেমন স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য অন্থুভব করে, ্রশ্রিমায়ের 
নিকটও যেই আসত সেই অনুভব করত 
অপাধিব মাতৃস্সেহের আকর্ষণ। তাই দেখা যায় 
যে অল্প বয়সে মাতৃহারা, মায়ের কাছে এসে সে 
খুঁজে পেয়েছে আপন মাকে । গর্ভধারিণীর স্নেহ 
যেমন ভালমন্দ সকল সম্ভানের উপর সমভাবে 
বর্তমান থাকে, কোন মন্দ ছেলের কাজকর্মে মনে 
কষ্ট পেলেও যেমন তার উপর গর্ভধারিণীর স্েহ- 
আদরযত্ব কম হয় না, শ্রীশ্রীমায়ের স্লেহ-আদরযত্বও 
তেমনি বিদ্বান-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র সৎ্অসৎ সকলের 
উপর ছিল সমভাবে বর্তমান। তাই তাঁকে 
বলতে শুনি £ “আমি সতেরও মা, অসতেরও মা 1” 
তার এই বিশ্বজনীন মাতৃত্বের কাছে মহাজ্ঞানী 
সারদানন্না এবং ভাকাত আমজদ সমান । 

শ্র্রীমায়ের অপাধিব মাতৃত্ব দেশ-কাল, জাত- 
পাতের গণ্ডি ভেঙে সকল মানবজাতিকে স্পর্শ 
করেছে। জীতি-পর্ম-বর্ণ-নিধিশেষে দেশ-বিদেশের 
নরনারী শ্রিশ্রীমায়ের মাতৃত্ব অনুভব করে ধন্থ 
হয়েছেন । শ্রীরামকৃষ্ণের স্থলশরীরের অন্তর্ধানের 
পর স্থদীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে মাতৃভাব-বিকাশব্প 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনব্রত পালন করতে করতে 
“নকলের ম? শ্রীশ্রমা সারদাদেবী শ্রীরামরুষ্* 
চরণে মিলিতা হলেন । 'ধরাধামে রেখে গেলেন 
শত শত ভক্ত-হৃদয়ে তার পুণ্যজীবনের চির 
জাগরক স্থৃতি-কাহিনী, যার প্রতি ছত্রে ছত্তরে 
ঝরে পড়েছে মাতৃম্সেহের প্রাণধায়িনী পীয্‌ষধারা । 
তাতে অভিন্নাত হয়ে মুমযু মানব নতুন করে 
বীচতে শিখুক, অমৃতত্ব লাভে জীবন সার্থক 
করুক। 


জীবৎকালেই প্রবাদপুরুষ তৈলঙ্গস্বামী 
, অধ্যাপক শ্রীসমরেন্্রকৃষ বন্ধ 


যদি এমন কারও উল্লেখ করতে হয় যিনি 
জীব্দশাতেই পরিণত হয়েছিলেন একজন প্রবাদ- 
পুরুষে, তাহলে নিশ্চয়ই মনে আসবে শ্রীীতৈলঙ্গ- 
স্বামীর নাম। অলৌকিকত্বের কুহেলি আবৃত 
করে রেখেছে তাঁর যথার্থ পরিচয়। প্রধানতঃ 
অতিগ্রাকৃত শক্তির অধিকীরী রূপে পুজিত তিনি। 
অভাবনীয় বিভূতি-প্রদর্শনের অদংখ্য কাহিনী 
আরোপিত তার গ্রতি। তার মধ্যে কোন্গুলি 
সত্যি আর কোন্গুলি জনশ্রুতি তা আজও যথাযথ 
ভাবে নির্ধারণের অপেক্ষায় আছে। 

অনিশ্চয়তার কুজ্াটিকায় অস্পষ্ট হয়ে আছে 
তার জন্ম, আমুফ্াল ও কীতিকলাপ। তীর 
তক্তদের একাংশের মতে এই মত্যধামে তার 
জীবনলীলার পরিধি অনধিক তিন শতাব্দী কাল 
(২৮* বত্মর) পরিব্যাপ্ত। আবার অন্যদের 
মতে তীর জীবনের দের্ধ্য ৯১ ব্খ্সর মাত্র । 
কারো মতে মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করতে তিনি বিবাহ- 
সুত্রে আবদ্ধ হন এবং একটি পুত্র ও একটি কন্ঠার 
জনক হন। আবার অন্তমতে তিনি ছিলেন 
চিরকুমার; সন্ন্যাসী । 

অথচ তৈলঙ্স্বামী একজন স্ীতিহাঁসিক ব্যক্তি, 
কোন কল্প-নাহিত্যের চরিত্র নন! ভারতের 
মৃত্তিকাই তার লীলাভূমি, আর সে লীলা সঙ্ঘটিত 
হয়েছে আমাদের ম্মরণ-দীমার মধ্যেই। তাই 
তীর জীবনবৃত্ান্ত, বিশেষ করে তার পূর্বাশ্রমের 
ৃত্াস্ত সন্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার জন্য দায়ী যে 
আমাদের ইতিহাস-চেতনার অভাব-_এবিষয়ে 
মন্দেহের অবকাশ নেই। বিদেশী এঁতিহাসিক ও 
পুরাতাত্বিক পত্ডিতেরা অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন 


আমাদের জাতীয়চরিত্রের এই ক্রটির প্রতি। 
আমাদের দেশের মণীফীরাও, বিশেষ করে 
বন্ধিমচন্্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ তীব্র ক্ষোভ 
প্রকাশ করেছেন আমাদের এই ইতিহাস-অনীহার 
বিষয়ে । 

রামকৃষ্ণ প্রীম-র মতো! একজন জীবনীকার 
লাত করেছিলেন ধিনি বদ্ওয়েল-সদৃশ বিশবস্ততায় 
তাঁর পুণ্য জীবন ও অম্বতময় বাণীর দৈনন্দিন 
অনুলিপি রেখে গেছেন আমাদের জন্য । কিন্ত 
বড়ই পরিতাপের বিষয়, তৈলকঙ্স্বামীর ক্ষেত্র 
তেমন বসওয়েল-লাভ ঘটেনি । তাঁর মুষ্টিমেয় 
যে-কখানি জীবনী বিদ্যমান তার অধিকাংশই 
রচিত তীর অন্্গত ভক্ত ও শিষ্বাদের দ্বারা-- 
ধারা তীর দীর্ঘ জীবনের শেষ পর্বে এসেছিলেন 
তার সান্নিধ্যে । কাজেই তার পূর্বাশ্রমের 
অধিকাংশই বয়ে গেছে অজানার অন্ধকারে 
নিমজ্জিত। যেটুকু | উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে 
তাও বিতর্কিত ও বনুলাংশে অন্মান-নিরভর | 
তছুপরি এই জীবন-চরিতগুলির অন্যতম ক্রটি হল 
সন-তারিখের অন্ুপস্থিতি। আর এই কারণেই 
তীর আমুফ্কাল তথা জীবনের ঘটনাবলীর পারম্পর্য 
নিরূপণ ছুঃসাধ্য হয়ে দাড়িয়েছে । 

তবে তৈলঙ্গম্বামীর আবির্ভীবকাল সম্বন্ধে 
মতানৈক্য থাকলেও তীর তিরোধান-তিথি সন্ধে 
একমত্য প্রতিঠঠিত। সেই লগ্নটি হল বাংলা ১২৯৪ 
সালের পৌষ মাসের শুক্লা একাদশী তিথির স্্াস্ত- 
কাল। বর্তমান বৎসরের অর্থাৎ ১৩৯৪ সালের 
১৪ পৌষ, ইংরেজী ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৭ সেই 
মহাসাধকের প্রয়াণ-শতবর্ধপুতির স্মরণীয় দিন। 


* ১৪ পৌঁধ ১৩১৪ তৈলঙগ্যামীর তিরোধানের শতবর্ষপার্ত হযে। সেই উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশে 


পরমা ঠনিযোনের জন্য প্রধন্ধাঁট প্রকাশিত হল ।-_স্প।দক 


পৌষ, ১৩৯৪ ] 


বর্তমানে বিদ্যমান স্বল্প-সংখ্যক জীবনী গ্রস্ 
হতে প্রাপ্ত তৈলঙ্গস্বামীর কিংবদস্তী-সদৃশ জীবনের 
রূপরেখা এইরূপ £ 

দক্ষিণ ভারতে, তৎকালীন মাত্রা 
প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত তিজাগাপট্রমের হোলিয়া 
(অথবা হালয়ান। ) গ্রামে এক ব্রাঙ্ষণ পরিবারে 
তার জন্ম । তীর পূর্বাশ্রমের নাম নিয়েও মত- 
ভেদ্দের অন্ত নেই। তার জীবনীকারদের মধ্যে 
কয়েকজনের মতে তার আদি নাম ছিল শিবরাম | 
আবার অন্যদের ধারণা, তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম 
ছিল গণপতি। আর, তৃতীয় এবং অধিকাংশের 
দ্বারা সমধিত মতটি হল যে, প্রথম থেকেই তিনি 
তৈলঙ্গধর বলে অভিহিত ছিলেন। তার বাবার 
নাম নৃসিংহধর, আর মায়ের নাম বি্াবতী। 

বহু মহাপুরুষের মতো তৈলঙ্গপ্বামীর ক্ষেত্রেও, 
এক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে তার জন্ম- 
বৃত্তান্তকে ঘিরে । সন্তানসম্ভবা হবার আগে 
রোজকার মতো বিদ্যাবতী গৃহদেবতা শঙ্করের 
মন্দিরে ব্যাপৃতা ছিলেন পৃজীয়। হঠাৎ অপন্ধপ 
সুন্দর একটি শিশুপুত্র তার কাছে ঠাকুরের 
প্রসাদ চাইল কচি কচি দুটি হাত পেতে। 
তৎক্ষণাৎ প্রপাদ্দ হাতে নিয়ে বিগ্যাবতী মন্দিরের 
বাইরে এসে দেখলেন শিশুটি ন্তহিত। অনেক 
অনুসন্ধান করেও তার খোজ মিলল ন|। স্ত্রীর 
কাছে এই ঘটনার বিবরণ শুনে নৃমিংহধর একে 
ব্যাখ্যা করলেন বিদ্ভাবতীর গর্ভধারণের শুভ 
সক্কেতরূপে । তীর এই অনুমান যথার্থ প্রমাণিত 
হল। য্থাকালে জন্মগ্রহণ করলেন তৈদঙ্গবর | 

বাল্যকাল থেকে লেখাপড়ায় তৈলঙ্গবরের 
অমনোযোগ লক্ষ্য কর! গিরেছিন। পৃঙ্গা অচনা, 
ধ্যান-ধারণায় দেখা যেত তার প্রবল অনুরাগ । 
মায়ের সঙ্ষে শঙ্করের মন্দিরে তিনি যেতেন 
নিয়মিত। আর বাড়ির নিকটবতাঁ এক বটগাছের 
নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। তন্ময় হয়ে বমে থাকতেন 


জীবৎকালেই প্রবাদপুরুষ তৈল্স্বামী 
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ধ্যানে। আহীর-নিদ্রার কথা সম্পূর্ণ বিস্বৃত হয়ে 
যেতেন তখন। সন্তানের এই সংসার-বৈরাগ্য 
বিষ্ভাবতীকে উদ্িগ্ন করে তুলল। তিনি তৈলঙ্গ- 
ধরের বিবাহ দিলেন এবং যথাকালে তীর একটি 
পুত্র ও একটি কন্ঠ! জন্মাল। এখানে আবার 
মতদৈধতা আছে তাঁর জীবনীকারদের মধ্যে। 
তাদের অনেকের মতে তাঁর পিত। বিবাহের 
প্রস্তাব করলে বিদ্যাবতীই বাঁধা দিয়েছিলেন সে- 
প্রস্তাবের । কাঁধণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন 
যে তৈলঙ্গধরের মন-গ্রাণ ঈশ্বরে সমাপিত। 
বিছ্যাবতী অবশ্য তৈলঙ্গধরের কাছ থেকে প্রতি- 
শ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন যে পিতামাতার 
জীবদ্বশায় তিনি সংসার ত্যাগ করবেন না। 
তৈলঙ্গধর পে প্রতিশ্তি পান করেছিলেন । 
মাতার শবদেহ শ্বণানে মত্কার করে তিনি আর 
বাড়ি ফেরেমনি। শ্রশ।নের সন্নিকটে একটি 
কুটির নির্মাণ করে শঙ্করের পৃজায় ও ধ্যানে 
তিনি যাপন করতে লাগলেন নির্জন জীবন । 

এইভাবে অতিক্রান্ত হুল দীর্ঘ দশটি বছর । 
তৈলঙ্গধণের পিতৃবিয়োগ হল এই লময়। এতদিনে 
অব্যাহতি পেলেন তৈণগবর তার প্রতিজ্ঞা থেকে । : 
শুরু হল তীর পবিব্রাজক জীবন। তিনি তখন 
চল্লিশ বছর বয়দে পদার্পণ করেছেন । 

তৈলঙ্গধর শুপু বিশাল ভারতবর্মই পদব্রজে 
প্রদক্ষিণ করেননি, সন্নিহিত নেপাল, তিব্বত 
প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর দীর্ঘ জীবনের বেশ কয়েক 
বছর কঠোর তপন্যায় কাটিয়েছেন । ূ 

গ্রামে তিনি উপনীত হলেন পবিত্র কাশী- 
ধামে। সেখান থেকে তিনি এপেন কাটোয়ার 
কাছে গঙ্গ।তীরে মহায়শান উদ্ধারণপুর ঘাটে 
এবং যোগ-নাধন।য় কাটানেন কিছুকাল। তার 
পরবর্তী গন্ত্স্থল দক্ষিণ ভারতের নর্মদা তীর। 
সেখানে কয়েকটি বছর তপস্যা অতিবাহিত করে 
দক্ষিণ ভারতের নান! তীর্থ পরিক্রমণ করে তিনি 
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এলেন পুরীধামে। সেখানে নিঃসস্তান এক 
ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করলেন | সেই ব্রাহ্মণ 
তার আশীর্বাদে পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন । 
এরপর নানা তীর্থ ভ্রমণ করে তিনি উপস্থিত 
হলেন পাঞ্জাবের বাস্তর গ্রামে। সেখানে তিনি 
ভগীরথ স্বামী নামে এক সাধুর সান্নিধ্যে এলেন। 
তিনি তৈলঙ্গধরকে পুফরতীর্ঘে নিয়ে গিয়ে দীক্ষা 
দিলেন। দীক্ষাগ্তর গত হলে তিনি এলেন 
সেতুবন্ধ রামেশ্বরে। সেখানে উৎ্পবের সময় 
ভিড়ের চাপে দলিত হয়ে একজন তীর্ঘযাত্রীর 
ৃত্ু হলে তৈলঙ্গধর তার কমগুলুর জল সিঞচনে 
তাকে পুনজাঁবন দান করেন। এবার তিনি 
এলেন পুণ্যতীর্ঘ প্রভাস ও দ্বারকায়। তারপর 
তিনি যাঁন নেপালে । সেখানে নিভৃত এক পর্বত- 
গুহায় বহুদিন যোগীভ্যাস করে তৈলঙ্গধর হলেন 
অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী 

তাঁর অতি-প্রাকৃত শক্তির কথা! রাষ্ট্র হতেই শুরু 
হুল জনসমাগম। তাদের কাতর প্রার্থনা আর 
আতিতে তার সাধনায় অভিনিবেশ ব্যাহত হতে 
লাগল। তিনি তাই গোপনে সেস্থান ত্যাগ করে 
এলেন উত্তর ভারতের ভীমরথী তীর্থে। শৃঙ্গেরী 
মঠের স্বামী বিদ্ানন্দ সরম্বতী তাকে সন্্যাস দীক্ষ। 
দিয়ে সন্্যাসের প্রতীক স্বরূপ দান করলেন দণ্ড 
আর কমগুলু। তার সন্ধ্যাস-আশ্রমের নাম হল 
স্বামী রামানন্দ সরন্যতী। গুরুর কাছে তৈলঙ্গধর 
লাভ করলেন বিভিন্ন শাস্তরজ্ঞান, আয়ত্ত করলেন 
নানা যৌগিক ক্রিয়াকলাপ । তারপর বিছ্যানন্দ 
স্বামী তৈলঙ্গধরকে কিছুদিন যোগাভ্যাম করে 
তিব্বত ও মানস সরোবরে যাবার অ।দেশ 
দিয়ে ফিরে গেলেন ,দাক্ষিণাত্যে। ভীমরথীতে 
দীর্ঘ পাঁচ বছর কঠোর সাধনায় তৈলঙ্গম্বামী 
হঠযোগ, ক্রিয়াযোগ ও রাজযোগে সিদ্ধ হন। 
তিনি আত্মদূর্শন করে নানা বিভূতি লাভ করেন-_- 
যার ফলে জলে, স্থলে ও আকাশে ইচ্ছামতো 


উদ্বোধন 


[ ৮১তম বর্ষ--+১২শ সংখ্যা 


বিচরণ ও অবস্থান করবার ক্ষমতা তিনি অর্জন 
করেন। . 
, এবার গুরুর আদেশ পালনার্থে তৈলঙ্বস্বামী 
গেলেন তিববত ও মানস অরোবরে। মানস 
সরোবরের তীরে তিনি কিছুকাল কঠোর যোগা- 
ভ্যাসে অতিবাহিত করলেন। মানস সরোবর 
থেকে তৈলঙ্গম্বামী এলেন নর্মদ] তীরে-_মার্কতে 
আশ্রমে। অনেক দাধু বাস করতেন তখন সেই 
আশ্রমে। তাঁর তৈলঙ্বম্বামীকে সথনজরে দেখতেন 
না* নানাভাবে তাকে বিদ্রপ ও জালাতন 
করতেন। তীদের নেতা খাকিবাবা। তিনি 
একদিন শ্বচক্ষে দেখলেন নর্্দার জলরাশি ছুধে 
পরিণত হয়েছে, আর তৈলঙ্গস্বার্মী সেই দুধ 
অগ্রলি ভরে পান করছেন। তৈলঙ্গস্বামী 
সেখান থেকে প্রস্থান করবার পরই খাকিবাবা 
সোৎসাহে ছুটলেন সেই ছুধ পান করতে । কিন্ত 
হাঁয়! আশাহত হয়ে তিনি দেখলেন নর্মদার 
জলআ্রোত পূর্ববৎ প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তিনি 
তৈলঙ্ষম্বামীর পদতলে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা তিক্ষা 
করলেন। অপরাপর সাধুরাও অস্থসরণ করলেন 
খাকিবাবার দৃষ্টান্ত । 

এরপর পতৈলঙ্গম্বামীর যোগসাধনার স্থান 
নির্বাচিত হুল প্রয়াগের গঙ্গাতীর । সেখানে 
কয়েক বছর তপন্তা করবার পর ৈলঙ্স্বামী 
হিমালয়ের নান! হুর্গম অঞ্চলে কিছুকাল পরিভ্রমণ 
করলেন। তারপর তৈলঙ্গস্বামীর সব পথ এসে 
মিশে গেল কাশীর পঞ্চগঙ্গা তীরে । শুরু হয়েছিল 
পরিব্রাজক জীবন যেখান থেকে, সমাপ্তও হল 
সেই পুণ্যতীর্থ কাশীধামে । পঞ্চগঙ্গার বিন্দুয়াধৰ 
মন্দিরের পাশে তিনি নির্ধাণ করলেন তার 
সাধন-আশ্রম। এখানেই তিনি অতিবাহিত 
করেন তার স্থুদীর্ঘ জীবনের অবশিষ্ট কাল। 
অধিকাংশ সময়েই তিনি নগ্ন দেহে থাকতেন। 

কাশীতে বেশির ভাগ সময় থাকতেন মৌনী 
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হয়ে। ্রীরামরুষ্ণচ কাশীতে তীর্ঘযাত্রায় এসে 
একদিন হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে আসেন তৈল্গস্বামী- 
সমীপে । তান তখন মৌনব্রতধারী। তাই 
ইশারা-ইঙ্গিতেই হল কথোপকথন। আলাপে 
খুশি হয়ে তৈলল্নম্বামী শ্রীরামকুষ্ণকে একটি নস্তের 
ডিবা উপহার দেন। : 

একবার উজ্জয়িনীর রাঁজা নৌকাযোগে 
আসছিলেন মণিকণিকার ঘাটে । হঠাৎ তীর দৃষ্টি 
আকুষ্ট হল এক অলৌকিক দৃষ্টের প্রতি ৷ তৈলঙ্গ- 
স্বামী গঙ্গার উপর পন্মানে উপবিষ্ট অবস্থায় ভেসে 
চলেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নৌকাটি তৈলগ্রত্বামী 
সমীপে নিয়ে যেতে বললেন । নৌক। নিকটবর্তী 
হতেই বিনা অন্গরোধেই তৈলঙ্গস্বামী উঠে এপেন 
তার উপর । রাজার কোমরে শোভ! পাচ্ছিল 
মূল্যবান একটি তরবারি-__যেটি তিনি লাভ 
করেছিলেন বুঁটিশ সরকারের কাছ থেকে বীরত্বের 
পুরস্কার-্ববূ্প। তৈলঙ্গস্বামী তরবারিটি গাজার 
কাছ থেকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সপ্রণংস দৃষ্টিতে 
দেখতে লাগলেন । তারপর অকম্ম/ৎ সেটি নিক্ষেপ 
করলেন গঙ্গাগর্ভে। রাজা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে 
কটুবাক্য বর্ষণ করতে লাগলেন। তৈলক্ষম্বামী 
কিন্ত নিধিকার । তারপর মণিকণিকার ঘাঁটের 
সন্নিকটে নৌকা! আসতেই তিনি গঙ্গার জলে হাত 
ডুবিয়ে দুহাতে ছুটি তরবারি তুললেন। ছুটিই 
রাজার তরবারির এমন হুবহু অনুরূপ যে রাজা 
নিজেই সনাক্ত করতে পারলেন ন। কোনটি তার । 
তৈলঙ্গস্বামী বিশ্ময়-বিমূঢ় রাজার হাতে তারটি 
প্রদান করে অপরটি গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন। 

মঙ্গলদদাস নামে একজন মহারাস্থ্ীয় ব্রাঙ্মণ 
ছিলেন তৈলক্ষন্বামীর সেবক । তৈলঙ্গস্বামী হখন 
মৌনী থাকতেন তিনি তখন তার ইশারা-ইঙ্নিতের 
তাৎপর্য বুঝতে পারতেন এবং: প্রত্যহ আগত 
অসংখ্য ভক্ত ও দর্শনার্থীকে তা বুঝিয়ে দিতেন। 
উমাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি- -ফিনি 

৪ 


জীবৎকালেই প্রবাদপুরুষ স্ৈলঙগন্বামী 


৭88 


পরে তৈলঙ্গম্বামীর অন্তরঙ্গ ভক্তদের অন্যতমরূপে 
পরিগণিত হন-_বহুদিন যাবৎ নিজের পূর্বজন্ন 
সম্বন্ধে জিজ্ঞান্থ ছিলেন । সেই অন্ুসন্ধিৎসা চরিতার্থ 
করবার প্রত্যাশায় তিনি আসেন তৈলঙ্গন্ব।মীর 
আশ্রমে । বেশ কয়েকবার স্বামীজীর নিষ্ঠুর তাড়ন। 
ও প্রত্যখ্যানের পর মঙ্গলদাসের সহায়তায় 
অবশেষে উমাচরণের অভীষ্ট দিদ্ধ হয়। স্বামীজীর 
কাছ থেকে উমাচরণ জানতে পারেন পূর্বজন্মে 
তিনি ছিলেন এক ত্রান্ধণ জমিদার। তার 
পূর্ব জন্মের বাসভবনের বিস্তারিত বিবরণ দেন 
তৈলঙন্বামী। তিনি বলেন, উমাচরণের' 
পূর্বজন্মের বাসভবনের দোতলায় শয়নঘরের দরজার 
উপরে ভিতরের দেয়ালে উমাচরণ ম্বহস্তে 
তিনটি সংস্কৃত গ্লোক লিখেছিলেন । গ্লোকগুলি 
তৈলক্ষম্বামী আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে উমবাচরণ 
সেগুলি লিপিবদ্ধ করে নেন। ন্বামীজীর কাছ 
থেকে উমাচরণ এও জানতে পারলেন যে, 
শ্লোকগুলি-মহ সেই বাসতবনাটি তখনও যথাপূর্ব 
বিদ্কমান। কিছুদিন পর উমাচরণ যখন আসামের 
গোলাঘাটে তার কর্মস্থলে অবস্থান করছিলেন তখন 
তার পূর্বছন্ন-সন্বন্ধীয় তৈলঙ্গম্বামী-কিত তথ্যটির 
সত্যতা যাচাইয়ের একট। সৃযোগ ঘটে। তারই 
বিভাগে একজন নব-নিযুক্ত তরুণ ওতারমিয়ারের 


“কাছে উমাচরণ জানতে পারেন যে যুবকটির 


শ্বশ্তরবাড়ি আর তর পূর্বজন্মের বাসস্থান অভিন্ন । 
কৌতুহল চরিতার্থ করবার জন্ত উমাচরণ 
যুবকটির শ্বসশুরমশাইকে একটি পত্রে উক্ত গ্লোক 
তিনটির অনুলিপি পাঠাতে অনুরোধ জানান । 
পত্রোত্তরে গ্লোকগুলি পেয়ে উমাচরণ সবিস্ময়ে 
দেখলেন স্বামমীজী-কিত শ্লোক তিনটির সঙ্গে 
সেগুলির মিল রয়েছে অক্ষরে অক্ষরে । এর পর 
উমাচরণের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে প্রত্যয় সন্দোহা তীতরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হল। 


উম্নাচরণ তার গোলাঘাট অফিসে ১২৯৪ 


৫৩ 


সাব্রে অগ্রহায়ণ মাসে তৈলঙ্গন্বামীর একখানি 
পত্র পেলেন। তাতে স্বামীজী একমাস পরে তার 
ইহলোক ত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে উমাচরণকে 
ছুটি নিয়ে তাঁর পঞ্চগঙ্গার আশ্রমে আসতে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন। বলা৷ বাহুল্য, উমাচরণ গুরুর আদেশ 
অনুসারে উপস্থিত হলেন তার আশ্রমে । নির্ধারিত 
তিরোধান-দিবসের তখন মাত্র দশ বার দিন 
বাকি। এই কদিন তৈলঙ্গস্বামী শিষ্ুদের উপদেশ 
ও ভক্তমণ্ডলীর সব রকম জিজ্ঞাসার সদুত্তর প্রদানে 
নির্বাহ করলেন। অন্তিম কাল আসন্ন হলে 
তৈলঙ্কম্বামী শিত্তদের আদেশ করলেন তাঁর শয়নের 
উপযুক্ত একটি সিন্দুক নির্মাণ করাতে। তাঁর 
দেহান্তের পর তার শবদেহ সেই সিন্দুকের 
অভ্যন্তরে স্থাপন করে তার ডালাটি স্তর দিয়ে 
এঁটে এবং তালাবদ্ধ করে সেটি পঞ্চগঞঙ্গায় বিসর্জন 
দেবার নির্দেশ দিলেন। প্রয়াণের পূর্বিন তিনি 
শিল্তরদের ডেকে যাঁর যা জিজ্ঞাস্য তা জেনে নিতে 
বললেন, কারণ পরদিন তার সঙ্গে আর বাক্যালাপ 
হবে না। 

অবশেষে এল পূর্ব-সঙ্কল্লিত মহাপ্রয়াণের দিন__ 
বাংলা ১২৯৪ সালের-এ্লীষ শুরু! একাদশী তিথি। 
বেল আন্দাজ নটার সময় তৈলঙ্নস্বামী প্রবেশ 
করলেন তার সাধন-গ্রকোষ্ঠে। আদেশ করলেন 
ঘরের সব দরজা-জানীলা বন্ধ করতে-_আর ভিতর 
থেকে আঘাত না করা পর্যন্ত কেউ যেন দরজা 
না খোলে। 

অপরাহে শোনা গেল দরজায় করাঘাত। দ্বার 
উন্মুক্ত কর! হলে স্বামীজী বেরিয়ে এলেন ধীর 
পদক্ষেপে- মহাভাবে বিভোর অবস্থায়। বারান্দায় 
এসে বসলেন যৌগাসনে- মগ্ন হলেন সমাধিতে । 
সেই অবস্থায়ই ধীরে ধীরে লীন হলেন মহা- 
সমাধিতৈ। হৃর্ধ তখন পশ্চিম দিগন্তে অন্তাচল- 
গামী। গঙ্গার জলরাশি তার রক্তিম রশ্মির 
আভায় রঞ্রিত। 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর -১২শ সংখা! 


অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হুবার ফলে 
তৈলঙ্গস্বামী জীবিতকালেই পরিণত হয়েছিলেন 
এক প্রবাদপুরুষে | শ্বামী বিবেকানন্দ তর 'রাজ- 
যোগ'গ্রস্থের 'বিভূতি-পাদ"-নীর্ধক অধ্যায়ে প্রামাণ্য 
শান্ত্রাদি থেকে যথোপযুক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন এই অলৌকিক ক্ষমতালাভের পদ্ধতি- 
প্রকরণ। তিনি সেখানে আলোচনা করেছেন 
কেমন করে হুঠযোগ” সাধনায় সফলতার ফলে 
যোগী লাভ করেন “অষ্টসিদ্ধি' । তিনি তখন স্থান 
ও কালকে জয় করতে পারেন; জল, স্থল ও 
অন্তরীক্ষে তার অবস্থান ও গমনাগমন হয় 
সাধ্যায়ত্ত। 

তিনি নিজেকে ইচ্ছামতো “অণু, করতে 
পারেন, খুব বৃহৎ করতে পারেন, পৃথিবীর স্তায় 
গুরু ও বায়ুর স্তায় লঘু করতে পারেন, যাঁর উপর 
ইচ্ছ! প্রভুত্ব করতে পারেন । 

বর্তমান সংশয়বাদ (5০6011019) ) ও 
অজ্ঞেয়বাদ (88099610197 )-এর যুগে এইসব 
অলৌকিক ও অতিগ্রাক্কতিক ঘটনাবলী মানুষ 
স্বভাবতই সংশয়-সঙ্কুল চিত্তে গ্রহণ করবে। 
বৈজ্ঞানিক-চিন্তন-প্রণালীতে অভ্যস্ত বর্তমান 
প্রজন্মের কাছে এগুলি অন্ধ-ভক্তি-সঞ্জাত অতিরঞ্তন- 
রূপে প্রতিভাত হওয়া বিচিত্র নয়। তৈলঙ্গম্বামীর 
প্রতি দেবত্বারোপণই এইসব অলৌকিক কাহিনী- 
হটির মূল উদ্দেশ্ট বলে এঁদের ধারণা । আর 
এই অঙ্ুমান দৃট়ীভূত হবার বিশেষ কারণ এই 
যে তৈলঙ্গম্বামীর স্ব্প-সংখ্যক জীবন-চরিতের 
অধিকাংশই রচিত তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত ও শিষ্যদের 
বারা। তৈলঙ্গন্বামীর অতিপপ্রারত ক্ষমতা সম্বন্ধে 
অতিরঞ্জনের অভিযোগটি সমর্থন পায় অপর একটি 
কারণে । তা হুল জীবনীকারদের বিবরণে 
পরম্পরের মধ্যে সঙ্গতির অভাব। সঙ্গতি ও 
অভিম্নতাই সত্যের নিরিখ । তাই এই অনঙ্গতি 
ও পরম্পর বিরোধ সঙ্গত কারণেই এদের যাথার্ধ 


পৌষ, ১৩৯৪ ] 


স্ঘন্ধে সন্দেহের উদ্রেক না করে পারে না। 
তক্তদের অন্ধতক্তি এবং শতাব্দীকালের ব্যবধান 
তাঁকে দান করেছে অতি-মানবত্ব। একজন 
এঁতিহামিক পুরুমকে পরিণত করেছে পুরাণ" 
রুষে। অলৌকিকত্বের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে তার 
ব্যক্তিসত্ত। । ভারতের 'এই মহান অধ্যাত্মসাধককে 
শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ পঞর্যমুখে প্রশংস 
করেছেন। ক্ষোভ হয় যে, বৈজ্ঞানিক দৃিতক্গির 
আলোকে এইরকম একক্রৰ মহাপুরুষ সম্পর্কে 
যথোপযুক্ত গবেধণীকার্ধ অগ্যাপি গৃহীত হল না । 

_ মহাযোগী তৈলঙ্গস্বামীর পৃত চরিত্র সর্বপ্রযতে 
সাধারণের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। 
কিন্তু তা করতে গেলে গ্রহণ করতে হবে পক্ষপাত- 
হীন বস্তগত ( ০৮০০৮%৩) দৃষ্টিতঙ্গি__আবেগ বা 
অতিরঞ্কনের মোহময়তায় 1 কলুষিত নয়। স্বামী 
বিবেকানন্দ তীর গুরুর জীবনী রচনার ক্ষেত্রে এই 


মা 


৭৫১ 


অলৌকিকত্ব আরোপ যাতে না হয় তার জন 
সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন । তাই শ্রীম- 
লিখিত শ্রিশ্রীরামকৃষ্ককথামৃত” পাঠ করে উল্লদিত 
হয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন £ “৩৩ 1৫9 
076 116 01 ৪. 91686 652.01161 0100810০০60 
(7৩ 7090110 0110970191890 ৮5 015 ত116505 
1011000) ৪85 ০ ৪19 ৫০11,” ( লেখকের কল্পন। 
বা ভাবাবেগের দ্বারা অতিরঞ্জিত ন৷ হয়ে কোন 
মহান আচার্ধের জীবনালেখ্য এমনভাবে ইতিপূর্বে 
কেউ সাধারণ্যে উপস্থিত করতে পারেনি, 
যেমনটি আপনি করছেন )।১ 

বর্তমান প্রজন্মের কাছে তৈলঙ্ন্বামীর প্রকৃত 
মহত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে সত্যানুসন্ধানের 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে দুরূহ গবেষণা-কার্ধে 
ব্রতী হতে হবে। নয়তো তার পুজার ছলে 
আমরা তাকেই ভুলে থাকব ! 


৬1,663 01 98001 15৩11 810017085 400 500. 1948, 0. 421 


মা 
পুণিমা মুখাজী 

ঘাসের ডগায় শিউলি ফুলের মতো, মাঝগগনে হুর্য যখন ওঠে_ 
তুমি আমার অনেক কাছের তুমি। মনের রথ কখন কোথায় ছোটে__ 
াঝের বেলায় সন্ধ্যারাগের মতো হারিয়ে ফেলি লাগামগডলি যত; 
পরশ তোমার নিত্য যে পাই আমি। ভুলের ঘোড়া ছোটাই অবিরত । 
ভোরের বেলায় উধা-বিদায় কালে, ক্লান্ত আমি যখন দিনের শেষে 
দেখাও যখন নতুন দিনের আলো! অনেক স্সেহে নাও যে কোলে এসে, 
রাত্রিশেষে সতেজ তখন আমি, জগৎজোড়। তোমার আচলখানি 
 বোঝাও আমায় কত বাস ভাল। জড়ায় আমায় অঢেল শান্তিআনি। 


রাঁমরুষ জ্বের সেবাতীর্থ 


দ্বিভীয় পর্ব 

স্বামী প্রভানন্দ 

[ পূর্বাহ্থবৃত্তি ] 
স্থানাভাব ও অর্থাভীব সত্বেও আশ্রমের উন্নতি “স্বামী সারদানন্দের উক্ত প্রতিবেদন থেকে আরও 
অব্যাহত থাকে । অখগ্ডানন্দজীর ১০ জান্থআরি জানা যায় : "( মধুকুন্দরী বর্মনী ) উক্ত কাছারি- 
১৮৯৯ তারিখের চিঠিতে পাই এক টুকরো খবর । বাটাতে অস্থায়ীভাবে আশ্রমের কার্য নির্বাহ 


তিনি লিখেছেন £ “গত ১৭ ডিসেম্বর এই জেলার 
ম্যাজিস্ট্রেট 86০০1. বাহাদুর আমাদের আশ্রম 
দেখিয়া বড়ই সন্তষ্ট হইয়া গিয়াছেন। তাহার 
আগমনের পর হইতেই আমরা অনাথ ঝুলক- 
দিগকে দজির কাজ শিখাইতেছি এবং একটি দেশী 
তাঁত বসাইয়া কাপড় বোনার কাজ আস্ত 
করিবারও আয়োজন হইতেছে । আমরা আশ্রমে 
এক্ষণে সর্বপুদ্ধ ১১ জন।” লক্ষ্য করবার বিষয় 
অনাথাশ্রমে বালকের সংখ্য। কমছিল বাড়ছিল। 
অবশ্ত শেষ পর্যন্ত জমিদার উদারহৃদয়া মধু 
সুন্মারী বর্মনী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি 
তার জমিদারি সারগাছিতে চারবিঘ! জমি ১* দান 
করেন এবং অনাথাশ্রমের একাস্ত স্থানাভাব লক্ষ্য 
করে তিনি ভাবতা ও সারগাছির মধ্যে বড় রাস্তার 
পাশে শিবনগরে তাঁর কাছারিবাড়িটি ছেড়ে দেন। 
স্বামী অখগ্ানন্ধ গ্রস্থের লেখক দীবি করেছেন 
শারদীয়া মহাপৃজার পর অনাথাশ্রম কাছারি- 
বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। রামকষ্ঝ মিশনের 
অনাথাশ্রম স্থানাস্তবিত ১* হয়েছিল ১৮৯৯ 
খ্ষ্টাব্বের জানআরি নাগাদ । পৌর্বাপর্য বিচার 
করে আমরা দ্বিতীয় মতটি যুক্তিসঙ্গত মনে করি। 


করিবার অন্থমতি দিয়! উহার স্থায়ী গৃহ নির্মাণের 
জন্য নামমাত্র খাজনায় প্রায় ৪ বিঘা জয়িও দান 
করিয়াছিলেন । কিন্তু এ জমিতে অপর প্রতিপক্ষ 
জমিদারের দীবি থাকাঁয় এবং উহার সংলগ্ন জমি 
অনেক চেষ্টাও না পাওয়ায় উহাতে সামান্য 
চাষবাস এবং ভবিষ্যৎ আশ্রমবাটার জন্য ৩ লক্ষ 
ইট পোড়ান ব্যতীত কোনবপ স্থায়ী গৃহ করিতে 
পারা যায় নাই ।” 

কাছারিবাড়ির দোতলায় বড় একখানি ঘর-_ 
সামনে উত্তরদক্ষিণে লম্বা বারান্দা । নিচেও ছু- 
তিনখানি ছোট বড় ঘর ও খোলা রোয়াক। 
সীমানা-প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশের ফটক। দোতলার 
হলঘরের দেয়ালে ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি 
টাঙানো । মেঝেতে বসে ছেলের! প্রার্থনা করত। 
উপরের বড় ঘরটিতেই অফিস, গ্রস্থাগার ও অখণ্ডা- 
নন্দজীর শয়নের স্থান। ফুল গাছ ও পাঁতাবাহীরের 
গাছে সাজানো হয় আশ্রম-প্রাঙ্গণ । শিবনগরে 
এই বাঁড়িতে আশ্রম উঠে আসার পর থেকেই 
অনাথাশ্রমের বিবিধ উন্নতি হতে থাকে । 

শিবনগরে তখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। 
দুর্গাপূজার পূর্ব থেকে তিনবার জরে তুগে ওঠেন 


অখণ্ডাননাজী | 8201779191191 01115 খেয়ে 


৪৪ 17013070৮15 1809 1999 ৪150 81819060101: (19৩ 50231001010 ০0155 0101780869 010110108 
৪৮০৫1 8০15 011817058% 0১৩ 1001010911006 01 0২৩, 0-15-3 ৪ 55215) (619)00008 80819095 


৬০], ৬৪ 00, 44) 


১৫ অখণ্ডানদদর্জী বলতেন ৪ "১৮১৭ শ্রষ্টান্দে রিলিফ এক বছর। রানার ধারে জাপ্র ১৪ বছর । 
তারপর ৯৯১২ খঁথ্টাব্দে এখানে (সারগাঁছি.ত) & বিঘা জাগতে এই আশ্রধণ (স্যাতদণর। প:ঃ ১৩৬) 


পৌষ, ১৩৯৪ ] 


উপকার পান। কিন্ত রুগ্ন দেহ নিয়েই অনাথা- 
শ্রমের সংগঠন ও সম্প্রপারণের জন্য তাকে কঠোর 
পরিশ্রম করতে হয়। তীর সম্বন্ধে স্বামীজী একটি 
চিঠিতে লিখেছিলেন “নিভাঁক, সাহসী, অকপট 
এবং দৃঢ়নিষ্ঠ ৮ তীর এই সদগুণাবলী শতধারায় 
স্কুরিত হয়েছিল আশ্রম সংগঠনের কাজে। 
অনাথাতরম ক্রমেই বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। 
আশপাশের অুধীব্যক্তি সাহায্য করবার জন্য 
এগিয়ে আসেন । অখণ্ডানন্দজী ২৫ মার্চ, ১৮৯৯ 
তারিখে স্বামীজীকে লিখেছেন আশ্রমের একটি 
উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের সংবাদ১* £ 
8190 1০ 100000োা) ০০. 69 70555, 7৯. 


“ ঞা। 


9211 200 1৯, 17. 00110) 06 ৮0 1105 
11011917091 51110 7101:011819 01 0170 1015010 
108৩ 1017015 500501199৫ 69,011 [২5, 2/- 09 
015 00101120980 101 17061759170 ৪170 1011)1- 
06৫ 1111 20%21)00 001 0876০ 17701)0]9, 1176 
1850 2150 17010100564 60 09017 ৪ 1111501 
(01 0176 59110016016 ৫9021011016 1 ০] 
01017817990. 1110 ৮1111 01051009 ৩ 10) 
৪ 158,01761 1110 ৬০91৫ (6801. 076 0০9৩ ০1 
016 5019108 0: 501100]6010.-]1, 81] 195$- 
[09০6 07৪ 00016 10109509015 01 0176 0101)9- 
অনাথাশ্রমের 
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন তিনি দেখছিলেন তা 
ক্রমে বাস্তবায়িত হতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি 
কুতজ্ঞতায় তার মন ভরে ওঠে। 

আশ্রমের আয়-ব্যয়ের হিসাৰ থেকেও আশ্রমের 
অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। 


1866 216 91৮ 11010010].” 


রামকৃষ্ণ লজ্ের সেৰাতীর্থ 


৫৩ 


ব্রহ্ষবাদিনে" প্রকাশিত মে ১৮৯৮ থেকে এপ্রিল 
১৮৯৯--এক বছরের হিসাব১* থেকে দেখা যায় 
মোট আয় হয়েছিল ৬৪%/* আনা । এর মধ্যে 
এককালীন দান ৪৮৯/%৩ পাই এবং মাসিক 
টাদ্দার পরিমাণ ১৪১|%০ আনা ৷ সারা বছরে 
অনাথাশ্রমে খরচ হয় ৬২৪।/৩ পাই । ফলে উদ্ব-্ত 
থাকে ১৬৩৯ পাই । লক্ষ্য করবার বিষয় অনাথা- 
শ্রমের গৃহনির্যাণ ফণ্ডে মুশিদাবাদের নবাব দান 
করেছেন ২০০২ টাকা, আপমোড়া থেকে মিসেস 
সেভিয়ার দান করেছেন ১০০২ টাক। এবং বেল- 
ভাঙ্গার শেখ মহম্মদ মনিরুদ্দি দিয়েছেন ৫.২ টাকা, 
নারায়ণ আগরওয়াল ৫. টাকা, স্থরেশচন্দ্র ঘোষ ৫* 
টাকা, কালিদান আট্যি ৫২ টাক। এবং দেলকুণ্ডার 
হাজি শেখ নকিবুদ্দিন ২৫২টাকা। আবার পরবর্তী 
আট মাসের (মে ১৮৯৯ থেকে ডিসেম্বর ১৮৯৯) 
হিসাব১৭ থেকে পাওয়া যায় অনাথাশ্রমের মোট 
আয় ৫৮৬৮৯ পাইয়ের মধ্যে এককালীন দান 
ছিল ১৫৪৬০ ও মাসিক চাদা ৪১৬২ টাকা। 
মোট ৫৮৫৩০ ব্যয় করার পর উদ্বৃত্ত থাকে 
৩৯ পাই। অর্থাগম বিশেষণ করলে দেখা যায় 
ভক্ত উপেন্দ্রনাথ দেব এণ্টালি অঞ্চল থেকে মাসিক 
চাঁদা আদায় করে পাঠাচ্ছেন, লালগোলার রায় 
যোগেন্দ্নারায়ণ রায় দান করেছেন ৫০২ টাকা, 
৩৬ মন চাল ডাল ইত্যাদি ও কিছু কাপড়চোপড়। 
তাছাড়াও আজিমগঞ্জের রায় সেতার চাদ নাহার 
বাহাদুর ২৫২ টাকা, কলকাতার মণিলাল মন্লিক 
৫০২ টাকা, কলকাতার কাণীকুঞণ ঠাকুর মানিক 
১০২ টাক! ও মিপ মুলার (হি, মা, 10119: )- 
এর মানিক ১০২ টাকা সাহায্য উল্লেখযোগ্য । 


২৬ এইচিঠির সঙ্গে দ:টি ফটো পাঠিয়ে লিখেছিলেন ৪ 171৩1700056 09৩৫7178 0৫ (0088 (0৩ 
১6৪061001 18780 (669 1$ 0 1169070 1581061106.) 11761810001 001 01018088615 901 ৪৮০৪৫ 
00৩ 00116 0011) হি09 (01 01805 105 ৬৩ 111 50114 ০৮]: 910087286 17095০,, এই জাঁমর উপর 


জনাথাশ্রম কখনই হ্থাঁপত হয়ান, বাঁদও অখস্ডানশগজশী ৫০০০ . টাকায় একটি পাকা বাঁড় তোরর পাঁরকঙ্গনা 


করোছলেন। 


১৭77 9181717558010, ০1. 2৬, 1৭০5. 15 & 19 দুধ । ৯৯৭ খ্রীর্টাঙ্দের পেষভাগে আলম- 
বাঞজার মঠ থেকে অনাথাশ্রষের জন্য কিছু অথ" সাহাবা করা হয়োছল। 


৭৫৪ 


আর এই কালে গৃহনির্মাণ ফণ্ডে দিয়েছেন বহুরম- 
পুরের দিভিল সার্জেন 18101 ). নু. 1 011ঘ219] 
৫০২ টাঁকা, মুশিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট ]. ২. 
81901%100৫ ৫০২টাঁকা, ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট 
এ, 0. 00]710115 ৫০২ টাকা, মাত্রাজের রাজা 
বেস্ছটরঙ্গ আগ্লা রায় বাহাদুর ২৫২ টাকা, বাগ- 
বাজারের ক্ষীরোদচন্ত্র বস্থ ২০.টাঁকা, কটকের রাম- 
কৃষ্ণ বন্থ ১০২ টাক! ও কলকাতার হীরেন্্রনাথ দত্ত 
২০২ টাকা । দাতাদের তালিকা থেকে দেখা যায় 
ভক্তগোষ্ঠীর কয়েকজন ও অপরিচিত অনেকে এই 
হিতকর সেবাকাজে সাহায্য করেছেন। এগ্রসঙ্গে 
শ্বরণযোগ্য অখণ্ডানন্দজী ইতিমধ্যে অনাথাশ্রমের 
জন্য একটি অর্থভাগ্ডার খুলেছিলেন এবং তার 
কোবাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন কাশিমবাজারের 
মহারাজ। মণীন্দ্রচন্ত্র নন্দী । ূ 

এদিকে হ্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার ইউরোপ 
যাবার জন্ত প্রস্তত হচ্ছিলেন। খবর পেয়ে 
অখণ্ডানন্দজী বেলুড় মঠে চলে আসেন, সঙ্গে নিয়ে 
আসেন পাহাড়ী বালক-চারটি। প্রিয় গঙ্গাধর”"এর 
নিকট স্বামীজী সব কথা শোনেন । শোনেন কি 
প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তির মধ্যে তাকে কাজ করতে 
হচ্ছে; এমন কি তাঁকে গ্রাম থেকে উৎখাত 
করবার জন্য ফৌজদীরি মামলা দীয়ের করা 
হয়েছিল, সে-কাহিনীও শোনেন। সব শুনে 
স্বামীজী তীকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেন, 
উৎসাহিত করে বলেন লোকের কথায় বিচলিত ন৷ 
হতে । স্বামীজীর পৃত-সাহচর্যে অথগ্ডানন্দজী 
ভাবাগ্নিতে অগ্রিময় হয়ে উঠলেন। একদিন সন্ধ্যা- 
বেলায় বলরাম ভবনে তিনি স্বামীজীকে অনাথাশ্রমে 


১৮ ৯৯০০ থ্রীগ্টান্দে একাঁদন বলরাম ভবনে 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তঙ্ বং _-১২শ সংখ্যা 


প্রবতিত ভজনগানগুলি নিজে গেয়ে শোনালেন । 
সব শুনে স্বামীজী সন্ধষ্টচিত্তে বললেন £ “বেশ ভজন 
তো! (00907010011087) ০0118180161 | সর্বজনীন, 
অপাম্প্রদায়িক তজন--সবাই করতে পারে 1১৮ 
২০ জুন স্বামীজী ইউরোপ যাত্র। করলে ছু-একদিন 
পরে অখগ্ডানন্বজী শিবনগরে ফিরে এলেন। 

বেলুড় মঠ থেকে ২৭ জানুআরি ১৯০০, 
রওয়ানা “হয়ে স্বামী সচ্চিদানন্দ ( মতিলাল ) 
শিবনগর আশ্রমে কগ্রিক্ূপে যোগদান করেন। 
মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ তার সন্বদ্ধে 
লেখেন £ শুন6 15 009 ০01 06 8101956 01 009 
1011.” তাকে পেয়ে অখগ্ডানন্জী খুশি হন । 
ফেব্রমারির শেষের দিকে স্বামী সচ্চিদানন্দ 
'্রদ্ধবাদিন্ঃ -এর সম্পাদককে একটি মূল্যবান চিঠি 
লেখেন। তার অনূষ্দিত কিছু. অংশ উদ্ধৃত করা 
হচ্ছেঃ “অনাথ বালকদের কাছে অখগ্ডানন্জী 
একাধারে ন্েহময়ী জননী, করুণাময় পিতা ও 
জীবন্ত ভগবান ।"''এখানে আমার ব্ল্পকালের 
অবস্থানের মধ্যে. দুটি নতুন বালক অনাথাশ্রমে 
যোগদান করেছে । একাট মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে তাদের বরণ করে নেওয়া হয়। অখণ্ডা- 
নন্দজী তাদের দুজনকে গরম জল ও সাবান দিয়ে 
স্নান করিয়ে দেন এবং অনুষ্ঠানের সর্বক্ষণ উচ্চারণ 
করতে থাকেন খখেদের মন্ত্র; 'সহশ্্রশীর্ষ। পুরুষঃ 
সহম্রাক্ষঃ সহমপাৎ।* চিঠির অন্য অংশে তিনি 
তুলে ধরেছেন অনাথাশ্রমের জীবনচিত্র £ “বর্তমানে 
ছেলেদের শিক্ষিতব্য বিষয় প্রাথমিক ইংরেজী,১৯ 
মাতৃভাষা, গণিত, বয়ন, কার ও রেশম- 
শির। শিক্ষা! দেবার জন্য একজন তাঁতী, একজন 


অথণ্ডানগজীর মুখে এই প্রার্থনাগন্ছ শুনে দ্যা? 


বদ্মানল্গ বলোছলেন ৪ “দেখ, তোমার ছেলেরা তাঁতের কাজ, ছুতোরের কাজ পথে কি করবে বলতে পার না, 
1কচ্তু বেলা যা? এই ভজন করে তবে তারা তরে যাবে--তরে বাবে ।% 
৯৯ গ্কুলে 'শাক্ষিতবা বিষয় সম্মন্ধে জ্যামী সারদানল্দ ই।১২।৯৬৯৯ খান্টাব্দে আশ্রাপ্গাধ্যক্ষকে 1লখোছলেন। 


+5081180 (68010108 81016 ৬০010 81565 (10610 1165 


পৌষ) ১৩৯৪ ] 


দর্জি, একজন ছুতোর ও একজন বাংলা পত্তিত 
নিযুক্ত করা হয়েছে। রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন 
সকালে পণ্ডিত ক্লাস নেন। তীতশিল্পের ক্লাস হয় 
প্রতি মঙ্গলবার 'ও বৃহম্পতিবার | কাঠশিল্পের বলা 
হয় প্রতি বুধবার ও শনিবার। সেলাইয়ের ক্লাস 


হয় প্রতি রবিবার সকালে । বেঙ্গল সিল্ক কমিটির- 


ব্যবস্থাপনায় একজন শিক্ষক প্রতি সোমবার ও 
শুক্রবার রেশমশিল্প সন্বন্ধে শেখান । অখগ্ডানন্দজী 
বা অন্য কোন সন্ন্যাসী প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইংরেজী 
শেখান।. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিধিশেষে অনাথ বালক 
এখানে আশ্রমে স্থান পেয়েছে ।-**আপাতবিরোধী 
ধর্মমতসকলের প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বজনীন 
সহনশীলতা ও সত্যে দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণন্বরূপ 
দেখা যায় এখানকার বারটি২ৎ অনাথ বালকের 
মধ্যে ছুটি মুসলমান । বালকের প্রতি সন্ধ্যায় প্রায় 
আধঘন্টা উপামনা করে থাকে । হিন্দু বালকদের 
নিঠার সঙ্গে গম্ভীর স্থুরে প্রার্থনা “অসতো৷ মা 
মদ্গময়, তমসো ম। জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্। অমৃতং 
গময় চলতে থাকে, তার মাঝে মাঝে শোনা যায় 
'ল! ইলাহা! ইল্লাল্লা” ইত্যাদি। ভিত্তিহীন আশঙ্কাতে 
যখন মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে এত 
তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে সে-সময়ে বালকর্দের এই 
প্রার্থন। শুনে শ্রোতা মাত্রেরই মনে ক্ষীণ আশা 
জাগে সকল প্রচলিত ধর্মের এবং ঈশ্বর ও তার 
উপামনা সম্বন্ধে ব্ক্তিমান্ষের বিশ্বাসগুলির 
সমন্বয়সাধন ভবিষ্যতে সম্ভব 1৮২১ 

এই চিঠিতেই লেখক তুলে ধরেছেন অনাথা- 
শ্রমের একটি বৃহত্তর ভূমিকা । তিনি লিখেছেন ঃ 
“এখানে সেবাকাজ বুতুক্ষুকে অন্রদান অনাথকে 
আশরয়দীনের মধ্যেই লীমিত নয়। অনাথাশ্রমের 


শ্রীরামকৃষ্ণ লঙ্ঘন সেবাতীর্থ 


শ৫৫ 


উদ্দেশ্য বালকদের কায়িক ও বৌদ্ধিক, নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষাদীন করা, যাতে বালক- 
দের ইচ্ছাশক্তি সঠিক ও স্ুদক্ষতভাবে পরিচালিত 
হয়, অর্থাৎ তারা যাতে সত্যিকার মানুষ হয়ে 
উঠতে পারে । সর্বোপরি তাদের শিক্ষা দেওয়া 
হয় যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে 
এবং তাদের জীবন যাতে অপরকে বিশেষতঃ 
গ্রামের জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করতে পারে । 
গ্রামের সাধারণ মান্য যাতে শিক্ষিত বালকদের 
ৃষটান্তরূপে গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের 
কারিগরি বিদ্যা ও চরিভ্রবলের দ্বারা উপরূত হতে 
পারে সেজন্য দৃষ্টি দেওয়।৷ হয়েছে প্রথম থেকেই 
বালকেরা যাতে জনসাধারণের এবং জনসাধারণও 
তাদের নিয়ত ও সহজ সান্নিধ্যে বসবাস করতে 
পারে। এই উদ্দেশ্তে অনাথাশ্রমের স্থান নির্বাচনের 
সময় শহরজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ অগ্রাহথ করে 
গ্রামের মাধারণ মানুষের সাম্নিধ্ই বেছে নেওয় 
হয়েছে” সংগঠক অখপ্ডানন্দজীর মননে নিঃসন্দেহে 
আধুনিককালের 0০01701078101/  9০18০০1-এর 
ভাবন। গুরুত্ব পেয়েছিল । 

আশ্রমের অনাথ বালক ও আশপাশের 
গ্রামের ছেলেদের জন্ত ১৯০০ গ্রষ্টাঝে প্রতিষিত 
নিন প্রাথমিক বিগ্ভালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। 
স্বামী সারধানন্দ তার প্রতিবেদনে লেখেন £ 
গিভর্ণমেন্টের অধীন বিদ্যালরসমূহে প্রবতিত 
হইবার বহু পূর্বে সিস্টার নিবেদিতার পরামর্শে এই 
বিদ্যালয়ে কিগারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী প্রতিত 
হইয়াছিল এবং স্কুল ইন্‌্ম্পেক্টরগণ পরিদর্শনে 
আসির! ইহার শিক্ষাপ্রণালার উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা 
করিয়াছেন। প্রথম.দিকে কোন ততির ফি ঝা 


ই০ এদের মধো চারটি দার্জীলং-এর গোর্খা ছেলে । একটি ছেলে পাঠিয়েছিলেন ভাগলপ্7রের হ)াজিস্ট্েট 
মিঃ কামিং। মৃশিদাবাদের ম্যাজিস্ট্েয মিঃ র/াকউড পাঠিয়েছিলেন দট নসলমান ছেলে_ নান বাবর লেখ ও 
ইঞ্জাম শেখ। কলকাতার কালীকৃফ ঠাকুর পাঠিয়েছিলেন একটি ছেলে। 
২১ 116 ৬5৫91)19 759)011, ৬০1. 5900, 361-62 


৭৫৬ 


মাসিক টিউশন ফি ছিল না । ১৯০২ গ্রীষ্টাব থেকে 
সঙ্গতিসম্পন্ন বাড়ির ছেলেদের কাউকে %* আনা, 
আবার কাউকে 1 আনা ভতির ফি দিতে হয়। 
১৯০১ গ্রীষ্টাবে ছাত্র সংখ্য। ছিল ২৪, ১৯০খখীষ্টাবে 
নতুন ততি হয় ১২ জন, পরবর্তী বছরে নতুন 
ভন্তি হয় ৩১ জন। (বিছ্ভালয়ের £৫17155107 
ঢ০815/67-এর একটি পৃষ্ঠার গ্রতিলিপি তুলে দেওয়া 
হল।) এই সময়ে কালীব্রক্ম ভট্টাচার্য ছিলেন প্রধান 
শিক্ষক এবং গৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অপর 
শিক্ষক। সাধুরাও কিছু ক্লাস নিতেন । অল্পলময়ের 
মধ্যে বিষ্ঠালয়টি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 
১৯০১ খ্রীটাৰ থেকে সরকারি অনুদান পেতে 
থাকে। বিদ্যালয়টি উচ্চ প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে 
উন্নীত হয় ১৯০৩ গ্ীষ্টাবে। 

আশ্রমস্থ শিল্পবিদ্যালয়ের প্রস্তত কাপড় গামছা 
এবং টেবিল, চেয়ার, আলমারি ইত্যাদি সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে । পরবতিকালে কাশিমবাজার 
মহারাজের বাঞ্জেটিয়া বাগানে আয়োজিত 
ৰাৎমরিক শিল্প-প্রদর্শনীতে আশ্রমের ছাত্রদের 
হাতের কাজ বিশেষ প্রশংস। অর্জন করে ।২* 
আশ্রমকে অন্যান্ত বিষয়ে সাহায্য কর! ছাড়াও 
মহারাজ মণীন্্কুমার নন্দী বেশ কিছুকাল “কৃষি- 
শিল্প বিভাগের সমুদয় বায়ভার এক। বহন করিয়া- 
ছেন।” তাছাড়াও তিনি বয়নশিল্প ও কাষ্ঠশিল্প- 
বিভাগের ব্যয়ভার কিছুটা বহন করেছেন। বল 
বাহুল্য, শিল্পবিভাগের তৈরি ভ্রধ্মকল আশ্রমের 
প্রয়োজন মিটিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় হতে 
থাকে। | 

রুজি-রোজগারের শিক্ষা ছাড়াও অনাথাশ্রমের 


উদ্বোধন 


[ ৮০তম বধ--১২শ সংখ্যা 


বালকদের জন্য ধর্মশিক্ষ। ছিল আবশ্তটিক। সকালে 
ও সন্ধ্যায় ভজনগান, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি 
সদগ্রন্থপাঠ বাধ্যতামূলক ছিল। যাবতীয় কর্ম- 
হুচীর লক্ষ্য ছিল শিক্ষাথিগণ যেন ভগবৎপরায়ণ 
হয়ে ওঠে । এগ্রসঙ্গে স্বামী সারদাননের প্রতি- 
বেদনের নিম্নলিখিত অংশ লক্ষ্য করবার মতো। 
তিনি লিখেছেন £ “হদয়ের শিক্ষাপ্রদান বিষয়েও 
আশ্রম উদাসীন নহে। আশ্রমাধ্যক্ষ এ-বিষয়ে 
নানা দৃষ্টাস্ত দেখাইয়া বালকগণকে সর্বদা প্রোৎ- 
সাহিত করিয়াছেন। নিকটবর্তা কোন গ্রামে 
যখনই কোনরূপ রোগের প্রাছুর্ভাব হইয়াছে, 
অথবা আগুন লাগিয়াছে, অথবা অন্য কোন 
প্রকার বিপদ-আপদ ' উপস্থিত হইয়াছে, 
তখনই স্বামী অথগ্ডাননন ও তাহার পুত্রস্থানীয় 
বালকগণ যাইয়া তাহার্দিগকে নারায়ণজ্ঞানে 
প্রাণপণে সেবা ও তাহাদের বিপর্দে সাহায্য 
করিয়াছেন” এবিষয়ে আদর্শ দৃষ্টান্ত ছিলেন 
অখগ্ডানন্দজী স্বয়ং । ধর্ম-বর্ণ নিধিশেষে সকল 
কলেরা রুগীর কাছে তিনি ছিলেন করুণাময় 
ভগবানের মতো ।*৪ অখগ্তানন্দজী বিভিন্ন স্থান 
থেকে কিছু কিছু ওঁধধপত্ত্র সংগ্রহ করে দরিদ্র 
গ্রামবাসীদের সাহীষ্য করতেন; গ্রামীণ জীবনের 
ত্দানীস্তন ছুরবস্থায় এরূপ সাহায্য ছিল হ্শ্বরের 
আশীর্বাদশ্বরূপ। কয়েকবছর পরেই অখগ্ডানন্দজী 
দাতব্য চিকিৎসালয় শ্ররু করেছিলেন । 

গ্রামের অবহেলিত সাধারণ মানুষের জন্য 
প্রেমিক সন্াসীর প্রাণ কাদত। অনাথাশ্রমের 
কাজ কিছুটা গুছিয্ে, নিয়েই তিনি সাধারণ 
মান্থৃষের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য একটি 


ই২ তিনাট বালক নিগ্নপ্রাথামক পরণক্ষা দেয় ও প্রশংসার সাহত উত্তঁণ" হয় । তাদের মধ্যে একজন বৃত্তি 
পার এবং সেবছরেই বিদ)ালয় উচ্চ প্রাক বিদ্যালয়ে উ্নশত হয়। ্‌ 


২৪ রাগ্কৃঞ্চ প্রশনের রিপোট' উল্লেখ করেছে ৫ £১ (09 39025018 /১1% 88151010010--0155 [40017 
৯011 01 00০ 0০053 185 117৬2118015 ৪9০16 & 11186 01855$ ০911610819, 


২৪ শ্রহ্‌ঙাতে ন্রাণকাজজ পুরু হওয়া থেকে ৯৯৯২ পর্যস্ত তিনি ৪৫৯ জন কলেরা রোগীর গেবা 


করেছিলেন। 





[শবনগর, ভাবতা ও মহুলার গ্রামবাসীদের উদ্যোগে এই জুনিয়র গালিস হাই গণ 
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পৌষ, ১৩৯৪ ] 


অবৈতনিক বিদ্যালয় আরম্ত করেন ১৮৯৯ খ্রষ্টাব্দের 
জান্ুআরিতে । কয়েকবছর পরে ১৯০২ খ্রীষ্টাবঝের 
শেষের দিকে নিরক্ষর কৃষকদের স্থবিধার জন্য উহা 
নৈশ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ২০1২৫ জন বয়ন্ক 
ছাত্র নিয়মিত যোগদান করতে থাকে । 

নিজস্ব জমি ও বাড়ির অভাব সত্বেও আশ্রমের 
কাজকর্ম স্থসংগঠিত হয়ে ওঠে । প্রতিবেশীদের 
ছুটি ঘর নিয়ে কাজকর্মের প্রমারও ঘটে। গ্রামের 
কায়েমী স্বার্থের ছুষ্টচক্রগুলি থেকে বিরোধিতা 
কিছুটা কমে। চারদিকে উন্নতির লক্ষণ দেখা 
যায়। ৪ জুলাই ১৯০১ মুশিদাবাদ জেলার 
ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. আযালান ([1. 9. £4127 ) 
আশ্রম পরিদর্শন করে আশ্রমের কাজকর্ষের 
ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি ১০২ টাক! 
এককালীন দান করে মাসিক ২৯ টাকা দানের 
প্রতিশ্রুতি দেন। কাঁশিমবাজারের মহারাজ একটি 
ঘোড়। দেন আশ্রমের কমীদের যাতায়াতের 
স্থবিধার জন্য। এবছর লালগোলার রাজা 
আশ্রমের বালকদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে 
ভোজন করান, কয়েকটি ছাতা, ৫ খানা কাপড় ও 
৮৫২ টাকা! দীন করেন ।২« এভাবে দেখা যায় 
বহরমপুর ও অন্যান্য স্থধী ব্যক্তিদের সহ্ৃদয়তার 
ফলে আশ্রমপরিচালনার সমস্যা কিছুটা লাঘব 


অখগ্ডানন্দজী ও তাঁর সহকর্মীদের উৎসাহ ও 
কর্মশক্তি শতগুণে বেড়ে যায় স্বামীজীর লেখ! ২১ 
ফেব্রুআরি ১৯০০ তারিখের চিঠি পেয়ে । বারবার 
সকলে পড়েন। চিঠি তো নয়, শাশ্বত প্রেরণা- 
নির্বঝর। ত্বামীজী তাতে লিখেছেন : “সমস্ত 
শক্তির ভিত্তি হচ্ছে হৃদয় ।""'হৃদয় যত দেখাতে 
পারবে, ততই জয়। মস্তিষ্বো ভাষা কেউ কেউ 
বোঝে, হৃদয়ের ভাষা আব্রক্ষস্তষ্ব পর্যস্ত সকলে 
বোঝে ।..*এইটি বোঝ দু-একটি গায়ের উপর 

ই৫ উদ্বোধন, ওয় বধ ১৫ সংখ্যা, পঃ ৪৬৪ 


রামরুষণ সজ্ৰের সেবাতীর্থ 


৭৫৭ 


এ ২০টি অনাথ বালক সহিত অনাথাশ্রম, এঁ ১০ 
জন ২০ জন কার্ধকরী-__এই যথেষ্ট, এই বজ্রবীজ। 
এ থেকে কালে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হবেঃ 
'""নির্য়ে কাজ করে যাও--ওয়াহ্‌ বাহাছুর !! 
সাবাস সাবাস্‌, সাবাম্‌!'' "আমাদের 23153102) 
হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভৃষোর জন্য) আগে 
তাদের জন্ত করে যদি সময় থাকে তে। ভদ্দর- 
লোকের জন্ত। এ চ।যাভূযোর! ভালবানা দেখে 
ভিজবে; পরে তারাই দু-এক পয়সা সংগ্রহ করে 
নিজেদের গ্রামে মিশন 9081৮ করবে এবং ক্রমে 
ওদের মধ্য হতে শিক্ষক বেরুবে।***জয় গুরু, জয় 
জগদস্বে,। ভয় কি?'''বাক্যি-যাতন।, শান্র-ফান্ত্ 
মতামত আমার এ বুড়ে। বয়মে বিষবৎ হয়ে 
যাচ্ছে । যে কাজ করবে, সেই আমার মাথার 
মণি_ইতি নিশ্চিতম্।” দেখা যায়, স্বামীজীর 
এনকল বাণী একদিকে কর্মীদের মধ্যে প্রেরণ! 
জুগিয়েছে, অপরদিকে আশ্রমের সাধিক উন্নয়নের 
পরিকল্পনা রচন। করতে সাহায্য করেছে। 

আশ্রম-সংগঠন ও গ্রামোন্নয়নের কাজে ব্যাপৃত 
থাকলেও অখগ্ডানন্দজীর কোমলপ্রাণ আর্ত- 
পীড়িত মানুষের ক্রন্দনে চঞ্চল হয়ে উঠত। এই 
প্রসঙ্গে অনেক ঘটনার একটি মান্র এখানে উল্লেখ 
করা যাক। ১৮৯৭ গ্রীষ্টাবের ছুর্গাপূজায় অখণ্ডা-. 
নন্দজী আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন লালগোলা 
রাজবাটীতে ৷ দেখেন, 'দীয়তাং তুজ্যতাং ধ্বনিতে 
চারিদিক মুখরিত । দরিদ্রের মধ্যে চোদ্ধ-পনের 
হাজার কাপড় বিতরণ হতে দেখে প্রেমিক সন্ন্যাসী 
আনন্দিত। এমন সময় দুঃসংবাদ আসে 
ভাগলপুর জেলার গেরুয়া নদীর জলপ্লাবনে অনেক 
মান্য বিপদগ্রস্ত । অখগ্ডানন্দজী ছুটে যান। 
নবমীর দিন পৌঁছান ধঘোগ! গ্রামে । প্রায় আড়াই 
মাস সেখানে আতদের মধ্যে জ্রাণকাজ করে তিনি 
শিবনগরে ফিরে আসেন । 


আআ ০ পক 


০০০০০ 


০০ পিপিপি 


৫৮ 


মধুহন্রী বর্মনীর দেওয়া জমির উপর নির্ভর 
করে নতুন পাকা বাড়ির জন্য ইট তৈরি হতে 
থাকে । সং্শুদ্ধ তিন লক্ষ ইট তৈরি করা হয়। 
কাশিমবাজারের মহারাজ! এর জন্য দু'হাজার মন 
কয়লা! ও প্রয়োজনীয় অর্থ দান করেন। কিন্তু 
আইনঘটিত সমস্তায় এ-জমির উপর বাড়ি তৈরি 


করা সম্ভব হয়নি। ১৯১৭ গ্রীষ্টাবে শ্রীশ্রিঠাকুরের ' 


জন্মোৎসবের পূর্বে ২৫ বিঘ! নিষ্কর জমি সংগ্রহের 
জন্য অনেকখানি অগ্রমর হওয়া গেছিল । এমন কি 
কালেক্টুরিতে ১২৬০॥৮ পাই জম। দেওয়া হয়েছিল । 
কিন্তু প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনার এই 
সরকারি সিদ্ধান্ত নামঞ্জুর করে দেন। শেষ 
পর্ধস্ত উকিল বৈকুঠনাথ সেনের বিশেষ চেষ্টায় 
হাজি মহরম আলি ও মিঞা আবছুল আজিজ এই 
ছুই জমিদারের সারগাছির ৫০ বিঘা! জমি ২০০৭ 
টাকা সেলামি ও বাধিক ২০৬০ খাজনায় মৌরসি 
পাঁওয়! যাঁয়। ১৯১২ গ্রীষ্টাব্ষের অগস্ট মাসে দলিল 
রেজিস্ট্রি হয়। কয়েকটি চাল! ঘর তৈরি করে 
১৯১৩ খ্রীষ্টাব্ের মার্চে আশ্রম নিজন্ব জমিতে 
স্থানীস্তরিত হয়। এসকল অবশ্ন আলোচ্যকালের 
এক দশক পরের কথা । এই ্রসঙ্গে একটি কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তা হল সারগাছিতে 
আশ্রম স্থানান্তরিত হলেও শিবনগর, ভাবতা৷ ও 
মুলার গ্রামবামীদের মনে অথগ্ানন্দজী বিরাট 
প্রভাব রেখে এলেন । দীর্ঘ ছয় দশকের ব্যবধানেও 
সেই প্রভাব ক্ষপ্ন হয়নি । স্থানীয় গ্রামবাসীরা ভুলে 
যাননি অথগ্তানন্দজীকে যিনি নৃতন আলোকের 
বার্তাবহরূপে তাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে- 
ছিলেন। ১৯৭০ গ্রীষ্টাব্ে শিবনগর, ভাবত।:ও 
মন্থলার গ্রামবামীদের উদ্যোগে শিবনগরে একটি 
জুনিয়র গার্পন হাই স্কুল (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) স্থাপিত 
হয়। গ্রামবাসীর| স্কুলটির নামকরণ করেছেন £ 
"স্বামী অথগ্ানন্দ বালিকা বিছ্যামন্দির? | 

আলোচ্য পাচ বছরের মধ্যে কর্মবীর অখণ্ড- 


উদ্বোধন 


সেবাকাজ পরিচালনা করবে : 


[৮৯তম বর্_-১২শ সংখ্যা 


নন্দজী যতটুকু সফলতা! অর্জন করতে পেরেছিলেন, 
সেটুকু তাঁর স্বপ্রসৌধের আভাস মাত্র, তার বিশাল 
পরিকল্পনার সামান্য কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাত্র। 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যাশিত গ্রামীণ ভারতের 
জাগরণের জমি প্রস্তত করতে চেয়েছিলেন তিনি । 
এই উদ্দেশ্ঠ সাধনের জন্য অখণ্ডানন্দজী চেয়েছিলেন 
কয়েকটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে যা দেখে 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ গ্রামের জনসাধারণের সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপন করতে শিখবে, তাদের মধ্যে 
জ্ঞানের আলো বিস্তারের পদ্ধতি শিখবে । তাঁর 
পরিকল্পন! ছিল, এ-সকল প্রতিষ্ঠান ছয়টি বিভাগের 
(ক) গ্রামীণ 
অনাথ শিশুদের জন্য অনাথাশ্রম গড়ে শিশুদের 
পিতামাতার ভূমিক! পালন; (খ) মহামারী, 
মানুষের যাবতীয় ছুংখ-ছূর্শা ও আকস্মিক 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মানুষের কষ্ট লাঘবের 
জন্ত ত্রাণকাজ; (গ) সাধারণ শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা; (ঘ) কার্ধকর শিল্পকলাদিতে প্রশিক্ষণ ; 
($) আধুনিক কৃষি-পদ্ধতির জন্ত প্রশিক্ষণ এবং 
(চ) রোগের চিকিৎসা ও মেয়েদের নাপিং 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্ান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
প্রশিক্ষণ। এই ছয়টি বিভাগের সেবাকাজ জেলা- 
ভিত্তিক কেন্দ্রে ও তার শাখাকেন্দ্রগুলিতে সংগঠন 
করতে হবে। এই পসেবাকাজ করতে হবে 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এভাবে ধর্মীয় 
রীতিনীতির ভিত্তিতে জেলাকেন্দ্রে গড়ে উঠবে 
একটি কেন্দ্রীয় কমি-আশ্রম, যার লক্ষ্য হবে পাশা- 
পাশি অবস্থিত ছয়টি স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্ম- 
সুচী স্থুসমন্থিত করা ও জনসাধারণের উন্নতিসাধন 
করা । জেপাকেন্ত্র হবে প্রধান কেন্দ্র; যেখান থেকে 
প্রসারলাভ করবে গ্রামীণ সংস্থাসকল। এই 
সংস্থাগুলি স্থানীয় চাহিদা অন্ুলারে প্রযুক্তি 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং ভ্রাণকাজ সংগঠন 
করবে। সারগাছির জেলাকেন্দ্র ও অনাথাশ্রম 


পৌষ, ১৩৯৪ ] 


দরিদ্র সম্প্রদায়ের প্রশিক্ষিত যুবকদের সেবাব্রতে 
আত্মত্যাগ করবার জন্য উদ্বোধিত করবে। সে- 
সকল নিবেদিতপ্রাণ যুবক গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে 
পড়বে । সে-সকল ধুবকমী রুজিরোজগাঁরের জন্য 
কিছু কাজকর্ম করতেও পারে, না করতেও পারে । 
উদ্দেশ্ঠ, গ্রামের লোক নিক্ষিয্ন সেবাগ্রহণকারী 
মাত্র ন! হয়ে জাগরণের বাতীর প্রচারক হবে এবং 
রামকৃষ্ণ মিশন প্রবতিত মহৎ আদর্শে পুরোপুরি 
অংশ গ্রহণ করবে ।২* স্বামী বিবেকানন্দের 
স্বপ্নের ভবিষৎ ভারতের রূপায়ণে সমর্থ এই পরি- 
কল্পনা । এই পরিকল্পনার রচয়িতা স্বামী অখণ্ডা- 
নন্দ। এবং এর প্রথম সার্থক রূপকারও স্বামী 
অখগ্ডানন্দ যিনি সগর্বে গুরুভাই স্বামী তুরীয়া- 
নন্দকে লিখেছিলেন £ “আমার 14155100৮০1 
কেবল নিরক্ষর নিরন্ন চাষাতৃষাদের জন্য ।”২* 
গ্রামের দিরক্ষর নিরন্ন খেটে-খাওয়া ' মানুষদের 
সাবিক উন্নয়নের জন্য তিনি সেবাতীর্থে গড়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান । অথগ্ডাননা- 
জীর পরিকল্পিত এই প্রতিষ্ঠানের ভাবরূপটি ফুটে 
উঠেছে তাঁর সহকর্মী স্বামী সচ্চিদানন্দের ১৯০০ 

লেখা এক নিবন্ধে। সেখানে তিনি 
লিখেছেন £ 106 10501001101) 1101) [911 
0108171560) 5110) 15 50110901, 17005007)) 
110181%, ০০011990101 ০1 ,0171215, 501900100 
18090186015, ৪0108100191) 10901201091, 
11701191118] 2100 17910217116 10017500165) 3106 
6% 5106 ৮101) 555(6105 101 $91760থ] ৫6০- 
100017610, 54111 10০ ৪, ০110. 90160101590 ৪1 
৪ £181009 2 %/1)191)১ 0109 1099 29 81) 1098 


ই ৯৬ নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখে লেখা চিঠি। 


বামকষ সজ্বের সেবাতীর্থ 


ণ্৫৪ 


০1 15 ৫1656 701/8563 ০1 ৪৫৮81009৫ 
01511129010 00-০-৫০6০,৮২ ৮ 

বিবিধ কারণে অখণ্ডানন্দ পীর এই স্বপ্নসৌধ 
বাস্তবে বূপায়িত কর! সপ্ভব হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর 
পরিকল্পনা ও পেবাযজ্ঞে যে আদর্শ ও নীতি প্রতি- 
বিশ্বিত হয়েছে সেই আদর্শ ও নীতি একদিকে তীর 
কর্মক্ষেত্রকে পরিণত করেছে পেবাতীর্থে অপর- 
দিকে সঙ্ঘযধ্যে অফুরন্ত প্রেরণ। ও প্রাণশক্তি 
জুগিয়েছে। পরপ্রবর্শক স্বামী বিবেকাননা কুস্ত- 
কোণম্‌ বন্তৃতায় বলেছিলেন £ “আমার আদর্শ_ 
জাতীয় আদর্শে সমাজের উন্নতি, বিস্তৃতি ও 
পরিণতি ।”২৯» আমার্দের জীতীয় আদর্শ হচ্ছে 
অদ্বৈতত্বানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত অতয় ও 
বৈরাগ্যের আদর্শ। এই ট্টচু আদর্শের মাপকাঠিতে 
মানুষে মানুষে ভাই বা সকল মানুমই ঈশ্বরের 
সন্তান এদকল সম্বন্বই ক্ষণতঙ্গুর। এই আদর্শের 
আলোকে দেবাযোগের ভিত্তি অভেদদ আবিষ্কার, 
যার দ্বার! সেবক আব্রক্ষস্তম্ব পর্যন্ত সর্বত্র ব্রদ্গদর্শণ 
করে সকল প্রাণীতে স্বাতাবিকভাবেই নিজের প্রেম 
অর্পণ করে থাকে । এই আদর্শেরই অনুপ্রেরণাতে 
অথগ্ডানন্মজী ১৯ অক্টোবর ১৮৯৮ তারিখে লিখে- 
ছিলেন : “মান্ু্দকে পরিত্যাগ করিয়া যে আমি 
একদিন হিমালয়ের উচ্চ উচ্চ পর্বতশ্রেণীর মস্তকে 
মস্তকে বেড়াইতাম, সেই আমি মন্ুয্েই মাক্ষাৎ 
ভগবানকে দেখিতেছি এবং বুঝিতেছি মানুয- 
সমাজের সেবাই তাহার মেবা। ভগবান যেন 
আপিয়া আমার কানে কানে বলিতেছেন- ওরে, 
এই মানুষই বৈদিক মন্ত্র খষি ও রামকৃষ্জাদি 
অব্তার-_এই মানুষই সব” অনাথাশ্রমে বিভিন্ন 


২৬ রামকৃক [মিশনের প্রথম জেনারেল রিপোর্ট, পৃঃ ২৫-২৬ 
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০ 


জাতপাতের ছেলেদের সেবা করেও তিনি উপলব্ধি 
করেছিলেন £ মনুস্ত-সন্তান মাত্রেই মহত্বের আধার 
ও অমৃতত্তথের অধিকারী।”** একই দৃষ্টিকোণ 
থেকে অখগ্ডানন্দজী একটি নিবন্ধে প্লিখেছিলেন £ 
“মঙুষ্তের উপমা-স্থান এজগতে নাই! নিগুঢ 
আত্মতত্ব, যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সত্যের বিকাশস্থল 
একমাত্র মনুষ্যে ! মানুষিক, অমানুষিক, লৌকিক 
ও অলৌকিক যাবতীয় শক্তি একমাত্র মনুষ্বেই 
কেন্দ্রীভূত। মানষ এতাদৃশ শক্তিশালী হইয়াও 
যদি আপন শক্কি-সমষ্টির উন্মেষ করিবার চেষ্ট] না 
করে তো তাহার পতন অবশ্ঠন্তাবী। লুপ্ত-গৌরব 
মন্থম্ত-সমাজের উন্নতি কামনা করিয়া! যাহা! করা 
যায়, তাহাই পরম পুরুযার্থ।” এ নিবন্ধের 
শেষাংশে-অখগ্ডানন্দজী সচেতন সহ্ৃদয় দেশবাসীকে 
আহ্ষান করে লিখেছেন £ “ম্্বতরাং জনসাধারণের 
জ্ঞানবৃদ্ধি ও যাহাতে তাহীরা৷ সহজপাধ্য জীবিকা 
উপার্জনোপযোগী কার্ধে দক্ষতা লাভ করিয়া স্থখে 
কাল যাপন করণাস্তর জীবনের অবশিষ্টকাল 
মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পাবে, 
তাহার চেষ্টা করাই কি আজ দেশের শিক্ষিত, 
সমর্থ, স্বদেশের কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি-মাত্রেরই কর্তব্য 
নয় ?”*১ এভাবে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান 
করেছেন গ্রামোন্নয়নের গুরুদায়িত্বের কাজে। শ্তধু 
আহ্বান করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তিনি তার 
বিধৃত আদর্শ প্রয়োগ করে মুধিদাবাদের এক 
গ্রামে প্রদর্শনক্ষেত্র গড়ে তুলেছেন, তা! দেখিয়ে 


60 স্বামী অথণ্ডানঙগা, পৃঃ ১৬০ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ -+১২শ সংখ্য। 


দেশবাসীকে উদ্বোধিত করেছেন। রামকুষণ- 
বিবেকানন্দের “সেবাযোগ এই প্রদর্শনক্ষেত্রে 
সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, প্রদর্শনক্ষেত্র পরিণত 
হয়েছে “সেবাতীর্ঘে । সেখানে পুণ্যলাভের জন্ত, 
প্রেরণালাভের জন্য, সেবাকাজের পথামুপন্ধানের 
জন্য আজ লোকের ভিড়। এই সেবাতীর্ঘথ সকল 
সেবাকর্মীর আলোকস্তস্ত। 

আজ যে অখগ্ডাননাজীর দীর্ঘ চল্লিশ বছরের 
তপস্ায় তীর্ধাকৃত হয়েছে এই পুণ্যতীর্থ তার 
জীবনদর্শনের মূল কথাটি হচ্ছে, নারায়ণজ্ঞানে 
মানুষকে ভালবাস! ও মানুষের সেবা করাই শ্রেষ্ঠ 
সাধন। 'বহুজনহিতায় বহুজনব্খায় প্রাণাত্যয়ে- 
হপি পরকল্যাণচিকীর্ষব: ভাবনায় তার জীবন 
সমপিত এবং তার সেই সেবামুতির উজ্জ্বলতম 
প্রতিফলন পড়েছে এই সেবাতীর্থে। তীর সেবক- 
জীবনের মূল স্ুুর-ছন্দ-লয় গভীরভাবে ম্পষ্টাকারে 
ধরা পড়েছে সেবাতীর্ঘে। এখানকার আকাশে- 
বাতাসে আজও কান পাতলে শোনা যায় তার 
অন্তরাত্মা থেকে নিয়ত উৎসারিত প্রাণ-শিহরণ- 
কারী প্রার্থনা-মন্ত্র : 
কে নু স স্যাছুপায়োহত্র যেনাহং সর্বদেহিনাম্‌। 

অন্তঃগ্রবিশ্ঠ সততং ভবেয়ং দুঃখভারভাক্‌ ॥** 
অর্থাৎ এ-সংসারে এমন কি উপায় আছে যার 
দ্বারা আমি সকল ছু'খী প্রাণীর শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে 
তাদের দুংখ নিজেই ভোগ করতে পারি? 
[ সমাপ্ত ] 


৩১৯ উদ্বোধন, ৬6 ব্য, ওয় সংখ্যা, প-ঃ ১২১-২৪ - 
ও২ স্ম্ীতিকথা, পৃঃ ₹০৫। এই গ্লোকই িিৎ ভিত্ব আকারে দেখা বায় শ্রীমন্ভাগবতে (১২৯১২) 


রাঁঙদেবের প্রার্থনায় ॥ 


ন কাময়েছহং গাঁতিমীশ্যরাৎ পরামঞ্টাঞ্ধবৃন্তামপৃনভবং বা। 
আত"ং প্রপদ্যেহাখলদেহভাজামন্তঃগ্ছিতো যেন ভবন্তাদঃখাঃ ॥ 


স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের ম্বাধীনতা-সংগ্রাম ঃ 
স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে 
্বামী পুরণীত্মানন্দ 
[পূর্তি] 


অগ্রজরা বলতেন, বাঙাপীর তত্কালীন 
আত্মকেন্দ্িকতাকে স্বামীজী তীব্র ভাষায় নিন্দা 
করতেন। ম্বামীজী চাইতেন নিজেদের বাঙালী 
বলে শুধুনা ভেবে ভারতীয় বলে যেন আমরা 
ভাবি এবং অন্য প্রদেশের মানুষের সঙ্ষে ভ্রাতৃত্ব- 
বন্ধনে উদ্ব-দ্ধ হই। স্বামীন্সী এই চিস্া কিভাবে 
রূপলাভ করেছিল তার সাক্ষী ১৯০৫ খ্বীষ্টাবে সারা 
বাংলা জুড়ে “রাখীবন্ধন” উৎসব এবং ১৯০৬ থ্রীষ্টাবে 
বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে গ্রীতিবন্ধন দৃঢ় করার 
জন্য কলকাতায় “শিবাজী উৎসব । অন্ুশীলন- 
সমিতির এই ছুটি ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
ছিল। 

অন্কুশীলন-সমিতি কাংলাদেশে শ্রমজীবী বিদ্যালয় 
বা ড/011005 1975 [1501086101 প্রবর্তন 
করে। সন্ধ্যাবেলায় আমরা দরিত্র শ্রমিকদের 
লেখাপড়। শেখাতাম । এইভাবে আমরা সমাজের 
অন্পৃশ্ঠ ও দীনহীন দরিদ্র নরনারায়ণ তথ! সমগ্র 
দেশবাসীর সেব। করবার চেষ্টা করেছি। 
অন্ুশীলন-সমিতির এইসব প্রচেষ্টার মূলে স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রভাবই যে সবচেয়ে বেশি কাজ 
করেছে, সেকথা বলা বাহুল্য । শ্রমজীবী 
মাহষদের, মূর্খ, দরিব্র, অস্পৃশ্য মানুষদের সেবা 
করার কথা, তাদের শিক্ষ দেওয়ার কথা স্বামীজীই 
প্রথম বলে গিয়েছিলেন। স্বামীজী আচগ্ডাল 
ভারতবামীকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন, “ভাই? 
বলে বুকে টেনে নিতে বলেছিলেন । তার বাণী 
অনুসরণ করেই অন্ুশীলন-সমিতিতেও দেশের 
সকল মান্য সম্পর্কে অন্ুশাসন ছিল £ [০৮৩ ৪11, 


125 00109”- সকলকে ভালবান, কাউকে দ্বণ 
করো না। 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামীজীর প্রেরণ! 
সমাক্‌ উপবন্ধি করতে হলে তখনকার পটভূমি 
আলোচনা করতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে 
তদানীন্তন ব্রিটিণ লামাজা অভূহপূর্ব। দোর্দপ 
প্রতীপশালী ব্রিটেনবামীর গর্ব £ 1176 90 
0০5 390 10 1০ 911031) 1219016, 
7310191018 [00195 019 /৫%05. ভারত সেই 
সাআাজ্যের মুকুটমণি। পদানত ভারত নিদারুণ- 
ভাবে শৃঙ্খলিত। এই প্রবল পরাক্রান্ত শক্তিকে 
আঘাত করবার প্রেরণ! জোগাল স্বাধীজীর উদাত্ত 
আহ্বান। তাঁর বাণী হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী 
পর্যন্ত প্রচারিত হল। তিনি প্রমাণ করলেন 
পাশ্চাত্য জগৎ অজেয় নয়। স্বামী বিবেকানন্দকে 
যে “বীর সক্যাসী, আখ্যা দেওয়। হয় তা অত্ন্ত 
সমীচীন। তার গভীর দেশপ্রেমের কথা ম্মরণ করেই 
তার অনুজ, বাংলায় বিপ্লবের অন্যতম অগ্রণী নেতা 
ভূপেন্তরনাথ দত্ত তাকে যে 29010901001) 
আখ্যায় ভূষিত করেছেন তা অত্যন্ত সার্থক। 
গ্রবীণ বিপ্লবী নেতা যাছুগোপাল মুখোপাধ্যায় 
স্বামীজীর পাশ্চাত্য বিজয়ের ঘটনাকে প্রায়শঃ 
10011055০01 08০ ৬1০9-এর উদাহরণ হিসাবে 
উল্লেখ করতেন। তার বিপ্লবী জীবনের স্থতি 
গ্রন্থে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন £ 
“বিবেকানন্দের শিকাগো! ধর্মমহাসম্মেলনে যে 
জয় সেটা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জয় নয়, পরাধীন 
জাতির এঁতিহ্ের দাবি মিটিয়ে সে এক পরম বিত্ত 


৭৬২ 


বলে প্রমাণিত ও পরিগণিত হয়েছিল ।."'দেশের 
ছূর্শা, পরাধীনতার হীনতা তার অন্তঃসত্তাকে 
যেভাবে নাড়া দিয়েছিল, তেমনি হয়তো খুব কম 
লৌককেই দিয়ে থাকবে।” 

স্বামীজী শুধু বাণী দিয়ে বা বক্তৃতা দিয়ে ক্ষান্ত 
থাকেননি । ভারতের স্বাধীনতা লাতের জন্য 
প্রত্যক্ষভাবে সচেষ্ট ছিলেন । বিপ্লবের ইতিহাস 
লেখক প্রবীণ বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ তার “জাগরণ 
ও বিক্ফোরণ" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ৬৯-৭০ ) 
লিখেছেন £ “ম্বামীজী স্বয়ং ভারতের মুক্তির জন্য 
চেষ্টার ক্রুটি করেননি । দেশীয় রাজন্যবর্গকে সঙ্ঘ- 
বদ্ধ করে বিদেশী অস্ত্রনির্মাতার নিকট হতে 
হাতিয়ার সংগ্রহ দ্বারা তিনি সামরিক অত্যুর্খানের 
প্রচেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন । একথা ভাবতেও 
আজ বিন্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয় ।”* 

বিবেকানন্দের বাণী যে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা 
সংগ্রামে প্রেরণ! জুগিয়েছে তা বহু বিপ্লবীর আত্ম- 
জীবনীতে ব| বিপ্লবের বিবরণে লিপিবদ্ধ আছে । 
বস্তত: বিপ্রবীর! স্বামীজীর বাণীগুলিকেই 98০16৫ 
90111008105 (পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ) বলে জ্ঞান করতেন । 
স্বামীজীর জীবন ও কর্মতপন্তাকে গীতার বাস্তব 
রূপায়ণ বা 718061041 8010110261010 09? 079 
169 বলে ধারণা করা যেতে পারে। প্রবীণ 
বিপ্রবী নলিনীকিশোর গুহ স্বামীজীর রচনাবলীকে 
“নব-গীতা” আখ্য। দিয়েছেন । 

বাংলার অগ্রিব্গে পুলিশ বিপ্লবীর্দের গুপ্ত 
আড্ডা অথব৷ ঘর-বাড়ি অনুসন্ধান করে অনেক 
ক্ষেত্রেই স্বামীজীর ছবি অথবা রচনার সন্ধান 
পেয়েছে । এতে কোন অতিরঞ্চন নাই। অবশ্য 
তার সঙ্গে অন্যান্ত ধর্মগ্রন্থও থাকত, যেমন গীতী, 


উদ্বোধন 


[ ৮০তঙ ৰর্ষ--১২শ সংখ্যা 


চণ্তী। কারণ এগুলি বিপ্লবীদের অবশ্ঠপাঠ্য 
ছিল। বস্ততঃ পুলিশ যখন কোন যুবককে প্রথম 
সন্দেহ করত সে বিপ্লবী দলে আছে কি না, তখন 
কিছুদিন তার অন্থুদরণ করত, পিছু নিত- দেখত 
কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেশে,কি করে ইত্যাদি। 
সন্দেহ একটু পাকা হলে কোর্ট থেকে সার্চ 
ওয়ারেন্ট আনত এবং বাড়ি খানাতল্লামী করত-_ 
বিশেষতঃ এ ছেলেটির পড়বার এবং শোবার ঘর। 
এবং যদি স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে গীতা 
ও স্বামী বিবেকানন্দের বই পাওয়া যেত তৰে 
নিংসন্দেহ হত যে সে বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত। 
তখন তার আর নিস্তার ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে 
তাকে গ্রেপ্তার করা হত এবং যথারীতি তার 
শাস্তিবিধান হত। অর্থাৎ এ বইগুলিই ছিল 
পুলিশের কাছে বিপ্লবের স্থির নিদর্শন, বিপ্লবীর 
নিশ্চিত পরিচয় । 

বিপ্লবীদের উপর প্রভাব ,ছিল প্রত্যক্ষভাবে 
স্বামী বিবেকানন্দের পরোক্ষভাবে বামকষ্ণ- 
দেবের । তীর প্রির শিষ্ক 'নরেনের মধ্যে রামকৃষ- 
দেব যে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, শ্বামী বিবেকা- 
নন্দের মাধ্যমে . সেই শক্তি বিপ্লবীদের মধ্যে 
সঞ্চারিত হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃণ- 
দেবের কালীনাধন। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । কালীই 
সকল শক্তির আধার । ১৯৭৬ খ্রীষ্টাবে দক্ষিণেশ্বরে 
আন্তর্জাতিক অতিথিশালায় তিনদিন ব্যাপী নিখিল 
ভারত স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
অধিবেশন হয়েছিল। বধীয়ান্‌ বিপ্লবী নেতা রাজ। 
মহেন্ত্রপ্রতাপ সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে- 
ছিলেন। তিনিও শ্রীরামরুষ্ণ ও স্বামী বিবেকাননোর 
অবদীনের কথা বলেছিলেন, প্রধানত: ম্বামী 


৯. এই তখ/টির সত ভূপেন্নাথ দত্ত । [তান জানিয়েছেন সষ্টার ক্রাপ্টনের কাছে তান এই সংবাদাট 
পেয়েছেন। ভ্রিষ্টিন তাঁকে বলোঁছিলেন স্বামীজীর নিজের মুখেই তানি (ভ্রা্টিন) তাঁর (প্যামীজার) 


এ পাঁরকঙ্পনার কথা শুনেছেন। 
$111-%. 
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বিবেকানন্দ যে ভারতের মুক্তির আকাজ্জাকে 
তীব্রতম করে দিয়েছিলেন তা তিনি বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ করেছিলেন । সেই সভায় একজন 
প্রবীণ বাঙালী বিপ্লবী মন্তব্য করেছিলেন যে 
রামকৃষ্ণদেব যে শক্তিপাধনা করেছিলেন তাই 
ছিল বিপ্রবীদের আদি উৎস। এও লক্ষণীয় 
যে, বিপ্লবীর! প্রায়শঃ মা কালীর সামনে নিজ 
নজ আঙুলের বক্ত দিয়ে জন্মভূমির মুক্তিকল্পে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতেন, মন্ত্রগ্ুপ্তির শপথ নিতেন। 
অনেকে সকলের অগোচরে বুক চিরে রক্ত দিয়ে 
তর্পণ করতেন। মা কালীর প্রতি বাঙালীর 
আকর্ষণ চিরন্তন সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীপাম- 
কৃষ্ণের কালী-সাধনা এবং দক্ষিণেশ্বরে তার মা 
ভবতারিণীকে জীবন্ত ও জাগ্রত করার সত্য 
ইতিহাস বাংলার বিপ্লবীদের মনে যে গ্রচণ্ডতাবে 
প্রেরণ! জুগিয়েছিল তাও সত্যি । তার সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছিল স্বামী বিবেকাননেোর অগ্নিমন্ত্ : 
জাগ বীর, ঘুচায়ে স্বপন, 
শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার মাজে ? 
ছুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার 
প্রেতভৃমি চিতা মাঝে। 
পূজ| তার সংগ্রাম অপার, 
সদ। পরাজয় তাহ! না ডরাক তোমা । 
চূর্ণ হোক দ্বার্থ সাধ মান, 
হায় শ্মশীন, নাচুক তাহাতে শ্যাম] । 
বিপ্লবীদের কাছে এ ছিপ অগ্রিবেদ । 
ভারতের স্বাধীনতাপাভের পরবতী পহায়ে 
সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় যে সাম্যবাদের স্বপ্ন বিপ্লবীরা 
দেখেছিলেন তারও মূলে স্বামী বিবেকানন্দের 
অবদান উল্লেখযোগ্য । তারই নির্দেশনা 
“বহুরূপে সম্মুখে তোমার 
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, 
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।৮ 


স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের শ্বারধীনতা-সংগ্রাম 


৭৬৩ 


জননাধারণের সেবা, সাধারণ খেটে-খাওয়া 
মানুষকে মর্ধাদা দীন--এটাই আধুনিক সাম্যবাদের 
ভিত্তি। শ্রীরামকুষ্ণদেবের মহান্‌ শিক্ষাই স্বামী 
বিবেকানন্দ বাস্তবে রূপায়িত ররেছিলেন। 
ভারতের নবজাগরণের যুগে জাতির মনে 
স্বাধীনত| লাভের প্রেরণা দিয়েছিলেন অনেক 
স্রণযোগ্য নেতা । বাংলাদেশে দিয়েছলেন 
রামমোহন রায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বস্কিমচন্তর 
চট্টোপাধ্যায়, সরেন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায়, স্বামী 
বিবেকাননা, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
চিত্তরঞরন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ । অন্যান্ত 
প্রদেশেও বহু তেজন্বী রাজনৈতিক মেতার 
আবিভাব হয়েছিল, যথ| বাল গঙ্গাধর তিলক, 
লালা লাজপৎ্ রায়, গোপালকষ্চ গোখলে, মহাত্মা 
গান্ধী প্রমুখ । কিন্তু যদি এবিষয়ে কোনও 
একজনের প্রাধান্য স্বীকার করতে হয় তাহলে 
নি:পন্দেহে স্বামী বিবেকানন্দকে প170 1091তো 01 
1100611) 11019, বলে অভিহিত করতে হবে। 
তিনি সকলের মধ্যমণি । সহজ কথায় বলতে 
গেলে বিশ্ফোরণের জন্য পূর্বস্থরীরা যে বারুদ 
সংগ্রহ করেছিলেন তাতে স্বামী বিবেকানন্দই 
অগ্রিঘঘযোগ করেছিলেন । তিনিই প্রমাণ করে- 
ছিলেন যে আমরা হানবল নই, আমরা অসাধ্য 
সাধন করতে পারি। বল৷ বাহুল্য, শুধু প্রেরণা 
দান নয়, বিজয্বের পথও তিনি দেখালেন। 
সহ।য় সপ্ধশহীন অনাহত' ভারতীয় সন্ন্যাসী যিনি 
আগের দিন শিকাগো সহবে পাস্ত।র ধারে প্যাকিং 
বাক্সে শুয়ে রাত কাটাশেন, তিনিই পরের দিন, 
ধর্মসভায় বন্তৃত| দিয়ে শিশ্বজবা করলেন, জগতে | 
ভারতের অেষ্টত্ব ঘোষণ। কলেন, প্রমাণ করলেন। 
ভারতবামীর সুপ্ত আত্ম-নর্থিত আবার ফিরে 
এল। বস্ততঃ তখন থেকেহ ভারতের প্রকৃত 
জাগরণ সূচিত হল। 
[ক্রমশঃ | 


তুমি, শুধু তুমি 


দেহ মন প্রাণ সব আচ্ছন্ন 
হয়ে যেতে চাইছে । আমি 
যে এক মুতুর্ঠের জন্যেও 

হৃদয় হতে তোমাকে বিষুক্ত 
করতে পারছি না৷ 

তুমি যে আমার গণের প্রাণ, 
আমার আত্মার আনন্দ। 
আমার দেহ দিয়ে, মন 

দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, আমার 
আত্মা দিয়ে _-আমার 

যা আছে সর দিয়ে তোমাকে 
একান্তে পেতে চাই। 
তোমায় এত ভালবামি তাই 
তোমাকে পরিপূর্ণভাবে আমি 
আম্বাদ করতে চাই। 


মণিদীপ চট্টোপাধ্যায় 

বাইবেলে আছে, আমাদের আমার সাধ হয় তোমাকে 
প্রভু বড় হিংস্থক। ওগো আমার নিবিড় আলিঙ্গনে পেতে ।. 
তোমাকে ভালবেসে আমিও কল্পনায় দেখি তোমার 
যে খুব হিংসটে হয়ে যাচ্ছি। সাথে আমি বিলীন 
আমি তোমাকে বলছি, হয়ে গেছি। বরফ গলে 
তুমি প্লান যেমন জলের সঙ্গে একাকার 
তোমার উপর সম্পূর্ণ অধিকার হয়ে যায়, মুনের পুতুল 
শুধু আমার একার, আর এ যেমন সাগরের মাঝে 
অধিকার এতটুকু ও কেউ পাবে না। হারিয়ে ফেলে নিজেকে তেমনি । 
তোমার নয়নদুটি শুধু 
আমীকেই চাইবে, আর তোমায় দেখতে পাই না। 
কাউকেই নয়। আমার ব্যাকুল হ্বদয় গুমরে 

গুমরে কাদে তোমায় না 
ওগো, আমার ধ্যান-জ্ঞান-তপন্তা। সে দেখে । ওগো, কবে, কবে তোমার 
শ্তধু যে তোমাকেই নিয়ে । দেখা পাব? কবে তুমি 
তোমার চিন্তায় যে আমার আমার কাছে ধরা দেবে 


প্রিয়তম, শুধু আমারই হয়ে। 


স্বপ্ন দেখি আমি এক 

ভুবন রচন। করেছি। সে 

শুধু আমারই তুবন। 

ন] না, শুধু আমারই তৃবন 

নয়, আমার আর তোমার ভুবন । 


ন।না। আমি নেই সেই 

ভুবনে। আমার আমি কখন হারিয়ে 
গেছে তোমার মধ্যে । 

আমি কখন তুমিময় 

হয়ে গেছি। সে ভুবন 

জুড়ে রয়েছ শুধু তুমি ! 

তুমি, শুধু তুমি! 


বিনয় সরকার ও নিরক্ষরের অধিকার, 
ভ্হরিদাস মুখোপাধ্যায়, 


স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতের বোধহয় 
সবচেয়ে প্রভাবশালী সমাজন্দার্শনিক। অজন্ন 
ধারায় তিনি আমাদের জাতীয় চিত্বকে নবজীবন- 
রসায়নে সপ্তীবিত করেছিলেন । আজ যে আমর 
দেশের কথ! বলতে গিয়ে জনগণের কল্যঙ্ঈণৈর কথ। 
সকলের আগে উচ্চারণ করি এর মূলে তো দেখি 
স্বামীজীর প্রভাব । স্বামীজীর দেহাবসানের পর 
রামকষ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিধির বাইরে 
স্বামীজীর ভীঁবাদর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরস্থ্রী 
ছিলেন পরলোকগত মনীষী বিনয়কুমার সরকার 
(১৮৮৭-১৯৪৯)। বিরাট প্রতিভার অধিকারী হয়েও 
এবং প্রভূত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের পরও 
তিনি নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ বলেই মনে 
করতেন । সমাজের দুর্গত, বঞ্চিত ও অবহেলিত 
মানুষদের কথা! তিনি জীবনভর চিন্তা করেছেন 
ও অপাঙ্ক্তের মানুষদের ললাটে পরিয়েছেন 
মনুয্যত্বের গৌরব-তিলক | যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে 
অজ্ঞাতকুলশীলরাই ইতিহাসে নতুন নতুন অধ্যায় 
টি করে। পয়সা বা বিত্ত মন্াত্ের মাপকাঠি নয় 
এবং বিত্তহীনতা৷ বা দারিত্র্য মনূতত্বহীনতার পরি- 
চায়ক নয়-_-এ ধারণ! তিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস 
করতেন। তার সমাজ-দর্শনে পাই: “দুনিয়ার 
সর্বত্র আজকের পারিয়। কাল হয়েছে ব্রাঙ্গণে 
পরিণত । আজকের গরীবের(হাতে কাল এসেছে 
ধনসম্পদ । আজকের কাপুরুষ কাল হয়েছে গুণ্ডা | 
আজকে যে গুণ্। কাল সে সেনাপতি ।”১ ছুনিয়ার 
সর্বত্র সামাজিক রূপাস্তর সাধিত হচ্ছে। বিংশ 
শতাব্ীর বঙ্গ-সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। 


শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালীর সমাজ-জীবনে 
বর্ণহিন্দুর যে দাপট ছিল পরবর্তী ত্রিণ বছরে 
সে দাপট যথেষ্ট হাম পেয়েছে মুলমান শক্তি ও 
অন্যান্য অনুন্নত শক্তির স্পষ্ট জাগরণে। 
খ্রীষ্টাবে নয়৷ বাঙ্গলার গোড়। পত্তন” বইয়ের প্রথম 
তাগে বিনয় সরকার “বঙ্গলমাজের রূপান্তর ও 
নিরক্ষরের অধিকার” সম্বদ্ধে লিখেছিলেন £ “বাংলার 
নরনারী বলিলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের যুগে আমর] যে 
ধরনের লোকঙ্গন বুঝিতাম, ১৯৩২ মনে একমাত্র 
সেই ধরনের লোৌকজনই বুঝি ন। নতুন নতুন 
রঙের, নতুন নতুন রূপের, নতুন নতুন নামের, 
নতুন নতুন ঢের নরনারী বাঙালী জাতের 
অন্তর্গত, একথ| আমরা আজ বাংলা দেশের 
পল্লীতে পল্লীতে মহবরে সহরে আর কলিকাতার 
মতন কেন্দরস্থলেও অহরহ বুবিতেছি। সোজা 
কথায়, আমর! আমাদের চোখের সামনে বাঙালীর 
সামাজিক জীবনে একট! স্থবিস্তৃত বিপ্লব দেখিতে 
পাইতেছি।”২ বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতি- 
রাজনীতিতে শুধু মুসলমান শক্তি নয়, তথাকথিত 
অনুচ্চ শ্রেণীর নরনারী, “আদিম” জাতির নরনারী 
ক্রমশঃ মাথ। চাড়। দিয়ে উঠছে ও বাঙালী জাতির 
হাড়মাসের মধ্যে ক্রমশঃ গ্রবেশ করে বঙ্গলমাজে বনু 
ওলটপালট সাধন করছে । ভবিষ্যতে এই দমাজ- 
বিপ্রবের ঝোক আরও বেড়ে যাবে। চলিশের 
দশকের প্রথম দিকে “বৈঠকে” বিনয় সরকার খুব 
দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে 
পরবতী ত্রিশ-চল্িশ বছরের মধ্যে বঙ্গ-সংস্কতি 
মুললমান, তপসিল ও অনুন্নত শ্রেণীর নরনাবীর 


১৯৩২ 


* অধ্যাপক বিনগ্নকুষার সরকারের জন্মের শতবর্ষপাঁত' ( ই৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭) উপলক্ষে প্রবন্ধটি 


প্রকাশ করা হল।-_সম্পাদক 


৬ বিনয় সরকারের বৈঠকে, ৬ম ভাগ (৬৯৪৪), প:3 ৪২৩ 


৬ 


& নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন, ইয় ভাগ (৯১৩২), প:ঃ ৩৭২ 


৯০ 


হাত-পার জোরে আর মাথার জোরে গরীয়ান হয়ে 
উঠবে। তাঁর এই ভবিষ্তদ্বাণী আজ ১৯৮৭ খ্রীষ্টাবে 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে উপলব্ধি করছি। 

বিনয় সরকার নিরক্ষরদের অধিকার নিয়ে 
অনেক কিছু ভেবেছেন ও লিখেছেন । তাদের জন্য 
এই দূরদের পেছনে ছিল তার ছোটবেলাকার 
মালদহী জামতল্লীর গন্তীরার প্রভাব। তার 
জন্মভূমি মালদার কথা তার পক্ষে ভুলে যাওয়া 
ছিল অসম্ভব । তিনি বৈঠকে" (২য় ভাগ ) নিজেই 
বলেছেন £ “মালদার লোকজনের সঙ্গে আমার 
হাড়-মাংস মাখানো রয়েছে । মালার পোদ্দার, 
সাউ, চুনিয়া, নৃনিয়া, কাসারি, পাঝ.রা, মহলদার 
ইত্যাদি জাতের ছোকরারা৷ আমার পরম আত্মীয়। 
আমার জীবনের আসল ভিত এদের ভেতর 
রয়েছে। রক্তের যোগ, নাড়ীর যোগ, আতের 
যোগ মালদহীয়াদের সঙ্গে অতি নিবিড় ।”* 

বিনয় সরকার তার সমাজ-দর্শনে নিরক্ষর ও 
অশিক্ষিত শব্ধ দুটিকে একার্থক বিবেচনা করতেন 
না। সাধারণতঃ লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা নিরক্ষর- 
দের সম্বন্ধে ঘরোয়া কথাবাত্তায় বা চাল-চলনে ও 
ব্যবহারে যে ধরনের তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞ। প্রকাশ 
করে থাকেন, তিনি তা থেকে মুক্ত ছিলেন। 
মান্থষকে রক্তমাংসের মানুষ হিসাবেই দেখতেন। 
অক্ষরজ্ঞান না থাকলে ভোটাধিকার থাকবে না 
এই কুত্রচালিত ধ্যান-ধারণার প্রতি তার কোন 
সায় ছিল না। কারণ তিনি নিরক্ষরকে অশিক্ষিত 
বলতেন না। এম. এ. ক্লাসে পড়াবার সময় তিনি 
ছাত্রছাত্রীদের প্রায়ই বলতেন, লেখাপড়ায় পাঁশ- 
ফেল ছাড়াও জীবনে হাজার রকমের পাশ-ফেল 
রয়েছে। স্কুল-কলেজে কৃতকার্তাই একমাত্র 
কৃতকার্ধতা নয়। 4176 185 6০99 1 019 
০1855 15 1701 016 ৬1015 10116 11 736107581. 
[১6111810916 19 006 1005 ০1690%০*-_-এই হল 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বধ-_-১২শ সংখ্যা 


তার উক্তি তিনি লিখেছেন; “নিরক্ষর শবে 
বুঝিতে হইবে অতি সোজ! কথা। লোকগুলি 
লিখিতেও.পারে না, পড়িতেও পারে না। কিন্ত 
নিরক্ষর বলিলে আমি লোকগুলিকে অশিক্ষিত 
বলি না। নিরক্ষর লোকেরাও বেশ শিক্ষিত 
হইতে পারে। বস্ততঃ আমার বিবেচনায় পৃথিবীতে 
অশিক্ষিত কোন লোক আছে কিনা সন্দেহ। যে 
লোক বেত বুনিয়! টুকুরি তৈরি করে তাহার 
মগজে কিছু না কিছু ঘি আছেই আছে। 
যে লোক দিনের পর দিন নিয়মিতরূপে হাল 
চালায়, বলদ-সেবা করে, গাড়ি হাকায়, 
নৌকা বহে সে লোক হয়তো লিখিতে পড়িতে 
পারে না। কিন্তু তাহার মগজণ আছে আর 
সেই মগজের ভিতর চিন্তা করিবার শক্তিও 
আছে। এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, কাজ 
করিষতি করিতে প্রত্যেক লৌকই, মে যতবড় 
নিরক্ষর হউক না কেন, দিনের পর দিন তাহার 
মগজ চধিয়া যাইতেছে । কাজের সঙ্গে সংস্পর্শে 
মগজ চষার ফলে তাহার জ্ঞান বাড়িতেছে। প্রতি 
মুহূর্তে সে সঙ্জানে সজাগভাবে মাথা খেলাইয়া 
জীবন্ধারণ করিতেছে । কাজেই বাংলা দেশের যে 
সকল নরনারী এখনও লিখিতে পড়িতে পারে না 
তাহাদিগকেও আমি শিক্ষিত জ্ঞানী চিন্তাশীল ও 
মস্তিষষজীবী নরনারীর ভিতর গণ্য করিতে 
অত্যন্ত।-"'পেশা! মাত্রই সম্মানের যোগ্য । যাহারা 
কোন না কোন পেশা চালাইতেছে তাহারা 
লিখিতে পড়িতে পারে কিনা তাহা - অপ্রাসঙ্গিক। 
কিন্তু লিখিতে পড়িতে না পারা সত্বেও পেশা 
চালাইবার মতো যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতা 


ও বুদ্ধিমত্তা যে সকল লোকের আছে তাহারা 


লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের মতোই সমাজের 
মেরুদণ্ড ।"**লিথিয়েপড়িয়ে শ্রেণী হইতে 
নিরক্ষরদদিগকে যে তফাৎ করিয়া রাখ। হইয়াছে 


6 'বিনয় সরকারের বৈঠকে, ই ভাগ (১৯৪৫), পঃ ৬৫৫ 


পৌষ, ১৩৯৪ ] 


তাহা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নয় ।”& বৃদ্ধিমন্তা। 
কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতার কথা হিসাব থেকে 
বাদ দিলেও চরিত্র হিসাবে নিরক্ষর শিক্ষিতের 
চেয়ে খাটো নয়। বিতিন্ন দেশের ও সমাজের 


নিরক্ষরদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব পর্যালোচনা 


করে বিনয় সরকার এই নিরেট অভিজ্ঞতা 
অর্জন করেছেন। “নয়। বাঙ্গলার গোড়া পত্তন" 
গ্রন্থে তিনি বলেছেন £$ “এইবার নিরক্ষরদিগের 
নৈতিক চরিত্র ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির কথা বলিব। 
নিরক্ষর নরনারীকে চাষাভূষারূপে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য 
কর! আমাদের দত্বর। কিন্তু নিরক্ষর লোকেরা 
চরিত্র হিসাবে বাস্তবিক খাটো কি? লিখিয়ে- 
পড়িয়ে লোকেরা অর্থাৎ ইস্থুলমান্টীর কেরানি 
সরকারি চাকুরে উকিল ডাক্তার ব্যবস্থাপক সভার 
সত্য কংগ্রেসের জননায়ক ইত্যাদি শ্রেণীর নরনারী 
চরিত্র হিসাবে চাষী মনজুর মিস্ত্রী ঘরামী ইত্যার্দির 
চেয়ে উন্নত ধরনের লোক কি?..'যাহারাই 
নিরক্ষর নরনারীর সঙ্গে মেলামেশ। করিয়াছে 
তাহারাই বুঝিয়াছে যে, ইহাদের নৈতিক চরিত্র 
তথাকথিত শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর নরনারীনর. 
নৈতিক চরিত্রের, _লিখিয়ে-পড়িয়ের চরিত্রের”_ 
চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়।*-"স্থতরাং সকল 
কর্মক্ষেত্রেই নিরক্ষরের অধিকার প্রচার কর! 
আমার নিকট সমাজশাস্ত্রের প্রথম স্বীকার্ধ।-"" 
লোকগুলি সাঁওতাল হউক, রাজবংশী হউক, গারো 
হউক, পাহাড়ী হউক, অস্পৃশ্য হউক, চণ্ডাল হউক 
ভোম হউক, হাড়ি হউক, চাষী হউক, মিস্ত্রী 
হউক, মন্ুর হউক-_তাহারা নিরক্ষর বলিয়াই__ 
একমান্র এই কারণে লিথিয়ে-্পড়িয়ে নরনারীর 
শ্রেণী হইতে কোন অংশে খাটো নয়। বাঙালী 
জাতির হাড়মাসে, বাঙালী. জাতির ধনদৌলতে, 
বাঙালী জাতির বাড়তিতে, বাঙালী জাতির শক্তি- 


বিনয় মরকার ও নিরক্ষরের অধিকার 


৭৬৭ 


বিকাশে তাহারা সকলেই লিখিয়ে-পড়িয়ে নর- 
নারীর মতোই কর্মক্ষম এবং গৌরবজনক কৃতিত্বের 
প্রতিনিধি । এই মকল নিরক্ষরদের বুদ্ধিমত্ত। আর 
কর্তব্জ্জান সম্বন্ধে সজাগ হইয়াই আমাদিগকে 
বাঁডালী জাতির আগামী অধ্যায়ের জন্ নতুন ধাপ 
গড়িয়। তৃলিতে হইবে ।”* কি পরিমাণ সমাজ- 
সচেতন ও মুক্তবুদ্ধি হলে মানুষ এ-ধরনের কথা 
ঘোষণা করতে পারে আজ ১৯৮৭ খ্রীষ্টান্বের শেষ- 
ভাগেও তা রীতিমত দুঃসাহসিক উক্তি বলে মনে 
হয়। অধ্যাপক সরকার ১৯৩২ খ্রীষটাবে নয় 
বাঙ্গলার গোড়া পত্তন” বইয়ে অধ্যাপক সরকার 
নিরক্ষরদ্দের অধিকার সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখে- 
ছিলেন, তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও সেই বক্তব্য 
জোরালে৷ ভাষায় তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ 
৪.. [06 11110009015 106 2 0915010৮110 
৫9591%95 109 09 41051910019 1010 005 
5০0-081190 9৫০8650 25 21 11661190099] 2170 
1009181 9108, 4১0৫ 00 016 305011) 0? 
0015 1500%619 ৮/০ 51)0110 09 [016198160 9 
10012001819 ৪. ৫006106 ₹17101) 15 %/11 
981001754 €০0 ০0110661800 015 58100191100) 
02 1095 


/1091109, 2100 1709: 10 ৯518. 29 611 ৪83 


০০91 19107082866 11) 17070- 
01 000156 11) [10019 (0 (15০ 66০6 1158 
11661200 1009 ০০ 016 8515 ০1 [001101081 
910809, 04: 06301801015 1161016 15 
60009 0169৫. 0790 001161091 58089 51)0810 
11856 000106 (0 ৫০ ৮/101) 11091809, 1115 
111101906 1)25 2 1181৮ 10 [001101051 110 
810 [011%115295 31101 ০০৪১০ 01 016 
51691 90 0180 23 2 110117191 11117701 


09108 196 185 00811) ৫6700750965 15 


৪ নয়া যাঙ্গালার গোড়া গন্তন, ছয় ভাগ, পৃঃ ৩৯০-৪১৫ 


€ জী, পৃঃ ৩১৪-৪১৯ 


ণ৬৮ 


10661160021 511612008 2100 17019] 01 0110 
80856, 1619 01191762010129 1110 (1636 09 
06110018205 066059 1008 1116 15 09 
101006101, 85 ৫ 11175 [910]).৮* অর্থাৎ গণ- 
তন্ত্রকে যদি একট! জীবন্ত প্রত্যয়ে পরিণত করতে 
হয় তবে তার ভিত্তি-প্রস্তর নিরক্ষরদের অধি- 
কারের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নব গণ- 
তন্ত্রের এই হুল সমাজ-দর্শন। বিনয় সরকার 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের অস্রথানের মধ্যে বাঙালীর 
নবজাগরণ ও বাড়তি দেখতে পেয়েছিলেন । 
ডক্টর আম্বেদকারকে “একালের হিন্দু খধি' বলে 
বর্ণনা করে তিনি লিখেছিলেন £ “হিন্দ্-সমাজের 
সংস্কার ও উদ্ধীর সাধন করিবে কে বা কাহার? 
সনাতনীর] নয়, ব্রাহ্মণেরা নয়, তথাকথিত উচ্চবর্ণ 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ষ -১২শ সংখ্যা 


বা উচ্চ জাতের লোকেরা নয়। হিন্দু-সমাজকে 
মেরামত করিবে, হিন্দুসমাজকে উপ্টাইয়া- 
পাণ্টাইয়া ঢালিয়। সাজাইবে অন্পৃশ্য, পদদলিত, 
শিয়াল-কুকুরের মতন উপেক্ষিত, আর অমানুষিক 
ভাবে অবনমিত ছোট লোকেরা”। তাহার! 
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলেই আন্বেদকারকে 
বিংশ শতাব্দীর নবীন হিন্দু খধিরূপে পুজা 
করিতেছে ।""*আশ্বেদকারের জাত বা দল বা 
পেটোয়ারাই হিন্দু-সমীজকে দুরস্ত করিয়া নয়া 
দিখিজয়ের জন্য খাড়া করিয়া তুলিবে।”* অত্যন্ত 
আনন্দের কথা আমাদের ভারতীয় সংবিধানে 
ডক্টর আদ্বেদকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তথা কথিত 
নিষ্ববর্ণ ও নিরক্ষর মানুষদের রাষ্্রিক অধিকার 
স্বীকৃতি পেয়েছে । 
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থ সমাজ-বিভ্ঞান, ১৯৩৮, পু ১৩১-১৩২ 


শাশ্বত মা নারদ মা 
শ্্ররমেন্্রনাথ মল্লিক 


শ্বেতপদ্মের সে শতদল পবিত্র পুজোর 

নিত্য নৈবেছ্ে সাজানো যাতে নিবিড় নজর-_ 
অমতে-সতে বিমুগ্ধ চোখে বিস্ময় যোগায় 
এলোচুলের ঘোমটা মুখে মাতৃত্ব মায়ায়। 


শ্বেতহংসীর অপার ছন্দে সন্মেহ ভঙ্গিমা, 
রূর্প-অরূপে বোঝ! না-বোঝ। সারস্বতে সীমা-- 
অন্তরে ধ্বনি অসীম। প্রজ্ঞ৷ বাণীর বীণার ; 
মাতৃকা মৃত্তি বিছানে পায়ে চিত্ত করুণায়। 


শাস্ত্র অজানা, নীতিকে জানা--মিলে মিশে ছুয়ে 
প্রকৃত প্রাণ প্রকাশে যেন অনুভূতি ছ'য়ে-_ 
সহজ স্থুর মানবতার সঞ্চিত শোভায়-- 

প্রচেষ্টা কোনো বাহিকতার দেখেনি কোথায় ! 


একান্ত এক মাটি-মনের মেঠো-মায়া লাগা 
কথাতে কাজে মমতা৷ শুধু অফুরস্ত জাগা-_ 
সরল দীপ্ত সচল জীবে মায়ের আসন 
বসিয়ে রেখে মানছে মন ত্বতাব শাসন। 


কালের শুধু প্রতিমা নয়, সকল কালের-_ 
মায়ের ঘর শুন্য যে নয় সকল চালের । 


পুত্র সমালোচনা 


শ্ীপ্রীসারদা-পু'থি-লীলাখণ্ডস্বামী কঙা- 
নঙ্দ। প্রকাশকঃ হীশ্ডিয়ান বুক কনসান, ৩ রমানাথ 
মভুমদার জ্গ্রীট, ফলিকাতা-২০০০০৯। ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ। 
পু: ৬৭৬+১২, আূল্য  চাঁল্পশ টাকা। 


শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম জীবনীকার তীরই 
অন্যতম গৃহী সন্তান__-অক্ষয়কুমীর সেন। তার 
অমর গ্রন্থ শ্রীশ্রীরামরুষ্-পু'থি। এই পুঁথির 

ধন! করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন £ 
“তার কে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন। ধন্য 
শাকচুম্ী! (স্বামীজী গুরুতাইদের মজা! করে 
নান! নাম দিতেন । অক্ষয়কুমার সেনের ভাগ্যে 
জুটেছিল এই নামটি।)-..'শীকচুন্নী বাংলার 
জনসাধারণের কাছে [শ্রীরামকষের ] ভাবী 
বাতীবহ।” সরল স্থবললিত কবিতায় শ্রীরামরুষ্ণ- 
জীবনকে তিনি বাংলার মানুষের কাছে পৌছে 
দিয়েছিলেন ৷ শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন-কথাকেও 
ইতিপূর্বে কেউ কেউ কবিতায় বিধৃত করার চেষ্টা 
করেছেন । কিন্তু এপর্যন্ত কোন বৃহদাকার গ্রন্থ- 
রচনায় কেউ প্রস্নাসী হমমি। নেই কাজটি করার 
জন্য ব্রতী হয়েছেন স্বামী কষ্ণানন্দজী। পদার্থ- 
বিষ্ভার যশস্বী অধ্যাপক, ইউরোপের একাধিক 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত লেখক পরিণত বয়সে 
একটি দুর্বার আকর্ষণ বোধ করেছেন শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবনকথাকে কবিতায় গ্রথিত করতে । কথায় 
আছে, ফিজিকৃস-এর যাত্রার যেখানে সমাপ্তি, 
মেটাফি্গিক্স-এর যাত্রীর সুচনা দেখান থেকেই । 
কথাটি বোধ হয় প্রমাণিত হল আর একবার যখন 
স্বামী কৃষ্ণানন্দজীর “লেখকের নিব্দন”-টি পড়ি। 
সেখানে তিনি জানিয়েছেন একাধিক বার স্বপ্রাদিষ্ট 
হয়ে তিনি এই দুরূহ কাজটিতে প্রয়াসী হয়েছেন । 
একে কি বলব বিজ্ঞান আর ধর্মের মিলনের 
আকুতি? বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন 
আমাদের শুনিয়েছেন £ বিজ্ঞান এবং ধর্ম একে 
অন্যকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে চলতে পারে 


না, চলা বাঞ্ছনীয়ও নয়। কারণ, একে যে 
অপরের পরিপূরক £  %[২০11807. 102০৪ 
9019109 11170, 9001)06 101)00 [৫11 
6101) 1 18719.-বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ, আর 
ধর্ম ছাঁড়। বিজ্ঞান খঞ্জ । তাই স্বামী কৃষ্ণাননজী 
যখন লেখকের নিব্দেন-এ জানান যে অ্যাস্ট্রো- 
ফিজিকুস-এ উচ্চতর গবেষণা-শুরুর প্রাক্কালে শ্রীম। 
সম্পর্কে লেখার ব্যাপারে তিনি প্রথম স্বপ্রীদেশটি 
পাঁন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। 

সেই স্বপ্রাদেশের ফলশ্রতি প্রায় চারশ পৃষ্ঠার 
প্িরিদারদা-পুঁথি । এখানে শ্রীশ্রীমাকে পাঠক 
দেখতে পাবেন স্বেহম্রধূনী, ভক্তজননী, সঙ্ঘজননী, 
জ্ঞান্দায়িনী, দেবী-ন্বরূপিণী ইত্যাদি রূপে । নানা 
ঘটনা ও প্রীশ্রীমাের বিভিন্ন বাণীর আলোকে 
উন্মোচন কর] হয়েছে শ্রীমায়ের একটির পর একটি 
বৈশিষ্ট্য, তার অনন্যতাঁ, শ্রীরামকষ্ণভাব-আন্দোলনে 
_যে আন্দোলন ক্রমেই সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত 
করে চলেছে-_তীর অবিসংবাঁদী বিরাট ভূমিকা । 

লেখক বিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপক । তাই 
শ্রীমায়ের জীবনের নান! ঘটনা ও তাঁর বাণীর 
যে বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য তা তার দৃষ্টিতে ধরা 
পড়েছে । মনোবিজ্ঞানের দিক থেকেও শ্রীমায়ের 
আচরণ ও শিক্ষা যে এত গভীর অর্থবহ তা অনেক 
সময় আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। গ্রন্থমধ্যে নানা 
বৈজ্ঞানিক উপমার স্থপ্রযুক্ত অবতারণ। এবিষয়ে 
পাঠককে একটি সুম্পষ্ট ধারণ। দিতে সাহায্য 
করবে। সময়ের সাথে সাগে বিবর্তনবাদ অন্ধুযায়ী 
মানুষের চিন্তাশক্তি, মননশীলতার ধারা, রুচি 
পরিবতিত হয়। বর্তমান যুগ যুক্তি নিষ্ঠা, বিশ্লেষণ; 
বিচার ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার পক্ষপাতী। 
শ্রীরামকুষ্ণ ও শ্রীমায়ের অতীন্দ্রিয় জীবন সম্পর্কে 
পুথিকার দেখিয়েছেন কিভাবে অধ্যাত্মজগতের 
এই ছুই বিশাল ব্যক্তিত্ব নিজেদের জীবনকে একটি 


শপ 


বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে পরিণত করেছিলেন, 
কিভাবে তাঁরা বৈজ্ঞানিক মনম্কতাকে পুষ্ট 
দিয়েছেন, দেখিয়েছেন সাধনা ( 43190171906 ) 
থেকে কিভাবে তারা পৌঁছেছেন পর্ববেক্ষণ 
(4936186101১ )-এ, এবং সেখান থেকে উত্তরণ 
করেছেন সিদ্ধান্তভূমি (0029109100 )-তে। 
লেখক আরও বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের জীবন 
শুধু যুগের চিন্তা, মনন ও রুচিকে সন্তষ্ট করেছে 
তাই নয়, প্রমাণ করেছে তা যুগের হয়েও যুগাতীত । 
এর ফলে গ্রন্থটি শুধু জীবনী হয়ে ওঠেনি, হয়ে 
উঠেছে সেই মহাজীরনের ভাগ্তও। সেখানেই 
গ্রন্থকারের বিশেষ কৃতিত্ব । 

্রস্থটির আর যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখের বিশেষ 
ঘবাবি রাখে, তা হল বর্ণনার প্রসাদময়তা । সহজ 
সরল ভাষায় লেখা, স্থললিত পয়ার ছন্দে গ্রথিত 
গ্স্থটিতে ব্রীত্রীমায়ের জীবনের নানা প্রচলিত ঘটনা 
ও বাণী এমন সন্নারভাবে,গতিময়ভাবে পরিবেশিত 
হয়েছে যে তা সকলের চিত্তহরণ করবে। এই অপূর্ব 
সাতৃ-আলেখ্য ভক্ত-সাধারণকে উপহার দেওয়ার 
জন্ত পুঁথিকারকে ধন্যবাদ । আমরা শ্রসারদা- 
গুথি'র পরবতাঁ খগ্ডটির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা 
করব। 

গ্রন্থটির মুদ্রণ পরিপা্য প্রশংসনীয় । কাগজও 
যথেষ্ট উচ্চমানের । প্রচ্ছদ-শিল্পীর। কুশলতাও 
অনব্বীকার্ধ। শ্রীমায়ের বিখ্যাত একটি চিত্রকে 
কমলা রঙের পটভূমির উপর স্থাপন করে তিনি 
যেমন সামঞ্ধন্ত-বোধের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি 
রেখেছেন গান্তীর্য ও রুচিশ্রীর সাক্ষরও। করুণ! 
ও শ্রীব্ূপিণী সারদা সেখানে ফুটে উঠেছেন 


* জীবন্ত হয়ে । 
স্বামী পূর্ণীত্বানন্দ 
যুগমাভ| সারদ।_& মতা মালতা গে রার । 
প্রকাশক ৪ পৃন্তক মহল, ৩০ নং কলেজ রো, 


ফাঁলকাতা-৯। প:; ১৪৬+৬, মূল্য ৪ যোল টাকা । 
'সালোচ্য পুস্তকটি বাংলা ভাষায় লিখিত 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তম বর্ধ_-১২শ সংখ্যা 


শ্রীমা মারদাদেবীর জীবনীত্রন্থসংগ্রহে একটি নৃষ্তন 
সংযোজন। সাবলীল ভাষায় গ্রন্থথানিতে প্রীমার 
জীবনী এবং উপদেশ বণিত হয়েছে। ভাষা ও 
বর্ণনাগুণে গ্রন্থখানি সথখপাঠ্য। 

গ্রন্থথানির তথ্য পূর্বতন কয়েকখানি আকরপ্র্থ 
এবং শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য এবং একনিষ্ঠ সেবক 
স্বামী পরমেশ্বরানন্মজী এবং স্বামী গৌরীশ্বরা- 
নন্দজীর ব্যক্তিগত সাক্ষ্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে 
বলে গ্রন্থটির প্রারস্তে উল্লেখ কর! হয়েছে । 

গ্রন্থকত্রী শ্রীমার আবির্ভাব কাল এবং জনস্থান 
জয়রামবাটার বর্ণনায় “অন্ধকার যুগ এবং “ধর্মের 
নামে, কুদংস্কারের (মানুষের মধ্যে ) আধিপত্য 
বিস্তারের” দিকটিই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। 
লেখিকার বর্ণনায় সারদামণির জন্মলগ্নে-“কোন 
দলশঙ্খ বা উলুধ্বনি কিছুই সেই সন্তানের জন্ম- 
ঘোষণা করেনি ।৮**এই কন্তার জন্ম সংবা 
বিজ্ঞাপিত হল, কেউই উল্লাস প্রকাশ করেনি ।** 
কন্তা জন্মালো এই নিয়ে আক্ষেপ ধ্বনিই বরং 
শোনা গিয়েছিল--৮ (পৃঃ ১) কিন্তু আকর- 
"গ্রস্থগুলির বিবরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন : “অতি শুভক্ষণে 
সারদামণি দেবী ভূমিষ্ঠ হইলেন ॥, অচিরে মঙ্গল- 
শঙ্খ-ধবনিতে আকষ্ট গ্রামবাসী সে শুভ সংবাদ 
বিদ্িত হইয়া নবজাত শিশুর অশেষ মঙ্গলকামনা 
(করিতে লাগিল ।”  (শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী 
গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন, ৪র্থ সং, পৃঃ ২৫-২৬ ) ত্রদ্ধ- 
চারী অক্ষয়চৈতত্ত রচিত 'শরীষ্রীনারদাদেবী? গ্রন্থের 
বর্ণনাও (৩য় সং, পৃঃ ৭) এইবূপ। ( জয়রামবাটী ) 
“অজ্ঞাত অখ্যাত অনুন্নত বধিষুঁ_একটি গ্রাম,” 
(পৃঃ ৫) এবং স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ সম্পর্কে 
“স্বামী বিবেকানন্দের কাছে তীর দেবীন্বরূপ 
সম্বন্ধে কিছু তার শোনা” (পৃঃ ১০*)- ইত্যাদি 
উক্তি খুব অম্পষ্ট। গ্রস্থথানির বুল বানান তুল 
খুবই পীড়াদায়ক। 

ড্র সচ্চদানন্দ ধর 





ত্রাণ 
পশ্চিমবঙ্গ বন্যান্রীণ ; মালদা জেলার 
কালিয়াচক ৩নং ব্লকের গ্রায় দেড় লক্ষ মানুষকে 


থিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে। ২৯ নভেম্বর 
থেকে এই জেলার গাজল, রাতুয়৷ ২নং রক এবং 
বামনগোলা ব্লকের ৮২০* জন বন্যাচুর্গতকে 
ধুতি, শাড়ি দেওয়া হয়েছে। এছাড়। শিশুদের 
পোশাক-পরিচ্ছও বিতরণ করা হয়েছে। 
মালদা আশ্রমের মাধ্যমে পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলার তপন ও রায়গঞ্জের ৩৪১৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত 
লোককে ধুতি, শাড়ি এবং শিশুদের পোশাক 
দেওয়া হয়েছে । এই জেলার অন্যান্য অঞ্চলেও 
এই বন্ত্র বিতরণের কাজ চলছে। 

মুশিদীবাদ জেলার সাটুই, ভগবানগোল| 'ও 
ঝাউবনা ভ্রাণশিবির থেকে চিকিৎসা এবং কাপড় 
বিতরণও কর! হয়েছে। 

হুগলী জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জ এই 
গোঘাটের বন্াপীড়িত মানুষের মধ্যে কামার- 
পুকুর কেন্দ্রের মাধ্যমে ধুতি, শাড়ি এবং শিশুদের 
পোশাক বিতরণ কর! হয়েছে। 

বিহার বল্ঠাত্রীণ : পাটনা আশ্রমের 
মাধ্যমে দানাপুর এবং মানার ব্লকের বন্যাপীড়িত 
মানুষকে খিচুড়ি বিতরণ করা৷ ছাঁড়াও ১৪টি 
গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে চাল ইত্যাদি 


প্রয়োজনীয় জিনিন এবং ধুতি, শাড়ি গামছা 
ইত্যাদি দেওয় হয়েছে। 

বাংলাদেশ বন্যাত্রাণঃ দিনাজপুর 
আশ্রমের মাধ্যমে ২৮টি ত্রাণশিবির থেকে দিনাজ- 
পুরের ২৪টি শহর এবং ২২টি গ্রামের প্রায় ২৯১০০, 
মানুষের মধ্যে চাল, কলাই, চি'ড়া, গুড়, আটা, 
ও পাউরুটি, কাপড়-চোপড়, বাড়ি তৈরির জন্ 
বাশ দেওয়! হয়েছে । ৮১৩১ জন রোগীর চিকিৎসা 
করা হয়েছে । চিকিৎসাকার্ধ এখনও চলছে । 

বালিয়াটি আশ্রমের সহযোগিতায় ঢাকা 
আশ্রম মানিকগঞ্জ জেলার ৬৯৬৯ জন ব্ন্যাপীড়িত 
লোককে চাল, কলাই, পাউরুটি, শাঁড়ি এবং 
পুরনো পোশাক বিতরণ করেছে। 

ঢাকা ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রের মাধ্যমে ময়মন- 
সিংহ জেলার ফুলপুরের বন্যাপীড়িতদের মধ্যে 
চাল, কলাই, শাড়ি ও পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ 
বিতরণ করা হয়েছে । 


গুজরাট খরাত্রাণ £ অব্যাহত আছে। 


প্রীলঙ্কা শরণাধিত্রাণঃ মাদ্রাজের 
ত্যাগরাজ নগর আশ্রম মণ্পম্‌ শিবিরের 
শরণাথিদের মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণকার্ধ চালিয়ে 
যাচ্ছে। রামেশ্বরম্‌ শিবিরের শরণাধিরা চলে 
যাওয়ায় সেখানকার ত্রাণকার্ধ বন্ধ করা হয়েছে । 


্ীত্রীয়াঘ়ত বাড়ীর সংবাদ 


গত ২ নভেম্বর, সোমবার শ্রীমৎ স্বামী 
ইবোধানন্দজী মহারাজের এবং ৪ নভেম্বর, বুধবার 
ধম স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি 


উপলক্ষে তীদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে 
স্বামী বিকাশানন্দ ও স্বামী কমলেশানন্দ। 


সাগডাহিক ধর্মালোচন। 2 যথারীতি চলছে। 


৭৭২ 


গ্রন্থপ্রকাশ 
শ্রীরামরুষ্ণের সার্ধশতবর্ষপূতি উপলক্ষে উদ্বোধন 
কার্যালয় থেকে শ্রীর'মক্ষ্ণ সম্পর্কে “বিশ্বচেতনানর 
শ্রীরামরষ্ক' নামে একটি গবেষণীগ্স্থ প্রকাশের 
পরিকল্পন। কর! হয়েছিল। ৩১ অক্টোবর ১৯৮৭ 
বিকেল সাঁড়ে চারটায় শ্রোতা-পরিপূর্ণ 'সারদানন্ 
হল'-এ গ্রন্থটির আনুষ্ঠঠনিক প্রকাশ করেন মঠ- 


উদ্বোধন 


[ ৮৯তঙ্ বধ--১২শ সংখ্যা 


মিশনের সহাধ্ক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্বজী 
মহারাজ। এই মূল্যবান গ্রস্থাটর ভূমিক। লিখেছেন 
মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গন্তীরানন্দজী 
মহারাজ। মঠ-মিশনের প্রবীণ ও নবীন সন্াপী- - 
বৃন্দের রচন। ছাড়! গ্রন্থটিতে রয়েছে দেশ-বিদেশের 
বিশিষ্ট গবেষকদের প্রবন্ধ। গ্রন্থটি সম্পাদনা 
করেছেন £ স্বামী প্রমেয়ানন্দ, অধ্যাপক শ্রীনলিনী- 
রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী চৈতন্তানন্ব । । 


বিবিধ সংবাদ 


উদ্বোধন 

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ হাওড় রামকুষ্- 
বিবেকানন্দ আশ্রমের ন্বনিগ্িত শ্রীরামকৃষ্ণ 
মন্দিরে শ্রীরামকুষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের নব পটে অর্ধ্ প্রদান করেন রামকুষ 
মঠ ও মিণনের পুজনীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
গম্তীবানন্দজী মহাঁরাজ। সেই সঙ্গে "স্বামী 
গুঁকারানন্দ সভাগৃহের উদ্বোধনও হয়। এই 
দিনে অনুষ্ঠিত এক ভক্ত-সম্মেলনে আশ্রমের 
এতিহা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন রামরৃষ্ মঠ ও 
রামরুষ্ মিশনের সাধারণ. সম্পাদক স্বামী 
হিরখায়ানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী গহনা নন্দ, 
স্বামী আত্মস্থানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ এবং স্বামী 
গ্রমেয়ানন্দ । মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শীখাকেন্দ্ 
থেকে শতাধিক সাধু এবং অসংখ্য ভক্ত সেদিন 
আশ্রমে এসেছিলেন । মধ্যান্ছে সাধুভাগ্ার। এবং 


ভক্তপেবার ব্যবস্থ। হয়। সারাদিন ধরেই সাধু 
তক্তবুন্দ ভজন-কীর্তন পরিবেশন করেন। 


পরলোকে 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন শিক্ষ। লচিব 
ডঃ ভি. এম. মেন গত ১৫ মেপ্টেম্বর ১৯৮৭ তার 
শীন্তিনিকেতনের বাসভবনে দেহত্যাগ করেছেন। 
মৃত্যুকালে তার বয়ন হয়েছিল পচাশি বছর। তীর 
স্ত্রী, ছুই কন্ত। ও এক পুত্র বর্তমান । ডাঃ বিধান- 
চন্দ্র রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী, তখনই ডঃ সেন শিক্ষা 
সচিব হয়ে দিল্লী থেকে আসেন। তারই কর্ম 
দক্ষতার গুণে এসময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের 
পূর্ব অগ্রগতি ঘটে। অবশ্য ডাঃ বায়ও 

তাকে সর্যতোভাবে সাহীষ্য করেছেন। 


তিল 
এড দু ২. হও 


40৮.2 71 সপন সত, 
শের পি ০ 
৬৪1 চে 


শিক্ষাসচিব থাকা কালে ডঃ ডি. এম. সেন 
রামকৃ্চ মিশনের শিক্ষাগ্রচেষ্টার সাথে প্রথম 
পরিচিত হন। রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষার আদর্শ 
ও পদ্ধতি তাকে মুগ্ধ করে। তিনি মিশনের 
সাধুদের বলেন £ “অর্থাভাবৰ এত'দন আপনাদের 
বড় অন্তরায় ছিল, সেই অন্তরায় আর থাঁকবে ন11” 
সক্ষে সঙ্গে শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানগুলির উপত্র মিশনের 
স্বাধীনত। অঙ্ষুপ্ন থাকবে পে আশ্বানও তিনি দেন। 
তাঁর কাছ থেকে এই আশ্বানবাক্য পাবার পর 
থেকেই রামকঞ্চ মিশন শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের কর্মের 
পরিধি বাঁড়ীতে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ রামকষ 
মিণনের অধিকাংশ শিক্ষাগ্রতিষ্ঠানের পেছনে 
ডঃ দেনের অবদান অপামান্ত । উড; পেন প্রথম 
জীবন রবীন্দ্রনাথের ন্নেহচ্ছায়ায় শান্তিনিকেতনে 
কাটান। কয়েক বছর শান্তিনিকে তনের স্কুল ও 
কলেজের অধ্যক্ষও ছিলেন। ভারত শরকারের 
শিক্ষাবিভাগের পরামর্শদাতা স্তর জন নারজে্ট-এর 
অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাকে ভারত সরকারে যোগ 
দিতে অনুমতি দেন। দিল্লীতে থাকাকালে বিখ্যাত 
সারজেন্ট কমিশন-এর সচিব হিলেবে ডঃ দেন কাত 
করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব পে 


থাকার সময় সরকার তীকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে 
উপাচার্য পদে নিযুক্ত করেন। তার মৃত্যুতে মির্শ 
একজন অকুত্রিম বন্ধুকে এবং দেন একজন উৎদাহ 
একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীকে হারিয়েছে । তীর পরলোক 
গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধ' এবং ত(র শোকসন্তত" 
আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশে সমবেদনা জানাই । 

1 


৮৩ 
তি ঈদ 


